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গত ৬ ডিসেম্বর'১৭ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প প্রায় 
৭০ বছরের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি লঙ্ঘন করে জেরুজালেমকে 
ইসরাইলের রাজধানীর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর নেপথ্যে 
রয়েছে ইহুদী তোষণ এবং মার্কিন খিস্টান ধর্মাবলম্বীদের 
সমর্থন আদায় । ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েল 
প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রই জেরুজালেমকে 
তাদের রাজধানীর স্বীকৃতি দিল। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি 
খরিস্টান ধর্মাবলম্বীর মানুষের বসবাস। বাইবেলের 
ভবিষ্যদ্বাণীর উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। এক পরিসংখ্যান 
মতে, ৮২ ভাগ শ্বেতাঙ্গ খিস্টান বিশ্বাস করে যে, 
ইসরাইলের ব্যাপারে প্রভু ইহুদিদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । 
মাত্র ৪০ ভাগ মার্কিন ইহুদি বাইবেলের এই বাণীকে বিশ্বাস 
করে । মুসলিম, খিস্টান ও ইহুদিদের কাছে পবিত্র নগরী 
জেরুজালেম । এটাকে রাজধানী হিসেবে চায় ইসরায়েল ও 
ফিলিস্তিন উভয়ই । 

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকে 
জেরুজালেমে মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলোর জিম্মাদার 
জর্ডান, সৌদি আরব, ফিলিস্তিন ও তুরস্ক এ বিষয়ে ডোনাল্ড 
ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছে, জেরুজালেমকে ইসরায়েলের 
রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতির পরিণতি হবে “মরণ ছোবল' ও 
“ভয়াবহ” । এই সিদ্ধান্ত “চরম সীমা' অতিক্রম করবে এবং 
মধ্যপ্রাচ্য শাস্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে । 

এ ইস্যুতে বাংলাদেশের ভূমিকা স্পষ্ট, দ্যর্থহীন ও মুসলিম 
উম্মাহর স্বার্থের অনুকূলে । তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসির 
বিশেষ সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি 
এডভোকেট মো. আবদুল হামিদ বলেন, 'আমরা বিশ্বাস 
করি, যুক্তরাষ্ট্রের ওই বৈরী সিদ্ধান্তের পর ওআইসি চুপ করে 
বসে থাকতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের ওই সিদ্ধান্ত ভয়াবহ 
পরিণতি ডেকে আনতে পারে । মুসলিম বিশ্বে নতুন করে 
ক্ষোভের আগুন জালিয়ে দেওয়া হলে তা সহিংস উগ্ববাদকে 
আরও উসকে দিতে পারে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার 
জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে ॥ 


জানুয়ারি*১৮ 


জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ৪৬৭ নম্বর প্রস্তাবে 
জেরুজালেমের রাষ্ট্রীয় পরিচয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিল 
ঘোষণা করা হয়েছিল। আর ৪৭৮ নম্বর প্রস্তাবে 
ইসরায়েলকে ওই ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন বন্ধা] করে 
জেরুজালেমের আইনি পরিচয় এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য 
বদলে দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। 
আমেরিকা ও ইসরাইল এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে চলেছে। 
বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান যারা 
আমেরিকার অন্যতম মিত্র হিসেবে পরিচিত বিশেষভাবে 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও পোপ ফ্রান্সিস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ফোন 
করে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান 
জানান এবং জাতিসংঘ প্রস্তাবনা অনুসারে জেরুজালেমের 
মর্ষাদা সমুন্নত রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্পের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করেছে 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ । ওই স্বীকৃতি “অকার্যকর' 
এবং তা বাতিল করা হোক লেখা ওই প্রস্তাবের ওপর 
সাধারণ পরিষদে ভোট হয়। ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান 
করে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন ১২৮টি দেশের প্রতিনিধিরা, 
ভোটদানে বিরত থেকেছে ৩৫টি দেশ, আর বিপক্ষে ভোট 
পড়েছে নয়টি । ভোটাভুটির আগেই যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিয়ে 
বলেছে, এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া দেশগুলোকে 
দেখে নেওয়া হবে। 

আমেরিকাকে বুঝতে হবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তাদের 
পক্ষে নেই। আমরা অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিলে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করার জন্য বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের 
প্রতি জোর আহ্বান জানাই । “জোর যার মুন্ুক তার' এ 
নীতি কার্যকর থাকলে বিশ্বে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও সহিংসতা 
ছড়িয়ে পড়বে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে শান্তিপূর্ণ 
সহবস্থান ও গ্রীতিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুসলমানদের জন্য নয়। মহান আল্লাহ 


825১1401054) 


একমাত্র মনোনীত দীন হচ্ছে 
ইসলাম ।”* 


বাংলাদেশের ৯৭ ভাগ মানুষের দীন 
হচ্ছে ইসলাম, তাই সংবিধানের ২ 
নম্বর ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের 
স্বীকারের পরিপ্রেক্ষিতে 
সংস্কৃতি থার্টিফার্স্ট নাইটসহ কোনো 
ইসলাম বিরোধী কাজ গ্রহণযোগ্য হতে 
পারে না ৯৭ ভাগ মুসলমানের দেশের 
সরকারের জন্য দায়িত-কর্তব্য হচ্ছে- 
সরকারিভাবে থার্টিফার্স্ট নাইটসহ 
সকল ইসলাম বিরোধী কাজ বন্ধ করে 
দেয়া এবং সরকারিভাবে থার্টিফার্ 
নাইটসহ সকল ইসলাম বিরোধী কাজ 
থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা । 


ইসলামের থার্টি ফার্স্ট নাইট 
ও ১ জানুয়ারি নেববর্ষ) পালন 
ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ পাকের তরফ 
থেকে আল্লাহ পাকের হাবীব হুযূর পাক 
(সা.)-এর প্রতি ওহীর সা 
নাধিলকৃত, একমাত্র রপূর্ণ, 
অন্ত্টিপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় 
ও মনোনীত দীন। যা কিয়ামত পর্যন্ত 
বলবত থাকবে । যে প্রসঙ্গে আল্লাহ 
পাক সুরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর 
আয়াত শরীফে বলেন, 
০০০৮6415 
“নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহ পাকের 
কাছে একমাত্র দীন ।” 
আল্লাহ পাক সুরা আল-মায়িদার ৩ 
নম্বর আয়াত শর আরও ইরশাদ 
করেন, 


জানুয়ারি'১৮ 


১৫৫৯5 2৩5 
“আজ আমি তোমাদের দীনকে (দীন 
ইসলামকে) কামিল বা পরিপূর্ণ করে 
তোমাদের প্রতি আমার 
নিয়ামত তামাম বা পূর্ণ করে দিলাম 
এবং আমি তোমাদের দীন ইসলামের 
প্রতি সন্তুষ্ট রইলাম ।” 
আল্লাহ পাক দীন ইসলামকে শুধুমাত্র 
পরিপূর্ণ সন্তষ্টিপ্াপ্ত ও নিয়ামতপূর্ণ 
করেই নাযিল করেননি সাথে সাথে দীন 
ইসলামকে মনোনীতও করেছেন । তাই 
দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম যা 
ওহী দ্বারা নাধিল করা হয়েছিল যেমন, 
তাওরাত শরীফ, যাবুর শরীফ, ইনজীল 
শরীফ ও ১০০ খানা এবং 
মানবরচিত মতবাদ যা পূর্বে ছিল এবং 
বর্তমানে যা রয়েছে ও ভবিষ্যতে যা 
হবে সেগুলোকে তিনি বাতিল ঘোষণা 


করেছেন। 

হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, 
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গে 
হযরত জাবির (রাযি.) হুযুর পাক 
(সা.)-এর হতে বর্ণনা করেন যে, 
একদিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.) হুযুর পাক (সা.)-এর নিকট 
এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সা.)! 
আমরা ইহুদীদের থেকে তাদের কিছু 
ধর্মীয় কথা শুনে থাকি যাতে আমরা 
আশ্চর্যবোধ করি, এর কিছু আমরা 
লিখে রাখবো কি? হুযুর পাক (সা.) 
তিনি বললেন, “তোমরাও কি দ্বিধাদ্বন্দে 


রয়েছ? যে রকম ইহুদী-নাসারারা 
দ্বিধাদ্বন্বে রয়েছে? আমি 
তোমাদের নিকট পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল ও 
পরিষ্কার দীন নিয়ে এসেছি। হযরত 
মুসা আ.)ও যদি দুনিয়ায় থাকতেন, 
তাহলে তাকেও আমার অনুসরণ 
করতে হতো ।”ঃ 


থার্টি ফার্স্ট নাইট ও ১ জানুয়ারি 
পালনের ইতিহাস 

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী খিস্টপূর্ব ৪৬ 
ইংরেজি নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করে 
১ জানুয়ারি পালনের ইতিহাস 
ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পহেলা 
জানুয়ারি পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের 
দিন হিসেবে নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর 
ধীরে ধীরে শুধু ইউরোপে নয় সারা 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার [খিস্টানদের তথাকথিত 
ধর্মযাজক, দুশ্চরিত্র যোর বিয়েবহির্ভূত 
একটি সন্তান ছিল] পোপ গথ্েগরির 
নামানুসারে যে ক্যালেন্ডার) অনুযায়ী 
নববর্ষ পালন করা হচ্ছে। ইরানে 
নববর্ষ বা নওরোজ শুরু হয় পুরনো 
বছরের শেষ বুধবার এবং উৎসব 
চলতে থাকে নতুন বছরের ১৩ তারিখ 


পরাক্রমশালী সম্রাট জামশিদ খিস্টপূর্ব 
৮০০ সালে এ নওরোজের প্রবতন 
করেছিলেন এবং এ ধারাবাহিকতা 
এখনো পারস্য তথা ইরানে নওরোজ 
এতিহ্যগত নববর্ষের জাতীয় উৎসব 
পালিত হয়। ইরান হতেই একটি 
সাধারণ বি ধারা বহন করে মধ্য 
প্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং 
ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে। 
মেসোপটেমিয়ায় এ নববর্ষ শুরু হতো 


আত্তার্ভহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


নতুন, টাদের সঙ্গে। ব্যাবিলনিয়ায় 
নববর্ষ শুরু হতো মহাবিষববের দিনে 
২০ মার্চ। ত্যাসিরিয়ায় শুরু হতো 


বছর শুরু হতো 
ঘিকদের নববর্ষ শুরু হতো হরসটপূর্ব 
পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ২১ ডিসেম্বর 
রোমান প্রজাতন্ত্রের পঞ্জিকা অনুযায়ী 
নববর্ষ শুরু হতো ১ মার্চ এবং খ্রিস্টপূর্ব 
১৫৩-এর পরে ১ জানুয়ারিতে 
ইহুদিদের নববর্ষ বা রোশ হাসানা শুরু 
হয় তিসরি মাসের প্রথম দিন গোড়া 
দিন। মোটামুটিভাবে তিসরি মাস হচ্ছে 
৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর 
মধ্যযুগে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে 
নববর্ষ শুরু হতো ২৫ মার্চ, তারা 
ধারণা করতো, এদিন দেবদূত 
গ্যাব্রিয়েল যিশুমাতা মেরির কাছে যিশু 
খ্রিস্টের জন্মাবার্তা জ্ঞাপন করে 

ংলো-স্যাকসন ইংল্যান্ডে নববর্ষের 


ধর্মীয় অনুষঙ্গ মনে করে এবং একে 
নওরোজ বা নতুন দিন বলে অভিহিত 
করে। 

ফসলী সনের নববর্ষ হিন্দুদের খাছ 
ধর্মীয় উৎসবের দিন। এর আগের দিন 
তাদের চৈত্র সংক্রান্তি। আর পহেলা 
বৈশাখ হলো ঘটপুজার দিন। 


হযরত ইমাম আবু হাফস কবীর (রহ.) 
বলেন, নওরোজ বা নববর্ষ উপলক্ষ্যে 
যদি কেউ একটা ডিমও দান করে তার 
৫০ বছরের আমল থাকলে তা বরবাদ 
হয়ে যাবে । অর্থাৎ নওরোজ পালনের 
কারণে তার জিন্দেগির সমস্ত আমল 
বরবাদ হয়ে যাবে 
আজকে অনেক মুসলমান থার্টি ফার্ট্ট 
নাইট পালন করছে। ইংরেজি নববর্ষ, 
পালন করছে । আর এতে করে তারা 
বিজাতি ও বিধর্মীদের সাথেই মিল মিশ 


দিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর। পহেলা 


রাখছে। তাদেরই অনুসরণ অনুকরণ 


জানুয়ারি পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের 


করছে। 


দিন হিসেবে নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর 
ধীরে ধীরে শুধু ইউরোপে নয় সারা 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালন করা 
হচ্ছে। 
বাদশাহ আকবরের ফরমান অনুযায়ী 
আমীর ফতেহ উল্লাহ শিরাজী উডভাবিত 
বাংলা ফসলি সাল চালু হয় ১০ মার্চ 
১৫৬৩ সালে। 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা 
হলেও রাজস্ব আদায়ে ও অভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলা সাল তথা 
ফসলী সন বেশি ব্যবহার করা হতো । 
বর্ষবরণের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস অনুভূতি 
যোগটা সে শুরু থেকেই ছিলো বা 
আলোকেই তা করতো। অথবা 
বর্ষধরণকে তাদের বিশেষ ধর্মীয় 
আচার বলে বিশ্বাস করতো । মজুসি বা 
অগ্নিউপাসকরা এখনো বর্ষবরণকে 
সরকারিভাবেও ব্যাপক জীকজমকভাবে 
পালন করে থাকে । একে তারা তাদের 


ইংরেজ আমলে হয়, 


কালাযুল্লাহ শরীফে ইরশাদ হয়েছে, , 
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“নিশ্চয়ই সমস্ত প্রাণীর মাঝে আলহির 
নিকট কাফিররাই নিকৃষ্ট, যারা ঈমান 
আনেনি ।” 

আর ইংরেজি নববর্ষ পালনের দ্বারা সে 
কাফিরদেরই অনুসরণ-অনুকরণ করা 


য। 

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 

3) পু 4 4১50 43:46 এ ১৪৩৪ 
তি (৪ কি 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 

থেকে বর্ণিত। আল্লাহ পাকের হাবীব 

হুযুর পাক (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 

ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, 

সে তাদের দলভুক্ত এবং তার হাশর- 

নশর তাদের সাথেই হবে ।” 

ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, সব 

নববর্ষের প্রবর্তকই বিধর্মীরা। তাই 

ইসলাম নববর্ষ পালনকে কখনোই 

উৎসাহিত করে না। 


বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 
থার্টি ফার্স্ট নাইট ও ১লা জানুয়ারি 
(নববর্ষ) পালনের বৈধতা 

সংবিধানের ৩ নম্বর ধারায় বলা 
হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা 
সে পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ইংরেজি 
ভাষাসহ বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষার 
উর্ধ্বে যেমন রাষ্ট্রভাষা বাংলার মর্যাদা 
ও প্রাধান্য তেমনি সংবিধানের ২ নম্বর 


মূলকথা হলো সংবিধানের ২ নম্বর 
ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম-এর 
স্বীকারের প্রেক্ষিতে বিজাতীয় সংস্কৃতি 
থার্টি ফাস্ট নাইটসহ কোন ইসলাম 
বিরোধী কাজ গ্রহণযোগ্য হতে 
পারেনা । ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশের 
সরকারের দায়িতৃ-কর্তব্য হচ্ছে, 
সরকারিভাবে থার্টি ফাস্ট নাইটসহ 
সকল ইসলাম বিরোধী কাজ বন্ধ করে 
দেয়া এবং সরকারিভাবে থার্টি ফাস্ট 
নাইটসহ সকল ইসলাম বিরোধী কাজ 
থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা অর্থাৎ 
মুসলমানদেরকে ইসলাম পালনে বা 
ইসলামের উপর ইস্তিকামত থাকার 
ব্যাপারে সর্বোতভাবে সহযোগিতা 
করা 
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সংলগ্ন অঞ্চল । ১৯৪৮ সালে ইহুদিরা 
নিজেদের স্বাধীনতা দাবি করে দখল 
করতে শুরু করে আশপাশের এলাকা । 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ 


তারপর থেকে দশকের পর দশক ধরে 
এই অঞ্চলে চলছে সহিংসতা । 


১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের 
পর জেরুজালেম জর্ডানের নিয়ন্ত্রণে 
আসে। এখানে বসবাস করা ইহুদি 
বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু 
১৯৬৭ সালের পর সব বদলে যায় এক 


থেকে গাজা তীর ও সিনাই উপত্যকা 
দখলে নিয়ে নেয়। এই যুদ্ধের 
সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে ওই অঞ্চলে । 
কারণ, একই সময় জর্ডানের কাছ 
থেকে ইসরায়েল দখল নেয় পশ্চিম 
তীর ও পূর্ব জেরুজালেম । অর্থাৎ এ 
বাকি অংশসহ পুরনো শহর দখল করে 
নেয় এবং পশ্চিম অংশের সঙ্গে 
একীভূত করে পুরো এলাকাকে 
ইসরায়েলের অন্তর্গত করে ফেলে। 
বর্তমানে পুরো এলাকাটি ইসরায়েলের 
নিয়ন্ত্রণে । জেরুজালেমকে ইসরায়েল 


ইসরায়েল। সিরিয়ার কাছ থেকে নেয় 
গোলান উপত্যকা । যুদ্ধ আর থামেনি । 


ধীরে দখলে নিয়ে যাওয়ার এই 
ইতিহাস কারও অজানা নয়। বিভিন্ন 
যুদ্ব-বিদ্রোহে ঘর হারানো ইহুদিরা 
ফিলিস্তিনের একাংশের দখল নিয়ে এই 
টানাপড়েনের শুরু হয়। মুসলমানরাও 
তাদের স্বাধীন ভূমির দাবিতে 
সোচ্চার । ইহুদি ও খিস্টান সম্প্রদায়ের 
এক্যবদ্ধ আগ্ৰাসস ওই অঞ্চলে 
মুসলমানদের জীবন আরও জটিল ও 
সংকটময় করে তুলে । জেরুজালেমকে 
দখলে রাখতে মরিয়া ইসরায়েল । নানা 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অস্ত্রের শক্তিতে 


বিবেচনা করে। শরণার্থী হয়ে আসা 


নাটকীয় যুদ্ধে। সেই যুদ্ধের স্থায়ীতৃকাল 
ছিল মাত্র ৬ দিন। ১৯৬৭ সালের 


হাত থেকে জেরুজালেমসহ 
ফিলিস্তিনের বড় অংশই আজ 


শান্তি এখন স্বপ্ন। 
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থেকে জেরুজালেম ছিনিয়ে 
নেওয়ার ইতিহাস 

জেরুজালেম নিয়ে যুদ্ধ, সংঘাতের 
ইতিহাস হাজার বছরের । বিভিন্ন ধর্মের 
শাসকদের হাতে এই অঞ্চলের 
শাসনভার ছিল। প্রায় তিনটি ধর্মের 
পবিত্র ভূমি বলে সম্মানিত জেরুজালেম 
শাসকদের কাছে মূল্যবান ও গুরুতৃপূর্ণ 
ছিল। ১০৯৯ সালে প্রথম ক্রুসেডে 
খিস্টানরা জেরুজালেম দখল করে 
নেয়। দখল-বেদখলের এই রক্তক্ষয়ী 
ইতিহাস দীর্ঘায়িত হয়েছে। ১১৮৭ 
সালে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী 


ফিলিস্তিনের এতিহাসিক শহর 


জেরুজালেমের পুরনো শহরে রয়েছে 


জেরুজালেম । বহু প্রাটীনকাল থেকেই 
গুরুত্ব মিশে রয়েছে এই শহরের 


আল-আকসা মসজিদ। মসজিদুল 
আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস ইসলামের 


সঙ্গে। মুসলিম, খিস্টান ও ইহুদিদের 


তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। ইসলামের 


কাছে পবিত্র ভূমি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে 
জেরুজালেম । ফিলিস্তিন শহর হলেও 
এখন জেরুজালেম ইসরায়েলের 
হাতে । অথচ ১৯৬৭ সালের আগেও 
এটি ছিল মুসলমানদের হাতে। 


বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র মেরাজের রাতে 
মসজিদুল হারাম থেকে আল-আকসা 
মসজিদে এসেছিলেন এবং এখান 
থেকে তিনি উধ্বাকাশের দিকে যাত্রা 


জেরুজালেমের পূর্বাংশ ছিল জর্ডানের । 
সে যাই হোক, ধর্মীয়ভাবে 


করেন। মুহাদ্দিসরা একমত যে, সম্পূর্ণ 
উপাসনার স্থানটিই নবী হজরত 


মর্যাদাসম্পন্ন জেরুজালেমে রয়েছে 


সুলায়মান (আ.) তৈরি করেছিলেন। 


পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস। ইহুদি 


আবার দখল করে নেন জেরুজালেম 
হাতে আসে 


ধর্মাবলম্বীরা এই অঞ্চলকে টেম্পল 


মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ 
এই মসজিদটি এখন ইসরায়েলের 


মাউন্ট নামেও ডাকে । জেরুজালেমে 


দখলে রয়েছে। ফিলিস্তিন, আরব 


জেরুজালেম প্রাচীন ইজিপ্ট, সিরিয়ার 
এই বাদশাহ সগৌরবে শাসন করেন এ 


মুসলমানদের পবিত্র আল-আকসা 
মসজিদ অবস্থিত, যা মুসলমানদের 


অঞ্চল। এরপর বেশ কয়েকবার যুদ্ধ- 
বিদ্রোহে শাসনভার পাল্টেছে 
জেরুজালেমের ভাগ্যও পাল্টে। ১৯ 


স্মতিবিজড়িত এবং সেখানে অনেক 


অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোসহ বিশ্বের 
শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও ইতিহাস 
গবেষকরা বরাবরই আল-আকসা 


নবী এবং সাহাবার কবর রয়েছে 


মসজিদের দখল ছেড়ে দেওয়ার জন্য 


খিস্টান ধর্ম বিশ্বাসীদের কাছেও 


শতকে ইহুদিরা ইউরোপে অধিকার 


জেরুজালেমের আলাদা মর্ধাদা 


পেতে শুরু করল। মূলত তখন থেকেই 


রয়েছে। বেখেলহামে যিশুখিস্ট 


মুসলমান শাসকদের দখলে থাকা 


জন্গ্রহণ করেন বলেই তারা বিশ্বাস 


জেরুজালেম কেড়ে নেওয়ার নিকট 
অতীতে গল্পের শুরু । 
১৯০২ সালের মাঝে ৩৫,০০০ ইহুদি 


করেন। বাইবেলে বর্ণিত এই 
বেখেলহাম রয়েছে জেরুজালেম 
শহরের দক্ষিণাংশে। এই জায়গাটি 


চলে আসে ফিলিস্তিনে। এরপর 
পালাক্রমে আরও কয়েক লাখ ইহুদি 
শরণার্থী এই অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। 
যেটা এখন ইসরায়েল নামে পরিচিত। 
ইসরায়েল ১৯৪৮ সালে তাদের 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরপর 
থেকেই নতুন করে আবার যুদ্ধ, 
সহিংসতার ইতিহাস লেখা শুরু । 
১৯৪৮ সালে প্রথমে অর্ধেকটা, ১৯৬৭ 
সালে বাকি অর্ধেকটার দখল করে 
ইসরায়েল। অস্ত্রেরে জোরে সমগ্র 
ফিলিস্তিনসহ জেরুজালেম ইসরায়েল 
দখল করে রাখে । 


মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে 
পবিত্র ভূমি বলে পেয়েছে 
জেকজলম। শহর 
এখন জেরুজালেম 
ই 
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খিস্টানদের কাছে তাই ধর্মীয়ভাবে 


ইসরায়েলি শাসককে অনুরোধ করে 
আসছেন। অস্ত্রের জোরে জেরুজালেম 
গোষ্ঠীগ্তলোও জেরুজালেমের দখল 
পেতে মরিয়া। এ কারণে দুই দেশের 
মধ্যে সংকট, যুদ্ধ ওই অঞ্চলের 
স্বাভাবিক জীবন, শান্তি নষ্ট করেছে। 
পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের ইসলামী 


গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া জেরুজালেমে 


এঁতিহ্য জবরদখলে আজ ইসরায়েলের 


ইহুদিদের পবিত্র ওয়েলিং ওয়াল 


মুঠোবন্দী। আল-আকসা মসজিদ 


অবস্থিত। এসব কারণেই বিভিন্ন ধর্মের 
অনুসারীদের কাছে জেরুজালেমের 
আলাদা ধর্মীয় গুরুত্ব ও মর্ধাদা 
রয়েছে। পবিত্র ভূমি বলে 
সময় শাসকরা জেরুজালেম দখলে 
রাখার চেষ্টা করেছেন। ইসরায়েলি 
সেনারা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর 
ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে এই শহর 
কেড়ে নেয়। ফিলিস্তিনিরা এরপর 
থেকেই জেরুজালেমের অন্যায় দখলের 
প্রতিবাদে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সত্থাম 
করে আসছে। 


আল-আকসা মসজিদ 


পাহারা দেয় ইসরায়েলি সেনারা । 


ট্রাম্পের খবরদারিতে সংকট চরমে 
ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হলেও তাদের 
দাবিকৃত জেরুজালেমকে_ রাজধানী 
হিসেবে কোনো রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দেয়নি 
জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী 
ঘোষণা করায় যুক্তরাক্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে কয়েকদিন 
ধরেই আলোচনা-সমালোচনা চলছিল 
বিশ্বের শীর্ষ নেতা ও রাষ্ট্রনায়করাও 
মার্কিন প্রশাসনকে সতর্ক করছিলড় এ 


ধরনের বিতর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত 
নিতে। এমনকি জাতিসংঘের শীর্ষ 


পর্যায় থেকেও ট্রাম্পকে বলা হয়েছিল, 
এ ধরনের মন্তব্যে ইসরায়েল- 
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ফিলিস্তিনের মধ্যে সংকট আরও চরম 


মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের কাজ শুরু 


রূপ নেবে । কিন্তু মিডিয়ার প্রবল সতর্ক 


করতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে 
নির্দেশ দেন। জেরুজালেম 


দেখিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড 


ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে 


সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জেরুজালেমকে 
ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি 
দেওয়ার সময় এসেছে। ট্রাম্পের 
বক্তব্য শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই 


ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের 
রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতির কথা 
বলেন। ইসরায়েলের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প 


তার ঘোষণার প্রশংসা করেন 


স্বীকৃতি দেওয়ার পর বিশ্বব্যাপী তীব্র 
সমালোচনা শুরু হয়েছে। 


ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেনইয়ামিন 
নেতানিয়াহু। তবে আন্তর্জাতিক 


কার্যত ফিলিস্তিনের বিদ্রোহী 


এমনকি ব্রিটেন, ফ্রান্স, সৌদি আরবের 


গোষ্ঠীগ্তলোকে উসকে দিয়ে পরিস্থিতি 
আরও নাজুক করে তুললেন ট্রাম্প 
বিশ্লেষকদের এই মতামত গুরুত্বের 


কূটনীতিকরা বলছেন, একেবারেই ভিন্ন 


মতো যুক্তরাক্ট্রের ঘনিষ্ঠ দেশগুলোও কথা। তাদের মতে, মার্কিন 
এই স্বীকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রেসিডেন্টের এ সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ 


এই সিদ্ধান্তকে “অযৌক্তিক আর 


ঘোষণার শামিল । ফিলিস্তিনের বিদ্রোহী 


সঙ্গে নিয়েছে বিশ্ববাসী । ফিলিস্তিনের 


“দায়িতৃজ্ঞানহীন, বলে বর্ণনা করেছে 


সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কে আরও 


দল হামাস বলেছে, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে 


সৌদি আরব । ফ্রান্স, জার্মানি আর 


নরকের দরজা খুলে দেবে । ট্রাম্পের এ 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আগে 
থেকেই সতর্ক বার্তা দিয়েছিলেন 


দূরত্ব তৈরি হলো। যখন আন্তর্জাতিক যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, তারা ওই 
সম্প্রদায় বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না। 
জানিয়েছে তখন ট্রাম্পের এমন ঘোষণা জাতিসংঘ মহাসচিব ত্যান্তোনিও 


স্পষ্টতই প্রমাণ করে, এই অঞ্চলের 


গুতেরেস বলেছেন, এটা খুবই গভীর 


দীর্ঘ বিদ্রোহ, আন্দোলন ও রক্তপাতের 


অনেক বিশ্বনেতা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 
সঙ্গে এক ফোনালাপে ওই অঞ্চলের 


উদ্বেগের সময় । কারণ দিরাষ্ট্র সমাধান 


ইতিহাস আরও দীর্ঘায়িত করারই 


ছাড়া এর আর কোনো বিকল্প নেই। 


প্রচেষ্টা। সবাইকে অগ্রাহ্য করে 


আরব নেতারা ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 
ইমানুয়েল ম্যাক্রো ট্রাম্পের এই 


তার ঘোষণায় ক্ষোভে ফুঁসছে 


জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী 


ফিলিত্তিন। প্রতিবাদে রাজপথে 


হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট ডোনান্ড ট্রাম্প বলেন, 


পদক্ষেপ নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ 
করেন ও তাকে তার সিদ্ধান্ত 


নেমেছে হাজারো ফিলিস্তিনি । ট্রাম্পের 


পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন । 


এই খবরদারি মন্তব্যে ইসরায়েল ও 


ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট 


জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী 
হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় 
এসেছে । অনেক আগেই এ সিদ্ধান্ত 


ফিলিস্তিনের মধ্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠার 


মাহমুদ আব্বাসের মুখপাত্র ট্রাম্পকে 


প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা 
রয়েছে। হোয়াইট হাউসের 


নেওয়া উচিত ছিল । তার বিতর্কিত এই 
মন্তব্যের পর তিনি তেল আবিব থেকে 


ডিপ্রোমেটিক রিসেপশন রুম থেকে 
দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, আমি এই 


সতর্ক করে বলেছিলেন, তার এই 
পদক্ষেপে অঞ্চলটিতে ভয়াবহ 
পরিণতি ডেকে আনবে । 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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ধর্ষণ প্রবণতা বেড়ে 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


দৈনিক খবরের কাগজ দৃঢ়ভাবে পড়লে 


মারফত আরো জানা যায়, ৬ মাস ধরে 


বোঝা যায় বর্তমান সমাজের অপরাধ 
জগতের চিত্র কি যে ভয়াবহ, সমাজের 


একটাই প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে যে, কেন 


আটকে রেখে ভাতিজীকে ধর্ষণ করেছে 
চাচা। এসব নৃশংসতার ঘটনা শুনলে 


রন্দ্রে রন্দ্রে নীতি নৈতিকতার অবক্ষয় 


এমন নাযুক পরিস্থিতি? এর কারণ কী? 
এর প্রতিকার কী? এর কারণ চিহিতি 


বিবেকবান ও সুস্থ মানসিকতার 


খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে । খুন- 


লোকেরা অবাক না হয়ে পারবে না। 


করতে গিয়ে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ 
বলেছেন, সমাজে এক ধরনের 


ধর্ষণ, যেনা-ব্যভিচার বেহায়াপানা 


পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যানুযায়ী চলতি 


ইত্যাদি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে 


বছররের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস 


মানব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আবশ্যিকভাবে আধুনিকতার ছোয়া 


পরিবর্তন এবং সর্বত্র আধুনিকতার রুচি 
বিরাজ করায় পশ্চিমা সংস্কৃতি ও হিন্দি 


পর্যন্ত সারা দেশে ধর্ষণ মামলা হয়েছে 


সংস্কৃতি এবং বিশ্বায়ণের ক্ষতিকর 


১৯৪৪টি এর মধ্যে শিশু ধর্ষণের ঘটনা 


লাগলেও বহুমুখী অপরাধ প্রবণতা 
বর্ণনাতীত হারে বেড়ে যাচ্ছে যে, 
বিভিন ধরণের অপরাধের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হারে যে অপরাধটি বেশি 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তাহলো, 
ধর্ষণ ও নারী নিযতিন। পত্রিকার পাতা 


প্রভাব, অবাধ তথ্য প্রবাহের দরুণ 


ঘটেছে ৩৫২টি । এছাড়া ২০১৬ সালে 


ইন্টারনেট, ফেসবুক, টিভির বিভিন্ন 


প্রতিমাসে গড়ে সারা দেশে ধর্ষণের 


চ্যানেলে যৌনউত্তেজনা পূর্ণ ছবি দেখে 


মামলা হয়েছে ৩৪০টি । ২০১৭ সালের 
প্রথম আট মাসে মামলা হয়েছে 


অনেকে লালসা চরিতার্থ করার পথ 


খুজে। 


১৯৪৪টি | এ হিসেবে ধর্ষণের মামলার 
সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। 


উল্টালেই ধর্ষণের লোমহর্ষক নিউজ 
নজরে পড়ে। যে কোন সময়ের 
তুলনায় বর্তমান সময়ে দেশে নারী ও 
শিশু ধর্ষণ মাত্রারিক্ত হারে বেড়ে 
গেছে। গত ১৮ অক্টোবর দৈনিক 
ইনকিলাবের এক পরিসংখ্যানে দেখা 
যায়। গত ৮ মাসে সারা দেশে ধর্ষণ 
মামলা হয়েছে ১৯৪৪টি, পত্র পত্রিকার 


অথচ দেশে এমন জঘন্য অপরাধের 
শাস্তিস্বূপ এ সংক্রান্ত আইনও আছে। 


গত বছর এ মাস পর্যন্ত ৩৪৫টি মামলা 


এমনকি পার্শ্ববতীদেশ ভারতের চেয়ে 


হয় এবং ওই বছরই মোট মামলা হয় 
৬০১টি । ২০১৫ সালে ৫২১টি, ২০১৪ 
সালে ১৯৯টি, ২০১৩ সালে ১৭০টি 
এবং ২০১২ সালে ৮৬টি। এ 
পরিসংখ্যান থেকে এ কথা স্পষ্ট ভাবে 


আমাদের দেশের আইন কঠোর । নারী 
ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ 
সংশোধিত ২০০৩-এর ৯ (১) ধারা 
বলা হয়েছে। যদি কোন পুরুষ কোন 
নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে তবে সে 


প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক দেশে 
ধর্ষণ ও নারী নিযতিন মাত্রাতিরিক্ত 


মাধ্যমে যে সব নৃশংসতার সংবাদ 
আসছে তা শুনলে লোম শিউরে উঠে। 


ভাবে বেড়ে গেছে। শুধু ধর্ষণ নয় 


যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দপ্তিত হবে। ৯ 
(২) ধারায় আছে ধর্ষণ বা পরবর্তী 
অন্যবিধ কার্য কলাপের ফলে ধর্ষিত 


সামান্য কারণে নারীদের অকথ্য 


আট মাসের শিশুকে ধর্ষণ করা 


নিরযতিনও করা হচ্ছে। মামলা ছাড়া 


হয়েছে। ২২ মাসের শিশু কন্যাকে 


আরো বহু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে যা 


ধর্ষণের খবর পাওয়া গেছে, ৫ বছর 


হুমকি ধমকি ও মান হানির ভয়ে কারো 


বয়সী শিশুর যৌনাঙ্গ ব্রেড দিয়ে কেটে 


কাছে বিচার না দিয়ে গোপনে সহ্য 


ধর্ষণ করেছে ৫০ বছরের উর্ধের এক 
ব্যক্তি, গত রোজায় ছোট্ট একটি 


করছে। আজ সমাজের ধর্ষণ প্রবণতা 


নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটলে ধর্ষকের 
মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে। 
একই সাথে জরিমানার কথাও বলা 
হয়েছে। সর্ব নিয় জরিমানা এক লাখ 
টাকা । ৯ (৩) ধারায় উল্লেখ আছে যদি 
একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন 


ও নারী নিযতিনের এ ভয়াবহ 


নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে এবং উক্ত 


মেয়েকে ইফতারের দাওয়াত দিয়ে 


পরিস্থিতি বিরাজ করার ফলে বিশেষজ্ঞ 


বয়স্ক দ্ু'ব্যক্তি ধর্ষণ করে। পত্রিকা 


মহল ও সাধারণ মানুষের মাঝে 


ধর্ষণের কারণে কোন নারী বা শিশু 
মারা যায় তবে প্রত্যেকের যাবজ্জীবন 
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কারাদন্ড বা মৃত্যুদণ্ড এবং কমপক্ষে 
এক লাখ টাকা জরিমানা হবে । বেশ 
কিছু রায় ইতোমধ্যে আইন অনুযায়ী 


আমাদের দেশে এ সংক্রান্ত কঠোর 
আইন থাকলেও আইনের যথাযথ 
প্রয়োগ নেই এবং যুব সমাজের চরিত্র 


কার্যকর হয়েছে। তা সত্তেও দুষ্টরা এ 


বিনিমাণে এবং ধ্বংসের পথ থেকে 


ধরনের অপকর্ম থেকে ফিরে আসেনি । 


ফিরিয়ে আনার জন্য সামাজিক বা 


বস্তুত এত কঠোর আইন ও তার 


রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন উদ্যোগ নেই। 


প্রয়োগ সত্তেও ধর্ষণ প্রবনতা ও 
ইভটিজিং তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার 
মৌলিক কারণ হলো, যে সব কারণে 
আমাদের যুব সমাজের মন 
মানসিকতা, ধ্যান ধারণা, আচার 
আচারণ ও স্বভাব চরিত্র অবক্ষয়ের 
রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এ 
কারণগুলোর অপনোদন বা সংশোধন 
করার কোন ব্যবস্থা নেই। আর তাদের 
লালায়িত রুচি ও মন মানসিকতা 
পরিবর্তন পূর্বক তা থেকে স্থায়ী ভাবে 
ফিরিয়ে আনার কার্যকরী কোন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। 

পশ্চিমা সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির 
সয়লাবে যুব সমাজ প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট 
হচ্ছে। শতকরা ৮০ ভাগ যুবক 


অথচ লন্ডনে আইন আছে, শিশুরা ২১ 
বছরের পূর্বে পণেসাইটগুলো ভিজিট 
করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন করতে 
হয় অনেক কিছু । জার্মানীতে সরকার 
আগামী প্রজন্মকে নৈতিক অবক্ষয় 
থেকে রক্ষা করার জন্য অন্তত এটুকু 
করেছে যে, রাত ১১টা থেকে সকাল ৬ 
টা পর্যন্ত অপারেটর এগুলো দেখাতে 
পারবে । সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত 
এগুলো বন্ধ থাকে। শিশুরা মোটামুটি 
যে সময় জাগ্তত থাকে সে সময় যেন 
দেখতে না পারে তারা অন্তত এটুকু 
করেছে। আমাদের দেশে তো ২৪ 
ঘন্টাই খোলা থাকে । অনুরূপ বিভিন্ন 
দেশের ফেইসবুক ব্যবহার এক জরিপে 


ইন্টারনেট ও ফেসবুকের আপত্তিকর ও 
অসামাজিক পর্ণেসাইটগুলো নিয়ে ব্যস্ত 
থাকে। এমনকি উচ্চশিক্ষিত মানুষরা 
পর্যন্ত এমন আপত্তিকর প্রোগ্ধাম 
দেখতে লজ্জাবোধ করে না। ইন্টারনেট 
জগতটা বিষাক্ত। এ প্রসঙ্গে একটা 


আমার এক সুহৃদ আমাকে নিজের 


জদ্র লোক অসামাজিক ও আপত্তিকর 
পর্ণেসাইটগ্তলো দেখছেন, আমি রেগে 
গিয়ে ম্যানেজার কে কমপ্লেইন 
করলাম। ম্যানেজার বললেন, করার 
কিছু নাই। তিনি একটি ডাক সাইটে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর । তার মানে 
সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ গুলোও 
এই অপরাধের সাথে জড়িত। তার 
বয়স ত্রিশ বছরের চেয়ে কম। 


দেখা গেছে, চীনে ফেইসবুক নেই, 
টুইটার নেই, চীনে এগুলো বন্ধ করে 
দেয়া হয়েছে। চীনের ভাষ্য হচ্ছে, যদি 
আমাদের কোটি কোটি যুবক দু চার 
ঘন্টা ফেইসবুক-এ সময় কাটায়, 
তাহলে আমাদের একদিনে হাজার 
কোটি ঘন্টা শ্রম বিনষ্ট হবে। অথচ 
আমাদের বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। যুব সমাজের 
নৈতিক অবক্ষয় রোধ করার জন্য যে 
পদক্ষেপ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ 
করার প্রয়োজন তা অমুসলিম রাষ্ট্র 
গ্রহণ করেছে কিন্ত তা আমাদের 
সরকারের কল্প জগতেও আসেনি । 
অনুরূপ যুব সমাজকে নেক আমল ও 
ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 
তুরস্ক সরকার রজব আলী তৈয়ব 
এরদোগান একটা বিরল ও চমৎকার 


প্রত্যেককে একটা করে বাই সাইকেল 
পুরক্কার দেয়া হবে। আদর্শ সমাজ 
গঠনের মৌলিক রূপকার ও যুগের 
কিংবদন্তি যুব সমাজকে অনৈতিক ও 
অসামাজিক কার্ষকলাপ থেকে বিরত 
রাখার কার্ষকরী ব্যবস্থা সরকারিভাবে 
গ্রহণ না করলে ধর্ষণ প্রবণতা কখনো 
রোধ করা যাবেনা । 

বলাবাহুল্য, সমাজের কর্ণধার খ্যাত 
আলেমসমাজ ও আদর্শ সমাজ গঠনের 
বিশেষজ্ঞ মহলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
অভিমত হলো কঠোর আইন প্রয়োগ 
করে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করা যায় না 
যদি এর পাশাপাশি চরিত্র বিনিমাণের 
সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা না 
হয়। আইনের পাশাপাশি নীতি 
নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ জীবন গড়ার 
প্রেসক্রিপশন ও যুব সমাজের গাইড 
লাইন হিসেবে তৈরি করতে হবে । আর 
অপরাধ জগতের চিত্র পরিবর্তন ও 
ধর্ষণ প্রবণতা নির্মল করার জন্য 
মানবতার মুক্তির দূত, আদর্শবান 
মহামানব রাসূল (সা.)-এর কালজয়ী 
আদর্শকেই আসল গাইড লাইন 
হিসেবে গ্রহণ করতে হবে । যিনি স্বীয় 
অনন্য আখলাক ও সবেরিকৃষ্ট নীতি- 
নৈতিকতার চৌদ্বিক আকর্ষণে বর্বর 
যুগের সর্বনিকৃষ্ট অপরাধী যুবকদেরকে 
প্রকৃষ্ট আলোকিত মানুষে পরিণত 
করেছেন । রাসূল (সা.) আইন প্রয়োগ 
এর পাশাপাশি তাদেরকে চারিত্রিক 
প্রশিক্ষণ দ্বারা সোনালী মানুষে 
রূপান্তরিত করেছেন। যেমন সাহাবায়ে 
কেরামগণের আদর্শ পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় যে, সমাজ থেকে ধর্ষণসহ 
যত অনৈতিক কাজ আছে সব 
দূরীকরণের একমাত্র পথ হলো রাসূল 
সা. এর আদর্শ ও ইসলামী শিক্ষা। 
এক হাদীসে আসছে আশারায়ে 


পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তিনি ঘোষনা 
করেছেন, যুবকদের মধ্যে যারা চল্লিশ 


মুবাশশারা তথা ইহকালে জান্নাতের 
সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী সকলেই 


দিন যাবৎ ইমামের পেছনে ফজরের 


ছিলেন টগবগে যুবক । রাসূল সা. 


নামায আদায় করবে তাদের 


নিজেই যুবকদের মূল্যায়ণ করতেন, 
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চরিত্রবান যুবকদের মূল্যায়ণে কুরআনে 
করীমে একাধিক আয়াত নাধিল হয়েছে 
এবং রাসূল সা. অনেক হাদীসে 


লোকেরা যারা ধর্ষণ প্রবণতায় লিপ্ত 
হয়ে যাচ্ছে তারা নিশ্চয় তারুণ্যে ও 
শৈশবে অভিভাবকের পক্ষ থেকে 


নিকৃষ্টতা গ্রহণের পাশাপাশি 
নীতিবানরূপে যুব সমাজকে গড়ে 
তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়ার জন্য 


যুবকদের চরিত্র গঠনের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেছেন। হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 


নৈতিকতার শিক্ষা পায়নি এবং যৌবন 
কালে এ অপরাধে অভ্যস্ত ছিল নতুবা 
এ বয়সে এমন নির্লজ্জ কাজে জড়িত 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, “সাত 
তাআলার আরশের ছায়াতলে ছায়া 


হওয়ার কথা নয়। কারণ আমাদের 
দেশে একটা প্রবাদ আছে, “বানর বুড়ো 
হলেই গাছে ওঠে । 


দেবেন। যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত 
অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তারা 
হলেন। (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) 
সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে 
নিজের যৌবনকাল অতিবাহিত 
করেছে। (৩) ওই ব্যক্তি যার অন্তর 
সর্বদা মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। 
(8) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে 
অপরকে ভালবাসে এবং সেই 
ভালবাসার জন্যই তারা একত্রিত হয় ও 
পৃথক হয়। (৫) যে ব্যক্তিকে কোন 
অভিজাত শ্রেণীর সুন্দরী মহিলা 
ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করলে সে 
স্পষ্টভাবে এ উত্তর দেয় যে, আমি 
আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি 
এমন গোপনে দান করে যে, তার বাম 
হাত ও জানেনা তার ডান হাত কী দান 
করেছে? (৭) যে ব্যক্তি নিভৃতে একাকী 
অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং 
তার ভয়ে নয়নদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত 
হয়।' (বুখারী শরীফ, খ. ২, পৃ. ১০০৫) 

মোট কথা ধর্ষণ প্রবণতার মুল 
প্রতিকার হলো সরকারিভাবে আইনের 
যথোপযুক্ত প্রয়োগ এবং এ ব্যাপারে 
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জন সচেতনতা 
সৃষ্টি করা। সুপরিকল্পিতভাবে নীতি 
নৈতিকতার প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ 
করা। আর অভিভাবকদের দায়িতৃ 
হলো তরুণ-তরুণীর প্রতি সর্বদা তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখা ইয়ং জেনারেশন কোথায় 
সময় কাটায়? কচি বয়সেই তাকে 
শোধরাতে হবে। যদি বড় হয়ে যায় 
তাহলে তাকে আর সোজা করা যাবে 
না। বর্তমানে প্রোট বা আধা বয়স্ব 


অতএব,আইন প্রয়োগের স্বচ্ছতা ও 


সরকারকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। 
আল্লাহ! সরকারকে সুমতি দান করুন। 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরবনিম ৬ মাসের থাহক হতে আজহা 


হয়। 
€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২০59051 
11013570 


00010 


117019, 78105101, 
8170121, ব৩0থ 


00100701190$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


154৯ 045, থানা, 
01091, ]121, 1120, 
[01810 /52181019121, 
910, 488180] ০00100195- 


11700 01100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 


80100৩1) & 40102] 00001103, 1152200 1101600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


011) 4000008 02550 01900 


টাকা। 


4505019118. 1101800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততাশুহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


সিরাতে মুসতাকীমের সন্ধানে 


মাওলানা ছেয়দ আলম আরমানী (দা. বা.) মুহাদিস, রাজঘাটা মাদ্রাসা, লোহাগাড়া, চউথাম 
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সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম, 
শ্রোতামপগ্তলী ও সম্মানিত বেরাদরানে 
ইসলাম! আল্লাহ তাআলার কালাম 
থেকে কিছু অংশ আপনাদের সামনে 
তেলাওয়াত করেছি। প্রিয় নবীর 
অসংখ্য হাদিস থেকে কিছু অংশ 
পড়েছি। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি 
হলে উক্ত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে 
রাসুল (সা.)-কে সামনে রেখে কিছু 
দীনী কথা আপনাদের সামনে পেশ 


করার জন্য আশা করছি। দোয়া করি 
আল্লাহ পাক যেন কিছু দীনী কথা 


ইলম। ইলমের অনেক ফাযায়েল 


“হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) 


রয়েছে। ইলমের পেছনে আমল 


রাসূল (সা.) থেকে জিজ্ঞেস করেন, হে 


রয়েছে। যে ইলমের পেছনে আমল 
নাই তার কোন দাম নাই; বরং সমস্যা 


আল্লাহর রাসুল! আপনিও পারবেন না? 
আপনি তো সবসময় আমল করেন 


রয়েছে। কোন কিছু জানার পর কেন 


তখন রাসূল (সা.) মাথায় হাতটা রেখে 


মানতে হবে তা মানুষের মাঝে জানা 


তিনবার বলেন, “আমিও পারব না, 


নেই, তাই আজ আমলের ময়দান 
একেবারে শুন্যের কোটায় । 

মানুষ আজ তিন দলে বিভক্ত। কিছু 
শোনার জন্যও রাজি নেই। কিছু 
শোনার জন্য রাজি, কিন্ত জানার জন্য 
চেষ্টা করে না। আর কতগুলো জানার 
পরে মানার জন্য রাজি নাই, কারণ 
মানার উদ্দেশ্য জানে না। আল্লাহর 
রহমত পেতে চাইলে মানতে হবে। 
আল্লাহর রহমত মানার সাথে সম্পর্ক । 
দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষ রহমতের 
ভিখারী। কেউ বলতে পারবে না 
রহমতের প্রয়োজন নেই। 

একটা কথা বললে আপনাদের বুঝে 


অনুরূপ মানুষ পৃথিবীতে দীড়িয়ে 
থাকার জন্য কয় মাথা লাগে? তিন 
মাথা । দুই মাথা হলো দুই পা আরেক 
মাথা হলো রহমত। নারী,পুরুষ, 
ধনী,গরিব, ছোট-বড় সবাই এই তিন 
মাথার মাধ্যমে দীড়িয়ে আছে। 
সেকেন্ডে সেকেন্ডে রহমত বর্ষণ হচ্ছে। 


বলার তাওফিক দান করেন, আমীন। 


আল্লাহর রহমত যদি বন্ধ হয়ে যায়, 


জামিয়া কর্তৃক আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 


তখন মানুষও আর বেঁচে থাকতে পারে 


আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন এখন শেষের 
দিকে । দু'দিনব্যাপী মাহফিলে আল্লাহ 
তায়ালা আপনাদেরকে ওলামায়ে 
মুখনিঃ্সৃত বাণী শোনার তাওফিক দান 
করেছেন। 

আমরা শুনছি জানার জন্য, আর জানছি 
মানার জন্য । জানার অপর নাম হলো 


না। রহমত ছাড়া জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
পেয়ে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না। 
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আমারও সম্ভব হবে না কিন্তু আল্লাহর 
রহমত যদি আমার ওপর বর্ষিত হয় 
তাহলে সম্ভব ।”+ 
রহমত হলো দু'প্রকার। একটি হলো 
সাধারণ রহমত, আরেকটি হলো 
বিশেষ রহমত । নাস্তিক, মুরতাদ, 
মুসলিম, অমুসলিম সবাই সাধারণ 
রহমতের ভাগী। তারা জমিতে ধান 
পায়, সাগরে মাছ পায়, বিয়ে করলে 
বাচ্চা হয় ইত্যাদি সাধারণ রহমতের 


টেনশনমুক্ত হায়াতে বসবাস করতে 
চাইলে আমাদের আমলের দরকার । 
আল্লাহ পাক বলেন, 

89 2৫ এটা ওঁ 6 ৩৪ ০৩ ৫ ৩৪ 


গঠ৫ু্প, টে 


হি 5%35 8 ু এ রী হেরি 

ওহে 
“যে সকাজ করে এবং সে ঈমানদার, 
পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে 
হায়াতে তায়্যিবা দান করব এবং 
প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম 
কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব ।”২ 
সুতরাং হায়াতে তায়্যিবার জন্য 
রহমতের দরকার। এমনকি রাসুল 
(সা.)-এর জন্যও । আর রহমতের 
জন্য আমল দরকার । তাই আজ বয়ান 
শ্রবণ করছি জানার জন্য, আর আমরা 
জানছি আমল করার জন্য । 
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দুনিয়াতে কষ্ট ছাড়া কোন কাজ নেই 


তাড়াতাড়ি আসিও। শ্রমিক ছিল আল- 


যেমন খানা খাওয়া কষ্টের কাজ। নিজে শাহ ওয়ালা । তিনি যখন নামাযের শেষে 


না খেয়ে যদি অন্যের থেকে খাইয়ে 
দিতে হতো তাহলে বুঝা যেত খানা 
কত কষ্ট। কিন্তু কেউ যদি মজা পায় 
সে খানার টেবিল থেকে ওঠতে চায় 
না। ঠিক তদ্রুপ কেউ যদি আমলের 
মজা পায় তাকেও আমল থেকে 
ছাড়াতে পারবে না। মুখে রুচি না 


মোনাজাত শুরু করল,চৌধুরী সাহেবের 
কথা ভুলে গেল। এদিকে চৌধুরী 
সাহেব তাকে খোঁজ করছিল। সে 
কোথায় গেল? সে তো নামায পড়তে 
যাবে বলছিল। কোথায় গেছে, কোন 
দিকে গেছে তাতো জানি না। নামায 
যে মসজিদে পড়ে চৌধুরী সাহেব তাও 


থাকলে কিছু স্বাদ লাগে না। হজমীর 


জানে না। পাশে একটি মসজিদ ছিল। 


টেবলেট সিরাপ খেলে রুচি চলে 
আসে। অনুরূপ আমলের মজা, 


চৌধুরী সাহেব মনে করল হয়তো সে 
এখানে থাকবে । তিনি যখন মসজিদে 


নামাযের মজা, ঈমানের মজা, কিসের 


উকি মেরে দেখল, তখন তাকে দেখতে 


ডিন 
ঠা রা ৪ দু ঠ ৫৫ রঃ ৬১৫) 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, “তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, 
সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে 
পারে ১. আল্লাহ ও তার রাসূল তার 
নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক 
প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে একমাত্র 


আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা । ৩. 
কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত 


গত 


পেল। চৌধুরী সাহেব তাকে বলল, 
তাড়াতাড়ি আস! সে বলল আমাকে 
আসতে দিচ্ছে না। চৌধুরী সাহেব 
বললেন, কে আসতে দিচ্ছে না? সে 
বলল, কাকা তোমাকে যে মসজিদের 
ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। তিনি 
আমাকে মসজিদ থেকে বের হতে 
দিচ্ছে না। তিনি কে? আল্লাহ । শ্রমিক 
মজা পেয়েছে কিন্তু চৌধুরী পায়নি । 

যার ভিতরে তিনটি গুণ থাকবে সে 
ঈমানের মজা পাবে । মজা দুই প্রকার 
১. যার স্বাদ জিহ্বার দ্বারা বোঝা যায় 
যেমন বিরানির মজা । ২. যার স্বাদ মুখ 
দিয়ে বুঝা যায় না বরং অনুভব করা 
যায়। যেমন নামায আদায় করার 
মাধ্যমে আত্মার তৃপ্তি। আল্লামা ইবনে 
হাজর আল-আসকলানী রেহ.) বলেন, 
আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে যদি কেউ 


দীনী কাজ করে তাহলে প্রথম প্রকারের 


হবার মতো অপছন্দ করা । 
দু'দিনের ওয়াষের সারমর্ম হলো আমল 
করা। শেষ অধিবেশনে আমি 


আপনাদেরকে কীভাবে আমলে আগ্রহ 
তৈরি হবে এ বিষয়ে কিছু কথা বলব । 
যে আমলে মজা পেয়েছে তাকে আমল 
থেকে বিরত রাখা যায় না। উদাহরণ 
স্বরূপ দা সাহেব শ্রমিক নিয়ে 

য় যাচ্ছেন 


সাথে গল্প শুরু করেছে 
কাকা আমি একটু নামাযটা পড়ে 
আসি। চৌধুরী সাহেব বলল, 


স্বাদ গ্রহণ করার মতো দীনী কাজে 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে 
সবচে বেশি ভালোবাসে, তিনি ঈমানের 
মজা পাবে ।' 
কেমন মজা পাবে? দুনিয়ার সব ভাষার 
সাহিত্যিক একত্রিত হয়ে যদি এক 
বাক্যে বলে এমন মজা, তারপরেও 
বুঝানো সম্ভব হবে না। 


ভালোবাসা কেমনে হবে? ভলোবাসা 
কোথাও কেনা পাওয়া যায় না। এগুলো 
দুনিয়া থেকে শিখতে হয়। দুনিয়াতে 
একজন অপরজনকে ভলোবাসে 
জামাল বা সৌন্দর্য মাধ্যমে এবং 
কামালের মাধ্যমে । অনুরূপ আল্লাহ 
তায়ালার ভলোবাসা অন্তরে জমানোর 
জন্য আল্লাহর সৌন্দর্য ও কামালাত 
সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। আল্লাহ 
কি সুন্দর তা আমাদের চামড়ার চক্ষু 
দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের 
চোখে আল্লাহর সৌন্দর্য দেখার 
পাওয়ার দেওয়া হয়নি। আমরা নয় 
হযরত মুসা আ. এর মত কালিমুল্লাহ 
আল্লাহর সৌন্দর্য দেখার জন্য আরজ 
করেছেন । আল্লাহ বলেন, সম্ভব হবে 
না। তারপরও যদি দেখতে ইচ্ছা কর 
তাহলে পাহাড়ের দিকে দেখ । আল্লাহ 
তায়ালা সত্তর হাজার নূরের তজল্লি 
পর্দার ভিতর থেকে পাহাড়ের ওপরে 
ফেলেছেন। হযরত মুসা (আ.) 
পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বেইশ হয়ে 
পড়ে গেলেন। আল্লাহ বলেন, আমি 
যদি হযরত মুসা (আ.)-কে দয়া করে 
জীবিত না করতাম, তাহলে হযরত 
মুসা আ.) আর ওঠতে পারত না। 

তাহলে আমরা আল্লাহর সৌন্দর্য 
দেখতে পারব না? অবশ্যই দেখতে 
পারব । সৌন্দর্ষের দিকে সরাসরি দেখা 
যায় না কিন্তু কোথাও যদি সূর্যের 
প্রতিচ্ছবি হয়, সেদিকে দেখা যায়। 
অনুরূপভাবে আল্লাহর সৌন্দর্যের দিকে 
দেখা যাবে না। আল্লাহর সৌন্দর্যকে 
দেখতে চাইলে আল্লাহর সৃষ্টির 
সৌন্দর্যকে দেখ। র যত 
সৌন্দর্য, আসমানের সৌন্দর্য, জমির 
সৌন্দর্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য সব সৌন্দর্য 
হলো আল্লাহর সৌন্দর্য | কারণ সুন্দর 
নিজে নিজে হয় না অন্য কেউ বানায় । 
যিনি বানায় তিনিই তো আল্লাহ 
তাআলা । 
যদি আল্লাহর আসল সৌন্দর্য দেখার 
সুযোগ লাভ করতে চান তাহলে 
দেখবে । ইহলোক ত্যাগ করে যখন 
পরলোকে যাবেন, তখন আল্লাহ 
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চোখের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবেন। 
মানুষের চেহারা তরুতাজা হয়ে যাবে। 
কেমন সুন্দর হবে? রাসূল (সো.) বর্ণনা 
করেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের 
প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, 
তোমাদের আর কিছু লাগবে? তখন 
জান্নাতবাসীরা বলবেন, প্রভু আপনি 
আমাদের চেহারাকে নূরানী করে 
দিয়েছেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান 
করেছেন, জান্নাতে প্রবেশের তাওফিক 
দান করেছেন, আমাদের আর কিছুর 
প্রয়োজন নেই। তখন আল্লাহর 
কুদরতির পর্দা তুলে ফেলবে । তখন 
জান্নাতবাসীরা কিংকর্তব্যবিমুঢু হয়ে 
সবকিছু ভুলে যাবে এবং আল্লাহর 
চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে 


থাকবেন। তিনিই হলেন আল্লাহ 
তায়ালা । 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 


৪৫ 
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রে 
আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন। 
তোমাদেরকে সুন্দর অবয়ব দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন এবং তোমাদেরকে হালাল 
রিযিক দিয়েছেন তিনিই আল্লাহ 

তায়ালা ।”% 
আল্লাহ তায়ালার যাত ও সিফাতের 
কথা স্মরণ করে আল্লাহর আশেক 
হবেন। আল্লাহ আপনাদের ঈমান ও 
আমলের গতি বৃদ্ধি করে দিবেন। 
আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দান 
করুন। আমিন। 
৩৯০৩ এ 4২০0 0193০ সপ 


দাওরায়ে হাদীস, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ৯ ২০০১ খি.), খ. ৮, পৃ. 
৯৮-৯৯, হাদীস: ৬৭৬৭ 

২ আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৭ 
ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১২, 
হাদীস: ১৬ 
* আল-কুরআন, সূরা গাফির, ৪০:৬৪ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


ইলমে দীনের গুরুত্ব ও ফযীলত 


মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ যাকারিয়া আযহারী (দো. বা.) 
মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও সম্পাদক, আন-নুর পররিকা (ব্রেমাষিক আরবী পতিকা) 
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দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এঁতিহ্যবাহী দীনী 
দরসেগাহ, আযীয মাদরে ইলমী আল- 


জামিয়া _আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বার্ষিক 


সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত 


আপনারা আন্তরিকভাবে দুআ করলে 


শরদ্ধাভাজন হযরাতে আসাতেষায়ে 


কেরাম, ফি থেকে আগত 
সম্মানিত আমার প্রিয় 


আমি নির্ধারিত বিষয়বস্তর ওপর 
সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু আলোচনা 
করার জন্য চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ 


আযীয ভাইরে সর্বপ্রথম আল্লাহ 
পাক পরওয়ারদেগারের শুকরিয়া 
আদায় করছি, যে আল্লাহ পাক 


ইলম এটা আরবী শব্দ, আমরা সবাই 
মোটামুটিভাবে ইলম শব্দের অর্থ কি? 
কাকে বলে জানি। বলেন? 


রওয়ারদেগার প্রত্যেক বছরের ন্যায় 


আমাদের জানা আছে না? বাংলায় 


শি 


ই বছরও এ বৃহত্তম দীনী প্রতিষ্ঠানের 
বার্ষিক মাহফিলে আমাদেরকে হাজির 
হওয়ার তওফীক দান করেছেন 
আল্লাহ পাক যে, আমাদেরকে এত বড় 
একটি বিশাল নেয়ামত দান করেছেন 


প্রত্যেকে আলোচনা করেছেন, বয়ান 
করেছেন। . ইনশাআল্লাহ 
আগামীকাল পর্যন্ত বয়ান 
ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে । আমি 
নগণ্যকে যে বিষয়বস্ত দেওয়া হয়েছে 
সে বিষয়বস্তূটি হচ্ছে, ফযীলতুল ইলম 
বা ইলমের ফযীলত, ইলমের তাৎপর্য, 
ইলমের গুরুতু । 
ইলম শিখলে বা অর্জন করলে কী লাভ 
হয়, কী উপকার হয়, কী সাওয়াব হয়? 
সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য 
মুরুব্ীরা আমাকে আদেশ দিয়েছেন, 
তাই আপনাদের সামনে 
কুরআনে করীমের সূরায়ে তাওবার 
একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। 
সাথে সাথে দু'জাহানের সরদার, 
মদীনার মুকুট, আকায়ে নামদার, 
সাইয়েদুল কাওনাইন মুহাম্মদ মুস্তফা 
(সা.)-এর অসংখ্য হাদীস থেকে একটি 
লম্বা হাদীসের এক অংশ আপনাদের 
সামনে পাঠ করেছি। আল্লাহ পাক 


ইসলামী মহাসম্মেলনের মুহতরম 


মেহেরবানী করলে, দয়া করলে এবং 


ইলম অর্থ: জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি। 
ইংরেজিতে সেটাকে 47071012026, 
957156 বলা হয়। 

ইলম অর্জনের গুরুত্ব 

কুরআনে করীম এবং রাসূল (সা.)-এর 
বহু হাদীসের মধ্যে ইলমের ফযীলতের 
কথা উল্লেখ রয়েছে, ইলম শিখলে কী 
লাভ হয়, ইহকালে কী লাভ, পরকালে 
কী লাভ, নিজে আলেম হলে কী লাভ? 
নিজের ছেলে-মেয়েকে আলেম বা 
হাফেজ বা মুফতি, মুহাদ্দিস বানালে 
কার কী লাভ হয় এগুলো সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে যে 
ফযীলতের কথা কুরআন এবং 
হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে সে ইলম 
দুনিয়ার কোন ইলম বা জ্ঞান নয় 


দুনিয়ার ব্যাপারে দুনিয়ার অনেক জ্ঞান 


রয়েছে। যেমন-_ চিকিৎসা বিদ্যা, 
কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি অনেক বিদ্যা 
রয়েছে। 

কুরআন-হাদীসে যে ইলমের 


ফযীলতের কথা বলা হয়েছে সেটা 
পার্থিব ইলমের ফযীলতের কথা বলা 
হয়নি। কুরআন-হাদীসে যে ইলমের 
ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে সেটা 
একমাত্র ওহীর ইলম। শ্রোতারা বুঝে 
থাকলে 


কুরআনে ইলমের কথা বলা হয়েছে 
এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) যে হাদীস 
বর্ণনা করেছেন ওই হাদীসে জ্ঞান বা 


জানুয়ার'১৮ __0 আত্তার্তহীদ ১৪ 


ব।য়া।ন 
ইলমের কথা বলা হয়েছে। বড় বড় 


এচ্ছিক বা অতিরিক্ত ইলম)। মোল্লা 


মুহাদ্দিস, মুফতি ও মুজতাহিদ 
ইমামগণ কুরআন হাদীস থেকে রিচার্জ 
ও গবেষণা করে যে ইলমগুলো 
উদঘাটন করেছেন, সেটাকে ইলমে 
ফিকহ বলা হয়, আর এখানে 
সেগুলোর ফযীলতের কথা উল্লেখ করা 


হয়েছে। 
আমি ৩টি ইলমের কথা বললাম: ১. 
ইলমে কুরআন, ২. ইলমে হাদীস, ৩. 
ইলমে ফিকহ তথা আইনশান্ত্ব। এ তিন 


হাদ সে আছে, 
5৯০48 ৮৭ ০ ৩৮ ৪৬ ০৮:০৮. 
০৬৮০০1৮৬৭০2 ৩৩৯৪ ও: ঝা সি ৩৪ 
₹।140 ০ ০ চর 51? রা 
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আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় 
ইলম যা শিখলে আল্লাহ তায়ালা 
সাওয়াব দান করবেন, আল্লাহ সন্তুষ্ট 
হবেন, ইহকাল পরকালে আল্লাহ মুক্তি 
দান করবেন, জান্নাতে স্থান দেবেন, সে 
ধরণের ইলম হলো তিনটি | যথা- 

১. আয়াতে মুহকামাত তথা কুরআন 
শরীফের যে সব আয়াত রয়েছে অর্থাং 
গোটা কুরআনের ইলম, আর এটি 
হলো আসমানী ইলম, এশী ইলম বা 
আল্লাহ প্রদত্ত । আমি শিখলে প্রথমে 
কুরআনের ইলমই শিখব, আর আমার 
সন্তানকেও তা শিক্ষা দেব। 

২. সুন্নাতে দায়িমা তথা রাসূল (সা.)- 
এর হাদীস ও বাণী, এটা আসমানী 
ইলম, ধমীয়ি ইলম, এটার ফযিলতের 
কথা সামনে আলোচনা করব । 

৩. আল-ফরিযাতুল_ আদিলা তথা যে 
ইলম কুরআন-হাদীসের সমতুল্য । 
যেগুলো কুরআন হাদীস থেকে গবেষণা 
করে বের করা হয়। 

এ তিন প্রকারের ইলমই হলো প্রকৃত 
দীনী ইলম। আল্লাহর রাসূল (সা.) 
বলেছেন, 3৯5 9৫ 4 ৬০৮ ৬51 
(এই তিন ইলম ব্যতীত বাকী সব 
ইলম দীনী ইলম নয়। সেসব হলো 


জালাল উদ্দীন রুমী (েহ.) খুবই 
চমৎকার বলেছেন, 

৮০০০৪ ৫৮ 1 এ 0১ ্ণ 
৬৫০ ১১4 09 2 1৪ ০ / 
“ইলমে দীন হচ্ছে তাফসীর, হাদীস ও 
ফিকহ। আর বাকী যেগুলো রয়েছে 
সেগুলো দীনী ইলম নয়। আর যারা 
সেগুলোকে মূল লক্ষ বানিয়ে অর্জন 
করবে তারা খবীস বা শয়তান হয়ে 
যাবে তথা ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। 
হ্যা, যারা অন্যান্য ইলম অর্জন করেছে, 


আপনি মারা গেলে জানাযা পড়ানোর 
জন্য কি কোন লোক পাওয়া যাবে? 


জন্য হালাল হবে কি না? আমি কারো 
সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে 
বৈধ হবে কি না? এসব বিষয়ে 
আলেমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 

তাহলে ় 
সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য 
ওলামায়ে কেরামের প্রয়োজন আছে 


ডাক্তারি ইলম অর্জন করেছে, 


থাকলে গোটা পৃথিবী ঠিক থাকবে 


ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইলম অর্জন করেছে, 


সেজন্য পৃথিবীর যত সৃষ্টিজগৎ রয়েছে, 


তবে পাশাপাশি তাতে কুরআনের 


এমনকি সমুদ্রের মাছ, গর্তের 


ইলমও রয়েছে, হাদীসের ও দীনের 


পিপিলিকা কোন ডাক্তারের জন্য দোয়া 


ইলমও রয়েছে। তাহলে আশা করি সে 


করেঃ কোন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য দোয়া 


দুষ্ট হবে না। এখনতো আমাদের দেশে 


করে? কোন এমপি মন্ত্রীর জন্য দোয়া 


দীনী ইলমের প্রতি গুরুত্ব কমে গেছে। 
আমরা সন্তানদের কে দীনী ইলম 


সবাই একমাত্র আলেমদের 
তাদেরকে 


শেখাতে চাই না। আবার অনেকে 
আছি যে, মাদরাসাকে মহব্বত করি, 


গোপনে 


আলেম ওলামাকে সম্মান করি, 


নাকি? কোনদিন চা পান করিয়েছে কি? 


কুরআন-হাদীসকে মহব্বত করি। 


না না। আসলে গর্তের পিপিলিকা ও 
সমুদ্রের মাছও বুঝতে পেরেছে যে 


থাকি, বার্ষিক সভায় অংশ গ্রহণ করে 


হুযুরগণ যদি ঠিক থাকেন তাহলে 


থাকি। কিন্তু যদি বলা হয় আপনার 
বলে, না না। আমার ছেলে মা্রাসায় 
মোল্লা হয়ে বেকার হয়ে যাবে। 


হয়, অথচ আলেমরা সমাজের 


সমাজ ঠিক থাকবে, সংশোধিত 
থাকবে, দেশ ঠিক থাকবে এবং গোটা 
পৃথিবীকে আল্লাহ তায়ালা আলেমদের 
ওসিলায় টিকিয়ে রাখবেন । আলেমরা 
না থাকলে, ইলম না থাকলে দীন 
থাকবে না। আর দীনের ফ্যাক্টরি বা 
কারখানা হলো মাদরাসা । আলেম 
ওলামা, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির এখান 
থেকেই বের হয়। যদি মুফতি, 
মুহাদ্দিস সাহেব না থাকেন, ইমাম- 
মুয়াজিন না থাকেন তাহলে আমি 


দুনিয়া ঠিক থাকবে । আর দুনিয়া ঠিক 
থাকলে আমরা শান্তিতে থাকতে 
পারবো । আর হুযুরগণ না থাকলে 
দুনিয়া থাকবে না, আমরাও থাকবো 


না। সুতরাং তারা বেচে থাকার 
একমাত্র মাধ্যম হলো ওলামায়ে 
কেরাম । 


তাহলে বোঝা যায় ওলামায়ে কেরামের 
প্রয়োজন রয়েছে । সেজন্য আমরা বলি 
আপনার ছেলেকে ডাক্তার বানাতে 
পারেন, ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারেন, 
অসুবিধা নেই। কিন্ত প্রথমে আপনার 
ছেলেকে কুরআন হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা 
দিয়ে মাসআলা মাসায়েলে শেখাতে 
হবে। সেগুলো শিক্ষা না দিয়ে আপনি 
শুধু তাকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার 
বানাতে অস্থির হয়ে যান। কুরআন 
হাদীসের যদি কোন ধারনা তার কাছে 
না থাকে তাহলে সে নাস্তিক, মুরতাদ 
হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে । তাই 
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হাদীস শিক্ষা দিতে হবে । কিন্তু দুঃখের 


বাড়িতে আসবেন আমার ছেলে 


ও আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা 
ইলম শেখার জন্যে, কুরআন-হাদীস 
শেখার জন্যে কোথাও ভ্রমন করি না 
কোন মাদ্রাসা বা হুযুরদের কাছে যাই 


আপনার কাছে যাবে না। ইমাম 


তো ইলম শিখতে হলে কিসের 
দরকার? উত্তর শিক্ষকের দরকার। 


মালেক রহ. তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন 
যে, এটা কোন দিন হতে পারে না, 
উত্তাদ কোন দিন ছাত্রের কাছে গিয়ে 


না, হক্কানী আলেমদের কাছে আমার 
সন্তানকে পাঠাই না, বরং আমরা 


পড়াতে পারে না, বরং ছাত্রকে জ্ঞানের 
পিপাসু হয়ে কিতাব নিয়ে ওস্তাদের 


নিজের সন্তানদেরকে পাঠাই একদম 
ভোরে দুনিয়াবী শিক্ষার পাঠশালায় 
ছেলে মেয়েদেরকে মা বাবা সাথে করে 
কে. জি স্কুলে নিয়ে যায়, আবার ছুটির 
সময় নিয়ে আসে । কিন্তু আফসোসের 
বিষয় হলো, আমার সন্তান মুসলমানের 
ছেলে এবং নিজেও মুসলমান তাকে কি 
একটুও আরবী পড়াতে হবে না? একটু 
কুরআন শরীফ পড়াতে হবে না এই 
বলে কোন রকম আসরের পরে যখন 
সাধারণত ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার 
প্রতি তেমন মনযোগ থাকে না সে 
সময় পড়ানোর জন্য একজন টিউশনি 
হুযুর রাখে, ছেলে কুরআন-হাদীসের 
ইলম শেখার জন্য হুযুরের কাছে যেতে 
পারবে না; বরং হুযুর ছাত্রের কাছে 
আসবে। 

আচ্ছা বলেন তো, ইলম অর্জনের জন্য 
ছাত্র হুযুরের কাছে যায় নাকি হুযুর 
ছাত্রের কাছে আসে? নিশ্চয়ই প্রথমটা । 
আর যদি তা না হয় তাহলে বোঝা 
যাবে যে ছাত্রের জ্ঞান অর্জনের তেমন 
কোন প্রয়োজন নেই বরং শিক্ষকের 
জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অতি দরকার, 
হাকিমুল ইসলাম কারী তৈয়ব (রহ.) 
নিজ কিতাবে হযরত ইমাম মালেক 
(রহ.) এর ঘটনা উল্লেখ করে 
লিখেছেন যে, একদিন ইমাম মালেক 
(রহ.)-কে তৎকালীন বাদশাহ হারুনুর 
রশীদ অনুরোধ করলেন যে, আপনি 
আমার ঘরে এসে আমার দুই ছেলেকে 
একটু পড়াবেন, ছেলে আপনার কাছে 
যাবে না, আপনি আমার ঘরে এসে 
তাদেরকে পড়াবেন। ইমাম মালেক 
রহ. ছিলেন হাদীসের গ্রন্থাকার, তিনি 
একটা হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন 
যেটা আমাদের 

দাওরায়ে হাদীসে (মাস্টার্সে) পড়ানো 

হয়, যার নাম মুওয়াত্তা ইমাম মালেক 
(রহ.)। বাদশাহ হারুন বললেন, আমি 
বাদশা, রাষ্ট্রপ্রধান, তাই আপনি আমার 


দরবারে যেতে হবে। তখনই সেই 
ছেলেটি আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস 
ইত্যাদি হবে। ঘরে গিয়ে পড়ালে সে 
ছাত্র কোনদিন মুফতি, মুহাদ্দিস হবে 
না। তাদেরকে শুধু টিউশনি হুযুর দিয়ে 
মুফতি হবে না এবং অতীতে হয়েছে 
এমন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে না। 
তাহলে এসব হওয়ার জন্য নিজ বাড়ি 
ঘর ত্যাগ করে মাদরাসায় যেতে হবে 
অথবা কোন হক্কানী আলেমের ক্লাসে 
গিয়ে তার সংস্পর্সে বসে সেখান থেকে 
ইলম অর্জন করতে হবে। 

এখন আরও কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি দেখা 
টিভির বিভিন্ন চ্যানেল দেখে এবং 


আল্লাহর রাসূল (সা.) সেজন্য হাদীসে 
বলেছেন, 

43১10 ি চি 1) 
আল্লাহর হাবীব (সা.) বলেছেন, 
আল্লাহ পাক আমাকে সারা জগতের 
জন্য শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। 
উত্তম চরিত্র তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য শুধুমাত্র ইন্টারনেটের গবেষকদের 
আলোচনা ও বক্তব্য শুনে আপনি 
মুত্তাকী পরহেযগার আলেম হতে 
পারবেন না। এর জন্য একটি আদর্শ 


ওত € 172, 
॥ (তোমরা নামায পড়, 
যেমনিভাবে আমাকে নামায পড়তে 
দেখেছ।) নামায কিভাবে কায়েম 
করবে? যাকে £১৬০ ০৪ বলা হয়। 


বিভিন্ন ইসলামী পোগ্রাম দেখে 
ইন্টারনেট দেখে এবং সে ওখান থেকে 
বিভিন্ন তাফসীর শিখে, হাদীস শিখে 


নামায আদায়ের পদ্ধতি যাকে বলা 
হয়। এটা কোথায় থেকে শিখব? এসব 
শুধু নেট থেকে শিখা যাবে না। এর 


এবং নিজেকে বড় পণ্ডিত বলে দাবি 


পদ্ধতি শিখার জন্য একটি আদর্শ 


করে এবং নিজেকে বড় গবেষক বলে 
মনে করে । সে একথাও বলে থাকে যে 
আরে সব জ্ঞান তো ইন্টারনেটের মধ্যে 
চলে গেছে। মাদরাসায় আলেমদের 


থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা শীয় 
রাসূল সা. কে উত্তম আদর্শ বানিয়ে 
প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর যেসব ছাত্র বা শীর্ষ ছিলেন 


কাছে কিছুই নেই। আলেমরা কিছুই 


তাদেরকে সাহাবী বলা হয়। তাদেরকে 


জানে না। আলেমদের কাছে যেতে 
হবে না। আমি বসে বসে নেট দেখি, 


মুফতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়নি, 
তাদেরকে হাফেজ, কারী, মুহাদ্দিস ও 


অনেক কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন 


মুফাসসির হিসেবে আখ্যা দেওয়া 


করতে পারি। আল্লাহ্‌ পাক 


হয়নি, বরং উপাধি দেওয়া হয়েছে 


ইন্টারনেটের মাধ্যমে, টেলিভিশনের 
মাধ্যমে, কম্পিউটারের মাধ্যমে ইলম 
শিখাতে পারতেন না? কুরআন হাদীস 


সাহাবী । বোঝা গেল মুফতী, মুহাদ্দিস 
ও মুফাসসির হওয়া সবকিছুর চেয়ে 


বড় হলো উত্তাদের সুহবত। এজন্য 


শিখতে পারতেন না? কুরআন নাধিল 


উত্তাদের সুহবত অর্জন করতে হবে। 


করতে পারতেন নাঃ কুরআন বোঝাতে 


এই জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের 


পারতেন না? আল্লাহ কম্পিউটার এর 
সাহায্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের 
মাধ্যমে কুরআন বোঝাতে পারতেন 


হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
আমাদেরকে হক্কানী আলেম ওলামার 
ওয়ায-নসীহত শ্রবণ করার তওফীক 


নাঃ শুধু তাই নয়, নাহিলকৃত 
কিতাবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন 
উস্তাদ প্রেরণ করেছেন। তাহলে বলুন 


দান করুন। 


অনুলিখন: মুহাম্মদ তালহা 


আদব বিভাগ, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


মাতা-পিতার ওপর ছেলে-মেয়ের হক 


করেছি। আল্লাহ যদি আমাকে 


২. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিয়ে 


দীনী ১ আল-জামিয়া আল- 


তাওফীক দান করেন, তার দয়া যদি 


রাজধানী ঢাকা শহর সহ বিভিন্ন স্থানে 


শামিলে হাল 


তেলাওয়াতকৃত 
সামনে রেখে 


মুআয্যায  হযরাতে 
ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন দীনী মাদ্রাসা 


তথ্যসমৃদ্ধ, এখলাসপূর্ণ ও 


থেকে আগত আমার আযীয তলাবা, 
ংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
শুভাগত সম্মানিত সুধী! 


করব। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে 
তাওফীক দান করেন সে জন্য 
আপনাদের নিকট আমি দ্আ কামনা 


সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে আলী 


করছি। আমি যে বিষয়ের ওপর 


শানে লাখো কোটি শোকর, যে আল্লাহ 


আলোচনা করার জন্য মনস্থ করেছি তা 


তাআলা অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে 


হল “সন্তানের হক'। এ বিষয়টিকে 


ভালোবেসে আমাদের হায়াতকে বৃদ্ধি 


নির্বাচন করার পেছনে সবচে বড় 


করে আজকের এ মহতী জলসায় 


কারণ হলো দুটি । 


উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, 


১. দিন যত গড়াচ্ছে মুসলিম সমাজের 


দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত করে 
সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ওলামায়ে 
কেরামের সাথী হয়ে কুরআনী 
আলোচনার মাঝে আমাদেরকে 
তাশরীক আনার তাওফীক দান 
করেছেন, সে আল্লাহ পাকের দরবারে 
মহাব্বতের সাথে উচু আওয়াজে 


শুকরিয়া করি আল- 
আদান নিকাদি থেকে আজ এ 


পর্যন্ত দেশের প্রতিভাবান ওলামা 
মাশায়েখের কাছ থেকে মুক্ত ধারণার 
ঙ পি নর্দেশন মূলক 
আলোচনা শুনতে ছিলেন। মাহফিলের 
এ পর্যায়ে আমার মতো এক নগন্য 
ব্যক্তিকে আপনাদের সামনে উপস্থিত 
করেছেন। আমি আল্লাহ পাকের ওপর 
পূর্ণ আস্থা রেখে কুরআনে পাক থেকে 
একটি আয়াত ও অসংখ্য হাদীস থেকে 
একটি হাদীসে মোবারক এর অংশ 
বিশেষ আপনাদের সামনে 


মুসলমান নব্য এসমাজের সন্তানেরা 
তাদের পিতা মাতার নিকট থেকে 
তাদের প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
আপনাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে 
আমার কথার সাথে বাস্তবতার কোন 
মিল নাই, কারণ আমরা যখন ছোট 
ছিলাম। পিতা-মাতার ৭-৮-১০ জন 
সন্তান ছিলাম । আমাদের পিতা মাতারা 
আমাদের পেছনে এপরিমাণ সময়, 
সক্ষম হননি যে পরিমাণ সময়, 
বর্তমান কালের পিতা-মাতা তাদের 
সন্তানদের দিয়ে থাকে । অথচ আপনি 
বলছেন, ইদানিংকালের পিতা মাতারা 
তাদের সন্তানদেরকে তাদের প্রাপ্য হক 
থেকে বঞ্চিত করছে। আপনারা যদি 
মনোযোগ দিয়ে আমার আলোচনা 
শ্রবণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন 
যে, বর্তমান কালের পিতা মাতারা 
তাদের সন্তানদের হক আদায় করছে 
কিনা? 


আলোচনা করার দ্বারা এ অভিজ্ঞতা 
হয়েছে যে, আলোচনা কমিটির পক্ষ 
থেকে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে 
দেওয়া হয়। সে নির্ধারিত বিষয়গুলোর 
মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 
সন্তানের হকৃ। আমাকে একবার বলা 
হল হুযুর ইদানিং কালে সন্তানেরা 
পিতা-মাতার হক আদায় করেনা, 
সম্মান করে না, গুরুতু দেয় না 
এজন্য পিতা-মাতার হক সম্পর্কে 
আলোচনা করবেন। 
কিন্ত আমার যেটা মনে হয় সেটা 
হলো, আজকের সমাজে আমার সন্তান 
আমাকে সম্মান না করার পিছনে 
অনেক কারণ আছে। তারমধ্যে 
অন্যতম কারণ হলো পিতা- মাতার 
হকের আগে সন্তানের হক। সন্তানের 
হক হলো আগে, পিতা-মাতার হক 
হলো পরে। সন্তানের প্রতি পিতা- 
মাতার হক €টি আর পিতা-মাতার 
প্রতি সন্তানের হক তার বাবা-মায়ের 
প্রতি ১৪ টি। তম্মধ্যে ৭ টি 
জীবিতাবস্থায় আর বাকী ৭টি মৃত্যুর 
পর । পিতা মাতা যদি তাদের সন্তানের 
৫টি হক আদায় না করে তাহলে 
সন্তানও তার বাবা-মায়ের ১৪ টি হক 
আদায় করবেনা । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
যদি সন্তানের হকগ্তলো ভালোভাবে 
আদায় করা হয় তাহলে সন্তান ও তার 
দায়িতু পালন করবে । 

প্রথমেই একটি ছোট পার্থক্য বুঝিয়ে 
দিচ্ছি। পিতা মাতা বা সন্তানের 
হকগুলো কুরআন হাদীসের কোথাও 
ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ নেই; বরং 
বিক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ পাক ও রাসূল সা. 
বর্ণনা করেছেন । তাই এর সংখ্যা নিয়ে 
আপনাদের সন্দেহ হতে পারে যে, 


জানুয়ারি'১৮ লু আত্তার্তহীদ ১৭ 


ব।য়া।ন 
কোথাও এ বিষয়গুলো ৫ এবং ১৪ এর 


করে । অনেক প্রকারের আম আছে। 


কম বা বেশি করে আলোচনা করছে 


যেমন ফজলী আম, ল্যাংড়া আম, 


আসলে মূল বিষয়গুলো একই, বরং 


আত্পালী ইত্যাদি। উল্লিখিত 


কেউ এগ্ডলোকে ভেঙে ভেঙে 
আলোচনা করেছেন যে কারণে সংখ্যা 


আমগুলো খুবই মজাদার হয়ে থাকে । 
আরেক প্রকার আম আছে যার নাম 


বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কেউ হয়তবা 
এক প্রকারের সাথে আরেক প্রকারকে 
মিলিয়ে আলোচনা করেছেন। যে 


আমি সন্তানের হকগ্তলো ৫ প্রকারে 
বিভক্ত করব । খুব ভালোভাবে বোঝার 
চেষ্টা করবেন। হক জিনিসটা খুবই 
জটিল জিনিস। সময় স্ল্পতার কারণে 
বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই । তাই খুব 
অল্প সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানোর 
চেষ্টা করব । ইনশাআল্লাহ । 

সন্তানের ৫ হকের মধ্যে প্রথম হকটি 
হলো তার উপযুক্ত মা নির্বাচনে ভুল না 
করা । যে পুরুষ বিয়ে করেনি বা করবে 
বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাকে খুবই 
সতর্কতার সাথে তার সন্তানের মা 
নির্বাচন করতে হবে। কারণ আপনি 
যাকে আজ নববধূর সাজে সাজিয়ে 
আপনার গৃহে আনছেন, সে নববধুই 
আগামীতে আপনার সন্তানের মা 
এজন্য সন্তানের মা নির্বাচনে অবশ্যই 


আশ্বিনী আম। সেগুলো খেতে খুবই 
টক। কারও মনে স্বাদ জাগলো সে 
তার সন্তানকে ফরমালিনমুক্ত সুস্বাদু 


পাচার করছে সে এগুলো করতে 
পারে। এজন্য কথিত আছে, 31 
৩০৪ ৮ 0০৩ প*॥ অর্থাৎ তোমার লজ্জা 
যখন ফুরিয়ে যায় তখন তুমি যা খুশি 
তাই করতে পার। কিন্তু আমার রাসূল 
সা. বলেছেন, লজ্জা কিন্তু ফুরাবার 
বিষয় নয়। 0153। ০৮ ২৩০৬০] অর্থাৎ 


আম খাওয়াবে। এজন্য সে সুদূর 


লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ। যার লজ্জা 


চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে আমের চারা 


নেই তার যেন ঈমানই নেই। 


এনে বাড়ির আঙ্গিনায় রোপন করল 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি ছিল আশ্বিনী 


দুঃখের সাথে বলতে হয়, দিন যত 
গড়াচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে নগ্নতা, 


আমের চারা । এখন আপনিই বলুন, 


নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, 


এলোকটি কি এ গাছ থেকে কখনও 


বেড়েই চলছে। আপনারা বলুন, 


ফজলী বা ল্যাংড়া আম খেতে পারবে? 
কখনও না । ঠিক তদ্বপভাবে যে রাস্তায় 
অবাধে বিচরণকারীনী বেহায়া, নির্লজ্জ 
করে সে কখনও সুসন্তান লাভ করতে 
পারে না। 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বুকভরা 
ব্যথা নিয়ে জাতির সামনে কথাগুলো 
তুলে ধরছি। দিন যত গড়াচ্ছে, 
মুসলিম সমাজের ভিতরে অত্যন্ত 
হচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়গুলো বোঝার 


সতর্কতা অবলম্ন করতে হবে 


চেষ্টা করুন। ইদানিংকালে কিছু 


সুতরাং খুব চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হবে যে, সে কি আমার 
সন্তানের মা হওয়ার 


মুসলিম যুবতী নারীকে টাইট স্কিন 
প্যান্ট, শার্ট পড়তে দেখা যায়। যা 
বিগত ১০ বছর পূর্বেও দেখা যেতনা। 


উপযুক্ত? সে কি ঘরে থাকতে পছন্দ 


১০ বছর পূর্বে রাজধানী ঢাকার কিছু 


করে? সে কি তার মা-বাবার কথা মান্য 


নামী দামী অভিজাত জায়গা ব্যতীত 


করে? সে কি ঘরে খাবার খেতে পছন্দ 


অন্য কোথাও এগুলো ছিল না। আর 


করে নাকি বাইরে গিয়ে খেতে 
্শচ্ছন্দবোধ করে? সে কি তার বাবা- 
মায়ের চোখ রাঙ্গানোকে ভয় পায়ঃ 
মাকে চোখ রাঙ্গায়? সে কি ইসলামি 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসে না? 
পর্দা পুশিদাকে পছন্দ করেনা? যদি 
এমন কোন মেয়েকে বিয়ে করি তাহলে 
তার পেট থেকে যে সন্তান জন্গ্রহণ 
করবে সে আমাকে মানবে না, ইজ্জত 
করবে না এটাই স্বাভাবিক। 

অল্প সময়ে মূল কথাগুলো বোঝাতে 
চাই । আমের মৌসুমে আম ব্যবসায়ীরা 
চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে আম আমদানী 


এখন এ ভাইরাস উট্শ্রামকে দখল 
করে বিভিন্ন জেলা শহরকে অতিক্রম 
করে, গ্রাম থেকে গ্রামে ঢুকে পড়েছে 
চিন্তার বিষয় হলো একজন মুসলিম 
যুবতী স্কিন প্যান্ট আর শার্ট পরিধান 
করে কিভাবে তার বাবা ভাই ভাগিনা, 
ভাতিজার সামনে দীড়ায়? আমারতো 
দৃঢ় বিশ্বাস যে নারীর সামান্যতম 
হায়া,লজ্জা-শরম আছে সে কখনও এ 
ধরনের নোংরা পোশাক পরিধান করে 
বাবা, ভাই, ভাগিনার সামনে দাড়াতে 
পারে না। যে নারী তার হায়া-শরম, 
মান সম্মান বিনা পয়সায় বিদেশে 


আজকের সমাজের যে সমস্ত যুবতি 
এদের দাদী-নানীরাও কি এ ধরনের 
স্কিন প্যান্ট, শার্ট পড়ত? অবশ্যই না 
তাদের ১২ হাত শাড়ী থেকে যদি এক 
হাত কম হত তাহলে নানা-দাদাদের 
সাথে ঝগড়া করত। আপনারা এ 
বিষয়ে অবশ্যই অবগত থাকবেন 
তারা বলত তুমি এ কোন ধরনের 
কাপড় নিয়ে এসেছ? আমি এটি পড়তে 
পারবো না। এটা দিয়ে আমার আচল 
হয়না, মাথা ঢাকে না, পীঠ ঢাকে না, 
এ কাপড় পড়ে আমি কিভাবে আমার 
ছেলের সামনে যাব? না না এ কাপড় 
আমি পরতে পারবো না। খুব ভাল 
করে বুঝবেন। যেই দাদী-নানী ১২ 
হাত থেকে কম মেনে নিতে পারেনি 
সেই দাদী আর নানীদের পরবর্তী 
প্রজন্ম নাতনীরা যদি স্কিন প্যান্ট আর 
শার্ট পরিধান করতে পারে এ 
নাতনীদের পেট থেকে যে সমস্ত সন্তান 
জন্ম গ্রহণ করবে তারা স্কিন প্যান্টও 
পরতে চাইবে না; বরং উলঙ্গ থাকতে 


এঁক্যবদ্ধ হও, তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর 
আমরা কখনো প্যান্ট শার্ট পরিহিত 
নারীকে বিবাহ করবো না। কারণ 
এসমস্ত নারীদের পেট থেকে যারা 
জন্মগ্রহণ করবে তারা অর্ধ নন্না বা পূর্ণ 
নগ্ন থাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে। 
আগামী প্রজন্মকে ইসলাম সম্পর্কে 
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জ্ঞান প্রদান করার কোন সুযোগ থাকবে 


ওদের অনুকরণে তোমাদের নাম। 


না। এজন্য আমাদের বিয়ে করার 


বলতে চাই, দীনের যে কোন কাজ যদি 


তাহলে তোমরা কী? তৎক্ষণাৎ পাশে 


ক্ষেত্রে সন্তানের প্রথম হকের প্রতি 


কেউ ফ্যাশন হিসেবে করে আল্লাহ 


লক্ষ্য রাখতে হবে । সন্তানের প্রথম হক 
তার মা নির্বাচনে ভুল না করা। 
সম্মানিত সুধী! রাসূল সা. এ সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, 
০৮922: ০৭ এ 
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১6০৭৭, ৪০) 
“আরবের লোকেরা চার বস্ত দেখে 
বিয়ে করে, তাহলো, মাল, বংশ, 
সৌন্দর্য ও দীন ।' 
নবী সো.) বলেন, আমি তোমাদেরকে 
উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা দীনকে 
প্রাধান্য দাও। যদি নারীর মাঝে দীন 
ব্যাতী রেখে সবগুলো দিক বিদ্যমান 
থাকে তাহলে খবরদার তোমরা এ 
নারীর কাছেও যেও না। যদি বিয়ের 
প্রস্তাব নিয়ে তাদের কাছে যাও তাহলে 
আখেরাতে আল্লাহর 
দাড়ানোর পূর্বে দুনিয়াতেই তোমাকে 
নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে । 
যদি রাসূলের কথাকে উপেক্ষা করে এ 
জাতীয় নারীকে বিয়ে কর তাহলে 
বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই তেল পড়া 
আর পানি পড়ার জন্য লাইন ধরতে 
হবে । আমার জানা মতে একজন শত 
শত কোটি কোটি টাকার মালিক। খুব 
শখ করে একমাত্র ছেলেকে বিবাহ 
করিয়েছেন। কিন্ত বিয়ের পর থেকেই 
পুত্রবধূর অশালীনভাবে চলা ফেরার 
কারণে পুরো পরিবারের শান্তি বিনষ্ট 
হয়ে গেছে। অশান্তির দাবানল জ্বলছে 
এজন্য আবারও বলছি সন্তানের প্রথম 
হক তার মা নির্বাচনে ভুল না করা । 
সন্তানের দ্বিতীয় হক হলো আকীকা 
করা এবং সুন্দর নাম রাখা । আল- 
হামদুলিল্লাহ, আমাদের সমাজে 
আকীকা খুব ভালো করে পালন করা 
হয়, তার কারণ হলো এটা একটি লাভ 
জনক হক। তিন লক্ষ টাকা ব্যয় 
করলে চার লক্ষ টাকা আসে, তাছাড়া 
এটা বর্তমান সমাজে একটা ফ্যাশন 


তাআলার নিকট তার কোন মূল্য নেই 
চাই তা হজ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদতই হোক না কেন। 

সুতরাং দীনী কোন কাজ করতে হলে 
অবশ্যই সেটা রাসুল (সা.) এ 
তরীকাতেই করতে হবে। অন্যথায় 
সেটা ইসলামের কাজ হতে পারে না। 

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো সন্তানের সুন্দর 
নাম রাখা । দুপ্ধখৈর সাথে বলতে হয়, 
আজ আমাদের সন্তানেরা এ হক থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছে। ইদানিংকালে দেখা যায়, 
আধুনিক বাবা আধুনিকা মা তাদের 
৫-৭ মাস আগ থেকেই 
নাম নির্বাচন করতে 
এজন্য আপনারা জেনে 
থাকবেন যে আধুনিক মা বাবা তাদের 
মেয়ের নাম রাখে তমা, ইতি, প্রিয়াঙ্কা, 
ইত্য দ ] 
আমার দূর সম্পকীয় এক মামার সাথে 
পরিচয় হওয়ার পর তিনি তার 
দু'ছেলের সাথে আমাকে পরিচয় 
করিয়ে দিলেন। আমি সৌজন্য মূলক 
কথা বলতে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
করলাম তোমরা কেমন আছ ভাইয়া? 
তারা বলল ভালো ভাইয়া । 
একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার 
নাম কী ভাইয়া? সে বললো রুজবেল্ট। 
অপরজনকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার 
নাম কী? সে বলল আমার নাম 
রিগেল। আমি তখন তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করলাম তারা যেন কোন 
যমানার পয়গাম্বর? তারা বললো, না 
না ভাইয়া পয়গাম্র নয়। আমি 
বললাম, তাহলে কী? তারা বললো, 
রুজবেন্ট আর রিগেন হলো 
প্রেসিডেন্টের 
সর্বনাশ, 
আমেরিকার দুইজন প্রেসিডেন্ট এক 
বাসাতেই । এরপর জিজেস করলাম, 
রুজবেল্ট আর রিগেন এরা উভয়ে 
বোধ হয় মুসলমান ছিল তাই না? তারা 
বললো খিস্টান ছিল। আমি বললাম, 
তারা যদি খ্রিস্টান হয়ে থাকে আর 


অবস্থানরত মামার চেহারার রং 
পরিবর্তন হয়ে গেল। হয়তোবা 
ভাবছিলেন পরিচয়টা না হলেই ভালো 
হত । তড়িঘড়ি করে বললেন, এগুলো 
তাদের আসল নাম নয়। একথা বলে 
তিনি দুটি ইসলামী নাম বললেন । নাম 
দুটো আসলেই সুন্দর । আমি বললাম, 
মামা তাদের ইসলামীক নামগ্ডলো 
খোদাই করে সযত্বে আলমারীর ভিতর 
রেখে দিবেন যাতে নষ্ট না হয়। আমার 
মামার মতো এরকম হাজারও মামা 
আছে যাদের অবস্থা এরকম করুণ 
ইদানিংকালে দেখা যায়, আধুনিক বাবা 
মা সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে 
একাধিক নাম ব্যবহার করে থাকে 
ইসলাম এটাকে নিষেধ করেনা । কিন্তু 
একাধিক নাম রাখার ক্ষেত্রে মুসলমান 
যে পদ্ধতি অবলম্বন করছে এটাকে 
ইসলাম সমর্থন করে না। অর্থাৎ তারা 
যে নাম রাখে এর দ্বারা বোঝার উপায় 


নাম রাখে ডায়রিতে জন্ম তারিখের 
পাশে লিখে রাখার জন্য । কিন্তু তা 
কখনও ব্যবহার করে না। অবস্থা আজ 
এরকম হয়েছে যে, মুসলমানদের 
পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে ইসলামের 
কোন নিদর্শন নেই, তাদের চেহারার 
মধ্যে কোন নিদর্শন নেই, নামের 
মধ্যেও যদি কোন নিদর্শন না থাকে 
তাহলে অপরিচিত এলাকায় মৃতুবরণ 
করলে তাকে কি ইসলামের 
নিয়মানুসারে দাফন করা হবে নাকি 
চিতায় নিয়ে জীলানো হবে? 

হাকীমুল উম্মত মুজান্দিদুল মিল্লাত 
হযরত শাহ আশরাফ আলী থানভী 
রহ. লিখেছেন, একজন কোটিপতি 
ল্যান্ড প্রোপার্টির মালিক ট্রেন যোগে 
সফর করার মনস্থ করল। একাকী 
সফর করাটা কঠিন বলে একজন 
খাদেমকে সঙ্গে নিল। খাদেমসহ 
ষ্টেশনে পৌছার পর নিজের জন্য ফার্স্ট 
ক্লাশে সিট বুকিং দিল আর খাদেমের 
জন্য দিল থার্ড ক্লাশে । খাদেম সমস্ত 
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মালপত্র মালিকের অডুত্ধঃসবহঃ 


জালানো যায় না। এ হিন্দু কুলি 


(কামরা) এ নিয়ে আসার পর মালিক 
বললো, তোর জন্য ফার্স্ট ক্লাশে কোন 


তাদের এ হাঙ্গামা দেখে এগিয়ে 
আসে। তাদের কথা শুনার পর সে 


সন্তানের তৃতীয় হক হলো, সন্তানকে 
নীতি, নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও ইসলামী 
শিক্ষা প্রদান করা। আজ দুখের সাথে 


সিট বুকিং দেয়াহ য়নি। থার্ড ক্লাশের 


বলে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে আমি তাকে 


বলতে হয় দিন যত গড়াচ্ছে সন্তান 


অমুক সিট বুকিং দেওয়া হয়েছে, তুই 


নাম জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে 


তার পিতা-মাতা থেকে এ হকটি 


ওইখানে যা। আর শোন, আমি অমুক 


বলছিল আবদুর রহমান। আর আবদুর 


স্টেশনে নামব। ওই স্টেশনে পৌছার 
পূর্বেই আমার নিকট চলে আসবি। 
বেচারা খাদেম নিজের আসন গ্রহণ 


রহমান কোন হিন্দু লোকের নাম হতে 
পারে না। শুধুমাত্র মুসলমানেরই এ 
রকম নাম হতে পারে । এ কথা শুনার 


করার পর মুহূর্তেই নিদ্রায় বিভোর হয়ে 
যায়। ওদিকে মালিকের শুরু হয়ে যায় 
ডায়রিয়া। অতিরিক্ত পায়খানা হওয়ার 
কারণে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে । 
উক্ত 41777 719//-এর লোকজন 
ভাবলো, লোকটির যে অবস্থা গন্তব্যে 
পৌছার পূর্বেই হয়ত বা মারা যেতে 
পারে। এজন্য তাকে স্টেশনে 
নামিয়ে দেয়া হয়। উক্ত স্টেশনে যারা 
নামে তারা যে যার গন্তব্যে চলে যায়। 
কিন্ত ওই কোটিপতি ল্যান্ড প্রোপার্টির 
মালিক অধিক দুর্বলতার কারণে 
কোথাও যেতে পারেনি । একজন হিন্দু 
কুলি তার নিকট এগিয়ে আসে । কিন্তু 
সেবা শশ্রুষধা করার আগে ভাবল 
লোকটি আমার স্বধর্মী কিনা জানা 
দরকার । কারণ ভিন্ন ধর্মীয় হলে কথা । 
আর মুসলমান হলে তো কোন কথাই 
নেয়। কারণ সে জাত শক্র। তাই সে 


পর মুসলমানরা তার লাশ কবর স্থানে 
নিয়ে দাফন করে। 
প্রিয় সুধী! লোকটির নামের মাধ্যমেই 


ভালোভাবে পাচ্ছে না। আপনাদের 
একটি রিপোর্ট জানাই, আজ থেকে 
প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বের শিক্ষিত 
লোকেরা আমাদেরকে বলতেন তোমরা 
হওয়ার পূর্বে স্কুলে দিও না। কারণ 
এখনও তার মস্তিস্ক পরিপক্ক হয়নি 


শুধু বোঝা গিয়েছিল সে একজন 
মুসলমান। যদি তার নাম জানা না 


যদি এখনই তোমার সন্তানকে স্কুলে 
পাঠাও তাহলে মানসিক সমস্যার 


যেত তাহলে তার লাশকে চিতার 


সম্মুখীন হতে পারে। তখন আমরা 


আগুন থেকে রক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ 
ছিল না। এজন্য রাসূলে করীম (সা.) 


দেখেছি, সন্তানের বয়স চার হলেই মা 
বাবা তাদের সন্তানকে অযু করিয়ে 


ও ওলামায়ে কেরাম ইসলামী নাম 
রাখার জন্য বলেছেন। 

সবচেয়ে সুন্দর নাম হলো, আবদুল্লাহ, 
তারপর আবদুর রহমান, আবদুর 
রহীম। আল্লাহর সিফাতী নামের পূর্বে 
১২ শব্দ বৃদ্ধি করে দিলেই সুন্দর নাম 


হয়ে যাবে । আউলিয়ায়ে কেরাম ও 
সাহাবায়ে কেরামের নাম সুন্দর । 

আমি আধুনিক কালের মা বাবাকে 
বলতে চাই, যদি তোমরা সুন্দর নাম 


কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কুলি 
শুনতে পারল না, পরবর্তীতে মুখের 
নিকট কান নিয়ে শুনতে পেল আবদুর 
রহমান । তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ 
করে অন্যত্র চলে গেল। ইতিমধ্যে 
লোকটি মৃত্যুবরণ করে। একে একে 
হিন্দু মুসলিম সবাই সেখানে একত্রিত 
হয় তার শেষ কার্য সমাধা করার জন্য 
হিন্দু মুসলিম উভয়ের মাঝে দ্বন্ধ সৃষ্টি 
হলো । হিন্দুরা বললো, তাকে চিতায় 
জ্বালানো হবে। কারণ সে হিন্দু 
অধ্যুষিত এলাকায় মৃত্যুবরণ করেছে 
মুসলমানরা বললো, তাকে কবরস্থান এ 
দাফন করা হবে । কারণ সে এখানকার 
লোক নয়। সে একজন মুসাফির ভিন্ন 
জায়গা থেকে এসে (১০ করেছে 
আল্লাহর জমিনে কোন 
বান্দাকে সন্দেহ রি হয়ে চিতায় 


খুঁজে না পাও, তাহলে বাবার নামেই 
সন্তানের নাম রাখ । আধুনিক বন্ধুগণ 
হয়ত বলতে পারেন, পিতা-পুত্রের 
একই নাম কিভাবে রাখা যায়? আমি 
তাদেরকে বলতে চাই, সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে এরকম নামের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তারা বলতে পারে 


হাতে নূরাণী কায়েদা, আমপারা ধরিয়ে 
নিকট পাঠিয়ে দিত। বাচ্চারা সেখানেই 
কুরআন তেলাওয়াত, দুআ, গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়াবলী 


ফেলত । ইসলামী আচার-ব্যবহারের 


রাখ তাহলে তো সে বড় ডিঘ্রিধারী 
হতে পারবে না। কারণ 750, 50. 
550,750 774, 744 আরও কত 
কি হতে হবে। তাই তাকে সাড়ে তিন 
বছর বয়সেই স্কুলে পাঠিয়ে দাও। 
এখন সমস্যা হলো, এত ছোট ছেলে 
কি সব বুঝে নিতে পারবে? সে তো 


এটাতো ১৪০০ বছর পূর্বের বিরতী। 


স্কুলে যেতে চাইবে না। উত্তরে তারা 


তাহলে আমি বলব তুমি কত বড় 


বলবে, সমস্যা কী? ছেলের মা তো 


আধুনিক হয়েছ? আমেরিকার 


আছে। তাকে সহকারে পাঠিয়ে দাও । 


প্রেসিডেন্ট বুশ। তার ছেলের নামও 


এভাবে তারা মুসলমানদের 


বুশ। বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল তারকা 


সন্তানদেরকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আর 


নেইমার তার ছেলের নামও নেইমার । 
সিনিয়র নেইমার ও জুনিয়র নেইমার। 
সুতরাং প্রয়োজন বোঝে পিতা-পুত্রের 
একই নাম রাখ । তারপরও এমন নাম 
রেখ না যা দ্বারা হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য 
করা যায় না। 


তাদের বড় অভিভাবক তার মাকে 
রাস্তায় বের করে তাকেও ধ্বংস করে 
দিচ্ছে। 

সম্মানিত সুধী! আমাদের দেশে কিছু 
জ্ঞানপাপী লোক আছে, আমাদের কথা 
শুনলে তাদের মধ্যে সাইক্লোন শুরু 
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হয়ে যায়। তারা আমাদের ব্যাপারে 
কটুক্তি করে বলে, মোল্লারা নাকি 


হলো ঘর। তোমাদের সব কাজ হলো 


14775 করিয়ে ইর্লশ মিডিয়ামে 


ঘরে। আল্লাহ বললেন, নারীদেরকে 


এদেশে অত্যুক্তি করে । আমি চ্যালেঞ্জ 


ঘরে থাকতে আর আমরা তাদের কাজ 


পড়িয়ে বিজাতিদের সাথে 
প্রতিযোগিতার গোল্ড মেডেল পেয়ে 


করে বলতে পারি, যে প্রকৃত আলেম 


নিচ্ছি ঘরের বাইরে । আল্লাহর হুকুম 


হয় সে কখনও অতুক্তি করতে পারে 
না। কারণ আমি জানি, বাংলাদেশের 


অমান্য করে কখনও শান্তির আশা করা 
যায় না। 


গোয়েন্দা যদি রিপোর্ট নাও করে 


সম্মানিত সুধী! সাড়ে তিন বছর বয়সে 


আমার এ আলোচনা আল্লাহ তাআলা 
[/:319652৩8/%544,০% 58৮65 
আমার বক্তব্য যদি অবাস্তব বা অসত্য 
হয় দুনিয়ার সরকারের কাছে জবাব 
দিহি করতে না হলেও আসমানের 
মালিকের কাছ থেকে মাফ পাওয়া 
যাবে না। এজন্য আমরা কটুক্তি করা 
শিখিনি আমরা বাজে বা অতিরঞ্জিত 
কথা বলতে শিখিনি। 

তবে আমাদের কথা তোমাদের বুঝে 
না আসার কারণ হলো, আমাদের ও 
তোমাদের বিষয় ভিন্ন। ডাক্তারের 
থিওরি যেমন প্রকৌশলী বোঝে না, 
আবার প্রকৌশলীর থিওরি ডাক্তার 
বোঝে না। তন্রপ আমাদের থিওরিও 
তোমাদের বুঝে আসবে না। 

আমাদের দেশের আইন হলো দুটি 
সন্তান নেয়া তবে সরকার এ ব্যাপারে 
বাধ্য করে না। চাই আপনি ৫-১০ 


সন্তানকে লেখা-পড়ার জন্য ইংলিশ 


নীতি-নৈতিকতা ভুলে গিয়ে ইসলামী 
শিক্ষা থেকে দূরে চলে গেলে চলবে 
না। এরপরও যদি কোন সন্তানকে 
নীতি- নৈতিকতা, শিষ্টাচার শিক্ষা না 
দাও তাহলে দেখ তোমার ঘরে যেন 


মিডিয়াম কেজি ও প্রি ক্যাডেট স্কুলে 
ভর্তি করা এগুলো খিস্টানদের চক্রান্ত 
আপনাদের কাছে আমার ঈমানী প্রশ্ন । 
আপনার সন্তানকে প্রাইমারি, হাই স্কুল 


এশির মত সন্তানের জন্ম না হয়। মনে 
রাখবেন আপনার সন্তানকে জাগতিক 
শিক্ষা দেয়ার পূর্বে যেন ইসলামী শিক্ষা 
দেয়া হয়। 


থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সকল 
ডিগ্রি অর্জন করালেন। এখন আপনিই 


সন্তানের চতুর্থ হক হলো, সন্তানকে 


বলুন, আপনার মেয়ে কি দুআয়ে 
কুনুত, দুআয়ে মাছুরা শিখার সুযোগ 


তোলার চেষ্টা করা। এ গ্নেহের মধ্যে 


পেয়েছে । এ সন্তান দেশের সব ডিগ্রি 
অর্জন করে বিদেশের ডিগ্রি অর্জন 


করানোর বিষয়টিও আছে। দুঃখের 
সাথে বলতে হয় আজকের আধুনিকা 


করার পর দেশে ফেরার সময় নাস্তিক 


মা তার সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে 


হয়ে ফিরবে । কারণ, সেই সাড়ে তিন 
বছর থেকে প্রায় ৩২ বছর পর্যন্ত এ 
সময়টাতে তাকে তো ইসলামী শিক্ষা 


চায়না । আমি সে মাকে প্রশ্ন করতে 
চাই। যখন এ সন্তান তোমার গর্ভে 
ছিল না তখন তোমার স্তনে দুধ ছিল 


দেয়াই হয়নি। তথাকথিত মা বাবাকে 
বলে যাই, জেনে রাখুন আল্লাহর বাণী: 
ও ৮৯১5 লা 55 (6 9৫ (৮ 
[৭:4১] 
আপনার সন্তান যদি জাহান্নামী হয় 


নেন,এতে কোন হস্তক্ষেপ করে না। 


তখন সে আল্লাহর নিকট আরজ করবে 


ধরে নিন কারও তিনটি সন্তান আছে। 


হে আল্লাহ! আজ এ দুর্দিনে আমার মা 


প্রত্যেকটি সন্তানকে স্কুলে যাওয়ার 


বাবাকে আমার সামনে উপস্থিত 


অভ্যস করতে অন্তত চার বছর লাগে। 


করেন। আমার মা বাবা আমাকে 


তাহলে এ তিনটি সন্তানকে স্কুলে 
যাওয়ার অভ্যস করতে একজন মায়ের 
টানা ১২ বছর লাগবে । 
এখন আপনারাই বলুন যে মা টানা ১২ 
বছর বাইরে গিয়ে অভ্যস্ত সে মাকে কি 
১২ বছর পর ঘরে রাখা সম্ভব হবে? 
কুরআনের বাণী: 
এ (৫ 9) ৯০3৬ 64 ৬৫12 
০3৮53 ও ০৬ ৩০৪ 
ঢা ২।৭]8৬১০% 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 
[৮:০১] 8৫652850785 
আসমানের বাণী দ্বারা নবীর স্ত্রীদের 
বলা হলো, তোমাদের অবস্থানস্থল 


জাগতিক শিক্ষা অর্জন করার জন্য দেশ 
থেকে বিদেশে প্রেরণ করেছে । কোটি 
কোটি টাকা ব্যয় করেছে। কিন্তু 
আপনাকে চেনার জন্য কখনও 
মাদরাসা-মাসজিদে পাঠাইনি। 

সন্তান বলবে, আমার মা বাবাকে 
তাদেরকে পা দ্বারা পিষ্ট করব। 
কারণ,তাদের জন্যই আজ আমাকে 
জাহান্নামে যেতে হচ্ছে। 

এজন্য আজ অভিভাবকদের বলতে 
চাই, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে 
ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পাগল হয়ে 
গেছ। পড়াতে পার আমাদের কোন 
আপত্তি নেই। কিন্ত 7974, 7474, 


না। যেহেতু তোমার গর্ভে সন্তান 
আসার পর তোমার স্তনে দুধ এসেছে । 
বুঝতে হবে এটা তোমার সন্তানের 
হকৃ। এরপরও যদি তুমি তোমার 
সন্তানকে বুকের দুধ না খাইয়ে 
ফাওডার খাওয়াও | তাহলে জেনে রেখ 
বৃদ্ধা বয়সে তোমাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে 
হবে। সুতরাং তুমি তোমার দায়িতৃ 
ভালোভাবে আদায় কর, তা না হলে 
পরবর্তী তোমাকে তার কুফল ভোগ 
করতে হবে। তখন তুমি হারে হারে 
টের পাবে। 

সন্তানের পঞ্চম হক হলো প্রাপ্তবয়স্ক 
দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ 
হকগুলো ভালোভাবে আদায় করার 
তওফীক দান করুন। আমীন । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৪ $5১55589৬ এজ 222 
“তুমি তোমার পরিবারকে নামায 
আদায়ের হুকুম করো এবং এর ওপর 
দৃঢ় থাক ।' !সুরা তাহা, ২০:১৩২/ 

অনুলিখন: মুহাম্মদ আবদুর রউফ 
দাওরায়ে হাদীস, জামিয়া পটিয়া ২০১৭ 
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মা-বাবা ছোট শব্দ, কিন্ত এ দুটি শব্দের 
সাথে কত যে আদর, ম্নেহ, ভালোবাসা 
রয়েছে তা পৃথিবীর কোন মাপমন্ত্ 
দিয়ে নির্ণয় করা যাবে না। মা-বাবা 
কত না কষ্ট করেছেন, না খেয়ে 
থেকেছেন, অনেক সময় ভালো 
পোষাকও পরিধান করতে পারেন নি, 
কত না সময় বসে থাকতেন সন্তানের 
অপেক্ষায় । সেই মা বাবা যাদের চলে 
গিয়েছেন, তারাই বুঝেন মা বাবা কত 
বড় সম্পদ । যেদিন থেকে মা বাবা 
দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন সেদিন 
থেকে মনে হয় কী যেন হারিয়ে 
গেল,তখন বুক কেঁপে উঠে, চোখ 
থেকে বৃষ্টির মত পানি ঝরে, কী 
শান্্নাই বা তাদেরকে দেয়া যায়! 
সেই মা বাবা যাদের চলে গিয়েছে 
তারা কি মা-বাবার জন্য কিছুই করবে 
না?। এত কষ্ট করে আমাদের কে যে 
মা-বাবা লালন পালন করেছেন তাদের 
জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? 


মা-বাবার মৃত্যুর পর 
আমলসুমহ 


হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল 


অবশ্যই আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে 
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত মা- 
এবং যে আমলের সওয়াব তাদের 
নিকট পৌছবে তা উল্লেখ করা হলো: 


১. বেশি বেশি দুআ করা 

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার 
পর সন্তান মা-বাবার জন্য বেশি বেশি 
দুআ করবে। আল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে দুআ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং কী দুআ করবো তাও 
শিক্ষা দিয়েছেন | আল-কুরআনে 
এসেছে, 

“হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি 
রহম কর, যেমন তারা আমাকে 
শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন ।”১ 


25522 ০5 ৬৩555 ও ৯৮ 

উ। 
“হে আমাদের রব, রোজ কিয়ামতে 
আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল 
মুমিনকে ক্ষমা করে দিন ।”২ 


(5: 3৮ 45৩০ 2 ৬৩22 2৩ ৮ ৬ 
8100৯ 5 ৬ঞতা 50) 
“হে আমার রব! আমাকে, আমার 
পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে 
এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন 
এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের 
আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না ।” 
মা-বাবা এমন সন্তান রেখে যাবেন 
যারা তাদের জন্য দুআ করবে । আবু 
হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


5. ২ 5৮ 5৪০ ৮125 21৮2121৮112 
০০ 31 এ এত ০০০) 17 


18১৯4০৮4935 
“মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় 
আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল 
বন্ধ হয় না। যথা- ১. সদকায়ে 
জারিয়া ২.এমন জ্ঞান-যার দ্বারা 
উপকৃত হওয়া যায় ৩. এমন নেক 
সন্তান- যে তার জন্য দুআ করে |” 


এছাড়া আল্লাহ রাববুল আলামীন 
পিতা-মাতার জন্য দুআ করার বিশেষ 


মূলত জানাযার নামায প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির জন্য 
দুআস্বরূপ। 
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২. দান-সাদকা করা, বিশেষ করে 
মা-বাবা বেঁচে থাকতে দান-সাদকা 
করে যেতে পারেননি বা বেচে থাকলে 
আরও দান-সদকাহ করতেন, সেজন্য 
তাদের পক্ষ থেকে সন্তান দান- 
সদকাহ করতে পারে। হাদীসে 
এসেছে, 
$:4 2 ১৩ 45৬৩০ 
০৮৬৫৩ ও এ তে 1 এ ৫৮৫ 
ও] পা এগ এ এঞ2 ভি 
1) 0 15৫৬৫ 
হযরত আয়েশা রোযি.) বলেন, জনৈক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার 
মা হঠাৎ মৃতুবরণ করেছেন। তাই 
কোনো অসিয়ত করতে পারেননি । 
আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার 
সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদকা 
করতেন। আমি তার পক্ষ থেকে 
সাদকা করলে তিনি কি এর সাওয়াব 
পাবেন? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন 
হ্যা, অবশ্যই পাবেন।” 
তবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সাদাকায়ে 
জারিয়া বা প্রবাহমান ও চলমান 
সাদাকা প্রদান করা । যেমন পানির কুপ 
খনন করা, নেলকুপ বসানো, দীনী 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, কুরআন শিক্ষার জন্য 
মক্তব ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, স্থায়ী 
জনকল্যাণমূলক কাজ করা । ইত্যাদি । 


৩. মা-বাবার পক্ষ 

থেকে সিয়াম পালন 

মা-বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি 

তাদের কোন মানতের সিয়াম কাযা 

থাকে, সন্তান তাদের পক্ষ থেকে 

সিয়াম পালন করলে তাদের পক্ষ 

থেকে আদায় হয়ে যাবে। আয়েশা 

(রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 

(সা.) বলেছেন, 
420926০৮৮০6 ৬৬৮ 


ওয়াজিব ছিল। তবে তার পক্ষ থেকে 
তার ওয়ারিসগণ রোযা রাখবে ।” 

অধিকাংশ আলেমগণ এ হাদীসটি 
শুধুমাত্র ওয়াজিব রোযা বা মানতের 
রোযার বিধান হিসেবে নির্ধারণ 
করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে নফল 
সিয়াম রাখার পক্ষে দলীল নেই । 


8. হজ বা উমরা করা 

মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ বা উমরাহ 

করলে তা আদায় হবে এবং তারা 

উপকৃত হবে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস (রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে 


এসেছে, 
এ ত। এ এও এরি ১০৪ র্ঘ 


৫6 এ 


25 ১০ এ এ 
৩ ১) 9 0৩৩ লর্ড ০৩০৪৩ ৪৪০ 
৩৪ ভি এপ 50৩ 4 অর্সি ও 

45690592006 %1১9 ৭293 
“জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আগমণ 


১৪৫ পর ঞ। ৫১০ ঠা 6 ০৪ 
52555905555 4৩০3 85ঠাঁ 
৩): ০ ০5 99 রর 
(62০50) 4648 রত তে 

ভা 
এ] ৮9) :০ ৫ রর এ রর 2 


রে 
রি 


রত 


148 90468 
“হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন একটি শিতযুক্ত 
দুম্বা উপস্থিত করতে নির্দেশ দিলেন, 
যার পা কালো, চোখের চতুর্দিক কালো 
এবং পেট কালো। অতঃপর তা 
কুরবানীর জন্য আনা হলো। তখন 
রাসূলুল্লাহ সো.) হযরত আয়েশা 
(রাঘি.)-কে বললেন, হে আয়েশা! ছুরি 


নিয়ে আস, তারপর বললেন, তুমি 
একটি পাথর নিয়ে তা দ্বারা এটাকে 


ধারালো কর। তিনি তাই করলেন। 


করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার 


তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছুরি হাতে 


মা হজ করার মানত করেছিলেন কিন্তু 
তিনি হজ সম্পাদন না করেই মারা 
গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ 
থেকে হজ আদায় করতে পারি? 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তুমি 
তোমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ কর। 
তোমার কি ধারণা যদি তোমার মার 
উপর খণ থাকতো তবে কি তুমি তা 
পরিশোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহর 
জন্য তা আদায় কর। কেননা আল্লাহর 
দাবি পরিশোধ করার অধিক 
উপযোগী ।৮* 

তবে মা-বাবার পক্ষ থেকে যে লোক 
হজ বা ওমরাহ করতে চায় তার জন্য 
শর্ত হলো সে আগে নিজের হজ- 
ওমরাহ করতে হবে । 


“যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল 
এমতাবস্থায় যে তার উপর রোজা 


তার সওয়াব দ্বারা তারা উপকৃত হবে। 
এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে, 


নিয়ে দুম্বাটিকে শুইয়ে দিলেন। পশুটি 
“বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি এটি 
মুহাম্মদ, তার বংশধর এবং সকল 
উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে কবুল 
কর।” এভাবে তিনি তা দ্বারা কুরবানী 
করলেন ।” 


৬. মা-বাবার ওয়াসীয়ত পূর্ণ করা 
মা-বাবা শরীয়াহ সম্মত কোন ওসিয়ত 
করে গেলে তা পূর্ণ করা সন্তানদের 
উপর দায়িতৃ। রাশীদ ইবনে সুয়াইদ 
আস-সাকাফী (রাযি.) বলেন, 


৫ 38:48 সে | 2:০০ ৩২ ১৪০] ৫ 
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“আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, 


বললেন, তখন আমরা আবদুল্লাহকে 


হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা একজন 
দাসমুক্ত করার জন্য অসিয়ত করে 
গেছেন। আর আমার নিকট কালো 
একজন দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “তাকে ডাকো । সে আসল, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন, 
“তোমার রব কে? উত্তরে সে বলল, 
আমার রব আল্লাহ। আবার প্রশ্ন 
করলেন, “আমি কে?' উত্তরে সে বলল, 
আপনি আল্লাহর রাসুল। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তাকে মুত 
করে দাও । কেননা সে মুমিনা।”» 


৭. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা 

মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভালো 
ব্যবহার করা, সম্মান করা, তাদেরকে 
দেখতে যাওয়াতাদেরকে হাদিয় 
দেওয়া। এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ 

ছে, 

০০৯৪ ৩ এ|| এ ১০ ০03৯ ৩ এ|। এ ৩০ 
৫ 29 হস্ত ৩42৭ 59 ১25 $ 
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গু (2 ্ৈ ০ 


পাঠ) 455 ক এ ৫2০ ৬০৮০ (০ 

এডি এ গিগা ঘ2] 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (রহ.) 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোযি.) থেকে 
বর্ণনা করেন, একবার মক্কার পথে 
চলার সময় আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর 
এক বেদুঈনের সাথে দেখা হলে তিনি 
তাকে সালাম দিলেন এবং তাকে সে 
গাধায় চড়ালেন যে গাধায় আবদুল্লাহ 
(রাযি.) উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার 
(আবদুল্লাহ) মাথায় যে পাগড়িটি পরা 
ছিলো তা তাকে প্রদান করলেন। 
আবদুল্লাহ ইবানে দীনার (রহ.) 


বললাম, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক! 
এরা গ্রাম্য মানুষ; সামান্য কিছু পেলেই 
এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়-(এতসব করার 
কি প্রয়োজন ছিলো?) উত্তরে আবদুল্লাহ 
(রাযি.) বললেন, তার পিতা, (আমার 
পিতা) ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) এর 
বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি, “পুত্রের জন্য 
পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভালো 
ব্যবহার করা সবচেয়ে বড় সওয়াবের 
কাজ [1:25 
মৃতদের বন্ধুদের সাথে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) এর আমলও আমাদেরকে 
উৎসাহিত করে। হযরত আয়িশা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, 
এ গন তু 619০0 
“রাসূলুল্লাহ সো.) যখনই কোন বকরী 
যবেহ করতেন, তখনই তিনি বলতেন, 
এর কিছু অংশ খাদীজার বান্ধবীদের 
নিকট পাঠিয়ে দাও ।”১১ 


৮. মা-বাবার আত্মীয়দের 
সাথে সম্পর্ক রাখা 
সন্তান তার মা-বাবার আত্মীয়দের 
সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে । হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) 
প্র পর পর 
47598 25৪ 2 রও এ ত তলা ৪) 
21921 
“যে ব্যক্তি তার পিতার সাথে কবরে 
সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভালোবাসে, 
সে যেন পিতার মৃত্যুর পর তার 
ভাইদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখে 1১২ 


৯. খণ পরিশোধ করা 

মা-বাবার কোন খণ থাকলে তা দ্রুত 
পরিশোধ করা সন্তানদের উপর 
বিশেষভাবে কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
খণের পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ 


গুরুত্ব দিয়েছেন। আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, 


5 রি ৯৮০৫ হ ০ 
1922; ৫০৮ 4505 21৩ এ ০০2 ] 2 22) 
(2 


“মুমিন ব্যক্তির আত্মা তার খণের সাথে 
সম্পৃক্ত থেকে যায়, যতক্ষণ তা তা 
তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয় | 
খণ পরিশোধ না করার কারণে 
জান্নাতের যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়; 
এমনকি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদও 
হয় । হাদীসে আরও এসেছে, 

(2:75 2:5 09521 ৫৫০ পর] 055 6) 
“যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার খণ পরিশোধ 
না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারবে না ।”৯ঃ 


১০. কাফফারা আদায় করা 
মা-বাবার কোন শপথের কাফফারা, 
ভুলকৃত হত্যাসহ কোন কাফফারা বাকী 
থাকলে সন্তান তা পুরণ করবে । আল- 
5252 2 2১০৫ ৬৬ 2 এ ৩ 
$5$৩ 87১5) টো 
যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে 
হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন 
দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত 
(রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা 
হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে 
তারা যদি সদাকা ক্ষেমা) করে দেয় 
(তাহলে সেটা ভিন্ন কথা)।”৫ 
আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে বর্ণনা 
করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
44986 3549 ৭9 
“যে ব্যক্তি কসম খেয়ে শপথ করার পর 
তার থেকে উত্তম কিছু করলেও তার 
কাফফারা অদায় করবে ।”** 
এ বিধান জীবিত ও মৃত সবার ক্ষেত্রে 
সমভাবে প্রযোজ্য । দুনিয়ার বুকে কেউ 
অন্যায় করলে তার কাফফারা দিতে 
হবে । অনুরূপভাবে কেউ অন্যায় করে 
মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন মৃত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা প্রদান 
করবেন। 
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১১. ক্ষমা প্রার্থনা করা 
মা-বাবার জন্য আল্লাহর নিকট বেশি 


১২. মান্নত পুরণ করা 
মা-বাবা কোন মান্নত করে গেলে 


বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা গুরুতৃপূর্ণ 
আমল । সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাআলা তাদের 


৮11 ০2০162৮৮৮85 22 
5৮ এ সত ০৮ ০৩ 522০৯ 2 ০৮ 
০৫,326: ৪৪৮ ০2 
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86249 1405: 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পর কোন 
বান্দাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন 
সে বলে হে আমার রব, আমি তো 
এতো মর্যাদার আমল করিনি, কীভাবে 
এ আমল আসলো? তখন বলা হবে, 
তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা 
্াদা তুমি 


বিষয়ে হযরত ওসমান (রাযি.) বর্ণিত 
হাদীসে এসেছে, 
1 ঞ এ ০১৫9 9:46 ০9 ৬৪ 


পেত 


০৪ ও 5 ও ৬৭ এ ৮৪ 


5০৫05 2 রর 2 (৫৯৫ 1953,221) 
5 0 
“হযরত ওসমান (োযি.) বলেন, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন এক মৃত 
ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার 
কবরের পারে দাড়ালেন এবং বললেন, 
“তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং 


সন্তান তার পক্ষ থেকে পূরণ করবে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, 
রে 3 ৫ রি ্ বা পু ১ 

(0 রে 
“কোন মহিলা রোযা রাখার মানত 
করেছিল, কিন্তু সে তা পুরণ করার 
ত পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল। এরপর তার 
ভাই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকট আসলে তিনি বলরেন, তার পক্ষ 
থেকে সিয়াম পালন কর ।”১ 


১৩. মা-বাবার ভালো 
কাজসমূহ জারি রাখা 
মা-বাবা যেসব ভালো কাজ অর্থাৎ 
মসজিদ তৈরি করা, মাদরাসা তৈরি 
করা, দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিসহ যে 
কাজগুলো করে গিয়েছেন সন্তান 
হিসাবে তা যাতে অব্যাহত থাকে তার 
ব্যবস্থা করা। কেননা এসব ভালো 
কাজের সওয়াব তাদের আমলনামায় 
যুক্ত হতে থাকে । হাদীসে এসেছে, 
.1409$ লা 05 2$ 2 এ ৪ ৬০) 
“ভালো কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ 
কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব 
পাবে।” 


221 রি ৪845৬ 


০ ৬45 ৬ এ ঢ ০৪ ৬৪ ও 


25১8 
“যে ব্যক্তির ইসলামের ভালো কাজ 
শুরু করল, সে এ কাজ সম্পাদনকারীর 


তার জন্য ঈমানের উপর অবিচলতা ও 
দৃঢ়তা কামনা কর, কেননা এখনই 
তাকে প্রশ্ন করা হবে ।”১৮ 

তাই সুন্নাত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে 
দেয়ার পর তার কবরের পার্শে 
কিছুক্ষণ দীড়িয়ে তার জন্য প্রশ্নোত্তর 
সহজ করে দেওয়া, প্রশ্নোত্তর দিতে 
সমর্থ হওয়ার জন্য দুআ করা। 


অনুরূপ সাওয়াব পাবে । অথচ তাদেও 
সওয়াব থেকে কোন কমতি হবে 
না।”২১ 


১৪. কবর যিয়ারত করা 
সন্তান তার মা-বাবার কবর যিয়ারত 
করবে । এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা- 
বাবা উভয়ই উপকৃত হবে । এ বিষয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


*৮5। 841৫2 22 ০ হর তত এ 
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“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত 
করতে নিষেধ করেছিলাম । অতঃপর 
মুহাম্মদের মায়ের কবর যিয়ারতের 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা 
কবর যিয়রাত কর, কেননা তা 
আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।”২২ 

কবর যিয়ারত কোন দিনকে নির্দিষ্ট 
করে করা যাবে না। কবর যিযারত 


095৮ 55554 এ পেুডি সা 
৩১৯৯২ ৫855 $ 09 4০: 

৪2] ধরেও এ এও 
“কবরবাসী মুমিন-মুসলিম আপনাদের 
উপর শান্তি বর্ধিত হোক । নিশ্চয় 
আমরা আপনাদের সাথে মিলিত 
হবো। আমরা আল্লাহর কাছে 


আপনাদের এবং আমাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি।”১৩ 


১৫. ওয়াদা করে গেলে 
তাবাস্তবায়ন করা 
মা-বাবা কারো সাথে কোন ভালো 
কাজের ওয়াদা করে গেলে বা এমন 
ওয়াদা যা তারা বেচে থাকলে করে 
যেতেন, সন্তান যথাসম্ভব তা 
বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। কুরআন 
মাজীদে বলা হয়েছে, 
রন তে শান 
“আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, 
নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে ।”৯ 


১৬. কোন গুনাহের কাজ 

করে গেলে তাবন্ধকরা 

মা-বাবা বেচে থাকতে কোন গুনাহের 
কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বন্ধ 
করবে বা শরীয়াহ সম্মতভাবে 
সংশোধন করে দেবে । কেননা হযরত 
আবু হুরায়রা (রাষি.) হতে বর্ণিত 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
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(5 
“এবং যে মানুষকে গুনাহের দিকে 
আহবান করবে, এ কাজ 
সম্পাদনকারীর অনুরূপ গুনাহ তার 
আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে । অথচ 
তাদ্রে গুনাহ থেকে কোন কমতি হবে 
না। 


১৭. মা-বাবার পক্ষ 
থেকে মাফ চাওয়া 
মা-বাবা বেচে থাকতে কারো সাথে 
খারাপ আচরণ করে থাকলে বা কারো 
উপর যুলুম করে থাকলে বা কাওকে 
কষ্ট দিয়ে থাকলে মা-বাবার পক্ষ থেকে 
তার কাছ থেকে মাফ মাফ চেয়ে নিবে 
অথবা ক্ষতি পূরণ দিয়ে দিবে। কেননা 
হাদীসে এসেছে, 

48 রা 4] | র্‌ 
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টিটি? 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তোমরা কি জান নিঃস্ব 
ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ বললেন, 
আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নেই সে 
হলো গরীব লোক। তখন তিনি 
বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে 
হলো গরীব যে, কিয়ামতের দিন 
নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে 
অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, 


অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে 
লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের 
রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে 
প্রহার করেছে। কাজেই এসব 
নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার 
নেক আমল নামা দিয়ে দেয়া হবে। 
এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে ।”২ও 
সুতরাং এ ধরনের নিঃস্ব ব্যক্তিকে মুক্ত 
করার জন্য তার হকদারদের কাছ 
থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া সন্তানের 
কর্তব্যের মধ্যে পড়ে । অল্লাহ তাআলা 
আমাদেরকে মা-বাবার জন্য 
আমলগুলো করার তওফীক দিন। 
] 


* আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৪ 

২ আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম, ১৪:৪১ 

২ আল-কুরআন, সূরা নূহ, ৭১:২৮ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 


৩, পৃ. ১২৫৫, হাদীস: ১৬৩১ 
এ আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৬৯৬, 
হাদীস: ১০০৪ 
৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৫, 
হাদীস: ১৯৫২ 
* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৮, 
হাদীস: ১৮৫২ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১৫৫৭, 
হাদীস: ১৯৬৭ 
৯ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. ১৯৯৩ রি.), খ. ১, পৃ. ৪১৮, 
হাদীস: ১৮৯ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৯৭৯, 


হাদীস: ২৫৫২ 
১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮৮৮, 
হাদীস: ২৪৩৫ 
*২ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. 
১১১৭৫, হাদীস: ৪৩২ 
ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল আল-আরাবিয়া, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮০৬, হাদীস: 
২৪১৩ 

* আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান 
- রা সুগরা, মাসির! 
এ ৭, পৃ ৩১৪, হাদীস: ৪৬৮৪ 
১ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৯২ 

, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২৬১, 
: ১৬৫০ 


** আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরদ, দারুল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. হ 
থ্রি, পৃ. ২৮, হাদীস: ৩৬ 
১৮ আল-বাষ্যার, আল-মুসনদ _ আল-বাহরুয 
যাখ্খার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, 
মদীনা সুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. ২, পৃ. 
৯১, হাদীস: ৪৪৫ 

** আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১৬১ পৃ- ৪৫৭২ হাদীস: ১২৬৪৫ 
২ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪১, ১ ২৬৭১ 
২ মুসলিম, আস-সহীহ, , খ, ২, পৃ. ৭০৪, 
হাদীস: ১০১৭ 

২২ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ১০৫৪ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. 
৪৯৪, হাদীস: ১৫৪৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৩৪ 

২৫ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২০৬০, 
হাদীস: ২৬৭৪ 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৬১৩, হাদীস: ২৪১৮ 


১৯৮৯ 


আমি ভয়ানক! অতি ভয়ানক! 
সৃষ্টির সবচে' ভয়ঙ্কর! 

আমি বিষাক্ত কীট-পোকাদের 
এক আবদ্ধ ঘর 

আমি কবর। 

আমি ক্ষুধিত বাঘের চে'ও হিংস্র; 
শিকারের লোভে চেয়ে থাকি। 


পাপিষ্ঠ মানবের রক্ত-মাংস খেয়ে; 
ক্ষুধা আর পিপাসা মিটাই। 
আমি পেতে চাই, তবু আরো 
বেশি পেতে চাই! 

আমি এক আধারের চর 

আমি কবর। 
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সমকামিতা কী? ধর্ম ও আইন 
কী বলেঃ বাচার উপায় কী? 


মুহাম্মদ আযীম ও মুহাম্মদ আল-মুনাজ্জিদ 


সমকামিতা বলতে আমরা সকলেই 
বুঝি একই সেক্স বা লিঙ্গের মানুষের 
প্রতি যৌন আকর্ষণবোধ করা 
লেসবিয়ান, গে দিয়ে আমরা মেয়ে ও 
ছেলেদের মাঝে সমকামিতা বুঝিয়ে 

রা 
যার দ্বারা সমলিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে 
প্রেম কিংবা যৌন আচরণ বোঝায় 
প্রবৃত্তি হিসেবে, সমকামিতা বলতে 
বোঝায় মূলত সমলিঙ্গের কোনো 
ব্যক্তির প্রতি জেগে ওঠা “এক যৌন, 
গ্নেহ বা প্রণয়ঘটিত এক ধরনের স্থায়ী 
স্বাভাবিক প্রবণতা* “এছাড়া এর দ্বারা 
এই ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে 
ওঠা ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিচিতি, 
এই ধরনের আচরণ এবং সমজাতীয় 
ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক সম্প্রদায়ের 
সদস্যতাও নির্দেশিত হয়। সহজ 
ভাষায় কোন ছেলের প্রতি ছেলের 
আকর্ষণ অথবা কোন মেয়ের প্রতি 
মেয়ের আকর্ষণকে সমকামিতা বলে। 


সমকামিতার ইংরেজি প্রতি শব্দ 
হোমোসেক্জুয়ালিটি, যা ১৮৬৯ সালে 


(খ)ট উভকামী: যারা নারী-পুরুষ 
উভয়ের প্রতি যৌন বাসনা অনুভব 


প্রথম ব্যবহার করেন 7271 747777 করে 


0%/০77) তার লেখা ছোট একটি 
আইনি পুভ্তিকায়। 177097195০4101 
শব্দটি গ্রিক হোমো এবং ল্যাটিন 
সেক্সাস শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 
সমকামীদের কয়েকভাগে ভাগে বিভক্ত 
করা যায়। যথা_ 

১. ০ বা পুরুষ সমকামী, 

২. 1.9517 বা নারী সমকামী, 

৩. 97971919 বা হিজড়া ও 

৪. 7/565%/61 বা দ্বৈত যৌন জীবন । 
হিজড়া আর বাইসেব্ুয়ালরা মূলত 
উভকামী তবে তাদের মধ্যে সমকামী 
বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকট থাকে । যৌন 
তাড়না বা প্রবৃত্তির ভিত্তিতে মানুষকে 
তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা- 
(ক) সমকামী: সমলিঙ্গের মানুষের 
প্রতি যারা যৌন তাড়না অনুভব করে। 


ব। 

(গ) বিসমকামী বা অসমকামী: যারা 
বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন 
তাড়না অনুভব করে। 
বিভিন্ন ধর্ম সমকামিতার ব্যাপারে কি 
বলেছে তা একটু আলোচনা করি। 
তিনটি ধর্মে সমকামিতার ব্যাপারে 
আলোচনা আছে এবং ওই তিনটি ধর্মে 
সমকামীতা পাপ। ধর্ম তিনটি হলো 
ইসলাম খ্রিস্টান ও ইনুদি। বাকী যত 
ধর্ম আছে সেখানে সমকামিতার 
ব্যাপারে নিষিদ্ধ বা প্রসিদ্ধতার ব্যাপারে 
আলোকপাত করা হয়নি। অর্থাৎ 
এটাকে পাপ বা পৃণ্য কিছুই বলা 
হয়নি। নিয়ে যে তিনটি ধর্মে 
সমকামিতার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে 
তার আর্ধশক আলোচনা করছি। 
ইসলামে সমকামিতা সম্পূর্ণ হারাম 
এবং এ ব্যাপারে র অনেক 
আয়াতে বর্ণনা দেয়া আছে। যদিও 
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কুরআনে এ কাজের শাস্তির ব্যাপারে 
সাজা কি হবে তার স্পষ্ট কিছু বলা 
নেই তবে অনেক হাদীসে শাস্তির 


স্মরণ কর লুতের কথা, তিনি তার 
কওমকে বলেছিলেন, তোমরা 
স্বজ্ঞানেই অশ্লীল কাজ করছ? তোমরা 


8750 ৪৯৪ ২ ০৩ ও 3০4 এ 
4৮%%01এ 


বিভিন্ন বর্ণনা আছে। আমি কিছুটা 


কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে 


লিখছি আপনাদের কাছে তথ্য 


থাকলেও আমায় জানাবেন । কুরআনে 
ত, 

205 ও 48 ৫60: 
০৩৩৯৩ 2৫) ০৫৯ ০৬ ৪৩ 
পু 2৫ 2221৮৪৮৫2৫১ টার 5529 
৩৯১৮৮ ৫৯ এত ০৪ ০092১৩১৪৯৫৪ 
“আর আমি লুতকে রাসূল হিসেবে 
প্রেরণ করেছিলাম । যখন সে স্বীয় 
সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন 
অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে 
সারা বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা 
তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন 
কর নারীদেরকে ছেড়ে। তোমরা 

নিশ্চিতই সীমালঙ্ঘনকারী ১ 
পরবর্তী আয়াতে তাদের ওপর শাস্তির 
ব্যাপারে বর্ণিত হয়, 
৩৫৫ ৫ 28674584595 
8৫5 
“এরপর ওদের ওপর (সমকামীদের) 
মুষলধারে (কঙ্কর) বর্ষণ করেছিলাম । 
অতএব অপরাধীদের পরিণতি কী 
হয়েছিল বুঝতেই পারছ ।”২ 
৬৬৩ ৩১৩৫০ ৬৫ ও ৩9 ওস্ 
৪৩৯৩৬৪৮৫৩৫১ ৩১ ৮৫ পট 
“সারা জাহানের মানুষের মধ্যে 
তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম 
কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা 
তোমাদের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে যাদের 
সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? 
বরং তোমর রব 
সম্প্রদায় |” 
5 2৬ ও 488 ৩6 8 ৬5 
322 ৩2882 02) এ এ 5০29৫ 
৩৮৪৫6৩৪০5৫৫ ৫ পর এ) 
2818868৩2৮5 0 ভি চিত 
চিন $ এ এড ৩৩০০ আটো 
৭5৮৪ ১০ 6০৮2 55 ৮১। ৮ ৪6 


শর্ত 


ত:৮৯:4%91। 9৮ ৭ 
8৯১৬০ ১০০ 


২ 

২ 

তত ৫ 
ও 


ফা 


'হযরত আবু সাইদ আল-খুদরী 


পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক (রাযি.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেন, 
বর্বর সম্প্রদায় । উত্তরে তার কওম শুধু “একজন পুরুষ আরেক পুরুষের 
যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক নারী আরেক 


এ কথাটিই বললো, লূত পরিবারকে 
তোমাদের জনপদ থেকে বের করে 
দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু 
পাকপবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর 
তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার 
করলাম তার স্ত্রী ছাড়া। কেননা তার 
জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত 
করেছিলাম । আমি ওদের ওপর (শাস্তি 
স্বরূপ কঙ্কর) বর্ণ করেছিলাম" 
৪ চির্ড 5820 29৮) (৫ এগ 
৯৩১৮৬৮৫ পঞ 42-155১৩১%৫ 
“আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ 
নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, 
তখন তারা বলল, আমরা লুতের 
জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস 
করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা 
অপরাধী ।% 

যখন আমার ফায়সালা কার্যকর করার 
সময় এলো, তখন ওই জনপদকে 
উলেঠ দিলাম এবং অবিরাম বর্ধিত 
হলো প্রস্তর ক্কর, যা সবই চিহতি 
ছিলো আগে থেকেই। 


হাদীসে সমকামিতার কি বর্ণনা 
আছে তার আংশিক বর্ণনা: 
ক এ| ০৬5০ 0:48 ০৯০৪ | ০৪ 
৩৩৮৮1৩৪০০৩০ 5 ৬০ 
.এ৫১১৯013 0500 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
বলেন (রাযি.), রাসুল (সা.) বলেন, 
“তোমরা যদি কাউকে পাও যে লুতের 
সম্প্রদায় যা করত তা করছে তবে 


হত্যা কর যে করছে তীকে আর যাকে 
করা হচ্ছে তাকেও ।”৬ 


:0 উর ০৪ ৪১4৫৭ ১৮০ 0 ১ 
3৩ ০০1 এ তা 2 ২ 
09 ৯৪ ও অসি হও এ নন 


:₹4৮ 


৫ 
9 


নারীর যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক পুরুষ 
আরেক পুরুষের সাথে অন্তত 
//702/2477127 না পরে একই 
চাদরের নিচে ঘুমাবে না। এক নারী 
আরেক নারীর সাথে কখনও অন্তত 
//70272477127 না পরে একই 
চাদরের নিচে ঘুমাবে না।”* 


ক 712,78 5৩ 2 2:55 2৬০ 
3) :246 1 120 8:53 28015 


৮ 


1০1 1 স৮০। ২ 7 সি: 
1 ০০ 
হ্িএ। 25:46 403 2155 ২! 


৫ 
৮০ ৫ 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, “এক 
পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে বা এক 
নারী আরেক নারীর সাথে ঘুমাতে 
পারবে না লজ্জাস্থান ঢাকা ব্যতীত। 
তবে ব্যতিক্রম করা যাবে শিশু আর 
পিতার ক্ষেত্রে।' রাসুল (সা.) তৃতীয় 
আরেকজনের কথা বলেছিলেন কিন্তু 
আমি ভুলে গিয়েছি।”৮ 


£ু 762 11০5০ 16 5 
91) 6 ঞ| ০৬5০ 9 : 


৬১ ০০৪ উপ ৫০৯৩ 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) 
বলেছেন, “আমি আমার কওমের জন্য 
সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আশঙ্কা 
করি সেটা হল লুতের কওম যা করত 
সেটা যদি কেউ করে... ।”৯ 
50 6৬ ১ 3০০৩৪ ৩%৪ 
45) :0$ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
বলেন, “অবিবাহিত কাউকে যদি 
সমকামিতায় পাওয়া যায় তাহলে 
তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে 


25১০ 


হবে। 


০১০ 
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1930 4 ইত 20 ১০ 455 ১ 
.4:0928203 ৪৪) 


অনুভব করতে পারে । ১ করিন্থীয় ৬:৯ 


বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের যৌন- 


সহবাস, তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) বলেন, 
নবী করীম সো.) বলেন, “যে কাউকে 


রাজ্যের অধিকার পাবে না। 


হোক, শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 
সমকামিতার ব্যাপারে বাংলাদেশের 


পবিত্র বাইবেল বলেছে, লোকেরা 


লুতের কওমের মতো করতে দেখলে 
যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে দু'জনকেই 
হত্যা কর 1১১ 
মুওয়াভা শরীফের হাদীসে এর শাস্তি 
বলা আছে পাথর মেরে হত্যা | 
ডি 41 450 46:46 ৭৮ ০ 
৮৪৬১০৮ এ শ6৬১৯৪০, 
৬১০০৯ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) 
বলেছেন, “অভিশপ্ত সে যে কিনা কোন 
পশুর সাথে সেক্স করে, আর অভিশপ্ত 
সে যে কিনা সেটা করে যা লুতের 
সম্প্রদায় করত ।”** 
এ ৫৪০ ৬ ৫০ তা 2৮৩ ৬] ৬৪ 
৮ 65 2৫ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) বলেন, আলী (রাযি.) তাঁর 
সময়ে দু'জন সমকামীকে 
দেন। আর হযরত আবু বকর (রাষি.) 
তাদের ওপর দেয়াল ধ্বসিয়ে দেন।”* 
পবিত্র কুরআনের প্রায় চৌদ্দ জায়গায় 
সমকামিতার কথা উল্লেখ রয়েছে 
বাইবেলে সমকামিতার আলোচনা 
তেমন ব্যাপক না হলেও আর্ধশক যা 
এসেছে তার সারমর্ম । 
সমকামিতা একরকমের পাপ (আদি 
পুস্তক ১৯:১-১৩; লেবীয় ১৮:২২; 
রোমীয় ১:২৬-২৭; ১ করিস্থীয় ৬:৯) 
রোমীয় ১:২৬-২৭ পদ সুনির্দিষ্টভাবে 
শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া 
এবং তাকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ 
সমকামিতার শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 
লোকেরা যখন অবিশ্বাসের কারণে পাপ 
করতেই থাকে, তখন ঈশ্বর “লঙ্জাপূর্ণ 
কামনার হাতে” তাদের ছেড়ে দেন যেন 
তারা আরও জঘন্য পাপে ডুবে যায় 
এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকার 
ফলে নিস্ষল ও নৈরাশ্যের জীবন 


পাপের কারণে সমকামী হয় (রোমীয় 


আইন কি বলে। বাংলাদেশ দগ্ডুবিধির 
৩৭৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 


১:২৪-২৭) এবং এটা তাদের 


স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষ, নারী বা 


নিজেদের পাপপূর্ণ ইচ্ছার পরিণতি 


জন্তর সাথে প্রকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে 


একজন ব্যক্তি সমকামিতার মত এমন 
সংবেদনশীল অনুভূতি নিয়ে জন্গ্রহণ 


যৌন সহবাস করেন, সেই ব্যক্তি 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা' দশ বছর পর্যন্ত 


করতে পারেঃ যেমন কেউ কেউ 
আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে এবং 
অন্যান্য পাপস্বভাব নিয়ে জন্গ্রহণ 
করে । তার মানে কিন্তু এ-ই নয় যে, 


কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং তদুপরি 
অর্থদণ্ডেও দপ্তিত হবেন। 

এ ধারায় বর্ণিত অপরাধীরূপে গণ্য 
হবার জন্য যৌন সহবাসের নিমিত্তে 


ওই ব্যক্তি তার পাপ স্বভাবের অধীনে 
নিজেকে চালাচ্ছে বলে তাকে ক্ষমা 
করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি রাগ বা 
উপ্বতা নিয়ে জনুগ্রহণ করে, তাহলে 
তাকে কি ওই রকম ইচ্ছার অধীনে 
থাকতে দেওয়া যায়? অবশ্যই দেওয়া 
যায় না! সমকামিতার ক্ষেত্রেও ঠিক 
একই কথা বলা যায়। 

যা হোক বাইবেল কিন্তু সমকামিতাকে 
অন্যান্য পাপের চেয়ে “বড়' বলে বর্ণনা 
করেনি । ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০ পদে যে 
পাপগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, 
সমকামিতা হচ্ছে সেগুলোর একটি, যা 
কিনা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে একজনকে 
দূরে রাখে। বাইবেল অনুসারে- 
ব্যভিচারী, প্রতিমাপূজক, খুনি, চোর 
ইত্যাদির মতোই সমকামীও উশ্বরের 
কাছে ক্ষমা পাবার সুযোগ পেতে 
পারে। তবে যারা যিশুকে উদ্ধারকর্তা 
বলে বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে, তাদের 
সকলকেই সমকামিতাসহ সকল 
পাপের উপরে বিজয়ী হওয়ার শক্তি 
দিতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন (১ 
করিস্থীয় ৬:১১; ২ করিস্থীয় ৫:১৭; ফিলিপীয় 


৪:১৩)। 


বর্তমান বেশে অনেক দেশেই 
সমকামিতাকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু 
বাংলাদেশে এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ 
এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ । শুধু তাই 
নয়, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক নিয়মের 


অনুপ্রবেশই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। 
19201707377. (777701701 
011271০29-- 777719127" 1091/7110711) 
115 ০7771217171157009/756 2291751 
1112 ০7৫27" 01 7101%76 17711 71 
71071, /197127 ০7" 27177121, 5/1211 
12 17471151120 171 
1771977597712711 1007" 115, ০7 7771 
1771977597712711 97 2117127 
025071191197 707 এ 12177 77110 
77100) 25062710 191571 72979, 71 
51120112150 0০ 1121912 1917716. 
1597917121197-- 227191771797  £5 
51110271110 ০9715171112 1712 
277101 17112700%756  7120255477 
19 1116 01167122 225071%2 77 11115 
5201707.1 

এ ধারার অধীনে সমলিঙ্গ মানুষের 
মধ্যে পরস্পর যৌন-সহবাস, পায়ুকাম 
এবং পশ্বাচার (পশুর সাথে নর বা 
নারীর পায়ু বা যোনিপথে সংগম) 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এ ধরনের 
অপরাধ স্বেচ্ছায় বা পারস্পরিক 
সম্মতিতে করলেও অপরাধ হিসেবে 
গণ্য হবে। 


বাঁচার উপায় 

এ ধরনের বিশাল পাপে জড়িত হওয়ার 
শাস্তি যে শুধু পরকালেই হবে তা নয়, 
বরং দুনিয়ার জীবনেও এ শাস্তির অংশ 
বিশেষ ভোগ করতে হয়। যদি 
সার্বক্ষণিক আফসোস ও চি 
এটাই তা লাভতি হিসেবে রে এর 
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সাথে যদি মারাত্বক রোগ-ব্যাধি 
সংযোগ হয়,_ যেগুলোর ব্যাপারে 


“ব্যভিচারকারী যখন ব্যভিচার করে 
তখন সে মুমিন অবস্থায় থাকে না ।”*৬ 


চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একমত যে তা 


তাই ঈমান যখন হৃদয়কে কর্ষিত 


লঙজ্জী যেন তোমাকে মাতা-পিতার 
কাছে খোলামেলা বলা থেকে বিরত না 
রাখে সে ব্যাপারে সতর্ক হও । 


সমকামীদের হয়ে থাকে, তাহলে তো 
আর কথাই নেই। প্রশ্ন নং ১০০৫০ 


করবে তোমার অন্তরাত্মা ও অনুভূতি 


বিয়ের ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা 


ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন আর 


থেকে এ ব্যাপারে আরো দিকনির্দেশনা 
নেবে বলে আশা রাখি । 


তাওবা করতে হবে। আল্লাহর দিকে 
ফিরে যেতে হবে । অতীতে যা করেছ 
তার জন্য লজ্জিত হতে হবে । বেশি- 
বেশি দুয়া করতে হবে এবং 
কায়মনোবাক্যে আকুতি করতে হবে 
আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন। তিনি 
যেন এই বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পেতে 
সহায়তা করেন। নিশ্যয় আল্লাহ 
আরাধ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
মেহেরবান এবং দুয়া কবুলে অধিক 
নিকটবর্তী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
2 ৮ এ ৩৬) ১58 এ ও 5৮ 2 
৪ 2৮৮) 7১851 
বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা 
নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, 
তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 
হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ 
মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু” 
তাই আল্লাহর সামনে পড়ে যাও। 
কাদো, নিজের মনকে বিগলিত করে 
অশ্রু“ ঝরাও, তোমার প্রয়োজন ও 


তুমি হারাম কাজ করতে সাহস পাবে 
না। আর মুমিন যদি একবার পড়ে যায় 
তাহলে সাথে সাথেই সে চৈতন্য ফিরে 
পায়। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের 
গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
এ 03 এট 22519156056 ৫) 
8১982182565 
“নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন 
করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে 
কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে 
তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। 
তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায় ।”১ 


তিন. রাসূলুল্লাহ (সা.) যুবসমাজকে যে 
উপদেশ দিয়েছেন তা পালন করার 
চেষ্টা করো। সেটা হলো বিয়ের 
উপদেশ যদি তুমি এ ব্যাপারে সক্ষম 
হও। তোমার বয়স কম বলে অজুহাত 
দাড় করিও না, কেননা কম বয়স 
বিয়ের প্রতিবন্ধক নয়; কখনো না। 
যেহেতু তোমার বিয়ে করা জরুরি, 
তাই তোমার বেলায় রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর নিম্োক্ত হাদীসটি বর্তাবে। তিনি 
বলেছেন, . 
দাহ ১6 ৪] 2৫ 
1৪ 2 তত 2 ৬০ লও 
৫৬১2 
“হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে 


দীনতা প্রকাশ করো। গুনাহ মাফ 
চাও। আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও 
বিপদমুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী হও। 


যত্বর করো । যখন এ-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে 
বেড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখেরাত 
উভয় জাহানের কামিয়াবি নিয়ে আসে। 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই, আল্লাহর 
তাওফিকের পর, বান্দাকে হারাম কাজ 
থেকে বাঁচায় । নবী সো.) কি বলেননি, 


25৮855264৫5. ০561 ১০ 
(02৬০ 2২3 5306৩ 21911 2533) 


বিয়ে করার ক্ষমতাসম্পন্ন সে যেন 
বিয়ে করে ফেলে। কেননা 

অধিক অবদমনকারী, যৌনাঙ্গকে 
অধিক হেফাজতকারী। আর যে তা 
পারবে না, সে যেন রোযা রাখে, এটা 
তার জন্য যৌন-উত্তেজনা 
দমনকারী ।১৮ 
তুমি নবীর এই উপদেশকে আকড়ে 
ধরো। এতে আল্লাহ চাহে তো মুক্তির 
উপায় পাবে। মাতা-পিতাকে এ 
ব্যাপারে খোলাখুলি বলে বিয়ের আগ্রহ 
ব্যক্ত করতেও কোনো সমস্যা নেই। 


করো। দারিদ্টকে ভয় পেয়ো না; 
আল্লাহ তার করুণীয় অভাবমুক্ত করে 
দেবেন। ইরশাদ হয়েছে, 
এতে ৩৪ ০৯৮০০ এ ৩০9 
244৮5585291 294 পে ৮৮4 ৩১-৮%2 
৪2:৮৮528 
“আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার 
অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল 
দাস-দাসীদের বিয়ে দাও। তারা 
অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্বহে 
তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। 
আল্লাহ প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী ।”৯৯ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) জানিয়েছেন যে, সৎ 
উদ্দেশে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ 
তাকে সাহায্য করবেন। 
এড 41 4১০০ 46:46 ৫258 তা 55 
3:4১৪5011 আও রম 


০ 2১6) 
লী 280 ভু ৩8৩00 এ 0০ 
9 উর 50 
“হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ 
তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেন, 
পরিশোধ করার সদিচ্ছা আছে এমন 
মুকাতেব দাস, ইজ্জতের পবিত্রতা 
রক্ষার ইচ্ছায় বিয়েকারী ব্যক্তি ।”২০ 


চার. যদি বিয়ে সম্ভব না হয় তাহলে 
আরেকটি সমাধান হল রোযা রাখা । 
তাহলে মাসে তিনদিন রোযা রাখার 
চিন্তা করছ না কেন? অথবা প্রতি 
সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার? রোযায় 
তো অনেক সাওয়াব রয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীসে কুদস তে 
বলেন 


গ 


48 ১৯9 052 
আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার 
নিজের; তবে রোযা ব্যতীত। নিশ্চয় 
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রি বার এবং আমিই এর 
প্রতিদান দেব ২ 
তাআলা রোযার বিধান দিয়েছেন মর্মে 


পরবর্তী পদক্ষেপকে তোমার সামনে 
সঙ্জিত করে উপস্থাপন করতে পারে । 
সে এই কর্ম সম্পাদনের জন্য এ-জন্য 
উদগ্রীব হয়ে পড়ে যে তুমি একবারের 


পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। 
ইরশাদ হয়েছে, 
-৫4৬-776506- 
৪৫ ৮6 0৩20 রি 
“হে উরি ভেরি ওপর রোযা 
ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা 
হয়েছে তোমাদের পূর্বব্তীদের ওপর । 
আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া 
হবে ।”২ 
রোযার মধ্যে প্রবৃত্তির টানে ছুটে যাওয়া 
থেকে যেমন রয়েছে সুরক্ষা, রয়েছে 
ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, 
নাফসের খায়েস ও আনন্দদায়ক 
বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার 
দীক্ষাও রয়েছে রোযায়। তাই রোযা 


জন্য হলেও তার ইচ্ছার সামনে 
নতজানু হয়েছে। 

ছয়, যখন গুনাহ করার মনস্কামনা সৃষ্টি 
হবে অথবা এই পাপে লিপ্ত হওয়ার 
জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভূত 
হবে, তখন স্মরণ করবে যে তোমার 
এইসব অঙ্সপ্রত্যঙ্গ কাল কিয়ামতের 
দাড়াবে। তুমি কি জান না যে 
অনপপ্রত্যঙ্গ, এই যৌবন ও উদ্যম 
তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার 
নেয়ামত? এই নেয়ামতকে পাপ 
অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যয় করলে, আল্লাহর 
আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধে যাওয়ার 
ক্ষেত্রে ব্যয় করলে, আল্লাহ প্রদত্ত 
নেয়ামতের কি শুকরিয়া আদায় হবে? 


রাখার ব্যাপার মনস্থির করো। আশা 


আরেকটি বিষয় আছে যে ব্যাপারে 


করা যায় আল্লাহ তোমার বোঝা 
হালকা করবেন। 


পচ. হারাম জিনিসে দৃষ্টি দেয়া থেকে 
নিজেকে সংবরণ করার ক্ষেত্রে কখনো 
অলসতা করবে না। যেমন- অশ্ীল 
ম্যাগাজিন, বিবন্্ব ছবি ইত্যাদি, যা 
মানুষকে উৎসাহিত করে, মনের মধ্যে 
খারাপ প্রভাব জিইয়ে রাখে । এসব 
থেকে আমরা সবাই আল্লাহর আশ্রয় 
চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা 
তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং 
তাদের লজ্ঞাস্থানের হিফাযত করবে। 
এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। 
নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে 
আল্লাহ সম্যক অবহিত 1৩ 
তোমার জেনে রাখা উচিত, যখন এই 
অবৈধ কাজ থেকে বিরত হওয়ার 
ক্ষেত্রে অবহেলা করবে, শয়তানকে 
সুযোগ করে দেবে যাতে সে এর 


তোমাকে সতর্ক হতে হবে, আর তা 
হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: 
০৯542228562 18৬০ 
82৯৯:21059586 25822 
62 28 ৫ চর শে ৩৬ 

(6৮৮৮ 64 
“অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের 
কাছে পৌছবে, তখন তাদের কান, 
তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের 


দেবে, আর তারা তাদের 


চামড়াগ্তলোকে বলবে, কেন তোমরা 
আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তারা 
বলবে, আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি 
দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি 
দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তারই 
প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে ।১ 
হাদীসে এসেছে, 
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হযরত আনাস (োযি.) বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ছিলাম 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হেসে উঠলেন এবং 
বললেন, “তোমরা কি জান, কি নিয়ে 
হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও 
তীর রাসূলই ভালো জানেন। “বান্দা 
তীর রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা 
নিয়েই হাসছি। বলবে, হে আমার রব! 
আপনি কি জুলুম থেকে আমাকে 
আশ্রয় দেননি? তিনি বলবেন, হ্যা 
অতঃপর বান্দা বলবে, তাহলে আমি 
নিজের ওপর নিজেকে সাক্ষী মানা 
ব্যতীত অন্য কারও সাক্ষীকে বৈধতা 
দেব না। আল্লাহ বলবেন, তুমি নিজেই 
তোমার ওপর সাক্ষী হিসেবে আজ 
যথেষ্ট, আর রেকর্ডসংরক্ষণকারী 
অতঃপর ব্যক্তির মুখ আটকে দেয়া 
হবে। তার অঙ্পপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে 
কথা বলো। তখন তারা তার আমল 
সম্পর্কে বলবে। তারপর তাকে এসব 
অতঃপর সে বলবে, তোমাদের ধ্বংস 


হোক, তোমরা নিপাত যাও 
তোমাদের জন্যই আমি শ্রম-মেহনত 
করতাম?” 


সাত. কখনো একাকী নিভৃতে থেকো 
না। কেননা একাকীত্ব যৌনবিষয়ে 
চিন্তা করা কারণ হতে পারে। আর 
তোমার সময়কে উপকারী বিষয়ে ব্যয় 
করতে সচেষ্ট হও। যেমন- সৎকাজ, 


রি? সস হীভিহ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, নামায 
ইত্য দ। 


আট. ফাসেক ও অসপপ্রবণ ব্যক্তিদের 
সঙ্গ ত্যাগ করো; যারা এসব বিষয়ে 
গুরুতু দিয়ে থাকে । যারা যৌনউত্তেজক 
কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, গুনাহকে 
যারা তুচ্ছভাবে পেশ করে এবং 
সেটাকে কর্মে পরিণত করতে নির্ভয় । 
ওদেরকে ছেড়ে তুমি সংলোকদের সঙ্গ 
নাও, যারা তোমাকে আল্লাহর কথা 
স্মরণ করিয়ে দেবে। তার আনুগত্যের 
ব্যাপারে তোমাকে সহায়তা দেবে। 


50৫ 
“মানুষ তার বন্ধুর দীনের ওপর থাকে, 
অতঃপর কার সাথে বন্ধুত করছ তা 
বিবেচনা করে নাও ।”২৬ 


নয়. যদি ধরে নিই যে দুর্বলতার এক 
মুহূর্তে তুমি পাপে নিপতিত হয়েছ তবে 
আমার পরামর্শ থাকবে তুমি আর 
ওদিকে যেও না, বরং ষুংত শক্তভাবে 
তওবা করো । আশা করি, তুমি ওই 
লোকদের দলভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে 
আল্লাহ বলেছেন, 
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অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে 
আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর 
তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর 
আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? 
আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা 
তারা বার বার করে না।”২৪ 
তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 
হয়ো না। হুশিয়ার থাকো, শয়তান 
যেন তোমার ওপর আধিপত্য বিস্তার 
করতে না পারে। তোমাকে যেন 


তোমার গুনাহ কখনো ক্ষমা করবেন 
না; কেননা আল্লাহ তওবাকারীর জন্য 
সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। 


* আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, 
৭:৮০-৮১ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৮৪ 

ও. আল-কুরআন, সূরা আশ-শুআরা, 
২৬:১৬৫-১৬৬ 

৪ আল-কুরআন, সূরা আন-নামল, 
২৭:৫৪-৫৮ 

« আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবৃত, 
২৯:৩১ 
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আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৫৮, হাদীস: ৪৪৬২ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪১, 

হাদীস: ৪০১৮ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৪১, 

হাদীস: ৪০১৯ 

৯ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 

আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
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*২ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, দার 
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পৃ. ১৩৬, হাদীস: ২৪৭৫; (খ) মুসলিম, 
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আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৭৬-৭৭, হাদীস: ৫৭ 
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৯” (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. 
৩, হাদীস: ৫০৬৫; (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০১৮-১০১৯, হাদীস: 
১৪০০ 

+৯ আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৩২ 

২ (ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর 
_ আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১৮৪, হাদীস: 
১৬৫৫; (খ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা 
মিনাস-সুলান _ আস-সুনানুস সুগরা, 


হলব, সিরিয়া, খ. ৬, পৃ. ৬১, হাদীস: 
৩২১৮; গে) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, 
দারু কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৪১, হাদীস: 
২৫১৮ 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. 
২৬, হাদীস: ১৯০৪; (খে) মুসলিম, আস- 
সহীহ, খ. ২, পৃ. ৮০৬-৮০৭, হাদীস: 
১১৫১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 

উজ 095, ২৪:৩০ 
৪১:২১-২১ 

২৫ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২৮০, 
হাদীস: ২৯৬৯ 

২, আত-তিরমিধী, আল-জামিউিল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৮৯, হাদীস: 
২৩৭৮ 


২ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫ 


ইনকিলাব 

আলমগীর মুর 

একজীবনে রঙধনুতে আর কতো কী 
রঙ মাখাবো 

রঙিন সুখের স্বপন দেখে, আকুল মনে 
গড়বো না আর প্রণয়গাথার 
পঙ্ক্তিমালা 

এবার আমি পাল্টে যাবো 

নিজকে আমি পাল্টে নেবো । 
বিশ্বাসীদের রক্তপ্রোতে ভিজবে মাটি- 
মানচিত্র? 

দেখবো না আর মুক্তচোখে 

খেলবো এবার যুদ্ধখেলা 

দিপ্বিজয়ের 


] 
বুকের মধ্যে আগুন জ্েলে,প্রাণ পুড়িয়ে 
প্রেমিক হবো, এবার শুদ্ধ প্রেমিক 
হবো 
চোখধোয়া জল-বুকের তাজা রক্ত 
মেখে, 
রঙতুলিতে আঁকবো নতুন 
জীবনখাতা 


গ 


রক্তমাখা 
বিজয়গাথা!! 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৩৪৪৬৩৬ ৪৩৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011697081158)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.981159 


ঈমান-আকীদা 

সমস্যা: বিভিন্ন ওয়ায়েষগণের মুখে 
শোনা যায় যে, কিয়ামতের দিন রাসুল 
(সা.)-এর সাথে হযরত মারয়াম আ., 
হযরত মুসা_ (আ.)-এর বোন এবং 
ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে বিয়ে 
হবে। কথাটা কি ঠিক? বিস্তারিত 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 


ঈদগাহ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: তাফসীরে ইবনে 
কহীর, তাফসীরে রুহুল মাআনী, আল- 
বিদায়া ওয়ান-নিহায়াসহ বিভিন্ন 
কিতাবে উল্লেখ আছে যে, জান্নাতে 
রাসুল (সা.)-এর সাথে হযরত 
ইমরানের মেয়ে মারয়াম (আ.), 
হযরত মুসা (আ.)-এর বোন এবং 
ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকে বিয়ে দেওয়া 
হবে। কিন্তু এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো 
দুর্বল, তবে একাধিক সুত্রে বর্ণিত 
হওয়ার কারণে তা গ্রহণযোগ্য । আল- 


মুভ কবীর, হাদীস ৮০০৬; ফাতাওয়া 
য়া ১/১০৩-১০৪ 


তাহারাত- 
সমস্যা: বড় লেপ-তোশক ইত্যাদিতে 
যদি মানুষের পেশাব লেগে যায়, তবে 
পবিত্র করার উপায় কী? দয়া করে 
বাধিত করবেন। 
সিকান্দর মুহাম্মদ মোত্তাকী 


বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, যদি বড় 
লেপ-তোশকে মানুষের প্রস্রাব লেগে 
তা তিনবার ধোয়া এবং প্রত্যেকবার 


জানুয়ারি*১৮ 
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নিঙড়ানো; যদি সম্ভব হয়। যদি এভাবে 


অযু করার পর কোন ইবাদত ব্যতীত 


ধৌত করার দ্বারা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা 


দ্বিতীয়বার অযু করা মাকরূহ বলেছেন। 


থাকে, তাহলে কোনো কিছুতে ঝুলিয়ে 
রেখে যেখানে নাপাকি লেগেছে 


তাই গোসলের পূর্বে অযু করা সুন্নত। 
কিন্তু গোসলের পরে অযু করা 


সেখানে পানি ঢেলে দেবে । পানি ঝরে 
গেলে পুনরায় পানি ঢালবে। এভাবে 
তিনবার করে ধুয়ে ফেললে এবং 
নাপাকির প্রভাব অর্থাৎ চিহ্ন বা দুর্গন্ধ 
রি হয়ে গেলে তা পাক হয়ে যাবে। 
দু রউঠ লর তার 
সমস্যাঃ আমি প্রায় সময় গোসল করার 
পর নাপাক কাপড়চোপড় ধৌত করি 
বিধায় পুনরায় ভাল করে ওযু করে 
থাকি। এ সন্দেহে যে, আমার হাতে 
পায়ে বা মুখে যেন নাপাকি লেগে না 
থাকে। কিন্তু আমার এক বন্ধু বলল, 
আমার এই কাজটি নাকি বিদআত 
হচ্ছে! সুতরাং আমাকে এই মাসআলার 
সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 

বৃ-পাথুরিয়া, নাটোর 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত সুরতে তথা 
গোসলের পর নাপাক কাপড়-চোপড় 
ধোয়ার কারণে নাপাক পানির যে ছিটা 
শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে লাগার কথা বল 
হয়েছেতা অযু ভঙ্গের কারণ নয় 
সুতরাং যে অঙ্গে নাপাক পানির ছিটা 
লেগেছে শুধুমাত্র সেই অঙ্গ ধুয়ে 
ফেলাই যথেষ্ট । এর জন্য পুনরায় অযু 
করার প্রয়োজন নেই। আর যদি 
পুনরায় অযু করা হয়, তাহলে এটা 
অপচয় বলে গণ্য হবে । আর ইসলামি 
শরীয়তে অপচয় করা. নিষেধ 
আমাদের ফুকাহায়ে হানাফী একবার 


মাকরাহ। তিরমিযি _১/১৯; রদ্দুর মুহতার 
১/২৪১; ফতহুল কাদির ১/২৭; মজমাউল 
আনহুর ১/১০ 


সালাত-নামায 


হিন্দিয়া সমস্যাঃ আমাদের দেশে সাধারণত 


দেখা যায়, হাফেযরা তারাবীর নামায 
পড়িয়ে তার বিনিময় হিসেবে বেশ কিছু 
টাকা নিয়ে থাকে । এখন প্রশ্ন হল, 
কোনো অবস্থায় তারাবীর নামায 
পড়িয়ে বিনিময় হিসেবে কিংবা হাদিয়া 
হিসেবে টাকা গ্রহণ করাটা জায়েয 
আছে কি না? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মুহাম্মদ এহতেশামুল হক 
শরয়ী সমাধান: ফুকাহায়ে কেরাম এ 
ব্যাপারে একমত যে, “উজরত 
আলাত-তাআত* তথা ইবাদতের 
বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই । তবে 


যেমন- দীন শেখানো, ইমামতি করা, 
মুয়াজিনি করা। এগুলো ছাড়া আর 
কোনো ইবাদতের পারিশ্রমিক নেয়া 
বৈধ নয়; যেমন কুরআন পড়ে ঈসালে 
সওয়াব করে এবং তারাবীহ পড়িয়ে 
কেননা, এগুলো এমন কোনো 
“জরুরতে দীন'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা 
না হলে দীনের বড় ক্ষতি হয়ে যাবে 
সুতরাং তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া 
ও দেওয়া কোনোটাই জায়েয নেই 


7) আত্তার্তহীদ ৩৩ 
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টাকাদাতা ও টাকাগ্রহীতা সমান 
গোনাহ্গার হবে। সূরা আল-বাকারা: 8১: 
বায়হাকী ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৯/৭৭ 

সমস্যাঃ আরবদেশে দেখা যায়, 
মাগরিবের আযান হয়ে যাওয়ার পর 
দুই রাকাত নামায সবাই পড়ে থাকেন, 
কিন্ত আমাদের দেশে ওই দু'রাকআত 
পড়া হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যে 
আদায় করছেন তা সহীহ হাদীসে 
আছে কি না? এবং আমরা আদায় 
করলে কোনো সওয়াব পাব কি না? 
হাদীস শরীফের আলোকে জানতে 


শরয়ী সমাধান: মাগরিবের আযানের 


শরয়ী সমাধান: সিজদায়ে তিলাওয়াত 
নামাযের বিশেষ একটা অংশ 


বর্ণিত হয়েছে যে, সিজদায় মাটিতে পা 
রাখা ফরজ । তাই এক পা বা পায়ের 


আদায় করতে হলে নামাযের সকল 


কিছু আঙ্গুল কিছুক্ষণের জন্য হলেও 


শর্ত অর্থাৎ শরীর, কাপড়, নামাযের 
জায়গা পাক হওয়া; কিবলামুখী হওয়া; 


সতর ঢাকা, নিয়ত করা জরুরি। এর 


মাটির সাথে লেগে থাকলে সিজদা হয়ে 
যাবে । তবে উভয় পায়ের কোনো অংশ 
পুরো সিজদাজুড়ে যদি মাটিতে রাখা না 


কোনো একটি পাওয়া না গেলে 


হয়, তাহলে সিজদা হবে না এবং 


সজদায়ে তিলাওয়াত সহীহ হবে না 
সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার 


নামাযও শুদ্ধ হবে না। ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১/৭০; রদ্দুল মুহতার ২/১৩৫; 
ফতহুল কাদির ১/২৬৫; হেদায়া ১/১৯ 


সমস্যা: নামাযে উভয় সিজদা দেওয়া 


তিলাওয়াত করলে বা শুনলে উত্তম হল 
সাথে সাথে তা আদায় করে দেওয়া 
আর যদি পরবর্তীতে আদায় করা হয়, 
তখন %5 415 6৫ 4898৮ (55 ০৮ 
দুআটি পড়া উত্তম। আদায়ের সময় 
নামাযের মত পাক-পবিত্র হয়ে নিয়্যত 


পর সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত নফল পড়ার 
পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় ধরনের বিশুদ্ধ 
হাদীস রয়েছে। ইমাম আহমদ (রহ.) 


করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে হাত 
ওঠানো ছাড়া “আল্লাহু আকবর" বলে 
সোজা সিজদায় চলে যাবে এবং 


পক্ষের হাদীস গ্রহণ করেছেন, তাই 
আরবদেশে এই আমল দেখা যায়। 
কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক 


মাযহাবে তা না করা উত্তম। কেননা, 
অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস না পড়ার পক্ষে 
রয়েছে। রাসুল (সা.), খোলাফায়ে 
রাশেদীন ও জমহুর সাহাবায়ে কেরাম 
মাগরিবের নামাযের পূর্বে কোনো নফল 
নামায পড়েননি । এলাউসসুনান ২/৬৭- 
৭৬; মারাকিল ফালাহ পৃ. ১২১ 

সমস্যাঃ অনেকে বলে থাকেন যে, 
সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায়ের জন্য 
অজু করা, কিবলামুখী হওয়া, জায়গা 
পাক হওয়া ইত্যাদি শর্ত নয়। বরং যে 
অবস্থায় আয়াতে সিজদা পড়ে বা 
শোনে সে অবস্থায় মাথাকে নত করার 
মাধ্যমে আদায় করলে আদায় হয়ে 
যাবে । এ ধারণা কতটুকু সঠিক? এবং 


নামাযের সিজদার মতো 3 ০৮. 
(৭। পড়ে সিজদা থেকে উঠে যাবে 
এক্ষেত্রে সালাম ফেরাতে হবে না 
তমনিভ কোনো ব্যক্তি যদি বসে 
বসে “আল্লাহু আকবর বলে সিজদা 
আদায় করে তবুও আদায় হয়ে যাবে 
কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি 
নামাযের ভিতরে আয়াতে সিজদা 
তিলাওয়াত করা হয়, তখন যেখানে 
আয়াতে সিজদা শেষ হবে, সেখানেই 
“আল্লাহু আকবর" বলে সোজা সিজদায় 
চলে যাবে। সিজদাতে কমপক্ষে 
তিনবার ১9 ৫ ৩৬৩ পড়ে 
“আল্লাহু আকবর" বলে সিজদা থেকে 
যাবে। এটাই তিলাওয়াতে 
সিজদার উত্তম পদ্ধতি । বাদায়েউস 
সানায়ে _১/১৮৬: খুলাসাতুল ফাতাওয়া 
১/১৮৯ য়া ১/১৩৫ 
সমস্যাঃ সিজদা অবস্থায় কারো উভয় 
পা যদি মাটি থেকে উঠে যায়, তার 
নামায সহীহ হবে কি না? অনুগ্রহ করে 


সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার 
পদ্ধতি কী? জানালে অত্যন্ত আনন্দিত 


হব। 
রিদুয়ানুল হক শামসী 
জানুয়ারি*১৮ 


জানিয়ে বাধিত করবেন। 


আবদুর রহমান 


ফরয, না একটা ফরয এবং অপরটা 
ওয়াজিব? এক ইমাম সাহেব বলেছেন, 
কেবল প্রথম সিজদাই নাকি ফরয আর 
দ্বিতীয়টা নাকি ওয়াজিব। ইমাম 
সাহেবের কথা সঠিক কি না? 
এইচএম আবদুল্লাহ 
চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইমাম সাহেবের কথা 
ঠিক নয়। সকল ফুকাহায়ে কেরামের 
এঁকমত্যে নামাযে প্রতি রাকাতে উভয় 
সজদাই ফরয । ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭০ 


জানাযা-দাফন 

সমস্যাঃ জানাযার নামাযে শেষ 
তাকবীরের পর সালামের আগে বা 
পরে হাত ছাড়ার সঠিক পদ্ধতি কী? 
সাধারণত নিয়ম হল সলামের পর হাত 
ছেড়ে দেওয়া, কিন্ত একজন আলেম 
সাহেব বলেছেন যে, শেষ ত রর 
পর আগে হাত ছেড়ে দিবে পরে 
সালাম ফিরাবে। এখন আমার জানার 
বিষয় হল উক্ত আলেম সাহেবর কথা 


সঠিক কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 

আয়াতুল হক 

পেকুয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: জানাযার নামাযে শেষ 
তাকবীরের পর হাত কখন ছেড়ে দেয়া 


তবে আগে হাত ছেড়ে দিয়ে এর পর 
সালাম দিয়ে নামায শেষ করা উত্তম 
কেননা অধিকাংশ ফুকহায়ে কেরামের 


শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
মাযহাবে অধিকাংশ ফতওয়ার কিতাবে 


সরাসরি বর্ণনা এ নিয়মের পক্ষে 
পাওয়া যায়। ফতওয়ায়ে শামী ২/৯৮- 


[ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ফা।তা।ও।য়া 


১৮৮; ফতহুল কাদির ১/২৫০; খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া ১/২৫৫ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যা: আমি একজনকে টাকা দিলাম, 
সে শ্রম দেবে, এভাবে ব্যবসার চুক্তি 
হল। অথবা একজনের সাথে আমার 
চুক্তি হল, আমি তোমাকে এক লাখ 
টাকা দেব, তুমি তাতে যত ইচ্ছা 
মুনাফা করতে পার; তবে আমাকে এক 
বছর পর দুই লাখ টাকা দিতে হবে। 
দাতা এবং গ্রহীতা উভয়জন সম্মত 
হলে লাভ গ্রহণ করা যাবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন । 


আবদুল গফুর 

শি বি কেন্দ্র, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধানঃ আপনি প্রশ্নে যে 
ব্যবসায়িক চুক্তি ও মুনাফা অর্জনের 
পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তা নাজায়েয 
ও সুদ। কারণ এ ধরনের ব্যবসায়িক 
চুক্তি মুদারাবার মধ্যে হয়ে থাকে । আর 
মুদারাবা হল, যে ব্যবসায় লভ্যাংশ 
হারাহারি বন্টনের শর্তে একপক্ষ পুঁজি 
সরবরাহ করে, আর অপরপক্ষ ব্যবসার 
যাবতীয় উদ্যোগ ও শ্রম ব্যয় করে। 
কোনো এক পক্ষ লভ্যাংশে নির্দিষ্ট অঙ্ক 
নির্ধাণ করলে তা সুদের অন্তর্ভূক্ত 
হবে। এ ধরনের কারবারে শ্রমদাতা 
ত কোনো ক্রটি ব্যতিরেকে 


সমস্যাঃং ক. বিভিন গবেষণায় 
নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, “পেপসি 


ফতোয়া দেয়া যাবে না। তাই প্রশ্নে 
উল্লেখিত কোকাকোলা ও পেপসিতে 


ও কোকাকোলায় রয়েছে শুকরের রক্ত, 


হারাম জিনিসের মিংমিশ্রণের ব্যাপারে 


চর্বি ও নাড়িভুড়ি। আর অন্যান্য 
কোমল পানীয়তে রয়েছে ০.২% হারে 
মদ (এলকোহল)। ইসলামধর্মে 


যতক্ষণ না কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 
পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার 
ব্যাপারে হারাম ফতোয়া দেওয়া যাবে 


শুকরের সবকিছু খাওয়া ও মদ পান 


না। তবে সর্বাবস্থায় এ সকল 


করা জঘন্য হারাম । ইহা জানার পরও 
কোনো আলেম, মুফতি বা পীর সাহেব 
এগুলো (কোমল পানীয়) যদি প্রকাশ্যে 
পান করে তাহলে তার পেছনে নামা 
পড়লে নামায কি হবে? ইসলামি 
শরীয়াহ এরূপ ব্যক্তিকে কী বলে 


খ. যেসব ওয়াজ-মাহফিলে ফটো 

তোলা হয় বা ভিডিও করা হয় এসব 
ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ করা কি 
বৈধ হবে? এবং ঘরে ঘরে, দোকানে 
বা অফিস-আদালতে নেতা-নেত্রীর ছবি 
আমীরের ছাবি রাখা কেমন 


মতবাদের আলেম-মুফতিরা জঘন্য 
কাফের। যারা কাদিয়ানিদেরকে 
মুসলমান বলবে তারাও কাফের। 


স্বাভাবিক কারণে যদি ব্যবসায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সে ক্ষতির পরিমাণ 


জেনেশুনে যারা কাদিয়ানি আলেমদের 
পেছনে ইকতিদা করে নামায পড়বে 


যদি লভ্যাংশের সমপরিমাণ কিংবা তার 
চেয়ে কম হয়, তাহলে উভয়পক্ষ 
ভ্যাংশ যে হারে বন্টনের শর্ত থাকবে 
সে হারে প্রত্যেকেই ক্ষতির দায়ভার 
বহন করবে। কিন্ত যদি ক্ষতির 
পরিমাণ লভ্যাংশ ছেড়ে মূলধনের 
মধ্যেও হয়, তাহলে মূলধন থেকে যে 
পরিমাণ ক্ষতি হবে, তার দায়ভার শুধু 
পুঁজি যোগানদাতা বহন করবে। 
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি 
শরীয়তসম্মত হয়নি। বরং তা সুদী 
ব্যবসা হয়েছে। যা স্পষ্টভাবে হারাম ও 
নাজায়েয । কিতাবুল আসল ৪/১২৯; 


মাজমাউল আনহুর ৩/8৪৪-৪৪৫; কিতাবুল 
ফাতাওয়া ৫/২৮৫ 
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বিবিধ 
জানুয়ারি*১৮ 


তারাও কাফের। কারণ মুরতাদ ও 
কাফের ইমামের পেছনে নামায পড়াও 
নাকি কুফরি । ৫ম বার বললেন, যদি 
আমি মিথ্য বলি, তাহলে আল্লাহর গযব 
হোক আমার ওপর । প্রশ্ন হল, এটা কি 
সত্য ফতোয়া? 


যে, সাধারণ বস্তর ক্ষেত্রে শরীয়তের 
মূলনীতি হল, তা বৈধ ও পাক হওয়া । 
তবে কোনো পণ্যে হারাম বস্তর 
সংমিশ্রণ হওয়াটা যদি স্পষ্ট প্রমাণের 
দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকে, তখন তা 
হারাম ফতোয়া দেয়া যেতে পারে। 
কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের বশীভূত হয়ে 
কোনো জিনিসের ব্যাপারে হারাম 


সন্দেহযুক্ত বন্ত খাওয়া ও ব্যবহার করা 
থেকে দূরে থাকা উত্তম। শামী ১/২৮৩; 
মাহমুদিয়া ২৭/২২৮ 


খ. অসংখ্য 
মনিব ওঠানো ওটি নিব 
হারাম কাজ। রাসুল সা. ছবি 
উত্তোলনকারীর ওপর অভিসম্পাৎ 


করেছেন। তাই আজ পর্যন্ত কোনো 
মুফতি প্রয়োজন ছাড়া ছবি ওঠানোর 
বৈধতা দেননি । চাই তা ক্যামেরার 
মাধ্যমে হোক বা মোবাইলের মাধ্যমে 
হোক। অতএব ওয়াজ-মাহফিলে ছবি 
ওঠানো, ঘরে-দোকানে ও অফিস- 
আদালতে ছাবি ঝুলানো সম্পূর্ণরূপে 
হারাম ও নাজায়েয । তবে যে সকল 
মাহফিলে ছবি ওঠানো হয় সেখানে 
াদেরকে নিষেধ করতে হবে এবং 
ছবি তোলার স্থান থেকে দূরে থেকে 
ংশগ্রহণ করা যাবে 


৫ 


বাদ দেওয়া যাবে না। বোখারী শরীফ 
২/৮৮০; শামী ২/৪১৬ 
গ. স্মরণ রাখতে হবে যে, মির্জা 
গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মিথ্যা 
নবুয়তের দাবিদার হওয়ার কারণে 
সর্বসম্মতিক্রমে কাফের । তার অনুসারী 
ও ভক্তবৃন্দরা যদি তাকে নবী হিসেবে 
মানে, তাহলে তারাও কাফের হবে 
একইভাবে যারা তার মত আকীদা 
পোষণ করবে তারাও কাফের হিসেবে 
গণ্য হবে । চাই সে যত বড় আলেম বা 
মুফতি হোক না কেন। কাদিয়ানি 
ইমামের পেছনে ইকতিদা করা 
কোনোভাবেই জায়েয নেই। যদি কেউ 
ইকতিদা করে তাহলে তার নামায 
আদায় হবে না। পুনরায় তাকে তা 
আদায় করতে হবে। আর জেনেশুনে 
কাদিয়ানি ইমামের পেছনে ইকতিদা 
করা চরম অন্যায় ও বড় গোনাহ 
এথেকে খাটি দিলে তওবা করতে 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ফা।তা।ও।য়া 


হবে। কেননা তা কুফর পর্যন্ত পৌছে 
দিতে পারে। সুরা আল-আহ্যাব: ৪০; আবু 
দাউদ ২/৫৮৪: আদ-দুররুল মুখতার ২/২৯৯- 
৩০০ 

সমস্যা: প্রায় হোটেলে নাস্তা বা ভাত 
খাওয়ার পর হাত মোছার জন্য 
পত্রিকার টুকরা দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল, 
পত্রিকার টুকরা দিয়ে হাত মোছা যাবে 


কি? 


মহেশখালী, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: কাগজ ইলম ও জ্ঞান 
অর্জনের মাধ্যম । আর ইলমের সকল 
মাধ্যম অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও 
সম্মানযোগ্য। তাই পত্রিকার টুকরা 
দিয়েও রা মোছা ঠিক নয়। এটা 
আদব কাজ । আল-মুহীতু 
বুরহানী হা ফাতাওয়া হিন্দিয়া নি 
সমস্যাঃ আমার দোকানে রবি 
কোম্পানি একটি সাইনবোর্ড গিফট 
করেছে । সেটা আমি দোকানের সামনে 
লাগিয়েছি। কিন্ত সেখানে মানুষের ছবি 
আছে বিধায় আমি ছবিগুলোর মাথা 
একজন আলেম বলেছেন, এটা নাকি 
যথেষ্ট হয়নি । শুধু মাথা কেটে দিলে বা 
মুছে দিলে নাকি যথেষ্ট হয় না। এখন 
জানার বিষয় হল, আলেমের কথা ঠিক 
কি না? আমি যে ছবির মাথা কালি 


ধরনের সাইনবোর্ড থেকে বিরত থাকা 
উত্তম । 


সমস্যাঃ ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে 
দাড়ির পরামাপ কতটুকু? এবং ওই 
পরিমাণ দাড়ি রাখা ফরজ, ওয়াজিব, 
না সুন্নত? যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে, 
তাহলে সাহেবে হেদায়া সুন্নত কেন 
বলেছেন? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


একথা প্রমাণ হয় যে, দাড়ির পরিমাণ 
হচ্ছে এক মুষ্টি বরাবর এবং এবং এক 
মুষ্টি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। আর 
সাহেবে হেদায়া যে সুন্নত বলেছেন, 
ওলামায়ে কেরাম এর দুই রকম ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন ১. দাড়ি যেহেতু রসুল সা. 
এর কর্ম এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, 


সমস্যা: আমি একটি মসজিদে নিয়মিত 
জুমার নামাজ আদায় করি । কিছুদিন 
ধরে দেখা যাচ্ছে, উক্ত জামে 
মসজিদের খতিব সাহেব মসজিদে 
বয়ান করার সময় নিজের বয়ানকে 
ভিডিও করার মাধ্যমে সরাসরি 
সম্প্রচার করছেন। এখন আমার 
জানার বিষয় হল, উল্লেখ্য পদ্ধতিতে 


মসজিদে ভিডিও করা কতটুকু 
শরিয়তসম্মত? এবং উক্ত 


সাহেবের পিছনে নামাজ আদায় করার 

শরয়ী হুকুম কী? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

মুহাম্মদ কাসেম 

নতুন চাকতাই, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 

ভিডিও সম্পর্কে আমাদের হক্কানী 

ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যখন 

মতবিরোধ রয়েছে, অর্থাৎ কেউ তাকে 


কুরআন দ্বারা নয়, তাই সুন্নত 
বলেছেন; ২. সুন্নতের শাব্দিক অর্থ 


ছবি হিসাবে গণ্য করে, আর কেউ তার 
মধ্যে স্থিরতা ও স্থায়িতু না থাকার 


হচ্ছে সঠিক পন্থা। তাই ওয়াজিব, 
সুন্নত, মুস্তাহাব যেটাই হোক, সবই 
সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং এক মুষ্টি 
পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব । বুখারী 
শরীফ ১/৮৭৫: মুসলিম শরীফ ৩৮০; 


ফতওয়ায়ে শামী ২/৪১৮:_ ফতওয়ায়ে 
রী ৫/৩৫৮; ফতহুল কাদির ২/৭৭ 


সমস্যাঃ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 


দিয়ে আড়াল করে দিয়েছি, শরীয়তের 
দৃষ্টিতে এটা যথেষ্ট হয়েছে কি না? 


শরয়ী সমাধান: বিখ্যাত তাবেঈ হযরত 
ইকরিমা রা. বলেন, “ছবির মূল হল 
মাথা । মাথা যদি কেটে দেওয়া হয় 
তাহলে কোনো সমস্যা নেই। মুসান্নাফে 
ইবনে আবু শাইবা ২৫৮৩৮ 

তাই মাথার অংশ কেটে দিলে বা মুছে 
দিলে তা আর ছবির হুকুমের থাকে 
না। ইবন আবেদীন শামী রহ. 
বলেছেন, প্রাণীর মূর্তি বা ছবির যদি 


দাড়ির সংজ্ঞা কী? এবং সংজ্ঞা হিসাবে 
দাড়ির সীমারেখা কী? আর মুখমগ্ডলের 
লোম ও নিম দাড়ি তার অন্তর্ভুক্ত কি 
না? জানিয়ে বাধিত করবেন । 

সাদ্দাম হুসাইন 

চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা 
একথা প্রমাণ হয় যে, দাঁড়ির সংজ্ঞা 
হচ্ছে চোয়ালের হাড়ের ওপর তথা 
দাতের হাড়ের ওপর যে লোমগডলো 
ওঠে এগুলোকে দাড়ি বলা হয়। এর 


মাথা কাটা থাকে তাহলে এমন ছবি 
মাকরূহ হবে না । রদ্ছুল মুহতার ১৬৪৮ 


দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুখমপ্ডলের লোম 
দাড়ি নয়। কিন্তু ফুকহায়ে কেরাম নিম 
দাঁড়ি তথা নিচের ঠোঁটের নিচে যে 


সুতরাং ওই আলেমের কথা ঠিক নয়। 


লোম আছে তা কাটতে নিষেধ 


আপনি যেহেতু ছবির মাথা মুছে 


করেছেন। এমনকি বিদয়াত বলেছেন। 


দয়েছেন তাই ওই সাইনবোর্ড রাখতে 
আর কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য এ 


জানুয়ারি*১৮ 


তাই নিম দাড়ি কাটা যাবে না। মুসলিম 
শরীফ ১/১২৯; ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৮৫; 
শামী ৬/৩৭৩; উমদাতুল কারী ১১/২৯৬ 


কারণে তাকে মানুষের ছায়া এবং 
আয়না ও পানির প্রতিচ্ছবি হিসাবে 
গণ্য করেছেন। এবং ভালো কাজের 
জন্য তাকে জায়েয ও বৈধ বলেছেন। 
সুতরাং এরকম ভিডিও কাজের দ্বারা 
উল্লিখিত খতিব সাহেবকে ফাসেক বলা 
যাবে না। তাই তার পিছনে পাঁচ 
ওয়াক্ত নামায, জুমা ইত্যাদি জায়েয ও 
সহীহ হবে। অবশ্য এ ভিডিও না 
করাটাই উত্তম। তাকমিলাতু _ফতহিল 


মুলহিম 8/১৬৪; আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা 
১২/৯৩; ফাতাওয়া _মুআছিরাহ ৪8/১৭৪; 
ফাতাওয়া আল-লাজনাতিত দায়িমা ১/৪৫৮; 
ফেকহী মাকালাত ৪/১৩২ 


[বিভাগীয় নোটিশ 
দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসারি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও। 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ম।হ।জী।ব।ন 


হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান (রহ.): 
জাতিসত্তার অন্যতম নির্মাতা 


চিনতাম । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
ছাত্রজীবন থেকে হযরত মাওলানা বক্তব্য দিতেন। আমরা এর মাধ্যমে মাওলানা উবায়দুর রহমান (নাসিম) 
আতাউর রহমান খান (েহ.)-কে প্রণোদনা লাভ করতাম । ভাইয়ের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে 
আমি যখন চট্টগ্রামের সে সময় কিশোরগঞ্জ জামিয়া দেন। নাসিম ভাই সে সময় জামিয়ায় 
সাতকানিয়া আলিয়া মাহমুদুল উলুম ইমদাদিয়া থেকে হযরত মাওলানা অধ্যয়নরত ছিলেন। এরপর দীর্ঘ 
আতাহার আলী (রহ.)-এর সময়ে তার সাথে আমার পত্র বিনিময়, 


মাদরাসায় দাখিল-আলিম (১৯৬৯- 
১৯৭৩) শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি তখন 


পৃষ্ঠপোষকতায় ও হযরত মাওলানা 


থেকে তার সাথে আমার পরিচিতি 


আতাউর রহমান খান 


ঘটে। আমরা ছাত্ররা মাদরাসা 


দেখা সাক্ষাত ও মোবাইলে কথা 
হতো। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্রেহ ও 


অধ্যক্ষের মাধ্যমে করাচী থেকে দৈনিক 


আমাদের আকর্ষণ করতো । 


আদর করতেন। একটা ব্যাপার সব 
সময় লক্ষ্য করেছি, কেউ তার কাছে 


জং, ঢাকা থেকে দৈনিক আজাদ, 


কলাম বিশেষত হযরত মাওলানা 


করাচী দারুল উলুম থেকে মাসিক 
আল-বালাগ, পেশোয়ারের আকোড়া 


চিঠি লিখলে তিনি দ্রুততম সময়ে এর 


আতাউর রহমান খান (রহ.) কর্তৃক 
লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধ আমরা মনোযোগ 


উত্তর দিতে দেরী করতেন না। এ 
গুণটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় 


খটক থেকে মাসিক আল-হক, 
সাপ্তাহিক নেযামে ইসলাম, কিশোরগঞ্জ 


সহকারে অধ্যয়ন করতাম । ওলামা 
মাশায়েখদের মধ্যে সে সময় উন্নত 


স্কলারদের মজ্জাগত হলেও বাঙ্গালীদের 
মধ্যে তা কদাচিৎ দেখা যায়। তার 


থেকে মাসিক 


রচনাশৈলীসমৃদ্ধ নিবন্ধ লেখক ছিলেন 


ম্যাগাজিন আনার 
ব্যবস্থা করি। সাতকানিয়া আলিয়া ও 


হাতে গোনা ক'জন মাত্র। 
হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 


ইন্তেকালের বছর খানেক আগে খতীবে 
আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) এর স্মারক গ্রন্থের জন্য একটি 


(রহ.) এর যুৎসই শব্দ চয়ন, শব্দের 


পরকক 


গাঁথুনি, বাক্য বিন্যাস ও উপমা 


লেখা চেয়ে তার কাছে একটি চিঠি 
লিখি । কয়েক দিনের মধ্যে তিনি চিঠির 


উৎপ্রেক্ষার অভিনব্ত আমাদের 


খাতায় উর্দু ভাষায় উত্তর প্রদান ছিল 
সাধারণ রেওয়াজ। আরবী ভাষায় 
উত্তর দিলেও কোন অসুবিধে হতো 


কিশোর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো । 


জবাব প্রদান করেন এবং লেখাও 
য় দেন। লেখাটি পরবতীতে 
দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। 


উঠি। পরবতীতে জাতীয় দৈনিকে 


নিবন্ধের শুরুতে তার দরদভরা আকুতি 


না। তখন কিন্তু মাদরাসা অঙ্গনে 


প্রকাশিত তার সুচিন্তিত নিবন্ধাবলি 


ও বিতৃষ্ণ মনের আহাজারি আমাদের 


বাংলার প্রচলন ব্যাপকতা লাভ 
করেনি। আমরা উর্দু-আরবী-বাংলা 


আমাদের চিন্তা ও মননের খোরাক হৃদয়কে স্পর্শ করে। অতীত ও 
তিনি আমাদের কাছে বর্তমান মানসিকতার একটি 


যোগাতো । 


তিন ভাষার চর্চা করতাম । সাতকানিয়া 


আইকন ও আইডল । ইন্তেকালের পর 


আলিয়া মাহমুদুল উলুম মাদরাসার 
তৎকালীন মুহাদ্দিস, আমাদের প্রিয় 


তুলনামূলক রূপ চিত্রায়িত করার প্রয়াস 


চট্টগ্রাম থেকে কিশোরগঞ্জ গিয়েছি 


পেয়েছেন, যা আমাদের বারবার পড়া 


তাঁকে যিয়ারত করার জন্য। নিজ 


উত্তাদ হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল 


ঘরের আঙ্গিনায় বেহেশতি পরিবেশে 


হালিম বুখারী (দা. বা.) ভাষা চর্চার 
ব্যাপারে আমাদের সর্বদা উৎসাহিত 


তিনি চিরনিদ্রায় সমাহিত রয়েছেন । 
১৯৮০-৮২ সালে আমি যখন চট্টগ্রাম 


করতেন। প্রতি সোমবার যোহর 
নামাযের পর তিনি মাদরাসা মসজিদে 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে 
পড়ি একদিন পটিয়া আল জামিয়া 


দরকার: 
“পূর্ববর্তী ওলামা ও মাশায়েখদের 
স্থৃতিচারণের মধ্যে আমি মানসিক 
শান্তি পাই। বর্তমানের বিতৃষ্থা 
আমাকে অতীতের সোনালী দিনগুলোর 
প্রতি করে; কী ছিল আর কী 


ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে 
আরবী, বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় 


জানুয়ারি*১৮ 


ইসলামিয়ায় তার সাথে আমার পরিচয় 


হলঃ? অতীত ও বর্তমানের আকাশ 


হয়। তখন তিনি তার বড় সন্তান 


পাতাল ব্যবধান আমাকে সব সময় 


আত্তার্তহীদ্‌ ৩৭ 


ম।হ।জী।ব।ন 


গীড়া দেয়। আসলে আমি এখন 
অতীত ও বর্তমানের মাঝামাঝি 


মাওলানা আতাহার আলী (েহ.)-এর 


ভি 


নিকট থেকে এবং তার নিজের 


সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছি। এ দু'য়ের 


দর্শনসুলভ চিন্ড্র ভাবনার বিনির্মাণে 


মাঝে কোনভাবেই সামঞ্জস্য বিধান 


অপরিসীম অবদান রেখেছে মাওলানা 


করতে পারছি না; ফলে পীড়াদায়ক 
টানাপোড়েনে পড়ে মনোকষ্টে ভুগছি। 
পূর্ববর্তী মুরব্বীগণ ধ্যান ধারণা, চিন্তা 
চেতনা, মন মানসিকতা ও কাজে কর্মে 


ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) এর 
ভাষণসমূহ। যোগ্য ব্যক্তিকে যিনি শ্রদ্ধা 
ও সম্মান দিতে জানেন, তিনিই 


নজীরবিহীন,এর ভাষাশৈলী 
উপস্থপনা কৌশল যে অনন্য, পি 
থেকে উপকৃত হতে হলে কী ধরনের 
মন মনসিকতা ও অনুধাবন প্রতিভার 
প্রয়োজন, বির+দ্ধবাদীদের সন্দেহ 
সংশয় দূরীকরণে যুক্তিতর্কের বলিষ্ঠ 


জনগণের কাছে স্মরিত ও বরিত হন 


অবতারণাসহ আনুসঙ্গিক সব বিষয় 


যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিলেন আমরা এখন 
সে পরিমাণ অধপতিত। তারা দান 
করে শান্তি পেতেন, আমরা না দিয়ে 


হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 


সংবলিত তার অশ্র-তপূর্ব বয়ান 


(রহ.) এর জীবন থেকে আমরা এ 


আজও প্রবীণেরা স্মরণ করে থাকেন 


শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। খতীবে 


শান্তি পাই; তারা উদার হয়ে ভাল 
থাকতেন, আমরা সংকীর্ণ ও সংকুচিত 
হয়ে আরাম পাই; তারা গুণীর প্রশংসা 
করে তৃপ্তি পেতেন, আমরা নিন্দা করে 
স্বস্তি পাই; তারা যোগ্যকে উপরে 


তার সেদিনের বয়ান আমার জীবনে 


আযম (েহ.) এর মূল্যায়ন করে তিনি 


এত গভীরে রেখাপাত করেছিল যা 
আমার দর্শনসুলভ চিন্ড্রী ভাবনার 


“বহু বছর আগের কথা; কিশোরগঞ্জ 


বিনির্মাণে অপরিসীম অবদান রেখেছে 


জামিয়া ইমদাদিয়ার তখন আমি ছাত্র 
মাদরাসার বার্ষিক সম্মেলনে ওয়ায 


উঠিয়ে গর্ববোধ করতেন, আমরা 


করার জন্য প্রধান মেহমান হিসেবে 


দাবিয়ে দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করি; 


আমি এজন্য তার কাছে চির খনী 
এরপর আমি তাকে বহুবার বহু 
জায়গায় দেখেছি । তার সাথে অনেক 


খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


তারা ইলমী আলোচনায় স্বাচ্ছন্দবোধ 


আহমদ (রহ.)-কে দাওয়াত করা হল 


সফর করেছি। পরবর্তীতে রাজনৈতিক 
প্রোগ্রাম করেছি। রাজনীতি ও শিক্ষা 


করতেন, আমরা ইলমী আলোচনায় 
অস্বস্তিবোধ করি; তারা যে কোন দীনি 
আমরা একে জীবিকার অবলম্বন গণ্য 


আগে তাঁকে কখনো দেখিনি 


সংক্রান্ড় বিষয়ে তিনি কিশোরগঞ্জেও 


যথাসময়ে আমরা কয়েকজন রেল 


বহুবার এসেছেন। তার মূল্যবান 


ষ্টেশনে গেলাম তাকে অভ্যর্থনা 
জানানোর জন্য। যাত্রীদের সাথে 


গুর-সপূর্ণ বহু বয়ান শোনার সৌভাগ্য 
হয়েছে। তার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস 


করি; তারা একটা মাদরাসার দায়িতুকে 


আমাদের কাঙ্খিত মেহমানও নামলেন 


জন্মে্ছিল যে, যুগের চ্যালেঞ্জ 


কঠিন আমানত মনে করতেন, আমরা 
একে অধিকার মনে করি; তাদের 


কিন্তু পূর্ব পরিচিত না হওয়ায় তাকে 


মুকাবেলায় আল্লাহ তার অন্ডুরে ইলমে 


প্রথমে চিনতে একটু অসুবিধা হলো । 


লাদুনীর ম্বোতধারা প্রবাহিত করে 


জ্ঞানে ছিল গভীরতা, আমাদের জ্ঞান 


অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করেই 


দিয়েছিলেন। রাজনীতির 


ভাসা ভাসা এক ধরনের ফ্যাশন; 
ইবাদত বন্দেগীতে তারা ছিলেন কঠোর 


তাকে চিনতে হয়েছিল আমাদের | তার 
সাদাসিধে লেবাস পোষাক ও 


ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে তিনি 
নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে 


সাধক, আর আমরা দায়সার গোছের 


নাড়ম্বরতা আমাদেরকে দ্বিধায় ফেলে 


ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির 


চাকুরে। মোট কথা সর্বক্ষেত্রেই অতীত 


অ 
দিয়েছিল। সহজ সরল, নিরহংকার, 
৬ 


সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে পশ্চিম 


ও বর্তমানের ব্যবধান যে কোন 


অনুভূতিশীল সচেতন হৃদয়কে গীড়া না 


পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সভা 
সম্মেলনে উর্দূ ভাষায় বয়ান দিয়েছেন 


দিয়ে পারে না। আমি দু'কালের 


তীর বয়ান শুনে এ অঞ্চলের উলামায়ে 


মধ্যবতীঁ অবস্থানে পতিত হয়ে উভয় 


মাহফিলে তার বয়ান যখন শুরু হল, 


কেরামগণ অবাক বিস্মিত হয়েছেন 


কালের পার্থক্যটা উপলব্ধি করার 


শত শত উলামা ও হাজার হাজার 


পাকিস্তানের পূর্বাঞ্লেও যে বড় মাপের 


সুযোগ পেয়েছি বলেই মানসিক 


জনতা মন্ত্রমু্ধের ন্যায় তার অসাধারণ 


যন্ত্রনাই ভুগি; আগে কী দেখলাম আর 
এখন কী দেখি ! বিস্ময়ে হতবাক 
হওয়া ছাড়া করার কিছু নেই ।” 

তিনি নিজে স্বীকার করেন যে, মানুষকে 


যাদুকরী বয়ান শুনে আত্মহারা হয়ে 


আলিম আছেন, গভীর জ্ঞানের 
অধিকারী সুপন্ডিত ইলমী ব্যক্তিতৃ 


গিয়েছিলেন। সে দিনের দৃশ্য ভাষায় 


আছেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার 


প্রকাশ করার মত নয়। এমন ধারার 


করেছেন, যা ইতোপূর্বে তারা মনে 


বয়ান জীবনেও শুনিনি । তার বয়ানের 


সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার এ শিক্ষা তিনি 


ধরনই ছিল আলাদা । কিশোরঞ্জবাসীকে 


পেয়েছিলেন হাকিমুল উম্মত হযরত 
আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রেহ.) 


পাগল করে দিয়েছিল সেদিনের তার 


করতে পারতেন না।” 
হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান 
(রহ.) এর চেতনা ছিল শাণিত, চিন্তা 


দার্শনিক বয়ান। আল কুরআন যে 


এর খলিফা, শায়খুল ইসলাম হযরত 


আল্লাহ পাকের কালাম; এর অন্তর্নিহিত 


ছিল স্বচ্ছ, কথা ছিল গোছানো । তিনি 
একাধারে সুলেখক, ভাল বক্তা, অভিজ্ঞ 
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একাডেমিসিয়ান, বিজ্ঞ 


বাস্তবভিত্তিক । 


বন্ধু বসল ও সাদা মনের মানুষ । 


পার্লামেন্টারিয়ান ও দক্ষ সংগঠক। 


হযরত মাওলানা আতাউর রহমান 


জ্ঞানের এশ্বর, বুদ্ধির তীক্ষতা, হৃদয়ের 


এ 


খান (রহ.) যোগ্য উত্তরসূরী রেখে 


জদ্রতা, সৌজন্যবোধ ও বিনয়ের মহৎ 
গুণে অপরাপর ব্যক্তি থেকে তাঁকে 


ওঁদার্য ও মেধার বনুমাত্রিকতা তার 


গেছেন। দয়ার্দর মনোবৃত্তি, কঠোর 


আলাদাভাবে চেনা যায়। রুটিন মাফিক 


জীবনকে মহীয়ান করে তুলে। 


নজরদারী এবং নিবিড় পরিচর্ধায় তিনি 


তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইলমুল 
কালাম, দর্শন, আরবী ও উর্দু ভাষায় 


তার সন্তানদের গড়ে তুলতে এবং উচ্চ 


জীবন পরিচালনায় ছিলেন অভ্যস্ত । 
ফরয-ওয়াজিবের পাশাপাশি নফল 


শিক্ষা প্রদান করতে সফলতা 


ইবাদতের প্রতি তার বিমোহন লক্ষ্য 


তার পান্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয় । তিনি ভাল 


দেখিয়েছেন। তারা সবাই বিভিন্ন 


ইতরেজী ও ফার্সী ভাষা জানতেন । ছাত্র 
জীবন থেকে সময়কে তিনি কাজে 


করার মত। নিয়মিত পবিত্র কুরআন 


ফিন্ডে বাবার রেখে যাওয়া মিশনকে 


তেলাওয়াত ও অধিফা তাঁকে তন্ময় ও 


এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মযজ্ঞে ব্রতী 


লাগিয়েছেন। সময়ানুবর্তিতা তার 
জীবনের এক আলোকিত দিক। 
তার মার্জিত ব্যবহার, পরিশীলিত 


রয়েছেন । 


আবিষ্ট করে রাখত । সুগভীর চেতনা ও 
বিস্তুত উপলব্ধি দিয়ে তিনি জীবনকে 


একজন দক্ষ শিক্ষাবিদ হওয়ার 


অবলোকন করেন । 


পাশাপাশি তিনি ছিলেন জননন্দিত 


কিশোরগঞ্জের মাটি বহু সোনার মানুষ 


আচরণ ও হৃদয়-প্রসারিত 


রাজনৈতিক নেতা । বিএনপি'র ব্যানারে 


তৈরী করেছে হযরত মাওলানা 


আতিথ্যপ্রীতি আমার মত অনেককেই 
বাৎসল্যের বাহুডোরে আবদ্ধ করেছে 


জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে কিশোরগঞ্জ 


আতাউর রহমান খান (রহ.) তাঁদের 


থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত 


গভীর নিবিড়তায়। দেশ, জাতি ও 
মিল্লাতের ফিকিরে তিনি সব সময় 


হন । দুঃখের সাথে বলতে হয় বিএনপি 


মধ্যে অন্যতম । তীর কর্ম ও কীর্তির 


তাঁকে মূল্যায়ণ করেনি। তাঁকে অন্তত 


ধ্যানমগ্ন থাকতেন । ইসলামী আদর্শের 


আমরা তার অভাব অনুভব করছি 


ধর্মমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলে 


প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে । আমরা 


আলোকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
ছিল তার আশৈশব লালিত স্বগ্ন। 


আমাদের জাতীয় ইতিহাস সমৃদ্ধ হত। 


এ মনীষীর স্মৃতির প্রতি অনুপম শ্রদ্ধা 


একটি সত্য কথা না বললে নয়। 


আদর্শিক মুগ্ধতার টানে কওমী ধারার 


আলিম ওলামাগণ বিএনপি'কে সাথে 


আলিমদের এঁক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে 
তিনি যে নিরলস খিদমত আঞ্জাম 


নিয়ে আন্দোলন-সংগ্বাম করলেও দলটি 


নিবেদন করি এবং প্রার্থনা করি যেন 
আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের 
উচ্চাসনে অভিষিক্ত করেন, আমিন 


ক্ষমতায় গিয়ে তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে 


দিয়েছেন তা জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ 
করবে । কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের 


দেয়। বিএনপি হাই কমান্ডের আশে 
পাশে ক্ষমতাধর যে সব নেতারা 


(বেফাকুল মাদারিস) মহাসচিব হিসেবে 


ছিলেন তারা অনেকেই দ্বীনদরদী 


সংগঠনকে একটি শক্ত কাঠামোর উপর 


ছিলেন না বরং অনেকে ছিলেন কট্টর 


দাঁড় করানোর জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল 
একনিষ্ঠ, পরিকল্পনানির্ভর ও 


সেক্যুলার ও মনে প্রাণে কমিউনিস্ট | 
ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, 


মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলি: 
রি এ রত 
1৮97777710৮ 
9 ক 755০ রর 
+2/৬৫৮//৮1-৮৮৮৫ 
লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 


ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর 
গনি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম 


্ 


স্য হতে পারবে। 


নু 


ট 


111 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি 


-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের * 
কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত * 
“নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে ॥ 


১২:,,০..২,, জীদস্য ক্রমিক: ১১০... ..-1অফিস কর্তৃক পূরণী] 


এহণযোগা নয় । 


সাক্ষর 


জানুয়ারি'১৮:7::::) আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ম।হ।জী।ব।ন 


এক অনন্য সাধারণ আলেমে দীন: 
মাওলানা আবদুল বাসিত বরকতপুরী (রহ.) 


(১৯৪৫-২০১৭খি.) 


শাহ নজরুল ইসলাম 


এক. 
বিশ্বখ্যাত ফার্সী কবি শায়খ সাদী 


মডারেটর, কী বিষয় ভিত্তিক আলোচনা 


পোষাকের সাথে জড়িত নয়, এটি 


সর্বত্রই তিনি ছিলেন সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য 


(রহ.) বলেছেন, “সকল শিশির বিন্দু 


ও গতিশীল। 


অনুশীলন ও অভ্যাসের সাথে জড়িত । 


মুক্তা যদি হতো-বাজারে বিকাতো 
তাহা তরমুজের মত'। মুক্তা হওয়া 


আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে কিতাব 
মুখতাসারুল মাঁআনীতে _ একটি 


অনেক বড় বিষয়। লাখো আলেমের 
মধ্যে মানিক মুক্তায় পরিণত 
হয়েছিলেন মাওলানা আবদুল বাসিত 
বরকতপুরী (েহ.)। তার মেধা 
মননশীলতা,_ অধ্যাবসায়, আমল, 
আখলাক, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, ভারসম্যপূর্ণ 


মেজায, সদাচরণ, শালীনতা, ভদ্রতা ঘটে 


শরাফত, বাইর-ভেতরের পরিচ্ছন্নতা, 
আলোকিত চিন্তা-ভাবনা, অত্তদৃষ্টি, 


উদারতা, সহনশীলতা, ইবাদত- 
মাবুদের দরবারে সিজদাবনত 


নৈমিত্তিক হাজিরা দান আর রুনাজারী, 
নিয়মিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত, 
জামাতে নামাযের গুরুত্, মেহমান 
নেওয়ামী,  দূরদৃষ্টি,  বিচক্ষণতা, 
মালিকের স্মরণে ব্যাকুলতা, স্বচ্ছতা, 
তাকওয়া-পরহেযগারী, কর্মক্ষেত্রে 
দক্ষতা, বর্ণাট্য অভিজ্ঞতা, শিক্ষা 
প্রশাসস ও সংস্থায় নেতৃতৃদান, 

ংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি ও 
ব্যাংকিং-এর বিকাশে অবদান এসবের 
সমন্বয় ঘটেছিল বরকতপুরী হুজুরের 
মাঝে । সচরাচর একজনের মাঝে 
এতগুণের সমাবেশ দেখা যায় না। কী 
শিক্ষকতা, কী মাদরাসার অধ্যক্ষ, কী 
বোর্ডের সেক্রেটারি, কী ব্যাংকের 
শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, কী কোন 
সংকট সমাধানের সালিস, কী দারসে 
সাহিত্যের আসরে অধ্যাপনা, কী গোল 
টেবিল বৈঠকের আলোচক বা 


নীতিকথা আছে “শারফুল মাকীনি বিল 
বা আসন দ্বারা নির্ণিত হয়; এটাই 
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু পৃথিবীতে 
কিছু ক্ষণজন্মা কিংবদন্তী মানুষের জন্ম 
হয় যাদের ক্ষেত্রে এ নীতির উল্টোটা 
মাকানি বিল মাকীন। যাদের কারণে 
তাদের অবস্থান/আসনের মর্যাদা বৃদ্ধি 
পায়। এরকমই একজন মানুষ ছিলেন 
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের 
খতীব, বাংলাদেশের পণ্তিত আলেম 
মাওলানা উবায়দুল হক রহ., আর এ 
তবকারই এক জন আলেম ছিলেন- 
মাওলানা আবদুল বাসিত বরকতপুরী । 
তিনি যখনে যে আসনে সমাসীন 


অনেক বেড়ে গেছে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে-আচরণের 
মাঝে জদ্রতা-শরাফত, সম্ভ্রম ও সভ্যতা 
তৈরি করে। বহু মানুষ শিক্ষিত হয়, 
আলেম হয়, কিন্তু সভ্য, ভদ্র, শরীফ 
হতে পারে না, তার মধ্যে সন্ত্রম তৈরি 
হয় না, তার আচরণে কাঙিক্ষত 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ 
তাদের থেকে নিরাপদ দূরতে থাকে। 
কিন্তু বরকতপুরী হুজুর শিক্ষার মূল 
উদ্দেশ্যকে ধারণ করেছিলেন। ফলে 
তার মাঝে শরাফত ছিল পূর্ণ মাত্রায় । 
বিষয়টি বংশ বা সনদ কিংবা 


সিলেটর প্রবীন আলেমে দীন আজাদ 
দ্বীনি এদারার সাবেক মহাসচিব 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল বাসিত 
বরকতপুরী গতকাল ১৬ ডিসেম্বর 
২০১৭ শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০মি, 
ইন্তেকাল করেছেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া 
রাজিউন। যার 
উপস্থিতিতে মজলিস গুলে গুলজার 
হতো তিনি আজ নীরব, নির্বাক, স্তব্ধ 
যাত্রী । তাকে মর্যাদাপূর্ণ বিদায় সংবর্ধনা 
দিতে সিলেটের এতিহাসিক আলিয়া 
মাদরাসা ময়দানে তার সালাতুল 
জানাযায় লাখো মানুষের উপস্থিতি তার 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা, ব্যাক্তিত, 
গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। 
জীবন মৃত্যুর বাগঢোর মহামহিম 
আল্লাহর হাতে এবং আমরা সবাই তাঁর 
ইচ্ছার কাছে সমর্পিত। প্রতিদিন 
অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর সংবাদ আসে 
এবং এতে আমরা শোকগ্রস্থ ও মর্মাহত 
হই; কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু আমাদের 
জন্য অপুরনীয় শুন্যতা বয়ে আনে। 
বরকতপুরী হুযুরের ইন্তিকাল আমাদের 
কেবল শোক সাগরে ভাসায়নি বরং 
এক অপুরনীয় ক্ষতি ও শূন্যতা তৈরি 
করে দিয়েছে। তার জীবন ও কর্ম নিয়ে 
অনেক কিছু লেখার আছে। আমরা 
ক্রমান্বয়ে লেখার চেষ্টা করবো । মহান 
আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস 
নসীব করুন। আমীন । 


লেখক: লেখক, গবেষক, বন্গন্থ প্রণেতা 
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মাহফুষ আহমদ 


জীবনে ভালো কোনো কাজ করতে 
চাইলে, আরও স্পষ্ট করে বলি, জীবনে 
কিছু হতে চাইলে ভালো বই অধ্যয়নের 
কোনো বিকল্প নেই। প্রচুর পড়তে 
হবে। তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ করতে হবে। 
বিজ্ঞ শিক্ষকের তন্তাবধানে সে কাজ 
সবসময় জারি রাখতে হবে। পড়তে 
হবে এবং বারবার পড়তে হবে । আসুন 
8958 


মনে থাকে না? 

হুজুর! কিতাব তো অনেক পড়ি, কিন্ত 
মনে কিছু থাকে না? আচ্ছা! এই নাও 
খেজুর। এটা চিবিয়ে খাও। এবার 
বলো তো! তুমি কি বড় হয়ে গেছ? 
না। কিন্তু খেজুরটি তোমার সারা 
শরীরে ছড়িয়ে গেছে। বিক্ষিপ্ত হয়েছে 
প্রত্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। সম্পূরক শক্তি 
হিসেবে মিশে গেছে হাড়, রগ, নখ, 
চুল, চামড়া, গোশত প্রতিটির সাথে । 


ঠিক তেমনি! তুমি যে কিতাৰ পড়ো 
তাও কিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেটা তোমার 


নির্ধারিত পড়ার সময় (ওই যুবক 
প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা অধ্যয়ন করে, 


ভাষাকে শক্তিশালী, তথ্যজ্ঞানকে সমৃদ্ধ, 
চরিত্রকে পরিমার্জিত, বলা ও লেখার 
ভঙ্গিকে উন্নত করে দেয়। যদিও তুমি 
তা না বুঝো। উিস্তাদ-শাগরেদের 


তুলতে আমার সামনে তার ব্যক্তিগত 
কার্ষপ্রণালী তুলে ধরলো । সে বললো, 
তার এই কার্ষপ্রণালী সাতটি গতিপথের 
সমষ্টি । আমি ওকে বললাম, এভাবে 
জ্ঞান বিষয়ক এত বেশি টুকিটাকি 
থেকে তুমি উপকৃত হতে পারবে না। 
বরং উত্তম হলো, তুমি তোমার 


মাশাআল্লাহ!) তিনভাগে বিভক্ত করে 
নিবে। ৫০% নির্দিষ্ট ওই বিষয়ের 
জন্যে; যার দ্বারা তুমি নিজ রিজক 
উপার্জন করবে অথবা যে বিষয়ে তুমি 
দক্ষতা, র্ুযুৎপত্তি ও বিশেষত্ব অর্জন 
করতে চাও । ২৫% ধর্মীয় পড়াশোনার 
জন্যে এবং ২৫% সাধারণ জ্ঞানের 


প্রত্যহ আধা ঘন্টা করে পড়ো তবে 
পাচ বছরে তুমি ওই বিষয়ের পণ্ডিত 
হয়ে উঠবে । অতএব খুব ভালো করে 
চিন্তা করো। আল্লাহ তোমাদের রক্ষা 
করুন।? 
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নাহু শাস্ত্রের প্রাজ্ব পণ্ডিত, ইমাম 
আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া; সা'লাব 
উপাধিতে প্রসিদ্ধ (জন্মঃ ২০০ হি.- 
মৃত্যু; ২৯১ হি.) ছিলেন বই পাঠে 
খুবই আসক্ত, আগ্রহী। সবসময় বই 
পড়তে থাকতেন । এমনকি রাস্তা দিয়ে 
হাটার সময়ও । ইতিহাসবেস্তাগণ তার 
মৃত্যুর ঘটনা এভাবে লেখেছেন যে, 
জুমুআর দিন সালাতুল আসর আদায় 
করে বই পড়ে পড়ে তিনি বাড়ি 
ফিরছিলেন । শেষবয়সে তার শ্রবণশক্তি 
কিছুটা লোপ পেয়েছিল; যার কারণে 
সবকিছু শোনতে পেতেন না। তো 
পথিমধ্যে একটি ঘোড়া ধাক্কা দিয়ে 
তাকে রাস্তার পাশের একটি গর্তে 
ফেলে দিল। সেখান থেকে বেহুশ 
অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হলো 
এভাবে বেহইুশই রইলেন। অবশেষে 
দ্বিতীয় দিন আপন মাওলার সান্িধ্যে 
পাড়ি জমালেন। 
আল্লাহ তাআলা যেন তার ওপর অশেষ 
রহমত নাজিল করেন এবং তার সকল 
সৎকর্ম কবুল করেন। আমিন। (দেখুন, 
ওফায়াতুল আয়ান; ইবনে খাল্লিকান, 
১/১০৪, দারু সাদির, বৈরুত, ১৩৯৮ 
হি./১৯৭৮ খ্রি। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ 


কীভাবে এই মহান আমানত সংরক্ষণ 
এবং পরবর্তীদের নিকট যথাযথভাবে 
পৌঁছাতে সচেষ্ট ও সক্ষম হয়েছিলেন- 


রিপিট করতাম । মাসয়ালায় যদি এমন 
কোনো দীর্ঘ কবিতা থাকতো; যার মাত্র 
একটি শেশাক এখানে প্রতিপাদ্য- 


এসব বুঝতে নিম্নে উদ্ধৃত এই তিনটি 
বর্ণনা একবার পড়ে দেখুন! 

১. হাফিয ইবনে হাজার (রহ.)-এর 
তাহযিবৃত তাহ্যীব (১/৬৭) গ্রন্থে 
এসেছে, মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনুল 
ফুরাত ইবনে খালিদ আয-যাববী আবু 
মাসউদ আর-রাযী (রহ.) সম্পর্কে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিটা হাদীস 
পাঁচশত বার করে পুনঃপুন পাঠ 
করতেন। 


তথাপি আমি পুরো লম্বা কবিতাটি 
মুখস্থ করে ফেলতাম । (সিয়ার আ'লামিন 
নুবালা; যাহাবী, ১৮/৪৫৮) আমি-আপনি 
হয়তো এমন কঠোর পরিশ্রম করতে 
অভ্যস্ত নই, আমাদের হয়তো এমন 
সাধ, সাধ্য ও সাহস নেই- তদুপরি 


আমাদের পূণ্যবান _ পূর্বসূরিদের 
জীবনচরিত থেকে এজাতীয় বিষয়গুলো 


জেনে রাখা দরকার । যাতে করে এই 
ইলম আমাদের পর্যন্ত পৌছাতে 


২. হাফিয মিযযী (রহ.)-এর তাহ্যীবুল 
কামাল (১/৪২৪) গ্রন্থে এসেছে, 


সালাফে সালিহিন কী অসাধ্য সাধন 


জনৈক ব্যক্তি আবু মাসউদ আহমাদ 
ইবনুল ফুরাত রেহ.)-কে বলল, আমি 
তো হাদীস ভুলে যাই। তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, তোমাদের কে এমন আছে, 
যে এক একটি হাদীস পাঁচশত বার 
করে পাঠ করে? লোকটি বলল, এটা 
আবার কে পারবে? তিনি বললেন, 
এজন্যই তোমরা হাদীস মুখস্থ করতে 
পার না! 

৩. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী 
(রহ.)-এর সিয়ার আ'লামিন নুবালা 
(১১/৮৪) গ্রন্থে এসেছে, আব্বাস আদ 


আবু গুদ্দাহ (রেহ.)ও তার সম্পর্কে 
তদীয় কিমাতুষ যামান-এ আলোচনা 
করেছেন ।) 


ভালো বই 

ড. আবদুল কারিম বাক্কার 
হাফিযাহুল্লাহ তার বিনাউল আজইয়াল 
বইয়ে খুব সুন্দর একটি কথা 
বলেছেন। তিনি লেখেন, “ভালো 
লেখকগণ সবসময় ভালো লেখেন 
না।আর বইয়ের দোকানগুলোতে 
কখনও এমন ভালো বই পাওয়া যায়ঃ 
যার লেখক প্রখ্যাত নন।" 


এক হাদীস পাঁচশত বার! 

হাদীস সংরক্ষণে এ উম্মাহর পূর্বসূরিগণ 
কী পরিমাণ শ্রম বিসর্জন দিয়েছেন, 
কেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং 


দুওরি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন 
রাহ. কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক 
একটা হাদীস যদি আমরা পাচশত বার 
করে না লিখতাম, তবে আমরা 


হাদ সসমূহ বুঝতে এবং সংরক্ষণ 
করতে পারতাম না। 


একটু চিন্তার খোরাক 

ফিকহে শাফিঈর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, ইমাম 
আবু ইসহাক আশ শিরাজী (রহ.) মূ. 
৪৭৬ হি.) নিজের শিক্ষাজীবনের 
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আমি 
প্রত্যেকটি কিয়াস বা ফিকহি মাসয়ালা 
এক হাজার বার রিপিট (তাকরার) 
করতাম । এক হাজার বার পূর্ণ করে 
ভিন্ন মাসয়ালার প্রতি একই পদ্ধতিতে 
মনোযোগী হতাম । অনুরূপভাবে আমি 
প্রতিটি দারস বা পাঠ এক হাজার বার 


দিয়েছেন, সেটা আমরা জানি এবং 
মনে রাখি । এসব জানার আরেকটি 
বড় ফায়দা এই যে, নিজেদের জ্ঞানের 
তুলনা করার দুঃসাহস যেন আমরা না 
দেখাই । 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 


আজরাইল 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
আজরাইল ন্ঠুর ওরে 
ছোয়া দেয়নি বিবেক তোরে? 
হুকুম তামিল করতে এসে 
জানটা নেস হেসে হেসে 
ছোট্ট দুটি শিশুর মুখে 
হয়নিরে তোর মায়া? 

হুকুম দাতা ন্ঠুর বলে 
তোরও কিরে নাইরে দয়া? 
হুকুম দাতার কি যে খেলা 
অবোধ শিশুর 
সৃষ্টি জগত নামে 

সুখ সাগরে দুখের তরী 
ভাসায় ধরাধামে । 
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ক।বি।তা 


রঙ্গীন স্বপ 


মোহাম্মদ আমজাদ ইউনুস 

ইচ্ছে করে দিন দুপুরে উড়াই রঙ্গীন ঘুড়ি। 
ইচ্ছে করে মৎস্য হয়ে ঘুরতে সাগর দেশে 
ইচ্ছে করে যেতে গুলবাগে প্রজাপতির বেশে । 
ইচ্ছে করে খোকা হয়ে যেতে মায়ের কোলে 
ইচ্ছে করে একটু হাসতে সকল দুঃখভুলে। 
ইচ্ছে করে তুলে দিতে অন্ন অনাহারীর মুখে 
ইচ্ছে করে ভীষণ কাদতে তাদেরকষ্টে দুঃখে 
ইচ্ছে করে কলম নিয়ে লেখতে মনের কথা 
ইচ্ছে করে শিল্পী হয়ে আকতে মনের ব্যথা 
ইচ্ছে করে অহর্নিশি গাইতে প্রভুর গান 
ইচ্ছে করে দিতে জোরে বিশ্বাসের শ্লোগান 
ইচ্ছে করে গ্রন্থ পাঠে কাটাতে রাত-দিন 
ইচ্ছে করে খোদার রাহে করতে জীবন লীন । 


সান্তনা 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 

তুমি নব বেশে প্রাণখুলে হেসে আসবে এখানে ধেয়ে । 
তোমার পরশে হৃদয় হরষে-খুশিতে উঠবে দোলে, 
অতিশয় সুখ! সজল দু'চোখ! ঢলে যাব নিদকোলে! 
হৃদয়ের টানে চেয়ে পথপানে কেটে যায় দিবারাত, 
জলি তাপদাহে চোখ তবু রাহে অসহ তিলিসমাত! 
কত এল ঝড় লাগেনি তা ডর সয়েছি নিরবে বসে, 
বন্ধুরা এসে বাঁকাহাঁসি হেসে মজেছে রঙ্গ রসে! 

পথ চেয়েচেয়ে দু'কপোল বেয়ে ঝরেছে তপ্ত বারি, 
তৃষায় পা-তক যেন সে চাতক পাখিটির আহাজারি! 
বেলা প্রায় শেষ সে নিরুদ্দেশ হয়ত হবেনা দেখা, 
রাল অপুরণ খোলেনি তোরণ এ যে অদৃষ্টলেখা! 
করেছি ছবর এবার কবর যায় যদি যাক হয়ে, 
সমাধির 'পর রচুক সে ঘর নতুন আসন লয়ে । 

তবু আমি জানি আসবে সে মানি তুমুলগতিতে ধেয়ে, 
বিশ্বাসে আছি যদিও না বাঁচি সান্তুনা পাবো পেয়ে! 


জানুয়ারি*১৮ 


গেয়ে তব গুণগান 
শেষ হবে না মহিয়ান 
তুমি মালিক আল্লাহ। 
পাখির উড়াওড়ি 
মধুর সুর লহরী 
দৃশ্য মনোরম 
তোমার তুলনা তুমি 
হে প্রিয় অন্তর্ধামী 
তুমিই অনুপম। 
নদীর কলকল ধ্বনি 
বলে যায় একই বাণী 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
গেয়ে যায় পাখি 
কয় ডাকিডাকি 

তিনি মালিক আল্লাহ । 


নতুন বছর 

আয়েশা সিদ্দিকা আতিকা 
আজ যেন সব কিছুতে 
নতুনত্ের ছোঁয়া 

পালিয়ে যাচ্ছে তাই সব 
অমোঘ কালো ধোয়া। 
নতুনের মাঝে নতুনতৃ সব 
নতুন করে চাওয়া 
জীবনের সব স্বপ্রগুলো আজ 
হয় যেনগো পাওয়া । 

নতুন করে সাজাবো সব 
ঝড়বে পুরাতন সব 
আনন্দে আজ চারিদিকে 
করছে কলরব। 

নতুন বছর নতুন করে 
হোক সবার শপথ 

নতুন বছরের শুরু হোক 
করে আমল এবাদাত। 
বছরটা শুরু থেকেই যাবে 
অনেক বেশি ভালো 
প্রভৃগো চাই সবসময় আমি । 


দিচ্ছে না যেতে আগে 
রাখে পিছিয়েই 

যতই এগোতে চাই 
হারাই যে খেই । 


কাটাগুলো ধীর গতি 
দু নয় মোটে 

ফুলগুলো যেন আজ 
ভুল হয়ে ফোটে । 


বাড়ে না সময় কোন 
কমেও না আর 
পিছিয়েই রাখে পথ 
জীবন আমার । 


তাই আমি নিরুপায় 
সময়ের কাছে 
ঘড়িগুলো ভূত হয়ে 
ঘাড় ধরে নাচে! 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


স্বাস্থ্য ঠাণ্তীজনিত সমস্যা 


ডা. আফরোজা আকতার 


খতু পরিবর্তনে শীতের আগমন অবধারিত, তেমনি 
শীতকালে নানান স্বাস্থ্য সমস্যাও অনিবার্ধ। এ সমস্যাকে 
দূরে ঠেলে সুস্থ জীবনযাপন করতে হলে চাই বাড়তি 
সচেতনতা, বাড়তি সতর্কতা ও যত্র। শীতের তীব্রতায় 
ঠাণ্তাজনিত রোগ যেমন জর, হাচি, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, 
হাপানি, নিউমোনিয়া, ব্রহ্কিওলাইটিস, কনজাংটিভাইটিস, 
কোল্ড ডায়রিয়া, আমাশয়, খুশকি, তৃকের সমস্যা, 
খোশপীচড়াসহ দেখা যায়। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের 
দুর্ভোগ বেশি হয়। 


সাবধানতা 

কিছু সাবধানতা এবং সাধারণ নিয়ম মেনে চললে 
অনেকটাই নিরাপদ থাকা সম্ভব । 

সব সময় সুষম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ শরীরের রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । 

৪ প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি ও ফলমূল খান। 

অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খাবেন না। 

দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে রোগজীবাণু প্রবেশ করে 

ডায়রিয়া-আমাশয় হতে পারে। 

ঙ বাসি-পচা বা রাস্তার খোলা খাবার এড়িয়ে চলুন । 

ফাস্টফুড জ্র্যাক্স এড়িয়ে চলুন। 

বিশুদ্ধ পানি পান করুন প্রচুর পরিমাণে । প্রয়োজনে 
হালকা গরম পানি পান করুন। 

কোনো নির্দিষ্ট খাবারে এলার্জি থাকলে তা পরিহার 
করুন। 

গ ধূমপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। ধূমপান শরীরের 
সর্ব অঙের ক্ষতিসাধন করে। 

* নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, পর্যাপ্ত ঘুম এবং নিয়মিত ব্যায়ামের 
অভ্যাস করুন, এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বাড়ে। 

৬ অযথা চোখ কচলানো, গালে-নাকে হাত দেয়ার ফলে 
হাত থেকে জীবাণু সংক্রমিত হয়ে চোখ লাল হওয়া, 


ঠাপ্তাজনিত রোগ 

১. শীতের তীব্রতায় বাড়ে ঠাণ্তাজনিত রোগ। শীতের 
রোগগুলো সাধারণত ভাইরাস ও এলার্জিজনিত কারণে হয়ে 
থাকে । ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণেও কিছু রোগ হতে পারে। 
যদিও এসব রোগের প্রধান কারণ জীবাণু, তবু পরিবেশের 
তাপমাত্রার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে । শীতকালে তাপমাত্রা 
হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আর্রতাও কমে, যা শ্বাসনালীর স্বাভাবিক 
কাজ ব্যাঘাত করে ভাইরাস আক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় । আরো 
সমস্যা হচ্ছে, দায়ী জীবাণুগ্তলো ধুলোবালি, আক্রান্তের 
হাচি-কাশি অথবা দৈনন্দিন খাবার বা ব্যবহার্য জিনিস থেকে 
শুষ্ক আবহাওয়ায় খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে । 


উপসর্গ 

শীতকালে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হলে 

৬ শুরুতে গলাব্যথা, 

€ গলায় খুশখুশে ভাব, 

নাক শির শির করা, 

* নাক-কান বন্ধ হয়ে যাওয়া, 

নাক দিয়ে পানি ঝরা, 

৬ হাচি, হালকা জর, শুকনো কাশি, 

৪ পরে মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ 
করা, 

৬ জ্বালাপোড়া করা ও পানি আসা, 

৬ দুর্বলতা, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় । 

মূলত শ্বাসতন্ত্রের ওপরের অংশের সংক্রমণে এসব উপসর্গ 

দেখা দেয় এবং সাধারণত ৫ থেকে ১০ দিনের মধ্যে 

এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। 

২. হাঁপানি: শীতকালে বাড়ে হাঁপানির প্রকোপ । এ ছাড়া 

খতু পরিবর্তনের সময়গুলোতে বিশেষত শরৎ, বসন্ত ও 

শীতকালে বাতাসে অসংখ্য ফুলের বা ঘাসের রেণু ভেসে 

বেড়ায়, যা হাপানির উত্তেজক উপাদান হিসেবে কাজ করে । 

৩. আর্থাইটিস: সর্দি-কাশি ফ্লুর মতো এতটা প্রকট না হলেও 

আরো অনেক রোগেরই তীব্রতা বাড়ে শীতকালে । বিশেষত 

আর্থাইটিস বা বাতের ব্যথা শীতে বেশি বাড়ে। 


৪. চর্মরোগ: শীতকালে বাতাসে আর্রতা কম থাকে। শুঙ্ক 


চোখ দিয়ে পানি পড়া, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ 
হয়ে যাওয়াসহ নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে । 

৬ সর্দি হলে নাক পরিষ্কারের জন্য কাপড়ের রুমালের 
পরিবর্তে টিস্যু ব্যবহার করুন। ব্যবহারের পর টিস্যু 
নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন। আপনার চারপাশ পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন রাখা আপনার দায়িতু । 


বাতাস তৃক থেকে পানি শুষে নেয়। ফলে অনেকের ঠোঁট, 
হাত-পায়ের নখ, তৃক শুষ্ক ও দুর্বল হয়ে ফেটে যায়। 
পরবর্তীকালে খোশপাচড়াসহ নানা চর্মরোগ দেখা দেয়। 
খুশকির সমস্যা বেড়ে যায়। 


৫. হাইপোথার্মিয়া: তীব্র শীতে অনেকের হাতের আঙুল নীল 
হয়ে যায়। শীত প্রতিরোধে কার্ষকর ব্যবস্থা না নিলে 
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শরীরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত কমে গিয়ে (হাইপোথার্মিয়া) 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে । 


চিকিৎসা ও প্রতিরোধ 

€ সর্দি-ভ্বীরের সময় বিশ্রামে থাকতে পারলে ভালো । গরম 
চা বা কফি খাওয়া যেতে পারে। হালকা গরম পানিতে 
লবণ দিয়ে গার্গল করা যেতে পারে । মধু, আদা, তুলসী 
পাতার রস, লেবুর রস খাওয়া যায়। এ ধরনের সমস্যায় 
সাধারণত ত্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন পড়ে না। জবর ও 
ব্যথানাশক এবং ত্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ কারো 
কারো লাগতে পারে । তবে অবশ্যই ওষুধ খাওয়ার আগে 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে । 

হাঁপানি রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শমতো 
প্রতিরোধমূলক ইনহেলার বা অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার 
করতে পারেন। রোগীর থালা, গ্লাস, রুমাল, তোয়ালে 


সময় গরম কাপড় পরুন, এমনকি ঘরের ভেতরেও । 
পাকা মেঝের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে ঘরে চটি বা স্পঞ্জ 
পায়ে দিন। বাইরে গেলে অবশ্যই কানটুপি, মাফলার 
এবং জুতা-মোজা, হাত-মোজা ব্যবহার করুন। ঠাণ্ডা 
বাতাস সরাসরি যাতে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করতে না 
পারে, সে জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। 

৪ শীতকালে বাতাসে আর্্রতা কম থাকে। শুষ্ক বাতাস তক 
থেকে পানি শুষে নেয়। ফলে তৃক শুষ্ক ও দুর্বল হয়ে 
ফেটে যায়। পরে খোশপীাচড়াসহ নানা চর্মরোগ দেখা 
দেয়। প্রতিদিন সাবান মেখে গোসল করুন। গোসলের 
জন্য হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন। সারা শরীরে 
ভালো কোনো তেল বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে 
পারেন গোসলের পর। 

* মুখে হালকা করে লাগাতে পারেন ভালো কোনো কোল্ড 
ক্রিম। ঠোঁট শুকিয়ে গেলে ভ্যাসলিন, লিপজেল প্রভৃতি 


প্রভৃতি আলাদা রাখতে হবে। যেখানে-সেখানে থুথু, কফ 
বা শে-ম্মা ফেলা যাবেনা। 

৪ ছোটখাটো সর্দি-জ্বর, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকেই 
নিউমোনিয়া বা এ ধরনের বড় রোগ হতে পারে। তাই 
শিশু আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 

ডায়রিয়া হলে স্যালাইন ও অন্য পুষ্টিকর স্বাভাবিক খাবার 


ব্যবহার করুন। জিভ দিয়ে বারবার ঠোঁট ভেজাবেন না। 
ঠোট শুকিয়ে গেলে শুষ্ক আবরণ টেনে তুলবেন না। 
সংক্রমণ থেকে বাচতে হলে হাত ধুতে হবে বারবার । 
বিশেষ করে কাজ শেষে ঘরে ফেরার পর অবশ্যই 
ব্যাকটেরিয়ানাশক সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুতে 
হবে। 


খাওয়ান। ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ 
করবেননা । 

» স্ক্যাবিস জাতীয় চর্মরোগ হলে পরিবারের সবার একসঙ্গে 
চিকিৎসার প্রয়োজন পড়তে পারে। 


অনেককেই খাবার পর যতটা যত্ব নিয়ে হাত ধুতে দেখা 
যায়, খাবার আগে তারা ততটা সময় নিয়ে হাত পরিক্ষার 
করেন না। অথচ খাবার আগে ভালোভাবে হাত ধোয়াটা 
খুবই জরুরি । 


শিশুদের ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে 
হবে । তাই শিশুকে ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে দূরে রাখুন । 
প্রয়োজনে মাথায় সব সময় সুতি কাপড়ের স্কার্ফ বা টুপি 
পরিয়ে রাখুন। শিশু যাতে নিজে নিজেই পরনের কাপড় 
খুলে ফেলতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখুন । বেশি সময় 
খালি গায়ে রাখা হলে ঠাণ্তা লেগে যেতে পারে। এ 
কারণে প্রত্রাব-পায়খানা বা গোসল করানোর পর 
শিশুদের দ্রুত গরম কাপড় পরিয়ে দিন। আক্রান্ত ব্যক্তির 
সংস্পর্শে শিশুকে আসতে না দেয়াই ভালো। শিশু 
আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ডায়রিয়া 
হলে স্যালাইন ও অন্যান্য পুষ্টিকর স্বাভাবিক খাবার 
খাওয়ান । 

শীতকালে সচেতন থাকা আর কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে 
চলার মাধ্যমে রোগবালাই থেকে অনেকাংশেই মুক্ত থাকা 
যায়। যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা বাতাস এড়িয়ে চলুন। ঠাপ্তার 


৪ ঘর পরিষ্কার রাখুন, যাতে ধুলোবালি না জমে । চাদর, 
বালিশের কভার নিয়মিত পরিষ্কার করে দীর্ঘক্ষণ রোদে 
শুকাতে দিন। কার্পেট ব্যবহার না করাই ভালো। 
বিশেষত শোবার ঘরে। কারণ কার্পেটের ফাকে জমে 
থাকা ধুলো শ্বাসনালীর রোগ বাড়ায়। একই কারণে 
রোমযুক্ত বালিশ, চাদর, লেপ-কাঁথা ব্যবহার করা উচিত 
নয়। 

দরজার বা ফিজের হাতল, ফ্যান-লাইটের সুইচ, 
টেলিফোন, টিভির রিমোট কন্ট্রোল সংক্রমণ ছড়ানোর 
অন্যতম জায়গা । জীবাণুনাশক দিয়ে নিয়মিত এসব স্থান 
পরিষ্কার রাখুন। রান্না করার সময় ধোয়া যাতে ওখান 
থেকে বেডরুম বা ড্রইংরুমে আসতে না পারে সে জন্য 
রান্নাঘরের জানালা খোলা রাখুন। 

সচেতন হোন এবং এই শীতে সুস্থ থাকুন, নিরাপদ রাখুন 
আপনার সন্তানকেও । 
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অত্র মাদ্রাসার প্রধান উপদেষ্টা ওমরগরণি এম-ই-এস. কলেজ এর অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস 
ও সংস্কৃতি এর বিভাগীয় প্রধান, সম্মানিত খতিব, হবরত-ওসমান (রাঃ) জামে মসজিদ, হালিশহর, 
সম্পাদক, মাসিক আত্-তাওহীদ, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


রুল আল্লামাড আ ফ মখালিদ হোসেন (দামাত বারাক) এ ুরমর্শ পরিচালিত গরভিষ্ঠান। 
প্মামরাই 


২ ফুলে ছতছারীদের জনা নিযে এসেছি 
ম২০ কুরআন মাদ্রাসা €ি আরবী কোচিং সেন্টার এর সুব্যবস্থা । 
একদল দা হোস নার নর নারী এব আদশাবিান নাগরিধি / ৯২ 


৮ 
৬ ও ৪০ 
৭ উট) 


খেকে এবতেদারী 2ম তো পরব সপ ৮আন? 
রর 

লী 

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা-আলাদা আবাসিক এর সুব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের বিভাগ সমূহ 


__- ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস ___ :% নূরানী: * কায়দা * আমপারা 
টিভি ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডকৃত। 


পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্যাপন উপলক্ষে বায়তুশ শরফ আন্জুমনে 
শরফ মসজিদ তি 


হিফজুল হাদীস বিভাগ ফোর কানি় কায়দা বিভাগ 


২২টি মাদ্রাসার ২৫টি মাদ্রাসার 


২১টি মাদ্রাসার ৪৮ জন প্রতিযোগী ৫৭ জন প্রতিযোগী ৬৭ জন প্রতিযোগী 
অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে 


অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে 
প্রথম স্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান, অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান । 


এ | যষ্জে মান ২ সিদ্দিকী 


ক্যাম্পাস £ সোনাশাহ্‌ মাজার রোড, ই | 
মোবাইল ৪ 01815-753266, 01715-739580, 01843-491 541 
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হযরতুল আল্লামা হাফেজ মাহবুবুর 
রহমান (রহ.)-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত 


২৮ নভেম্বর (মঙ্গলবার) বাদে এশা জামিয়ার দারুল হাদিস 
মিলনায়তনে মুশাআরা বিভাগের উদ্যোগে হযরতুল আল্লামা 
হাফেজ মাহবুবুর রহমান (রহ.)-এর স্বরণে এক মুশাআরা 
(কবিতা-আবৃত্তি) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে 
সভাপতিত্ব করেন, মুশাআরা বিভাগের প্রধান ও জামিয়া 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল জলীল কাওকাব দা. 
বা.। স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামিয়ার মুইনে 
মুহতামিম ও সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা আবু তাহের নদভী 
দা. বা. বলেন, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বুযুর্গ ও 
মুখলিস আলেমে দীন। জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি 
দোহাজরী মাদরাসায় কাটিয়েছেন। তবে জামিয়া পটিয়াতেও 
তিন বছর খেদমত । এবং তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
আকাবিরদের পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতেন। তিনি 
আরো বলেন, তার দরস প্রদান ছিল খুবই চমৎকার ও সব 
ধরণের ছাত্রদের উপযোগী । তার শুন্যতা অপুরণীয়। 
পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের কাব্যচর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান 
করেন। নিকটাত্রীয়সহ আরো উপস্থিত ছিলেন, 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী, আল্লাম একরাম হুসাইন 
ওয়দুদী, আল্লামা আবদুল মান্নান দানেশ ও আল্লামা 
জাহেদুল্লাহ (দো. বা.) প্রমুখ উত্তাদগণ । 


শর্টকোর্সের বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগতা অনুষ্ঠিত 

৫ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব জামায়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে শর্টকোর্স বিভাগের উদ্যোগে বার্ষিক 
সীরাতুন্নবী সো.) প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এতে সভাপতিতু করেন জামিয়ার সহকারী 
শিক্ষাপরিচালক ও সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি 
জসিমুদ্দীন কাসেমী (দা. বা.)। তিন অধিবেশনে অনুষ্ঠিত 
প্রতিযোগিতায়, হামদে বারি তাআলা, নাতে রাসুল (সা.), 
কবিতা-আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের পাশাপাশি বাংলা- 
আরবি ও ইতরেজি বক্তৃতার প্রতিযোগিতা হয়। 


জানুয়ারি*১৮ 


. অনুষ্ঠানের চুম্বকাকর্ষণ অংশে “আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে 
. মহনবী (সা.)-এর ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় উদ্বোধনী 


বক্তব্য রাখেন, সীরাত প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার 
পরিচালক আল্লামা হাফেজ জাফর সাদেক দা.বা. । এরপর 
পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন, আল্লামা জাকারিয়া আলআজহারী 
(দা. বা.), জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, আল্লাম আখতার 
হুসাইন আনোয়ারী (দা. বা.) ও আল্লামা ওবাইদুল্লাহ হামযা 
(দা. বা.)সহ প্রমুখ । 
আলোচন সভার পর উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার 
বিতরণ করা হয়। ইতঃপূর্বে সভাপতি সাহেবের মাধ্যমে 
বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্মারক “নবোদয়'-এর 
মুনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় 


১৯ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে জামিয়ার একমাত্র সাহিত্য-সংগঠন 
দায়েরাতুল আদবের উদ্যোগে বার্ষিক সীরাত প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, দা*ইরার 
প্রধান ও জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা মাওলানা 
আবদুল জলীল কাওকাব (দা. বা.)। 
অনুষ্ঠানে আরবি-বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতার 
পাশাপাশি উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 
পরিশেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ ও সভাপতির 
দোয়া-মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ইতি টানা হয়। 


বিশেষ দোয়ার আবেদন 

গত কিছুদিন যাবৎ রয়ীসুল জামিয়া আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বুখারী (দা. বা.) ও জামিয়া সিনিয়র মুহাদ্দিস 
আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নিজামী (দা. বা.) গুরতর 
অসুস্থ। অতএব সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়ের কাছে 
উত্তাযদ্বয় ছাড়াও সকল অসুস্থ উত্তাদে মুহাতারামের জন্য 
জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন 
করা হচ্ছে। 


জামিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দীনি শিক্ষানিকেতন, হাজারো 
আলেমে দীনের দীনি মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম ) 
পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন ৮ও৯ 
ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতি ও জুমাবার) ২০১৮ অনুষ্ঠিত হবে। 
ইনশাআল্লাহ । জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উক্ত মহতি 
ঠা ধর্মপ্রাণ মুলমান ভাইয়ের প্রতি দীনি দাওয়াত 
। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


সপ | 
পি ডিপ িঠ  াভিউটি ডি 


১০৯15 হল য়া ৬৯ ৮৯০ 


টি কেরুয়াদি ১৮ 


৷ জজ বাহ্লা ভাষায় মুসলমানদের অবলান 

1 _ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও 'তমন্ছুন মজলিস 
আদর্শ পরিবার গঠনে পিতার অবদাল ॥ 
পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন: সেক্যুলারদের আহাব্জারিতে নতুন বছর শুরু। | 


| জজ আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা 
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উনি ০ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 


নিয়মিত প্রকাশনার € ৮ বহর 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সেহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্ুুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1070001719811955115908210911.00] 
011019110090)211811.0010] (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' পিয়া কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
ঠা প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে (য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও তমন্দুন মজলিস 
__ তারেকুল ইসলাম 

বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান 

__ এমএস শহিদ 

বাংলা ভাষার বিকাশধারায় আলিমদের ভূমিকা 
___ মুফতি আমজাদ হোসাইন 
জেরুজালেমকে ঘিরে ক্রুসেডের যুদ্ধ 

__ এম আহমদ 

তাবলীগ জামায়ায়াত: খালেস দীনী কাফেলা 
___ মাওলানা এরফান শাহ 
আহাজারিতে নতুন বছর শুরু! 

__ তারেকুল ইসলাম 

বয়ান ও ধর্ম-দর্শন 

কওমী মাদরাসা ও তার অবদান 

___ মাও. ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (দো. বা.) 
মুত্তাকীরাই জান্নাতে যাবেন 

___ মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী 
খাটি অল্প আমলই নাজাতের জন্যে যথেষ্ট 

__ মাও. হাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী সাহেব দা. বা. 
মহাজীবন 

বিস্ময়কর সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী 
সমাজ ও রাষ্ট্রচিত্তা 

আদর্শ পরিবার গঠনে পিতার অবদান 

__ আবিদুর রহমান তালুকদার 
আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা 

__ মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


ইতিহাস-এতিহ্য 
ইতিহাসের পুনর্পাঠ: খালিচোখে খোলাচোখে 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
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জাতিসংঘ 
কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভাষা দিবস 
ঘোষিত হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি এটা আন্তর্জাতিক সম্মান। 
প্রতি বছর এ দিনে গোটা দুনিয়াব্যাপী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও 
ইতিহাস নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে-চলবে। বাংলা 
ভাষার বাহক ও ধারক হিসেবে এটা আমাদের জন্য কম গৌরবের 
কথা নয়। 

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহে বাং 
ভাষার অনুশীলন ও চর্চা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পটিয়া 
আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া, হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল 
ইসলাম, ঢাকার মিরপুরস্থ দারুর রাশাদসহ বেশ কিছু মাদরাসায় 
দারুল হাদীস সম্পন্ন করার পর আগ্রহী ছাত্রদের জন্য এক বছর 
বা দু'বছরব্যাপী বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও ইসলামী গবেষণা 
বিভাগ খোলা হয়েছে অনেক আগে থেকে । চট্টগ্রামের দারুল 
মাআরিফ, কক্সবাজারের পোকখালী মাদরাসা সহ বহু কাওমী 
মাদরাসায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলা ভাষার চর্চা হয়। মাতৃভাষার 
প্রতি এটা গভীর মমতৃবোধের পরিচয় বহন করে । সাম্প্রতিক 
সময়ে নিম্ন পর্যায় থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত “শিক্ষার মাধ্যম" 
হিসেবে বাংলা চর্চার প্রচলন শুরু হয়েছে যদিও এখনো তা 
সর্বজনীনতা লাভ করেনি । যে সব মাদরাসায় শিক্ষার মাধ্যম 
এখনো উর্দু প্রচলিত-তাকে কিন্তু উন্নত ও মানোত্তীর্ণ উর্দু বলা চলে 
না। বাংলার পাশাপাশি উর্দু ভাষায়ও মাদরাসার ছাত্রদের দক্ষতা 
অপরিহার্য । উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করলে 
ইলমের বিপুল ভান্ডার হতে আমরা বঞ্চিত থেকে যাবো । উর্দু 
শ্রুতিমধুর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা । ভারত ও পাকিস্তানের 
আলিমগণ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, ইতিহাস, দর্শনকে 
উর্দূতে ভাষান্তর করে বিস্ময়কর খিদমত আজ্জাম দিয়েছেন ফলে 
কৃষণচন্দ্র, পহকজ উদাস ও সাদাত হাসান মান্টুর উর্দু হয়েছে 
ইলমে দ্বীনের ভাষা । এটা উর্দুভাষী আলিমদের নিজ মাতৃভাষার 
প্রতি সুগভীর অনুরাগের স্বীকৃতি । 

আল-হামদু লিল্লাহ। বাংলাভাষী দেওবন্দী বু আলিম বিগত ৬ 
দশক ধরে বাংলার চর্চা, অনুশীলন ও প্রচলনের জন্য ব্যাপক 


কওমী মাদরাসার অঙ্গনে বাংলা 
ভাষার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করছে 


করেন যখন অন্যান্য কাওমী মাদরাসার সর্বস্তরে বাংলা চর্চা 
ব্যাপকতা লাভ করেনি । তারই ধারাবাহিকতায় পটিয়া মাদরাসার 
অন্যতম প্রধান পরিচালক হযরত মাওলানা আলহাজ মোহাম্মদ 
ইউনুছ (রহ.) ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণা জার্নাল হিসেবে 
মাসিক আত-তাওহীদ চালু করেন সেই ১৯৭১ সালে, আজ থেকে 
৩৮ বছর আগে। এটা হাজী সাহেব মরহুমের দূরদৃষ্টির 
বহিঃপ্রকাশ । চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেব সৈয়দ মুহাম্মদ 
ইসহাক (রহ.)-এর ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে ২৭টি কিতাব, মাওলানা 
নুর মোহাম্মদ আযমী (রহ.)-এর মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদ, 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক (েহ.)-এর বুখারী 
শরীফের বাংলা অনুবাদ ও মরহুম মাওলানা আমিনুল ইসলাম 
কর্তৃক বাংলায় রচিত ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীর গ্রন্থ নুরুল 
কুরআন, মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী (রহ.)-এর 
মুওয়ান্তা মালিকের অনুবাদ, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান (রহ.)-এর 
বিপুল অনুবাদ সাহিত্য, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দো. 
বা.)-এর মৌলিক বাংলা সাহিত্য কর্ম, দৈনিক নয়া দিগন্তে 
মাওলানা লিয়াকত আলী (দা. বা.) ও দৈনিক ইনকিলাবে 
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী (দা. বা.)-এর বাংলা 
ভাষায় সাংবাদিকতার চর্চা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের শ্রেষ্ঠ 
কীর্তি। এ প্রজন্মের বু আলিম বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় 
এগিয়ে এসেছেন-যা কাওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
রীতিমত আশার সঞ্চার করে। দেওবন্দী চিন্তাধারার যে সব 
আলিম বাংলাভাষার ব্যাপক চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছেন 
এবং করে আসছেন আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করি। বাংলাদেশের বড় বড় মাদরাসা থেকে যে সব নিয়মিত 
বাংলা মাসিক জার্নাল বের হয়; বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও 
ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমে রয়েছে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ 
অবদান । 

এখনো যে সব কাওমী মাদরাসা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় 
পিছনের সারিতে রয়েছে, আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে সময়ের দাবী 
ও যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব 
নিয়ে এগিয়ে আসবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম একদল 


মেহনত করে আসছেন। এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা শামসুল হক 


আলিম কলম সৈনিকের আজ বড্ড প্রয়োজন । বাংলা ভাষার হাল 


ফরিদপুরী (রহ.), পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান 


যদি আলিমরা ছেড়ে দেন, তাহলে বেদ্বীনদের হাতে তার কর্তৃত 


হযরত মুফতী আযিযুল হক (রহ.), হযরত মাওলানা আলহাজ্ব 


চলে যাবে, যা আমাদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। 


মুহাম্মদ ইউনুছ (রহ.), খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক (রহ.), 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক (রহ.), মাওলানা নুর 
মোহাম্মদ আযমী রেহ.), মাওলানা আমিনুল ইসলাম (রহ.), 
মাওলানা রিযাউল করীম ইসলামাবাদী (রহ.)-এর নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । হযরত ফরিদপুরী (রহ.) বেহেশতী জেওরের 
বঙ্গানুবাদসহ বহু দীনী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করে পথিকৃতের 
ভূমিকা রাখেন। পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কুতবে যামান 
হযরত মুফতী আযিযুল হক (রহ.) আজ থেকে ষাট বছর আগে 
“বাংলা সাহিত্য ও ইসলামী গবেষণা” নামে একটি বিভাগ চালু 


ফেব্রুয়ারি'১৮ 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন মানে ৩০ কোটি মানুষের 
সামনে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য তুলে ধরার সুযোগ লাভ করা। 
ভাষার রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি; মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম 
ভাষা । জনমতকে সুসংগঠিত করার জোরালো মাধ্যম হচ্ছে ভাষার 
ওজন্বিতা। সং্কৃতির বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে ভাষার 


অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রতি বছরই আমরা ফেব্রুয়ারি ভাষার 
মাসকে পাই। ভাষার মাস এলেই 
আমরা একুশের চেতনায় উৎফুল্ল ও 
উদ্বেলিত হয়ে উঠি। আমাদের 
আবেগের মহাসাগরে ভাষাপ্রেম প্রবল 
ঝঞ্জীয় উথাল-পাথাল করে দুলে ওঠে । 
চেতনা ও হৃদয়ের গভীরে আলোড়ন 
তোলে । ভাষার মাস নিয়ে, একুশের 
চেতনা নিয়ে সারাদেশে আলোচনা, 
সেমিনার ও যার 
বয়ে যায়। দেশের বুদ্ধিজীবী ও 

পত্রপত্রিকায় নানা ধরনের 


লেখকশ্রেণী 
ও নানা মাত্রিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা শুরু 
করেন। এবারও তখৈবচ, কোনো 
ব্যতিক্রম নেই। কিন্ত কথা হচ্ছে, ভাষা 
আন্দোলনের ইতিহাস বা একুশের 
চেতনা সংক্রান্ত আমাদের চিন্তা ও 
ভাবনা প্রকৃতার্থে কতটা মৌলিক ও 
গভীরতর হয় তা আলোচনার দাবি 
রাখে । এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বামপন্থী 
ও সেক্যুলার শ্রেণীর ইতিহাসবিদ, 


লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা ভাষা- 
আন্দোলনের ইতিহাস_ সম্পর্কিত 


প্রবন্ধ-নিবন্ধ বা কলাম লিখতে গিয়ে 
এতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত পরিপূর্ণভাবে 
উল্লেখ ও উপস্থাপনের ব্যাপারে কিছুটা 
সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেন। বন্ততপক্ষে 
ভাষা-আন্দোলনের উৎপত্তি ও উৎসের 
ইতিহাসকে আজ মনে হয় অতি 
সচেতন ও সুক্ষ্রভাবেই খন্ডিত করা 
হচ্ছে। সেইসব তথাকথিত 
প্রগতিশীলদের অনেকেই "'€৫২'র 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মিছিলে সালাম- 
রফিক-বরকত-জববারের গুলিবিদ্ধ- 


তমদ্দ্ুন মজলিস 


তারেকুল ইসলাম 


পূর্বক শহীদ হওয়া দিয়েই তাদের 


জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর 


লেখা শুরু করেন। অথচ পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার বছর তথা ১৯৪৭-এর 


প্রতিবাদের জন্য তমদ্দুন মজলিস, 
আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ 


দেশবিভাগের বছরেই ভাষা-আন্দোলন 


প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে 


শুরু হয় তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে । 


সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্াম পরিষদ 


এ সংগঠনটির পুরো নাম ছিল 
পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস । আমাদের 


গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ 
থেকে অধ্যাপক আবুল কাসেম ও 
আমি এই সংগ্রাম পরিষদের সদস্য 


দিয়েছিলেন, যারা বুলেটবৃষ্টির মুখে 
শহীদ হলেন সেদিন তাদের ভাষা- 


ছিলাম। এই পরিষদের পক্ষ থেকে 
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ 
দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ২১ 
ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের সামনে 

ংলা ভাষা সমর্থকদের ওপর পুলিশের 


আন্দোলনে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা 


গুলিতে রফিক, শফিক, সালাম, 


দিয়েছিল কে বা কোন সংগঠন? 


বরকত প্রমুখ তরুণদের রক্তে রাজপথ 


সেদিনও আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, 


সিক্ত হয়ে উঠলে ভাষা আন্দোলনের 


যুবলীগ ছিল। এ সংগঠনগুলোও 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। 
কিন্তু কার বা কোন সংগঠনের অধীনে 
ও নির্দেশনায় তারা রাষ্ট্রভাষা 


নতুন গতিবেগ সৃষ্টি হয় (সূত্রঃ দৈনিক 
ইনকিলাব, ২১ ফেকুয়ারি ২০১২) । অত্যন্ত 
পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, যে 
সংগঠনটির মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা 


আন্দোলনে একানট্টা হয়? কোন 
সংগঠনের উদ্যোগ ও উদ্যমের মাধ্যমে 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়? সেই 


আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে ওঠে সেই 
সংগঠনটি অর্থাৎ তমুদ্দন মজলিসের 
কথা ওই কথিত সুশীলদের (?) কথায়, 


উত্তর কোথায় আজ? নতুন প্রজন্মকে 
সেই সংগঠনের নাম ও ইতিহাস 
জানতে দেয়া হচ্ছে না কেন? 


লেখায় ও আলোচনায় গুরুতৃ পায় না। 
সে কারণেই বর্তমান প্রজন্ম একুশে 
ফেকয়ারির দিন পাক হানাদারের 


ভাষাসৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর 


গুলিতে শহীদ হওয়া বরকত-রফিক- 


লেখেন, “১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি 


জববার-সালামের নাম জানলেও 


খাজা : নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের 
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকা সফরে এসে 


রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃতৃ দেয়া মূল 
সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের নাম ও 


পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলে 


অবদানের ইতিহাস জানতে পারে না। 


বসেন, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা 


হবে উর্দু। যে নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ 
সালের ১৫ মার্চ বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবি 


তাই স্মরণও করা হয়না । এমনকি সে 
র গঠন ভাষা-আন্দোলনে 
কোনো অবদান বা ভূমিকা রেখেছিল 


নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তার এই 
বিশ্বাসঘাতকতায় স্বভাবত পূর্ববঙ্গের 


কিনা তাও তাদের অজানা । আমি 
এখানে তমদ্দুন মজলিসের এতিহাসিক 


ফেব্রুয়ারি ১৮ _______লল যু আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


অবদানকে ব্যবহার করে সেইসব মহান 
ভাষা শহীদদের আত্মবলিদানকে খাটো 
করার চেষ্টা করছি না মোটেও । তমদ্দ্বন 


করে বলেছিলেন, “ভাষাতান্তিক দিক 
থেকে বাংলা ভাষা হিন্দি অপেক্ষা 
উন্নততর এবং বাংলাকেই ভারতের 


ধর্মের ভিত্তিতে একটা জাতি হয় কি- 
না-এই প্রশ্রটা আবার নতুন করে 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং ভাষাকে 


মজলিসের নামটি কেন সেইসব কথিত 
সুশীলরা (?) উচ্চারণ করে না? 


সাধারণ ভাষায় পরিণত করা যেতে 


ভিত্তি করে চলল নতুন করে 


পারে'। তৎকালীন সময়ে আরো 


আত্মপরিচয়ের সন্ধান। বাঙালি 


ভাষা-আন্দৌোলনের পথিকৃৎ ও প্রধান 
সংগঠক অধ্যাপক আবুল কাসেম 


অনেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 


মুসলমান আগে মুসলমান, না আগে 


পক্ষে ছিলেন। তবে তাদের তৎপরতা 


বাঙালি, না আগে পাকিস্তানি কী তার 


তমদ্দ্ূন মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি 


ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক, তখনো ভাষা- 


তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


আন্দোলন জনগণের সম্মিলিত রূপ 


আসল জাতীয়তা এ প্রশ্নটা সামনে চলে 
এলো" (লেখক: বজলুর রহমান)। 


পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন 


পরিগ্রহ করেনি । বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা 


এমন সুন্ম বক্তব্য নিঃসন্দেহে 


১৯৪৬ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 


করার জন্য তখনো বিক্ষোভ, মিছিল, 


সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে বাংলা ভাষায় 


সেক্যুলার কনসেপ্ট থেকে নিঃসৃত । এ 


আন্দোলন এবং রাজপথে গণজোয়ার 
শুরু হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক কাসেমের 


বক্তব্যে লেখক যদি এটা বোঝাতে চান 
যে,  ভাষা-আন্দোলন এদেশের 


লেকচার দিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন 


উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বাংলা ভাষায় 


তমন্দুন মজলিসের নেতৃতে ও 


লেকচার দেয়ার মতো হিম্মত 


নির্দেশনায় যুগপৎ রাষ্ট্রভাষা 


তৎকালীন সময়ে প্রায় অসম্ভব ও প্রচন্ড 


আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে । আওয়ামী 


সর্বস্তরের তথা গণমানুষের সেক্যুলার 
মন-মানসিকতার ফল এবং শুধু ভাষা- 
আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি 
মুসলমান তাদের আত্মপরিচয় সন্ধান 


দুঃসাহসিক কাজ ছিল। কিন্তু অধ্যাপক 


লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ প্রভৃতি 


করেছে তাহলে তিনি চরম ভুল 


আবুল কাসেম দৃঢ়চিত্তে ও প্রবল 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোও 


মনোশক্তি নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব 


করবেন। আরো খোলাসা করে বলি, 


তমদ্দ্ুন মজলিসের অধীনে ও নেতৃতে 


করেছিলেন। এরপর থেকেই তিনি 


ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। 


বুকের মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 
স্বপ্ন লালন করতে থাকেন। এরই 


তাই নির্ধিধায় বলা যায়, তমান্দুন 


এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান 
৪৭-এর দেশভাগের সময় ধর্মীয় 
চেতনা ও জাতসত্তার অভিন্নতার 


মজলিসই হচ্ছে ভাষা-আন্দোলনের 


ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৪৭ সালের ১ 


“জনক সংগঠন” । ভাষা-আন্দোলনের 


কারণে পাকিস্তানের সাথে গীটছড়া 
বাধে । কিন্তু পরবর্তীতে পূর্বপাকিস্তানের 


সেপ্টেম্বর “পাকিস্তান তমদুন মজলিস? 


অগ্রদূত অধ্যাপক আবুল কাসেমের 


প্রতিষ্ঠা করেন। তীর উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সার্থক ও 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে । তমদ্দুন 


অপরিসীম অবদানের কথাও আজ 
বর্তমান প্রজন্মের অগোচরে রয়ে 
গেছে। 

যাই হোক, এবার ভিন্ন প্রাসঙ্গিক কথায় 


ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের জালিম 
শাসকদের অত্যাচার ও বঞ্চনা দিনে 
দিনে বাড়তে থাকে । আর যখনই 
মাতৃভাষার ওপর আঘাত আসলো, 
অমনি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি 


মজলিসের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিপ্লবী 
ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং 


আসি। বিগত বছরের ২১ ফেকয়ারিতে 


মুসলিমসমাজ ধর্মীয় চেতনা ও 


তথ্যমন্ত্রণালয় কর্তৃক সমস্ত জাতীয় 


জাতিসত্তার কথা ভুলে গিয়ে তারা 


পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর 


দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ভাষা- 


মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার 


মাতৃভাষার দাবি নিয়ে রাজপথে নেমে 


আন্দোলনের ৬০ বছর পূর্তিতে 


দাবিকে সার্থক আন্দোলনে রূপদান 
করা। তারও আগে উপমহাদেশে 
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সর্বপ্রথম 


নিরপেক্ষ চেতনায় উদ্ভাসিত 


সরকারিভাবে বিশেষ ক্রোড়পত্র 


হয়েছিল সেক্যুলারদের এমন ধারণা 


প্রকাশিত হয়। সেই ক্রোড়পত্রের 


সত্যিই উট । মাতৃভাষা সকল জাতির 


প্রধান কলামের এক জায়গায় ভাষা- 


দাবি জানিয়েছিলেন সৈয়দ নওয়াব 


ন্যায্য অধিকার, সেদিন এ অধিকার 


আন্দোলনের সাথে একটি মৌলিক 


আলী চৌধুরী এবং তিনি ১৯২১ সালে 
ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বাংলা ভাষাকে 
রাষ্ট্রভাষা করার লিখিত প্রস্তাব পেশ 


বিষয় যুক্ত করে বলা হয়, “ধর্মীয় 


যারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল তারা 
স্বধর্মের লোক হলেও অন্যায় করেছিল 


পরিচয়ে মুসলমান হলেও এদেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সমাজের সাথে 


করেন। ১৯১৮ সালে ড. মুহম্মদ 


আমাদের সাথে । তাই আমরা 
আমাদের অধিকার আদায়ে তাদের 


পশ্চিম পাকিস্তানি কোনো প্রদেশের 


শহীদুল্লাহ বিশ্বভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 


বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিলাম। কিন্তু 


মানুষের কোনো মিল ছিল না। ভাষা, 


সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় 


আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, 


বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক হিন্দি 


এতিহ্য কোনো দিক থেকেই কোনো 


তার মানে এই নয় যে, আমাদের 
ধর্মীয় জাতিসত্তা ও চেতনার সাথে 
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কোনো বিরোধ 


ভাষার পক্ষে ওকালতির বিরোধিতা 


সাদৃশ্য ছিল না। ...সুতরাং শুধুমাত্র 


ছিল। আজকে এদেশে অথর্ব 


ফেব্রয়ার'১৮ ______ললললল্্য। আত্তার্তহীদ 
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সেক্যুলারদের অবস্থা এমনই যে, 


ভাষা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় 


অহেতুক ও অযৌক্তিকভাবে 


দেয় এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী ছিল। 


জাতীয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টার 


সবকিছুকেই তারা সেক্যুলারাইজেশন 


পেছনে ভিন্ন চিন্তা কাজ করে। 


করার অপচেষ্টা চালায়। প্রকৃতপক্ষে 


আমাদের ভাষা-আন্দোলন এদেশের 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর এতিহ্য এবং 


তথাকথিত প্রগতিশীলদের সেই ভিন্ন 


সংস্কৃতি বিরোধী ছিল না। এদেশে 


ভাষা-আন্দোলনের সাথে ধর্মনিরপেক্ষ 
চেতনার কোনো সংযোগই ছিল না। 
এমনকি সেটার কোনো প্রয়োজনই 
হয়নি। আর তাছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে 


চিন্তাই হচ্ছে “ধর্মনিরপেক্ষবাদ" । কিন্তু 


সেক্যুলারিস্ট বা এথিস্ট চিন্তাধারা 


মনে রাখা দরকার, “১৯৪৭ সালের ১ 


বিকাশের বাহন হিসেবে ভাষা 


সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের 
গোড়াপত্তনকারী হিসেবে যে সংগঠনটি 


একটি জাতি গঠন হতে পারে কিনা- 
এমন প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, ধর্ম 


গঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল 
পাকিস্তান তমদ্দুনা মজলিস। 


পরিমাপের মানদণ্ড হতে পারে না। 
আরেকটি কথা, দুর্বার ভাষা- 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাকে 
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব 
শুধু বাঙালি মুসলমানেরই । বাংলাকে 
ভারতের সাধারণ ভাষা করা নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের বিপরীতমুখী অবস্থান 
থেকেই বোঝা যায়, বাঙালি হিন্দুদের 
তুলনায় বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি 
মুসলমানদেরই টান ছিল বেশি। 
প্রখ্যাত কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক আরিফুল 
হক তার “সংস্কৃতির মানচিত্র বইয়ের 
“বাংলাদেশই বাংলাভাষার প্রাণকেন্দ্র 
হোক' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 
“পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী বিপুল 
জনগোষ্ঠী সেই ১৯৪৯ সালেই হিন্দিকে 
তাদের জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ 
করে নিয়েছে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা 
ভাষার বিচ্ছিনতাকে মেনে নিতে 
পারেনি। তার কারণ মুসলমানরা 
বরাবরই বাংলা ভাষাকে তাদের নিজস্ব 
এতিহ্য এবং সংস্কৃতির অংশ মনে করে 
এসেছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন 
পরিচালিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব 
তাহজীব তমদ্দুন রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে । ভাষা-আন্দোলন আমাদের 
ধর্মীয় চেতনা ও জাতিসত্তার বিরোধী 
ছিল না; বরং ছিল নিজস্ব তাহজীব 
তমদ্ুন ও আত্মচেতনা রক্ষারই মূল 
অবলম্বন। প্রত্যেক জাতিই তার 
আত্মচেতনা ও অস্তিতু রক্ষার্থে জন্মগত 
অধিকার মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম 
করবে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের 


পারে কিন্তু ভাষার চেতনা সংগঠনটির আরবি নামকরণই বলে 
কোনোভ বৈই জাতায়তাবাল 


আন্দোলনের সূচনা হয়নি” (সংস্কৃতির 
মানচিত্র : আরিফুল হক) । 


লেখক: পলিটিক্যাল 


এনালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যান্সিয়াল একসেস 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরবনিয় ৬ মাসের থাহক হতে আজে 


হয়। 
€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২65-0051 
1101370 


00010 


170019, 7109101, 
8170121 ব৩0থ1 


096106721190$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


75/১, 04৯7, থা, 
01081 থা, [াথণ, 
0811, 4১210901919] 
900. 45818] ০00100165. 


101700 11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 


[20921 & 40102] 00111105, 52200 1151600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


১ 52550 01900 


টাকা। 


/১508118. 1101800 1701160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততাশ্ুহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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বাংলা ভাষায় 


মুসলমানদের 
অবদান 


এমএস শহিদ 


বাঙালি জাতির ইতিহাসে বাংলায় 
অন্য যেকোনো 

সম্প্রদায়ের চেয়ে জাতীয় জীবনে 
অবদানের ক্ষেত্রে মুসলমানরা অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করে । বাংলা ভাষাকে 
বাঙালি জাতির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, 
বিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা 
স্বাধীন বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠায় তাদের বীরোচিত ভূমিকার 
কোনো তুলনা হয় না। বাংলা ভাষাকে 
8৮ ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় 
ভাষার মর্যাদায় আসীন করার পেছনে 
তাদের অবদান কোনোদিন ভুলবার 
নয়। বাংলায় মুসলমানদের আগমনের 
পূর্বে বাংলা ভাষা অত্যন্ত অবহেলিত 
অবস্থায় ছিল। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন 
বলেন, মুসলমান আগমনের পূর্বে 
বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর মতো 
দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস 
করতেছিল। বাংলা_ ভাষা মুসলমান 
প্রভাবের অতীব অনাদর ও 
উপেক্ষায় চাষার গানে কদাচিত 
আত্মপ্রকাশ করতেছিল। পপ্তিতেরা 
নস্যাদার থেকে নস্য গ্রহণ করে শিখা 


কয়লার খনির মধ্য থেকে যেমন 


যায়। যা ত্যানসেসটরস গ্রেভইয়ার্ড 


জনুরীর অপেক্ষা করে থাকে, বঙ্গভাষা 
তেমনই কোনো শুভদিন, শুভক্ষণের 
জন্য প্রতীক্ষা করতেছিল। মুসলমান 
বিজয় বাংলা ভাষার সেই শুভদিন, 


নামে পরিচিত। খলিফা উমর (রা.)- 
এর শাসনামলে এশিয়া, আফ্িিকা ও 
ইউরোপে ইসলাম ব্যাপকহারে ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে । সে সময় বাংলাদেশে 


শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করল। বঙ্গ 
সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানদের সৃষ্টি 
বললেও অত্মুক্তি হবে না । (দ্র. শ্রী দীনেশ 

মুসলমানদের 


চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষার ওপর 
এভাবা 


চর্যাপদ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি 
হয় বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ 
সহজিয়াদের মধ্যেই এই চর্যাপদ 
সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে বাংলা ভাষা 
বলাও দুক্কর। বাংলা ভাষায় যখন 
আরবি, ফার্সি, উর্দু, তুর্কি শব্দ প্রবেশ 
করতে লাগল তখন থেকে এ ভাষা 
শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত ভাষা হিসেবে 
ক্রমবিকশিত হতে লাগল । মুসলিম 
শাসনের পরশে এসে তা প্রাণচাঞ্চল্যে 
উজ্জীবিত হয়ে উঠল। মধ্যযুগের 
সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে ডক্টর আহমদ শরীফ 
বলেন, তুর্কি শাসনামলে সেভিং 
পৃষ্ঠপোষকতা _ পেয়ে বাংলা লেখা 
রাজকীয় সাহিত্যের বাহন হলো। 
উল্লেখ্য যে, ৬২৮ খিস্টাব্দে মক্কার 
কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির 
পর আরবের বাইরে ইসলাম ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে, যার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় 
৬৩২ খিস্টাব্দে। মহানবী (সা.)-এর 
বিদায় হজের পরবর্তী সময়ে । ওই 
সময়ে আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম 
প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন, ভারতবর্ষ ও 
আফবিকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে । আরব 
বাণিজ্য জাহাজে করে অসাধারণ 


দোলাইয়ে সংস্কৃত গ্রোকের আবৃতি 


পান্তিত্যের অধিকারী সাহাবিরা বিভিন্ন 


করতেছিলেন এবং “তৈলাধার পাত্র? 


দেশে গমন করতে থাকে । অনেক 


কিংবা “পত্রাধার তৈল এ লয়ে ঘোর 
বিচারের প্রবৃত্ত ছিলেন। সেখানে 
বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা 


সময় আরব সমুদ্বগামী জাহাজ চট্টগ্রাম 
বন্দরে যাত্রাবিরতি করতো । সে সময় 
জাহাজে অবস্থানরত সাহাবিরা চট্টগ্রাম 


বলে বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমগ্ুলী দূর দূর 


অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। 


করে তাড়িয়ে দিতেন, হাড়ি-ডোমের 


তবে তারা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে 


স্পর্শ হতে ব্রাহ্মণরা যেমন দূরে থাকেন 


ংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


বঙ্ভাষা তেমনই সুধী সমাজের কাছে 


করেননি। তাদের অনেকের মাজার 


অপাংক্তেয় ছিল, তেমনি ঘৃণা, অনাদর 
ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু হীরা 


শরীফ চীনের ক্যান্টন শহরের 
“ম্যাসেঞ্জার মসজিদ' প্রাঙ্গণে দেখা 


আরব, ইরাক, ইরান, মিসর, তুরস্ক, 
ইয়েমেন, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল 
থেকে সুফি, দরবেশ, অলি- 
আওলিয়াদের আগমন ঘটে। তারা 
ংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে 
ইসলাম প্রচার করেন। ইসলামের 
সুমহান আদর্শ ও সাম্যের প্রতি তি আকৃষ্ট 
হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করতে থাকে । এসব ইসলাম প্রচারক 
নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে বাংলাদেশের 
মানুষের ভাষা শিখে সেই ভাষাতেই 
আদর্শ এদেশের মানুষের সামনে তুলে 
ধরেন। তখন থেকেই আরবি, ফারসি, 
তুর্কি শব্দ বাংলা ভাষা দেহের সাথে 
মিশে যেতে থাকে এবং এসব শব্দ 
এদেশের মানুষের মুখের ভাষায় 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তাই একথা বললে 
অত্যুক্তি ডা না যে, বাংলা ভাষা এরই 
ফলে প্রকৃত জীবন লাভ করে । ১২০৪ 
খিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন 
বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর 
এদেশে মুসলিম শাসনের শুভ সুচনা 
হয়। মুসলিম শাসনের পূর্বে এখানে 
যেসব রাজার শাসন ছিল তারা বাংলা 
ভাষাকে অবজ্ঞা করতো এবং এ 
ভাষাকে তারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল 
বলা হয়েছিল, অষ্টাদশ পুরাণাদি রা 
চরিতানিচ/ভাষায়াং মানব: 
রৌরবং নরকং ব্রাজং অর্থাৎ টা 
পুরাণ, রামচরিত ইত্যাদি মানব ভাষায় 
[বাংলা] চর্চা করলে রৌরব নরকে যেতে 
হবে । ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে 
বখতিয়ার খিলজীর নেতৃতে বাংলায় 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলা 
ভাষায় সাহিত্য চর্চার এক নবদিগন্তের 
দ্বার উন্মোচিত হয় । সেই সাথে বাংলার 
মানুষ স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ লাভে 
সমর্থ হয়। বাংলার মুসলিম শাসকগণ 
এদেশের মানুষদেরকে খাদেম বা 
সেবক মনে করতেন এবং বাহ 


ফেব্রুয়ার'১৮ ____াাললা্রলা্্ন্্খ আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
মানুষের উন্নতিতে আতঅনিয়োগ 


মুসলিমগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় 


আবদুল ওদুদ, কাজী ইমদাদুল হক, 


হ 


করেন। এসব শাসক বাংলার মানুষে 


দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত বাংলা 


নজিবর 


কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বাংল 


মানুষের কাছে শাহে বাঙ্গালা, সুলতানে 
বাঙ্গালা হিসেবে তারা পরিচিত ছিলেন 


টে 


ভাষা চর্চায় নিজেদের তারা তেমনভাবে 


মেলে ধরতে পারেনি। ১৮৫৭ সালে 


বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে আবির্ভূত 


সিপাহী বিপ্লবের পর তারা নতুন করে 


এবং এদেশের মানুষের জাতীয় পরিচয় 
বাঙ্গালিয়ান। একথা বলার 


আবার সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসে । 


হয়ে বাংলা সাহিত্যে রীতিমত বিপ্লব 
ঘটান। সে সময় চলছিল বাংলা 


ওই শতাব্দীর আশির দশকে ফুরফুরা 


সাহিত্যের রবীন্দ্র যুগ। সেই রবীন্দ্র 


অপেক্ষা রাখে 
আমলেই বৃহত্তর স্বাধীন বাঙ্গালার প্রথম 
গোড়াপত্তন হয় 


শরীফের পীর সাহেব কেবলা মুজাদ্দিদে 


সুদৃঢ় বলয় ভেদ করে কবি নজরুল 


যামানা মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী 


(রহ.) বাংলায় সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে 


আরেক নতুন বলয়ের জন্ম দেন। 
মুসলিম আগমনের পূর্বে যে বাং 


বাংলা ভাষা ও 
তার নেপথ্য সেই 


আসতে এদেশের মুসলিম কবি, 


ভাষা ছিল নিদারুণভাবে ঘৃণিত, যে 


সাহিত্যিকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান 


মধ্যযুগের সুলতানি শাসকরা । সুলতানি 
আমলই হচ্ছে বাংলা ভাষা সাহিত্যের 


জানান এবং নিজেও এব্যাপারে পর্যাপ্ত 
পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। সে সময় 


ংলা ভাষা চর্চা করলে রৌরব নামক 
নরকে যাওয়ার ভয় দেখানো হতো, 
সেই বাংলা ভাষা মুসলিম সুলতানদের 


সোনালি যুগ । কেবল ভাষা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, 
শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙ্গালা এক 


থেকেই বাংলার মুসলিম কবি, 


একান্ত তত্তাবধানে রাজকীয় সম্মান 


সাহিত্যিকরা নতুন উদ্যমে সাহিত্য 
ঠায় নিজেদের নিয়োজিত করেন 
একই ধারাবাহিকতায় অসাধারণ 


তা 


লাভ করেছিল, তাকে আবার রাষ্ট্রভাষা 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৫২ 
সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, রফিক, 


উন্নতিতে বিরাট অবদান রেখে গেছেন 


অভাবনীয় উন্নতি লাভ করে। পাপ্তিত্যের অধিকারী যশোরের খড়কীর জব্বার, বরকত প্রমুখের প্রাণ দিতে 
সেকালের যেসব মুসলিম কবি পীর মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবদুল হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের পথ 
সাহিত্যিক বাংলা ভাষা-সাহিত্যের করিম রহমতুল্লাহ আলাইহি বাংলা ধরেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী 


ভাষায় সর্বপ্রথম প্রামাণ্য, বিস্তারিত ও 


তনুধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ 
দোভাষীর পুঁথির উডাবক শাহ 


আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ব্যাপক 


মৌলিক তাসাউফ গ্রন্থ “এরশাদে 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে 


খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত” গ্রন্থটি 
রচনা করেন। ১৮৯৯ খিস্টাব্দে গ্রন্থটি 


গরীবুল্লাহর নাম বিশেষভাবে 


প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 


উল্লেখযোগ্য । ১৭৫৭ সালে পলাশীর 


অবশেষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু 
হয় এবং দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর 
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন 


আশির দশক থেকে এবং বিংশ 


ংলাদেশের অভ্ুদয় ঘটে । মুসলিম 


প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার 
পরাজয়ের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া 


শতাব্দীর শুরু থেকেই মুসলিম কবি 


আগমনের পূর্বে তৎকালীন হিন্দু 


সাহিত্যিক লেখকদের মধ্যে নতুন 


পঞ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে ইতরের ভাষা 


কোম্পানি এদেশের মুসলমানদের 


উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং তারা নতুন 


বলে উপহাস করতো । বাংলায় মুসলিম 


দমনের উদ্দেশ্যে নানা কঠোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করে। ইংরেজরি ১৮০০ খিস্টাব্দে 


কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘ সাড়ে ৫০০ বছর 


উদ্যমে বাংলার ভাষা-সাহিত্য আগমনের পর বাংলা ভাষা নবজীবন 
ভাণ্তারকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিজেদের লাভ করে। 
নিয়োজিত করেন। এসব কবি, মুসলিম শাসক, কবি, সাহিত্যিক, 


সাহিত্যিকদের মধ্যে কায়কোবাদ, মীর 


ধরে গড়ে ওঠা মুসলিম লালিত বাংলা 


মোশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল 


ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঞ্জলতার ওপর 
আঘাত হানে । তারা বাংলা ভাষার 
সাথে কটমটে ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ 
যুক্ত করে বাংলা ভাষাকে কঠিন ভাষায় 


ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি 
জসিম উদ্দীন, কবি ফররুখ আহমদ, 
ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা 


রূপান্তরিত করে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “পলাশীর 


মুলী রি 
আহমদ, রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মুনশী 


লেখক ও মনীষীদের প্রচেষ্টার ফলে 
ংলা ভাষা সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং 
বিশ্বের দরবারে অন্যতম সেরা 
ভাষাগুলোর মধ্যে নিজেকে স্থান করে 
নিতে সমর্থ হয়। শুধু কী তাই? বাৎ্‌ 
ভাষার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে 


মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মাওলানা 


প্রান্তরে যদি মুসলমানদের পরাজয় না 


মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, শেখ 


ঘটত, তবে হয়তো প্রচলিত পুঁথির 


আবদুর রহীম, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 


ভাষায় বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের 
পুস্তকের ভাষার মর্যাদা পেতো 


সৈয়দ মুজতবা আলী, ডা. লুৎফর 
রহমান, আবদুল করিম সাহিত্য 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলার 


বিশারদ, এয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী 


ংলাদেশের মাতৃভাষা দিবস ২১ 
ফেব্রুয়ারিকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক 
মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি 
দিয়েছে। আর এসবই বাংলা ভাষায় 
মুসলমানদের অবদানের ফসল। 


ফেব্রুয়ার'১৮ ___77.7.7.হ.7হ7হ7.7হহহ আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


এদেশের আলেম সমাজ বাংলা 


মুফতি আমজাদ হোসাইন 


রয়েছে। “হাজার মাসাইল' ও 


ভাষাকে সমৃদ্ধশালী ভাষায় পরিণত 
করার ক্ষেত্রে অসামান্য মেহনত 
করেছেন। 

বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম 


“নূরনামা' নামে তিনি আরও দুটি কাব্য 
রচনা করেন। 
মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম 
লেখতে হয় মুনশী গরীবুল্লাহর। পুঁথি 


শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম-হিন্দু 
নির্বিশেষে শিক্ষিত সমাজ ও 
জনসাধারণের ভাষা অনেকটা আরবি 
ও ফারসির ওপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়ে। কারণ রাজকার্ধ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাকার 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী 
অসংখ্য আরবি, ফারসি শব্দ এমনভাবে 
বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে যা বাংলা 
ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশরপে পরিণত 
হয়। এ আরবি ফারসি ভাবধারা বুকে 
ধারণ করেই সে যুগে ইসলামী কাব্য 
সাহিত্য রচনা করে অমর হয়ে আছেন 
কবি আলাওল, সৈয়দ সুলতান, দৌলত 
উজির, বাহরাম খান। এ ছাড়াও 
ইসলামী আদর্শ নিয়ে রচিত আবদুল 
করিম খোন্দকারের 'দুল্লা মসজিদ' 
গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ১৬৯৮ 
খি. তিনি এ কাব্যটটি রচনা করেন। 
কাব্যটি ফারসি গ্রন্থের ভাবানুবাদ । 


সাহিত্যের জনকরূপে যিনি অমর হয়ে 
আছেন । তার পরে কবি সৈয়দ হামযা 
ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনা করে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও 
এই ধারায় কবি হিসেবে আবদুর 
রহিম, মনিরুদ্দিন, আয়েজুদ্দিন, মুল্সী 
রেজাউল্লাহ, সাদ আলী আবদুল 
ওয়াহাব প্রমুখ কবি ইসলামী সাহিত্য 
সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন । 
উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 
কাব্য রচনা করেন। প্রথমে ফারসি 
ভাষায় কাব্যটি রচিত হলেও পরে তিনি 
তা বাংলায় রূপান্তরিত করেন। এ 
ছাড়াও তিনি নূরুল ঈমান, হাতেম তাই 
ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন। এ দুই 
যুগের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি 
তাহলে দেখতে পাই এ যুগ ছিল কাব্য 
ও পুঁথি সাহিত্যের যুগ । আর এ দুই 
যুগে যারা বাংলা সাহিত্যে ইসলামী 


এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও অপর 


ভাবধারার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন তারা 


কয়েকজন মহাতদার কথা বর্ণিত 
হয়েছে। নামায-রোযা, জান্নাত ও 
জাহান্নাম ইত্যাদির বর্ণনাও এতে 


প্রকৃত পক্ষে আলেম সমাজই। এরপর 
থেকে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের 
সর্বমুখী পদচারণা । বাংলা সাহিত্যে 


সৃষ্টি হয় এক নব অধ্যায়-রেনেসী যুগ । 
১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পর মুসলমানরা ইসলামী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে, লেখা- 
লেখনী শক্তির মাধ্যমে ইসলামের 
প্রচার ও প্রসারের কাজ আঞ্জাম দিতে 
থাকেন। এরই ফলশ্রুতিতে সিপাহি 
বিপ্লবের মাত্র ২০ বছর পরেই ১৮৭৭ 


এক গৌরবময় 
ইতিহাস। আর এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক ছিলেন একজন মাওলানা 
আল্লামা জামালুদ্দিন তার বিপ্লবী 
চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার এবং এক্য ও 
সংহতির আহ্বান সারা মুসলিম জাহানে 
ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যেসব পন্থা 
অবলম্বন করেন তার মধ্যে সংবাদপত্র 
প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ। তিনি আল-উরওয়াতুল- 
উসকা, শামসুন্নাহার প্রভৃতি পত্রিকা 
প্রকাশ করে যে বিগ্রবের সৃষ্টি করেন 
উপমহাদেশের আলেম সমাজ তা দ্বারা 
প্রভাবিত হতে থাকেন। বিশেষভাবে 
বাংলার আলেম সমাজ। আর এটা 
হয়েছিল এ মাওলানার কিছুদিন 


কলকাতা অবস্থানের ফলে। তার 
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সোহবতে থেকে বাংলার আলেম 


(সাপ্তাহিক ছোলতান, দৈনিক হাবলুল তালিকা দিয়েই স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা 


সমাজ বাংলা সাহিত্যের ভাগ্তারকে 
সমৃদ্ধশালী করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করেন। আল্লামা র 
55 যেসব বাঙালি আলেম 
করেন, 
পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেন তাদের মাঝে 
পপ্তিত রেয়াজুদ্দিন মাশহাদীসহ অন্য 
পপ্তিতরা। মুসী শেখ আবদুর রহিম ও 
মৌলভী মেরাজুদ্দিন আহমাদের 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাপ্তাহিক “সুধাকর' 
নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 
এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৮৮৯ খি. আশ্বিন মাসে। 
পত্রিকাটি নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে 
বেশ কিছুদিন চালু ছিল। এই পত্রিকার 
মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় মুসলমানরা 
তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত, তথ্য, 
জাতীয় এতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে 
কিছুটা ওয়াকিবহাল হয়েছিল। 
এ ছাড়াও একজন বিখ্যাত বাঙালি 
বুজুর্গ ফুরফুরা শরিফের পীর সাহেব 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (র.)। এর 
পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্যে 
প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় “মোসলেম 
হিতৈষী? ইসলাম দর্শন, হানাফি 
শরীয়ত, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, 
হেদায়েত প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক 
পত্রিকাগ্ুলো। এসব পত্রপত্রিকা 
প্রকাশের জন্য তার কতিপয় খলিফাকে 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মাও. রুহুল 
আমীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সম্পাদনা 
ছাড়াও প্রায় দেড়শ ইসলামী পুস্তক 
রচনা করেন। মাও. রুহুল আমীন 
ছাড়াও যারা ওই সময় পত্রপত্রিকা 
পরিচালনা এবং বই-পুস্তক রচনা করে 
বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখেন তাদের 
মধ্যে রয়েছেন মাও. আহমদ আলী 
(নবযুগ), মাও. আহমদ আলী 
এনায়েতপুরী (শরীয়তে ইসলাম), 
মাও. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 
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মাতীন, দৈনিক আমির, মাসিক আল- করা সম্ভব। 

ইসলাম প্রভৃতি), মাও. মুস্তাফিজুর 

রহমান (আজাদ ও মোহাম্মদী 

পত্রিকাদ্য়ের নিয়মিত লেখক), মাও. নাক, দিনত বাহির 
আজিজুর রহমান (তাবলিগ) 

মাও. নূর মোহাম্মদ ফিরে এসো নীড়ে 
সা ), | ইসমাঈল দানী 

মাও. মুস্তাফিজুর রহমান 

(আজাদ ও 

পত্রিকাদ্ধয়ের. নিয়মিত রি রা নীড়ে 
টা নি নানা দেশ ঘুরে দূর বহু দূরে 
টি টা তি যদিও বা যাও চলে। 

শামছুল হক ফরিদপুরী (বহু | মা ও বাবা মিলে কত তিলেতিলে 
ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা)। | করেছে মোদের বড় 

পরবর্তী যুগে যেসব | জগতের কোণে জ্ঞাণে আর গুনে 
ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন | তাই আজ নড়চড়। 

পত্রপত্রিকা পরিচালনা ও বই 

পক রচনার মাধ্যমে বালা আমি আর তুমি পেরিয়েছি ঘৃমি 
ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের 

নবধুগ সৃষ্টি করেছেন তাদের 

মধ্যে মাও. মুহিউদ্দীন খান 


মাও. 


নেমেছি দলে পুকুরের জলে 
এখনো কি মনে পড়ে? 


নামায পড়েছি গল্প করেছি 
সকলেই একসাথে 
ক্ষমা করো ভাই করে যদি যাই 


আঁধারের পথ দিয়ে আগাও মশাল নিয়ে 


ঘুমে ডুবে যেই লোক আজকে জেগে উঠুক 


জ্ঞানের ছড়ীও আলো সত্য ঝান্ডা তোলো 


(ইনকিলাব), মাও. 

ই রা রি একটুও ভুল তাতে। 
করিম (তিমদ্দুন), মাও. 

হাকীম আবদুল মান্নান সুখনয় হোক এ প্রভাত, 
রঃ মাহমুদুল রা দেখুক সে সত্যের হাত । 
(মাসিক আল জামিয়া) 

এ ছাড়াও আরও অনেক | যত দেশ দেশান্তরে, 
ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন 


বই পুস্তক রচনার মাধ্যমে 


মজলুম টেনে নাও নিজ ভাই মেনে নাও 
তবে পাবে সুখ অন্তরে । 


যেখানেই রো চাই সুখি হও 


বাংলা সাহিত্যে অবদান 


করি এই কামনা 


রেখেছেন। যাদের নামের 


ভুলিও না ভাই এই শুধু চাই 
কবির এ বাসনা । 
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য় 


[79970 75 


০5502৭87116 58955 


হযরত ওমরের (োযি.) খেলাফত 
কালে ডে৩৭ খ্ি.) জেরুজালেম 
মুসলমানদের দখলে আসে। বিজয় 
যখন মুসলমানদের আয়ত্তে তখন 
জেরুজালেমের অধিপতি পেট্রিয়ার্ক 
সফ্রোনাস (1০71710701 
90117977149) আবেদন করেন যে 
তাদের আত্মসমর্পণ স্বয়ং খলিফার 
উপস্থিতিতেই হতে হবে এবং 
খলিফাকেই তাদের দাবি দাওয়ার কথা 
শুনতে হবে। তার এই আবেদন মঞ্জুর 
করা হয়। 


(রাযি.)-কে আযান দিতে আহবান 
করেন। নবী (সা.)-এর ওফাতের পর 
থেকে বিলাল (রা.) আর আযান 
দিচ্ছিলেন না। কিন্ত এই মহান মুহ্ 
খলিফার আবেদনে যখন দীড়িয়ে যান 
এবং আযান দেন তখন সাহাবীরা 
(রাযি.) কানায় ভেঙে পড়েছেন। এই 
স্বরের সাথে কত স্মৃতি, কত ইতিহাস 
কত আবেগ । সকাল বেলায় আবু 
ওবায়দা (রা.) কে তাঁর আগমন সংবাদ 
সফ্রোনাসকে দিতে বলেন। তাই করা 
হল। কিন্তু এক পর্যায়ে সফরোনাসের 
সাথে যখন কেবল আবু ওবায়দাকে 
(রা.) নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন 
তখন তার সাথীরা বললেন, আমিরুল 
মুমিনীন আপনি বিনা নিরাপত্তায় 
যাচ্ছেন, আমাদের ভয় হয় যে যদি 
তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, অথচ 
আপনার সাথে নিরাপত্তার কিছু নেই। 
ওমর (রাি.) পাঠ করলেন, 


২ 


৩ 


জেরুজালেমকে ঘিরে 


গ্সেডের বুদ্ধ 


(১০৯৫-১২৯২) 


এম আহমদ 


90957158584 
“বলুন, আমাদেরকে কোন মুসীবত 
আক্রান্ত করতে পারবে না কেবল তা 
ব্যতীত যা আল্লাহ আমাদের জন্য 
লিখে রেখেছেন; তিনি আমাদের প্রভু, 
আমাদের নির্বাহক। সুতরাং 
কেবল আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা 
উচিত (৯:৫১) । 
অতঃপর ওমর (রা.) পেঁট্রিয়ার্ক 
সফ্রোনাসের সাথে সাক্ষাত করেন এবং 
তাদের জানমাল ও ধর্মীয় নিরাপত্তার 
বিষয়াদি নিশ্চিত করেন। সেই হতে 
জেরুজালেমে সকল ধর্মের (ইহুদি- 
খ্রিস্টান) লোকজনের যাওয়া আসা, 
ইবাদত-আরাধনার নিরাপত্তা বিধিত 
হয় এবং এটা এভাবেই যুগপৎ হয়ে 
পড়ে। 


প্রথম ক্রুসেড 

এগারো শতাব্দীতে ইউরোপিয়ান 
শীসকেরা ধর্মীয় এবং বাণিজ্যিক 
অভিপ্রায়ে জেরুজালেমকে 
মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিতে 
পরিকল্পনা শুরু করেন। এই কাজ 
করতে গিয়ে তারা যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের 
সূচনা করেন তা ছোট বড় আকারে ১৩ 
শো শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলতে 
থাকে । তাদের যুদ্ধ ও দখলদারিতে 
প্রাণহাণী ঘটান, নানান রকমের 
অত্যাচার ও নির্যাতন করেন এবং 
সর্বোপরি যুদ্ধের অর্থ সং্্রহ করতে 
এবং সৈন্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসলাম 
ও মুসলমানদের বিপক্ষে যে চরম 
মিথ্যাচার ও প্রোপাগাপ্তা করেন তার 


জের এখনও শেষ হয় নি। ইউরোপ ও 
মুসলমানদের মধ্যে হাজার বছরের 
টানাপোড়নের সম্পর্ক এই যুদ্ধংদেহী 
তৎপরতার সৃষ্টি । 
১০৬০ এর দশকে সেলজুক (মুসলিম) 
তুকীদের হাতে জেরুজালেমের কর্তৃতৃ 
চলে গেলে পশ্চিমা দেশে উত্তেজনা 
হয়। কেননা যেকোনো 
পটপরিবর্তনে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের 
অবকাশ দেখা দেয়। কিন্তু এই 
পরিবর্তন সাধারণ ছিল না, এটা 
ইউরোপিয়ানদের সামনে যুদ্ধের একটি 
অজুহাত খাড়া করে দেয়। ১০৯৫ 
সালে বুউয়ের গডফি (০০৫7০) ০ 
70%/77197, একজন ফরাসী) 
জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন। 
১০৯৯ সালে মুসলমানদেরকে 
পরাজিত করেন এবং জেরুজালেম 
তাদের দখলে আনেন। এই যুদ্ধে 
গোটা ক্যাথোলিক চার্চ ও পোপ দ্বিতীয় 
আর্বানের (১০৩৫-১০৯৯ খি.) সমর্থন 
ও আশীর্বাদ ছিল। বিজয়ের পর 
ক্রুসেড যোদ্ধারা জেরুজালেমে রক্তের 
বন্যা বহান। এটা ইউরোপিয়ানদের 
নিজ বিবরণ অনুযায়ী । শহরে কী নারী, 
পাওয়া গেছে, তাকেই নিধন করা 
হয়েছে। বহমান রক্তে নাকী সেদিন 
ঘোড়ার খোর পিছলে যাচ্ছিল। এই 
ছিল নিধনের নৃশংসতা । 
বিজয় ধরে রাখা, পরবর্তী যুদ্ধাদি 
চালিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি 
প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার 
উদ্দেশ্যে গডফি জেরুজালেমের 
বাদশার পদে সমাসীন হন। 


ফেব্রুয়ার'১৮ __________'ঁ্। আত্তার্তহীদ ১০ 
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নাইট টেম্পলারদের আত্মপ্রকাশ 

১১১৮ সালে (মতান্তরে ১১১৯ সালে) 
বাদশাহ ২য় বন্ডউইনের সময় 
সন্যাসীদের মধ্য থেকে একদল স্থায়ী 
সেনাবাহিনী তৈরির প্রস্তাব আসে 
যাদের কাজ হবে তীর্থযাত্রীদের 
প্রতিরক্ষা ও জেরুজালেম সংরক্ষণ 
এই বাহিনী তৈরির মূলে ছিলেন হিউ 
ডি প্যান, (একজন ফরাসী নৌবলম্যান 
(791 717, রাজকীয় প্রথায় 
একজন সম্মানিত, উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি) 
এই বাহিনীর মাধ্যমে ইউরোপ থেকে 
বিধানের এক ধরনের ফ্রাঞ্চাইজ নেয়া 
হয়। এতিহাসিকদের কেউ কেউ এই 
উদ্দেশ্যদ্ধয়ের ওপর দ্বিমত করেন 
তাদের ধারণা যে এই বাহিনী তৈরির 
“মতলব' অন্যস্থানে ছিল। ঘটনা যাই 
হোক এর নাম দেয়া হয় 11162 ০977০7 
91112 4997 47112111507 116 
762717162০0 1৫772 591977107 
সংক্ষেপে 112 47112/1 ]27717177 
এক দিকে ওরা সন্ন্যাসী আর অপর 
দিকে নিবেদিত যোদ্ধা, খোদার যোদ্ধা 
নামের তাৎপর্যের দিক দিয়ে “নাইট 
টেম্পলার হল ধর্ম যোদ্ধা, সন্যাসী 
যোদ্ধা। এটা ভারতের শিবসেনার 
সমার্থক, এই যোদ্ধারা ও তাদের জীবন 
স্রেফ যুদ্ধ কেন্দ্রিক, সমর নিবেদিত 
আবার যদিও নামের মধ্যে “দরিদ্র 
(9০০7) শব্দটি আছে কিন্তু শব্দে যাই 
থাকুক বাস্তবে এভাবে থাকবেনা 
সেদিন যে বাহিনীটি গড়া হয়েছিল তা 
অদূর ভবিষ্যতে এক বিরাট বাহিনী 
হয়ে গড়ে উঠবে। তারা আগামীতে 
ধনসম্পদের পাহাড় গড়বে, রাজকীয় 
প্রশাসনের মোকাবেলায় হুমকি হবে 
এবং অবশেষে তাদেরকে মেরে শিকড় 
নির্মল করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু 
এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত 
হবে না। মনে রাখতে হবে, এদের 
অস্তিতু ছিল চার্চের নামে, ধর্মের 
আওতায়, চার্চ ও রাজার যৌথ 
শাসনের অধীনস্থ হয়ে যা পরবর্তীতে 
ইউরোপের ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থায় 


প্রবল ছাপ মারবে । শুধু যে তাই, তা 
নয়, পরবর্তীতে মানুষ ধর্ম, চার্চ, যুদ্ধ 


হয়। তাদের হাতে একটি ব্যাংকিং 
সিস্টেমও গড়ে ওঠে। তীর্ঘযাত্রীরা 


নৃশংসতার “মিলনের সম্পর্কে' বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে উঠবে । তাছাড়া মধ্যযুগ, যুক্তির 


নিরাপত্তার জন্য নিজেদের অর্থ 
(সোনা-রূপা) ওদের দফতরে জমা 


যুগ এবং এনলাইটনম্যান্টের যুগ পর্যন্ত 
ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থায় ফাটল ধরাতে 


দিত এবং মোকাবেলায় সেই মুল্যের 
কাগজের রিসিট নিয়ে পাড়ি জমাত 


যেসব উপাদান কাজ করে থাকবে, 
এটাই হবে তাদের একটি । 
বাদশাহ বন্ডউইন ক্রুসেড যোদ্ধাদেরকে 


নির্দিষ্ট শহরাদিতে রিসিট দেখিয়ে টাকা 
তুলতে পারত। এই সার্ভিসের জন্য 
১০% চার্জ করা হত। তীর্থ ছাড়া 


জেরুজালেম মসজিদের কর্তৃত্ব দান 
করেছিলেন। এক সময় তারা 
মসজিদের মাটির নিচে একটি বিরাট 
ধনভাপ্তার লাভ করে। তারা নাকি 
ভিত্তিস্থ মাটি খুড়ে ০74 ০1 ০০৮০7৫7%% 
পায়। মতান্তরে সেটি ছিল হলি গ্রেইল 
(1791) 0727) । তবে এর ওপর 
আরও মতামত আছে। যেমন ডেড সী 
ক্রোল (9227-994 507/011), কোনো 
মৌলিক অতি বিরল তত, যিশুর কোন 
শিষ্যের কর্তিত মস্তক অথবা ৭০ 


সাধারণভাবে এই সিস্টেম ব্যবহৃত 
হয়। 


দ্বিতীয় ক্রুসেড 

ক্রুসেডের যুদ্ধ কয়েক দফা হয়েছিল । 
জেরুজালেম ক্রুসেডদের দখলে থাকা 
অবস্থায় তারা সেখান থেকে অপরাপর 
স্থান দখল করার জন্যও যুদ্ধ করে। 
তাছাড়া ইউরোপ থেকে এই উদ্দেশ্যে 
আরও যুদ্ধাদি নিয়ে যাওয়া হয়। 
এগুলোর সবই ক্রুসেডের যুদ্ধ, ধর্মের 


খিস্টান্দে রোমানরা জেরুজালেম যুদ্ধ। 


আক্রমণ করলে ইহুদিগণ তাদের 
সোনা-রূপা স্থানে স্থানে গোপন করে 
যে ম্যাপ তৈরি করে রেখেছিল সেই 
ম্যাপ আবিষ্কার এবং সেই বিপুল 
সম্পদাদি উদ্ধার ইত্যাদি। তবে মূল 
বন্তটি কী ছিলতা নিশ্চিত করা না 


একজন ফরাসী এবোট বার্নার্ড অব 
ক্লেয়ারভক্স (19977477 97 
01777)-এর আহবানে বাদশাহ 
৭ম লুইস ও ৩য় কনরাডের অধীনের 
একটি ক্রুসেড ১১৪৭ থেকে ১১৪৯ 
পর্যন্ত চালানো হয়। কিন্তু তারা এই 


গেলেও জিনিসটি যে অতি গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল তা তাদের এক “চুড়ান্ত-মুক্তি 
সনদ” থেকে বোঝা যায় 
টেম্পলারদের প্রধান ফ্রান্সে আসেন 
চার্চ প্রধান, বাদশাহ ও অবশেষে 
পোপের সাথে দেখা করেন এবং তার 
কাছ থেকে একটি অনাক্রম্যতা 
(77%71%77)) লাভ করেন এই অর্থে 
যে কোনো দেশের আইন তাদেরকে 
স্পর্শ করতে পারবে না, তাদেরকে 
কোনো রাষ্ত্রীয় নিয়মনীতি মানতে 
হবেনা, খাজনা ইত্যাদি দিতে হবে না 
এটা কেন? তারা সেখানে কী 
মহামুল্যের বন্ত পেয়েছিল এসব সব 
প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর এখনও 
পাওয়া যায়নি । তবে তখন থেকে তারা 
এক ওটঢেল সম্পত্তির মালিক হয়, 
ইউরোপ জুড়ে তাদের ক্ষমতা বিস্তার 


অভিযানে তেমন কোন ফায়দা হাসিল 
করতে পারেননি । 


সালাউদ্ীনের সাথে ক্রুসেডদের যুদ্ধ 
হয় ১১৮৭ সালে। এর কয়েক দশক 
আগে অপর এক ক্রুসেড যুদ্ধে এই 
মর্মে বিরতি (7০০) আসে যে 


বিপ্রতা সৃষ্টি করবেনা। এটাই প্রায় চার 
যুগ ধরে চলছিল । কিন্তু ১১৮৭ সালের 
জানুয়ারি মাসে একটি হজ্জযাত্রী 
কাফেলাকে রেনোন্ড (1:277019) 
আক্রমণ করেন, মালামাল লুট করেন 
এবং তাদেরকে মারধর করে জেলে 


ফেব্রুয়ার১৮ __________'কককলল্্্্্। আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিক্ষেপ করেন। রেনোন্ডের উদ্দেশ্য 
ছিল সালাউদ্দীনকে যুদ্ধে নামানো । 
অবস্থা এই ছিল যে জেরুজালেমের 
বাদশাহ বন্ডউইন কোষ্ঠরোগে আক্রান্ত 
হয়ে তার ভায়রা (6791767 17-10/)) 
14442 70//71741)7 (04707 
1,/57/72717) রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব 
দেন, (71676 777 ০ 72261) | কিন্তু 
গীর সে ধরনের তেমন কোন দক্ষতা 
ছিল না। তাই তার এক প্রাক্তন-মৈত্রী 
এবং “সুযোগও গ্রহণ করতেন? । 
রেনোন্ড একজন রক্ত-লিন্সু ব্যক্তি 
ছিলেন । তবে রেনোন্ড কর্তৃক ব্যবসায় 
কাফেলাকে ইতিপূর্বে হয়রানী করার 
অভিযোগও আছে। 

পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুসলমানদের এক্য 
ও শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাই রেনোল্ড 
ইচ্ছে করেই সালাউদ্দীনকে যুদ্ধে 
নামিয়ে চূর্ণ করার পরিকল্পনা করেন। 
এই উদ্দেশেই একটি নিরপরাধ, নিরস্ত্র 
হজ্জগামী কাফেলাকে আক্রমণ । এরই 
জওয়াব দিতে আসেন সালাউদ্দীন 
আইয়ুবী। ১১৮৭ সালে তিনি 
ক্রুসেডদেরকে দারুণভাবে পরাজিত 
করেন এবং জেরুজালেম পুনরুদ্ধার 
করেন। তার জেরুজালেমে প্রবেশ ও 
বিজয় ছিল রক্তহীন। 


তৃতীয় ্রুসেড 

সালাউদ্দীনের বিজয় ইউরোপে তুমুল 
ক্ষোভ ও বিকম্পন সৃষ্টি করে। পোপ 
৩য় আর্বান হার্ট এটাক করে মারা 
যান। স্মরণ রাখা দরকার যে ১০৯৯ 
সালে যখন জেরুজালেম ক্রুসেডরা 
দখল করে তখন পোপ দ্বিতীয় 
আর্বানের মৃত্যু হয়। পোপ সপ্তম 
গ্রিগোরি পালটা ক্রুসেড নিয়ে যাওয়ার 
জন্য আহবান করেন । জার্মানের প্রথম 


১১৮৯ সালে ইংল্যান্ডের বাদশাহ 


আরও একটি বছর থেকে যেতে 


তৃতীয় রিচার্ড সেকালের সবচেয়ে ভারী 


পারতেন তবে সালাহ উদ্দীনের মৃত্যুতে 


অস্ত্র ও কামানসহ ১৭,০০০ সৈন্য 
নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গন্তব্যস্থলে 


তার উত্তরাধিকার নিয়ে যে অন্তর্ন্ 
শুরু হয় তার সুযোগে জেরুজালেম 


পৌঁছিলে তার সাথে সিভিলিয়ান হয়ে 


আক্রমণ করা যেত এবং হয়ত বিজয় 


থাকা ও পলাতক ক্রুসেডরা শরিক 


আসত । ইংল্যান্ড ফেরার কয়েক বছর 


হন। তাছাড়া সেই অঞ্চলের খিিস্টিয়ান 


পর অর্থাৎ ১১৯৯ সালে রিচার্ড মারা 


সৈন্যরা যারা আগে বন্ডউন ও গীর 
অধীনে ছিল তারাও সংঘবদ্ধ হন। 
অপরদিকে সালাউদ্দীনের সৈন্য সংখ্যা 


যান)। 


অন্যান্য ক্রুসেড 


দিন দিন কমে আসছিল, কেননা তার 


রিচার্ডের ইচ্ছে ছিল তিনি আরেক দফা 


লোকজন ছিল জেহাদ করতে আসা 


অভিযান চালাবেন । কিন্ত জেরুজালেমে 


নানান অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ যারা 
পরিবার পরিজন ও ক্ষেত-খামার রেখে 
বছরের পর বছর লেগে থাকার মত 
অবস্থানে ছিল না। রিচার্ড বিপুল 
শক্তিতে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি একর, 
জাফা, কেসারিয়া এবং টায়ার এই 
শহরগুলো মুসলমানদেরকে পরাজিত 
করে নিজ দখলে নেন। দু এক শহরে 
তুমুল যুদ্ধে কখন এই পক্ষ কখন সেই 
পক্ষ বিজয় লাভ করতে থাকে । কিন্তু 
রিচার্ড প্রথমে একর দখল করেই 
সেখানে যুদ্ধাপরাধ করেন । তার হাতে 
২,৭০০ মুসলিম সৈন্য ধরা পড়লে 
তিনি কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্বার বিনিয়ে 
মুক্তিপণে ফিরৎ দিতে রাজি হন। কিন্তু 
স্বর্ণ হস্তান্তর ও সৈন্য ফিরৎ পাওয়া 
প্রক্রিয়া স্পষ্ট করতে খানিক দেরি হলে 
তিনি সকল সৈন্যদের সারিবদ্ধ করে 
শিরচ্ছেন করেন। 

অনেক তুমুল যুদ্ধের পর ১১৯২ সালে 
উল্লেখিত শহরগুলো তার কর্তৃতে রেখে 
এবং জেরুজালেম আক্রমণ না করেই 
রিচার্ড ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন । রিচার্ড 
তখন আহত ছিলেন। এতিহাসিকদের 
মতে তিনি জেরুজালেম বিজয় করতে 
পারবেন বলে মনে করেননি অথবা 
বিজয় করলেও তা ধরে রাখতে 


ফিলিপস অগাস্টাস এক বিরাট বাহিনী 


পারবেন বলে নিশ্চিত ছিলেন না। 


আহত হবার পর সে ক্ষতস্থান আর 
পুরোপুরি ভাল হয়নি বরং সেই ক্ষত 
থেকেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে 
ভ্রুসেড যুদ্ধ থেমে যায়নি। এই যুদ্ধ 
তার পরের একশো বছর পর্যন্ত চলতে 
থাকে। কিন্ত ত্রুসেডরা জেরুজালেম 
দখল করতে সমর্থ হননি। ছোট বড় 
যুদ্ধ হয়, তাদের মধ্যে হচ্ছে ১২০২-৪ 
সালে, ১২১২-২১ সালে, ১২২৮-২৯ 
সালে, ১২৪৯-৫৪ সালে, ১২৭০-৭২ 
সালে ও ১২৯১ সালে । 


নাইট টেম্পলারদের শেষ দশা 

১২৯২ সালে একমাত্র শহর একর 
ব্যতীত আর কোনো শহর নাইট 
টেমপলারদের অধিকারে থাকেনি এবং 
১২৯২ সালের যুদ্ধেই (মতান্তরে ১২৯১ 
সালে) তারা পরাজিত হয়ে তাদেরকে 
শেষ লর্ড (০7770 7475157০11৫ 
1712/1/5 ?5717107) জ্যাক ডি 
মলোয়সহ সাগর পাড়ি দিয়ে সাইপ্রাসে 
আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে ফ্রান্সের 
বাদশাহর কাছে মিলিটারি সাহায্যের 
আহবান পাঠান। কিন্তু বিধি বাম। 
কোনো সাহায্য আসেনি । ফ্রান্সের 
বাদশাহ ফিলিপ দ্যা ফেয়ার (77711) 
17০ 77777) তখন নাইট-টেম্পলারদের 


নিয়ে জেরুজালেমের দিকে যাত্রা 
করেন। পথে কোনো এক নদীতে 
ফেড্রিক ডুবে মরেন। কুলক্ষণ ভেবে বা 


পরবর্তী বছর সালাহউদ্দীনের মৃত্যু 


কাছ থেকে নেয়া ধারের (92745) 


হয়। (ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন)। ক্রুসেডদের অনুশোচনা 


নিরাশ হয়ে তারা যাত্রা ভঙ্গ করেন। 


ছিল যে রিচার্ড যদি কোনো রকমে 


ভারে ডুবু ডুবু অবস্থায়। তাছাড়া 
দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা কাটিয়ে 
ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। 


ফেব্রুয়ার১৮ ________'কককক্। আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


তাছাড়া ইংল্যান্ডের সাথে তখন তার 
যুদ্ধের সম্পর্ক ছিল। লক্ষণীয় যে 
টেম্পলাররা তাদের টাকা সুদে ধার 
দিয়ে বাদশাহি চালাচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধের 
খরচের জন্য নিজেদের টাকা ব্যয় না 
করে বাদশাহকেই সে খরচ বহন 
করতে আবেদন করছিল যাতে বাদশাহ 
পরিশেষে সেই টাকা ট্যাক্সের মাধ্যমে 
জনগণের কাছ থেকে তুলে নেন। এই 
কারসাজি আর আজকের কারসাজির 
মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বড় 
বড় কর্পোরেশনের চাপে ইউরোপিয়ান 
সরকারগুলো যুদ্ধে যায় এবং ট্যাক্স 
পেয়ারের টাকায় সে যুদ্ধ চালায়। 
তারপর কর্পোরেশনগুলো যুদ্ধোত্তর 
ফায়দা হাসিল করে । 

ডি মলোয় নিরাশ হয়ে ১৩০৭ সালে 
ফ্রান্সে আসেন কিন্ত ইত্যবসরে অনেক 


তারা শয়তানের (৫.০) উপাসনার 


প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করা, (োদ্রির 


কথাও স্বীকার করে। তবে এমন 
স্বীকারোক্তিতে মূলত কিছুই প্রমাণিত 


কাছে) গোনাহের স্বীকারোক্তির উর্ধে 
ওঠা এগুলো ছিল বিরাট বৈক্তিক, 


হয় বলে মনে হয় না। অবশেষে জ্যাক 


পারিবারিক, সামাজিক 


ডি মলোয় ও তার সহপার্ট ৬০ জন 
নাইট-টেম্পলারকে আগ্তনে পুড়িয়ে 
হত্যা করা হয়। 


আছে,দেখা যেতে পারে)। 


কিন্তু বাকী টেম্পলাদের কী হলঃ 


কিন্ত সবকিছুর পরও একথা স্পষ্ট যে 


তাদের বিরাট সম্পত্তির কী হল? তারা 
কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করলো? 
এসবের কোন হদিস সেদিন পাওয়া 
যায়নি, বা সর্বসাধারণ জানেনি। 
অনেকের ধারণা যে এই নাইট- 
টেম্পলাররাই বিভিন্নী গোপন 
সোসাইটির আড়ালে থেকে কাজ করে 
যেতে থাকে, যেমন- ফ্িম্যাসন, 
ইলুমিনাটি ইত্যাদি। 


শেষ কথা 


ষড়যন্ত্র হয়ে যায়। পোপের সম্মতি 


ক্রুসেডের যুদ্ধগুলি মুসলিম ভূখণ্ডে 


নিয়ে ফিলিপ জ্যাক ডি মলোয় ও তার 
অনুচরদেরকে গ্রেফতার করেন ও 


অনেক বিপর্যয় এনেছে, অনেক 
প্রাণনাশ করেছে, তাদের জাতীয় 


১৩১৪ সালের মার্চ মাসে মৃত্যুদণ্ড দেন 
এবং তাদের হত্যার মাধ্যমে ফিলিপ 
কর্জমুক্ত হন। এসব কাজ পশ্চিমা দেশ 


জীবনে ও মানসিকতায় অনেক প্রভাব 
ফেলেছে । এই কথাটি আবার 
ইউরোপের ব্যাপারেও সত্য। দুই শো 


এখনো আরব দেশের ডেসপট 
লীদারদের সাথে করে, তাদেরকে 


বছর ব্যাপী চালিত এই যুদ্ধ 
ইউরোপের রাজনীতি, সমাজ ও মনন 


নির্ঈ করে তাদের গচ্ছিত টাকা 


জুড়ে রেখেছিল । যুদ্ধের জন্য বিশ্বাসে 


আত্মসাৎ করে। ডি মলোয় ও তার 
অনুচররা ১৩ই মার্চ শুক্রবার দপ্প্রাপ্ত 
হন এবং এর পর থেকে £1194)) 1716 


উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ জনগণ স্বহস্তে ধন- 
সম্পদ দান করেছিল, যুদ্ধে গিয়ে জীবন 
দিয়েছিল, জীবন নিয়েছিল এই যুদ্ধ 


1317 ইউরোপিয়ানদের কাছে একটি 
কুলক্ষণ হয়ে পড়ে! 


তাই মামুলী ছিল না, হতেই পারত 
না। 


টেমপলারদের ওপর অভিযোগ আনা 


সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে সকল 


হয় যে তারা নাকী ধর্মচ্যত বা 
বিপথগামী হয়েছিল, (/127997, ধর্ম 


বিপর্যয় ও নিষ্ঠুর দিকগুলোর পরও 


মুসলমানদের হাতে জেরুজালেমে যে 
শান্তি-নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা 
বিরাজ করেছিল তা ইউরোপীয় 
খিস্টিয়ান পক্ষের হাতে হয়নি 
সাধারণভাবে, মুসলমানদের শাসন 
ব্যবস্থায় চার্চ ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থার মত জনগণ নির্যাতিত হয়নি 
যেসব কারণের প্রেক্ষিতে ইউরোপ 
নাস্তিক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণ 
করেছিল, সেই ধরণের কারণাদি 
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তুলনীয় ছিল 
না, যে কারণে সাম্রাজ্যবাদের 
প্রোপাগান্ডা, শক্তি প্রয়োগ ও বলিষ্ঠ 
মিথ্যাচারের পরও ইসলাম যেভাবে 
দাড়িয়ে থাকে (এবং এখনো আছে) 
সেভাবে চার্চ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা 
নাড়িয়ে থাকতে পারেনি । 

আজ ইউরোপ একটু নমনীয় হয়ে 
প্যালেস্টাইন-সমস্যার সমাধান করলে 
বিশ্বের অনেক অশান্তির সমাধান হত। 
বিশ্ব অন্য ধরনের শান্তির পথ খোজে 
পেত। কিন্তু পশ্চিমের মন-মানসিকতার 
যে অংশে শক্তি নিহিত সে অংশ 
ইসলাম ও মুসলমানদের পদদলিত 
করা ছাড়া আর কোন ধারণা রাখে বলে 
মনে হয় না। 


-্ড] 


এগুলো ছিল “মানুষের কাহিনী, 


তবুও একবিংশ শতাব্দীর কামনা এই 


বিশ্বাস থেকে সরে গিয়েছিল); তারা 


মানুষের ইতিহাস। এই যুদ্ধে 


প্রচলিত ধর্মীয় বাহ্যিক আনুষঙ্গিকতার 


মূল্যবোধের বিষয় ছিল, আদর্শগত 


প্রয়োজনীয়তা মনে করত না; এমন কি 
মুসলিম জগতের সংস্পর্শে সূফী 


বিষয় ছিল। এই যুদ্ধ তার সময় সীমায় 
যে মানসিকতা তৈরি করেছিল তার 


যে বিশ্বে শান্তি আসুক, মানুষ শান্তির 
পথ পাক, পশ্চিমের যেদেশগুলোর 
যেগুলোকে ওয়ার-ইকোনমি (/47- 
9০097/0771))) করে রাখা হয়েছে 


দার্শনিক কিছু সংযোজন ঘটানোর 
অভিযোগও ছিল। নির্যাতন কক্ষে 


প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হয়ে পড়েছিল 
সেই মানসিকতার ছুয়াচ আজও 


মারপিট খেয়ে সবাই যত অভিযোগ 


অনুভব করা যায়। সেদিন সেই 


ঢালা হয় তার সবই স্বীকার করেছিল । 


যোদ্ধারা বিজয়ী হওয়া, সামাজিক 


সেগুলো এই যুদ্ধংদেহী ধারা থেকে 
বেরিয়ে অন্য ধারা খুঁজুক। তবেই 
আশা করা যায় শান্তি ফিরবে । 


ফেব্রুয়ার'১৮ ___________'ঁ্। আত্তর্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


দাওয়াত ও তাবলীগ তথা দীনের 
প্রচার-প্রসার, ধর্মের প্রতি মানুষকে 
আহবান করা, ইসলামী শরীয়ার 
গুরুত্ৃপূর্ণ একটি অংশ । মানুষের কাছে 
দীন ইসলাম পৌছানোর অন্যতম 
মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগ । 
মানবজাতির পথপ্রদর্শক, মানবতার 
অগ্রদূত, মহামানব ও শ্রেষ্ঠমানব 
হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমদ 
আকরাম (সা.)-এর পর আর কোনো 
নবী এ দুনিয়াতে আসবেন না। 
অতএব, নবীওয়ালা এ মেহনত, পবিত্র 
এ দায়িতৃ, গুরুত্বপূর্ণ এ কাজ ও 
মুবারক এ জিম্মাদারী আখেরী নবীর 
উম্মতকে পালন করতে হবে। রাসূল 
(সা.) এ দায়িত উম্মতে মুহাম্মদীর 
উপর অর্পণ করে গেছেন। বিদায়ী 
হজের ভাষণে রাসূল (সা.) বলেন, 
“তোমরা যারা উপস্থিত তারা যারা 
অনুপস্থিত তাদের কাছে ইসলামের 
দাওয়াত পৌছিয়ে দাও।' ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিদায়ী 
হজের ভাষণের পর সোয়া লক্ষ 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
সাহাবায়ে কেরাম ব্যতিত প্রায় সকল 
সাহাবায়ে কেরাম দীনের দাওয়াত 
নিয়ে পৃথিবীর আনাছে কানাছে ছড়িয়ে 
পড়েছেন। মানুষের কাছে দীন 
ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর জন্য, 
দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে সারা 
দুনিয়া, দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে 
বেড়িয়েছেন। ইসলামের প্রচার 


তাবলীগ জামায়ায়াত: 
খালেস দীনী কাফেলা 


মাওলানা এরফান শাহ 


প্রসারের জন্য সফর করেছেন। 


এসব মৌলিক জিনিস খুবই প্রয়োজন 


সাহবায়ে কেরাম ইসলামের মর্মবাণী 
বাড়ি, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে এবং 
দেশে দেশে পৌছে দিয়েছেন। এ কথা 


তথা অপরিহার্য । এজন্য আল্লাহপাক 
তা সহজ প্রাপ্য তথা ফি করে 
দিয়েছেন। বিনামূল্যে ও বিনা টেক্সে 
সৃষ্টি জগত তা ভোগ করে যাচ্ছে। যে 


অনস্বীকার্ধ সাহাবায়ে কেরামের 
দাওয়াত ও তাবলীগের বদৌলতে এবং 


সত্তা বিনামূল্যে এবং বিনা টেক্সে এসব 
মৌলিক জিনিস আমাদেরকে প্রদান 


উনাদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফসল 


করছেন, সেই সত্তার নাম হচ্ছে মহান 


আজ ইসলামের মত নেয়ামত দুনিয়ার 


রব, সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ। 


মানুষ সহজে এবং বিনামুল্যে ভোগ 
করতে পারছেন। 


দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য এসব 
মৌলিক জিনিসের যেমন প্রয়োজন, 


বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তি আবিষ্কারের আগে 
অনেক গবেষণা, যাচাই-বাছাই ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরীক্ষা- 


অনুরূপভাবে পরকালের মুক্তির ও 
শান্তির জন্য দীন ইসলাম ততোধিক 
বেশি প্রয়োজন। দুনিয়ার মৌলিক 


নিরীক্ষার পর তা মানুষের ব্যবহার 


উপযোগী হলে তারপর তা বাজারজাত 


অনুরূপভাবে দীন ইসলাম ছাড়া 


করা হয়। আল্লাহপাক মাখনুক সৃষ্টির 


আখেরাত তথা পরকাল অচল। 


আগে মাখলুখের প্রয়োজনীয় জিনিস 


দুনিয়ার জীবন-যাপনের জন্য দুনিয়ার 
মৌলিক বিষয় যেমন অপরিহার্য, 


মওত ও রিজিক সৃষ্টি করেছেন। আর 


অনুরূপভাবে পরকালের জন্য 


পরকালের অনন্ত অসীম জীবন যার 
শুরু আছে কিন্ত শেষ নেই, সেই 
আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র 


পরকালের মৌলিক বিষয় ইসলামও 
অপরিহার্য । এ পৃথিবীতে বাঁচার জন্য 
যেমন আলো ও বাতাস দরকার, 


জাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ 
করেছেন মুহাম্মদুর রাসুল (সা.)-কে। 


তেমনিভাবে পরকালের মুক্তি ও শান্তির 
জন্য ঈমান ও আমল দরকার । জীন ও 


মানুষকে আল্লাহর একতৃবাদের প্রতি 


ইনসানের যেহেতু এ জীবনের পরেও 


দাওয়াত আর তাবলীগ করার জন্য । 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জিনিস 


আরেকটি জীবন রয়েছে আর সেই 
জীবনে শান্তিতে থাকার জন্য 


মাখলুকের যতবেশি বেশি প্রয়োজন, 
খালেক তথা সৃষ্টিকর্তা তা মাখলুক 


আল্লাহপাক দান করেছেন আল্লাহর 
মনোনিত ধর্ম “দীন ইসলাম? । আর এ 


তথা সৃষ্টির জন্য সহজলভ্য করে 


“দীন ইসলাম" দিয়ে রাসূল (সা.)-কে 


দিয়েছেন। দুনিয়াতে বসবাসের জন্য 
আলো, বাতাস, আগুন, পানি ও মাটি 


দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন । মুহাম্মদুর 
রাসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বশেষ 
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নবী। আর কোনো নবী এ পৃথিবীতে 


আমি মুসলমানদের মধ্য হতে 


আসবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে 


একজন ।” (সূরা হা-মিম সিজদা: ৩৩) 


আগমনকারী মানুষের কাছে ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে দেয়ার দায়িতু ও 
জিম্মাদারী কিন্তু সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ 
নবীর এ উম্মতকে পালন করতে হবে । 
মানুষকে আল্লাহর পথে, দীনের পথে, 


হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, “আমার 


হচ্ছে সেই ধারায় মুজাদ্দেদে মিল্লাত 
হযরতজি হযরত মাওলানা ইলিয়াছ 
(রহ.) পবিত্র ও মুবারক এ মেহনত ও 


পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌছে 


দাও ।” (সহীহ আল-বুখারী: ৩২৭৪) রাসূল 
(সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল সারা দুনিয়ার 
মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক। এক 


কাফেলার সংস্কার, যুগোপযোগী 
পরির্বতন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, 
মোডিফাই ও আপডেট করেছেন মাত্র । 


হযরতজির এ গবেষণাধর্মী সংস্কার 


রাসূলের পথে, হেদায়েতের পথে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনুক। পৃথিবীতে নতুন এক আলোড়ন সৃষ্টি 
ইসলামের পথে, কল্যাণের পথে এবং আল্লাহকে ভয় করুক। আল্লাহর করেছে। নিরব এক বিপ্রব সৃষ্টি 
আলোর পথে আহবান করার জন্য ইবাদত _করুক। ইসলামের উপর করেছে। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে 


ংহত একটি জামায়াত সর্বদা 


চলুক। দীন মত জীবন যাপন করুক 


মানবজাতি উপকৃত হচ্ছে। সমাজ 
আলোকিত হচ্ছে। গোমরাহী তথা 


থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সারা দুনিয়ার মানুষ জাহান্নাম থেকে 
কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, মুক্তি পেয়ে জান্নাতবাসী হউক। বদদীন দৃরীভূত হচ্ছে। এ মুবারক 
“তোমাদের মধ্যে হতে একটি বর্তমান তাবলীগ জামায়াতও একই 


জামায়াত এমন হওয়া জরুরী যারা 
মানুষকে কল্যাণের পথে আহবান 


লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী 
দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত 


মেহনত আজ সারা দুনিয়ায় প্রশংসিত 
ও সমাদৃত হয়েছে। শতাব্দীকাল ধরে 
এ মেহনত যেভাবে পৃথিবীতে নিরব 


করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে 


চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য ও গন্তব্য 


এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আর 
তারাই পূর্ণ সফলকাম হবে।” সূরা 


বিপ্লব ঘটিয়েছে, সারা দুনিয়ায় 


যদি এক ও অভিন্ন হয় তাহলে গতি 


প্রসারিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যা 


পথ ভিন্ন হলেও একই পথের পথিক 


আলে-ইমরান: ১০৪) পরকালের 


বলা যায়। অতএব, রাসূল (সা.) এর 


পরিচালিত হয়ে আসছে, তা আল- 
হামদুলিল্লাহ বলা যেতে পারে, মহান 


অপরিহার্য ও মৌলিক বিষয় “দীন 
ইসলাম" সহজে ও বিনামূল্যে 


উদ্দেশ্য আর বর্তমান তাবলীগ 
জামায়াতের উদ্দেশ্য যেহেতু এক ও 


মানুষের 
দৌড়গোড়ায় পৌছে দিচ্ছেন বর্তমান 


রবের দরবারে মকবুলিয়তের স্বাক্ষর ও 
প্রমাণ বহন করে। 


অভিন্ন সেহেতু বলা যায় বতর্মান 


তাবলীগ জামায়াত। তারা দীনের এ 


তাবলীগ জামায়াত রাসূল (সা.) এবং 


মহান দায়িত নিরবে পালন করে 


সাহাবায়ে কেরামের নির্দেশিত ও 


যাচ্ছেন। আর টঙ্গির তুরাগ নদীর 


দাওয়াত ও তাবলীগ । 


পাড়ের বিশ্ব ইজতেমা হচ্ছে সর্বস্তরের 


উল্লেখ্য, খালেচ, নির্ভেজাল ও খার্টি 


ধর্মপ্রাণ মুসলমানের এক মিলনমেলা 
তথা প্রাণকেন্ত্র। বলা হয়ে থাকে 


দীনী এক মেহনত ও ভ্রাম্যমান এক 


লিল্লাহিয়াত, মুখলিস, খাঁটি, নিরব ও 
প্রচারবিমুখ এ রকম একটি 
জামায়াতের নাম হচ্ছে তাবলীগ 
জামায়াত। যাদের ইখলাস, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য নিয়ে অমুসলিমরাও কখনো 
প্রশ্ন তোলার সুযোগ হয়নি। সকল 


মাদরাসা তথা পাঠশালার নাম হচ্ছে 


হজের পরে মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় 
বৃহত্তম মুসলিম মহা সমাবেশ । 


তাবলীগ জামায়াত। তাদের আখলাক 


বিতর্ক ও সমালোচনার উধ্র্বে, সকল 
শ্রেণী পেশার মানুষের আস্থার প্রতিক 


ও ইখলাচের বদৌলতে হাজার হাজার, 


দাওয়াত ও তাবলীগের পবিত্র এ 


লাখ লাখ, কোটি-কোটি মানুষ আজ 


কৃষক-শ্রমিক, চাকুরীজীবী, কর্মজীবী, 
সাধারণ শিক্ষিত, ধর্মীয় শিক্ষিত, ছাত্র- 


হেদায়েতের আলোয় আলোকিত 


শিক্ষক, ওলামা ও তালাবা সকল শ্রেণী 


হচ্ছে। পথহারা মানুষগ্ডলো পথের 


সন্ধান পাচ্ছেন। নিজের জীবনকে 


পেশার প্রাণকেন্দ্র তাবলীগ জামায়াত 
ও বিশ্বইজতেমা। তবে অত্যন্ত 


বদলে ফেলছেন। আল্লাহভোলা মানুষ 
গুলোর পুনরায় মুনিবের সাথে সম্পর্ক 


কেরাম তথা ধারাবাহিকভাবে বর্তমান 


হচ্ছে। দীন থেকে দূরে সরে যাওয়া 


বলীগ জামায়াত দীনের প্রতি 


লোকগুলো আবার পুনরায় দীনের পথে 


তা 
মানুষকে আহবান করে যাচ্ছেন 


ফিরে আসছেন । 


আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেন, 
“সেই ব্যক্তির কথা হতে উত্তম কথা 
আর কার হতে পারে, যে মানুষকে 


তাওয়াত ও তাবলীগ নতুন কোনো 
আবিষ্কার নয়। রাসূলে আকরাম (সা.) 
থেকে ধারাবাহিকভাবে এ কর্মসূচি চলে 


পরিতাপের বিষয় সাম্প্রতিককালে সেই 
তাবলীগ জামায়াত ও বিশ্বইজতেমা 
আজ বিতর্কের মুখোমুখী! হেডলাইন ও 
শিরোনামে পরিণত হয়েছে! যা অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক, কষ্টদায়ক, অপ্রত্যাশিত, 
অনাকাজিফষিত ও অনভিপ্রেত । অশ্রুসিক্ত 
নয়ণে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে 
হয় এ রকম একটি পরিস্থিতি ধর্মপ্রাণ 


আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে নেক 


আসছে । মসজিদ মাদরাসাসহ দীনের 


মুসলমান কখনো আশা করেনি । যা 


আমল করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই 


অন্যান্য প্রতিষ্টানগুলো যেভাবে সংস্কার 


বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। কোটি 
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কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আস্থা ও 


(দা.  বা.)-এর একটি উক্তি 


বিশ্বাসের পিলার যদি এভাবে আক্রান্ত 
হয়, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা যাবে 
কোথায়? মারকাজ নেজামুদ্দীন বলেন 
আর কাকরাইল বলেন কোথাও 
মতানৈক্য, মতবিরোধ, বিতর্ক, 
অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর পরিস্থিতি কাম্য 
নয়। বলা হয়ে থাকে বড়দের ভুল 
ধরাও নাকি ভুল। আশা করি, 
দায়িতবানরা আরো দায়িতৃশীল ও 
সচেতন হবেন। মনেরাখা দরকার 
সরাসরি তাবলীগ করুক বা না করুক, 
ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমান কিন্ত 
তাবলীগ জামায়াতকে সর্মথণ করেন 
এবং অন্তর থেকে ভালবাসেন । তাদের 
বিশ্বাস তাবলীগের সাথীগণ মুস্তাকী, 
নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, নির্মোহ ও প্রচার 
বিমুখ । অতএব, তাবলীগী কার্যক্রম 
আবেগ, অতিউৎসাহ, মিডিয়া ও 
রাজপথ পরিহার করে দরদ নিয়ে 
পরস্পর মাশওয়ারার ভিত্তিতে নিরবে 
এগিয়ে যাবে, মুসলিম উম্মাহর ভক্তি, 
শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকবে 
এটিই একমাত্র প্রত্যাশা । 

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সরকারের 
ভূমিকা এক্ষেত্রে দায়িতৃশীল, নিরপেক্ষ 
ও (কৌশলী মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 
জর্ডান মারকাষের আমির শায়খ ওমর 


প্রশংসনীয় । চলমান সংকট বিষয়ে প্রশ্ন 


আর মাছ হচ্ছে তাবলীগ জামায়াতের 
সম্মানিত মেহনতী ভাইয়েরা । পানি 


করা হলে উনি জবাবে বলেন, 


ছাড়া যেমন মাছ বাচতে পারে না, 


“আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা 
(রাি.)-কে যখন বিশেষ একটি 
উপলক্ষে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তখন 
অন্যান্য বিবিগণ অনেক কথাই 


অনুরূপভাবে নবীর উত্তরসূরি উলামায়ে 
কেরামদের এড়িয়ে তাবলীগ 
জামায়াতের মেহনত কখনো 
সুচারুরূপে পরিচালিত হতে পারে না 


শুনেছেন কিন্তু মুখে রোজার আমল 


অতএব, তাবলীগ জামায়াত আর দীনী 


করেছেন, চুপ থেকেছেন। ওহি পর্যন্ত 


মাদরাসা ও আলেম-উলামা পরস্পর 


অপেক্ষা করেছেন। চলমান সংকট 
বিষয়েও মুখে রোজার আমল করছি। 
মহব্বতের সঙ্গে সমাধান করবেন, এ 


সহযোগী, পরিপূরক ও সহায়ক 
মুজাদ্দেদে মিল্লাত জনাব হযরতজি 
মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর ছয় 
উসূল যদি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন ও 


পর্যন্ত অপেক্ষা করছি।” তিনি দাওয়াত 


মোতালাআ করা হয় এবং মেনে চলা 


ও তাবলীগের সকল সাথীকে এখলাস 
ও লিল্লাহিয়াত দরদওয়ালা অন্তর এবং 
মহব্বতের সঙ্গে কাজের উপদেশ 


হয় তাহলে আলেম-ওলামা ও তাবলীগ 
জামায়াতের মধ্যে কোন ধরনের 
বিরোধ থাকে না। বরং পরস্পর 


দিয়েছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি 


মহব্বত, আন্তরিকতা, একতা, হদ্ধতা 


তাবলীগ জামায়াত, দেশ, জাতি, 


ও ভালবাসা পয়দা হয়। আল্লাহপাক 


মুসলিম উম্মাহ, ওলামা সকলের জন্য 


আমাদেরকে সকল মতানৈক্য, 


কান্না ও হতাশার | রাজপথে এ ধরনের 
প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ 


মতবিরোধ, বিতর্ক ও ব্যক্তি স্বার্থের 
উধধর্ব উঠে লিল্লাহিয়াত ও খুলুসিয়াতের 


সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ ও এক্যবদ্ধভাবে এ 
মুবারক জিম্মাদারী ও পবিত্র মেহনতকে 
এগিয়ে নেয়ার তাওফিক দান করুন। 


পরিশেষে বলতে চাই, দাওয়াত ও 


দাওয়াত ও তাবলীগের এ মেহনতকে 


তাবলীগকে যদি সাগরের সাথে তুলনা 


আল্লাহপাক কবুল করুন এবং 


করা হয় তাহলে বলতে হবে সাগরের 


সর্বপ্রকার ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা 


পানি হচ্ছে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম 


করুন । আমিন ছুম্মা আমিন। 


ুৃিলা লাউ 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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দি 

ধারাবাহিক দুটো রিপোর্ট করেছে। 
রিপোর্ট দু'টোর শিরোনাম যথাক্রমে: 
“পাঠ্যবইয়ে হেফাজতের দাবি অক্ষ 
ভুলক্রটি সংশোধন* এবং “ য় 
পরিবর্তন: স্বেচ্ছায়, না চাপে, নেই 
কোনও ব্যাখ্যা” । 


ইসলামবিদ্বেষী সেক্যুলার 
মৌলবাদীদের গায়ে জীলাপোড়ার সৃষ্টি 
হয়েছে। 


“হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের 
দাবির প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিকের থেকে 


1802 নতুন 


প্রগতিশীল লেখকদের পদ্য ও গদ্য 


নি 


সেক্যুলাররাই উদেশযপ্রণোদিতভাবে 
এই ইস্যুটিকে অতিরঞ্জিত করেছে। 
অথচ যখন জাতীয় 

হিন্দুত্বায়ন করা হলো, তখন কি সেটা 
সাম্প্রদায়িক হয়নি? দেশের ওলামায়ে 
কেরাম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ তৌহিদি 
জনগণ পাঠ্যবইয়ের হিন্দুত্বায়ন বা 


বাদ দিয়ে অন্য লেখকদের পদ্য ও 
গদ্য যুক্ত করা হয়।" (১ জানুয়ারি) 

কিন্তু প্রগতিশীল লেখক' আর “অন্য 
লেখক'_এ দুইয়ের মধ্যে এমন কী 
পার্থক্য রয়েছে, যার কারণে কেউ 
প্রগতিশীল লেখক' আর কেউ “অন্য 


রেনেসসাস থেকে আজ অব্দি চলমান । 
ভারতবর্ষে মুসলমানি শাসনের 


লেখক' (অ-প্রগতিশীল লেখক) 
হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? এই 
পার্থক্য বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা 
রিপোর্টটিতে নেই। 

ব্যাখ্যা না দিলেও আমরা এখন বুঝি 


দালাল ও সেবাদাস অভিজাত ব্রাহ্মণ 
হিন্দুরা মুসলিম ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতিকে 
নিশ্চিহ করতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের 

অনুকরণে বাংলায় হিন্দু রেনেসাঁসের 
সুচনা করে। উনবিংশ শতক থেকে 


এবং জানি কিছু পারুক বা না 
থেকে যে যতবেশি বিচ্ছিন হতে 
পারবে, সে ততবেশি প্রগতিশীল 
লেখক। ইসলাম ও মুসলমানদের 


বিংশ শতক পর্যন্ত চলমান বাংলার এই 
রেনেসীসের ভিত্তি হয়ে ওঠে 
হিন্দুতুবাদ। এই হিন্দু রেনেসাস 
কোনোভাবেই _ সেক্যুলার বা 
ধর্মনিরপেক্ষ ছিলনা, বরং ছিল 


সমালোচনা বা নিন্দা যতবেশি করা 
বাড়ে। প্রগতিশীল ও সেক্যুলারদের 
ভগ্তামি সম্পর্কে মানুষ এখন যথেষ্ট 
ওয়াকিফহাল। সাধারণ মানুষ খুব 
ভালো করেই জানে, ইসলাম 


প্রবলভাবে মুসলিমবিদ্বেষী। রাজা 
রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু 
করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেই 
তি শা রি 


ভি ৮ করে 


কোপানোর নামই আজ প্রগতিশীলতা। 


বাংলায় টা 
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আর বিশেষত “হিন্দুতবাদ'-এর প্রবক্তা 


তাহলে আসুন, রবীন্দ্রনাথ তার 


ইউরোপীয় রেনেসা দ্বারা অনুপ্রাণিত 


হিসেবে তখন আবির্ভত হন কষ্ট্রর 


“আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 


মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক বঙ্কিমচন্দ্র 


কী লিখেছেন, তা কোট-আনকোট 


চট্টোপাধ্যায় । তার “আনন্দমঠ 


তুলে ধরছি: 


হিন্দু রেনেসীস শেষপর্যন্ত বন্কিমের উত্ব 
হিন্দুতুবাদের আদর্শে পর্যবসিত হয়ে 
ধর্মীয় রিফর্মেশন বা রিভাইভালিজমে 


উপন্যাস হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
হিন্দু-জঙ্গিবাদ উস্কে দেওয়া উগ্র 


“তবে কি মুসলমান অথবা খিস্টান 


পতিত হয়। হিন্দুত্ুবাদের পুনর্জাগরণই 


সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু 


হয়ে ওঠে হিন্দু রেনে্সাসের 


হিন্দুতুবাদের পলিটিকাল ডকট্রিন 
সেইসাথে তার রচিত “বন্দে মাতরম" 


থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার 


কেন্দ্রকোরক! ভারতবর্ষকে “শুদ্ধ 


মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। 


গানটি হচ্ছে হিন্দুত্ববাদের মূল মন্ত্র! 
আজ ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল 
বিজেপি, শিবসেনা, আরএসএস, 
বজরং ও হিন্দু মহাসভা এই “বন্দে 
মাতরম' গানটি সংখ্যালঘু 
মুসলমানদের গাইতে জোরজবরদস্ট়ি 
করছে। 


হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে 


হিন্দু'€র দেশ বানানোই হয়ে ওঠে মূল 
এজেন্ডা! 


কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই; 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তীতে বাংলার 


কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাড়জ্যে 


সেক্যুলার মুসলিম প্রগতিশীল মননেও 


মশাই হিন্দু খ্রিস্টান ছিলেন। তাঁহার 


হিন্দু রেনেসীসপ্রসূত হিন্দু-মৌলবাদের 


পূর্বে জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর হিন্দু 
খিস্টান ছিলেন। তীহারও _ পূর্বে 


প্রভাব বেশ রয়ে গিয়েছিল । আজ অব্দি 
তা রয়ে গেছে। যার তীন্ষ্স প্রভাব ও 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রিস্টান 


প্রকাশ আজও আমরা দেখি এদেশের 


বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসপ্তলোতে 
মোঘল আমলের মুসলিম বাদশাহ ও 
সম্রাটদের চরিত্র হননপূর্বক চরম 
মিথ্যাচারের মাধ্যমে কুৎসা গেয়েছেন। 
এমনকি যবন, নেড়ে, স্বেচ্ছ, পাতকী, 
পাষন্ড, পাপিষ্ঠ, পাপা, দুরাআা, 
দুরাশয়, নরাধম, নরপিশাচ ইত্যাদি 
নিকৃষ্ট ভাষায় গালাগালি করে তিনি 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা 
ছড়িয়েছিলেন। এছাড়া বঙ্কিম তার 
উপন্যাসের একটি চরিত্র দিয়ে 


বলিয়েছিলেন, “কেহ চিৎকার করিতে 
লাগিল, “মার, মার নেড়ে মার।” কেহ 
গাহিল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে!” 
রি গাহিল, “বন্দে মাতরম।” কেহ 

“ভাই, এমন দিন কি হইবে, 
আজি ভাঙ্গিয়া রাধা-মাধবের মন্দির 
গড়িব?” (আনন্দমঠ, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম 


পরিচ্ছেদ) এখন নিশ্চয়ই আপনাদের ঠা 


মনে পড়েছে, ভারতে হিন্দুতবাদীরা 
বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল রাম মন্দির 
গড়ার জন্য! 

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু 
জাতিবাদী সাম্প্রদায়িক দর্শন হলো: 
ধর্মে মুসলিম কিংবা খিস্টান হোক, 


ছিলেন । অর্থাৎ তাহারা জাতিতে হিন্দু, 
ধর্মে খরস্টান। খরস্টান তাঁহাদের রঙ, 


বর্তমান সেক্যুলার মুসলিম প্রগতিশীল 
মননেও । যারা প্রায়ই প্রগতিশীলতা ও 


হিন্দুই তাহাদের বস্ত ংলাদেশে 


মুক্তমনার নামে ইসলাম ও 


হাজার হাজার মুসলমান আছে। হিন্দুরা 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ান 


অহর্নিশি তাহাদিগকে “হিন্দু নও হিন্দু 
নও" বলিয়াছে এবং তাহারাও 
নিজেদিগকে “হিন্দু নই হিন্দু নই' 
শুনাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তৎসত্তেও 
তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো 
হিন্দু পরিবারে এক ভাই খিস্টান, এক 
ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক 
পিতামাতার গ্নেহে একত্রে বাস 


সুতরাং বুঝতে হবে, এর এতিহাসিক 
সম্পর্কসূত্র সেই হিন্দু রেনেসাস, যা 
একদিকে ওঁপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী 
ইউরোপের গোলামির মেজাজ ধারণ 
করে, আরেকদিকে আধুনিকতা, 
সেক্যুলারিজম ও প্রগতিশীলতার ধুয়া 
তুলে বিশেষত ইসলাম ও 
মুসলমানদের দমন করার প্রেরণা 


করিতেছে__এই কথা কল্পনা করা 
কখনোই দুঃসাধ্য নহে, বরঞ্চ ইহাই 
কল্পনা করা সহজ_কারণ ইহাই যথা: 
সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং র।” 
মিড রবীন্দ্র রচনাবলী) এ 
সুতরাং, এই হিন্দু জাতিবাদী রবীন্দ্রনাথ 
কুরের পক্ষেই বলা সম্ভব: 
“মুসলমানরা একমাত্র বেয়াদব, যাহারা 


হিন্দু পরিচয় স্বীকার করিবে না। ্ 
ডভ. অলিমুল্লাহ _ খান, সাম্প্রদায়িকত রি 
অক্টো, ২০১২, সিট, লৈনিকাবণিক বাতি? 
এছাড়া গত শতকের প্রারন্তে বঙ্গভঙ্গের 


বিরুদ্ধে হিন্দুতববাদীদের সন্ত্রাসবাদী 


কিন্তু জাতি-পরিচয়ে ভারতবর্ষের 


আন্দোলনের সময় গুরু বন্কিমের উগ্র 
সাম্প্রদায়িক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 


ধারণ করতে হবে। এককথায় 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন মুসলমান ও 
খিস্টানদেরও হিন্দু জাতিবাদী হতে 
হবে । কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? 


রবীন্দ্রনাথ “শিবাজী উৎসব নামক 


দেয়। ফলে দিল্লির এদেশীয় দালাল 
সেক্যুলার প্রগতিশীলদের কাছে 
“হিন্দুত্ৃবাদ* কোনো সমস্যা নয়, বরং 
এটি আজও ইসলাম ও মুসলমান 
কোপানোর মোক্ষম অস্ত্র! এই 
ফ্যাসিবাদের যুগে দিল্লির মদদপুষ্ট হয়ে 
এদেশে হিন্দুত্ুবাদের বীজ বপণের 


হিন্দু টা 


আমাদের পাঠ্যবইয়ে ঘা ডি 
ইসলামপন্থি শক্তিমান সাহিত্যিক 
ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কোনো 
রচনা নেই কেন? এই প্রশ্ন কি 
আমাদের দেশের ওলামায়ে কেরাম 
কখনো তুলেছেন? সেক্যুলার 


ফেব্রুয়ার'১৮ ______। আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রগতিশীল মুসলিমদের কথা নাহয় 
বাদই দিলাম। ওলামায়ে কেরাম 
সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী ও 


ংলা ১৯ শে আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা 
হয়। 


ফারুক" কবিতাসহ মুসলিম ভাবধারার 
রচনাসমূহ বাদ দিয়ে একতরফা হিন্দু 


উক্ত ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 


ইসলামবিরোধী রচনাসমূৃহ বাদ 
দেওয়ার দাবি তুলেছেন ভালো কথা; 
কিন্তু একই সাথে ইসলামপন্থি কবি- 


“বস্ততঃ, মুসলমান যদি কখনও 


লেখকদের রচনাসমূহ অন্তভুক্তি করে 
পাঠ্যবইয়ের হিন্দুত্বায়ন কেন করা 


বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে 


হয়েছিল? এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্য 


চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি 


সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ্যবইয়ে সংযুক্ত 
করার দাবি কেন তুলছেন না? আশ্চর্য! 


খলনায়কদের পরিচয় একদিন ঠিকই 


হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। 


জাতি জানতে পারবে, ইন শা আল্লাহ। 


একদিন মুসলমান লুগ্ঠনের জন্যই 


না বললেই নয়, জনপ্রিয় 
কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 
ছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী । এমনকি 
তার বক্তব্যে উগ্রসাম্প্রদায়িকতা ও 
মুসলিমবিদ্বেষের সুস্পষ্ট উপাদান 
আছে। অথচ আমাদের পাঠ্যবইয়ে 
সাম্প্রদায়িক শরৎচন্দ্রের গল্প রয়েছে। 
শরতের “লালু” নামক পাঁঠাবলির 
নিয়ম-কানুন শেখানো এবং গরুর প্রতি 
মাতৃভক্তিবাদ শিক্ষা দেওয়ার মতো গল্প 
থাকলেও মুসলমানদের কোরবানির 
গরু-জবেহের নিয়ম-কানুন শেখানোর 
কোনো গল্প বা রচনা কিন্তু নেই!! বরং 
কোরবানির নিয়ম-কানুন শেখানোর 
রচনা বা গল্প থাকলে সেক্যুলার 
প্রগতিশীলরা বহু আগেই “জাত গেলো, 


জাত গেলো' বলে রৈ-রৈ করে 
উঠতো । শরৎচন্দ্র একজন ব্রাহ্মণ 
গোত্রীয় হিন্দু। শরৎ সম্পর্কে 


বাংলাদেশের বিখ্যাত ইন্টালেকচুয়াল 
আহমদ ছফা লিখেছিলেন, “এই রকম 
সাম্প্রদায়িক রচনা শরত্বাবুও লিখতে 
পারেন আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট 
হয়েছে। যেদ্যপি আমার গুরু, আহমদ 
ছফা, পূ. ৫৬) একই বইতে তিনি সাত 
চল্লিশে বাংলা ভাগের জন্য বন্কিমের 
উ্ধ হিন্দুুবাদ ও মুসলিমবিদ্বেষী 
প্রেরণাকে দায়ী করেছিলেন । 

এবার আসুন, বাংলা সাহিত্যের 
সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক 
শরতচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক ও 
মুসলিমবিদ্বেষী চেহারাটা একটু পরখ 
করে দেখি। ১৯২৬ সালে বাঙলা 
প্রাদেশিক সম্মেলনে শরৎচন্দ্র “বর্তমান 
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা” শীর্ষক একটি 
ভাষণ দেন। এই ভাষণ পরবর্তীতে 
১৯৩৩ সালে হিন্দু সংঘ পত্রিকায় 


এদেশের ওলামায়ে কেরাম 


ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। 
সেদিন কেবল লুঠ করিয়া ক্ষান্ত হয় 
নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা 
চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি 
করিয়াছে, বনস্তত অপরের ধর্ম ও 
মনুষ্যতের উপরে যতখানি আঘাত ও 
অপমান করা যায়, কোথাও কোন 
সঙ্কোচ মানে নাই ।” 

মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, 


পাঠ্যবইয়ের হিন্দু্ভায়ন কোনোদিনই 
মেনে নেবে না। 


পলিটিক্যাল 


লেখক; এনালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যাঙ্সিয়াল এক্সপেস 


করবো আমি 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


তোমার লেখা পত্রগুলো 


যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা 
বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু এ 
গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন 
কাজেই আসে নাই। এ মোহ 
আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে ।” 

তিনি আরও বলেন, “হিন্দুস্থান হিন্দুর 
দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার 
শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িতৃ 
একা হিন্দ্ুরই । মুসলমান মুখ ফিরাইয়া 


ছত্রগুলো ঠিক সেভাবেই আছে, 
লখছিলে তা যেমন করে 

ঠিক তেমনই যত্রে আমার কাছে। 
আকড়ে ধরে বুকের 'পরে 

যাই দিয়ে যাই চুমুর পরে চুম, 
আরশছোয়া প্রণয়পরশ 

নেয় কেড়ে নেয় আমার চোখের ঘুম! 
পড়তে গেলেই নয়নজলে 


আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,_এ বক ভেসে যায় গভীর অনুরাগে, 
দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই : মুচড়ে ওঠে হৃদয়গহীন 

তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ : সুখ-আবেশে কেমন যেন লাগে! 
কি এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু ; কোনখানে থির দীড়িয়ে আছ 
পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা ; কোন সে পথে তোমার পাব খোঁজ, 
মাটির দোহাই পাড়িয়াই বাকি হইবে! | সব বলে ফের প্রতীক্ষাতে 

আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া পথের পানে তাকাও তুমি রোজ। 
বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ কি আমি ইটছিবধন 

শুধু হিন্দুর,_আর কাহারও নয়।” এ 
(শশেরৎ-রচনাসমহা, মূলধারা) অযুত নিযুত মিথ্যে প্রণয়-ফাদ 
শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কট্টর | ঘিরছে আমায় চতুর্দিকে, 
সাম্প্রদায়িক ও মুসলিমবিদ্বেধী | করছে তৈয়ার প্রাচীরসম বাধ । 
সাহিত্যিকদের রচনা _ আমাদের ; ভাবছি শেষে তোমায় পেতে 
পাঠ্যবইয়ে রেখে মুসলিম কবি : করবো আমি করতে হবে যা যা, 
কায়কোবাদের কবিতা, মহানবী (সা.)- | যায়ও যদি চলে অমার 


এর জীবনী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 
গল্প, কাজী নজরুল ইসলামের “উমর 


সকল রক্ত কিংবা এ প্রাণ তাজা । 


ফেব্রয়ার'১৮ ________7) আত্তার্তহীদ ১৯ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


কওমী মাদরাসা ও তার অবদান 


মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (দো. বা.) 
অধ্যাপক, ওমরগনি এমইএস কলেজ, উন্গাম 


বাংলাদেশের প্রাচীনতম দীনী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


প্রয়োজন বুঝে জীবনের প্রথম দিন 


ভারতবর্ষের মর্দে মুজাহিদ হাজী 


থেকে কেয়ামতের দিন সকাল বেলা 


পটিয়ার আন্তর্জাতিক বার্ষিক ইসলামী 
সম্মেলনে উপস্থিত হযরাতে ওলামায়ে 


পর্যন্ত এক মুর্ৃতের জন্যও আমরা বসে 
থাকতে পারি না। আর এ সমস্ত 


আবেদ হোসাইন ও কাসেম নানৃতবী 
(রহ.) ভাবলেন, আমাদের মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিতে হবে। কে 


কেরাম ও দীনদার মুসলিম ভাইরা! 
আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি 


মাদরাসা আছে বলেই আমাদের দীন, 
ধর্ম ও আকীদা সুস্থ আছে। 


যে, আজকের এ মোবারক মাহফিলে 


টাকা দেবে, কে জান কুরবান দেবে, 
কিছু না ভেবে আল্লাহর ওপর ভরসা 


আমাদের মুখে দাড়ি আছে, মাথায় টুপি 


করে আমাদের দীনী মাদরাসা চালু 


উপস্থিত হতে পারলাম, আল্লাহ 


আছে, আযান দিলে আমরা মসজিদে 


তায়ালা তওফীক দিলেন আল-হামদু 
লিল্লাহ। 

আল্লাহ তায়ালার বাণী: 95408240$ 
টি চি ৮১ অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম 
আল্লাহকে সবচে বেশি ভয় করেন।১ 


নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, । 


যাই, আলেম-ওলামাদেরকে দাওয়াতে 


রাখতে হবে। 
১৮৬৬ সনে দেওবন্দ নামক এলাকায় 


তাবলীগ, তালীম, তাযকিয়ায়ে নাফস 


ডালিম গাছের ছায়ায় একজন ছাত্র ও 


এর মেহনতের মাধ্যমে চালু রাখুক। 
আমীন । 


একজন ওস্তাদের মাধ্যমে মাদরাসার 
তালীম শুরু হয়ে গেল। ওত্তাদের নাম 


মাদরাসা আর প্রচলিত স্কুল, কলেজ, 
ইউনিভার্সিটির শিক্ষাক্রম ও ধারা এক 
নয়। দীনী মাদরাসার পেছনে 


মোল্লা মাহমুদ আর ছাত্রের নাম 
মাহমুদুল হাসান। ওস্তাদের বেতন নেই 
ও ছাত্রেরও ফিস নেই। 


॥5 বি 05 গু অর্থাৎ আলেমগণ 
নবীগণের  উত্তরসূরি।২ তারাই 
আমাদের হালাল-হারাম পার্থক্য করার 
শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, 1৯225128165 অর্থাৎ 
আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে 
করেছেন হারাম ।” হালাল টাকা 
রোজগার করাও ইবাদত । রাসূল (সা.) 
বলেন, 82855955415 ৩46) 
22:21 অর্থাৎ হালাল উপার্জন করা 
অন্যান্য ফরায়েষের পর একটি ফরয। 
একথাণ্ডলো আমরা আলেমদের 
মাধ্যমেই জানতে পারি ।+ 


আল্লাহঅলাদের চোখের পানি আছে। 
প্রতিটি মাদরাসার পেছনে রয়েছে এক 


আমি ওমরগনী এম.ই.এস. কলেজের 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


একটি সোনালি ইতিহাস । দারুল উলুম 


বিভাগের শিক্ষক। অত্র প্রতিষ্ঠানে 


দেওবন্দ হল কওমি মাদ্রাসাগুলোর 


আমার শিক্ষকতার বয়স ২৬ বছর, 


প্রাণকেন্দ্র । পটিয়া মাদরাসা হল তার 


আমি 1৬21) 1১7 9241৫-এ উচ্চতর 


শাখা, ১৮৫৭ সনে ভারতে জাতীয় 


বেতন পাই, এমনকি প্রতি বছর 


বিপ্রব শুরু হয়, ৫৮ লক্ষ মাদরাসা ছিল 


ইনক্রিমেন্টও আছে। 


হিন্দুস্থানে ও বাংলাদেশে । ইংরেজরা 
ক্ষমতা দখল করার পর মাদরাসাগ্তলো 
প্রায়ই বিলুপ্ত করে দেয়। তৎকালে 
মাদরাসার নামে, খানকার নামে, 
মসজিদের নামে কোন আল্লাহঅলার 
নামে ১০ বিঘা করে জমি বরাদ্দ ছিল 
ইংরেজরা ক্ষমতায় আসার পর তা 


মসজিদ যেমন দামী, মাদরাসাও 


বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৭৮০ সালে 


তেমনি দামী । কারণ মসজিদে যিনি 
ইমামতি করেন, এই ইমাম তৈরি 
করেন মাদরাসাঅলাগণ । মসজিদে 
আমরা যারা [ঘা] [াা] করি 


ভারতবর্ষে হৈ চৈ পড়ে গেল 
ইংরেজরা ইংরেজী মিশনারি স্কুল চালু 
করে ভারতবর্ষকে খিস্টান বানানোর 
চক্রান্ত শুরু করে দেয়। এই চক্রান্ত 


এবং যে যে তাসবীহাত আদায় করি 


একেবারেই নিম্ষল হয়নি। ভারতের 


এই তালীম আমরা মাদরাসাঅলাগণ 


চারটি অঙ্গরাজ্য এখন খিস্টান রাজ্য 


থেকে পেয়েছি। তাই মাদরাসার 


পরিণত হয়েছে। 


ংলাদেশের যত কওমী মাদরাসা 
আছে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত 
কোন ওস্তাদের বেতন নেই। 

ংলাদেশে সরকারের নূন্যতম বেতন 
স্কেল হলো ৮,৩০০ টাকা । এটার নাম 
বেতন আর কওমী মাদরাসার 
মুহতামিম থেকে নিয়ে দারওয়ান পর্যন্ত 
কোন বেতন নেই, সামান্য ভাতা 
আছে। যারা বিনা বেতনে হাজার বছর 
ধরে আল্লাহর দীনকে, কুরআন- 
হাদীসকে এবং ইসলামকে দুনিয়ার 
বুকে প্রতিস্থাপন ও চালু রাখার জন্য 
মেহনত করে যাচ্ছেন তাদের এ 
মেহনত সোনালি অক্ষরে লিখে রাখা 
প্রয়োজন । 


ফেব্রুয়ার'১৮7::: আত্তার্তহীদ ২০ 


(আমি ওই গাছ 


থাকবে । কেউ চক্রান্ত করে এর 
যাত্রাপথ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। 


দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শিক্ষা 


ইউনুছ হল ভারতের উত্তর প্রদেশের 


চালু হয়, উভয়ে বেতন ছাড়া । ধীরে 


সচিব আল্লামা আরশাদ মাদানী সাহেব 
(দা. বা.) তার সফর নামায় লিখেন, 


তৎকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক স্কুলের 
17220 1/9957” প্রখর মেধার 


তিনি একবার দক্ষিণ আফ্রিকার 


অধিকারী ছিলেন, ভালো মানের বক্তাও 


বর্তমানে এটি 


ছিল না। বর্তমান ২০১৬ সনে বার্ষিক 
বাজেট হল ১৬ কোটি রুপি । হাজার 
হাজার [ঠা] দারুল উলুম 
দেওবন্দ তৈরি করেছে। মুফতি, 
মুহাদ্দিস, মুনাধির, তৈরি হয়েছেন 
অসংখ্য । ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে 
দারুল উলুম দেওবন্দের ওলামায়ে 
কেরাম খেদমত করে যাচ্ছেন। 
বাংলাদেশে দেওবন্দী ধারার দীনী 
মাদরাসাসমূহ বিশেষভাবে পটিয়া, 
হাটহাজারী, জিরি, নানুপুর, বাবুনগর, 
ঢাকার লালবাগ, বরিশালের 
চরমোনাই, ফরিদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, 
ফরিদপুরের গওহরডাঙ্গা, সিলেটের 
রেঙ্গা, দরগাহ হরিপুর, বগুড়ার জামিল, 
ংপুরের দারুল উলুম করিমিয়া দারুল 
উলুম দেওবন্দের শাখা । দাওয়াত ও 
দেওবন্দের অবদান অবিস্মরণীয় 
দারুল উলুম দেওবন্দের মাধ্যমেই 
হিন্দুস্তানের জনৈক সাংবাদিক বলেন 
যেদিকে তাকাই শুধু মাওলানা 
ঢল দেখতে পাই। আজ সারা 


জামবিয়া সফরে গেছেন, তিনি বলেন, 


ছিলেন, তিনি মহকুমার কেন্দ্রীয় 


আমার সাথে তিনটা গাড়ি ছিল 
পথিমধ্যে আসর নামাযের সময় হয়ে 


মসজিদের খতিব ছিলেন, আল্লাহ 
তায়ালা তাকে প্রথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, 


যায়, রাস্তার কিনারায় রুমাল বিছিয়ে 


তিনি ছিলেন কাদিয়ানি মতবাদের 


নামায শুরু করে দেই, নামায আদায় 


অনুসারী, তাঁর প্রভাবের কারণে 


শেষে পাশের বাড়ি থেকে একজন 


সেখানকার মানুষ গোলাম আহমদ 


৮০/৯০ বছরের বয়স্ক মহিলা বলল, 


কাদিয়ানির অনুসরণ করতে শুরু 


তোমরা এসব কী করছো? অর্থাৎ 
তোমরা বুকে হাত বাধা, হাটুতে হাত 
রাখা, মাঠিতে লুটিয়ে পড়া এস কী 
করছো? আরশাদ মাদানী সাহেব 


করে । তখনকার ওলামায়ে কেরাম তার 
সাথে মোনাজারা করে পেরে উঠতে 


| ইউনুছ রাসূল (সা.)-কে 


বলেন, আমরা প্রভুর উপাসনা করলাম, 


একরাতে স্বপ্নে দেখেন, রাসূল যি 


তিনি বলেন, তোমরা ঠিক বলেছ, 


তাঁকে বলেন, হে ইউনুছ! 


আমার দাদা নানা তোমাদের মত 


উপাসনা করত, এতোদিন তোমরা 


কেন আসনিঃ আর তোমাদের না 


ভারতবর্ষ 


আসার কারণে আজ মসজিদের 


বাহ্ষণবাড়িয়া কিভাবে খুঁজে পাবেন? 


মিনারাগ্তলো মন্দিরের মিনারায় 


তখন এদেশের নাম ছিল পুরবর্বঙ্গ, তিনি 


রূপান্তরিত হয়ে গেছে। জামবিয়ায় 


অনেক খোজাখুজির পর জানতে 


মাদরাসা ও পীর সাহেবদের 
খানকাগ্ডলোর সেই অলোকচ্ছটা 
আগের মত নেই । 09777110727 
গেলে এমন হয়। প্রথম 
0০7477/797, আমার ছেলের দ্বিতীয় 


পারেন, কুমিল্লা জেলার এক মহকুমার 
নাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারপর তিনি 
মাস্টারের সাথে মোনাজারা করে তার 
মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেন । স্থানীয় 


067//19%, আমার নাতি তৃতীয় 
02777119% | তিন 0০719771107 


জনগণ তার নামে মাদরাসা দিলেন 
জামিয়া ইউনুছিয়া। 


পর্যন্ত যদি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে ইলমে 


এরকম প্রতিটি মাদরাসার পেছনে 


দ্বীনের চর্চা না হয়, ঈমানী দাওয়াতের 
কাজ না থাকে [াগাাা। []াা]। 


বিশ্বব্যাপী আমলের দাওয়াত, ঈমানের 


না থাকে সে দেশের জনগোষ্ঠী ঈমান 


দাওয়াতের এই মহান দায়িত্ব তাবলীগ 


হারা হয়ে যায়, এভাবে জামবিয়ার 


জামায়াতের ভাইয়েরা পরিচালনা করে 


সকল মানুষ ঈমান হারা হয়ে গেছে। 


আসছেন, তারা দারুল উলুম 
দেওবন্দের লোক । 


অর্থাৎ খিস্টান ও অন্যন্য ধর্মালম্বী হয়ে 
গেছে। 


এই দীনী মাদরাসার ওপর চক্রান্ত 
কেবল আজ নয়, বহুকাল আগের। 
ইনশাআল্লাহুল আযীয এই পৃথিবীতে 
যতদিন সূর্য উদয় হবে এবং অস্ত যাবে 
ততদিন কওমী মাদরাসার অস্তিতু টিকে 


প্রতিটি মাদরাসার পেছনে রয়েছে 
বুযুর্দের চোখের পানি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 
১১০-১১৫ বছর, জামিয়া ইউনুছিয়ার 
ইউনুছ কে? কোন ইউনুছ? 


রয়েছে এক বা একাধিক ব্যক্তির 
চোখের পানি আর আহাজারি, আর 
এই মেহনত ইন শা আল্লাহ ব্যর্থ হবে 
না। 

আল্লামা আরশাদ মাদানী সাহেব 
বলেন, দারুল উলুম দেওবন্দের সবচে 
বড় অবদান রেখেছেন। একজন 
নাপিতের ছেলেকে মুফতীয়ে আজম 
বারিয়েছে। তার নাম আল্লামা মুফতি 
কেফায়াতুল্লাহ রেহ.)। 

হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে চারটি বর্ণ 
আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্য, শুদ্র। 
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ব।য়া।ন 


প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
আছে, শুদ্র সমাজের একেবারে 
নিম্নপর্যায়ের বর্ণ । 


চলবে ওলামায়ে কেরামের কথা মতে। 


ব্যাপারে আমার ওপর বিভিন্ন দিক 


শাসকবর্গ ওলামা মাশায়েখদের 
পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে সাহস করবে 


এই শৃদ্বের ছেলেকে মুসলমান বানিয়ে 
দীনী তালীম দিয়ে 717০ ০7০1 


141 21 1771 বানিয়ে জাতিকে 


না। 
বেশি দূর যেতে হবে না, জামিয়া 
মালিবাগের মোহতামিম, হযরত 


উপহার দিয়েছেন। এইসব মাদরাসার 


আল্লামা আশরাফ আলী বলেন 


পেছনে অদ্যবাদী গভীর ড়যন্ত্র 
চলছে । আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে এই 


বাংলাদেশের বড় বড় ওলামায়ে 


কেরামগণের একটি জামাত মাননীয় 


কওমী মাদরাসার কোন ছাত্র, শিক্ষক, 


পছন্দ করেন না; 


প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে 


ফেলেছেন, যেমন কাজ নজরুলের, 


কোন জঙ্গী বা কোন সন্ত্রাসবাদের 
সাথে জড়িত নয়। টেকনাফ থেকে 
তেতুলিয়া পর্যন্ত মাদরাসায়ে কওমিয়া 


কতিপয় পরামর্শ প্রদান করেন, কিছু 


ওমর ফারুক ও মরু ভাক্ষর, 


পরামর্শ তিনি মেনে নেন বাকীগুলো 


তাওহীদের মর্মকথা, বন্দনা, প্রার্থনা, 


বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন 


আছে ৪০ হাজার, ছাত্র ৫০ লক্ষ। 


হাক্কানী আলিমদের রাজনৈতিক কোন 


কোন মাদরাসার ছাত্র ৭০ বছরের 
ইতিহাসে জঙ্গী বা সন্ত্রাসের সাথে 
জড়িত নেই। 


উচ্চভিলাষ নেই, কোন অর্থনৈতিক 


বিদায় হজ এই প্রবন্ধ ও 
কবিতাগ্তলোকে গোপনে বাদ দেয়া 
হয়েছে। 


স্বার্থ নেই, এমপি হতে চায় না, মন্ত্রী 
হতে চায় নাই। তাঁরা রাষ্ট্রদূত হতে 


আল্লামা আশরাফ আলী আরো বলেন, 
এই বইয়ের এই পৃষ্ঠায় এই পাতায় 


পত্রিকার পাতা খুললে আমরা দেখতে 
পাই এ দেশের বড় বড় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীগণ অস্ত্র নিয়ে 


চান না, কোন মাদরাসার জন্য অনুদান 
চান না। মানুষ নেতাদের সাথে 
সাক্ষাত করে কিছু পাওয়ার আশায়, 


কিছু বুদ্ধিজীবী পরিবর্তন করে 


দিয়েছেন, যদি এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু 
হয় তাহলে এদেশের স্কুলের ছাত্ররা 


দৌড়া দৌড়ি করে। এই সন্ত্রাসবাদী 


কিন্তু হাক্কানী রাব্বানী ওলামায়ে কেরাম 


কিভাবে তাদের তাওহীদ-রেসালাত, 


কর্মকাগ্ুগুলো করে কারা? বিগত ১০ 
বছরের পত্রিকা খুললে দেখা যাবে এই 


জীবনে কোন দিন কোন সরকারের 
দালালী করেন নি 


কর্মকাণ্ডের সাথে মাদরাসা ছাত্রের 
কোন সম্পর্ক নেই। 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ ঘন্টা সময় 


তাদের নবী মুহাম্মদ (সা.), আবু বকর 
(রাধি.) ও ওমর ফারুক (রাযি.)-কে 
জানবে? তারা প্রবন্ধ হিসেবে যুক্ত 


দিয়েছেন, কুমিল্লার হযরত আল্লামা 


করেছে লাল গরুটা, গরু মায়ের মত, 


প্রতিটি থানায় ওসি সাহেবের কামরায় 


আশরাফ আলী সাহেব বলেন, 


ডাকাত, চোর, বাটপার, দালালের 


ওলামায়ে কেরামগণ কওমী মাদরাসার 


গরু বিক্রয় করা অধর্ম, গোহত্যা 
মহাপাপ, আরও অনেক ভ্রান্ত ও 


ইতিহাস ও খেদমত প্রধানমন্ত্রীর 


লিস্ট আছে। সেই লিস্টে কোন 
মোহতামিম, নাযেমে তালিমাত (শিক্ষা 


আজগুবী কল্পকাহিনী যুক্ত করেছে। 


সামনে তুলে ধরেন। ভারতের 


এদেশের ওলামায়ে কেরামদের কাছে 


স্বাধীনতার পেছনে আলিমদের অবদান 


গরু মায়ের মত নয়। 


পরিচালক) কোন মুফতি, মুহাদ্দিস, 
কোন হাফেজে কুরআন, ছাত্র এবং 


সবচেয়ে বেশী, তাঁরাই জেল নির্যাতন, 


প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার কাছে এর 


ফাসির কাষ্ঠে ঝুলেছেন, আন্দামানের 


কোন দাওরায়ে হাদীস পাশ ছাত্রের 
নাম নেই। 
বিগত ৭০ বছর ধরে এই সমস্ত 


আগেও এমন কিছু রিপোর্ট জমা আছে, 


মাটি খনন করলে এখনো স্থামী 
আলেমদের হাড় পাওয়া যাবে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, একথাগলো 


মাদরাসায়ে কওমিয়া আরাবিয়াহ 
দেওবন্দীয়া জাতিকে সুশৃঙ্খল 
চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক নাগরিক 


আমি এ আবেদন রাখলাম, বিবেচনা 
করে দেখবো। 
আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ১লা 


তো সাধারণ পাবলিক জানে না, 
একথাগুলো পত্রিকার মাধ্যমে, বইয়ের 


জানুয়ারি হতে স্কুলের ছাত্রদের হাতে 
যে বই এসেছে তা সংশোধনকৃত। 


মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের জানিয়ে 


উপহার দিয়ে আসছে । আর এ দেশের 
ওলামায়ে কেরাম এক প্রচন্ড শক্তির 
নাম, এই শক্তি সম্পর্কে আমাদের 


দিতে হবে। ওলামায়ে কেরামগণ 


আর হুমায়ুন আজাদের “যে বই আমার 
ডর লাগায়” সহ অনেক প্রবন্ধ ও 


আরো বলেন, কওমী মাদরাসা 


কবিতা যেগুলো এদেশের কিছু 


আপনার মাধ্যমে কোন ক্ষতি হোক 


ধারণাও নেই, কেবল আমরা যদি 
৫ 5 ৫ ৪ টি হয়ে 
কালেমায়ে তাইয়িবার পতাকা তলে 
জমায়েত হতে পারি। তাহলে এদেশ 


এটা আমরা কামনা করি না, বরং 


বুদ্ধিজীবী সংযোজন করেছিল তা বাদ 
পড়ে গেছে। যা বাদ পড়েছিল তা 


আপনার মাধ্যমে মাদরাসার আরো 
বিকাশ ঘটুক এটাই আমরা চাই, 


আবার সংযোজন করা হয়েছে। মরু 
ভাক্কর, বিদায় হজ, বন্দনা, আবু বকর, 


প্রধানমন্ত্রী বলেন, কওমী মাদরাসার 


ওমর ফারুক, তওহীদ রেসালাত। 
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গরম কথার চেয়ে নরম কথায় কাজ 
বেশি হয়, গরম কথায় কাজ হয় না, 
বরং বিদ্বেষ বাড়ে। ওলামায়ে 
কেরামগণ নরম কথা বলার কারণে 


গিয়েছিলাম, তার মাযারের পাশে 


দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 


মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া সাহেবের 


করে কেউ আনতে পারবে না। আল্লাহ 


মাযার, তার কবরে লেখা আছে, “আমি 


সবাইকে ইসলামী চেতনামুখী করার 


জীবিত থাকতে তো আজীবন বাতিলের 


আজ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিছুটা 


বিরুদ্ধে সং্বাম করে এসেছি, এখন 


পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এরপরও 
কিছু বুদ্ধিজীবী আজেবাজে কথা বলছে, 
ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের বর্তমান যে 
শিক্ষাব্যবস্থা আছে তাকে নাস্তিক্যবাদী 
করার সব চক্রান্ত রুখে দিতে হবে। 
আলিম ওলামাগণ সবসময় ময়দানে 
আর যারা সরকারি চাকুরী করেন ত 
সরকারি বেতন পান, তারা সরকারে 


এ 


এম 


তো আমি পৃথিবীতে নেই, কিন্তু যখন 
ভারতের বুকে কোন বাতিল শক্তি মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠে তখন আমার কবরের 
মাটি আমাকে ফিতনার কথা জানিয়ে 
দেয়।' 

এ সমস্ত মাদরাসাকে আমাদের 
ঈমানের জন্য, আকীদার জন্য সার্বিক 
সহযোগিতা করা একান্ত দায়িত ও 


পক্ষে বিপক্ষে কথা বলেন না। আ 


টে 


কর্তব্য । বাংলাদেশে ৮৭% মুসলমান, 


কওমী ওলামায়ে কেরামগণ সরকারি 
চাকুরী করেন না। আল্লাহর রহম 


হম 


রে 


আর অন্যন্য ধর্মের বাকিগুলো বর্তমানে 
১% লোক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে 


এ 


দীনের খেদমত করে যান, তাই ত 


ইসলামের বিরুদ্ধে, এই ১% লোক 


হক কথা বলদে দ্বিধা করেন না। 
বর্তমানেও হিন্দুস্তানে ইসলাম বিরো 
কোন ফেতনা এবং নাস্তিক্যবাদ মা 
চাড়া দিয়ে উঠলে তখনই ওলামায়ে 


এ 


রী 


এদেশের মুসলিম জনতার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। এদেশের জনগণ, 
সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, 
রাজনীতিক, পুলিশ ও সামরিক 


দেওবন্দ তাজা বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত 
আছেন। 

আমি ভারতে শাহ ওয়ালিওল্লাহ 
দেহলভী (রহ.)-এর মাযারে 


আসছে ২০১৮-এর একুশে বইমেলায় 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মঞ্জ্র রচিত ছন্দের যাদুতে 
95755 


গ্রন্থটি পেতে যোগাযোগ করুন 
ফোন: ০১৭৩১-৭০৫৪৬৫ 


ই-মেইল: 
110112701 978(7)2117811.001 


বাহিনীর মধ্যেও রয়েছে ইসলামী 
চেতনা, আর এ চেতনা বলে তারা 
সামনে অস্ত্র রেখে ওয়াক্ত হলে সালাত 
আদায় করে, তাই ইনশাআল্লাহ এই 


০১৯২০-৩২৭৪৯৬ 


তওফীক দান করুন| আমীন। 


অনুলিখন: 
মুহাম্মদ আবদুল আউওয়াল 


আদব বিভাগ, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ল ২০০৩ খি.), খ. 
১১, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ৮৩৬৭ 


সকল তা'রীফ শুধুই তোমার 
একবার নয় বলি বারেবার 
ওগো রাব্বুল আলামীন । 


তাইতো আমি বলি বারেবার 
তুমিবিনে চাইনা কিছু আর 
ওগো রাব্বুল আলামীন । 
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মুত্তাকীরাই জান্নাতে যাবেন 


মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী 


্ে ৫ প.% 
4 058 22785885782 
০ এ ৫০০৫৮ 


4৩৮5535১548 55 এত ৬৪ 
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২ 


£% ০ 


১182 17628 ৮০৫ 
75180 2 
(5 025 ৮512594 59 এটা এ! 1553 
4৫৫৫৪০০৮৮০৪ ৪৮৩০ 
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১৫৬৫: রা 01// 1) (০২১০০) ৪ ৮০ 
উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, হযরাতে 
ওলামায়ে কেরাম এবং মুরব্বিয়ানে 
এজাম ও বেরাদারানে ইসলাম । প্রিয় 
ছাত্র ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক দয়া ও 
অনুগ্রহ করে আমাদেরকে দেশের 
এতিহ্যবাহী প্রসিদ্ধ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
মাদরাসার দুদিনব্যাপী ইসলামী 
মহাসম্মেলনের আজকে শেষ দিন, 


মহান আল্লাহ আমাদেরকে জুমার 


হে আমার বন্ধুরা! বলুন তো আমরা 


নামাজের পূর্বমুহূর্তে আল্লাহর দীনের 


আল্লাহ পাকের দোস্ত কিনা? অবশ্যই 


নিসবতে ও দাওয়াতে তাবলীগের 
নিসবতে এবং কুরআন ও হাদিসের 
নিসবতে কিছু কথা বলার এবং শোনার 


হ্যা, আমরা আল্লাহর দোস্ত ও বন্ধু, 
দৌস্তদের কেউ কি খারাপ পরামর্শ 
দেয়? কখনো না, এবার বলুন তো 


তাওফীক দান করেছেন, সেই কারণে 
আমরা আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি 


আল্লাহ তার দোস্তদেরকে যে পরামর্শ 
দিবেন তা কি ভাল হবে না খারাপ? 


শুকরিয়া আদায় করি আল- 
হামদুলিল্লাহ। 


অবশ্যই ভাল হবে। 
রাসূল (সা.) বলেন, মা যেরকম 


মহান আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন, 


৪৫১৯16০5৮2৫ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর কিন্তু মহান আল্লাহ ৩৮৮ 
বলেননি অর্থাৎ আমাকে ভয় কর 
এরকম বলেননি, ওঞাপর্ঠা কেন 
বলেছেনঃ আমরা আল্লাহকে নরম মনে 
গরমও। এমন যেন মনে না হয় যে 
পালট না কর। যারা আল্লাহকে নরম 
নরম মনে করে নাফরমানী করেছে 
তাদেরও রক্ষা হয়নি, কারুন আল্লাহকে 
নরম মনে করে যাকাত দিতে অস্বীকার 
করেছে, তখন আল্লাহ মুসা (আ.)-কে 
নির্দেশ দিলেন, হে মুসা! জমিনকে 
তুমি যা নির্দেশ করবে জমিন কারূনের 
ব্যাপারে তাই করবে, সাথে সাথে মুসা 
(আ.) জমিনকে নির্দেশ দিলেন ৩৮ 
সাথে সাথে জমিন তাকে গ্রেফতার 
করে ফেলল। 

এখনও নাস্তিক-মুরতাদেরা যারা 
আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদেরকেও 
কারন, ফেরআউন ও হামান থেকে 
শিক্ষা নেওয়া উচিত। 


সন্তানকে আদর করেন আল্লাহ তায়ালা 
তার বান্দাদেরকে তার চেয়ে বেশি 
আদর করেন, আর যদি মুমিন হয় 
তাহলে তো আল্লাহর বন্ধু। এখন 
আল্লাহ যে বলেছেন, ৪2৮ কেন 
আমরা আল্লাহকে ভয় করবো? প্রথম 
কথা হল ভয়ের অর্থ কী? ভয়ের অর্থ 
হল গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং নেক 
কাজ করতে থাকা । গুনাহের কাজ না 
করা আর নেক কাজ করা একে বলে 
ভয়, নাকি শুধু নেক কাজ করবে আর 
সাথে সাথে গুনাহের কাজও একাধারে 
চালিয়ে যাবে এটাকে কি ভয় বলে? 
না,না। 

এলার্জি নামক একটি রোগ আছে, ওই 
রোগ থেকে ভাল হওয়ার জন্য সারা 
জীবন যদি ওষুধ খান এবং সাথে সাথে 
বোয়াল মাছ, ইলিশ ও চিংড়ি মাছ 
ইত্যাদিও খান, তাহলে কি সারা 
জীবনে কি এলার্জি রোগ ভাল হবে? 
কখনো না। তেমনিভাবে মসজিদের 
সামনের সারিতে নামাজ আদায় করে, 
সাথে ওমরাহ এবং বছরে বছরে হত্ধুও 
করে সব ঠিক আছে। কিন্তু সুদ খায়, 
ঘুষ গ্রহণ করে এবং অন্যান্য নোত 

কাজও করে, এবার বলুন তো এর 
ভেতরে যে রোগগুলো আছে তাকি 
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ভাল হবে? না, না। কখনো ভাল হবে 


সদা সর্বদা দেখার ইচ্ছা আছে তো? 
ইনশাআল্লাহ আছে। 


জান্নাতে যেতে কিছু কষ্ট করতে হবে, 
অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। 


আল্লাহকে ভয় করুন, কেননা 


কেননা মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু করুক 


না 
আর তাকওয়া অর্থ হল গুনাহ ছেড়ে 
দেওয়া ও ভাল কাজ করা । আর যদি 
কখনো গুনাহ হয়ে যায় সাথে সাথে 
তাওবা করা এটাই হলো তাকওয়ার 


অর্থ । 
এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কেন 
আল্লাহকে ভয় করবো? কেননা 


আল্লাহকে ভয় করা ছাড়া জানাতে 
যাওয়া যাবে না, কিন্ত আমাদের সবার 


আল্লাহকে ভয় করা ব্যতীত জান্নাতে 
যাওয়া যাবে না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, 


না কেন দুনিয়াতে কারো সব চাহিদা 
পূর্ণ হয় না এবং পূর্ণ করতে পারবেও 


সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান! 
আপনারা কি জান্নাত ক্রয় করে নিছেন? 


না। মানুষের সব চাহিদা পূর্ণ হওয়ার 
একমাত্র জান্নাত । জান্নাত 


না, না | জান্নাত মুত্তাকীদের জন্যই 
সংরক্ষিত। তবে গুনাহ ছাড়তে হবে, 
দাড়ি শেভ করা যাবে না, দাড়ি রাখলে 


ছাড়া আর কোথাও মানুষের সব চাহিদা 
পূর্ণ হবে না, একমাত্র জান্নাতে মানুষের 
সব চাহিদা পূর্ণ হবে, পৃথিবীর প্রত্যেক 


সময় নষ্ট হয় না, টাকাও খরচ হয়না । 


মানুষের মূল চাহিদা হল ৪টি: 


জান্নাতে যেতে মন চায়, জান্নাতে 
যেতে কেন মন চায়? জানি না। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৩০১০ 225 6 ও 8৯ ও) 955 
01০০ 1১:৬০) 85592৯৮1 
[তা 
অর্থাৎ তোমরা দৌড় তোমাদের রবের 
ক্ষমার দিকে, যে কাজ করলে 
তোমাদের মাফ করে দেবে সেই 
কাজের দিকে দৌড় । ক্ষমতা পাওয়ার 
অথবা প্রধানমন্ত্রীতত পাওয়ার জন্য 
দৌড়ানোর কথা বলেননি। বলছেন 
তোমরা ক্ষমার দিকে দৌড়, আর ওই 
জান্নাতের দিকে দৌড় যার প্রশস্ততা 
সাত জমিন এবং সাত আসমান সমান, 
তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসুল 
(সা.) ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে 
সবচেয়ে যে নিয়মানের জান্নাতী তার 
নেয়ামত বেহেশতের । এগুলোকে এক 
হাজার বছর দুরের রাস্তা থেকে দেখা 
যাবে, এখান থেকে আসমান ৫০০ 
বছরের রাস্তা, আমরা আসমান দেখতে 
পাইনা, দেখলেও অস্পষ্টভাবে দেখি । 
তাহলে জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত 
দিগুণ হবে, তার অর্থ হল এই যে এক 
হাজার বছর রাস্তার মধ্যে যা কিছু 
আছে সব কিছু তার মালিকানায়, 
সেখানে আর কারো অংশীদারিতৃ 
থাকবে না। সব ওই ব্যক্তির 
মালিকানায় থাকবে । আর যে ব্যক্তি 
উচ্চ মানের জান্নাতের অধিকারী হবেন 
সে সব সময় তার মালিককে দেখতে 
পাবেন। আমাদের রবকে আমাদের 


সেলুনের দোকানে হিন্দুদের দ্বারা গাল 
টানা খেতে হয় না, আরো অনেক 


১. সারা জীবন বেঁচে থাকা, প্রত্যেকেই 
চায় সারা জীবন বেঁচে থাকতে, কেউ 


দুনিয়াবী উপকার রয়েছে। রাসূল সা. 
ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা 


মরতে চায় না। 
২. প্রত্যেকেই চায় সারা জীবন যুবক 


পুরুষকে দীড়ি দিয়ে আর 
মহিলাদেরকে লম্বা চুল দিয়ে সুন্দর 


থাকতে, কেউ বৃদ্ধ হতে চায় না। 
৩. প্রত্যেকেই চায় সারা জীবন সুস্থতা 


করেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) 
বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে 
নিবচিন কমিশনার বানিয়ে প্রেরণ 
করেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 
মানুষকে নির্বাচন করার জন্য, তিনি 
বলেন, মেরাজের রজনীতে আমি 
পৃথিবীর সকল মানুষকে বায়তুল 
মুকাদ্দাসে এক স্থানে দেখেছি, কিন্তু 
আমি রাসূল (সা.)-এর চেয়ে সুন্দর, 
নত, ভদ্র আর কাউকে দেখিনি । 
তাহলে বলুন তো, জিবরাঈল (আ.) 
রাসূল (সা.)-কে দাড়ি ওয়ালা 
দেখেছেন নাকি দাড়ি ছাড়া? তখন 
রাসূল (সা.) ছিলেন দাড়িঅলা, দাড়ি 
যদি সুন্দর না হতো তাহলে আল্লাহ 
তায়ালা রাসূল (সা.)-কে দাড়ি দিতেন 
না। তাহলে বুঝা গেল দাড়ি হল 
পুরুষের সৌন্দর্য । নফস বড় মারাত্মক 
জিনিস, নফসের সাথে মুকাবালা করা 
যায় না, নফসের সাথে সারা জীবন যুদ্ধ 
নফস আপনাকে 


মুত্তাকি বলা হয় যারা গুনাহ করেন না 
এবং সাথে সাথে নেক কাজও করেন, 
আর কোন সময়ও গুনাহ হয়ে গেলে 
সাথে সাথে তাওবা করে। আর 


নিয়ে বেঁচে থাকতে, কেউ চায় না যে 
সে কোন রোগে আক্রান্ত হোক । দেখুন 
না? একটু সর্দি হলেই সাথে সাথে 
ডাক্তারের সাথে দেখা করে। 

একটি মাসআলা হল, যারা ধূমপান 
করে তাদের ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ 
করার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ যারা 
ধূমপান করে তাদের মুখে দুর্ঘন্ধ থাকে, 
দুর্গন্ধের কারণে মুসলমান কষ্ট পায় 
আর যে কারণে মুসলমান কষ্ট পায় সে 
কারণে ফেরেশতাও কষ্ট পায়, সুতরাং 
তার কাছে রহমতের ফেরেশতা 
আসতে পারে না। যে রাস্তায় পুলিশের 
পাহারাদারি থাকে না সে রাস্তায় 
তার পাশে ইবলিস চলে আসে, ফলে 
সে ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করে । 
৪. প্রত্যেকেই চায় সে যেন প্রতি 
সেকেন্ডে, প্রতি মিনিটে সারা জীবন 
শান্তিতে থাকতে, কোন কষ্ট্রের সম্মুখীন 
না হয়ে সদা সুখে থাকতে চায়। 

আর এসব চাহিদা জান্নাতে পূরণ করা 
হবে। যেমন রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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এই চাহিদাগুলোর মধ্যে কারো কোন 
মতভেদ নেই, এগুলো হল সবার 
চাহিদা, এটাই বাস্তব । এগুলোর সাথে 
মানুষের চাহিদা হল আল্লাহকে দেখা, 
আর এই চাহিদা কী দুনিয়াতে পুরণ 
করা যায়? না। কোথায় পাওয়া যাবে? 
জান্নাতে । কাফের-মুশরিকদের শাস্তির 
কথা যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 
উ৫টস ১৮ এপ ৬৪:০৪ ৪ 
[1০ :/১240201] 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা 
কাফেরদেরকে তাদের রবের দেখা 
হতে বিরত রাখবেন, তারা কেয়ামত 
দিবসে আল্লাহকে দেখতে পাবে না, 
এটা হল ধমক। কাফেরদের যদি 
আল্লাহকে দেখার ইচ্ছা না থাকত 
তাহলে তাদের ধমক দিতেন না, যেমন 
তুমি অমুক কাজ না কর তাহলে 
তোমাকে বিড়ি দেওয়া হবে। তখন 
আমি বলব, হে ভাই! আপনি যদি 
আমাকে শুধু বিড়ি না সিগারেটও না 
দেন তাহলে আমার কিছু আসে যায় 
না, কারণ আমি বিড়ি সিগারেট কিছুই 
খাই না। আর যে ব্যক্তির বিড়ি 
সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে তাকে 
যদি বলা হয় তাহলে তার জন্য সমস্যা 
আছে। কেননা সে প্রতিদিন ২/৩ 
প্যাকেট সিগারেট খায় এখন যদি 
একটাও না পায় তাহলে তার অবস্থা 
কেমন হবে আপনারা বলুন! ঠিক 


তেমনিভাবে কাফেররা যেহেতু 
আল্লাহকে দেখার জন্য পাগল, কিন্ত 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি 


তোমাদেরকে দেখা দেব না, এটা ধমক 
দিলেন, কেননা তারা ধমক পাওয়ার 
পর যেন ইসলাম গ্রহণ করে। এবার 
বলুন তো ১. সারা জীবন বেঁচে থাকা । 
২. সারা জীবন যুবক থাকা । ৩. সারা 
জীবন সুস্থ থাকা। ৪. সারা জীবন 
শান্তিতে থাকা । এগুলো কি দুনিয়াতে 


পাওয়া যাবে? কখনো না। এগুলো 
পাওয়া যাবে একমাত্র জান্নাতে । হাদীস 
শরীফে আছে জান্নাতীরা জান্নাতে 
যাওয়ার পর আর জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে যাওয়ার পর কিছু জান্নাতী 
ফেরেশানিতে থাকবে, তখন আল্লাহর 
পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা 
করবেন, নিশ্চয়ই জান্নাতীরা জান্নাতে 
সারা জীবন জীবিত থাকবেন, কখনো 
মৃত্যুবরণ করবেন না। এটা খুশির 
বিষয়। মনে করুন আমাদের 
প্রধানমন্ত্রীকে যদি বলা হয় আপনি 
যতদিন জীবিত থাকবেন ততোদিন 
প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, বলুন তা ইনি কী 
পরিমাণ খুশি হবেন? যে সারা জীবন 
জীবিত থেকে যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় 
তাহলে কেমন হয়? তাইতো রাসূল সা. 
বলেছেন, জান্নাতে সারা জীবন যুবক 
থাকবেন। আচ্ছা ঠিক আছে জান্নাতে 
বৃদ্ধ হবো না, যদি রোগাক্রান্ত হয়ে 
যাই? তাই রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, জান্নাতে কেউ অসুস্থ হবে না। 
আচ্ছা ঠিক আছে সেখানে কোন রোগ- 
ব্যাধি হবে না, যদি সেখানে কষ্টে 
থাকি? তাই রাসুল সা. এরশাদ করেন, 
জান্নাতে সদা সুখে থাকবে । নেই কোন 
কষ্ট ক্লেশ। এসব জান্নাতেই পাওয়া 
যাবে । আর জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা 
হলো তাকওয়া । রিক্সাওয়ালা রিক্সা 
চালায়, কিন্ত মুত্তাকি তাহলে জান্নাতি । 
কৃষক মুত্তাকি তাহলে জান্নাতি, বাসের 
হেলপার মুত্তাকি তাহলে জান্নাতি । মাফ 
করবেন, এমপি মুত্তাকি না জাহান্নামী, 
মন্ত্রী মুত্তাকি না জাহান্নামী? মাফ 

করবেন দূরের দিকে গেলে কী 


মার্কেটে? সেখানে তো তাকওয়া 
পাওয়া যাবে না, তাহলে তাকওয়া 
কোথায় পাওয়া যাবে? আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, ৩$৬৯।৫৪%%2 তাকওয়া 
দুনিয়ার বড় বড় নেতার কাছে পাওয়া 
যাবে না, বড় বড় ব্যবসায়ির কাছে 
পাওয়া যাবে না, তাকওয়া কোথায় 
পাওয়া যাবে? স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা 


বলেন, ৪৪৬৯৫৫১৮ 
সত্যবাদীদের সাথে থাক, 
তাবলীগঅলার সাথে থাক, 


মাদরাসাঅলাদের সাথে থাক, হানা 
পীরদের সাথে থাক, তাহলে তাকওয়া 
পাবে, আর তাকওয়া পেলে চার 
বৈশিষ্টঅলা জান্নাতে যেতে পারবে । 
কওমী মাদরাসার হক্কানী রব্বানী 
ওলামাদের সাথে সম্পর্ক রাখার 
তাওফীক দান করুক, আর দাওয়াতে 
তাবলীগের সাথে সম্পর্ক রাখার 
তওফীক দান করুক । আমীন। 


অনুলিখন: 
মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম 
আরবী সাহিত্য বিভাগ, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


পদ্মফুলের ডালি 
সৈয়দা সেলিমা আক্তার 
কবিতো দেখেছে 

ঘাসের কপালে 

শিশির গড়িয়ে পড়া 

টুপ টাপ ঝুপ ঝাপ 


হয় সে কারণে বললাম না, বেয়াদবি 
না হলে বলতাম প্রধানমন্ত্রী মুত্তাকি না 
জাহান্নামী । 
যে দুই নাম্বারী করবে কিন্তু তাওবা 
করবে না তাহলে সে জাহান্নামী, আর 
যে যতই দুর্বল হোক না কেন তার 
মধ্যে তাকওয়া থাকলে সে জান্নাতি । 
৫17-06৮ 
এখন আমরা তাকওয়ার শপিং করার 

জন্য কোথায় যাব? ঢাকার নিউ 


অভিমানী জল 
চোখের কোনেতে ঝরা । 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


খাটি অল্প আমলই 
নাজাতের জন্যে যথেষ্ট 


মাওলানা হাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী সাহেব দা. বা. কেয়াকাটা) 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
কর্তৃক আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী 


জাতির মাথার মুকুট, ওয়ারাসাতুল 
আম্দিয়া হযরাতে ওলামায়ে কেরাম 
দূর-দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ 
মুরব্বীয়ানে ইযাম। কলিজার টুকরা 
আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ ও 
গ্নেহের ছোট ভাইয়েরা । দয়াময় 
আল্লাহ রাব্ুুল আলামিনের দরবারে 
লাখো কোটি শুকর, যে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামিন এই ফেতনার যমানায় 
কুরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহীহ 
তরিকায় কিছু কথা বলার এবং শুনার 
জন্য কবুল করেছেন এজন্য শুকর 
আদায় করি আল-হামদুলিল্লাহ। লক্ষ- 


কোটি দুরূদ আর সালাম নাজিল হোক 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ওপর । 


“যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, 
যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে 
তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ£ঠ তিনি 


কুরআনে করীমের সুরা আল-কাহাফের 
শেষ আয়াত আপনাদের সামনে 
তেলাওয়াত করেছি এবং ক 
কারিম সো.)-এর অজন্র মুবারক 
হাদীস থেকে দুটি হাদীস পড়েছি। 
তিলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসের 
আলোকে ইখলাস ও রূহানিয়্যাতের 
সমন্বয়ে কিছু কথা আল্লাহ আমাকে 
বলার এবং আপনাদেরকে শোনার 
তাওফিক দান করুন। আমিন । 
আমরা এ দুনিয়াতে কেউ ইচ্ছা করে 
আসিনি। আল্লাহ তায়ালা দয়া করে 
আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ 
মনে করে আল্লাহ আমাদেরকে 
অকারণে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন । 
এজন্য দুনিয়ার পেছনে দৌড়ায়। কিন্তু 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তোমাকে 
অনর্থক সৃষ্টি করিনি। আর এ কথাও 
ভাবিওনা যে, আর কখনো ফিরে 
আসতে হবে না। আল্লাহ 
মানবজাতিকে সৃষ্টি করার প্রথম কারণ 
হলো তার ইবাদত করা। আল্লাহ 
বলেন, 

5১৩৩4 4) ৩5 52%1৩৬55 
“আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে 
একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য 
সৃষ্টি করেছি।”, 
আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করার 
দ্বিতীয় কারণ হলো ভালো আমল 


করা । আল্লাহ বলেন, 
৩ পরত অসি ৪? এত টি 
৯7৯৫ ১১৯5 


পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল ।”২ 

বেশি আমল করা নয় ভালো আমল 
করা। অনেকে বেশি আমল করেছে 
কিন্ত আকিদায় ভেজাল এ আমল দিয়ে 
নাজাতের দরজা খুলবে না। আমল 
আরবি শব্দ যার অর্থ হলো কাজ 
আমল দুই প্রকার। নেক আমল আর 
বদ আমল । নেক আমল যেমন ফরজ, 
ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি 
আর বদ আমল যেমন হারাম, 
মাকরুহ, শিরক, বিদায়াত ইত্যাদি 
বদ আমল আবার দুই প্রকার। ফাহশা 
(অশ্লীল) এবং মুনকার গেহিত) 


যেমন আল্লাহ বলেন, 
4055305500৩ ৩$-58 
৪1025 2৮42 রস রিনি রি এ 


“নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও হত কার্য 
থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা জানেন তোমরা 
যাকর। 
আল্লাহ এমন কিছু খারাপ কাজ 
রেখেছেন যেগুলো বুঝতে কোন দলিল 
লাগে না। এগুলো হলো ফাহশা। আর 
যেগুলো দলিলের অপেক্ষা করে তা 
হলো মুনকার । যেমন মিথ্যা বলা, এটা 
যে পাপ তা বুঝতে কোন দলিলের 
প্রয়োজন হয় না। গালি কেউ পছন্দ 
করে না, আল্লাহও পছন্দ করেন না; 
দুনিয়ার কোন মানুষও পছন্দ করেন 
না। কিন্তু আমাদের সমাজে বহু 
আল্লাহর বান্দা আছে যাদের নামে 
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আওলাদে রাসূল টাইটেল লাগায় অথচ 
প্রচণ্ড ভাষায় গালি দেয়। আমি 
আল্লাহর শপথ করে বলি, যার মুখ 
থেকে গালি বের হয় সে কখনো 


প্রয়োজন হয়। যেমন পীর সাহেবকে 
সিজদা করা, মাজারে মোমবাতি 
জ্বালানো । সিজদা করা ভালো কাজ, 
কিন্তু পীর সাহেবকে সিজদা করা 


রাসুলের আদরের সাহাবী মুয়াজ ইবনে 
জাবাল 
আমলের জন্য চারটা জিনিসের 


আওলাদে রাসুল হতে পারে না। রাসুল 
(সা.) বলেন, 

এ ৮০৬০3 ভি ০৮৭ 
“সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় । আর 
মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে ।” 
অন্য হাদীসে প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 
তোমরা যদি দুইটা জিনিসের 
হেফাজতের দায়িতু নাও, আমি 
তোমাদের জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব 
নেব। একটি হলো মুখ আরেকটি হলো 
লজ্জাস্থান । 
আজ একদল আল্লাহর বান্দাদের 
বয়ানের বিষয়বস্ত হলো, গালি আর 
গালি। হে নবীর উম্মতের দল! গালি 
দেয়াটা পতনের পূর্বাভাস, গালি না 
দেয়াটা বিজয়ের পূর্বাভাস। সমালোচনা 
নয় পর্যালোচনার আলোকে বলছি, 
যারা তাবলিগ জামাত, ওলামায়ে 
দেওবন্দের গালি দেয় এদের বয়ানে না 
কোন কান্নার আওয়াজ আছে, না কোন 
শালীনতা আছে। এদের বয়ানে না 
কোন মানুষ আমলঅলা হয়েছে, একটা 
প্রমাণও পাওয়া যায়নি। বরং যারা 
গালি দেয় না গালিকে হজম করে, 
আল্লাহ তাদেরকে দিন দিন উন্নতি দান 
করেন। যত গালি দিবেন আরো 
বাড়বে । কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে 
দেওবন্দিদের বিরুদ্ধে যত মিথ্যাচার, 
যত অপবাদ আর গালি এর দ্বারা 
মাদরাসা আরো বাড়ছে । আমার মন 


শিরক। কবরে মোমবাতি জ্বালানো 


আল্লাহঅলাদের খেদমত করা। সব 


একটি গুনাহের কাজ । তারা বলে এটা 


ভালো আমল, মাদরাসা, মসজিদ ও 


সওয়াবের কাজ। আমরা বলি এটা 
কীভাবে মহান কাজ হয়? তোমার পীর 
বাবার যদি রূহানিয়্যাতের পাওয়ার 
ভালই থাকে তাহলে বেনামাযী মানুষের 
হাতে বানানো মোমবাতি দিয়ে কেন 
আলোকিত করতে হয়? আমার মনে 
হয় ওই বাবার মারিফাতের আলো 
ফিওজ হয়ে গেছে । যদি মোম জ্বীলালে 
বরকত পাওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ মাজার নবীর রওজায় কেন 
মোমবাতি জ্বালায় না? সুতরাং ফলাফল 
হলো মদিনায় যা চলবে না তা পৃথিবীর 
কোন মাজারে চলবে না। আল্লাহ 
আমাদের হিদায়াত দান করুন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, নেক আমল 
কর; বেশি আমল নয়। বেশি আমল 
করলে আকিদার মধ্যে ভেজাল হয়ে 
যায়। আল্লাহ বলেন, আমি মানুষ 
বানানোর পেছনে কারণ হলো ভালো 
আমল করা। বেশি আমল করা নয়। 
কারা ভলো আমল করে কারা খারাপ 
আমল করে তা পরীক্ষা করার জন্য 
আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে 
পাঠালাম। ভালো আমল কর, বেশি 
আমল নয়। তবে কোন দিনের আমল 
আল্লাহর কাছে কবুল হবে তা 
আপনারও জানা নাই আমারও জানা 
নাই। কোন দিনের নামায, কোন 


বলে, সেদিন বেশি দূরে নয় 
বাংলাদেশের অবস্থা এমন হবে যে 
প্রত্যেকটা ঘর হবে একেকটা কওমি 


দিনের যিকির, কোন দিনের তসবীহ, 
কোন দিনের ইবাদত ভালো আমল 
বলে আল্লাহর কাছে কবুল হবে বলা 


মাদরাসা । কারণ জোয়ারের পানিতে 


যায় না। একারণে বান্দা একদিন 


বাধ দিলে যেমন জোয়ারের পানি বেগ 
আরো বেড়ে যায়, ঈমানঅলাদের 
ঈমানে বাধা দিলে ঈমানের শক্তিও 
আরো বেড়ে যায়। 

আর কিছু কাজ আছে যেগুলো নিজেকে 
বুঝে আসে না দলিল প্রমাণের 


আমল না দুনিয়ায় আসা থেকে মরণ 
পর্যন্ত আমল করতে থাক। একদিনের 
আমল যদি আল্লাহর কাছে কবুল হয়, 
অল্প আমলও নাজাতের জন্য যথেষ্ট 
হয়ে যাবে। ভালো আমল করলে 
আল্লাহ জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন। 


দীনের পথে দান করাও ভালো আমল। 
তবে সব আমল আল্লাহর কাছে ভাল 
আমল হিসেবে কবুল হবে না। 
আল্লাহর কাছে ওই আমলটা ভালো 
আমল হিসেবে কবুল হবে যে আমলের 
ভেতরে চারটি জিনিস পাওয়া যাবে। 


১. নাম্বার হলো ইলম: 

ইলম আসবে আল্লাহঅলাদের সুহবত 
ও কিতাবাদির মাধ্যমে । ইলমের এত 
দাম রাসূলের আদরের সাহাবি হযরত 
আলী (রাযি.) আল্লাহর দরবারে শুকর 
আদায় করে বলেন, হে আল্লাহ! 
দুইটা পুঁজির একটা লাগে; সম্পদ বা 
ইলম। হে আল্লাহ! আপনি 
আমাদেরকে সম্পদ না দিয়ে ইলম দান 
করেছেন এজন্য আপনার দরবারে 
হাজার শুকর । কারণ টাকাঅলার টাকা 
আজ আছে কাল নাই কিন্ত ইলমঅলার 
ইলম সিনায় ঢুকবে আর বিদায় হবে 
না। আমি ইলম পেয়ে খুশি টাকা 
পেয়ে খুশি না। কারণ টাকাঅলার 
টাকা আজ আছে কাল নাই কিন্তু 
ইলমঅলার ইলম সিনায় ঢুকবে আর 
বের হবে না। আমি ইলম পেয়ে খুশি 
কারণ ইলমঅলার ইলম যত বাড়ে বন্ধ 
তত বাড়ে কিন্ত টাকাঅলার টাকা যত 
বাড়ে শক্র তত বাড়ে। টাকাঅলার 
টাকা যত বাড়ে ঘণা তত বাড়ে। আর 
ইলমঅলার ইলম যত বাড়ে সবার 
মুহাব্বত তত বাড়ে । টাকাঅলা যখন 
বুড়া হয়ে যায় ছেলেরাও পছন্দ করে 
না, বিবিরাও পছন্দ করে না। বাবা যদি 
মরে যায় বাবার রেখে যাওয়া টাকা 
দিয়ে মাস্তানি করব, ১৪ ফেব্রুয়ারি 
ভ্যালেন্টাইনস দিবস পালন করব । সে 
দিন আমরা মনগড়া চলব, বাবার বাধা 
দেওয়ার সুযোগ নেই। আর একজন 
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ইলমঅলাকে যখন পায় আর সে বুড়া 


ব্যবস্থা করে দিলেন। একথা শুনে 


হয়ে গেল। আল্লাহর ওলির মসনদে 
ইলমের পাহাড় হয়ে বসে আছেন। 
আমার মত নাম্বার ছাড়া মানুষ নয় বড় 
বড় মুহাদ্দেসীনদের দিকে তাকায় দেখি 


ভালো আমল যদি করতে চান, তাহলে 
ভালো নিয়ত লাগবে । আল্লাহর নবী 
বলেন, 
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হযরত আদম (আ.) জমিনের মধ্যে 
পদার্পণ করলেন, জান্নাতের পোষাক 
শরীরে নেই, কারণ নিষিদ্ধ গাছের 
কাছে যাওয়ার কারণে পোষাক পড়ে 


যেন বিশাল একটা পতাকার নাম; 


আরেকদল আদম (আ.)-এর কাছে 


মানুষ সেই পতাকার নীচে অবস্থান 


দৌড়ে আসল পাতার জন্য। 


করতেছে । দেওবন্দ শব্দটা একটা 


তাদেরকেও আদম (আ.) পাতা 
দিলেন। কিন্তু তাদের পাতার মধ্যে 
সুগন্ধি ছিল না। কারণ তারা নবীকে 


এটম বোমার মত । দেওবন্দের নিসবত 
যেন একটা এটম বোমা বের হয়েছে 


দেখতে যাননি; বরং তারা পাতার জন্য 
গিয়েছিল। তাদের নিয়তের মধ্যে 


দেওবন্দের ইতিহাসের দিকে তাকাও 
আজো পর্যন্ত গালির আওয়াজ তাদের 


ভেজাল ছিল । তাদের নিয়তের কারণে 


যবানে নাই। হিংসার আওয়াজ নাই; 


তারা পরিপূর্ণ নেয়ামত পেল না। 
এজন্য ভালো আমলের জন্য বিশুদ্ধ 
নিয়ত দরকার । আল্লাহর দরবারে 


বরং তাদের ছোয়া যেখানেই লাগলো 
সেই মাটিও ধন্য সেই এলাকাও ধন্য 
হে পটিয়ার যুবকেরা! কত 


বিশুদ্ধ নিয়তের এত দাম, আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, নেক আমল কর 


দুক্কৃতিকারীরা কওমি মাদরাসার গায়ে 
কাদা লাগাতে চেয়েছে কিন্তু আজো 


জান্নাতের মেহমানখানা তোমার জন্য 
রিজার্ভ হবে। 


৩. নাম্বার হলো ধৈর্য ধারণ করা 
ধৈর্যের এত দাম, আল্লাহ তায়ালা 


গিয়েছিল। তিনি আল্লাহ পাকের 
দরবারে বলছিলেন যে, মালিক 


কুরআনে পাকে বলেন, কিয়ামতের 
ময়দানে ধের্য ধারণকারীদের বলা হবে 


আমাদের জান্নাতী পোষাক নেই আমি 


বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যাও 


এখন কেমন করে সতর ঢেকে নেব। 


আজকে আমাদের ভেতরে ধৈর্যর কোন 


আল্লাহ তায়ালা বলেন, তীন নামের 


খবর নাই। যদি থাকত তাহলে এক 


একটি গাছ আছে এই গাছের পাতা 


মুমিন আরেক মুমিনকে কাফির বলে 


দিয়ে তোমরা সতর ঢাক। তখন 


গালি দিতে পারত না। গালি কেন 


হযরত আদম (আ.) তিনটা পাতা 


দেনরে ভাই । পাঁচ কলি টুপি ও গোল 


নিয়ে সতর ঢেকে নিলেন। আম্মাজান 


পাঞ্জাবী পরে সময় কাটিয়ে দিয়েছি। 


হাওয়া (আ.) পাচটা পাতা দিয়ে সতর 
ঢেকে নিলেন। এই পাতা পরিহিত 


আজো পর্যন্ত ভিন্ন পোষাকঅলাদেরকে 
হিংসাও করলাম না। গালিও দিলাম 


অবস্থায় দুনিয়াতে পদার্পণ করলেন। 


না। যে মাদরাসায় পড়লে কোন চাকরি 


আদম আ. দুনিয়াতে আগমনের খবর 


পাওয়ার পর জঙ্গলের জীব জন্তরা 


আমরা কওমি মাদরাসায় 


সাক্ষাতের জন্য দৌড়ে গেল। আদম 


লেখা-পড়া করেছি চাকরির জন্য নয়; 


(আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর আদম 


বরং আল্লাহ তায়ালার গোলামির জন্য । 


(আ.) গাছের পাতাগ্তলো ছিড়ে ছিড়ে 


আজো আল্লাহর গোলামির পেছনেই 


হরিণের মুখে মুখে দিয়ে দিল। কারণ 


তিনি জানতেন বনের জন্তরা গাছের 
পাতা খুব পছন্দ করে। আদম (আ.) 
পাতাগুলো হরিণের মুখে দেয়ার পরে 


আমাদের পেছনে পেছনে দৌড়ায়। 
হে নবীর উম্মতের দল! আজকে 


আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের পাতার 


কাছে পরিচিত। সারা দুনিয়ার খবর 


বরকতে হরিণকে তিনটা নেয়ামত দান 


নিয়ে দেখ কওমি মাদরাসার অবদান 


করেছেন। ১. তাদের চেহারা সুন্দর 


অনস্বীকার্য । কারণ সাহারানপুর জেলার 
একটা জায়গার নাম ছিল দেওবন্দ। 
এখন শুধু একটা জায়গার নাম 


ত. হবাগিক নাভির ভেতরে কন্তরির 


দেওবন্দ না। দেওবন্দ শব্দটা মনে হয় 


পর্যন্ত পারে নাই। বর্তমানে প্রশাসন 
পর্যন্ত চিল্লায় বলতে বাধ্য হয়েছে 
সরকার পর্যন্ত জানত না কওমি 
মাদরাসা কী জিনিস। আজ 
ক্লিয়ারভাবে জেনেছে, কওমি মাদরাসা 
এক আদর্শ মিশনের নাম। তারা 
বলেছে এ মাদরাসায় কোন জঙ্গি নাই 
হাটহাজার মাদরাসা থেকে শুর করে 
পুরো বাংলাদেশ খোঁজে দেখেন; কওমি 
মাদরাসার ছাত্ররা পরস্পর অস্ত্র নিয়ে 
গেছে এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু 
বাংলাদেশে হাজার হাজার স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল 
আমরাতো একবারো বলি নাই যে, 
স্কুল বন্ধ করে দাও বা কলেজ বন্ধ 
করে দাও । এখানে অস্ত্রের মহড়া চলে, 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দাও। তারা 
বলে, মাদরাসা বন্ধ করে দাও কারণ 
মাদরাসায় বাংলা-অংক ইংরেজি নেই। 
আমাদের মুরববীরা যতটুকু প্রয়োজন 
বাংলা, অংক, ইংরেজি সিলেবাসভূক্ত 
করে দিয়েছেন। আমরা বলিনাই স্কুল, 
কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কর। আমরা 
বললাম সব ঠিক আছে থাক। কিছু বন্ধ 
করতে হবে না। তবে আমাদের দাবি 
হলো, স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিটি ক্লাসে কুরআনের আওয়াজ 
ঢুকিয়ে দাও। হে যুবকেরা! আমি 
বলছি না তোমরা আমার মত হুযুর 
হয়ে যাও। নবীর আদর্শের মালাটা 


ফেব্রুয়ার'১৮ ______লল্।। আত্তার্তহীদ ২৯ 


ব।য়া।ন 
মাথায় দাও। পাচ ওয়াক্ত নামায 


দোয়া করতে বলবেন। আর জবাই 


আদায় কর। দাড়িগুলো লম্বা কর। 
আল্লাহঅলার বন্ধু হয়ে যাও এবং 
যবানকে হেফাজত কর । অল্প আমল 
নিয়েও যদি যাও জান্নাতের দরজা 
ওপেন হয়ে যাবে। ভালো আমলের 
জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে 
লন। আজকে যদি আমাদের 
ভেতরে ধৈর্য থাকতো, তাহলে কোন 
মানুষ অপর মানুষের ঘরে আগুন দিতে 
পারত না। আল্লাহ আমাদের ধৈর্য দান 
করুন আমীন । আল্লাহ তায়ালা বারবার 
কুরআনে ধৈর্যের কথা বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেন, 
0858941595 লপনও 
৪৩১৮১) 
“হে মুমিনগণ! তোমরা ধের্য এবং 
সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য 


করার সময় চোখ দুইটা কাপড় দিয়ে 
বেঁধে নেবেন। জবাই করতে গিয়ে 
আমার দিকে যদি আপনার দৃষ্টি পড়ে 
মায়া লাগে জবাই করতে পারবেন না। 
আর আমার হাতে-পায়ে রশি ভালো 
করে বাঁধেন। কারণ জবাই করার সময় 
যদি আমার হাত-পা নড়াচড়া করে 
আর আপনার শরীরে লেগে যায়, 
বেয়াদবি হয়ে যাবে। আর আমাকে 
জবাই করে দেন এবং আমার মাকে 


৪. নাম্বার হলো ইখলাস 
আমি ব্যবসা করব আল্লাহর জন্য, 
বয়ান করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, 
বয়ান শুনব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। 
আমার নামাজ, জীবন, মরণ, কুরবানি 
সবকিছু আল্লাহর জন্য । আল্লাহ বলেন, 
১9৫89 2 090৯2 8 ৫ $ ভি 65 
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দুই নাম্বার আদেশ হলো আল্লাহর 
ইবাদত করবা কাউকে অংশিদার 
বানাবে না। আল্লাহ আমাদের এই দুই 


দোয়া করতে বলবেন। আমাকে না 
পেয়ে আমার মা কান্নায় ভরে যাবে 
মায়ের কান্না দেখে বোঝাবেন। বিবি 
ধৈর্য ধারণ কর কাল কিয়ামতের 
ময়দানে ইসমাঈলের সাথে মোলাকাত 
হয়ে যাবে। হে নবীর উম্মতের দল! 


প্রার্থনা কর। নিশ্যয় আল্লাহ 
ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন ।”* 
দুনিয়াতে ধৈর্ষের দৃষ্টান্ত রেখে গেছে 


দিলেন। আমি তোমাদের জবাই 
চাইনি, চেয়েছি দিলের তামান্না । আমি 
জবাই চাই নাই চেয়েছি অস্ত্র রূপে 


পয়গাম্বর ইবরাহীম ও ইসমাঈল 


মুহাব্বত ৷ আমি চেয়েছি তৃমি আমাকে 


কথার উপরে পূর্ণ আমল করার 
তাওফিক দান করুন 


অনুলিখন: 
মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 


দাওরায়ে হাদীস, জামেয়া পটিয়া ২০১৭ 


১ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আয- 
যারিয়াত, ৫১:৫৬ 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আল-মুলক, 
ড৬৭:২ 


(আ.)। হযরত ইবরাহীম (আ.) কতটুকু মুহাব্বত কর। 

ইসমাঈল (আ.) কে ছুরির নিচে দিয়ে তুমি আমার 858518 

বলে সন্তান তোমার কী মতামত? মুহাব্বতের 

সন্তান ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বলেন, হে বান্দাকে _ ছুরির বা 

বাবা! কোন চিন্তা নেই। আমি নিচে দিয়ে দিয়েছ। | আরশাদ ইল্য়াস 

ধৈর্যধারণকারীদের মধ্যে একজন। জবাই করতে হবে | ঈমান হলো বিশ্বাস, আশা-ভয়ের মাঝে থাকে, 
আপনি তাড়াতাড়ি জবাই করে দিন। না। আমার | ঈমান তোমায় মুমিন বানায়, চিরসুখের তরে ডাকে । 
কারণ দেরি হলে যদি আল্লাহ হুকুম পরীক্ষায় তুমি পাস | ভয় করো আল্লাহকে, ভয় রাখো জাহান্নামের, 
অন্যদিকে নিয়ে যায়? তবে কথাটা যদি হয়ে _ গিয়েছ। | আশা রাখো রবের প্রতি, আশা রাখো জান্নাতের । 
আব্বা বাড়িতে থাকতে বলতেন, আমি রা যাও  সৃষ্টিমাঝে তুমি হবে সবার সেরা ইনসান, 

আমার আম্মুকে বিদায়ের সালামটা নিয়ে বাড়ি চলে 1 যদি থাকে তোমার ভেতর পরিপূর্ণ ঈমান। 
দিয়ে আসতাম। আমার মা আমাকে যাও। ট আর | প্রভুর প্রতি যদি থাকে পুরোপুরি বিশ্বাস, 

কত কষ্ট করে লালন পালন করেছেন জান্নাতি দুম্বা জবাই সফল হবে তোমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস। 
পানি নেই, খাবার নেই, আমার মা হয়ে গেল। আল্লাহ | এসো তোমায় বুঝিয়ে বলি ঈমানের তফসিল, 
খেতেও পারেন না। আমার ক্ষুধা বলেন এটা হাদিয়া | সাত বিষয়ে ঈমান রাখলে আসান হয় মুশকিল । 
নিবারণের জন্য মায়ের জিহ্বাটা আমার নিয়ে যাও। কারণ | আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসূল আর আসমানী কিতাব, 
মুখের ভিতর দিয়েছেন। আমার মা বড় মানুষের কাছে | তাকদীর, পুনরায় উত্থান আর পরকালের হিসাব । 
তো জানে না যে, আপনি আমাকে গেলে হাদিয়া | আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে যেমন তিনি হন, 
জবাই করবেন। আমার মাকে আমি দেয়। তেমনিভাবে | গ্রহণ করো তার হুকুম, আমলে দাও মন। 
বলতে পারিনি । বিদায় নিতে পারলাম দুম্বাটা আল্লাহ | উভয়কালে সফল হবে, জীবন হবে আসান, 

নাঃ আপনি যদি বাড়ি যান, আমার হাদিয়া দিলেন। থাকে যদি তোমার ভেতর সাহাবীসম ঈমান । 


সালাম পৌছিয়ে দিবেন । আমার মাকে 
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অবাক বিশ্বের বিস্ময় সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী 


মহান আল্লাহ এই মহাজগতের সকল 
কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ মানুষসহ বহু 
প্রকারের প্রাণী, জীবজন্ত 

করেছেন। তাদের মধ্যে মানুষকে 


রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের 
মধ্য থেকে নির্বাচিত খলীফাদের 


সৃষ্টি (আমির, ইমাম, সুলতান) দায়িত্ব 


প্রেরণ করেন। তার (দ্বাদশ শতাব্দীর) 
আগে থেকেই ইউরোপ, ফ্রান্স ও 
জার্মানি ইসলামিক রাষ্ট্র ভাঙ্গার জন্য 


দিয়েছেন। আর সেই ক্রমধারায় নবী- 


করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব। আর 


রাসুলের পর খলিফাগণ দাওয়া ও 


জহাদের মাধ্যমে একের পর এক র 


অঞ্চলে ইসলামকে পৌছিয়ে দিয়েছেন। 


পরিচালনার জন্য পৃথিবীর উষালগ্ন 
থেকেই সেখানে প্রেরণ করেছেন নবী- 
রাসুল যারা মানুষের মাঝে আল্লাহর 


সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) 
তেমনি একজন সুলতান যিনি 
ইসলামিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 


আইন-কানুন ও জীবন চলার পদ্ধতি 


অঞ্চলগুলোর একটি বায়তুল মুকাদ্দাস 


শিক্ষা দিয়ে সে অনুযায়ী চলতে 
মানুষকে সাহায্য করেছেন । আর নবী- 
রাসূলদের এই কাজের সাহায্যার্থে 
আল্লাহ তাদের অনেকের ওপর প্রেরণ 


আদর্শ ইসলাম। রাসুল (সা.) ছিলেন 
সেই নবী-রাসুলদের মধ্যে শেষ রাসুল 


ক্রুশ ছুয়ে শপথ করে, ইসলামের নাম 


(ইহুদী-খিস্টানদের মতে 
জেরুজালেম, হযরত ওমর ফারুক 
য় এটি 


জাগতিক ও আদর্শিক পড়াশুনা ও যুদ্ধ 


২ আসে ক্রুসেডারদের দ্বারা দখলের 


বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করেন। রাজনীতি, 
কূটনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, পড়াশুনা 


প্রায় ৯০ বছর পর পুনরায় তাদের হাত 


ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ কৌশলের ওপর গভীর 


থেকে মুক্ত করেন এবং সেখানকার 


মুসলিম নাগরিকদের তাদের 


যার পর আর কোন নবী বা রাসুল 
আসবেন না। কিন্তু মানুষের মাঝে 
আল্লাহর আইন-কানুন ও জীবন চলার 
পদ্ধতি পৌছিয়ে দিতে এবং সেগুলো 
সৃক্ষ্রূপে, সুশৃঙ্খল উপায়ে পালনের 
উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবীতে একক 


অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। 
১১৬৯ সালের ২৩ মার্চ। সালাহুদ্দীন 
আইয়ুবী গভর্নর ও সেনাপ্রধান হয়ে 


মিসর আগমন করেন। ফাতেমি 
খিলাফতের কেন্দ্রীয় খলীফা তাকে এ 
পদে নিয়োগ দিয়ে বাগদাদ থেকে 


অবরোধের মধ্যে যুদ্ধ করেও হতাশ না 
হয়ে সম্পূর্ণ ঠাপ্তা মাথায় সৈন্যদের 
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নিয়ে যুদ্ধ করে ফিরে আসেন। এর 


সম্রাট ফ্রাঙ্ককে আক্রমণ করার 


মুক্তি দিবেন, সেখানে ক্রুসেডাররা 


পরই নুরুদ্দীন জঙ্গী তাকে মিশরের 


আগমনও জানায়। কিন্তু সালাহুদ্দীন 


সারাক্ষণই তাদের গোয়েন্দাদের 


গভর্নরের পদের জন্য মনোনীত 


আইয়ুবী আগেই বিদ্রোহ দমন করেন, 


ব্যবহার করে মিসরে কোন না কোন 


আর যখন পরে ফ্রাঙ্ক এর সেনাবাহিনী 


করেন। 
সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)ও চিন্তা 


সমস্যা তৈরি করে রাখত । যাতে করে 


আসে তারা পুরোপুরিভাবে 


চেতনায় ছিলেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর 


সালাহুদ্দীনের কাছে পরাজিত হয় । এই 


মতই । সেসময় যেখানে ইসলামিক 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী নতুন করে তাদের 
আক্রমণের সময় না পান, তিনি যেন 


দিকে ফ্রাঙ্ক মিসরে আক্রমণ করলে 


খিলাফতের সব আমির, গভর্নর, 


সিরিয়া থেকে নুরুদ্দীন জঙ্গি (রহ.)ও 


উজিররা খিিস্টানদের চক্রান্তে পা দিয়ে 
তাদের থেকে সুন্দরি মেয়ে ও প্রচুর 


মিসর ঠিক করতেই তার সকল সময় 
পার করে দেন। তারা প্রায়ই চেষ্টা 


ফ্রাঙ্কের দেশে আক্রমণ করে বসেন । 
তাতে আক্রমনের খবর পেয়েই ফ্রাঙ্ক 


ধনসম্পদ এবং মুলত ক্ষমতার লোভে 
ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন হওয়ার 


করত সুদানি বাহিনী দিয়ে সুদান থেকে 
মিসরে আক্রমণ করাতে, যাতে 


তার দেশে ফিরে যেয়ে দেখেন 


সালাহুদ্দীন শুধু তাদের নিয়েই ব্যাস্ত 


সেখানের চিত্রই বদলে গেছে। সব 


স্বগ্ন দেখত, ঠিক তখনই সালাহুদ্দীন 


আইয়ুবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.) 
ইসলামিক খিলাফত রাষ্ট্রকে ইহুদী- 


দিক দিয়েই ফ্রাঙ্কের শোচনীয় পরাজয় 
ঘটে। 


থাকেন। তারা মিসরের বিভিন্ন 
মাসজিদে তাদের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা 
ইমাম পাঠাত যারা সেখানে জিহাদের 


বাগদাদের খলীফা আজেদও যখন 


খিস্টানদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে 
বাইতুল মুকাদদাস কে সেই 


ক্রুসেডারদের চক্রান্তে পা দেন তখন 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী তাকে সুকৌশলে 


ক্রুসেডারদের থেকে মুক্ত করার জন্য 
একের পর এক জিহাদ করে গেছেন। 


বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে মানুষের ভিতর 
থেকে জিহাদের চেতনাকে ধ্বংস 
করতে চাইত। ক্রুসেডাররা 


খিলাফতের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে 
বাগদাদকে সিরিয়ার খিলাফতের 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মিসরের গভর্নর 
হওয়ার পরই সর্বপ্রথম সেখান থেকে 


মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করত 
মেয়েদের দিয়ে। তারা প্রায় সব 


অধীনে নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.)-এর কাছে 
দিয়ে দেন, এতে করে খিলাফত রাষ্ট্র 


খরিস্টানদের চক্রান্তে পা দেয়া আমির 


আবারো একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 


উজিরদের সুকৌশলে সরকারি দায়িতৃ 


মূলত ভ্রুসেডাররা ফাতেমি খলীফাকে 


থেকে দূরে সরিয়ে দেন। এজন্য তাকে 


মদ আর নারীতে ব্যস্ত রেখে তাকে 


মারার জন্য জ্রুসেডারদের দালালরা 
অনেক ফন্দি আটার পরও তারা ব্যর্থ 
হয়। দালালরা অনেক সুন্দরী মেয়ে 


আমিরদের কাছেই তাদের সুন্দরী 
মেয়েদের প্রেরণ করত, তাদের দিয়ে 
সেই আমিরদের চরিত্র ধ্বংস করার 
পায়তারা করত। তারা জানত 


অধমে পরিণত করে, এমনকি সে 


তাদের ঈমানী শক্তি যেটা দিয়ে তারা 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে হত্যাও করার 
পরিকল্পনা করে । আর খলীফা হওয়া 


ক্রুসেডারদের সাথে লড়ে । আর সে 
শক্তির কাছেই তারা বার বার হারে, 


ব্যবহার করেও পাথরের মত 
সালাহুদ্দীনকে গলাতে পারেনি 


সত্বেও তিনি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর 


আর সে শক্তির বলেই তাদের চেয়েও 


ওপর কথা বলতে ভয় পেতেন। 


অনেক কম পরিমাণ সৈন্য দিয়ে 


যেখানে অন্যান্য আমিররা সানন্দেই 


চরিত্রের অধপতনের কারণেই মূলত 


মুসলিমরা বার বার জয় লাভ করে। 


তাদের গ্রহণ করত। দালালরা 


এমনটি অনুভব করতেন তিনি। তাই 


সালাহুদ্দীনকে গলাতে না পেরে তাকে 


তাকে সরিয়ে খিলাফতের দায়িতৃ 


ক্ষমতা থেকে নামিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় 


একজনকে দেয়া ও একমুখী করা 


বসার জন্য মিসরের সেনাবাহিনীর 
মধ্যে থাকা সুদানি সেনাদের মধ্যে 
বিদ্রোহ করার চেষ্টা করে এই বলে যে 
তোমরা সুদানি তারা মিসরি | সুদানের 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পক্ষে সহজ হয়। 


ক্ুসেডোররা তাদের নিজেদের 
মেয়েদেরকে মুসলিমদের চরিত্র হরণের 
প্রশিক্ষণ দিত। তারা এ কাজে 
সেসকল মেয়েদেরও ব্যবহার করত 


সেকালে মাসজিদে জুময়ার খুত্বাতে 


যাদেরকে তারা মুসলিমদের বিভিন্ন 


আল্লাহর ও রাসুলের নামের পর 


অঞ্চল থেকে অপহরণ করে এনেছিল 


খলীফার নাম উচ্চারণ করতে হতো । 


বর্ডার মিসরের কাছে থাকাতে 
বিদ্বোহের পর সেখান থেকে আক্রমণ 


সালাহুদ্দীন আইয়ুবী জুময়ার খুতবা 


তাদের বাল্যকালে । তারা ক্রুশের স্বার্থে 
এরূপ করাকে পুণ্য মনে করত। 


থেকে খলীফার নাম উচ্চারণ করা বাদ 


করাও সহজ ছিল। কিন্তু সালাহুদ্দীন 


আইয়ুবী তার চৌকস গোয়েন্দা প্রধান 


দিয়ে দেন। 
সুলতান আইয়ুবী যেখানে 


সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মিসরের 
স্থায়িত আনার পরই আবার তার সেই 
বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার শপথ 


আলি বিন সুফিয়ান কে দিয়ে সব তথ্য 


ক্রুসেডারদের আক্রমণ করে তাদের 


আগেই পেয়ে যান। আর খুবই 
কৌশলে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। 


ইসলামিক রাষ্ট্রের দখলকৃত অঞ্চল 


পুরন করার জন্য বের হয়ে যান। তিনি 
সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনের 


থেকে বিতারিত করবেন, সেখানের 


এদিকে সেনা বিদ্রোহ করিয়ে দালালরা 


মুসলিমদের তাদের অত্যাচার থেকে 


শোবক দুর্গ অবরোধ করে সেটা জয় 
করে ফেলেন। পরে নুরুদ্দীন জঙ্গী 
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ম।হ।জী।ব।ন 
(রহ.)-এর সহায়তায় কার্ক দুর্গও জয় 


করে ক্রুসেডারদের জাহাজের ওপর । 


করেন। কার্ক দুর্গ অবরোধ করার সময় 
করতে চায় ক্রুসেডারদের সাহায্যে 


ক্রুসেডাররা পালাতে থাকে জাহাজ 
নিয়ে এবং ধ্বংস হতে থাকে। 


নাবালেগকে খলীফা হিসেবে মানা 
হারাম । আর এ কাজ গাদ্দাররা এ 
কারণে করেছে যাতে করে তারা তার 


ক্ুসেডোরদের আরেকটা অং 


পরে সুলতান আইয়ুবী কার্কের 
অবরোধ নুরুদ্দীন জঙ্গীকে দিয়ে মিসরে 


নাবালক ছেলেকে দিয়ে ভুল বুদ্ধি দিয়ে 


ফিলিস্তিন থেকে আক্রমণের জন্য 


সব করিয়ে নিতে পারে। 


আসলে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী তাদের 


চলে আসেন। পরে নুরুদ্দীন জঙ্গী 


ওপর আক্রমণ করে তাদের পরাজয় 


(রহ.) কার্ক দুর্ঘসহ ফিলিস্তিনের আরও 
কিছু জায়গা দখল সম্পন্ন করেন । 


একদিন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী মা 
৭০০ সৈন্য নিয়েই সিরিয়ার মুল দু' 


শি 


৯ 


করে দেন। এই যুদ্ধ শেষে নুরুদ্দীন 


অবরোধ করেন। এতে সিরিয়ার 


জঙ্গী সুলতান আইযুবীকে তার 


শোবক ও কার্ক দুর্গ 


অধিকৃত অঞ্চল দিয়ে সিরিয়ায় নিজ 


পরাজয়ের প্রতিশোধ স্বরূপ 


জনগণ খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় 
এবং তারা সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে 
ভিতরে আসতে দেয়ার জন্য নগরীর 


ক্রুসেডাররা পাল্টা আক্রমণের জন্য 


এলাকায় চলে যান। 
সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর যুদ্ধ কৌশলের 


প্রস্তুতি নেয়। স্পেনের পূর্ণ নৌবহর 


সবচেয়ে ভয়ানক কৌশল ছিল তার 


মুল ফটক খুলে দিতে বলে। তারা 
বাধ্য হয়ে ফটক খুলে দিলে সালাহুদ্দীন 


এতে যুক্ত হয়। ফ্রান্স, জার্মানি, 
বেলজিয়ামও যুক্ত হয়। গ্রিস ও 


গেরিলা হামলা । তার সৈন্যরা গেরিলা 


আইয়ুবী ভিতরে প্রবেশ করে। সকলে 


বাহিনী দিয়ে শক্রদের সেনাবহরের 


সিসিলির জঙ্গি কিশতিগুলোও যুক্ত 


পেছনের অংশে আঘাত করে নিমিষেই 


হয়। ব্রিটিশরা ভাবতো তারা চাইলে 


হারিয়ে যেত। তার এই কৌশল আজো 


একাই মুসলিমদের পরাজয় করতে 
পারে তাই তারা যুক্ত হতে চায়নি 


সামরিক বিশ্লেষকরা প্রশংসা করে । 


তাকে স্বাগত জানায় । 

এদিকে সুলতান আইয়ুবীর আগমনের 
খবর পেয়ে সকল আমলা-উজিররা 
দামেস্ক ছেড়ে পালিয়ে যায়। নুরুদ্দীন 


১১৭৪ সালের মে মাসে নুরুদ্দীন জঙ্গী 


জঙ্গীর ছেলেও পালিয়ে যায়। সাথে 


কিন্ত তাদের পোপের অনুরোধে তাদের 


মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে নেমে 


কিছু যুদ্ধ জাহাজগুলোও যুক্ত করে 
এদিকে সুলতান আইয়ুবী গোয়েন্দা 
মারফত তাদের আগমনের খবর পেয়ে 


করে তারা প্রচুর মূল্যবান সম্মত্তি ও 


আসে শোকের ছায়া। সালাহুদ্দীন 
আইয়ুবী হারান তার প্রাণপ্রিয় চাচাকে 
যিনি বরাবরই তাকে সাহায্য দিয়ে 


যান, তিনি এও জেনে যান যে তারা 


প্রচুর দিরহাম নিয়ে যায় আর সাথে 
করে খিস্টানদের দেয়া মেয়েগুলোও 
নিয়ে যায়। তারা সিরিয়ার অদূরে 


আসতেন বিভিন্ন সময়ে । জ্রুসেডাররা 


আগে এসে মিসরের উপকুলের 


খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। কারণ 


আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চল দখল করবে 
তাই সুলতান আলেকজান্দ্রিয়া থেকে 


তারা এখন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সাথে 
আগের চেয়ে কম কষ্টে লড়তে 


হালব, হাররান ও মাশুল দুর্গে যেয়ে 


আশ্রয় নেয়। সেখানে খিস্টানদের 
প্রভাব থাকায় তারা নিরাপদেই থাকতে 
শুরু করে । 


সকল জনগণকে সেখান থেকে সরিয়ে 
অন্যত্র নিয়ে যান এবং সেখানে 


পারবে । জঙ্গীর মৃত্যুর পর তার মাত্র 


সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর 


১১ বছরের নাবালেক ছেলেকে 


যখন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী সিরিয়া 


ঘরগুলোতে মুসলিম সৈন্য দিয়ে ভরে 


ক্রুসেডারদের গাদ্দাররা ক্ষমতার লোভে 


রাখেন। ক্রুসেডাররা যখন উপকুলে 


মিসরকে এক করে দেন, তখন থেকেই 


খিলাফতের মসনদে বসায়। যদিও 


তিনি মিসরের গভর্নর থেকে সেই 


এসে ভিড়ে তারা পরে আক্রমণের জন্য 
কোন সৈন্য না দেখে খুশি হয়, এবং 


মাত্র ১১ বছরের নাবালেগ ছেলেকে 


সালতানাতে ইসলামিয়ার সুলতান হন 


খলীফা হিসেবে মসনদে বসানো সঠিক 


তখন থেকেই তাকে সুলতান উপাধিতে 


পরে হেসে খেলে উপকূলের 
আলেকজান্দ্রিয়া দখল করতে যায়। 


নয়, তবুও তারা ক্ষমতার জন্য এটা 
করে। এতে নুরুদ্দীন জঙ্গীর স্ত্রী রোজি 


রাতে যখন তারা নগরীতে প্রবেশ করে 
তখনই সৈন্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে 


ডাকা হয়। 
হালব ও মাসুলে আশ্রয় নেয়া আমিররা 


খাতুন অনেক বাধা দিলেও তারা তা 


ক্রুসেডারদের সাথে আতাত করে 


অমান্য করে । রোজি খাতুনও ছিলেন 


সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করে 


তাদের ওপর আক্রমণ করে নিম্পেষিত 


মুলত তার স্বামীর মতোই একজন 


পুনরায় সিরিয়া দখল করার ফন্দি 


খাটি ঈমানদার । যিনি এই অন্যায় 
মেনে নিতে না পেরে সালাহুদ্দীন 


আটে। এতে ক্রুসেডাররাও তাদের 
সাহায্য করতে থাকে। সুলতান 


রেখে এসেছিল তাদের ওপর হ্ঠাৎ 


আইয়ুবীকে চিঠি লিখেন এই বলে যে, 


আইয়ুবী যেন নিজেদের মুসলিম 


পেছন থেকে সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধ 


উনি যেন এসে সিরিয়া দখল করেন। 


ভাইদের সাথেই যুদ্ধ করতে করতে 


জাহাজ আক্রমণ করা শুরু করে । তারা 


এদিকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আসবেন 


শেষ হয়ে যান সেই লক্ষ্যে ক্রুসেডাররা 


জেনে রোজি খাতুন সেখান কার 


হালব, মাসুল ও আশপাশের 


আগ্তনের গোলা ও পাথর মারতে শুরু 


জনগণকে বুঝাতে থাকেন যে একজন 


আমিরদের সালাহুদ্দীনের বিরুদ্ধে 
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উদ্ধুদ্ধ করতে থাকে । তাদের সাহায্য 


আক্রমণ করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী 


বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করবেন। 


করতে থাকে । তারা সেখানকার 
মুসলিম জনগণদের গোয়েন্দা মারফত 


এর আগেও একবার কার্ক দখল করেন 


তাই তারা বুঝে উঠার আগেই সুলতান 


কিন্তু ১ মাস পর সেটা আবারো 


বিভ্রান্ত করতে থাকে । তাদের বুঝাতে 


আগে আক্রা আক্রমণ করলেন। ২-৩ 


ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। কার্কের 


থাকে সুলতান সালাহুদ্দীন অত্যাচারী, 
নির্দয় শাসক। 

পরে বহু দিন যাবত সুলতান আইয়ুবী 
বায়তুল মুকাদ্দাসের বাধা স্বরূপ সেই 


শাসনভার ছিল অরনাত এর ওপর । 


দিন অবরোধের পর সেটা জয় করে 
ফেলেন। 


অরনাত একজন নাস্তিক ছিল যে রাসুল 


তারপর সুলতান আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ 


(সা.) কে নিয়ে বিদ্রপ করত, তাই 
সুলতান তাকে ঘৃণা করতেন আর 


দুর্গ আসকালান অবরোধ করেন। প্রায় 
৩৪টি বছর পর এই অঞ্চলটি আবার 


কথিত মুসলিম আমিরদের সাথেই যুদ্ধ 
করতে থাকেন। ক্রুসেডাররা সেই 


তাকে কাছে পেলেই হত্যা করবেন 
বলে শপথ নিয়েছিলেন। অরনাত 


স্বাধীন হল। ১১৫৩ সালের ১৯ 
সেপ্টেম্বর সম্রাট ফ্রাংক এটি দখল করে 


আমিরদের প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও সুন্দরী 


মিসর আর সিরিয়ার হজ 


নেয়। আসকালান থেকে মাত্র ৪০ 


মেয়ে দিয়ে রেখেছিল। আর ক্ষমতার 


কাফেলাগুলোর ওপর হামলা করে 


কিলোমিটার পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাস 


নেশা সে সকল আমিরদের জেকে 
বসেছিল। 


তাদের সম্পত্তি ডাকাতি করত, আর 
মেয়েদের তুলে নিত। 


একদিন মরহুম সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর 


সুলতান আইয়ুবী কার্ক আক্রমণ 


ছেলে প্রচুর মদ্য পানের ফলে ভুগে 


করলেন। কিন্তু তিনি সেটা অবরোধ না 


ভুগে মৃত্যুবরণ করে। তাকে দেখার 
জন্য তার মা রোজি খাতুন আর 
কখনো যাননি । 


করে শক্র যেন তার ইচ্ছা মত 
এলাকায় এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় 
সেই পরিবেশ তৈরি করলেন। তিনি 


অতঃপর অনেক দিন পর অনেক যুদ্ধ 


শত্রুর সকল রসদ বন্ধ করে তাদের 


ও অনেক কষ্টের পর সুলতান আইয়ুবী 


পানির উৎসগুলো দখল করলেন আর 


হালব, মাসুল ওহাররান দখল করে 


তাদের পানির তৃষ্ঠায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে 


নেন। তখন সেখানকার মুসলিমরাই 
তাদের আমিরদের বিরুদ্ধে সালাহুদ্দীন 


পাগল করে ফেললেন। ক্রুসেডাররা 
বর্ম পরে যুদ্ধে আসতো আর তিনি 


এর জন্য দরজা খুলে দিয়ে 
আত্মসমর্পণ করতে বলে, পরে তারা 


যুদ্ধের সময় ঠিক করলেন জুন-জুলাই 
মাসে, এতে তারা বর্মের ভিতর উত্তাপে 


আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এতে 


জুলে-পুড়ে মরতে লাগলো । তাদের 


সুলতানের নিজেদের সাথে যুদ্ধ করেই 
প্রচুর মুসলিম সৈন্য শেষ হয়ে যায়। 


পরাজয় হল। সুলতান কার্ক ও 
আশপাশের দুর্গ জয় করে নিলেন 


ক্রুসেডারদের গাদ্দার আমিরগুলোও 


সেই যুদ্ধে অরনাতসহ মোট ছয় জন 


তাদের সৈন্যদের এই বলে যুদ্ধে নিত 
যে, সালাহুদ্দীন ক্রুসেডারদের সাথে 


সম্রাট ধরা পরে। সুলতান পরে তার 
শপথ মত অরনাতকে হত্যা করে 


আতাত করেছে, আর আমরাই প্রকৃত 
ইসলামের পথে আছি। 
হালব, হাররান আর মাসুল দুর্গ জয় 


বাকিদের ক্ষমা করে দেন। 
এ যুদ্ধে ক্রুসেডাররা তাদের সবচেয়ে 
বড় জ্ুশটা (তারা ভাবে এইটাতেই 


করার পর সালাহুদ্বান আইয়ুবীর 


ঈসা (আ.)-কে শুলে চড়ানো হয়েছিল) 


সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে আর 
কোন বাধা রইল না। 


যুদ্ধের ময়দানে এনেছিল। তাদের 
সবচেয়ে বড় পাদ্রি (পোপ) এটা 


সুলতান আইয়ুবীর এইবার বাইতুল 


আনে। পরে পোপ মৃত্যু বরণ করে 


মুকাদ্দাস এর দিকে আগমনের পালা 


আর বড় জ্রুশটি মুসলিমদের হাতে 


চলে আসে। পরে সুলতান 


থেকে সাহায্য পাবে না। কারণ সব 


ক্রুসেডারদের তাদের ক্রুশটি দিয়ে 


আমিরই এখন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর 


দেন। 


আনুগত্য শিকার করেছে। সুলত 


এরপর পালা আক্রার দুর্গের । 


ন 
আইয়ুবী এইবার সর্বপ্রথম কার্ক 


ক্রুসেডাররা ভেবেছিল সুলতান আগে 


অবস্থিত । 


এইবার পালা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
ক্রুসেডারদের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
দখল হয় ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই 
মুতাবেক ৪৯২ হিজরীর ২৩ শাবান। 
ভ্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল 
করে মুসলিম শাসকদের সহায়তায় । 
সেসময় মুসলিম শাসকরা নিজেদের 
রাজ্য চলে যাবে বিধায় সকলেই একে 
একে জ্রুসেডারদের পথ ছেড়ে দেয়, 
কেউই তাদের বাধা দেয় না। বরং 
দেয়। 

শুধু আরাকার আমির ছিলেন একজন 
ঈমানদার পুরুষ, যার সামরিক শক্তি 
খ্রিস্টানদের তুলনায় কিছুই ছিল না। 
তবু তিনি খিিস্টানদের দাবি পূর্ণ করতে 
অস্বীকৃতি জানান। খিস্টান বাহিনী 
আরাকা ১০৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 
থেকে ১৩ মে পর্যন্ত অবরোধ করে 
রাখে । মুসলিমরা এমন প্রাণপন লড়াই 
করে যে বিপুল ক্ষতির পর ক্রুসেডাররা 
পথ পরিবর্তন করে চলে যায়। 
মুসলিম আমিরগণই সে সময়য় 
ক্ুসেডোরদের নিরাপদে বায়তুল 
মুকাদ্দাস পৌছে দিয়েছিল। পরে 
১০৯৯ সালের ৭ জুন তারা বায়তুল 
মুকাদ্দাস আবরোধ করে এবং ১৫ 
জুলাই বায়তুল মুকাদ্দদাসের ভিতরে 
প্রবেশ করে। সে সময় বায়তুল 
মুকাদ্দাসের গভর্নর ছিলেন 
ইফতেখারুদ্দৌলাহ, তিনি প্রাণপন 


ফেব্রয়ার'১৮ _______লল্য। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হ।জী।ব।ন 


লড়াই করেছিলেন ক্রুসেডারদের 
সাথে। কিন্ত তাদের রসদ ও সৈন্য 
অগণিত হওয়ায় তিনি ব্যর্থ 


এটিই ছিল সেই রাত যেদিন আমাদের 


কিন্ত না, ইসলামিক খিলাফতের 


প্রিয় নবী রাসুল (সা.) বায়তুল 


শেষের দিকে যখন মুসলিম আমিররা 


মুকাদ্দাস থেকে মিরাজে গমন করেন। 


ক্রুসেডারদের সাথে বন্ধুতের কথা বলে 


হয়েছিলেন । পরে ক্রুসেডাররা নগরীতে 
ঢুকে সব মুসলিমদের হত্যা করে, 
তাদের নারীদের অত্যাচার করে, 
শিশুদের মাথা কেটে সেটা দিয়ে 


বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত হয়ার পর 


মূলত তাদের দাসতৃকে গ্রহণ করল 


সেখানকার মুসলিমরা প্রায় ৯০ বছর 
পর ক্রুসেডারদের অত্যাচার থেকে 
রেহাই পেল। 


ফুটবল খেলে। মুসলিমরা আশ্রয়ের 
জন্য মাসজিদুল আকসা ও অন্যান্য 
মাসজিদে যায় তারা ভাবে মাসজিদুল 
আকসা উভয়ের নিকট সম্মানিত 
হওয়ায় তারা তাদের ছেড়ে দিবে। 
কিন্তু না ক্রুসেডাররা সেখানে ঢুকে 
রা রক্তে খিস্টানদের 2৫ পা 


পিিরনের মতে উদ্ান্ত রি 
সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। 

সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মুকাদ্দাসের 
সেই অবমাননার কাহিনী তার পিতা 
নাজমুদ্দিন আইউব থেকে শুনতেন, 
নাজমুদ্দিন তার পিতার কাছ থেকে 
শুনতেন। পরে সুলতান এই কাহিনী 
তার নিজের ছেলেদের বলতেন । 
১১৮৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার 
মুতাবেক ৫৮৩ সনের ১৫ রজব 
সুলতান আইয়ুবী দ্রুত বায়তুল 
মুকাদ্দাস পৌঁছে যান, অবরোধ করেন 
বায়তুল মুকাদ্দাস। এদিকে খিস্টানরাও 
তাদের পবিত্র ভূমি ছাড়তে নারাজ । 
তারাও আমরণ লড়াইয়ের জন্য 
প্রস্তুত। সেখানকার প্রায় সব মুসলিমই 
বন্দি। তারা জেলের ভিতর থেকেই 
আজান আর তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছেন। 
অনুরূপ খরিস্টানরাও গির্জায় গান 
গাইছে ও প্রার্থনা করছে। শুরু হয় 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে 
আহত নিহত করে চলছে। শহিদদের 
সংখ্যা জেনে সুলতান অবাক হন । পরে 
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে ৫৮৩ 
হিজরীর ২৭ রজব মোতাবেক ১১৮৭ 
খিস্টা্দ ২ অক্টোবর শুক্রবার 
সালাহুদ্দরীন আইয়ুবী বিজয়ী বেশে 
বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। 


তখনই ক্রুসেডাররা আবারো তুচ্ছ ও 
সংকীর্ণমনা জাতীয়তাবাদের নীতিতে 


ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড যাকে ব্লাক 


করে দিল। আবারো ক্রুসেডাররা 


প্রি বলা হত সে এর প্রতিশোধ নিতে 
৫২০ যুদ্ধ জাহাজ ও অনেকগুলো 
মালবাহী বড় জাহাজ নিয়ে রোম সাগর 
আসে। তখনই ঝড়ের কবলে পরে 
প্রায় অনেক জাহাজ তলিয়ে যায়। যা 
বাকি থাকে তা দিয়েই সে বায়তুল 
মুকাদ্দাস আবার দখল করতে আসে। 
তখন তার সৈন্য ছিল ২ লাখ । 
সুলতান চাচ্ছিলেন তারা যেন আগে 
উপকূলীয় অঞ্চল আক্রা অবরোধ করে, 
এতে করে তাদের ব্যস্ত 
রেখে শেষ করে দিতে পারলে বায়তুল 
মুকাদ্দাস রক্ষা করা যাবে। 
রিচার্ড যখন আক্রা আগমন করে 
তারও আগেই তার জোটভুক্ত রাষ্ট্ররা 
আক্রা অবরোধ করে। রক্ত ক্ষয়ী ও 
দীর্ঘ যুদ্ধের পর সকলে মিলে প্রায় ৬ 
লাখেরও বেশি সৈন্য নিয়ে আক্রা দখল 
করে নেয়। এতে তারা দখলের পর 
আক্রার প্রায় ৩ হাজার নিরন্ত্র 
মুসলিমের হাত পা বেধে পিচাশের মত 
ঝাপিয়ে পরে হত্যা করে। 

রিচার্ড আক্রা দখলের পর উপকূলীয় 
বাকি অঞ্চল আসকালান ও হিফা দখল 
করতে যায়, যেন সেগ্তলোকে দখল 


ফিলিস্তিনে ইহুদীদের প্রবেশের মাধ্যমে 
মূলত নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করল 
সেখানে মুসলিমদের হত্যা করল, 
তাদের নিজ ভূমি থেকে ছাড়া করল, 
গঠন করল দেবার ইসরাইল রাষ্ট্র, 
আর সেটা কতিপয় নামধারী মুসলিম 
শাসকদের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। 
১১৯৩ সালের ৪ মার্চে অবশেষে 
ইসলামের মহান নেতা সুলতান 
সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ইন্তিকাল করেন। 
সেদিন সমগ্র ফিলিস্তিনের নারী-পুরুষ 
তাদের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে 
তাদের সুলতানের জন্য মাতম করছিল 
(যদিও মাতম করা ঠিক নয়)। নগরীর 
অলিতে-গলিতে কান্নার রোল বয়ে 
যাচ্ছিল। আজও সেই কান্নার রোল 
শোনা যায় সেই ফিলিস্তিনের অলিতে 
গলিতে আজও তারা তাদের সেই 
সালাহুদ্দীনা আইয়ুবীকেই খুজছে 
ক্রুসেডারদের অত্যাচার থেকে তাদের 
মুক্তির জন্য । 

অবশেষে ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ 
ক্রুসেডাররা ইসলামের সর্বশেষ 


করে ক্যাম্প বানিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস 


খিলাফত থাকা অঞ্চল তুরস্ক থেকেও 


দখল করা সম্ভব হয়। কিন্ত তারা যেন 


ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। 
্রুসেডাররা সেখানে গিয়ে আর কিছু 
পায় নি। শেষে একসময় রিচার্ড অসুস্থ 
হয়ে পড়লে সে যুদ্ধ ত্যাগ করে নিজ 
দেশে চলে যায়, আর বলে যায় সে 
আবার আসবে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল 


খিলাফতকে ধ্বংস করল । লর্ড কার্জন 
বলল, আমরা মুসলিমদের মেরুদণ্ড 
খিলাফতকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা 
আর দাড়াতে পারবে না। তারা সেই 
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কবরে 
তোমার বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা 
কর। আর আমরা কি করলাম? 
পেরেছি কি সেই খিলাফতকে 


করতে । কিন্তু পরে আর কেউ পারেনি 
বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করতে । 


পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে? পেরেছি কি সেই 
বায়তুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করতে? 


ফেব্রুয়ারি ১৮ ______ল। আত্তান্তহীদ ৩৫ 


স।মা।জ। ও |রা্র।চি।স্তা। 


আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো 
ভেদাভেদ নাই। 


সে প্রতিষ্ঠানের মূল চালক। নারী 


দ্বারা মাতার অবদান বেশি বলে 


পুরুষ-জাতির মাতা হবার কারণে 


প্রতীয়মান হয়, অন্য হাদিস দ্বারা সে 


বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির 
কল্যাণকর 


গৌরবান্বিত হলে, পুরুষ নারী-জাতির 
পিতার আসনে মহিমান্বিত। মায়ের 


অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক 
তার নর। 

কবি নজরুল নারী-পুরুষের অধিকার 
ও সাম্যের দিকটি চমৎকারভাবে 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার 
“নারী* কবিতায় । নারী-পুরুষ কারো 
অবদানকেই ইসলাম খাটো করে 
দেখেনি। আদর্শ পরিবার গঠনের 
ক্ষেত্রেও কবির উক্তিটি যথার্থ। যা 
অনেকটা ইসলামি ভাবধারার 


ওপর কম নয়। দুজন নারী-পুরুষের 
ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে 
একটি পরিবারের যে অসম্পূর্ণ যাত্রা 
সূচিত হয়, কালের পরিক্রমায় একদিন 
তারা পিতামাতায় পূর্ণতা লাভ করে। 
পিতা হয় সে পরিবারের আদর্শিক 
ভিত্তি। মা হলো তার সর্বশেষ ও 


কঠোরতা ও মাতার অতুলনীয় 
মমতৃবোধ সন্তানের পরিচর্যায় 
চ58154875 


মমতার মূল আধার । আর পিতা হলো 
সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্র-সৌধ 
নির্মাণের মূল কারিগর । মাতা হলো 
একটি গৃহের জীবনীশক্তি ও প্রাণ- 
স্পন্দন। আর পিতা হলো সে 
পরিবারের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রধান 
উপলক্ষ । মাতা হলো একটি পরিবারে 
প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি। আর পিতা হলো 


গর্ভে পুরুষের জন্ম হলে, নারী-জাতির 
জন্ম হলো পিতৃ-পুরুষ আদম (আ.) 
এর ওরসে। 


অধিক সদাচরণ লাভের 

কে বেশি উপযুক্ত? 

মাতাপিতার মর্যাদা... । তাদের প্রতি 
সন্তানের দায়িতু ও কর্তব্য... । কার 
বেশি? অধিক সদাচরণ লাভের কে 


মুসলিম শরিফের 
সাধারণত মাতার অধিকার ও মর্যাদা 
বেশি, এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, মাতার 
পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। 
উপযুক্ত হাদিস দুটির আলোকে মাতার 
অধিকার সম্পর্কে 
আলোকপাত করি। আর 
পিতাকে কী মর্যাদা দিয়েছে, সে বিষয়ে 
আমাদের আলোচনা হয় খুবই 
সংক্ষিপ্ত। আল কুরআন ও সুন্নাহর 
বিষদ বর্ণনায় পিতা স্বতন্ত্রভাবে 
মর্যাদার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। পুরুষ 
ও পিতা হওয়া সত্তেও যা অনেকের 
অগোচরে । কবির ভাষায় বলতে 
গেলে: 
]1]]]]]]াা] [যা] ]]]) 
]1]]]]]]]]ঞঠা]][]1]]]]1]] 

“পৃথিবীর সব কিছুর মুল্য-মান 
ভালোভাবে জেনে নিলে । আর নিজের 
মূল্য কতো বেশি, তা জানতে পারলে 
না। তুমি একজন আস্ত বোকা ।' 
মাতাপিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার 


ক্ষেত্রে পিতার অবদান ও অধিকার 
সাব্যস্ত হয়। 
ডি টা ৩ রা 


হিব্বানসহ অনেকেই যয়ীফ বলে মন্তব্য 
করেছেন। তবে আবু দাউদ, নাসায়ি, 
আহমদ, তাবরানি, বায়হাকি, হাকিম ও 
দারা কুতনি বর্ণিত হাদিসে “মাতাপিতা 
উভয়ের পায়ের নিচে সন্তানের 
বেহেশত" একথা বর্ণিত হয়েছে। 
মুহাদ্দিনগণ এ হাদিসকে “সহিহ ও 
টার বলেও টি তা | 
টি ছি 2 নিচ রি 
৫ ৭ ৩ 40401 ৫ এ 2 
1427 এ 2005 (29) 
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
আমি রসূল (সা.)-এর নিকট জিহাদে 
যাবার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলাম । 
রসূল (সা.) বললেন, “তোমার 
পিতামাতা কি জীবিত আছেঃ আমি 
বললাম, হ্যা। তিনি বললেন, “তাদের 
বেশি বেশি সেবা করো। কেননা 
জান্নাত তাদের পায়ের নিচে ।”২ 


সদাচরণের কারণ 


4525 ৪ 420 95:56 475 5৪ 
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হর্জ «) ১1 ০25, ।হর্প ৪? 
(৬০ (১) :0৬ ৫০ :০08 (৬০ টা 
নে 


এনে) :০ ৩ রি 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, একজন লোক রসূল (সা.)-এর 


লক্ষে মায়ের প্রতি তিনবার সদাচরণের 
কথা বলা হয়েছে। 


সন্তানের সদাচরণ লাভের ক্ষেত্রে 
মাতাপিতা উভয়ে সমান, নাকি এতে 
কোনো তারতম্য আছে। এ বিষয়ে 
অনেকেই মাতার অধিকারকে গুরুত্ব 


পরিবারের জন্য পিতার এমন অনেক 


নিকট এসে বলল, আমার সদাচরণ 


অবদান রয়েছে, যাতে মাতার কোনো 


পাবার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কে? 
রসূল (সা.) বলেলন, “তোমার মা।' 


অংশিদারিতু নেই । একমাত্র পিতাই সে 


দিলেও ইমাম মালিক ও কাঘি আয়া 
বলেন, ভালো ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
মাতাপিতা উভয়েই সমান। কারো 


দায়িত পালন করে। যুক্তির নিরিখে 


লোকটি বলল, তার পর কে? রসুল 
(সা.) জবার দিলেন, “তোমার মা। 
আবার প্রশ্ন করল, তারপর কে, তিনি 


পিতার জন্যও শরিয়ত প্রণেতার পক্ষ 


অধিকার বেশ বা কম নয়। পিতার 


থেকে বিশেষ কোনো পুরস্কারের 


ঘোষণা থাকা বাঞ্চনীয়। ইসলাম 


বললেন, “তোমার মা। লোকটি 
আবার প্রশ্ন করলো, তার পর কে? 


যেভাবে মাতার সঙ্গে অধিক সদাচারের 


রাখলে বোঝা যায়, মায়ের অধিক 


শিক্ষা দিয়েছে, তেমনিভাবে পিতার 


মর্ধাদার বিষয়টি আঙ্গিক ও শাখাগত। 


রসূল (সা.) বললেন, “তোমার 


পিতা 1৮৩ 


একক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 


কিন্তু পুরুষ হবার সুবাদে পিতার মর্যাদা 


বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা বলে 


উপযুক্ত হাদিসে মাতার সঙ্গে তিন বার 
সদাচরণের কথা বলা হয়েছে এবং 
চতুর্থ বারে পিতার কথা উল্লেখ রয়েছে, 
মুহাদ্দিসগণ তার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা 
করেছেন। 

প্রথমত সন্তানের জন্য মাতা এমন 
তিনটি কষ্ট ভোগ করে, যাতে একমাত্র 
অংশিদারিতি হলো মায়ের। এখানে 
পিতার কোনো দখল নেই। 

ক. সন্তান গর্ভে ধারণ খ. সন্তান প্রসব 
গ. দুপ্ধদান । 

এই তিনটি কষ্টের স্বীকৃতিস্বরূপ মায়ের 
প্রতি তিনবার সদাচরণের কথা বলা 
হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত সন্তানের জন্য মাতা বেশি 
ঘনিষ্ট হবার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তার 
প্রতি সদাচরণে সন্তানেরা অবহেলা 
করে থাকে । এ অবহেলা প্রতিরোধে 
মায়ের প্রতি অধিক ভালো ব্যবহার 
করার প্রতি তাগাদা দেয়া হয়েছে। 


সদাচরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা 
হয়েছে। 
চতুর্থত, আবহমানকাল থেকে আধুনিক 
সভ্যতার উৎকর্ষতার যুগ পর্যন্ত মানব 
সমাজ পুরুষ-শাসিত । পুরুষ প্রভাবিত 
সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার 


অভিহিত করা হয়েছে। 

3. ৩. পা ট র্‌ এ পপ ৬ 
৩৩৪ 8 রা রা রি 209) 
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চা রী :4৯০ রা ৪2 রা ও 
“হযরত আবু দারদা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল (সা.)-এর 
নিকট এসে বললেন, আমার এক স্ত্রী 
আছে । আমার মা তাকে তালাক দিতে 
বলে। আবু দারদা রাযি.) বললেন, 
আমি রসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি। 
পিতা হলো বেহেশতের দরজাসমূহের 
মধ্যে সর্বোত্তম দরযা। তুমি চাইলে 
এই দরযা ধ্বংসও করতে পারো, 
আবার রক্ষাও করতে পারো । 

হাদিস বর্ণনাকারী ইবনু আবি ওমর 
বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা কখনো 
মায়ের কথা বলেছেন আবার কখনো 
পিতার কথা বলেছেন, এটি একটি 
সহিহ হাদিস।+ 


পিতার মর্যাদা সামগ্িক, 


সামগ্রিক ও জাতিগত । আল্লাহ তায়ালা 
দুটি কারণে পুরুষকে নারীর ওপর 
নেতৃত্ব ও কর্তৃত দান করে সম্মানিত 
করেছেন । যার প্রথমটি হলো, আল্লাহর 
বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। যা নারীকে 
দান করেননি । যাকে আল্লাহ বিশেষ 
কর্মপ্রচেষ্টায় কেউ তাতে পৌছতে 
সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়টি হলো, 
পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব । 
এই দুটি কারণে নারী জাতির ওপর 
পুরুষ মৌলিকভাবে বৈশিষ্ট্যমপ্ডিগুত। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৬৪৪4 0৩৩সএ৪৩জা 
8১৫55 9928205০ 
“পুরুষগণ নারীজাতির ততক্তাবধায়ক। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
অন্যদের ওপর বৈশিষ্ট্যমন্তিত 
করেছেন। আর তারা পরিবারের জন্য 
অর্থব্যয় করে ।”৫ 


কোনো বর্ণনা দ্বারা কখনো খন্তিত বা 
সাংঘর্ষিক হতে পারে না। যা 'উসূল' 
এর নীতিমালারও পরিপন্থি । 


সন্তান ও তার যাবতীয় 
সম্পদের মালিক পিতা 
পিতার অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে 
বর্ণিত আর একটি হাদিস হলো, জনৈক 
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সন্তান তার পিতার বিরুদ্ধে রসূল (সা.) 
এর দরবারে অভিযোগ করে। পিতার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ 


বিরুদ্ধে সন্তানের নালিশের সমাধান 
পূর্বক তিনি বলেন, 

গ্ঞ 551 রা 
১৬ ১০ ও এ :5$ খে 41 ০৬০ 


2 3 239 29 ১5 ৫ রি 5 


এ 6 এ নি ৫6 ৮ 1 পু 
এ 5 
“হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ থেকে 


বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূল (সা.)-এর 


করেন, “পিতার সন্তষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট 
হয়। পিতার অসন্তষ্টির কারণে আল্লাহ 
অসন্তুষ্ট হয় ।”৮ 


+  এতিমের মর্যাদা পিতার মৃত্যুর কারণে 
পিতার মৃত্যুর কারণে একজন শিশু 
গৌরবান্ধিত হয়। সে এতিম বা অনাথ 


নে 


১১৮০৩ 2 ০ ৬৪০) 
এগ এ) এ এ 055 ৩ ১১০৫ 

ূ ূ 40801 ০০1 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাি.) থেকে 


বর্ণিত, “বিধবা নারী ও অসহায় ব্যক্তির 
সাহায্যকার আল্লাহর রাত্তায় 


ইসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। 


জিহাদকারীর ন্যায় ।”৯ 


কুরআন ও হাদিসে এতিমের রয়েছে 
অনেক ফজিলত ও মর্ধাদা। মাতার 
মৃত্যুর কারণে কোনো শিশু এ সম্মানে 


দরবারে এসে বললেন, আমার কিছু 


ভূষিত হয় না। এতিমের মর্যাদার মূল 


সম্পদ আছে এবং আমার পরিবার- 
পরিজন আছে। আমার পিতারও 
অনুরূপ সম্পদ ও পরিবার-পরিজন 
আছে। অথচ তিনি আমার সম্পদ 
কেড়ে নিতে চায়। রসুল (সা.) 
বললেন, “তুমি এবং তোমার সম্পদ 
দুটোই তোমার পিতার |” 

পিতার মর্যাদা বিষয়ে আর একটি 
হাদিস হলো, 


এ এজ ভে 5০০ 9 এ এ ৬ 


24291 09 উরি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, পিতার প্রতি সর্বাধিক 
সদাবচরণ হলো, তার বন্ধুদের সঙ্গে 
সদাচরণ করা ।”? 


আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় 

সর্বসাধারণে মাতার অসন্তষ্টির কারণে 
আল্লাহ অসন্তষ্ট হয়, এমন ধারণা 
প্রচলিত আছে। কিন্ত তিরমিযি শরিফ 
এর হাদিসে বর্ণিত আছে, পিতার 
সন্তষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়। পিতার 
অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়। 
হাদিসটি নিম্নরূপ: 

:6 পু 2) ০৪ ০ ০৫৯6 01 &1 ২৪ ৩৪ 


৩০055 540 ৬৪) 501 ৪)। 


5191 4০৪০৩ 


কারণ হলো, পিতার মৃত্যুজনিত কারণে 
সন্তান জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার সুযোগ 
হারিয়ে ফেলে । সন্তানের লেখা-পড়া ও 
শিষ্টাচার শেখানোর এ দায়িত্ব একমাত্র 
পিতার দায়িতে ন্যান্ত। মাতার গ্নেহ- 
মমতা সন্তানের আদর্শিক উৎকর্ষতায় 
বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে না। যা 
পারে পিতার যৌক্তিক শাসন ও মৃদু 
কঠোরতায়। এ জন্য আলি (রাযি.) 
বলেন, 


003195535৬১ লি 


অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, “বিধবা 
রোযা পালনকারী ব্যক্তির মতো মর্যাদা 
লাভ করবে ।' 

বিধবা নারীর মর্ধাদায় অন্য হাদিসে 
রসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


90:5৬ ০ ৬০৬৩ ৪০১৯০ ৩৪ 
০৫৫41 5122০ তর্ঘ০০1০ (দি রা 5 ৯০ 
০:৭০] 225 2593 1) 28 41 ০৬ 
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0195 র্‌ পি চি 
“হযরত আউফ ইবনু মালিক (রাঘি.) 


৮৯১৩৮ প্র্র্শেঞ্গ1৩. থেকে বর্ণিত, রসূল সো.) ইরশাদ 
“যে সন্তানের পিতা মৃত্যুবরণ করেছে, করেন, “যে বিধবা নারী তার সন্তানের 


সে প্রকৃতপক্ষে এতিম নয়। বাস্তবে 


লালন-পালনে কঠোর সাধনার কারণে 


এতিম হলো ওই ব্যক্তি, যে জ্ঞান- 


নিজের রূপ-লাবণ্য হারিয়ে ফেলেছে, 
আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এভাবে 


পিতার মৃত্যুর কারণে শুধুমাত্র সন্তান 


মর্যাদাবান হয় তাই নয়, স্বামীর মৃত্যুর 
কারণে স্ত্রী নিজেও অনেক মর্যাদার 
অধিকারী হয়। হাদিস শরিফে বিধবা 
নারীর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। 
কিন্ত স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে স্বামীর মর্যাদা 
বৃদ্ধি পায় না। বিধবা নারীকে 
সাহায্যের ব্যাপারে রসুল (সা.) ইরশাদ 


ঃ গ 


এড ও 6555 ৫6 6 2 ৩ 
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4৫৫6৫ ১3৮ 155) চুপ] 
“হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে 


বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যে স্ত্রী মারা যায় 


ফেব্রুয়ারি ১৮ _______বলল্।। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


স।মা।জ। ও |রা্।চি।স্তা। 


সে বেহেশতে প্রবেশ করবে ।' এটি 
একটি হাসান ও গরিব হাদিস।৯১ 
অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিতার সার্বিক 
তত্তাবধানের অভাবে সন্তান বিপথগামী 
হয় এবং তার সঠিক পরিচর্যায় সন্তান 
উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। 
পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থ-ভৈবভে 
কিংবা উন্নতির বিভিন্ন সেক্টরে যারাই 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের পেছনে 
রয়েছে পিতার সযত্র তন্তাবধান 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পারিবারিক 
আইনের আলোকে পিতাই সন্তানের 
বৈধ অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত 
সন্তানের বংশপরিচয় পিতার মাধ্যমেই 
সাব্যস্ত হয়। ইত্যাদি অনেক কারণে 
পিতার মর্যাদা মায়ের তুলনায় কোনো 

ধশে কম নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে 
বেশি। 


লেখক: সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


৯... আল-কুযায়ী, মুসনদুশ শিহাব, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ১০২, হাদীস: ১১৯ 

) আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ২৮৯, হাদীস: ২২০২ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৭৪, হাদীস: ২৫৪৮ 
* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩১১, হাদীস: ১৯০০ 


(প্রথম সংস্করণ: : ১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ১৫৯৮ 


* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৭৯, হাদীস: ২৫৫২ 

রি আত-তিরশিষী- আল-জীমি'উল কবীর 5 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩১০-৩১১, হাদীস: 
১৮৯৯ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৫৩৫৩ 

৯৮. আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ৫১৪৯ 

১ আত-তিরমিষী, আল-জার্মিউল কবীর 5 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. ৪৫৮, হাদীস: ১১৬১ 


পীর সাহেব ফুরফুরার চট্টগ্রামে দীনী সফর উপলক্ষে ২ দিনব্যাপী ৩৫তম 


বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব 


তারিখ: ৯ ও ২ মার্৮১৮ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) 
স্থান: পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনি ময়দান (দেওয়ানহাট-টাইগারপাস ব্রিজ সন্নিকটে), চট্টগ্রাম 
পরিচালনা করবেন: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রধান সাহাবী ও মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু 


বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বংশধর এবং মুজাদ্দিদে জমান আবু বকর সিদ্দীক ফুরফুরাভী (রহ.)-এর উত্তরসূরি 


(আল্লামা শায়খ) আবু বকর আবদুল হাই মিশকাত সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 


(পীর সাহেব ফুরফুরা) 


ওয়াজ করবেন: শাহ ফতেহ আলী আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী আল-কুরাইশী 


(বড় হুজুর রহ.-এর ছোট সাহেবজাদা) 


এছাড়াও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, খ্যাতনামা পীর-মাশায়েখ, 
ফুরফুরার খলীফা ও মুবাল্লিগগণ ওয়াজ করবেন। 


মাহফিল প্রতিদিন বাদ আসর হতে আরম্ভ হবে ইন শা আল্লাহ । 


ফেব্ুয়ারি'১৮ 


তআত্তার্তহীদ ৩৯ 


স।মা।জ। ও |রারস্র।চি।স্তা। 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


১. ইসলামি রাজনীতি 
আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের আদি উৎস 
হচ্ছে খিলাফত। যা নুবুওয়াতি 
ধারাপ্রপ্রবণ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। 
বর্তমানে ধর্মকে বিরাষ্ত্রীকরণ বা ধর্মের 
রাজনীতিক সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করা 
হচ্ছে। এটা অন্যান্য ধর্মসমূহের ক্ষেত্রে 
হলেও হতে পারে, কিন্তু 
ইসলামের নিজস্ব নীতি-আদর্শ ও দর্শন 
অনুযায়ী ধর্মের এ-বিরাস্ট্রীকরণ 
কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 
নুবুওয়াত ও সিয়াসত বা রাজনীতি 
দুটোর মধ্যে অঙ্গাি সম্বন্ধ, পরস্পরে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত, দুটোর মাঝে 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মহানবী মুহাম্মদুর 
রাসুলুল্লাহ (সো.)-এর পূর্ববর্তী সকল 
নবীবর্গ রাজনীতি করেছেন। খিলাফত 
তার ধারাপ্রত্রবণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
সেই খিলাফতই হচ্ছে আধুনিক 
ইসলামি রাষ্ট্রের আদি উতৎ্স। হাদীস 
শরীফে পরিষ্কার এসেছে, 
ধরণ স2681 4০ ভা ১৪ 545৫ ৩১০ 
এ কি 2৮5৩ 53015 ৩567 :০$ 


পুরী পু শ্ুপুর এ 
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195০০ ০8854180 
“আবু হুরায়রা (রাধি.) থেকে বনি্ত, নবী 
করীম (সা) ইরশাদ, করেন, “বনি 


তারা তাদের ওপর অপ্পর্ত দায়িতৃ বিষিয়ে 
আল্লাহর কাছে জবাবদেহি করবেন ।” 

এখানে “তাসুসুহুমূল আমিয়া, কুল্লামা 
হালাকা নাবিষ্যুন খালাফাহু নাবিয্যুন' 
(নবীগণ তীদের উম্মতকে শাসন 
করতেন। যখন কোনো একজন নবী 
ইন্তিকাল করতেন, তখন অন্য একজন 
নবী তার স্থলাভিসিক্ত হতেন।) 
বয়ানটুকু গুরুত্বপূর্ণ । নবীগণ উম্মতকে 
শাসন করতেন, একাদিক্রমে প্রত্যেক 
নবীই তাদের উম্মতকে শাসন 
করেছেন। অর্থাৎ রাজনীতি, 
রাষ্ট্রপরিচালনা এবং দেশ-শাসন 
নৃবুওয়াতি ধারাবাহিকতারই অংশ। 
নবীজির. আগমনের মাধ্যমে 
নুবুওয়াতের ধারা শেষ হওয়ার আগ 
পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত 
ছিল। তার পর আর কোনো নবী 
আসবে না। তবে এই রাজনীতিক 
খলীফাদের মাধ্যমে । হাদীসে সে- 
বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে, বলা 
হয়েছে যে, “ওয়া ইন্নাহু লা নাবিয়্যা 
বাদী, ওয়া সায়াকুনা খুলাফা 
ফায়াক্সুরনা” (আর আমার পরে 
কোনো নবী হবেন না। তবে অনেক 
খলীফা হবেন)। খলীফার নিকট 
আনুগত্যের বায়আত করা মানুষের 
কর্তব্য । উপর্যুক্ত হাদীসে সে-নির্দেশও 
স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। অতএব 
ইসলামে রাজনীতি নেই বা ইসলাম ও 


ইসরাইলের নবীগণ তাদের উম্মতকে 
শাসন করতেন । যখন কোনো একজন 
নবী ইন্তিকাল. করতেন, তখন অন্য 
একজন নবী তার স্থলাভিসিক্ত হতেন । 


রাজনীতি পৃথক একথার কোনো 
যৌক্তিকতা নেই। 
মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর 


আর আমার পরে কোনো নবী হবেন না । 
তবে অনেক খলিফা হবেন ।' সাহাবাগণ 
আরয্‌ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! 
আপনি আমাদেরকে কি নিদের্শ করছেন? 
তিনি বললেন, “তোমরা একের পর এক 
করে তাদের বায়আতের হক আদায় 
করবে । তোমাদের ওপর তাদের যে হক 
রয়েছে তা তোমরা আদায় করবে । অবশ 


নৃবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় খিলাফতে 
রাশিদা (৬৩২-৬৬১ খি.) ৩০ বছর, 
খিলাফতে উমাইয়া (৬৬১-৭৫০ খি.) 
৮৯ বছর, খিলাফতে আব্বাসিয়া 
(৭৫০-১২৫৮ খি.) ৫০৮ বছর ও 
খিলাফতে উসমানিয়া (১২৯৯-১৯২৪ 


খ্রি.) ৬২৫ বছর মিলিয়ে সুদীর্ঘ ১ 
হাজার ৫২ বছর স্থায়ী ছিল।১ সাড়ে 
এক সহস্র বছরের সুদীর্ঘ খিলাফত- 
ইতিহাসের সর্বশেষ নিদর্শন ছিল 
তুরস্কের খিলাফতে উসমানী । ৩ মার্চ 
১৯২৪ খিস্টান্দে নব্য তুর্কি 
জাতীয়তাবাদী নেতা মোস্তাফা কামাল 
পাশার নেতৃতে তুরস্কের ন্যাশন্যাল 


আবদুল মজীদের প্রাসাদে হানা দিয়ে 
তাকে সপরিবারে গাড়িতে পুরে এক 
থলে কাপড় ও পাথেয়স্বরূপ কয়েকটি 
দিকে হাকিয়ে দেয়। এভাবে ৩ মার্চ 
ইসলামের ইতিহাসে এক কুখ্যাত ও 
ভয়াবহ দিন হয়ে রইল ।১ 

১৯২৪ সালে খিলাফত-ব্যবস্থার 
দি পর মুসলিমএক্য প্রকাশের 

কাঠামো 


বিষয়ে এক 
বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হয়। মুসলিম 
এঁক্যের প্রতীক সর্ববৃহৎ এই প্রশাসনিক 
প্রতিষ্ঠানের বিলোপের পর নির্বাসিত 
খলীফা সুলতান আবদুল মজীদ 
সুইজারল্যান্ডে এক সংবাদ-সম্মেলন 
আন্বান করেন এবং খিলাফত অবলুপ্তি 
সংক্রান্ত তুরস্কের সংসদীয় 
অধ্যাদেশকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি 
একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে 
খিলাফত-অবলুপ্তির কারণে 
মুসলিমবিশ্বের এক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে 
যে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে- 
বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন 
মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃতের প্রতি 
জোর আহ্বান জানান এবং খিলাফত 
পুনঃস্থাপনের জন্য একটি লিখিত 
প্রস্তাবনা পেশ করেন। ফলে ১৯২৬ 


ফেব্রুয়ারি ১৮ _____্।। আত্তার্তহীদ ৪০ 


স।মা।জ। ও |রা।স্।চি।স্তা। 


খিস্টাব্দে মে মাসে কায়রোতে ইসলামি 
আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন 
ওলামা ও বিদ্বান ব্যক্তির উদ্যোগে 
খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
সম্মেলনে খিলাফতকে “ইসলামের জন্য 
অত্যাবশ্যকীয়” ঘোষণা করা হয়। 

সউদী বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে 
সউদের আমন্ত্রণে ১৯২৬ সালের জুন 
মাসে আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয় পবিত্র মন্কানগরীতে | এ-সম্মেলনে 
আলোচিত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্ৃপূর্ণ ছিল একটি স্থায়ী সংগঠন 
স্থাপনের মাধ্যমে এ-উদ্যোগকে 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান। সম্মেলন 
“ইসলামি বিশ্বের কংথেস” নামে একটি 
সংগঠন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা 
প্রতি বছর পবিত্র মক্কায় এক সভায় 
মিলিত হবে । কায়রো ও মন্কা- 
সম্মেলনের পর নবতুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা 
মোস্তাফা কামাল যিনি খিলাফত- 
ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করেন এ-ব্যবস্থা 
অবলুপ্তির ফলে সৃষ্ট শুন্যতা পূরণে 
উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবনার প্রতি 
অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১৯২৭ 
সালের অক্টোবর মাসে নিজস্ব 
দিনব্যাপী আয়োজিত যে-বিস্তৃত বক্তৃতা 
প্রদান করেন সেখানে তিনি বলেন, 

“ভবিষ্যতে ইউরোপ, এশিয়া ও র 
| সম্প্রদায়গুলো যখন স্বাধানত 
অজন করবে তখন তাদের দেশের 
ত হয়ে 


শাসনব্যবস্থার গোড়াপভন হবে তাকে 
“খেলাফুত' নাম দেয়া যেতে পারে এবং 
যে ব্যক্তি উচ্চ পর্ষদের সভাপতি হিসেবে 
নির্বাচিত হবেন তাকে “খলিফা' উপাধি 
দেয়া যেতে পারে। ... তেবে) সম 
বিশ্বের সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানের 
দায়িতি কোনো এক ব্যক্তি বা এক রাষ্ট্রের 


যৌক্তিক ইতিহাসে 


ওপর ছেড়ে দেয়া কোনোভাবেই যৌক্তি 
বা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হতে পারে না ।" 


আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র: সাবেক 
সুলতানতের আধুনিক সংস্করণ 

হিজরী গণনানুসারে প্রায় ১৩ শতাব্দী 
ধরে খিলাফত-ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। 


এর সর্বশেষ নির্দশন খিলাফতে 
উসমানিয়ার আয়তন ছিল ৫ কোটি ২ 
লক্ষ বর্গকিলোমিটার । বিপুল 


প্রতি হুমকি দেখা দেয়। এই সংকটকালে 
মুসলিম আইনবিদরা মত এঁকাশ করেন যে 
প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুলতানের! খলিফার সনদ 
বা_ স্বীকৃতি পেলে তাদের শাসন 


আয়তনের এ-দীর্ঘ শাসন-ব্যবস্থা 
কতটা ইসলামি ছিল তা একটি প্রশ্ন । 
ইসলামি ছিল কি ছিল না তা নির্ভর 
করে দুটো বিষয়ের ওপর; এর ১. 
বিচার-ব্যবস্থা ও ২. আইনি ভিত্তির 
ওপর | পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 
যে, ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ খিলাফতের 


আইনসম্মত_ হবে। এই রাষ্ট্রগলির 
শাসকেরা নিজেদের সুলতান রূপে দাবী 
করতেন, খলিফার এতি আনুগত্য এদরশ্ন 
করে সনদ বা স্বীকৃতি লাভ করতেন্‌। 
বুওয়াইহীদ ররা এবং র 
সুলতান মাহমুদের. মত রা্টনায়কেরা 
খলিফার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হলেও 
তারা খলিফার সনদ লাভ করে তাদের 
শাসন. আইনসম্মত করে নেন। 


অবলুপ্তির পূর্বপর্যত্ত এর বিচার-ব্যবস্থা 
ছিল সম্পূর্ণ শরীয়া-সম্মত এবং এর 
আইনি ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন- 
সুননাহ। খিলাফত-ব্যবস্থার অবলুপ্তির 
অব্যবহিত পর সাবেক উসমানিয়া 
সাম্রাজ্যসহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে 
ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলভিত্তিক প্রায় ৫৭টি 


পরবর্তীকালে মুসলিম শাসন আরও প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে, অন্যাদিকে খলিফার 
ক্ষমতা আরও ক্ষীণ হয়ে পড়ে । এই সময়ে 
সুলতানেরা খলিফার সুনদ প্রাণ্ডির চেষ্টা না 
করে, সনদ ছাড়াই তাদের মুদায় খলিফা 
ও খিলাফতের এতি আনুগত্য এদশর্ন 
করতেন। আইনবিদরা পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে মত এঁকাশ করেন যে খলিফা 
যা নিষেধ করেন না তাই বৈধ আইন 


মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট আধুনিক রাষ্ট্রের 
অভ্যুদয় ঘটে। যার অধিকাংশই 
একসময় উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অং 
হয় সেসবে। 
ব্রিটিশ উপনিবেশ ও খিলাফতের যৌথ 


সম্মত 1৬ 

প্রশ্ন হচ্ছে শরীয়তে এ-ধরনের 
একাধিক মুসলিম নেতৃতের অবকাশ 
আছে কিনা। মনে রাখতে হবে যে, 


? 


তিনি খলীফাতুল 


উত্তরাধিকারসূত্রে এসব রাষ্ট্রে পশ্চিমা 


মুসলিমীন__এ-বিষয়ে সকল ওলামায়ে 


ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ রাজনীতিক ও ইসলামি 
চিন্তাবিদ দু'তরফে যথাক্রমে আধুনিক 
রাষট্র-কাঠামো গৃহীত হয় এবং বিচার ও 
আইনে শরীয়া বাস্তবায়নের আন্দোলন 
গড়ে ওঠে। ঠিক এভাবে আধুনিক 
ইসলামি রাষ্ট্রধরণা তৈরি হয়। ইসলামি 
রাষ্ট্রের আরবি [[থাাথাা]া। এ যৌগিক 
শব্দটি পবিত্র কুরআন-সুন্নাহে নেই, 
এটি নবউদভভাবিত নিশ্চয়। কিন্তু 
ধারণাটি একেবারে নতুন নয় 
ইসলামি ইতিহাসে এর অস্তিত্ত ছিল 
বিশ্বজনীন খিলাফত-ব্যবস্থার মতো 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাইরেও 
মুসলমানদের আঞ্চলিক নেতৃতৃ ছিল 
এসব নেতৃতৃ_ সুলতানত হিসেবে 
পরিচিত । সুলতানত বলা 
হয় খলীফা কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন 
নয় এমন স্বাধীন আঞ্চলিক নেতৃত্বকে 
এ-প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ ড. আবদুর 
করিম বলেন 

“আব্বাসী খিলাফতের _ পতনের 


কেরাম একমত । অবশ্য ইসলামি 
রষ্ট্রবিজ্ঞানী ইমাম আবুল হাসান আল- 
মাওয়ারদীর মতে, “কোনো কোনো 
ওলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, 
যদি মুসলিমবিশ্বের সীমানা এতোটা 
দূর-দৃরাত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যায় যে 
পুরো বিশ্বকে একজন নেতার অধীনে 
রাখা কার্যত অসম্ভব তা হলে এ- 
ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিমবিশ্বকে 
বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করে তাতে ভিন্ন 
ভিন্ন নেতৃত্ব মনোনয়ন করা যেতে 
পারে।'' ইমাম আবদুল কাহির আল- 
বাগদাদী ও ইমামুল হারামাইন আল- 
জুওয়াইনী একই অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। ইমাম শামসুদ দীন আল- 
কুরতুবী এ-অভিমতের প্রতি সমর্থন 
ব্যক্ত করেছেন এবং আল্লামা আবদুল 
আযীয  আল-ফারহানী এ-মতকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন ।” 

উপর্যুক্ত ওলামায়ে কেরামের মতামতের 
আলোকে বলা যায় যে, আধুনিক 


টা 
মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র তত 
হলে ইসলামী রাষ্ট্রের অবিভাজ্যতার নীতির 


ইসলামি রাষ্ট্র-ধারণা একটি অনস্বীকার্য 
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বাস্তবতা । বর্তমান মুসলিমবিশ্বের 


“সীমানার দূরত্ব ও মহাসাগরের 


পুরো মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি 


পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শায়খুল 


অন্তরায় ইত্যাদির কারণে আঞ্চলিক 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্‌ সৃষ্টি করা। শায়খ তকী 


ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী তার 
পর্যবেক্ষণে বলেন, 
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ক ৬৮123:7414-৩14- 
“একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের মূল 
হওয়া উচিত যে, পুরো বিশে 
একজনই নেতা হবেন! কিন্তু বর্তমান 
প্রেক্ষাপটে যেখানে মুসালিমবিশ্ব পঞ্গশের 
অধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত সে-অবস্থায় “এক 


নেতা-ব্যবস্থা' বাস্তবায়ন করতে করতে 
হলে_ এসব দেশের শাসকদের এক্যমত 
জরুরি । অন্যথায় মুসলিম রাষ্্রসমূহের 
মধ্যে যুদ্ধ-ব্থিহ ছাড়া এ-উদ্দেশ্য 
করা সম্ভব নয়, যা নিশ্চতই বড় খারাপ 
পরিণতি বয়ে আনবে । সুতরাং 
অপারগবশত এসব রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহের 
অনুমোদন ছাড়া কোনো উপায় নেই | তা 
না. হলে সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হবে। অতীতেও অনেক রষ্ট্ব্যবস্থার” 
অভ্তিতু ছিল এবং উম্মতের সব্র্জানমান্য 
শা্সনব্যবস্থাকে ্ হি 
[] 
দিয়েছেন ।*? 


৩. কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে 
মুসলিমবিশ্বের আয়তন অনেক দূর- 
দৃরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলে কিংবা দুটো 
অঞ্চলের মাঝখানে মহাসাগর অন্তরায় 
হলে যা উপর্যুক্ত দু'দেশের পারস্পরিক 
সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দীড়ায় 


এমন পরিস্থিতিতে _মুসলিমবিশ্বকে 
বিভক্ত করে একাধিক খলীফার 


শাসনক্ষমতা বিন্যস্ত করার পক্ষে 
কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম 


বিভাজনের বিষয়টি খুব একটা 
যৌক্তিক নয়। এ-প্রসঙ্গে 
ইসলাম তকী উসমানী বলেন, 
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ঘর সীমানা 
তৃতীয়াংশে পৌছেছিল এবং পরবৃত 


এক 


শায়খুল পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পদক্ষেপ । 


উসমানীর মতে এটি হচ্ছে খিলাফত 


বন্তত এটি একটি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া হচ্ছে 
বর্তমান বিশ্বের দু'সেরা পরাশক্তি 
পুরো বিশ্বজুড়েই তাদের প্রভাব, ইচ্ছায় 
হোক অনিচ্ছায় পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশসমূহ তাদেরকে সমীহ করে চলে 
এবং সবকিছুতে তাদেরকেই মুরব্বি 
জ্ঞান করে চলে। এমনকি এ- 
রাষ্ট্রদুটোর মূল্যবোধ, কৃষ্টি-কালচার ও 
সংস্কৃতিকে উন্নতির রি জ্ঞান 
করে অন্যান্য দেশসমূহের জনগণ 
সেসব আত্মস্থ করতে এবং সেসবে 


অর্ধপৃথিবী তার আচলতলায় এসেছিল । তা 
টা একজন কেন্দ্রীয় নেতার অধীনে 
কাজ চলেছে । আর আমাদের এ-যুগে 
যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নত হওয়ার কারণে 
এটি এখন কোনো নয়। 
একটি আদর্শ রাষ্ট্রের মূল এরচেষ্টাই হওয়া 
উচিত যে, পুরো বিশ্বে একজনই নেতা 
হবেন ।*১ 


বস্তুত ইসলাম যে-বিশ্বভ্রাতৃত্বের 
দাওয়াত দেয় এবং তাতে যেভাবে 
পুরো মুসলিম উম্মাহকে একই সূত্রে 
গাথতে জোর গুরুত্ব দিয়েছে তার 
দাবিই হচ্ছে পুরো মুসলিমবিশ্বের 
কেন্দ্রীয় নেতা হবেন একজনই, তিনি 
হলেন খলীফাতুল মুসলিমীন। তবে 
প্রশ্ন হচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুনঃস্থাপনের 
কাজটি কিভাবে আনজাম দেওয়া হবে? 
খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী 
পদক্ষেপ কী হতে পারে বর্তমান 
বিশ্বমুসলিম_ পরিস্থিতিতে? শায়খুল 
ইসলাম তকী উসমানী প্রথমত একটি 
০১৪-৮৮ (আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্র) 
এর কথা বলেছেন। “আদর্শ' বলতে 
রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থা ও আইনি ভিত্তি 
হবে অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ, সেই 
সঙ্গে এ-রাষ্ট্র সামরিকভাবে বিশ্বের 
সর্বোচ্চ শক্তিধর হবে, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত উড্ভাবনে উৎকর্ষতার শীর্ষে 
পৌছাবে এবং অর্থনীতিতে বিপুলভাবে 

হবে। এ-ধরনের একটি 


নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে 


সুসমৃদ্ধ 
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান প্রচেষ্টা হবে 


নিজেদেরকে সুসজ্জিত করতে প্রাণপণ 
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকছে। বিভিন্ন 
ধরনের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


কাজেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সামরিক ঘাটি 


স্থাপন করছে। এটা বিশ্বে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সাগ্রাজ্যবাদী লিন্সা হাসিলের 
কর্মপরিকল্পনারই অংশ। এভাবেই 
হয়তো বিশ্বেজুড়ে নয়া কোনো 
উপনিবেশ তৈরি হবে। ১৮ শতকের 
পূর্বে মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ছিল 
এমনই, তুরস্কের উসমানি সাম্রাজ্য ঠিক 
এভাবেই সারা পৃথিবীজুড়ে মুসলিম 
উম্মাহর নেতৃতৃ দিয়েছে। 

অতএব মুসলিমবিশ্বের জন্য একটি 
কেন্দ্রীয় নেতৃতৃ পুনঃস্থাপন করতে হলে 
প্রথমে একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রের 
বুনিয়াদ তৈরি করতে হবে। যা হবে 
সামরিকভাবে শক্তিধর, বিজ্ঞান- 
প্রযুক্তিতে উন্নত এবং অর্থনীতিতে 
সমৃদ্ধ। তা না করে কয়েক লাখ 
মুসলমানের একটি গ্রুপ বানিয়ে 
তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফত 
কায়েমে বেরিয়ে পড়বেন এবং 
নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি ঘোষণা 
করে পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 
নিজের খিলাফত বিশ্বকে মানতে বাধ্য 
করবেন এমন ধারণা যারা পোষণ করে 
তারা মূলত একটি ঘোর অমানিশার 
মধ্যে দিগভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলছে। 
বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মুসলমানদের 
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কেন্দ্রীয় নেতৃত্ হিসেবে খিলাফত- 
রানি কর্তনের হিলেরে 
প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা 


হবে। তিনি হবেন মুসলিম উম্মাহর 
প্রধান ধর্মীয় নেতা । ন্যাটোর আদলে 
একটি সামরিক জোটের সর্বাধিনায়ক 


আবু আম্মার যাহিদ আর-রাশিদী কিছু হবেন তিনি। মার্কিন, ডলারের 
নিজস্ব চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন বিপরীতে মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র ব্যবহার 
এভাবে, উপযোগী এতিহ্যবাহী দীনার- 
৮৬০ 4 ৬১৪০৮০৫০৯4৮ দিরহামের মতো স্বর্ণমুদ্রা থাকবে তার 
] রি দির ৰ রা নামে । মুসলিম-অমুসলিম সকল রাষ্ট্রে 
এরি ৬4 তার নিজস্ব দূতাবাস থাকবে। 
৩59৮৬:1৯78৬৮1০:-৫৮৫৫ *  মুসলিমবিশ্বের পবিত্র ভূমি, স্থাপত্য. ও 
6০ এঁতি চা 80 ডে পে 

ৃ . সহ ] 
০৫৮৮47৮5855 84৩ ৬ বর্তমান এ সহযোগিতা সহস্থা 
104৩854৮546 ৫৮1৮4 €ওআইসি)-কেই প্রস্তাবিত খিলাফত 
4///4 কনফেডারেশন বা প্যান-ইসলামি 


৫79৮159০707 858-2801 ৬ 
140৮৮ ০৬ ০৫০০৮ * 
/491610/1/513-4818 
০৫৭5/765) ০৫ ৪৬৮৫ ১4 
25৮ 5 ৬21৯ (672 4০৮ (05॥। 
৬০৬৪০০৫৮৭৭৮ ৮৮4 ০% 
২৫০৮৮ 
“বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে খিলাফত কায়েমে 


একজন শিক্ষার্থীরৰপে আমার বিবেচনা 

মতে সম্ভাব্য পদক্ষেপ এই হতে পারে যে, 

€ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি নীতিমালা 
ও আইন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া 
হোক, 


কনফেডারেশনের _ যিনি 
ন্ট হবেন তাকে খলীফাতুল 
মুলনিরীন উপাধিতে ভূষিত করা হবে। 


গু কনফেডারেশন অন্তর্ভূক্ত 


যারা এতিরক্ষা, 
সম্পর্ক, শরীয়ী আইন ও পররাষ্ট্র নতি 
ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে পারিপূর্ণ , 
স্বাধীনতা লাভ করবে ।” 


হ্যা। প্যান-ইসলামি কেন্দ্রীয় নেতৃতেের 
প্রয়োজন। যার রাজধানী হবে পবিত্র 
মক্কা ও মদীনা নগরীসহ পুরো 
হিজাযভূমি | তার ইমামতিতে মসজিদে 
হারামে নামায, জুমুআ ও হজ পালিত 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আদলে পুনর্গঠন 
করা যেতে পারে। 


লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক আত- 
তাওহীদ 


৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: 

১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৬৯, 

হাদীস: ৩৪৫৫ 

২ সগির চৌধুরী, খিলাফতে উসমানিয়া 

(কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্মারক ২০১৫), ইসলামী 

শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সাহিত্য 

ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ: 

১৪২১ হি. _ ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৯৫ 

ও আবদুল কাদের, তুরস্কের ইতিহাস, জাতীয় 
গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ: ১৪১৫ 
বা. ন ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৪৭-২৪৮ 

+ একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু (অনুবাদ: মোঃ 
আমানুল হক), নব্য শতকে মুসলিম বিশ্ব: 
ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (১৯৬৯-২০০৯), 
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা 
(প্রথম প্রকাশ: ১৪১৯ বা. ₹ ২০১৩ খি.), 
পৃ. ১৪-১৭ 

« একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু (অনুবাদ: মোঃ 
আমানুল হক), নব্য শতকে মুসলিম বিশ্ব: 
ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (১৯৬৯-২০০৯), 
পৃ. ১৭ 
১ ড. আবদুল করিম, ফুতুহাত-ই-ফীরজশাহী 
(প্রথম অধ্যায়: এসঙ্গ-কথা), জাতীয় 
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ: ১৪২৪ 
বা, _ ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৪ 

" আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ দুন্য়া ওয়াদ দীন, 
দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, 


লেবনান (প্রথম সংস্করন: ১৪২১ হি. 5 
২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৫১: তিনি বলেন, 
১69 ০৯19--6 ও 29১৮1858106 
১৮০25943562 ৬৮৫ 
লা 01195 26 52555 70502 
“একই সময়ে একই দেশে দুই বা তিনজন 
ব্যক্তিকে (খিলাফতের) নেতা হিসেবে 
মনোনীত করা সর্বসম্মতভাবে অবৈধ । 
অবশ্য ভিন্ন অঞ্চল ও দূরবর্তী দেশে হলে 
কিছু কিছু ওলামায়ে কেরামের নিক তা 
বৈধ।' 

* বিস্তারিত দেখুন: (ক) আবদুল কাহির আল- 
বাগদাদী, উসূলুদ দীন, মাদরাসাতুল 
ই য় ৩, ইস্তানবুল, হর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৪৬ হি. - ১৯২৮ খ্রি.), পৃ. 
২৭৪; (খে) ইমামুল হারামাইন আল- 


মাকতাবাতুস 
দীনিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪৩০ হি. _ ২০০৯ খ্রি.), পৃ. 
৩২৬-৩২৭; গে) আল-কুরতুবী, আল-জামি 
লি-আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল- 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. 
১৯৬৪ খি.), খ. ১, পৃ. ২৭৩; €ঘ) আবদুল 
আযীয আল- ফারহানী, আন-নিবরাস আলা 
শারহিল আকায়িদ, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, 
করাচি, পাকিস্তান, পৃ. ৫১৩ 

৯ (ক) ত তকী উসমানী, ইসলাম আউর সিয়াসী 
নযরিয়াত, মাকতাবাতু মাআরিফিল কুরআন, 
করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ 
হি. _ ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৪৬; খে) তকী 


উসমানী (অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল 
আলীম), ইসলাম ও রাজনীতি, 


মাকতাবাতুল হেরা, ঢাকা (সপ্তম সংস্করণ: 
১৪৩৮ হি. _ ২০১৬ খরি.), পৃ. ২৫৬ 

** অনেক রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিতি ছিলা একথা 
দ্বারা এখানে শায়খ তকী উসমানী ইসলামের 
রাজনীতিক ইতিহাসের সুলতানতগুলোর 
প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 

* (ক) তকী উসমানী, ইসলাম আউর সিয়াসী 
নযরিয়াত, পৃ. ২৪৫-২৪৬; (খ) তকী 
উসমানী (অনুবাদ: মুহাম্মদ আবদুল 
আলীম), ইসলাম ও রাজনীতি, পৃ. ২৫৬ 

১২ যাহিদ আর-রাশিদী, আজ কে দওর মে 
রোজনামা আওসাফ, ইসলামাবাদ, 
পাকিস্তান, ৯ আগস্ট ১৯৯৯, দেখুন: 
171117://201710795101.072/913 
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মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
রহ.(১৬৪-২৪১ হি. ল ৭৮০-৮৫৫ 
থ্ি.) বলেন, “মাগাযী, তাফসীর ও 
ভিত্তি নেই।' আমি এই গ্রন্থে যে 
অনুসন্ধানের কাজ করছি তাতে কুতুবে 
মাগাযী খুব বেশি গুরুত্ব নেই। 


এই ধাচের গ্রন্থগুলোতে এঁতিহাসিক 
ধারাবাহিকতা (07০/০9791957641 
০79০) নাত তথ্য সন্নিবেশ করা 
হয়। এ শ্রেণীর গ্রন্থাবলির মধ্যে ইবনে 
জারীর তাবারি (২২৪-৩১০ হি. 
৮৩৮-৯২২ খি.)-এর তারীখুল উমাম 
ওয়াল মুলুক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। 


প্রবর্তক (77974 5০০7) মনে করা 


হয়। তারিখে তাবারীর পরে লিখিত 


- গ্রন্থসমূহের প্রায় সবগুলোর উত্সই 


হয়তো তারিখে তাবারী নয়তো 
বংশধারা ও তাবাকাত বিষয়ক 
্ন্থাবলি। কাজেই পরবর্তীকালে রচিত 
গ্রন্থসমূহ তারিখে তাবারীর অবস্থানে 
পৌছুতে পারেনি । তাবারীর আগে 
খলিফা ইবনে খাইয়্যাত (১৬০-২৪০ 
হি. ন ৭৭৭-৮৫৪ খি.) এই আঙ্গিকের 


১. মুহাম্মদ ইবনে সাআদ কাতেব 
আল-ওয়াকিদী (১৬৪-২৩০ হি. 3 
৭৮৪-৮৪৫ খি.) তাবাকাত ইবনে 


তার গ্রন্থে তার শিক্ষক ওয়াকিদীর 
প্রচুর বর্ণনা লক্ষ করা যায়; যা গ্রহণ 
করার ক্ষেত্রে সতর্কতার দাবি রাখে । 
২.আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া আল 
বালাযূরী (মূ. ২৭৯-৮৯৩) তিনি 


রচয়িতা । 
৩. ইবনে জারির আত-তাবারী (২২৪- 
হি. ল ৮৩৮-৯২২ খর.) তিনি 


(0/77০9/91927091 0799) বর্ণনা 
করেছেন। আমাদের এই গ্রন্থের 
বুনিয়াদি উৎস উপরিউক্ত তিন 


ছিলেন। অন্যপক্ষ বলছে; তিনি শিয়া 


তাবারীর ইতিহাসস্থ অধ্যয়ন করলে 


তিনি দেখা যাবে হযরত আবু বকর (রোষি.), 


হযরত ওমর (রাযি.), হযরত ওসমান 
(োযি.) ও হযরত আলী (রাষি.) 
ব্যাপারে যেখানে সমালোচনামূলক 
বর্ণনার সমান্তরালে তাদের গুণাবলি, 
মর্যাদা ও মাহাত্যের কথাও উদ্ধৃত 
হয়েছে। যেভাবে হযরত আলী (রাষি.) 
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এর প্রশংসাব্যঞ্রক বর্ণনার রয়েছে ঠিক 
একইভাবে তাদের সমালোচনামূলক 
কথা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে । কাজেই 
আমরা বলবো, তাবারী স্রেফ একজন 
ইতিহাসবিদ ছিলেন-যাই পেয়েছেন 
সংকলন করে নিয়েছেন। সত্যাসত্যের 
বিচার ও যাচাইয়ের ভার তিনি পরবর্তী 
প্রজন্মের কীধে তুলে দিয়েছেন। 
আল-জাহিয 

(১৫৯-২৫৫ হি. 5 ৭৭৬-৮৬৯ খ্রি.) 

আল জাহিয যতটুকু ইতিহাসবিদ 
ছিলেন তার চাইতে বেশি সাহিত্যিক 
ছিলেন। আমাদের দেশেও অনেক 
লেখক ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস বা 
এতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। 
উপন্যাসিক বা সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য 
ইতিহাসের তথ্য যাচাই করা নয়। বরং 
র ভাবনা হলো, 


সূত্র বলে গণ্য করা হয় না। হ্যা 
সাধারণ মানুষের জন্য এটা থেকে 
উপকৃত হওয়া অধিতর সহজ । কারণ 
এগুলো স্বভাবতই পাঠকবান্ধব 
(7০712717271) বইয়ের 
শ্রেণীভুক্ত। তবুও জাহ্যে সম্পর্কে 
বলতে হয়, তিনি তার গ্রন্থে ইতিহাসের 
তথ্যাবলির সত্যতা যাচাই করেছেন। 
সন্দেহ ও পর্যালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। ইতিহাসশাস্ত্রের তিনি আলী 
ইবনে মুহাম্মদ আল-মাদায়েনী (১৩৫- 
২৫৫ হি. 5 ৭৫২-৮৪০)-এর শিষ্যত্ত 
গ্রণ করেছেন এবং তার কর্ম ও 
অবদান সম্পর্কে বিভিন গ্রন্থও 
লিখেছেন। আমরা তার লিখিত এ 
বিষয়ক অন্যতম গ্রন্থ আল ওসমানিয়া 
থেকে উপাত্ত সহায়তা নিয়েছি। 


ইবনে 


(১৮৭-২৫৭ হি. _ ৮০৩-৮৭১ খর.) 
তিনি মিসর ও উত্তর আফ্রিকার 
ইতিহাস লিখেছেন যার সঙ্গে আমাদের 
এই গ্রন্থের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। 


ইবনে আবিদ দুনিয়া 


(২০৮-২৮১ হি. - ৮০৩-৮৭১ হি.) 

তিনি অনেক বড় মাপের মুহাদ্দিস 
(হাদিস বিশারদ) । তিনি 
ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থও লিখেছেন । তার 
অধিকাংশ গ্রন্থ আত্মশুদ্ধিবিষয়ক। তার 
ইতিহাস্রন্থ আমাদের যুগ পর্যন্ত 
পৌছেনি। 


খলিফা ইবনে খইয়্যাত 

(১৬০-২৪০ হি. - ৭৭৭-৮৫৪ খি.) 

অত্যন্ত উচুমাপের ইতিহাসবিদ । তার 
লেখা প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থের নাম 
তারিখু খলিফা ইবনে খইয়্যাত। এটাই 
সম্ভবত ইতিহাসশান্ত্রেরে সূত্র 
(0/70979192120/1 ০799৮) মেনে 
রচিত প্রথম গ্রন্থ । তবে এ গ্রন্থ তারিখে 
তাবারীর মতো গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। 
এর কারণ সম্ভত অতি সংক্ষেপন। 
তিনি ২৩২ বছরের ইতিহাস মাত্র ৪৫০ 
পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন। 
এছাড়াও তিনি “তাবাকাত* বিষয়ক 
গ্রন্থও লিখেছেন, যেখানে 
স্তরক্রমানুসারে ব্যক্তিদের জীবন ও 
কর্মের পাশাপাশি ইতিহাসের 
ঘটনাবলিও বর্ণনা করা হয়েছে। 


ইবনে হিশাম মূ. ২১৮ হি. _ ৮৩৪ খ্রি.) 


একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। ইতিহাসশাস্ত্রে 
তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে আল কুফা, 
কিতাবুল বসরা, কিতাবু ওমরাউল 
মাদিনা, কিতাবু উমারাউল মাক্কাহ, 
কিতাবুস সুলতান, কিতাবু মাকতালি 
উসমান, কিতাবুত্‌ তারিখ বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য। তিনি ইতিহাসশান্ত্রে নতুন 
ধারার প্রবর্তক। তার সেই নতুন 
আঙ্গিক হলো, শহর ও নগরভিত্তিক 
ইতিহাসম্রন্থ রচনা । যেখানে সংশিষ্ট 
নগরীর বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদিও প্রায় 
এমন আঙ্গিক তাবাকাতে ইবনে 
সাআদেও দেখা যায় কিন্তু ওমর ইবনে 
শাইবার পর প্রত্যেক নগরীর স্বতন্ত্র 
ইতিহাস রচনার ধারাটি জনপ্রিয়তা ও 
প্রতিষ্ঠা পায়। তার অনেক গ্রন্থই এখন 
দুষ্প্রাপ্য । তা সক্ভেও তাবারীতে তার 
বহু বর্ণনা মেলে । 


আল-ইমামাতু ওয়াস 
বিখ্যাত স্কলার, অনেক উচুমাপের 
আলেম ইবনে কুতাইবা দিনুরীকে 


নেতৃতি ও রাজনীতি নামক গ্রন্থের 
প্রণেতা বলে ধারণা করা হয়। তবে 


তিনি শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদদের 


বহুল প্রচারিত এই ধারণাটি সঠিক 


কাতারে পরিগণিত। তিনি মুহাম্মদ 
ইবনে ইসহাকের সীরাতে নবভীর 
(সা.) সংক্ষিপ্সার লিখেছেন যা 
সীরাতে ইবনে হিশাম নামে পরিচিত। 
এবিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে এটা 
প্রাটীনতম | যেহেতু তার গ্রন্থ সীরাতে 
নবভী-বিষয়ক কাজেই এ গ্রন্থের সঙ্গে 
এর সরাসরি সম্পর্ক নেই। 


আবু আব্বাস ইয় 
(মূ. ২৮৪-৮৯৭ খি.) 


নয়। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলেই বোঝা 
যায় এর লেখক একজন উগ্বপন্থী 
শিয়া। ইবনে কুতাইবা কঠোর 
শিয়াবিরোধী লোক হিসেবে পরিচিতি 
ছিলেন। ইবনে নাদীম কর্তৃক সম্পাদিত 
ফাহরাস্ত গ্রন্থ তালিকা)-এ তার 
রচনাবলিতে আল ইমামাতু ওয়াস 
সিয়াসাহ নামে কোনো গ্রন্থ নেই। 
অধিকন্ত গ্রন্থটির আঙ্গিক ইবনে 
কুতাইবার অন্যান্য রচনা-আঙ্গিকের 


তিনি বড় ইতিহাস ভূগোলবিদ; যার 


সঙ্গেও মেলে না। কাজেই এটা 


লেখা বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ তারিখে 
ইয়াকুবী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একজন 
শিয়া মতাবলম্বী ইতিহাসবিদ ছিলেন । 


ওমর ইবনে শাইবা 

(১৭৩-২৬২ হি. _ ৭৮৯-৮৭৬ খ্রি.) 

ওমর একজন বড় আলেম ছিলেন । 
বিচরণ ছিলো । নানা শাস্ত্রে তার লেখা 


পরিষ্কার যে, আল-ইমামাতু ওয়াস 
সিয়াসা ইবনে কুতাইবার গ্রন্থ নয়। 


!চলবেো 


* আসকালানী, লিসানুল মিযান গ্রন্থের ভূমিকা, 
১/২০৭ 
২ কমর বুখারী, মুআররিখ আবু মুহনিফ পর 


এক নজর, প্রাণ্ক্ত 
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আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রেহ.) বিরচিত 


যৌক্তিক সমাধান পেশ করেন। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর 
সহধর্মিণী হওয়ার সুবাদে নবী জীবনের অনেক অজানা 
তথ্য, আদর্শ তার মাধ্যমে জনসমস্মুখে এসেছে। তিনি 
২০১০টি হাদীসের বর্ণনাকারী । হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর 
তাকওয়া, পরহ্যেগারি, সততা, অনাথ প্রতিপালন, 
ন্যায়নিষ্ঠা, বদান্যতা, সামাজিক আচরণ, মানবিকতা, 
চারিত্রিক সৌকর্ষ মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শরূপে 
পরিগণিত হয়ে আসছে। 


ভারতীয় উপমহাদেশের বরেণ্য আলিমে দীন ইতিহাসবিদ ও 
সীরাত গবেষক আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) 
উর্দূ ভাষায় হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা 
করে উম্মতের প্রভূত উপকার সাধন করেন । তাঁর প্রতিটি 
কথা তথ্যভিত্তিক ও উপাত্তনির্ভর। অরিজিনাল সুত্র থেকে 
তিনি তার রচনার উপাদান সংগ্হহ করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও 
ইফ্‌কের ঘটনার ইতিহাসনির্ভর ও পক্ষপাতহীন বর্ণনা রয়েছে 
আলোচ্য গ্রন্থে । 


হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বয়স ও বিয়ের ব্যাপারে যে 
প্রদানে সমর্থ হয়েছেন । “সীরাতে আয়েশা” নামক গ্রন্থটি উর্দু 
থেকে বাংলা তরজমা করেন মাওলানা আমিন আশরাফ । 
আমি গ্রন্থটির প্রতিটি লাইন অধ্যয়ন করেছি, মাশা আল্লাহ! 


---* দিয়েছেন। মুল লেখকের স্পিরিট, ভাষার ওজস্বিতা ও 


সম্পাদক : ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


প্রকাশক : মাকতাবাতুস সাহাবা, 
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার, 
ঢাকা-১১০০ 

প্রচ্ছদ : কাষী যুবায়ের মাহমুদ 

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৭ 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮০ 

বিনিময় : ৫৪০ টাকা মাত্র 


উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা (োযি.) ইসলামের 
ইতিহাসের এক কালজয়ী চরিত্র। তার জ্ঞান গভীরতা, 
মননশীলতা, প্রখর মেধা, অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত সীরাত 
ও ইতিহাসের আলোকিত অধ্যায়। ৫৬ বছরের জীবনকালে 
শরীয়তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা-মাসায়েলের তিনি 


বাকরীতি বাংলা অনুবাদে রক্ষিত হয়েছে দেখে খুশি লাগছে। 
বিজ্ঞ অনুবাদকের প্রতি আমি মুবারকবাবাদ জানাই । 


বহুল আলোচিত এ জীবনী সংকলনটি বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়ায় মাকতাবাতুস 
সাহাবার স্বতাধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদ হাসান 
সাহেব প্রশংসার দাবীদার । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
ভান্ডারে সিরাতে আয়েশা (োযি.) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন বলে আমি মনে করি। সিরাতে আয়েশা (রাযি.) 
ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে এটা আমার প্রতীতি। দোয়া করি 
যেন আল্লাহ তায়ালা লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশককে 
জাযায়ে খায়ের দান করেন । আমীন। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ডা. গুলজার হোসেন উজ্জ্বল 


প্রবীণরা শিশুদের মতই নাজুক। তাদের রোগ প্রতিরোধ 

ক্ষমতা কম থাকে। তাই তাদের জন্যও চাই বিরূপ 

আবহাওয়ায় বাড়তি যত্র। 

১. শীতে প্রবীণরা ফ্লুতে আক্রান্ত হয় সহজে । ফ্লু থেকে 
নিউমোনিয়া হতে পারে। তাই বাড়তি সাবধানতা 
প্রয়োজন। খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠান্ডা না লাগে। 
সোয়েটার, জ্যাকেট বা শীতের কাপড় যেন পর্যাপ্ত 
পরিধান করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । বাইরে 
গেলে মাফলার, কানটুপি পরতে হবে । ফ্লু হলে বিশ্রামে 
থকতে হবে । ভিটামিন সি জাতীয় খাবার, ফলের রস ও 
প্রচুর পানি পান করতে হবে । 

২. শীতে হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিসের প্রকোপ বেড়ে যায়। যাঁরা 
ইনহেলার ব্যবহার করেন, তারা যেন নিয়মিত ব্যবহার 
করেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । শ্বাসকষ্ট দেখা 
দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। 

৩. প্রবীণদের তক তরুণদের তুলনায় বেশি শুষ্ক থাকে । এই 
শু্কতা শীতে আরো বাড়ে। শুষ্ক তকে গি-সারিন, 
পেট্রোলিয়াম জেলি, জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করবেন । 
এই সময়ে প্রবীণদের তৃক ফাটা, পা ফাটা প্রভৃতি সমস্যা 
বেড়ে যেতে পারে। গ্রিসারিন, পেট্রোলিয়াম জেলিতে 
নিরাময় না হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে 
হবে। 

৪. শীতে চুলে খুশকি বেড়ে যায়। প্রবীণদের তৃকের শুঙ্কতা 
খুশকির প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। কিটোকোনাজল রয়েছে 
এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করলে খুশকির আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পাওয়া যায়। 

৫.শীতে বিভিন্ন ধরনের বাত ব্যথার প্রকোপ বাড়ে। 
অস্টিওআর্থাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থাইটিসের রোগীরা 
তাই এ সময় সাবধানে থাকবেন । কুসুম গরম পানিতে 
গোসল করলে এসব ব্যথা থেকে উপশম হয় । 

৬. শীতে প্রবীণদের টাটকা শাকসবজি খেতে দিতে হবে। 
হালকা ব্যয়াম বা হাটাচলায় উৎসাহিত করতে হবে। দীর্ঘ 
সময় বিছানায় শুয়ে বসে কাটালে 'ডিপ ভেইন থ্রম্বসিস' 
বা “শিরায় রক্ত জমাট বাধা" রোগ হতে পারে । কিছুক্ষণ 
পরপর একটু হাটাহাটি, নড়াচড়া, খালি হাতে ব্যয়াম 
ডিভিটি প্রতিরোধ করে। 


সর্বোপরি প্রবীণদের সময় দিতে হবে। কথা বলতে হবে 
তাদের সঙ্গে। সম্ভব হলে কোথাও ঘুরতে যাওয়া যেতে 
পারে । এতে মন ভালো থাকবে তাদের । 


বাধাকপি অনেক 
পুষ্টিগুণসম্পন্ন একটি খাবার 


বাধাকপি অনেক পুষ্টিগুণসম্পন্ন একটি খাবার । বাঁধাকপির 

মধ্যে কম মাত্রায় ক্যালরি রয়েছে । এতে রয়েছে শক্তিশালী 

আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পলিফেনল ও সালফার উপাদান। এটি 

স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভালো। 

বাধাকপির কিছু গুণের কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক 

ওয়েবসাইট টপটেন হোম রেমেডি। 

এক কাপ বাঁধাকপির মধ্যে রয়েছে ২২ ক্যালরি । কম 
ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। 

৪ বাধাকপি শরীরের প্রদাহ কমায় এবং হার্টের স্বাস্থ্যকে 
ভালো রাখে । 

বাঁধাকপির মস্তিষ্কের জন্য ভালো। আয়োডিন থাকার 
কারণে এটি মস্তিষ্কের কার্যক্রম ভালো করতে সাহায্য 
করে এবং স্য়ুর পদ্ধতি ঠিকঠাক রাখে । 

এটি হজম পদ্ধতি ভালো করতে সাহায্য করে । বাধাকপি 
কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমাতে কাজে দেয় । 

বাঁধাকপি ডায়াবেটিস প্রতিরোধে কার্ধকর । এটি রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রণে রাখে । 

বাঁধাকপির মধ্যে রয়েছে সালফার ও আশ । এটি শরীরের 
বিষাক্ত পদার্থ পরিশোধনে কাজ করে। 

৬ এটি ত্যামাইনো এসিড তৈরিতে সাহায্য করে; 
পাকস্থলীকে শক্তিশালী করে এবং আলসারের সমস্যা 
কমায়। 


ফেব্রুয়ারি'১৮ ___লললল। আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া 
রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও 
মিয়ানমারের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় 
ইতোমধ্যে ৮ হাজার ৩২জনের একটি তালিকা মিয়ানমারের 
্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লে. জেনারেল কিয়াও সোয়ে-এর হাতে হস্তান্তর 
করা হয়েছে। তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কথা বলা 
মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ সময়ক্ষেপণের কৌশল অবলম্বন 
করছেন। ইতোমধ্যে আরাকানে অব্যাহত নির্যাতন ও অস্থির 
পরিস্থিতির কারণে রোহিঙ্গাদের ঢল বাংলাদেশে আসা 
অব্যাহত রয়েছে। এপারে 


রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন জটিলতা 


অনিশ্চিত অবস্থায় স্বদেশের বধ্যভূমিতে ফিরে যেতে আগ্রহী 
নন। তাদের অবস্থান পরিষ্কার। ২০১২ সালে চুক্তির 
আওতায় যারা ফিরে গেছেন তারা এখনো আশ্রয় শিবিরে 
দিনাতিপাত করছেন; নিজ ভিটায় ফিরতে পারেননি । 
প্রয়োজন । 

(ক) রোহিঙ্গাদের নিজ ভিটায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

(খ) নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। 

(গ) জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে । 

(ঘ) ভিটা-বাড়ি, গবাদী পশু, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও ফসলাদি যেগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের 


আসার জন্য নাইক্ষংছড়ি ব্যবস্থা করতে হবে। 

থানার শুণ্য রেখায় (নোম্যান্স 73011115041 ৭00 রি কসভোর মত 
ল্যান্ডে) অপেক্ষায় আছে ৮8287881228] 10111135 সংঘের  ভল্ভারধানে 
আরো ৭ হাজার রোহিঙ্গা । 061//১1) (10/05চ আরাকানকে নিরাপদ অঞ্চল 
সরকারি পরিসংখ্যান চি 0১108 (595 2০7০) ঘোষণা 
অনুযায়ী ৯০ শতাংশ 31115 করতে হবে। 

রোহিঙ্গা পৈত্রিক বাস্তভিটা (চ) . হত্যাকাণ্ডের 


হারিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হয়েছে। 
বর্তমানে আরাকানে মাত্র ১০ 
শতাংশ অর্থাৎ ৭৯ হাজার ৩৮জন রোহিংঙ্গা রয়েছে। 
স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা এসেছে ৪ লাখ। 
২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে 
আরো ৭ লাখ । সবমিলিয়ে মোট ১১ লাখ কক্সবাজারের ৫ 
হাজার একর বনভূমিতে ১২টি অস্থায়ী ক্যাম্পে ১ লাখ ৬৫ 
হাজার ঝুপড়ি নির্মান করে বসবাস করছে। বাংলাদেশ 
আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় আশ্রয় নেয়া 
রোহিঙ্গাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ ও চিকিৎসা 
সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে । দেশের আলিমসমাজও ত্রাণবিতরণ 
ও অন্যান্য মানবিক সেবা কার্যক্রমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেন। 

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে আছে, যারা স্বেচ্ছায় 
ফিরে যেতে চাইবে তাদেরই মিয়ানমারে ফেরৎ পাঠানো 
হবে। কিন্তু আশ্রয় শিবির ঘুরে আসা সাংবাদিকদের 
অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা যায় কোন রোহিঙ্গা অরক্ষিত ও 


মার্ট১৮ 


্ আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং 
৷ দোষীদের মানবতাবিরোধী 
অপরাধে শাস্তি বিধান করতে 


০০০১৬ 
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হবে। 
রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ ক্যাম্প থেকে নিয়ে আরাকানের 
আশ্রয় ক্যাম্পে রাখা সমাধান নয়। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার 
সাথে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থাকে (0170) যুক্ত করা 
একান্ত জরুরি । 

মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির কূটনৈতিক 
প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। ইতোমধ্যে আরাকানের 
বিভিন্ন স্থানে ৫টি গণকবর আবিস্কৃত হয়েছে। প্রতিটি কবরে 
রয়েছে ২৫০টি লাশ। এ পর্যন্ত সাংবাদিক ও জাতিসংঘসহ 
কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আরাকানে ঢুকতে দেয়া হয়নি। 
প্রবেশাধিকার দিলে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ 
দিলে জাতিনিধনযজ্ঞের নৃশংস ও ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তান্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


তগতভ মানুষ 
্বাধীন। প্রত্যেক মানুষ মার্তৃগর্ভ থেকে 
স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। এটাই 


প্রকার দাসতৃ মেনে নিতে চায় না। 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
প্রভৃতি সব ধরনের পরাধীনতা 
ইসলামে সমর্থনীয় নয়। মানুষকে 
কোনো প্রকার দাসতৃ বা পরাক্রমশালী 


মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ 
তাআলা মানব জাতিকে সহজাত এমন 
প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে 


শক্রর অত্যাচার ও পরাধীনতার 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাবে না-পবিত্র 
কুরআনের আয়াত থেকে এ চেতনা 


নিরঞ্কুশ কোনো সত্তার কাছে ছাড়া অন্য 
কারো কাছে নতি স্বীকার করতে চায় 
না। ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন এক মহান 
সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে 
চায়, যিনি সর্বশক্তিমান ও সকল 
ক্ষমতার উৎন। সেই পরম সত্তা হলেন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি 
আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন, 

৫54 
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প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন; আল্লাহর র কোনো 
পরিবর্তন নেই।” 


বহুলাংশে স্বাধীনচেতা । সহজে কোনো 
মার্ঠ১৮ 


লাভ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে, 
পভ ভ৩১০০৮০ ৬, 


রা] 1৯15 52725 85552 ্ু 15 256 
8০৯8-28০50টি 
“যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের 
গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে যা 
তাদের ওপর ছিল। সুতরাং যারা তার 
করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর 
তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে এর 
অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ।”২ 


ইসলামে স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো মহান 
আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানের 
অনুগমন ও সর্বত্র এর প্রতিফলন। 
ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
একটি স্বাধীন ভূখণ্ড লাভের কঠোর 
সাধনা করেছিলেন। পৃথিবীতে 
চিরসত্য, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য 
দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে সামষ্টিকভাবে 
সমর্পিত হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ- 
তিতিক্ষার পর তিনি ও তার সাহাবীরা 
মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে একটি 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করেছিলেন এবং 
মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে সে স্বাধীনতার 
বিস্ফুতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল। 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের 
ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে চিন্তা ও 
মত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে 
নবী করীম (সা.) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বতোরূপে 


নিজের মাতৃভূমি র 
এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত 
রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। তার জীবনের অনেক 
প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মদীনা রাষ্ট্রের 
সুরক্ষার জন্য। মদীনায় হিজরতের 
পরেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নারী ও 
শিশু মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হন, 
যাদের হিজরত বা দেশত্যাগ করার 
কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তারা 
মূলত মক্কায় পরাধীন অবস্থায় 
নির্যাতিত জীবন যাপন করছিলেন। 
তখন তারা এ মর্মে আল্লাহর কাছে 


টিবি ও 5৮5)৫81৮৮ প* ৮5 
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“হে আমাদের প্রতিপালক! 
জনপদ; যার অধিবাসী জালিম, তা 
হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; 
তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের 
অভিভাবক কর এবং তোমার পক্ষ 
থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর ।” 
অতঃপর ৬৩০ খিস্টাব্দে রক্তপাতহীন 
অভ্যু্থানে মন্কাবিজয় হয়। 
স্বাধীনতাকামী মজলুমদের আকুল 
প্রার্থনা মক্কাবিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ 
করা হয়েছিল। 
স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সত্য- 
সুন্দরের বোধ তৈরি করে এবং 
তাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তার 
আনুগত্যে সমর্পিত হওয়ার প্রেরণা 
দেয়। ইসলাম স্বাধীনতার প্রতি শুধু 
উদ্€ুদ্ই করে না, বরং স্বাধীনতা অর্জন 
ও সার্বভোমতৃ রক্ষায় জীবনদানকে 
শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করে। 
ইসলামে এমন স্বাধীনতার মর্যাদা 
সম্পর্কে নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, 
501 5৮৮ ঝ 02০ 31 ৮৪৪। 
(3 
“একদিন ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত 
পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও তার অন্তর্গত 


সবকিছুর চেয়ে উত্তম ।"* 
প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ থেকে 
অন্যায়ের মূল্যেৎপাটন করা ইসলামের 


গুরুতৃপূর্ণ আহ্বান। সকল প্রকার 
শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের 
মূলে রয়েছে জুলুম। পরাক্রমশালী 
শক্রর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল 
অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ 


অবসান ঘটানো ইসলামের অন্যতম 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । তাই মানবজীবনে 
সার্বভৌম রাষ্ট্র অতীব প্রয়োজনীয় । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃঙ্খল ও 


পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন 
সেসব শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। 
সমগ্র জাতি তাদের কাছে চিরখণী। 
সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 


সুসংগঠিত সমাজ বা জনগোষ্ঠী তৈরি 


আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও 


করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের 
ইতিহাসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
প্রতিরোধ মুক্তিসংগাাম, গণআন্দোলন, 
স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম কর্মের 
মধ্যে আত্দানকারী অসখ্খ্য 
দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান 
নেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। 


আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষার 


১৯৭১ সালে যারা আমাদের এ 


ইতিবাচক ভূমিকা 


জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ 


ফলপ্রসৃকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন 
করতে হবে। যে কোনো দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ যত না 
গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি গুরুতৃ 
রাখে দেশগঠনে অংশীদারি। এক্ষেত্রে 
জনগণের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার 
অবকাশ নেই। তারা নিজেদের 
অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও সমাজের 


জন্য সাধ্যান্যায়ী ভুমিকা রেখে 


করেছেন তাদের মর্যাদা অতি মহান, 


যাচ্ছেন। জাতির প্রয়োজনে তাদের 


অতি উচ্চে। তারা দেশ ও জাতির 


আরো সক্রিয় ভূমিকা সময়ের অনিবার্ষ 


গৌরব। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা 
শহীদ, শাহাদতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় 


দাবি। স্বাধীন দেশের ক্রান্তিলগ্নে সব 
ভেদাভেদ ভুলে দলমত সবার এক্য 


ভুষিত। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 


প্রয়োজন। আমাদের স্বাধীনতা ও 


মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যারা আল্লাহর 
রাস্ড্য় সং্ৰাম করেন, তাদের 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
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“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় 
তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং 
তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা 
উপলদ্ধি করতে পারো না ।৫ 
বস্তত মানবজীবনে স্বাধীনতা মহান 
আল্লাহর অপূর্ব দান। স্বাধীনতার জন্য 
না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে 


উর্পত৫ 


মুতে ০৬ 


করা হয়। পরাধীনতা জুলুমের ক্ষেত্র 


সুসংহত করা ও সুরক্ষার দায়িতৃ 


প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অথচ 


আমাদের সবার। ১৯৭১ সালে যারা 


ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের 
মার্চ'১৮ 


আমাদের এ অমূল্য স্বাধীনতা অর্জনে 


সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষা করতে জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার এগিয়ে আসা 
উচিত। তাই আসুন, সবাই মিলে 
শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে 
অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌোমতৃ 
রক্ষার পাশাপাশি একে অর্থবহ করতে 
এক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে সন্ত্রাস, 
জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশগড়ার স্বপ্ন 
নিয়ে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। 


১ আল-কুরআন, সূরা আর-রূম, ৩০:৩০ 
২ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৭ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৭৫ 

* আত-তিরমিহী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ১৬৬৪ 

“ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৪ 
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স্বাধানতা অজর্নে পরোক্ষ বা এত্াক্ষ অবদান 
রেখেছেন সেসব শহীদ জাতির শ্রেষ্ট সন্তান । সম জাতি তাদের কাছে চিরখণী | 

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও ফলগ্রসুকরণে 
পালন করতে হবে। 


স।ম।কা।লী।ন 


মিয়ানমারে ইসলাম 


মিয়ানমার কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয় । 
এটা একটা বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। 


অধ্যাপক ডা. ইমতিয়াজ ইউসুফ 
অনুবাদ: মাসুক আহমদ সালিম 
সম্পাদনা: হোসাইন আহমদ 


এবং অন্যান্য আরও 


মাদরাসা শিক্ষা দিয়ে থাকে । গ্রাজুয়েট 
পুরুষরা পারিবারিক ব্যবসা দেখাশুনা 


থেরাবাদা বৌদ্ধ এবং খিস্টান ধর্ম হল 
বড় দুটি ধর্ম এবং ইসলাম হল তৃতীয় । 
বার্সার আদমশুমারি বলে মিয়ানমারের 
জনসংখ্যার ৮৯.৮% হল বৌদ্ধ, 
৬.৩% হল খিস্টান আর ২.৩% 


জাতিগোষ্ঠী_ আনুষ্ঠানিকভাবে নিচের 


করে আর মেয়েরা ঘর-সংসারের 


প্রধান জাতীয় আট জাতিগোষ্ঠীতে 
শ্রেণীবদ্ধ যেমন- ১. বার্মার, ২. চিন, 
৩. কাচিন, ৪. কায়িন, ৫. কায়াহ, ৬. 
মন, ৭. রাখাইন ও ৮. শ্যান। যারা 

অন্যান্যদেরকে 


টেকনোলোজি, ব্যবসায় ব্যাবস্থাপনা 


হিসেবে ত। 
বহিরাগত অভিবাসী হিসেবে শ্রেণীভুক্ত 


মুসলিমদের ক্ষেত্রে হয়েছে। 
ময়ানমারের মুসলমানরা ৪ ভাগে 


সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মানব সম্পদ 
উন্নয়নে দারিদ্রপীমার নিচে রয়েছে 


বিভক্ত: 


১. ইন্ডিয়ান মুসলিম: যারা চাওলিয়াস, 


তারপরও তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত 
আইন বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান আছেন। 


কাকা এবং পাঠান হিসাবে পরিচিত। 
যাদেরকে বিটিশ উপনিবেশবাদীরা 


কঠিন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির দেশ 


তাদের কলোনী ব্যাবস্থাপনার জন্য 


মিয়ানমার নিজ দেশের এক্যবদ্ধকারী 
মুক্তিযোদ্ধা নেতা জেনারেল অং সানের 
মার্ডারের কাল অধ্যায়ের মধ্যেই 
স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার 
কয়েক মাস আগে ১৯ জুলাই ১৯৪৭ 
সালে যাকে গুপ্ত হত্যা করা হয়। ৪ 


নিয়ে এসেছিল। তারা উপনিবেশ 
বসবাস করেছে, এক সময় যেখানে 
৫৬% জনসংখ্যা ছিল ইন্ডিয়ান 
জনগোষ্ঠী । এদের বেশিরভাগ কারখানা 
ও জাহাজ শ্রমিক, পাথর ব্যবসায়ী এবং 


জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা 


বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। 


লাভ করে। এক্যের ব্যাপারে তার 
লিগ্যাসী ও তার হত্যাকান্ডের সাথে 


অর্থনৈতিকভাবে তারা উন্নতি 
করেছিল। ইন্ডিয়ান মুসলিমরা উরদু 


জড়িয়ে থাকা ভায়োল্যান্স আজো 
মিয়ানমারকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। 

মিয়ানমারের স্বাধীনতা পাওয়ার ৬৯ 
বছর হল তা রাজনৈতিকভাবে 
সংখ্যাগরিষ্ট বার্মার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী 


ভাষায় কথা বলে এবং ইন্ডিয়ার 
মুসলমানদের ধর্মীয় এতিহ্যানুসারে 
দেওবন্দী-বেরেলভী ও তাবলীগী 
জামায়াতকে অনুসরণ করে থাকে। 
তারা আলিমদের দ্বারা পরিচালিত এবং 


কর্তৃক একচ্ছত্রভাবে পরিচালিত হয়ে 
আসছে, যারা বার্মার বর্ণবাদী 


মার্চ'১৮ 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের ছেলে- 


দায়িতু হাতে নেয়। 

সেনা অভ্য্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৬২ 
সালে ক্ষমতা দখলের পর জেনারেল 
নে উইন জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার অংশ 
হিসেবে ৩ লক্ষ ইন্ডিয়ানকে বার্মা থেকে 
বের করে দেয়। বার্মার বিশিষ্ট 
মুসলিমদের মধ্যে রয়েছেন: 

১.১. বাহাদুর শাহ: ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহের পর সর্বশেষ মোগল সম্রাট 
বাহাদুর শাহ্‌ ব্িটিশ শাসক কর্তৃক 
ইয়াঙ্গুনে নির্বাসিত হয়েছিলেন। 
ইয়াঙ্গুনের ৬ নং থিয়েটার রোডে তার 
সমাধি রয়েছে । বর্তমানে এটা একটি 
মাযারে রূপান্তরিত হয়েছে। 

১.২. জনাব ইউ রাজ্জাক 
(১৮৯৮-১৯৪৭)। তিনি ছিলেন 
তামিল বংশোভুত একজন বার্মিজ 
রাজনীতিক । যিনি বার্মাকে খুব বেশি 
ভালবেসেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-মুসলিম 
এক্যের ডাক দিয়েছিলেন। একজন 


এছাড়া তিনি বার্মা মুসলিম কংঘেসের 
চেয়ারম্যানও ছিলেন । ১৯৪৭ সালের 


মেয়েদেরকে শুধু ইন্ডিয়ান ধাচের 


১৯ জুলাই জেনারেল অং সানের সাথে 
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রোহিঙ্গা যারা আরাকান মুসলিম হিসেবেও পরিচিত আদি আরাকান রাজ্যের শুরু থেকেই বৌদ্ধদের 
মতো তাদেরও এতিহাসিক উপস্থিতি রয়েছে সেখানে । বতর্মানে যা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং 
সেটাকে ইতিহাস থেকে মুছে দেয়া হচ্ছে। আর এভাবে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে দাবির 


বৈধতাকে দুর্বল করা হচ্ছে । 


ইউ রাজ্জাককেও গ্ুপ্তভাবে হত্যা করা 


হয়। 
২. পাথি বা জারবাদী: এরা বার্মিজ 
মুসলমান বংশধর । তারা পারসিয়ান ও 
ইন্ডিয়ান মুসলিম পুরুষ আর বার্মিজ ও 
অন্যান্য মহিলার মধ্যে আন্তর্বিবাহের 


(কালো লোক) বলে গালি দেয়া হয়। 


রোহিঙ্গা যারা আরাকান মুসলিম 
হিসেবেও পরিচিত আদি আরাকান 


রাজ্যসভার কর্মকর্তা ও সামরিক 
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ইসলামিক উপাধি 


রাজ্যের শুরু থেকেই বৌদ্ধদের মতো 


ধারণ করতেন। বাংলার ইসলামিক 


তাদেরও এঁতিহাসিক উপস্থিতি রয়েছে 


দিনার স্বর্ণমুদ্রা এ রাজ্যে ছিল স্বীকৃত। 


সেখানে । বর্তমানে যা সম্পূর্ণ অস্বীকার 


কারণে সৃষ্ট মুসলিম বংশধর । তারা 
নিজেরা নিজেদেরকে অন্যান্য মুসলিম 
জনগোষ্ঠী থেকে জাতিগত ও 


করা হচ্ছে এবং সেটাকে ইতিহাস 


রাজা নারমেইখলা তার নিজের মুদ্রায় 
একপাশে বার্মিজ আর অন্যপাশে ফার্া 


থেকে মুছে দেয়া হচ্ছে। আর এভাবে 


লেখা খোদাই করেছিলেন । সতেরশ ও 


মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে দাবির 


ংস্কৃতিকভাবে আলাদা হিসেবে দেখে 


বৈধতাকে দুর্বল করা হচ্ছে। 


অষ্টদশ শতকে শ্রাউক-ইউ ছিল একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর; বঙ্গোপসাগর 


এবং জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে 


আজকের মিয়ানমার রাষ্ট্রে আরাকান 
মুসলিমদের উপস্থিতি প্রাচীন 


বেশি কাছাকাছি মনে করে। তারা 


ইতিহাসের গভীরে পোতিত । সে সময় 


নিজেদেরকে ইন্ডিয়ান মুসলমাদের 
নৈকট্য থেকে দূরে রাখে, যাদের ধর্মীয় 


হয়ে যেখানে বড় বড় বাণিজ্যিক 
জাহাজ এসে পৌছতো । 
১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা বোদাপায়া 


কোন রাষ্ট্রীয় সীমানা বর্ডার ছিল না 
এবং দীঘকাল থেকে বাংলার চট্টগ্রাম ও 


জীবনাচার ইন্ডিয়ান বেরেলভী ও 
দেওবন্দী ধর্মতত্ত দ্বারা প্রভাবিত 


আরাকানের মধ্যে মুক্তভাবে চলাচল ও 
যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিকভাবে 


জারবাদী মুসলিমরা জাতিগতভাবে 
বার্মিজ মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে 
সংখ্যালঘু যাদের সাথে বার্মিজ বৌদ্ধরা 


এটা শ্রাউক-ইউ রাজতেের সাথে 
সম্পৃক্ত, যে রাজত্ত ১৪৩০ সাল থেকে 
১৭৮৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং 


কিছুটা বর্ণ ও এতিহ্যগত পরিচিতি 
পরিচিতি নয়। 
৩. চায়নিজ ব্যাকগ্ৰাউন্ডের পানথায় বা 


আজকের বাংলাদেশ ও বার্মাজুড়ে 
তাদের শাসন বিস্তৃত ছিল। এ 
রাজত্ের প্রতিষ্ঠাতা এবং শেষ রাজা 
ছিলেন রাজা নারামেইখলা মিন সাও 


হুই মুসলিম: যারা সংস্কৃতিগতভাবে 


মন। তিনি প্রথমে একজন বৌদ্ধ 


চীনা। এরা ব্যবসা ও বাণিজ্যিক 
পেশায় ব্যস্ত। এদের বেশির ভাগ 
১৩শত শতকের দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম 
চীনের ইউনান শহর থেকে মাইগ্রেট 
হয়ে আসে। এছাড়াও তারা ১৯৪৯ 
সালের চায়নিজ কমিউনিস্ট নিপীড়ণ 
থেকে বাচতে পালিয়ে আসে । তারা 
উত্তরের শহর মান্দালায়ার আশেপাশে 


ছিলেন পরে সুলাইমান শাহ হিসেবেও 
পরিচিত হন। তিনিই ছিলেন 
আরাকানের শ্াউক-ইউ রাজতের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং আরাকানে ম্রাউক ইউ 
রাজবংশের সর্বশেষ প্রতিষ্ঠাতা রাজা । 
তিনি ১৪০৪ সালে রাজা হয়েছিলেন 
এবং ১৪০৬ সালে তাকে রাজার পদ 
থেকে সরানোও হয়েছিল। তিনি 
বাংলাদেশে নির্বাসিত হয়ে ২৪ বছর 


বসবাস করেছিলেন । বাংলার সুলতান 


সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, তারা রাখাইন 
প্রদেশের আদিবাসী যা পূর্বে মূলত 
আরাকান রাজ্য ছিল। রোহিঙ্গাদেরকে 

ংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ বাঙালি 
অভিবাসী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় 
এবং বৈষম্যমুকভাবে তাদেরকে “কালা' 


মার্চ'১৮ 


জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সেনা- 
সাহায্যে ১৪৩০ সালে তিনি তার 
সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন। ১৪৩০ 
সাল থেকে ১৫৩১ সাল পর্যন্ত শ্রাউক- 
ইউ বাংলার সালতানাতের নিরাপত্তা 
সাহায্যে ছিলেন। একটি সামন্ত রাষ্ট্র 


আরাকানে হামলা করে তা দখল করে 
নেয় এবং নিজ রাজ্যের সাথে তা 
সংযুক্ত করে নেয়। প্রথম আ্যাংলো- 
বার্মিজ যুদ্ধের (১৮২৪-১৮২৬ খি.) 
পর ১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা 
আরাকানকে অধিভুক্ত করে নেয় 
ব্রিটিশ উপনিবেশামলে প্রশাসনিক, 
ব্যবসায়িক এবং শ্রমিক অঙ্গনে 
সহযোগিতার জন্য বিশাল সংখ্যার 
ভারতীয়দের আগমন ঘটে । আজকের 
মিয়ানমারের অর্থনৈতিক অভিজাত 
শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তাদের 
বংশধররা । 

রাখাইন রাজ্যের ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যার 
মধ্যে রোহিঙ্গা প্রায় তের লক্ষ। 
সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে দশ 
রয়েছে যাদের মধ্যে এক লক্ষ চল্লিশ 
হাজার রোহিঙ্গা ২০১২ সালের ধর্মীয় 
থেকে অভ্যন্তরীণ 


নির্বাসিত হয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 
সউদি আরব, আরব-আমিরাত, 
যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় 
বসবাস করছে। 


4: আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


১৯৪০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রাকালে এবং ভারত থেকে 
দু'পাকিন্তানে পৃথক হওয়ার সময়ে 
মুজাহিদ গ্রুপ নামে একটি বিদ্রোহী দল 


এই আইন রোহিঙ্গাদের নাগরিকতৃ 


রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (২17) 


ছিল, যাদের ইচ্ছা ছিল পূর্ব 
পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং 
আরাকানের বৌদ্ধ ও বার্মিদের থেকে 
আলাদা থাকা। তারা পাকিস্তানের 


যা চার ধরনের নাগরিকতৃ তৈরি করে: 
নাগরিক;  এসোসিয়েটে নাগরিক; 
ন্যাচারালাইজড নাগরিক ও বিদেশি 
এই আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে 


স্থপতি মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর কাছে 
সাহায্য আবেদন করেছিল। জিন্নাহ 
বিষয়টি জেনারেল অং সানের সাথে 
আলোচনা করেন যিনি নতুন বার্মায় 


বিদেশি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় 
রোহিঙ্গাদেরকে একেবারে দেশহীন 
করার জন্য চুড়ান্ত আঘাতটি হানা হয় 
২০১৫ সালে । ২০১২-১৩ সালের 


তাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন এবং জিন্নাহও বিচ্ছিন 
হওয়াকে সমর্থন করেননি । 


সহিংসতা পরবর্তী পরিস্থিতি এবং 
বার্মিজ বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী ৯৬৯ 
আন্দোলনের কর্তৃক চাপের কারণে 


১৯৮৯ সালে অভিবাসন সংযোজন 
আইন (ধারা ১৫/৮৯) ১৯৮৯ 
প্রকাশিত হওয়ার পর আরাকান 
রাজ্যের নাম রাখাইন রাজ্যে পরিবর্তিত 
হয়ে যায় এবং তা রাখাইন বৌদ্ধ 
প্রভাবিত একমাত্র রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত 
হয়। 

মিয়ানমার একটি অশান্ত ক্ষুদ্র 
জাতিগোষ্ঠীর দেশ। ধর্মীয়ভাবেও এ 


থেইন সেইন সরকার ঘোষণা করে 
রোহিঙ্গাদের বহনকৃত সকল হোয়াইট 
কার্ড পরিচয় বাতিল এবং অকার্যকর । 
রোহিঙ্গীদেরকে বহিরাগত “বাঙালি' 
হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়। দক্ষিণ 
এশিয়ার মধ্যে রোহিঙ্গারাই একমাত্র 
জাতি যারা দেশহারা (5/4/21295) । 

বার্মিজ সেনাবাহিনী আর রোহিঙ্গাদের 
মধ্যে ২০১২ সাল থেকে চলে আসা 


দেশকে অশান্ত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা 
যায়। এ দেশের রয়েছে তিন ধরনের 


সহিংস সংঘাতের আলোকে, অং সান 
সুচির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিকভাবে 


নাগরিকতৃ পরিচিতি । ১. পূর্ণ নাগরিক, 
২. এসোসিয়েট নাগরিক, ৩. 
ন্যাচারালাইজড নাগরিক। ১৯৮২ 
সালের নাগরিকত্বের আইন অনুযায়ী 
২য় ও ৩য় শ্রেণীর নাগরিকতৃ প্রয়োজনে 
প্রত্যাহারের অধীন। উপরের তিন 
ধরণের নাগরিকত থেকেই রোহিঙ্গাদের 
আইনিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। 

রোহিঙ্গাদেরকে অবৈধ হিসেবে 
প্রমাণের কাজ শুরু হয় ১৯৭০ সালে 
শাসনামলে । ১৯৭৪ সালের 
মিয়ানমারের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
হিসেবে সাংবিধানিক ঘোষণা এবং 
১৯৭৪ সালের জরুরি অভিবাসন 
আইন জাতিগত নাগরিকতের জন্য 
ভিত্তি স্থাপন করে । এটা ১৯৪৭ সালের 
আইন অনুযায়ী জাতীয় নিবন্ধন 
সার্টিফিকেটকে বাতিল করে দেয়, 
রোহিঙ্গারাও যার অর্তগত ছিল। নতুন 


মার্চ'১৮ 


অবৈধকরনের প্রক্রিয়া শুরু করে। আর যৌথভাবে আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল 
তা চুড়ান্ত রূপ পায় ১৯৮২ সালের অর্গানাইজেশন (২২০) এবং 
বার্মিজ নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে । তাদের ন্যাশনাল 


(&) গঠন করে। সাম্প্রতিককালে 
আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি 
(4১২৩১) নামক একটি দল বার্মিজ 
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
সংঘাতে জড়িত হয়েছে। 

রাখাইন রাজ্যে তাতমাডাও (মিয়ানমার 
সশস্ত্র বাহিনী) ছাড়াও আরও আলাদা 
আলাদা জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ সংঘঠন 
আছে যারা রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশী 
মুসলমান মনে করে এবং তাদেরকে 
মুসলিম হওয়ার কারণে নিজেদের 
দেশর জন্যে হুমকি মনে করে। এই 
সমস্ত গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে 
আরাকান ন্যাশনাল পার্টি (এএনপি); 
আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি) 
ও এর অঙ্গ সংঘঠন আরাকান 
লিবারেশন আর্মি (এএলএ) এবং 
ইউনাইটেড লিগ অফ আরাকান 
(ইউএলএ) ও এর সশস্ত্র অঙ্গ সংঘঠন 
আরাকান আর্মি (এএ)-কেও সম্পৃক্ত 


করে। 
সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা ইস্যু ছাড়াও 
মিয়ানমার মা-বা-থা ও ৯৬৯ 


নির্বাচিত সরকার ২০১৬ সালে রাখাইন 


রাজ্যে জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি 
কফি আনানের তন্তাবধানে একটি 


আন্দোলনের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 


উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে । উদ্দেশ্য 


উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। ২০১৫ সালে 


ছিল রোহিঙ্গা ইস্যু পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


তারা সেনা শাসনের অধীন প্রেসিডেন্ট 


করে এ ব্যাপারে সুপারিশ করা । উক্ত 
কমিশনকে “অভিযুক্ত মানবাধিকার 
লঙ্ঘনের নিদিষ্ট ঘটনাগুলোর তদন্ত 


থেইন সেইন এর সাবেক সরকারকে 
বাধ্য করে "জাতি ও ধর্ম রক্ষার আইন? 
পাশ করতে । এর প্রকৃত টার্গেট ছিল 


করার অনুমতি দেয়া হয়নি।” উক্ত 


দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী । 


কমিশনের ২৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখে 
জনগোষ্ঠীর চলাচল এবং নাগরিকতের 
ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করার পরামর্শ দেয়া হয়, যাতে করে 
এই সংঘাত উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
রেডিকালাইজেশনের উত্থান ঘটাতে না 
পারে। 

১৯৯৮ সালে রোহিঙ্গা সলিডারিটি 
অর্জানাইজেশন (50) ও আরাকান 


আইনটি মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক 
73110. 998০105, মনোগামী বা এক 
বিয়েআইন, বৌদ্ধ মহিলা অ-বৌদ্ধ 
কোন পুরুষকে বিয়ে করতে চাইলে 
বিয়ের পূর্বে রেজিস্ট্রিকরণ আইন ও 
ধর্ম পরিবর্তনরোধ আইন ইত্যাদি 
চাপিয়ে দেয়। ৯৬৯ আন্দোলন 
মুসলিমদের ভয়ংকর মানুষ হিসেবে 
দেখে থাকে । 

মা-বা-থা বা ৯৬৯ আন্দোলনের নেতা 
আশিন উইরাথু মুসলিম ব্যবসা-বাণিজ্য 


___ার্া্া্লরলল্লল্্ট আত্তার্তহীদ 
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প্রতিহত ও বয়কট করার মধ্য দিয়ে 
উক্ত আন্দোলনটি শুর করে 


কাছে কথিত হুমকির ব্যাপারে বিবেচনা 
করা ও ধর্ম ও জাতি রক্ষার সমর্থননে 


আন্দোলনটি বার্মিজ এবং নন 
আরাবিক সংখ্যায় লিখিত ৯৬৯ 
সাংকেতি প্রতীক উদ্ভাবন করে যা 
তিনটি মূল্যবোধ বৌদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে 
তুলে ধরে। এটা মুসলিমদের ৭৮৬ 
প্রতীককে প্রতিহত করতে একটা 
শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত 


ভোট দেওয়ার আহ্বান জানায়। 


ডাক দেয়। 
১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর 
থেকে স্বাধীন মিয়ানমারের জাতিগত 
ধর্মীয় সমতা ও বহুমুখিতায় 


হয়। ভারতীয় বার্মিজ মুসলিমরা 
কুরআনের আয়াত “আল্লাহর নামে 


বহুসংস্কৃতির সমাজ অর্জনে ব্যর্থ 


যিনি পরম করুণাময় ও দয়াবান'-এর 
উদ্ধাতি দিয়ে আরবি সংকেতিক ৭৮৬ 
হিসবে ব্যবহার করে থাকে, যা অনেক 


হয়েছে। 
এছাড়া আঞ্চলিক ফ্রুন্টে, মিয়ানমারের 
মা-বা-থা, শ্রীলংকার বধু বালা সেনা 


সময় মুসলিমদের ব্যবসায় লেনদেন 


(বিবিএস) _এবং . ভারতের হিন্দু 


এর টোকেনে ব্যবহৃত হতে দেখা 
যায়। অশিন উইরাথু ও অন্যান্যরা 
যুক্তি দেখায় যে, ৭+৮+৬- যোগ 
করলে ২১ সংখ্যা আসে যা একবিংশ 
শতাব্দীতে মিয়ানমারকে দখল ও 


জাতীয়তাবাদী সংগঠন (আরএসএস)- 
এর যৌথভাবে মুসলিম বিরোধী বৌদ্ধ- 
এসেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 
মোদীর নেতৃতাধীন ভারতীয় জনতা 


ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিবর্তন করার জন্য 


পার্টির প্রধান রাজনৈতিক ফোর্স হল এ 


মুসলমানদের একটা চক্রান্তের প্রতীক। 
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেখা গেছে 
মিয়ানমারের এন্টি-মুসলিম ক্যাম্পেইন 


হিন্দুতৃবাদী জাতীয়তাবাদী স ংগঠন 
রাষ্ত্রীয়ী স্বয়ং সেবক সংঘ 
(আরএসএস)। 


বেড়েছে। ২০১৫ সালের নভেম্বর 
মাসে, ২০১৬ সালের মিয়ানমাররের 
ইলেকশনকে সামনে রেখে মা-বা-থা 


ভৌগলিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
সাউথ এশিয়ায় মুসলিম- বৌদ্ধ ৪০] 
[71795 এবং বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় 


১২ দফা পলেসি স্ট্যাটম্যান্ট ইস্যু 


জাতিয়তাবাদের উত্থানের কারণে আমি 


করে । এতে তারা সাধারণ ভোটারদের 


ধারনা করি যে, শীঘ্বই এশিয়ায়ও 


ইসলামফোবিয়ার প্রসার ঘটবে । 
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রোহিঙ্গা মুসলমানদের ব্যাপারে 
বিশ্ববিবেক নীরব কেন? 


এম আর মাহমুদ 


“জীব হত্যা মহাপাপ, এ মর্মবাণীতে 
বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বৌদ্ধ ধর্ম 


করে দিয়েছে । ফলে প্রতিদিনেই বানের 


ছড়িয়ে ছিড়িয়ে বসবাস করছে । যা 


পানির মতো রোহিঙ্গারা যাযাবরের 


প্রচার করলেও মিয়ানমারের 


মতো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


শাসকগোষ্ঠী যারা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী 


করছে। কক্সবাজারের উখিয়া, 


এদেশের জন্য বড়ই বোঝা । 
যেখানে এদেশের মানুষের কর্মসংস্থান 
হচ্ছে না, সেখানে ভিন্নদেশের এ 


হয়েও তারা রোহিঙ্গা মুসলমানদের 
ওপর জঘন্য হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, 
বসতবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে যে নির্মম 


টেকনাফ, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি 


বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপ বহন করা 


উপজেলার ঘুনধুম ইউনিয়নের দুর্গম 


দেশের জন্য বড়ই ক্ষতিকর; যা 


পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিচ্ছে । খোলা 


কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখলে 


আকাশের নিচে এসব রোহিঙ্গা নর- 


হয়তো এ ধর্মের প্রবর্তক নিজেই 


অনেকটা “মরার ওপর খাড়ার ঘা' 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর এত 


নারীরা (শরণার্থী) মানবেতর জীবন- 


মাথানত করে অনুতপ্ত হতেন। 
মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠী ও সেদেশের 


যাপন করছে । সামাজিক যোগাযোগ 


নির্যাতন ও নির্মম হত্যাযজ্ঞের পরও 
বিশ্বের মোড়লেরা নীরব। এছাড়া 
মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের পক্ষে 


বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু মুসলমান 
নর-নারী শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা ও 
অসহায় যুবতীদের গণহারে ধর্ষণ 


কোনো হৃদয়বান মানুষের পক্ষে মেনে 


আরাকানের মুসলমানদের রক্ষায় 
তেমন কার্যকর ভূমিকাও পরিলক্ষিত 


নেওয়া সম্ভব নয়। অভিজ্ঞদের অভিমত 


হচ্ছে না। কথায় আছে রোম যখন 


করছে। বেশিরভাগ রোহিঙ্গা নর-নারী 
প্রাণরক্ষা ও ইজ্জত-আরবৌো রক্ষার 
তাগিদে নিজের জন্যস্থান ছেড়ে সীমান্ত 


মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র 
টার্গেটে আরাকান রাজ্যকে মুসলমান 


পুড়ছিল রোমের সম্টা নিরো 


শুণ্য করা । একসময় এ রাজ্যে বসবাস 


তবে ব্যতিক্রম কিছু করুক আর না 


পেরিয়ে ভিনদেশে (োংলাদেশের 
ভূখণ্ডে) আশ্রয় নিচ্ছে। প্রথম দিকে 


করা মুসলমানদের সবই ছিল। তারা 
চাষাবাদ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ 


বিজিবি সদস্যরা রোহিঙ্গাদের 
বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে প্রবেশে বাধা 


করুক ইতোমধ্যে কয়েকটি মুসলিম 
রাষ্ট্রের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না 


করলেও বার বার বর্মী হানাদার 
বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে 


প্রদান করলেও পরবর্তীতে মানবিক 


বসতবাড়ি হারিয়েছে। ইতোমধ্যে 


কারণে সরকারের সবুজ সংকেত পেয়ে 
বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশের সুযোগ 


মার্চ'১৮ 


যেমন- তুরস্ক বাংলাদেশ সরকারের 
কাছে আহ্বান জানিয়েছে, সীমান্ত খুলে 
দিন রোহিঙ্গাদের সমস্ত ব্যয় সে দেশ 


আরাকানের প্রায় ১১ লক্ষাধিক 
নাগরিক বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় 


বহন করবে । অপরদিকে মালদ্বীপ ছোট 
একটি রাষ্ট্র হলেও মিয়ানমারের 


__700 আত্তার্তহীদ ৯ 
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মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে ধিক্কার 
জানিয়ে কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন 


তারা নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে 
এক মুসলমান কৃষকের ক্ষেত থেকে 


কারণে । এক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা 
কি আনজুমানে মুফিদুল ইসলামের 


করেছে। শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 


তরমুজ চুরি করে নিয়ে খেয়ে ফেলে । 


ড. ইউনুসসহ ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
মিয়ানমারের 


নাগরিক রোহিঙ্গা 
মুসলমানদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ বন্ধের 
আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্ত 


মিয়ানমারের বর্তমান কর্ণধার এক 
সময়ের গণতন্ত্রের মানসকন্যা ও 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের অতি আপনজন 
ও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অংসান 
সূচি এসব পৈশাসিক হত্যাকাণ্ড বন্ধের 
কোন পদক্ষেপ নেননি। এ ক্ষেত্রে 
বিশ্বববেক আজ নীরব কেন? 
আরাকান থেকে পালিয়ে আসা বিশাল 
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে এতদিন 
ইউএনএইচইআর খাদ্য সরবরাহ করে 
থাকলেও হঠাৎ করে এখন তাদের 
খাদ্য সহায়তাও বন্ধ করে দিয়েছে। 
ফলে এসব বনি আদমগ্ডলো খেয়ে না 
খেয়ে বেঁচে রয়েছে। অতীতে 
মিয়ানমারের হানাদার বাহিনী শুধুমাত্র 
রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিধন ও 
তাড়ানোর কাজে ভূমিকা রাখলেও 
ইদানিং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনদের 
ছাড় দিচ্ছে না। বিষয়টি জানার পর 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 

₹সান সুচির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য 
তিনদিনের সফরে মিয়ানমার গেছেন । 
বিজ্ঞজনেরা নরেন্দ্র মোদির মিয়ানমার 
সফরকে সহজভাবে নিলেও অনেকে 
বিষয়টি রহস্যজনকবলে ভাবছে। 
কারণ, বিশ্বে মুসলমান নিধনের ক্ষেত্রে 
সব শিয়ালের একই রী। তবে বার্মার 
শাসকদের বিশ্বাস করা যায় না। তারা 
মুসলিম আর হিন্দুকে ওই দেশ থেকে 
বিতাড়িত করতে পিছপা হবে না। 
তাদের পিছনে কলকাঠি নাড়ছে বৃহৎ 
শক্তি চীন। গ্রামের একটি গল্পের 
অবতারণা না করলে বিষয়টি পরিক্ষার 
হয় না এক সময় একজন মৌলভী, 
একজন ব্রাঙ্ণ ও একজন ভান্তে 
দর্শনীয় একটি স্থানে ভ্রমণ করতে 


বিষয়টি তরমুজ ক্ষেতের মালিক দেখে 
ফন্দি আটল তিনজনকে কিভাবে 
শায়েস্তা করা যায়। কারণ একজন 
কৃষকের পক্ষে তিনজনকে কুপোকাত 
করা সম্ভব নয়। তরমুজ ক্ষেতের 
মালিক এসে মৌলভী ও ব্রাহ্গণকে 
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বলল, 
আমি মুসলমান হিসেবে জন্ম ও 
মৃত্যুতে মৌলভীর প্রয়োজন আর 
প্রতিবেশী হিসেবে ব্রাহ্ষণও কাজে 
আসে । কিন্তু ভান্তে আমার তরমুজ চুরি 
করল কেন? এমন খোড়া যুক্তি দিয়ে 


আমার তো শুধু মৌলভী হলেই চলে। 
এরপর ব্রাহ্মণ বাবুকেও একই কায়দায় 
রামধোলায় দেয়। সবশেষে মৌলভীর 
কাছে জানতে চাইল, পরের ক্ষেতের 
তরমুজ চুরি করে খাওয়া ধর্মীয়ভাবে 
নিষেধ এটা জানার পরও কেন খেলেন, 
একথা বলে মৌলভীকে নির্দয়ভাবে 
পিঠানো শুরু করলো । তখন ওই 
মৌলভী বলতে লাগলো, ব্রাহ্মণ ও 
ভান্তে বাবু এগিয়ে এসে আমাকে 
উদ্ধার কর, আমি আর মাইর সহ্য 
করতে পারছি না, তখন ব্রাহ্মণ ও 
ভান্তে জবাব দিল, আমাদেরকে যখন 
পিঠিয়েছে তখন তুমি নীরব ছিলে । 
আমরা দু'জনের পালা শেষ, এখন 
তোমার পালা । আমাদের করার কিছুই 


নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধের ব্যাপারে কোন 


যাচ্ছিল। এ সময় তিন ধর্মগুরুর হাতে 
কোন খাবার মজুদ ছিল না । বাধ্য হয়ে 
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সিদ্ধান্ত নিতে ৪ 


মতো । জাতিসংঘের মহাসচিব বার 
বার রোহিঙ্গা মুসলমানদের সীমান্ত 
খুলে দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার 
আহ্বান জানাচ্ছে । বাংলাদেশ সরকার 
বারবার মানবিক কারণ বিবেচনা করে 
তাদেরকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় 


নাগরিকদেরকে স্বদেশে ফেরৎ নেয়ার 
ব্যাপারে কোন উদ্যেগ জাতিসংঘ গ্রহণ 
করতে দেখা যায়নি। ফলে 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে 


জন্মভূমি থেকে বিতাড়নের ব্যাপারে 
উন্নত দেশগুলোসহ আমেরিকার 
ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে না কেন? 
শুধুমাত্র বার্মার হানাদারেরা আরকানের 
মুসলমানদের হত্যা করছে তা নয় 
তারা হত্যা, ধর্ষণ ও বসতবাড়ি পুড়িয়ে 
দিয়ে নিজের জন্স্থান থেকে তাদেরকে 
দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করছে; যা 
মানবতা বিরোধী অপরাধ । 
এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলমান নিধন হচ্ছে 
তা নয়, পুরো মানবতার নিধন হচ্ছে 
নাফনদীতে লাশের ভেলা যেন 
ভাসছে। এদের ধর্ম, জাত পরিচয় 
সনাক্ত করা দরকার কি। মানুষ 
হিসেবে বাংলাদেশের লোকজন 
পুলিশের সহায়তায় এসব মরদেহ 
উদ্ধার করে দাফন কাফনের ব্যবস্থা 
করছে। সেক্ষেত্রে মরার আবার জাত 
কিসের। যারা মরছে ও পৈতৃক 
বসতবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসছে 
তাদের বড় পরিচয় মানুষ । এখানে 
শুধুই ধর্ম ও বর্ণের ব্যবধান থাকতে 
পারে। কবির ভাষায় বলতে হয় 
কালো আর ধলো বাহির কেবল, 
ভিতরে সবার সমান রাঙা' । আমরা 
চাই রোহিঙ্গা রক্তের 
হোলি খেলা বন্ধ হোক। বিশ্বের সকল 
মুসলিম রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
হানাদারদের কবল থেকে রক্ষা করা 
যেতে পারে বিজ্ঞজনদের অভিমত । 


884579748484/8৯:5578%5 ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


১৭৫৭ সালে পলাশীর 
ব্রিটিশদের হাতে আমাদের স্বাধীনতার 


সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে দিয়ে 
চাপিয়ে দেয় ধর্মহীন প্রাথমিক শিক্ষা। 


এভাবেই ইসলাম শিক্ষা শিক্ষক না 


সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগের ব্রিটিশপূর্ব 
ভারতে মুসলিম শিশুদের শিক্ষা শুরু 
হতো কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে । 
বিখ্যাত একজন এঁতিহাসিক বলেছেন, 
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অর্থাৎ মুসলিম বালক-বালিকাদের জন্য 
চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ইবতেদায়ি 
(প্রাথমিক) মাদরাসায় ভর্তি হওয়া 


ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা উদ্ধার 
হওয়ার পর সাধারণ ও মাদরাসা এ দু 
ধারার শিক্ষা চালু হয়। তবে সে 
সাধারণ শিক্ষাধারায়ও ইসলামী শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক ছিল। আরবি ও ইসলামী 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল সাধারণ 


শিক্ষার সঙ্গে। এমনকি একাত্তরের 
রক্তম্নাত স্বাধীনতার পরও ইসলামী 
শিক্ষার গুরুতৃ ছিল। 


বর্তমানেও পানিকে পঞ্চম 
শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা 
আছে। আছে মাধ্যমিকেও 
প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত ৫ 


বাধ্যতামূলক ছিল। এটা ছিল প্রতিটি 
মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা যে, 


শিক্ষক তা পড়ান কিন্তু ইসলাম শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় 


যখন কোনো সন্তানের বয়স চার বছর 


শিক্ষিত শিক্ষকরা তা পড়ান। এর 


চার মাস চার দিন পূর্ণ হলে 
“বিসমিল্লাহ, অনুষ্ঠান” নামের একটি 


চেয়েও দুঃখের বিষয় হলো, অনেক 


বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার শিক্ষার 


সূচনা হতো ।” পবিত্র কোরআনের কিছু 


ংশ শিশুকে পাঠ করে শুনানো হতো 
শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। 

৭০০ বছরের মুসলিম শাসনের সময়ে 
উপমহাদেশের মাদরাসাগুলো ব্যয়ভার 
বহনের জন্য বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ 
করা ছিল। বৃটিশরা এসে প্রাথমিক 
শিক্ষার শত শত বছর ধরে চলে আসা 
সেই মাদরাসাগুলোকে বন্ধ করে দেয়। 


ওয়াকফকৃত 


হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকে ১১ 
জানুয়ারি, ২০১৭ এক রিপোর্টে বলা 
হয়, ৯৭ ভাগ শিক্ষার্থী মুসলমান হওয়া 
সত্তেও ফরিদপুরের মানিকদি সরকারি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষক 
ইসলাম শিক্ষা পড়াচ্ছেন। শ্রীমঙ্গলে 
১৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইসলাম শিক্ষা 
এমন তথ্য উঠে আসে দৈনিক জনতায় 
২ অক্টোবর ২০১৬ এক রিপোর্টে । 


শিক্ষকরা পড়ান ইসলাম শিক্ষা। প্রথম 
থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক, ইসলাম শিক্ষার জন্য 
ক্লাসও নির্ধারিত থাকে; অন্য শিক্ষকরা 
তা পড়ান। এর স্থলে পঞ্চম শ্রেণির 
মধ্যেই শিক্ষা 


পাশাপাশি ইসলামের দেশপ্রেম, 
মানবতার ছবি মজবুতভাবে এঁকে 
দিতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫ জন 
শিক্ষকের একজন ধর্মীয় শিক্ষক 
নিয়োগ দিলেই সমস্যাটি থাকত না। 
কোমলমতি শিশুরা তাদের ধর্ম শিক্ষার 
অধিকার পেত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষার এ 
মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে 
দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ 
জন করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের 
ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী । ২০১০ 
সালের জানুয়ারিতে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে তিনি 
বলেন, “সরকার সারা দেশে প্রতিটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে ধর্মীয় 
শিক্ষক নিয়োগে কার্যকর পদক্ষেপ 
নেবে ।' প্রেথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০১০) 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনেকগুলো 
ঘোষণাই বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৩ 
সালের ৯ জানুয়ারি ২৬ হাজার ১৯৩টি 
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
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জাতীয়করণের ঘোষণা করেন 


অভিশপ্ত জীবনে নিয়ে যেতে পারত 


প্রধানমন্ত্রী। তা বাস্তবায়িত হয়েছে। 
২০১১ সালে মাদরাসা শিক্ষা প্রসারে 
ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 


না। কিন্তু ইসলামে মানবতার যে মহান 


শুন্যতা অনুভব করে। 


শিক্ষা আছে তা দেশের সকল মুসলিম 
শিশুকে যথাযথভাবে না জানানোর 


বিষয়গুলো জানতে দ্বারস্থ হয় 
ইন্টানেটের। অন্যদিকে ইন্টারনেটের 


ঘোষণা দেন তিনি । তাও আলোর মুখ 
দেখেছে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার 
শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের 
পক্ষে অবস্থান নেন তিনি। তাও 
বাস্তবায়নের পথে। কিন্তু প্রাথমিক 
নিশ্চিতকরণে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় 
শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার সে ঘোষণা 
আলোর মুখ দেখেনি আজও । 


বিভিন্ন ইবাদত শেখার পাশাপাশি সত্য 
কথা বলা, পরোপকার করা, বড়দের 
সম্মান ও শ্রদ্ধা করার মানসিকতা তৈরি 
হতো আবার সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে তাদের কোমল হৃদয়ে গড়ে 
উঠত শক্তিশারী অবস্থান। এ ছাত্রটি 
বড় হয়ে সত্যবাদী হতো, দুর্নীতি ও 
অন্যায় থোক দূরে থাকত। তাওহিদ, 
মানবতাবোধ ও পরোপকারের মজবুত 
ছবি তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায় ধর্মের 
কথা বলে কেউ তাকে জঙ্গিবাদের 


কলেজের অনেক 


বিশাল এ উন্মুক্ত মাধ্যমে ফাদ পেতে 
রাখে বিপথগামী জঙ্গিরা । বিপুল 


সাবিহ মুবাশশের ও অন্যরা ইসলাম 
ও নর্থ সাউথ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এদের মতো 
অনেক জঙ্গিই এমন যারা “আধুনিক 
শিক্ষার নামে ইসলামী শিক্ষা থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার কারণেই জঙ্গি হয়েছে 
প্রথম আলোর এক 
প্রতিবেদনেও উঠে আসে এমনটিই 
“জঙ্গি কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭২ 
ছাত্র-শিক্ষক শিরোনামের এ 
পরিবারের সন্তানদের বেশির ভাগই 
সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা পায় না। তাদের 
কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর 
ধর্ম নিয়ে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হয়। সেখানে ধর্মান্ধ বন্ধু ও মতলবি 
শিক্ষকের পাল্লায় পড়ে ধর্মান্ধ হয়ে 
ওঠে ।” (প্রথম আলো, ১ আগস্ট ২০১৬) 
“আধুনিকতা'র নামে ধর্মীয় শিক্ষা না 
দেওয়ায় তরুণ-তরুণীরা বড় হতে 


সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্ম ইসলামের 
ফাদে পা দেয়। শিক্ষার্থীদের ইসলামের 
মৌলিক জ্ঞানের এ শূন্যতাকে কাজে 
লাগিয়ে জঙ্গিরা কৌশলে তাদের মগজ 
ধোলাই করে তাদের বিপথে ঠেলে 
দেয়। বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়ে 


মৌলিক জ্ঞান থাকত তাহলে তাদের 
ইসলামী জ্ঞানের রাডারে এটা ধরা 
পড়ত যে জঙ্গিরা ইসলামের নামে 
তাদের ভুল বৃঝাচ্ছে। তারা নিজেদের 
রক্ষা করতে পারত জঙ্গিদের বিষাক্ত 
ছোবল থেকে । আমাদের আগামী 
প্রজন্মকে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত রাখতেও 
ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে শিশুদের 


শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এখন সময়ের 
দাবি। 


লেখক : কলামিস্ট ও গবেষক 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিস্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 

২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ । অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 


এপ্রিল'১৮ 


বাড়ি % ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 7 ই, 
হাট হাজারী, উ্টগ্রাম | ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 


4: আত্তান্তহীদ ১২ 
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উং 
১২ 
প্রত্যাশা: একতা 8৮ 
ও হদ্যতা স্্ 
মাওলানা এরফান শাহ উ২ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, প্রভাব- ভাগ । বিশ্বে তাদের প্রভাব ১৯.৬৯ 


প্রতিপত্তি, গ্রহণযোগ্যতা ও আত্মমর্ধাদা 
প্রভৃতি বিবেচনায় বর্তমান বিশ্বের 
সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর নাম 


ভাগ। পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর 
সংখ্যা ১.০ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার ১৩.৯৫ ভাগ। বিশ্বে 


একতাবদ্ধ থাক্কুন 


সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না..." 


[কুর'আন ৩৪১০৩] 


আতোন্নয়নে সম্মিলিত প্রয়াস, একতা, 


এক্য, দেশপ্রেম ও ব্যক্তিচেতনা, 
গ্রহণযোগ্য মানসিকতা, ধর্মাবলম্বী 


অগ্রহায়ণ প্রয়াস, বিশ্বায়নে অবদান, 


মুসলিম। অথচ এক সময় আমরাই 
ছিলাম শ্রেষ্ঠ জাতি । উন্নতির শীর্ষে 
নেতৃতের আসনে। প্রতিযোগিতায় 
এগিয়ে। সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী। সপ্তম 
শতক হতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত প্রায় 
পৃথিবীর সামগ্রিক আধিপত্য 
মুসলিমদের পদানত ছিল । তখন পুরো 
হতো । তথ্য-প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
যুগোপযোগী শিক্ষা, হদ্যতা ও 
একতাই ছিল বিশ্বপ্রভাবের অন্যতম 
কারণ। কিন্তু এখন অবস্থা ৯০০ ডিগ্রি 
ঘুরে গেছে। মুলত জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
পিছিয়ে পড়া এবং নিজেদের অনৈক্যই 
আমাদের দুরাবস্থার প্রধান কারণ! 
এক গবেষণা রিপোর্টে দেখা যায় 
র মোট জনসংখ্যা ৭.০০ 
বিলিয়ন। তন্মধ্যে খিস্টানের সখখ্যা 
২.২ বিলিয়ন, যা পৃথিবীর মোট 
জনসংখ্যার ৩১.৫০ ভাগ । তবে বিশ্বে 
তাদের সামগ্থিক প্রভাব ৩২.২১ ভাগ 
মুসলিমের সংখ্যা ১.৬ বিলিয়ন, যা 
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২২.৩২ 
ভাগ। অথচ বিশ্বে তাদের সামগ্বিক 
প্রভাব মাত্র ৪.১২ ভাগ। প্রাতিষ্ঠানিক 
ধর্মে অবিশ্বাসীর সংখ্যা ১.২ বিলিয়ন, 
যা বিশ্বের মোট জনংসখ্যার ১৫.৩৫ 


মার্চ'১৮ 


তাদের প্রভাব ১১.৮৭ ভাগ । পৃথিবীতে 
মোট ইহুদির সংখ্যা ১৪.৪ মিলিয়ন, যা 
বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ০.০২ ভাগ । 
অথচ বিশ্বে তাদের সামগ্রিক প্রভাব 


বিশ্বের উন্নয়নে অবদান প্রভৃতি বিষয় 
বিবেচনা করা হয়েছে । গবেষণার ফল 
এটাই প্রমাণ করে যে, প্রভাব বিস্তারে 
সংখ্যা দিয়ে কিছু যায় আসে না, 


২২.৩২ ভাগ। বাকি ৯.৭৯ প্রভাব 
অন্যান্য র নিয়ন্ত্রণে । 
গবেষণায় মাপকাঠি হিসেবে শিক্ষা, 
সামরিক শক্তি, বিশ্বরাজনীতি প্রভাবিত 


করার যোগ্যতা, সৃজনশীলতা, 
আর্তজাতিক সংস্থাসমূহে উপস্থিতি, 


গুণগতমানই আসল বিষয়। আধুনিক 
মিসাইলের যুগে কেউ যদি মধ্যযুগের 
তলোয়ার দিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে 
চায় তাহলে তাকে মানসিক 
যেতে পারে? এই গবেষণার সঙ্গে 


আর্থিক সংগঠন ও সমৃদ্ধি, ব্যবসা- 


সবাই একমত হবেন, এমন প্রত্যাশা 


বাণিজ্য, পাসপোর্টের গুরুত, 


গবেষক করেননি । কোনো গবেষণাই 


আর্তজাতিক পুরস্কার, সার্বভৌমতৃ, 
নিজ ভূখন্ডের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নির্ভরশীলতা, 


সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। মত 
পার্থক্য, মতভেদ ও মত ভিন্নতা নিয়ে 
গবেষণা । তাই বিষয়টি নিয়ে তর্ক- 


অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা, 
প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল অবস্থায় 
নিয়ে আসার তথা অভিযোজিত করার 


বিতর্ক চলতে পারে। 
১৮৫০ খিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অফিস 
প্রথম মধ্যপ্রাচ্য নামটি উল্লেখ করে। 


সামর্থ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে 
গ্রহণযোগ্যতা, বিগত ত্রিশ বছরের 


তবে মার্কিন মেরিন অফিসার 47754 
1717০7 74707 ১৯০২ খিস্টাব্দে 


আর্তজাতিক সম্পর্ক, বিগত ত্রিশ 
বছরের মধ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও 


আরব ও ইন্ডিয়ার সীমারেখা চিহিতি 
করার জন্য নামটি ব্যবহার করলে এটি 


অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব, 
আবিষ্কার ও আবিস্কৃত যন্ত্র বা 
কৌশলের বিস্তৃতি, ধর্মীয় 
পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান- 


ব্যাপক প্রচার পায়। বাহরাইন, 
সাইপ্রাস, মিশর, ইরান, ইরাক, 
ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, 
ওমান, প্যালেস্টাইন, কাতার, সৌদি 


বিজ্ঞানের সাযুষ্য, উত্তরণের গতি, 
অনুসারীদের আচার-আচরণ ও 
কর্মকান্ডের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা, 


আরব, সিরিয়া, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব 
আমিরাত ও ইয়েমেন এই সতেরটি 
রাষ্ট্র নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য । মধ্যপ্রাচ্যের মোট 


4:77 আত্তান্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


আয়তন ৭২,০৭,৫৭৫ 
বর্গকিলোমিটার । ২০১৫ খিস্টাব্দের 


খিস্টাব্দে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে 
বিদায় হওয়ার সময় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম 


কত রক্ত ঝরলে স্বাধীন ফিলিস্তিন 
নামক সেই সোনার হরিণের দেখা 


হিসাব মতে, জনসংখ্যা ৩৭৫ মিলিয়ন 
এবং প্রতি বর্ণকিলোমিটারে লোক 


পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান নামের 
একটি রাষ্ট্র গঠন করে দিয়েছিল। 


সংখ্যা ৫২। গাণিতিকভাবে রাষ্ট্র ১৭টি 
হলেও ইসরাইল ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের 
সবকটি দেশের অধিবাসী মুসলিম এবং 


এরপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা কীভাবে 


মিলবে? সেই প্রশ্ন এখন মুসলিম 
উম্মাহর । পৃথিবীতে মুসলিমের সংখ্যা 
১৪০ কোটি কিন্তু ২০১৫ খিস্টাব্দের 


পূর্ববঙ্গের জনগণকে শোষণ করেছিল, 
তা কমবেশি সবার জানা। 


তাদের ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি ও জাতিগত 


বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে, 


হিসাব মতে, ইহুদির সংখ্যা মাত্র ১ 
কোটি 8৪ লাখ। সারা বিশ্বের ১৭০ 
কোটি মুসলিম ১ কোটি ৪8৪ লাখ 


ইতিহাসও প্রায় অভিন্ন। তারপরও 


একটা দিনের জন্যও পাকিস্তান, 


ইহুদির কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্য, 


তারা একটি রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত 


সামরিক শাসন ছাড়া প্রকৃত অর্থে 


প্রভাব-প্রতিপত্তি, মর্যাদা প্রভৃতি 


হওয়ার মতো এঁক্যে পৌঁছতে পারেনি । 


শাসিত হয়নি। মুসলিম শাসকগণ 


এমন অনৈক্যর মধ্যে থাকা জাতি 
কীভাবে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হবে? 


ক্ষমতা ও আত্মভোগের জন্য সংকীর্ণ 
স্বার্থচিন্তায় এত সবংকীর্ণমনা হয়ে 


মধ্যপ্রাচ্যের সতেরটি মুসলিম রাষ্ট্রের 


বিবেচনায় কত তুচ্ছ! কত নগণ্য! কত 
দুর্বল! তা মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের দিকে নজর দিলে বুঝা যায়। 


পড়েছে যে, পুরো জাতিটাই এখন 


একটির সঙ্গে অন্যটির সামান্য সভাবও 


সংকটাপন্ন, সংকীর্ণতা আর 


নেই। সবসময় এক মুসলিম রাষ্ট্র অন্য 


অস্তিতুহীনতার চোরাবালিতে হারিয়ে 


মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতির চিন্তায় মশগুল 
থাকেন এবং ক্ষতি করার জন্য 


যেতে বসেছে। 
মধ্যপ্রাচ্য অবস্থিত ইহুদি বাষ্ট্ 
২০,৭৭০ 


অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কাছে নিজেদের 
মর্যাদা বিলিয়ে দিতেও কুগ্ঠাবোধ 


ইসরাইলের আয়তন 
বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৭.৭ 


করেন না। প্রয়োজনে চিরশক্র ইহুদির 
কাছে মাথা নত করতেও দ্বিধা করেন 
না। নিজেদের খনিজ সম্পদ দিয়ে 
স্বধর্মীনুসারী ভাইয়ের রাষ্ট্রকে ধ্বংস 


করে দেওয়ার জন্য শক্র লবির সঙ্গে 


মিলিয়ন। এর মধ্যে ১.৪ মিলিয়ন 


বাংলাদেশ হতে যেসব প্রবাসী 
মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করতে যায়, তাদের 
সাথে কোন ধরনের আচরণ করা হয়, 
1 ভুক্তভোগী মাত্রই জ্ঞাত। পৃথিবীর 
প্রায় সবকটি দেশে কমবেশি মুসলিম 
আছে। মুসলিম সংখ্যাঘরিষ্ঠ অধিকাংশ 
রাষ্ট্রে অন্তর্কোন্দল ও হানাহানি ভয়াবহ 
পর্যায়ে পৌছেছে। পাকিস্তান- 


৫ 


মুসলিম এবং ইহুদি ৬.৩ মিলিয়ন। 
মধ্যপ্রাচ্যের মোট জনসংখ্যা থেকে 


আফগানিস্তানের দিকে তাকালে 
বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। 


ইসরাইলের জনসংখ্যা বাদ দিলে 
মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা দাড়ায় ৩৬৭.৩ 


আতাত করেন, কোটি কোটি ডলারের 
অস্ত্র কেনেন, যন্ত্র কেনেন। মধ্যপ্রাচ্যের 


মিলিয়ন। ইসরাইল মূলত মুসলিম রাষ্ট্র 


প্যালেস্টাইন, কাশ্মির ও মিয়ানমারের 
মুসলিমদের অবস্থা কত করুণ! 


পরিবেষ্টিত একটি খুদে ভুখণু। 


প্রায় পুরো নিরাপত্তা এখন ইহুদি- 
মার্কিন বলয়ের নিয়ন্ত্রণে । 
ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,২৬৩ 


তথ্যগতভাবে মুসলিমরা নিজেদের ভাই 


তারপরও ৩৬৭.৩ মিলিয়ন জনগণ 
অধ্যুষিত ৭১,৮৬,৮০৫ 


ভাই বলে ঘোষণা করলেও বাস্তবতা 
ভিন্ন। ইসরাইল ও মার্কিনলবি অস্ত্র 


বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যপ্রাচ্যকে 


বর্গকিলোমিটার । ২০১৫ খিস্টাব্দের 


মাত্র ৭.৭ মিলিয়ন অধ্যুষিত ২০,৭৭০ 


ব্যবসার জন্য মুসলিম বিশ্বে যুদ্ধ 
লাগিয়ে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, 


হিসাব মতে, জনসংখ্যা ১৩১১ মিলিয়ন 


বর্গকিলোমিটার আয়তনের ইসরাইল 


লিবিয়া ও ইয়ামেন এক এক করে সব 


এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার 
ঘনতু ৩৯২.৬। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও 


পুতুলের ন্যায় ইচ্ছেমতো নাকানি- 


মুসলিম রাষ্্রগুলোকে ধ্বংস করে 


চুবানি খাইয়ে যাচ্ছে । ইসরালের সঙ্গে 


সংস্কৃতি নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক 


সংঘটিত একটি যুদ্ধেও আমরা জয়ী 


ভিন্নতা, বৈচিত্র ও মতপার্থক্য থাকা 


হতে পারিনি। শতাব্দীকাল ধরে 


সত্তেও মধ্যপ্রাচ্যের ৩৪ গুণ অধিক 


ফিলিস্তিনিরা লাঞ্জিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত 


দিচ্ছে। অথচ মুসলিম শাসকগণ 
ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে অজান্তে 
নিজ পায়ে কুড়াল মারছে। মুসলিম 
উম্মাহ আজ বিশ্বে ভাসমান জাতি তথা 


জনসংখ্যার দেশ ভারত, স্বাধীনতার 


ও নিপীড়িত। নিজ মাতৃভূমিতে তারা 


শরণার্থীতে পরিণত হতে চলেছে 


পর হতে একটিমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে 


আজ পরবাসী । নিজ দেশ তারা আজ 


মুসলমানগণ পাঁচশ" বছরের অধিক 


শাসিত হয়ে আসছে। প্রকৃত অর্থে 
একদিনের জন্যও সামরিক শাসন 


পরাধীন। নিজ জন্মভূমিতে তারা আজ 


ভারত শাসন করেছে কিন্তু শাসন 


শরণার্থী । স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার 


ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ার পর ভারতবর্ষে 


কায়েম হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


নূন্যতম অধিকারটুকুও তাদের নেই। 


কথাও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ৷ নানা 


স্বাধীন ফিলিস্তিন কত দূর! এজন্য আর 


জাতি ধর্মের ৫০টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ১৯৪৭ 


মার্চ'১৮ 


কতকাল অপেক্ষা করতে হবে? সেই 


তাদের প্রায় পুরো অস্তিতুই বিলীন হয়ে 
যায়। কারণ তারা শাসন করেছে, কিন্তু 
নিজেদের অবস্থানকে স্থায়িত প্রদানের 


অপেক্ষার প্রহর কবে শেষ হবে? আর 


জন্য যা করা আবশ্যক তা করেনি 
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স।ম।কা।লী।ন 
ফলে, লর্ড ক্লাইভের নেতৃতে একদল 


ধরে (বুখারী ও মুসলিম)। অন্য হাদিসে 


ব্যবসায়ীর হাতে পুরো ভারতবর্ষ তুলে 
দিতে হয়েছে। 

বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের প্রভাব এবং এই 
প্রভাব অবসানের কারণ কিন্তু বেশি 


রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “সমস্ত 
মুসলমান একটা শরীর বা দেহের 


নয়। অনৈক্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 


আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে নিজেদের 


অভিযোজিত করতে না পারাই মূলত 
মুসলিম উম্মাহর এমন দুরাবস্থার 
অন্যতম কারণ। মূলত অনৈক্যই 
মুসলিম বিশ্বকে পিছিয়ে দিয়েছে। 
একসময় মুসলিমরা সারা বিশ্বকে 
শাসন করেছে। তখন তাদের মধ্যে 
এক্য ছিল । যুগোপযোগী শিক্ষা, জ্ঞান- 


বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা ছিল। 


তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য 
জয় কিংবা প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব 


যন্ত্র বা কলা-কৌশল আবশ্যক ছিল, 


তাতে সমৃদ্ধ ও দক্ষ হওয়ার মতো জ্ঞান 


ছিল। এখন আমরা যুগোপযোগী জ্ঞান 


হতে অনেক পিছিয়ে । গবেষণা বিমুখ 


হয়ে পড়েছি। কেউ যদি মনে করেন, 
সপ্তম শতকের অস্ত্র দিয়ে বিশ্বকে 
পদানত করবেন, তাহলে তারাই 


পদানত হয়ে যাবেন। মুসলিমবিশ্ব 
এঁক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এবং 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় মনোযোগ 


দিলে, নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে 


ইনশাআল্লাহ। নতুন বছরে মুসলিম 


উম্মাহর প্রত্যাশা পৃথিবীর যেকোন 


প্রান্তে কোনো মুসলিম নর-নারী 


নির্যাতিত হলে মুসলিম উম্মাহ 
সম্মিলিতভাবে, সমস্বরে এক কণ্ঠে এর 
প্রতিবাদ করবে। মজলুমের পাশে 


দীড়াবে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
দেবে। 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, 


“সকল মুমুন পরস্পর ভাই-ভাই, 


হলে সমস্ত শরীরে ব্যাথা ও জ্বর 

অনুভব হয় (বুখারী ও মুসলিম) ।” নোমান মাহফুজ 

অনুরূপভাবে একজন মুসলিম আক্রান্ত : লাল সবুজে শোভিত পতাকা 

হলে সমস্ত মুসলমান তার জন্য ব্যথিত উড়ছে দেখ এ, 

হয় এবং চটপট করে । জঙ্গিবিমান ও | বীর বাঙ্গালীর রক্তেই আকা 

বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘরে | দেখতে চলো সই। 

পা 2 অসহায় রক্ত রাঙ্গা রনাঙ্গন বাহাত্তর 
এ তর কাত্তরও বায়ান্ন 

মুসলমানদের আহাজারি, মুসলিম ্ 

উন্মাহ আর দেখতে চায় না। আপামর জনতা ছাত্র সমাজে 

ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইয়ামেন, কাশ্মির ও | দেশ হলো ধন্য। 

আরাকানে মৃত্যুর মিছিল যেন আর এগিয়ে এলো, রক্ত দিল সবে 

দীর্ঘায়িত না হয়। মুসলমানদের রক্তে | গড়তে স্বাধীনতা, 

আর কারো হাত যেন রঞ্জিত না হয়। | মায়েরাও যুক্ত ছিল বলে আজ 

মুসলিমরা যেন আর শরণার্থীতে | পেল দেশ পূর্ণতা । 

পরিণত না হয়। আভিজাত্য আরবদের : দেখ দেখ উড়ছে পতপত করে 

যেন আর ঘর-বাড়ি ছাড়তে না হয়। পতাকায় লাল সবুজ, 

যুসলিমবিশ্ব, ওআইসি, মুসলিম দেশ, কৃতজ্ঞ থাকো, বাচাও পতাকার মান 

মুসলিম শাসক, মুসলিম নেতা ও রার্ধোরাদেরা নো 

সাধারণ মুসলমানের প্রতি এ হচ্ছে ] 

মুসলিম উম্মাহর বিনীত আহ্বান । 

এক্যবদ্ধভাবে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র 

ও শক্রর মোকাবেলা করা হোক। 

আশার কথা হচ্ছে ইতিমধ্যে 

জেরুজালেম নিয়ে ইনুদী-মার্কিন জাগতে হবে এবার 

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিমবিশ্ব সোচ্চার ; আলমগীর মুরতাজা 

হয়েছে। মুসলিমবিশ্বা হুংকার ও ] সামনে তোদের ভয়াল গহন পাথার 

চ্যালেঞ্জ ছুড়তে শুরু করেছে। ডোনান্ড . প্রাণের বেগে কাটতে হবে সীতার । 

ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর এক গুয়েমি | সাগর সেঁচে তুলতে যাবি মানিক? 

সিদ্ধান্ত মুসলিমবিশ্ব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান ; লড়তে হবে ঝড়ের সাথে খানিক। 

করেছে। বিশ্বে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ  গর্জে-ওঠা ঢেউয়ের শতো পাহাড় 

অব্যাহত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সকল | মুখটা খুলে করবে তোদের আহার । 

ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে, ভয়-ভীতি ও | শক্তি নিয়ে রুখতে হবে ওদের 

রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, মুসলিমবিশ্ব : পাল্টা আঘাত শিখতে হবে তোদের । 

এক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাবে। | লৌহপোশাক পরতে হবে রণের 


অতএব, তোমরা তোমাদের ভাইদের 
মাঝে সন্ধি স্থাপন কর, €হুজুরাত: ১০)। 


মুসলিমবিশ্বে শান্তি ও এক্যের স- 
বাতাশ প্রবাহিত হোক এটিই উম্মাহর 


ছুড়তে হবে দ্বন্ধ যতো মনের । 
জাগতে হবে, জাগতে হবে এবার 


হাদিসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 


প্রত্যাশা । আল্লাহপাক বলেন, তোমরা 


“এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য 


নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। 


ফাউন্ডেশনের ন্যায়। যার এক অংশ 
অপর অংশকে মজবুত করে, আকড়ে 


মার্চ'১৮ 


যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই 
জয়ী হবে (১৩৯:৩)।' 


অস্ত্র ধরো আজ প্রতিশোধ নেবার। 
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শিক্ষা ও নৈতিকতা : একটি তান্তিক পর্যালোচনা 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 


উপস্থাপনা 

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত । মহাকাশ 
জলধির চলমান স্রোতের প্রধান তর 
হচ্ছে এ মানবজীবন। কাল পরিক্রমায় 
সৃষ্ট বিচিত্র অনেক ঘটনা প্রবাহ থেকে 
মানুষের কর্ম, আচরণ কথন উদ্ভাবন ও 
জীবনদর্শন বেশি করে সবার দৃষ্টি 
অক্ষয় পিরামিড রূপে যদি হয় সে 
জীবনাচার এঁশীজ্ঞানের অন্রান্ত দিশায় 
পরিচালিত, তাকওয়ার অনুরাগে উদ্দীপ্ত 
ও মুসলিম মিল্লাতের অনন্য কাণ্ডারী, 
বিশ্বমানবতার মুক্তিদিশারী মহানবী 
(সা.)-এর অনুপম নির্বরধারা নিসিক্ত 
জীবনচরিতের বাস্তব অনুশীলন 
উপরন্ত আশরাফুল মাখলুকাত বিভুষিত 
এ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্যাংশ হচ্ছে 
সুশিক্ষা ও নৈতিকতা যা ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। সুশিক্ষা ও নৈতিকতার বলেই 
তাবৎ পৃথিবীর মাটির মানুষগুলো স্বর্ণ 
কিংবা হিরক থেকেও দামী হয়ে 


বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিগণের তালিকায় 
শীর্ষদেশে উন্নীত হয়েছেন । 
মার্চ'১৮ 


শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ 

বাংলা “শিক্ষা" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 
শব্দ “শাস' ধাতু থেকে, যার অর্থ শাসন 
করা বা উপদেশ দান করা ।১ ইংরেজি 
পরিভাষায় 129/91707 শব্দটি ল্যাটিন 
শব্দ 1507/0976 বা 79/০7/7712 
থেকে এসেছে, যার অভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে, ?9 12? ০//+ অর্থাৎ ভেতরের 


শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিধানের নামই হচ্ছে শিক্ষা।? 
অন্যভাবে বলা যায়, £:9/07/107 75 4 
17709295501 1900111712, 771717715 
2710 127771712, 25179012119) 77 
5011901 07 20/112295 ০7৮ 77 710) 
90/071197101 17151711971, 119 
1771770/2 /7107/12025 979 
70/910176 517119.5 

যুগ-যুগান্তর ও কাল-কালান্তর ব্যাপী 
মননশীল মানুষের মেধাবী পরিচ্যয়ি 
অর্জিত জ্ঞান যখন মানবজীবন- 
পরিসরে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয় 
তখন তাকে বলা হয় শিক্ষা। এটা 


মূলত একধরণের আলো, যার 
সংস্পর্শে মানুষের অজ্ঞতা, 
হয়ে জেগে উঠে আলোকিত মনন, 
সক্রিয় হয় তার মেধার টি শুরু হয় 
বৃহৎ পৃথিবীতে তারসার্থক পরিভ্রমণ 
শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, 
শক্তি ও মেধাকে বিকশিত করে, করে 
প্রস্ষুটিত। মানুষের উভভাবন ক্ষমতা ও 
সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে। 


নৈতিকতার স্বরূপ 

নৈতিকতা একটি ইতিবাচক প্রত্যয় যার 
অনুভূত হচ্ছে। ইংরেজী পরিভাষা 
17177056 ও 740791//) শব্দের বাংলা 
পরিভাষা নৈতিকতা । সুতরাং আমাদের 
দেহ ও আত্বার সমন্বয়ে সুগঠিত ও 
মানবাত্সার উন্নয়ন ও উৎকর্ষকরণে 
শিক্ষা ও নৈতিকতা এক অনবদ্য 
ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 17/2/717-এর 
বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, 


আত্তার্তহীদ ১৬ 
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15011271107 22৮25 4 77127 01627 
০975019%5 7127/ 07 /79 ০7৮7 
01777110715 9710 71277127115, 4 
17411 2279101971712 1727, 47 
91094427102 77 25772551715 1/16771 
27101072277 £5172 17157. এ 
ব্যাপারে তার্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট 
জুলিয়াস নাইয়্যার এরবক্তব্যে বিষয়টি 
আরো সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। 
তিনি ১৯৭৪ সালে আন্তজাতিক একটি 
কনফারেন্সে এক পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়ে 
উদাত্ত ভাষায় বলেন, 7/7679/076 7 
91127 20771907524 10 11211117110 
72171025116 47171255 ০0% 
12709727052 7 1191) 5 
01517781151 121772271 7712/1 4714 
1//70712. 

নৈতিকতার সংজ্ঞায় বলা যায়, 
14072171) 14275 19717101912 
69722771771 71211 710 7//'0712 ০7 
০০ 710 194 7710110//7.5 

বৃহৎ অর্থে বলা যায়, নীতিশাস্তদ্বারা 
নির্ধারিত মানবচেতনা ও 
আচরণগুলোই নৈতিকতার মূল কথা । 
নৈতিকতা হচ্ছে প্রথমত চেতনাগত 
বিষয় এবং দ্বিতীয়ত তা আচরণিক 
বহিঃপ্রকাশ যা সামাজিক জীবনে মানুষ 
পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণ 
করে থাকে । যা কিছু ভালো এবং 
মানুষ ও সমাজের জন্য বরাবরই 
কল্যাণকর তার নিশ্চয়তা নৈতিকতার 
মাঝে নিহিত । 

এটা অনস্বীকার্য সত্য যে সৃষ্টির সেরা 
জীব মানুষ, অথচ সদ্য ভূমিষ্ট একটি 
মানব সন্তানের অবস্থা চরম নাচার ও 
রুণাকাতর ।সবে মাত্র ডিমের খোসা 
বিমুক্ত মোরগ ছানা ও চলতে-ফেরতে 
এবং নিজে আহার যোগাড় করতে 
সক্ষম। কিন্তু মানব শিশু এক্ষেত্রে 
মোরগ ছানার চেয়েও দুর্বল। নেই তার 
অর্থপূর্ণ বাকশক্তি, চলৎ শক্তি, নেই 
জানা-শোনার জ্ঞান । এ ব্যাপারে আল- 


কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে, 
৮251) 2126 ৮৮৮৫ পু হর্ট 2) 55 
305) ৬৯5 ০5 ৬ তা এ (৮. 


চিনেন, 


্্ 


“আল্লাহ তোমাদের বোঝা লাঘব 


প্রবল গতিমান পবন বেগ-যার 


করতে চান, কেননা মানবজাতি 
সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল 1" 
মানবজাতির অতিশয় দুর্বলতার প্রতি 


আক্রমণে বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, 
দালান-কোটা মুহূর্তে ভূলুষ্ঠিত হয়ে 
পড়ে উদ্যান ও শশ্মানে পরিণত হয়, 


ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক আরও বলেন, 
এ এ ৩৯ ৩৪ শি 2 
এ ৩95 0295 ভগ এত এ 
9০8৫৫ 
“তোমাদেরকে কিছু না জানা অবস্থায় 
আল্লাহ তোমাদের মাতৃউদর থেকে 
ভুমিষ্ট করেছেন, আর দিয়েছেন 
তোমাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর । যাতে 
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পার ১ 
এরূপ অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণে 
মানুষকে দেয়া হয়েছে তিনটি সেরা 
ইন্দ্রীয় শক্তি: চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর। 
মানব জাতির শ্রেষ্ঠতেের মানদণ্ড “জ্ঞান 
বা শিক্ষা উক্ত ত্রিশক্তি দ্বারাই 
উপার্জিত হয়। পরবর্তীতে এ অর্জিত 
জ্ঞানই মানুষকে বীজ থেকে বনস্পতির 
আত্মপ্রকাশের ন্যায় চরম অসহায় 
অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠতের পরম সোপানে 
উপনীত করণে অদ্বিতীয় ভূমিকা রাখে 


মানবজাতির শ্রেষ্ঠতেের চাবিকাঠি 
হচ্ছে জ্ঞান 

নিখিল বিশ্বের অপরাপর সৃষ্টি জীবের 
ওপর মানব জাতির প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতৃ ও 
কর্তৃতণ লাভের নেপথ্যে নিহিত মানুষের 
শিক্ষা অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা । শিক্ষার 
অজেয় শক্তি দ্বারাই মানুষ পশু-পাখি, 
দৈত্য-দানৰ ও অনল-পবন, পানি- 
পর্বত এক কথায় ভূ"ম থেকে ব্যোমে 
সর্বত্রে সকলে প্রতি কর্তৃত্ব চালাচ্ছে 
অনায়াসে । গহীন বনের হিং পশুকেও 
মানুষ ধরে এনে খাঁচা বন্দী করে 
জ্ঞানের কারিশমায় বৈশ্যতা করতে 
সক্ষম, তার ওপরও রয়েছে মানুষের 
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। দিয়াশলাইয়ের একটি 


সেরূপ পরাক্রমশালী অদৃশ্য সমীরণকে 
মানুষ জ্ঞানের কলা-কৌশলে ধরে এনে 
গাড়ীর চাকাতে আবদ্ধ করে তার পীঠে 
আরোহণ করে পাড়ি দিচ্ছে দূর- 
দূরান্তেইন্সিত. লক্ষ্য-অভিলক্ষ্যে। 
রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ও 
মোবাইল ইত্যাদিতে ছবি ও সংবাদ 
প্রেরণ মানুষ বাহক রূপে ব্যবহার 
করছে বায়ুকে জ্ঞানের বদৌলতে । 
এমনি ভাবে পানির ওপর ও রয়েছে 
মানুষের অপার কর্তৃত্ব । পানির ধর্ম 
হচ্ছে ওপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত 
হওয়া। কিন্তু মানুষ নিজ প্রয়োজনে 
পানিকে মাটির দ্বারা টেনে সু-উচ্চ 
বিল্ডিং এর চুড়ায় তুলে,সুইচের মাথায় 
স্থির রেখে প্রয়োজনানুসারে সুইচ টিপে 
ব্যবহার করে আবার নীচে ছেড়ে 
দিচ্ছে। শীতলতা পানির অন্যতম 
আরেকটি বৈশিষ্ট্য । তাতেও জ্ঞান দ্বারা 
মানুষ প্রভাব খাটিয়ে শীতল পানিকে 
আগুনে ফুটায়ে উত্তপ্ত করে গরম 
পানিরূপে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে 
শুধু তা নয় প্রচণ্ড ভীতি জাগানিয়া 
গর্জনশীলা, তরঙ্গ-বিক্ষুদ্ধ মহা-সাগরের 
বুক চিরে মানুষ ডুবুরীর বেশে কিংবা 
ডুবু জাহাজে করে তার তলদেশ মনথন 
করে হীরা, জহরত, মৎস প্রভৃতি ধন- 
সম্পদ আহরণ করে নিজেদের আর্থিক 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে জ্ঞানের শক্তির 
জোরে । মানুষের এ কর্তৃত কেবল মাত্র 
ভূপৃষ্ঠে সীমাবদ্ধ নয়। ভূতল ছেড়ে 
অন্তরীক্ষেও ব্যাপৃত। মানুষ রকেটে 
উঠে চন্দ্র জয় করল-অগণিত নব নব 
গ্রহ, নক্ষত্র ও ছায়া পথের সন্ধান দিল 
মানুষের জ্ঞান। তাছাড়া মহাশুণ্য বিজয় 
অভিযানে এখনো রয়েছে মানুষ 
অব্যাহত । অদূর ভবিষ্যতে মহাশুণ্যের 


শলাকাকে বান্ত্রে বন্দী করে প্রয়োজনে 
জ্বালিয়ে ও নিভিয়ে তার থেকে খেদমত 
আদায় করে নিচ্ছে মানুষ । 


নব বিষয়ের দ্বার উন্মোচনে মানুষের 
প্রচেষ্টা সদা তৎপর । সুতরাং দেখা 
যায়, নভে-ভবে সমান্তারালে চলছে 
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মানুষের আধিপত্য যার মুলে রয়েছে 
মানুষের শিক্ষা অর্জিত জ্ঞান। 


নিজ সরল রেখায় পরিচালিত করার 
জন্য প্রয়োজন দুই ধরনের জ্ঞান। এ 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ পাক 
মানুষের শ্রেষ্ঠ তুলে ধরেছেন এভাবে, 
১5 চড় 2 এজ (৫? 
৩5 ১৮ ৬৮ ০8458521861 93 28৬5 


৪5 রে 
“আমি মানব জাতিকে সম্মানিত করেছি 
এবং জলেস্থলে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা 
করেছি। আর তাদের জীবিকা স্বরূপ 
দিয়েছি পুত-পবিত্র খাদ্য। পরন্ত 
আমার বহু সৃষ্টি জগতের ওপর 
তাদেরকে দিয়েছি শ্রেষ্ঠত ৷", 
মানবজাতির এ শ্রেষ্ঠতৃ যা ফেরেস্তাদের 
ওপর প্রযোজ্যতা কেবল একটি গুণ 
অর্থৎ জ্ঞানের কারণে । আল্লাহ পাক 
বিশ্বের সমুদয় বস্ত ফেরেস্তাদের সম্মুখে 
পেশ করে সেগুলোর নাম বলে দেয়ার 
জন্য তাদেরকে নির্দেশ করলে তারা 
অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কথা সবিনয়ে 
প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে আদম 
(আ.)-কে উক্ত বিষয়সমূহের নাম 
বলার আদেশ করলে তিনি সুস্পষ্টভাবে 
সমুদয় বন্তর নাম বলে দেন।৯ ফলে 
জ্ঞানের দৌড়ে হযরত আদম (আ.) 
ফেরেস্তাদের থেকে অনেক দূর এগিয়ে 
যান। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ 
ফেরেস্তাদের প্রতি হযরত আদম 
(আ.)-কে সম্মানসূচক সিজদার নির্দেশ 
দিয়ে আদম (আ.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেন। এতো সম্মান ও শিক্ষাগ্ুরুর 
ধারক হওয়া সত্তেও মানুষের মধ্যে 
রয়েছে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি, ভুল- 
ভ্রান্তি, যেমন থাকে হাসির উল্টো পিঠে 
কান্না, দিনের অপর পিঠে রাত। এখন 
আমরা এর কারণ নির্ণয়ের মনোনিবেশ 
করবো । 


মানব প্রকৃতি ও শিক্ষার প্রকারভেদ 


নিরিখে বিখ্যাত মুসলিম মনীষী ইমাম 


বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের হৃদয় থেকে 
মহান অষ্টার প্রেম ও ভয় জাগরুক 
রেখে আল্লাহর নিরুপিত বিধি-নিষেধ 


শীফিয়ী (রহ.) জ্ঞানের প্রকরণকে দুই 
ভাগে বিভক্ত করে বলেন, ইলম বা 


মান্য করে জীবন চলার নির্দেশিকা 
দেয়া পরকালে আল্লাহর কাছে প্রতিটি 


জ্ঞান দু'প্রকার। এক: জীবন ধারণের 
জন্য বস্তগত জ্ঞান, দুই: ধর্মীয় বা 
আধ্যাত্িক জ্ঞান । 


এক. বস্তগত জ্ঞান 

জীবন সচল রাখতে হলে জীবিকার 
প্রয়োজন দেহের সুস্থতা দরকার, তাই 
জীবিকা আহরণ, নানা রোগ-ব্যাধি, 
বিপদ-আপদ ইত্যাদি প্রতিকূল 
পরিবেশে থেকে দেহ সুরক্ষার জন্য 
অর্জন অত্যাবশ্যক । অঢেল ধন-সম্পদ 
ও বিপুল যশ-খ্যাতি অর্জনের মোহ, 
পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের 
সাধ এবং রোমাঞ্চকর নব-আবিস্কারের 
দুর্বার উদ্দীপনা প্রতিনিয়ত তাড়িত 
করছে অনুসন্ধিৎসু মানব মনকে নতুন 
জ্ঞানে দ্বার উন্মোচন করতে । ফলে 
বন্তগত জ্ঞানের পরিধি ও দিনের পর 
দিন বিশাল আকারে সম্প্রসারিত 
হচ্ছে। জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থ, 
দর্শন ইত্যাদি বিষযয়সহ আরো কত 
অগণিত বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আজ 
সাফল্যের সানুদেশে অবস্থান করছে। 
এসব বন্তগত জ্ঞান মানুষের জাগতিক 
জীবনের সমৃদ্ধিতে গতি সঞ্গার করে 
চলছে। কিন্ত আত্মার উন্নতি ও নীতি- 
নৈতিকতার প্রসারে এর ভুমিকা গৌণ । 


দুই. ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান 

ইহা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত এশী জ্ঞান ও 
শিক্ষা। এ শিক্ষার অনাবিল পরশে 
আত্মার সুকুমার পাপড়ী গুলো বিকশিত 
হয়। ফলে সততা, ন্যায় পরায়ণতা, 
সম্ীতি, সাম্য ইত্যাদি মানবীয় সৎ 


দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানব প্রকৃতি । 
এতভোয়ের মধ্যে প্রযোজ্য অন্বয় রক্ষা 


গুণাবলীর রূপচ্ছটায় মানব জীবন 
উদ্দীপ্ত হয়। অনৈতিক, অমূলক ও 


করে মানব জীবন পরিচালিত হলে সে 


মানবতা বিবর্জিত আচরণ থেকে 


জীবন হয় মহৎ অমর ও অক্ষয়। 
সুতরাং দুই বিপরীত মুখী বস্তকে নিজ 


মার্চ'১৮ 


আলোকিত জীবন সৌধ রচনায় মানুষ 
অনুপ্রাণিত হয়। কারণ এ শিক্ষার 


কাজের জবাব দিহিতার কথা মানুষের 
মর্মে সঞ্তার করা। এর ফলে 
পরিশীলিত ও আদর্শ পূর্ণ জীবন 
বিনিমাণে সকল সুন্দর ও নৈতিক 
গুণাবলি অনুসরণ ও অনুকরণে মানুষ 
থাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 


বস্তগত ও ধর্মীয় শিক্ষার 
প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য 

প্রতিটি বস্তর কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
থাকে যা অন্য থেকে পৃথক বিশেষত 
গুণে আলাদা করে রাখে । এক বস্তর 
বৈশিষ্ট্য অন্য বস্ততে পাওয়া যায় না 
বলে প্রত্যেক বস্ত স্বস্ব কেষত্রে অবিকল্প 
অপরিহার্্য। যেমন- তৃষ্ণা নিবারণ, 
শীতলতা প্রদান পানির বৈশিষ্ট্য 
আগুন থেকে এ বৈশিষ্ট্য আশা করা 
যায় না। আবার দহন করা ও তাপ 
ছড়ানো যে আগুনের বৈশিষ্ট্য তা পানির 
মধ্যে অন্বেষণ করা মুর্খতার পরিচয় 
তাদৃশ বস্তগত ও ধর্মীয় শিক্ষা উভয়ের 
স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব 
জীবনের জন্য আবশ্যক ও গুরুতুবহ 
দৃশ্যমান এ জগতে ও তথাস্থ হাজারো 
প্রকারের বিষয়বস্ত হচ্ছে এ শিক্ষার 
আলোচ্য বিষয়। এসব বন্তসমূহের 
গুণগত বৈশিষ্ট্য উপকার-অপকার 
ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে তা 
থেকে উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে 
জাগতিক সাফল্য ও উন্নতি লাভের 
রূপরেখা প্রদান হচ্ছে এ শিক্ষার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । আত্মা ও নৈতিকতার উন্নয়নে 
এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনরূপ নির্দেশিকা 
না থাকায় সেসবের উন্নয়ন এর প্রভাব 
ও নেহায়ত অপ্রতুল । উদাহরণত বলা 
যায় যে, বস্তগত শিক্ষার অন্যতম শাখা 
চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা জটিল ও কঠিন 
রোগ আরোগ্য করা যায়। কিন্তু এর 
দ্বারা মানুষের আচরণের পরিবর্তন 
সাধন সম্ভব নয়। তাই কোন চোর, 


_0 আত্তান্তহীদ ১৮ 
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ডাকাত কিংবা মিথ্যাবাদীর স্বভাব 


রসাতলে নিপতিত। আমাদের 


অবারিতদ্বারে অনুপ্রবেশের সবার 


পরিবর্তনের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
কোন প্রকার প্রতিষেধক নেই । কাজেই 


প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার লোমহর্ষক চিত্র 
ও গোটা বিশ্বের অরাজকতা পূর্ণ 


এরূপ বলাটা যথার্থ হবে না যে, অমুক 


দৃশ্যপটের প্রোজ্জল প্রমাণ। তাই 


ট্যাবলেট খেয়ে চোর চৌর্ধ্যবৃত্তি 
পরিত্যাগ করবে, মিথ্যক মিথ্যা বলা 


কর্মের সাথে ন্যায়-নীতি ও 


সদিচ্ছা থাকা উচিত। তবেই একজন 
প্রকৃত শিক্ষার্থী তার সুপ্ত প্রতিভার 
বিকাশ ঘটিয়ে, কাজ্ষিত আচরণের 
পরিবর্তন সাধনপূর্বক যথাযথ যোগ্যতা, 


সৌন্দর্যেবোধের সংশ্লিষ্টতার লক্ষ্যে 


পরিহার করবে, ডাকাত ছিনতাই ছেড়ে 
দিয়ে মহৎ মানুষে পরিণত হবে। 


আধুনিক জ্ঞানের সাথে ধমীয়ি শিক্ষার 


দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার শক্তিতে বলীয়ান 
হয়ে, ব্যক্তি সাজ ও জাতির প্রভূত 


সম্পৃক্ততা অপরিহার্য । কারণ জ্ঞানের 


যেহেতু এগুলো উক্ত বিদ্যার প্রভাবাধীন 
বিষয় নয়, তাই এ বিদ্যা থেকে এরূপ 
বিষয়ের সমাধান আশা করা ও 
অবাস্তব । 

মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য 


এ দ্বিবিধ শাখার স্বার্থক সমন্বয়ের 
মাধ্যমে মানব জীবনের রওনক বৃদ্ধি 
পায়। পরন্ত ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে 
এমন অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক 
শক্তিকে বলীয়ান করে যার কাছে 


মানসিক প্রবৃত্তির ওপর কলব বা 


আধুনিক প্রযুক্তিগত শক্তিও হার মানে । 


আত্মার প্রাধান্য প্রয়োজন। এর জন্য 
অপরিহার্য ধর্মীয় শিক্ষা। কারণ এর 
দ্বারা কলব বা আত্মার প্রাণ সঞ্চারিত 


ৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইসলামের 
দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক 
(রাযি.) মদীনার মসজিদে নববীতে 


হয়। তাই কোন মুসলিম মনীষীর উক্তি 


দাড়িয়ে ইয়া সারিয়াতাল জাবাল বলে 


হচ্ছে, আত্মা মৃত এর জীবন শক্তি 


মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শত যোজন 


হচ্ছে ধর্মীয় ইলম। আবার “ইলম ও 


দূরতে অবস্থিত আফ্রিকার পার্বত্য 


মৃত, তার প্রাণ শক্তি নিহিত চর্চায় ও 
পর্যালোচনায় । 
সুতরাং বলা যায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার 


অঞ্চলে যুদ্বত মুসলিম সিপাহ সালাহর 
কাছে তৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সংবাদ 
পাঠিয়েছিলেন । এ ঘটনার কিছুদিন পর 


ও প্রসারের মাধ্যমেই মানবত্মাকে 


হযরত সারিয়া (রাযি.)-এর দূত একটি 


সবল ও সক্রিয় করে তুলে নীতি- 
নৈতিকতার লালন ও বিস্তারের পথ 


চিঠি নিয়ে আসল যার মধ্যে লিখা ছিল 
যে, আমরা জুমার দিনে কাফেরদের 


সুগম করা যায়। কারণ এশিক্ষার 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং আমাদের 


অন্তর্নিহিত আলোক রশ্বির ওজ্বল্যে 
নীতি-দুর্নীতি,সত্য-মিথ্যা সব কিছু 
সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় । ফলে মানুষ 
অনায়াসে সুন্দর ও সত্যকে চিনে নিয়ে 
তদানুসারে কর্ম রচনায় সচেষ্ট হয়। এ 
প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর যুগান্তকারী 
বাণী হচ্ছে, “ইলম হচ্ছে কর্মের পথ 
নির্দেশক, কর্ম ইলমেরই অনুবর্তী 
বিষয়।' জ্ঞান থেকে কর্ম আর কর্ম 
থেকে সুনীতি বা দুর্নীতি অস্তিতে 
আসে। ব্যাপক অর্থে অন্যান্য কর্মের 
উৎস সাধারণ জ্ঞান হলেও বিশেষ অর্থে 
সৎ কর্মের উৎস হচ্ছে ধর্মীয় ইলম বা 
জ্ঞান। কিন্তু অধুনা ধর্মীয় শিক্ষাকে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করে কেবল আধুনিক জ্ঞানের 
পিছু ছুটার কারণে বৈষয়িক মানুষের 
সাফল্য অর্জিত হলেও নৈতিক 
মূল্যবোধের বেলায় মানুষ চরম 


মার্চ'১৮ 


পরাজয় নিশ্চিত ছিল। এমনি অবস্থায় 
ঠিক জুমার সময় 41 ১.০ [দৃশ্য 
বীর বিক্রমে-প্রাণপণেষুদ্ধ করি। ফলে 
কাফিররা ধরাশয়ী ও মারাত্মকভাবে 
পরাজয় বরণ করে এবং আমরা 
সসম্মানে বিজয়ের মুকুট পরিধান 
করি। অথচ তখন টেলিফোন, 
মোবাইল তো ছিলই না তার কল্পনা ও 
মানুষের চিন্তাই ছিল না। কেবল 
আধ্যাত্মিক শক্তির অনুবলেই তিনি এ 
সংবাদ মুসলিম সেনাপতির নিকট 
প্রেরণে সক্ষম হয়েছিলেন। অতএব 
এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে ধর্মীয় 
শিক্ষা শুধু নৈতিকতা সৃষ্টি করে না। 
আধুনিক জ্ঞানের কার্যকর ভূমিকাও 
পালন করে থাকে । তাই এ শিক্ষার 


উন্নয়নে অবিশ্বাস্য অবদান রাখতে 
সক্ষম হবে। 


উপসংহার 

অচলায়তন এবং অপ্রস্কুটিত বোধ ও 
বোধিকে উম্মোচন করার ক্ষেত্রে 
সুশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতার কোন 
বিকল্প নেই। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান 
সমুদ্রের সন্ধান দেয়। তামাম পৃথিবীর 
চির স্মরণীয়-বরণীয় জ্ঞানী-গুণি ও 
মনীবীবৃন্দ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন 
যে, মানুষ বর্তমানে যে অবস্থানে 
উপনীত, জ্ঞান-গরিমায় অর্জন করেছে 
মযদীর সবেচ্চাসন, তার পেছনে 
রয়েছে সুশিক্ষা ও নৈতিকতার পরম 
অবদান । তাই বলা যায়, নৈতিকতার 
বলে অভিজ্ঞতা ও মেধার কলাকৌশল 
প্রয়োগে যে জাতি যত সফল, রাষ্ট্রীয় 
প্রা্থসরতায় সে জাতি ততই সমৃদ্ধ । 


লেখক; গবেষক, দারা ও উপাধ্যক্ষ, 
কর্ফুলী, চ্ট্াম রি 


* শামসুদ্দীন শিশির, দৈনিক আজাদী, ২৫ শে 
নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ৬ 

24৩. 8011705, ০৮97৭4777০5 
159771675  /910/79710777 (1,000: 
01010 [001%017515 10633, 9 
1010010, 2002 ) ৪. 401 

১4৪ 70109, 7710 

489 70009, 1710 

54১৪1701009, 77770 

6 4১9 17017%, 176, ১. 310 

7107 এ. 82101, 0০771771/7671776 
15715211511 107 1790 ০9752 01 44০1, 
(191)8158:]81-81759 17১010110811010, 2001) 

৪4১91701179, 1717, ৮. 4297 

৯ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:২৮ 

১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৭৮ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:৭০ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৩১ 
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ব্যাংকিং সুদ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল 


ইসলামী শরিয়তে সুদ হারাম হওয়ার 


করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন- 
একথা কে না জানে! কুরআনে 


ইল্লত (কারণ) ও হেকমত (রহস্য) 


মিলিয়ন আর ব্যাংক থেকে লোন 
নিলেন ৯০ মিলিয়ন, মানে মূল 


উভয়কে এক মনে করেছেন। মূলত 


প্রজেক্টের ১০ ভাগ নিজের এবং বাকি 


কারিমের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদিসে 
নববির অসংখ্য বর্ণনায় স্পষ্টভাষায় সুদ 


এটা শরিয়তের উসূল বা মুলনীতি 
সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। 


৯০ ভাগ ব্যাংক ডিপোজিটরদের | যদি 
এই প্রজেক্ট বিরাট অংকের মুনাফা 


হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
মুসলিম উম্মাহ তখন থেকে এখন সুদ 
হারাম বলেই জানে এবং বিশ্বাস করে । 
সর্বোপরি সুদের কুফল, বিষফল ও 


কেননা শরিয়তের বিধান ইল্লতের 
ওপর নিভ্রশীল। যেখানেই ইল্লত 
পাওয়া যাবে সেখানেই বিধান কার্যকর 
হবে। পক্ষান্তরে হেকমতের ওপর 


অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়; কোন সে 


শরয়ি বিধান নির্ভরশীল নয়। ফলে 


জন? চাই হোক তা মহাজনী সুদ 
কিংবা বাণিজ্যিক ও ব্যাংকিং সদ । 
তবে সম্প্রতি কিছু মহলে ব্যাংকিং 


হেকমতের অনুপস্থিতিতেও বিধান 
বলবৎ থাকবে । (উস্‌্লুল ইফতা, তকী 
উসমানী, পৃ. ১২৬) আর শরিয়তে সুদ 


সুদের শরয়ী বিধান নিয়ে নতুনভাবে 


হারাম হওয়ার ইল্লত হলো, মূলের 


আলোচনা শুরু হয়েছে। পশ্চিমাদের 


ওপর শর্ত সাপেক্ষে বিনা 


চিন্তায় প্রভাবিত এবং আধুনিকতার 


নির্ধারিত মুনাফা লাভ করা । অন্যদিকে 


চেতনায় উজ্জীবিত একটি মহল 


হেকমত হচ্ছে, সমস্ত সম্পদ যেন 


কিং সুদকে বৈধ করার বৃথা চেষ্টা 
চালাচ্ছে । কতক খোঁড়া যুক্তির মাধ্যমে 
ংকিং সুদের বৈধতার ফতওয়া দিয়ে 


ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে যায় 
এবং গরিবরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্কতর না 
হয়ে পড়ে । মানে একজন অপরজনের 


বেড়াচ্ছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কুরআন ও 


ওপর যেন জুলুম ও বেইনসাফি না 


হাদিসের আলোকে ওইসব লোকের 
দলিলগুলোর খণ্ডন এবং সন্দেহ- 
সংশয়ের প্রামাণিক নিরসনের প্রয়াস 
পাবো ইনশাআল্লাহ । 


করে। অতএব আমরা যদি 
সাময়িকভাবে তাদের কথা মেনেও নিই 
তবু বলবো, যেহেতু ব্যাংকিং সুদে সুদ 
হারাম হওয়ার ইল্লপত বিদ্যমান তাই 


এক. তারা বলে থাকেন, যেহেতু 


হেকমতের অবর্তমানেও তা হারাম 


মহাজনী সুদের দ্বারা গরিবশ্রেণীর ওপর 


না। কেননা সাধারণত ব্যাংক থেকে 


হওয়াটাই ইসলামী উসুলের দাবি । 

খ. ব্যার্কং সুদে কারো ওপর জুলুম 
হয় না' তাদের একথাটি বাস্তবতা 
বিবর্জিত। সুক্ম দৃষ্টিতে তাকালে 
ব্যার্কং সুদেও অন্যায়-অত্যাচারের 
কোনো কমতি নেই। চলমান ব্যাকিং 


বড় অংকের টাকা খণ এনে ধনীরা 


ব্যবস্থায় দেখা যায়, বড় বড় 


বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে ব্যবহার করে 
লাভবান হয়। সুতরাং তাদের থেকে 
সুদ গ্রহণ করা কখনও জুলুমের 
আওতায় পড়ে না! তাই ব্যা্কিং সুদ 
বৈধ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত!! 

উপরিউক্ত যুক্তি নিম়োক্ত দুটি কারণে 
অগ্রহণযোগ্য । ক. এখানে তারা 


মার্চ১৮ 


শিল্পপতিরা ব্যাংক থেকে মিলিয়ন 
মিলিয়ন টাকা লোন (খণ) এনে বিরাট 
ধকের মুনাফা অর্জন করে। আর 
নামেমাত্র কিছু সুদ দিয়ে থাকে; যা 
তার্থে ব্যাংক ডিপোজিটরদের ওপর 
বেইনসাফি। ধরুন! এক 
শিল্পপতির নিজের পুঁজি হলো ১০ 


অর্জন করে তাহলে এর ন্ঢনতম অংশ 
€২ থেকে ১০ ভাগ স্থান, কাল ও 
পাত্রভেদে) ব্যাংক ডিপোজিটরগণ 
পেয়ে থাকেন । তো যারা মূল প্রজেক্টের 
৯০ ভাগ পুঁজি যোগান দিল তারা পায় 
বেশির চেয়ে বেশি ১০ ভাগ আর যে 
প্রজেক্টের মাত্র ১০ ভাগ বিনিয়োগ 
করলো সে পায় মুনাফার ৯০ ভাগ! 
এটা অন্যায় ও বেইনসাফি নয় তো 
আর কী? বরং অনেক সময় দেখা যায়, 
খণগ্রহীতা শিল্পপতি লক্ষ কোটি টাকা 
মুনাফা অর্জন করলেও তক 


ডিপোজিটরদের ভাগ্যে কিছুই জুটে না! 
(বিস্তারিত দেখুন: সুদ পর তারিখি ফয়সালা; 
তকী , পৃ. ৫ ৫১ ও ১১৫-১১৬) 

দুই, তারা বলে থাকেন, কুরআন 


অবতীর্ণ হওয়ার যুগে বাণিজ্যিক ও 
ব্যাংকিং সুদের অস্তিতুই ছিল না। 
সেসময় তা ছিল কল্পনাতীত। কেননা 
সেযুগে লোকজন নিত্যদিনের 
প্রয়োজনের তাগিদে খণ গ্রহণ করত 
আর কুরআন ও সুন্নায় সেইরকম 
খণের ওপর সুদ নেয়া হারাম বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 
ব্যা্কিং সুদ হচ্ছে ইউরোপীয় 
শিল্পবিগ্রবের পর নবআবিষ্কৃত বিষয় । 
সুতরাং এটা কুরআন-হাদিসে নিষিদ্ধ 
সুদের আওতাভুক্ত নয়! 
তাদের উপরুক্ত যুক্তিটিও বিভিন্ন কারণে 
ভুল সাব্যস্ত হয়: 
প্রথমত: তাদের ধারণামতে কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার সময় বাণিজ্যিক 
অস্তিত ছিল না। 
দ্বিতীয়ত: কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
যুগে যে বস্তুর অস্তিত ছিল না 
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পরবর্তীকালে কুরআন দ্বারা সেটা 
হারাম সাব্যস্ত হতে পারে না! অথচ এ 


তারিখি ফয়সালা, পৃ. ৬২) বলাবাহুল্য যে, 


বৈধ হয়ে যায়। (ফাতহুল বারি, ৬/২৩০) 


এতো বড় কাফেলা কোনো ব্যক্তি 


দুটো কথাই প্রত্যাখ্যাত। কেননা 


ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে সাদ (রহ.) 


বিশেষের মালিকানায় হওয়া সম্ভব বা 


কুরআন যখন কোনো জিনিস হারাম 


স্বাভাবিক নয়। বরং পুরো গোত্রের 


বলে ঘোষণা করে তখন তার 


মানুষ এতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। 


ল 
বিষয়টাকেই নিষিদ্ধ করে। পরবতী 
সময়ে সেটার আকার-আকৃতি এবং 
গঠন-প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন আসলেও তা হারাম বলেই 
বিবেচিত হবে । যেমন- পবিত্র কুরআন 
যখন মদ হারাম ঘোষণা দিয়েছে 
তখনকার সমাজে মানুষ খেজুর ও 
আঙ্গুর ইত্যাদি থেকেই মদ তৈরি 
করত । বর্তমানে যদি ভিন্ন কোনো বস্তু 
থেকেও মদ তৈরি করা হয় তবু সেটা 
কুরআনে নিষিদ্ধ মদের আওতাধীন 
হবে বলে সকলেই একমত পোষণ 
করবেন। 
তাছাড়া “কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে 


এজন্য সেটাকে আধুনিক পরিভাষায় 
'জয়েন্ট স্টক কোম্পানি' বলা যেতে 
পারে। এঁতিহাসিকগণ লিখেছেন, 
কোনো কোরাইশি পুরুষ ও নারী এমন 
ছিল না; যার কাছে এক মিসকাল বা 
তার চেয়ে বেশি সোনা ছিল আর সে 


লিখেছেন, হজরত জুবাইর (োষি.)- 
এর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঘি.) বলেন, 
আব্বার শাহাদতের পর আমি হিসাব 
করে দেখলাম, তার জিম্মায় ২২ লক্ষ 
দিরহাম কর্জ ছিল। (আত-তাবাকাতুল 
কুবরা, ৩১০৯) 

এবার একটু ভেবে দেখুন, এতো বড় 
অংকের টাকা কি শুধু নিত্যদিনের 
প্রয়োজনীয় খণ ছিল! দ্যর্থহীন ভাষায় 


তা কাফেলায় বিনিয়োগ করেনি 
(তোফসিরে মাযহারী, 8/১১) 

গ. এ বিষয়ে হজরত জুবাইর ইবনুল 
আওয়াম (রাযি.)-এর যে কর্মধারা 
হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থাদিতে পাওয়া 
যায়- তা অধুনা বিশ্বের ব্যাংকিং 
ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটাই 
সামঞ্জস্যশীল। হযরত জুবাইর (রাযি.) 


বলা যায়, সেটা ছিল বাণিজ্যিক খণ। 
এজাতীয় বহু বর্ণনা থেকে আমরা 
নিশ্চিত হতে পারি যে, কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও বাণিজ্যিক খণ 
ও সুদের অস্তিত বা প্রচলন ছিল। 
অতএব তাদের এই যুক্তিটিও অগ্রাহ্য 


প্রমাণিত হলো। (বিস্তারিত দেখুনঃ 
তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম, ১/৫৬৯-৬৭৫) 


বাণিজ্যিক খণ এবং তার ওপর সুদ 


তার আমানত ও দ্বীনদারির কারণে 


নেয়ার প্রথা ছিল না' এ ধারণা মূলত 
হাদিস ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেই সৃষ্টি 
হয়েছে। সেইসময়ও যে এমন ব্যবস্থা 
নন ছিল: এখানে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
পেশ করা হলো: 

ক. আল্লামা জালালুদ্দিন সুযুতী (রহ.) 
সূরা আল-বাকারার ২৭৮ আয়াতের 
তাফসিরে লিখেন, এই আয়াত হজরত 
আব্বাস (রাযি.) এবং বনু মুগিরা 
গোত্রের একব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে। তারা উভয় প্রাক-ইসলামী 
যুগে যৌথকারবার করতেন এবং 
সকিফ গোত্রের লোকদের সুদের ওপর 
খণ দিতেন। তআদ-দুররুল মানসুর, 
১৩৬৬) সুযুতী আরও লিখেন, প্রাক 
ইসলামী যুগে বনু আমর এবং বনু 
মুগিরা সুদের ভিত্তিতে পরস্পরে খণ 
আদানপ্রদান করত । (প্রাগজ্) 

খ. বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আবু 
সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোরাইশের একটি 
বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ায় 
গিয়েছিল। এতে ১ হাজার উট তাদের 
সঙ্গে ছিল। ওই বাণিজ্যিক সফরে তারা 
শতভাগ লাভবান হয়েছিল। (সুদ পর 


মার্চ১৮ 


সর্বমহলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বড় বড় 


তিন. কখনো তারা বলে থাকেন, 
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত 


ধনীরা তার কাছে নিজ আমানত জমা 


করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আর 


রাখতো এবং প্রয়োজনবশত নিজের 
আংশিক কিংবা পূর্ণ মুদ্রা নিতে 
থাকতো । তবে জুবাইর রোযি.) থেকে 


ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবে না। উপরন্ত্র 


সেগুলো সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে 
রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যার উদ্দেশ্য 


বর্ণিত আছে, তিনি লোকদের এ 
মুদ্বাগুলো আমানত হিসেবে গ্রহণ 


বিনা লাভে আর্থিক সেবা প্রদান করা। 
প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 


করতে রাজি হতেন না। উল্টো তখন 


শরিয়তের দৃষ্টিতে সুদবিহীন খণ 


তিনি বলে দিতেন, এটা আমানত নয় 
বরং কর্জ বা খণ। (সহীহ আল-বুখারী: 


একটি নির্দিষ্ট পরিমগণ্ডলের জন্য; 
ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের 


৩১২৯) আল্লামা ইবনে হাজার আল- 


জন্য নয়। বরং তা পারস্পরিক 


আসকালানী (রহ.) লিখেন, হযরত 


সহযোগিতা এবং  কল্যাণমুখী 


জুবাইর (রাযি.)-এর সেই কথা দ্বারা 
উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি আশংকা 
করতেন কখন জানি মাল ধ্বংস হয়ে 


কর্মকাণ্ডের জন্য হয়ে থাকে । তবে 


যাবে আর লোকেরা ধারণা করবে তিনি 


ইসলামী শরিয়তের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 


সংরক্ষণ করে রাখতে ত্ুটি করেছেন 


দিনকনির্দেশনা বা নীতিমালা রয়েছে। 


তাই তিনি মুনাসিব মনে করলেন, 
সম্পদওয়ালা বেশি আশ্বস্ত হবে 
মুহাদ্দিস ইবনে বান্তাল (রহ.) এও 
বলেছেন যে, জুবাইর (রাষি.) এমনটা 


সেক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, যে 
ব্যক্তি অপরকে খণ প্রদান করছেন 
তাকে প্রথমে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, 
তিনি কি এ খণ দ্বারা শুধু দ্বিতীয় 
পক্ষকে সাহায্য করতে চান নাকি তার 


করতেন যাতে এ মাল দ্বারা ব্যবসা 


মুনাফার অংশীদার হতে চান? যদি 


করা এবং মুনাফা অর্জন করা তার জন্য 


তিনি এ খণ প্রদানের মাধ্যমে খণ 
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গ্রহীতাকে কেবল সাহায্য করতে চান 
তাহলে তার কাছ থেকে খণের 
পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করতে 
পারবেন না; তার মূল পুঁজি নিরাপদ ও 
সুরক্ষিত থাকবে । কিন্ত তিনি যদি এই 
উদ্দেশ্যে পুঁজি সরবরাহ করেন যে, 
তার ব্যবসায় অর্জিত মুনাফার অংশ 
নিবেন- এমতাবস্থায় তিনি পূর্ব সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী আনুপাতিক হারে অর্জিত 
মুনাফার অংশ দাবি করতে পারবেন। 
তবে এক্ষেত্রে যদি লোকসান হয়ে যায় 
তাহলে তাকে উক্ত লোকসানেরও দায় 
বহন করতে হবে । 

সুতরাং এসব থেকে প্রতীয়মান হয়, 
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সুদের 
পরিসমান্তির অর্থ এই নয় যে, পুঁজির 
যোগানদাতা কোনো মুনাফা অর্জন 
করতে পারবেন না। বরং যদি 


দেওয়া হয় তাহলে লাভ-লোকসানে 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

-সামাজিক অগ্রগতি, র পডিনাডি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ংশীদারির ভিত্তিতে এ লক্ষ্য অর্জিত 
হতে পারে । এজন্যই ইসলামী বাণিজ্য 
আইনের শুরুতেই মুশারাকা ও 

রাবা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। 

ত দেখুন: ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন 

টি তকী উসমানী, পূ. ১৪-১৫) ত রে 
যদি হয় তবে কেন ব্যার্ককিং সুদ 
বৈধ আখ্যায়িত করে দীনের টি 
অকাট্য বিধানকে লঙ্ঘন করা হবে? 
এটা কি দ্বীন তাহরিফ বা পরিবর্তন 
করার নামান্তর নয়?! 
এখানে এই সীমিত পরিসরে ওইসব 
বন্ধুর মাত্র ৩টি যুক্তি এবং সেগুলোর 
প্রামাণিক খণ্ডন পেশ করার চেষ্টা করা 
হলো। আগ্রহী পাঠকমপ্ডলী এবিষয়ে 
লিখিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে 
পারেন। বিশেষ করে এ যুগের 
ইসলামী অর্থ ও বাণিজ্যনীতির 
মুজাদ্দিদ, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের 
্বপ্নদ্রষ্টা, শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
মুহাম্মাদ তকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহর 
“সুদ পর তারিখি ফায়সালা" গ্রন্থটি 
প্রথম সুযোগেই পড়ে নেয়া উচিত। 


লেখক: আলোচক, ইকরা টিভি, লন্ডন 
মার্চ'১৮ 


*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
রা 152757525 
] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


____ালল্্ল্ললু। আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


2্র। 
মা .১....... 
নি | ৮৪০৬০৪0০৬৯৪ 


টা 


টি 
581355555৩5 95555555 
রন 
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দত বো ভরত 


রী 


০৮০০ 
রোগব্যাধি দুই প্রকার, এক. শারীরিক 
রোগ। দুই. আধ্যাত্মিক রোগ। 


শারীরিক রোগ মানুষকে হাসপাতালে 
যেতে বাধ্য করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক 
রোগ মানুষকে জাহান্নামে পৌছায় 
আমরা শারীরিক ব্যাধির জন্য অনেক 
চেষ্টা করলেও সে তুলনায় আধ্যাত্মিক 
ব্যাধির জন্য কোনো চেষ্টাই করি না 
এমনকি এ রোগের চিকিৎসা করার 
প্রয়োজনও মনে করি না। আজ এ 
রোগগ্তলোর মধ্যে দুটি রোগের বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ 
রোগ দুটি হচ্ছে ক্রোধ ও হিংসা 
আমরা প্রথমে জেনে নিই ক্রোধ ও 
হিংসা কাকে বলে। 


ক্রোধ 

ক্রোধ বা রাগ। অনেক সময় এত 
ক্রোধ হয় যে, মানুষ না জানোয়ার, তা 
বোঝা মুশকিল । অহেতুক রাগ করা 
অত্যন্ত খারাপ একটি আত্মিক ব্যাধি। 
রাগ দোজখের আগুনের একটি টুকরা, 
এ জন্য রাগান্থিত ব্যক্তির চেহারা লাল 
হয়ে যায়। এ কারণে মারামারি 
ঝগড়াঝাটি, গালাগালি, খুনাখুনি পর্যন্ত 
সংঘটিত হয়। এমনকি অনেকে বৃদ্ধ 
বয়সে এসে তুচ্ছ ঘটনায় বিবিকে তিন 
তালাক দিয়ে পত্তাতে থাকে । মহানবী 
(সা.) ইরশাদ করেন, 


মার্চ'১৮ 


ক্রোধ ও হিংসা 
মানুষের সৎকর্ম নষ্ট 
করে দেয় 


মুফতি এহসানুল হক জিলানী 


/ ///5 
৩০] | 450৬৬ এস এ 
(5 2201 52 এ 
“ওই ব্যক্তি বাহাদুর নয় যে যুদ্ধের 


বরং তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিও বলে 
দিয়েছেন। জামিউত তিরমিধী ও 
মুসনদে আহমদ হযরত আবু যর আল- 
গিফারী (রাযি.) থেকে একটি হাদীস 


ময়দানে দুশমনকে নিচে ফেলে দেয় 


নকল করা হয়েছে। যে হাদীসটিতে 


বরং ওই ব্যক্তি বাহাদুর যে রাগের 
মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
সক্ষম” 
ক পে) 46 ১2001 ৬ 75 ত ৬৪ 
10115 55 এত ১7:4৬ এঞগ্ঠ 
(৩ সু) ৫৬ 
“হযরত আবু হুরাইরা (রোি.) থেকে 
বর্ণিত, এক সাহাবী রসুলুল্লাহ (সো.)- 
কে বললেন, আল্লাহর রসুল। আমাকে 
কিছু উপদেশ দিন। রসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “গোসসা করবা না। সে 
আবারও বলল, আল্লাহর রসুল! 
আমাকে আরেকটি নসিহত করুন 
রসুল (সা.) আবারও বললেন, 
'গোসসা ত্যাগ কর। সাহাবী 
তৃতীয়বার অনুরোধ করার পরও একই 
জবাব দিলেন। তো যতবারই সাহাবী 
নসিহতের কথা বলেছেন, রসুল (সা.) 
একই কথা বলেছেন, “গোসসা ছাড়, 
গোসসা ছাড় ।”২ এ ক্রোধ একটি মহা 
বড় ব্যাধি। আসুন আমরা জেনে নিই 
ব্যাধি থেকে বাচার উপায় কী। 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ক্রোধ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু নির্দেশই দেননি, 


মহানবী (সা.) ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 
বলেছেন, 

এক গে ঞ5$ বি এক গর 
“যদি ক্রোধের সময় তুমি দীড়িয়ে থাক 
তাহলে বসে যাবে, এতেও ক্রোধ 
নিয়ন্ত্রণে না এলে শুয়ে পড়বে ।” 
দু'ভাবে গোসসার চিকিতসা করা হয়। 
১. ইলমি বা জ্ঞানগত পদ্ধতিতে ২. 
আমলি বা কার্ষগত পদ্ধতিতে । 

ইলমি চিকিতসা হচ্ছে গোসসার সময় 
চিন্তা করতে হবে গোসসা কেন আসে? 
গোসসা আসার কারণ তো এটাই যে, 
যে কাজটি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে সে 
কাজটি আমার মনের মোতাবেক কেন 
হয়নি? কেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা 
অনুযায়ী হলো? তার মানে আমি 
অনুগত বানাতে চাই? নাউযু বিল্লাহ! 
এভাবে চিন্তা করলে গোসসার বদ 
অভ্যাস দূর হয়ে যাবে । 

আসুন আমরা জেনে নিই ক্রোধ 
নিয়ন্ত্রণে ইসলামের আমলি শিক্ষা কী? 


__________- আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 

গোসসা আসলে ১. রি এ ঠা 
৮০ 648 পড়বে, ২. নিজ অবস্থা 
পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ দীড়ানো 
থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে 
পড়বে । ৩. যার প্রতি গোসসার উদ্দেক 
হয় তার সামনে থেকে সরে পড়বে। 
৪. তারপরও গোসসা ঠাপ্তা না হলে 
অযু করবে, নিজ গালকে মাটিতে 
লাগিয়ে দেবে। এভাবে আমল করলে 
গোসসা দূর হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ। 
আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে 
রসুল (সা.) ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 
প্রসঙ্গে বলেছেন, 

1954 5108 
“কেউ ক্রোধান্বিত হলে অযু করে 
নেবে । এতে ক্রোধ থেমে যাবে, ক্রোধ 
প্রশমিত হবে।” 
এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে যারা 
নিজেদের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে তাদের 
ক্ষেত্রেও হাদীসে ফযীলতের কথা বলা 
হয়েছে। মুসনদে আহমদের এক 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 


১৩ এ ০০৪৮৮ ২৮৪৬ 
বান্দা এক ঢোক ক্রোধ হজম করল, 


(9 হুড ভি | এ 296 ক ১০) 
22] 
“যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ হজম করতে 
থাকবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
৪ তার ওপর থেকেও নিজের 
আযাব তুলে নেবেন ।”? 
হিংসা-বিদ্বেষ একটি ভয়ানক সংক্রামক 
ব্যাধি। মানুষের হীন মন-মানসিকতা, 
ঈর্ধাপরায়ণতা, সম্পদের মোহ, 
পদমর্যাদার লোভ-লালসা থেকে 


€490559) ৬৮৯ 
নেয়ামত 


হওয়ার আকাঙ্কা করা । হিংসা অত্যন্ত 
জঘন্য একটি ব্যাধি । 

বলেন, 

১০455885৬৪৩ 4০০০ 


(৬৪১০৪ ০৫৩ ২০ ১০০৪ 
“আমার বান্দার ওপর নেয়ামত দেখে 
হিংসাকারী কেমন যেন আমার ওই 


রাসুল, (সা.) ইরশাদ করেন, 
31 6 ৬৫০০ এ এ 
4৩ 
“হিংসা নেকিসমূহকে এমনভাবে 
জ্বালিয়ে দেয় যেমন আগুন শুকনো 
লাকড়িসমূহকে জ্বালিয়ে দেয়।” 
হিংসা নামের এ ভয়াবহ আধ্যাত্মিক 
ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের 
বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় 
চাইতে হবে। এ জন্য হিংসা-বিদ্বেষ 
থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে আল্লাহর 
কুরআনে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা 
হয়েছে, 


&৫৫০9055$5 


হিংসা-বিদ্বেষের উৎপত্তি ও বিকাশ 
হয়। হিংসা-বিদ্বেষ মুমিনের সৎ কর্ম ও 


মার্চ'১৮ 


'আর হি অনিষ্ট থেকে পানাহ 
চাই, যখন সে হিংসা করে ।” 
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আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্রোধ ও 
হিংসাসহ সব আত্বিক ব্যাধি থেকে 


বেঁচে থাকার তওফীক দান করুন। 
আমিন। 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংক্করণ; 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি খ. ৮, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ৬১১৪, হযরত আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

চু আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ৬১১৬ 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ২০০১ খি.), 
খ. ৩৫, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ২১৩৪৮ 

৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পূ 
২৪৯, হাদীস: ৪৭৮৪ 

“ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ- ১০, 
রর ২৭০, হাদীস: ৬১১৪ 

৬ আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংক্করণ; ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি), খ. 
১০, পৃ. ৫৪২ হাদীস: ৭৯৫৮, হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাধি.) থেকে বর্ণিত 

" কে) আল-গাহালী, ইয়াহইয়া উলুমিদদীন, 
দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, 
রা নুআইম আল- 

৫ হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া 
তাবাকাতুল আসফিয়া, আস-সাআদা, 
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. 
_ ১৯৭৪ খ্রি), খ. ৩, পৃ ২৬৬ 

- সর দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ২৭৬, 
হাদীস: ৪৯০৩ 

আল-কুরআনুল করীম, সুরা আল-ফালাকা, 
১১৩:৫ 
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নির্বাচন-পদ্ধতি: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


১. নেতৃত্ব নির্বাচনে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা 
এখানে “নেতৃত্ব' বলতে রাজনীতিক বা শাসনক্ষমতা 
উদ্দেশ্য । সেটি যে-স্তরেরই হোক বা যে-ধরনেরই হোক। 
এ-নেতৃতব থেকে সরকারি চাকুরিও উদ্দেশ্য নয়। এখানে 
নেতৃত্ব থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতিক বা শাসনক্ষমতা 
দেশের হোক বা দলের হোক। এ-ধরনের নেতৃতৃ- 
বিষয়ে ইসলামের মৌলিক কিছু ধারণা-নীতি আছে। যথা- 
১. নেতৃতৃ একটি দায়িত্ব, অধিকার নয়: ইসলামের দৃষ্টিতে 
নেতৃতৃ কারো প্রাপ্য অধিকার নয়, বরং এটি একটি আমানত 
এবং বিশাল যিম্মাদারী ও দায়িতৃ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন 


র্‌ 


৫ ০৮০৮ না 
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তাকে তার দায়িতু সম্পর্কে 


“নেতা একজন দায়িতৃশীল, 

করতে হবে ।” 
এ-ধারণার অত্যাবশ্যক ফলাফল হচ্ছে যে, নেতৃতৃ এমন 
এক দায়িত ও কর্তব্য যা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। হ্যা, যদি 
ওপর তা অর্পিত হয় তা হলে তাকে আমানত ও যিম্মাদারি 
মনে করে যথাযথভাবে আনজাম দেবে । এজন্য হাদীস 
শরীফে এসেছে, 


সি 
“আবু যর আল-গিফারী (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাকে, কোনো নেতৃতৃ- 
পদে নিয়োগ দেবেন না! একথা শুনে নবীজি তার হাত আমার 
কাধের ওপর রেখে বললেন, “হে আবু যার! তুমি বড়ই দুর্বল 
ব্যকতি। আর এ-পদ হচ্ছে কঠিন আমানতের ব্যাপার । কিয়ামতের 
দিন তা লজ্জা ও লাঞ্চনার কারণ হবে । তবে যে-লোক এ-দায়িত় 
যথাযোগ্যতার সাথে এহণ করবে এবং যথাযথভাবে তা পালন 
করবে (তা হলে ভিন্ন কথা) ।”” 
২. পদপ্রার্থিতা না-জাযেয়: নেতৃতৃ যেহেতু একটি দায়িতু, 


“আবু মুসা আল-আশআরী রাধিয়াল্লাহু আনহু থেকে বণিতি, তিনি 
বলেন, আমি আমার গোত্রের দু'লোককে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হই । তাদের 
একজন বলল, হে আল্লাহ রাসুল! আমাকে নেতা নিযুক্ত করেন। 
ঘিতীয় লোকটাও অনুরূপ আবেদন করল । তখন নবীজি বললেন, 

“আমরা এমন কোনো লোককে নেতৃতে মনোনীত করি না যারা 
তি পদের লোভ করে ॥”* 


৩. নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে: ইসলামে 
নেতৃতৃ উত্তরাধিকার নয়, যেমনটা রাজতন্ত্রে হয়ে থাকে। 
জবরদ্তিমূলকভাবে কারো নেতৃতৃ দখলেরও অবকাশ নেই 
ইসলামে, যেমনটা হয়ে থাকে নবৈরতন্ত্রে। কথিত প্রত্যাদেশ 
দ্বারাও কারও জন্য নেতৃতৃ সাব্যস্ত হবে না, যেমনটা শিয়া 
সম্প্রদায় তাদের তথাকথিত নিষ্পাপ ১২ ইমামের পক্ষে 
দাবি করে থাকে । অন্যদিকে নেতৃতৃ শিক্ষত-ূর্খ সর্বশ্রেণির 
মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতার অভিব্যক্তিও নয়, যেমনটা মনে 
করা হয় পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মতাদর্শে। ইসলামে নেতৃত 
নির্বাচিত হবে জনগণের সম্মতির অভিব্যক্তি হিনেবে 
ভারসাম্যপূর্ণ শুরা-ব্যবস্থার মাধ্যমে । এর পক্ষে দলীল, 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


৬০ 2৮৮৫ ৭1522555516 
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“তাদের যাবতীয় পদক্ষেপ স্থির হয় পারস্পরিক পরামশেরর 
মাধ্যমে ।* 


নবীজি (সা.) ওফাতের সময় খলীফা হিসেবে কারও নাম 
ঘোষণা করেননি । এটি একথার দলীল যে, তিনি খলীফার 
নির্বাচন সাধারণ মুসলমানের জিম্মায় ছেড়ে গেছেন। হাদীস 
শরীফে এসেছে, উম্মুল মুমিনীন আয়িশী (রাযি.)-কে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, , যা 
540286780014৮/-25 ৮ এর 
(6508 ৫ 45৫0 এ 97 9 458 
3) 
“আমি তো ইচ্ছা করেছিলাম, আমি ঠিক করেছিলাম আবু বকর 


(রাযি) ও তার ছেলের নিকট সংবাদ এবং তকরে 
যাবো যেন লোকদের কিছু বলার অবকাশ না থাকে ক্ত্বা 


যিম্মাদারি ও আমানতের ব্যাপার | এজন্য ইসলামের দৃষ্টিতে 
এটি চেয়ে নেওয়া জায়েয নেই। যারা শাসনক্ষমতা চেয়ে 
নেয় এবং পদের লোভ করে ইসলাম তাদেরকে নেতৃত্ের 
জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে, 
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আত্ষাকারীদের কোনো আকাঙ্ষা করার অবকাশ না থাকে। 
তারপর আমি বললাম, আল্লাহ (আবু বকর ব্যতীত অন্য কেউ 
খলীফা হোক) তা অপছন্দ করবেন, মুমিনগণ তা প্রতিরোধ 
করবেন ।” 


২. খিলাফতে রাশিদার অভিজ্ঞতা 

শুরুতেই বলে এসেছি যে, কোনো অবকাঠামো বিষয়ে 
ইসলাম সিদ্ধান্ত দেয়নি। পার্থিব ব্যাপারে সর্বাধুনিক 
পরিকাঠামো গ্রহণে ইসলাম উদার, যদি তা ইসলামি নীতি- 
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আদর্শের পরিপন্থী না হয়। এমনকি এসব অবকাঠামো 
অমুসলিমদের উদ্ভাবিত হলেও তাতে কোনো বাধা-নিষেধ 
নেই, যদি তাকে ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 


তালিব (রোযি.), যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.) ও 
তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রোযি.) প্রমুখ । প্রথম দু'দল 
বনি সায়িদা-প্রাঙ্গনে এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। 


নেওয়া যায়। উপরে নেতৃত্ব নির্বাচনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোচিত হয়েছে। উপর্যুক্ত ধারণা-নীতির আলোকে একটি 
আধুনিক রূপরেখা তৈরি করবো । তার আগে জেনে নেওয়া 
প্রয়োজন যে, ইসলামের খিলাফত-ইতিহাসের সুবর্ণ সময় 
রাশিদার আমলে মহান খলীফারা কিভাবে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। নিম্ন দুটো পর্যায় ক্রমিক প্রক্রিয়ায় খিলাফতে 
রাশিদা আমলের মহান খলীফারা নির্বাচিত হয়েছিলেন 
যথা- 
১. মনোনয়ন: আরবিতে বলা হয়, [||] | ইখতিয়ারুল 
খলীফা)। অর্থাৎ খলীফা হিসেবে কাউকে বেঁচে নেওয়া, 
তাকে মনোনীত করা বা গ্রহণ করা ইত্যাদি। খিলাফতে 
রাশিদার আমলে এটি দুটো প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছিল 
যথা- 
১. আহলুল হল ওয়াল আকদের মনোনয়ন: আহলুল হল 

ওয়াল আকদ প্রথমে সম্ভাব্য খলীফা হিসেবে একটি 

প্যানেল ঘোষণা করেন। তারপর তীদের মধ্যে থেকে 

একজনকে যাচাই-বাচাই ও র মাধ্যমে একজন 


সেখানে সম্ভাব্য খলীফা হিসেবে সা'দ (রাযি.), আবু 
বকর (রাযি.), ওমর (রাযি.) ও ওবাইদা (রাযি.)-এর 
একটি প্রাথিমক প্যানেল মনোনীত হন। তাদের মধ্যে 
ওমর ও আবু ওবাইদা (রাষি.) আবু বকর (রাি.)-কে 
চ্যালেঞ্জ করতে অস্বীকৃতি জানান। অর্থাৎ বিষয়টি তখন 
সা'দ (রাযি.) ও আবু বকর (রাযি.)- এর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে যায়। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর আবু 
বকর (রাধি)-কে খলীফা মনোনীত হন।৯ 
দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রোযি.) তার 
পরবর্তী খলীফা হিসেবে ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল গঠন 
করে দিয়েছিলেন । এতে ১. ওসমান ইবনে আফ্ফান 
(রাযি.), ২. আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), ৩. 
যুবাইর ইবনুল আউওয়াম, ৪. তালহা ইবনে আবদুল্লাহ, 
৫. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রোযি.) ও ৬. আবদুর 
রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 
অতঃপর ওমর (রাযি.)-এর ওফাতের পর প্যানেলের 
সদস্যবর্গ এক সভায় মিলিত হলে আবদুর রহমান ইবনে 


খলীফা হিসেবে মনোনীত করেন। প্রথম খলীফা আবু 
বকর আস-সিদ্দীক রোযি.) এপ্ররক্রিয়া খলীফা মনোনীত 
হন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর খলীফা 
মনোনয়নে মদীনার আনসারী সাহাবায়ে কেরামের 
একটি গ্রুপ বনি সায়িদা প্রাঙ্গনে জরুরিভাবে মিলিত 
হন। মদীনা শরীফে আনসারী সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন 


আউফ (রাযি.) বললেন, ছয়জনের মধ্যে তিনজন 
নিজেদের মধ্যে এ-পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বেঁচে 
নিন? তখন যুবাইর (রাযি.) আলী (রোযি.)-কে, তালহা 
(রাযি.) ওসমান (রোযি.)-কে এবং সা'দ (োষি.) 
আবদুর রহমান (রাযি.)-কে সমর্থন করেন। আবদুর 
রহমান (রাযি.) নিজেকে এ-পদ থেকে প্রত্যাহার করে 


সংখ্যাগরিষ্ট। তারা খাযরাজ ও আউস নামে দু'গোত্রে 


নেন। এতে প্রার্থিতা আলী (রাযি.) ও ওসমান (রাষি.) 


বিভক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে বনি খাযরাজ খিলাফতের 
প্রার্থী ছিলেন, তীরা তীদের পক্ষ থেকে গোত্রের সরদার 
সাস্দ ইবনে উবাদা (রাধি.)-কে খলীফাপ্রার্থী হিসেবে 
ঘোষণা করেন।১ এ-ব্যাপারে মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম 
অবগত হলে তাদের পক্ষে খুব দ্রুত আবু বকর আস- 
সিদ্দীক (োযি.), ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) ও 
ওবাইদা ইবনুল জাররাহ রোযি.) প্রমুখ বনি সায়িদা- 
প্রানে গিয়ে সমবেত হন। অন্যদিকে আলী ইবনে 
আবু তালিব (রাযি.), যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাষি.) 
ও তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) প্রমুখ ফাতিমা 
বিনতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাড়িতে মিলিত হন।৮ 
বস্তুত নবীজির ওফাতের পর খিলাফতের প্রার্থিতা নিয়ে 
মুসলমানদের মধ্যে স্পষ্টত তিনটি দলের আত্মপ্রকাশ 
ঘটেছিল। ১. সা*দ ইবনে উবাদা (রাযি.)-কেন্দ্র করে 
আনসারী সাহাবায়ে কেরামের বনি খাযরাজ। ২. আবু 


দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আবদুর 
রহমান ইবনে আওফ (োযি.) জনমত যাচাইপূর্বক 
ওসমান (রাযি.)-কে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন।১? 

ইসলামে পদপ্রার্থিতা জায়েয নেই । তবে এ-নিষেধাজ্ঞা 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপারে । উম্মাহর কল্যাণ বিচার ও 
বিবেচনাবোধ থেকে নেতৃত্বের জন্য কোনো যোগ্য ও 
উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাবনার অবকাশ ইসলামে 
আছে। বনি সায়িদা-প্রাঙ্গনে বনি খাযরাজ কর্তৃক সা'দ 
ইবনে উবাদা (রাযি.)-কে খলীফার পদপ্রার্থী ঘোষণা 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা গোত্র 
কিংবা দল নিজেদের পক্ষ থেকে যথাপোযুক্ত কোনো 
ব্যক্তিকে নেতৃতের জন্য প্রার্থী ঘোষণা এবং তার পক্ষে 
আহলুল হল ওয়াল আকদের কাছে আবেদনও করতে 
পারবে । আহলুল হল ওয়াল আকদের কাজ হবে, ১. 
নেতৃত্বের জন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে করা আবেদনপত্র 


বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.), ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাযি.), ওবাইদা ইবনুল জাররাহ (রোযি.) ও অন্যান্য 


সংগ্রহ, ২. যাচাই-বাচাইপূর্বক যথাপোযুক্ত ব্যক্তিদের 
নিয়ে প্যানেল গঠন ও ৩. প্যানেলে মনোনীতদের 


আনসারী সাহাবায়ে কেরাম। ৩. আলী ইবনে আবু 
মার্চ"১৮ 


তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ । 
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মার্চ১৮ 


সা'দ ইবনে উবাদা রেহ.) এবং মুহাজির ও অবশিষ্ট 
আনসারদের পক্ষে আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাষি.), 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), ওবাইদা ইবনুল জাররাহ 


বা এঁক্যমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত হলে তীর 
ব্যাপারে গণভোট পরিচালনা করাও নির্বাচন কশিনের 
কাজ। পক্ষান্তরে আহ্লুল হল ওয়াল আকদের জন্য 
রাষ্ট্রীয়ভাবে সংবিধিবদ্ধ অনেক কাজের মধ্যে নির্বাচন 


(রাষি.) খিলাফতের প্রার্থী ছিলেন একথা বিবেচনা করা 
যায়। ফলে সম্ভাব্য খলীফা হিসেবে সানদ (রাযি.), আবু 
বকর (রোযি.), ওমর (রাযি.) ও ওবাইদা (রাযি.)-এর 
সমন্বয়ে একটি প্রাথিমক প্যানেল গঠিত হয়। তাদের 


সংক্রান্ত তার কাজ রয়েছে খুবই সামান্য । তাও শুধু 
রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে; ১. আবেদনপত্র গ্রহণ, ২. প্যানেল 
মনোনয়ন ও ৩. তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ পর্যন্ত। 

বর্তমান খলীফা কর্তৃক মনোনয়ন: এটিকে অসিয়তও 


মধ্যে ওমর ও আবু ওবাইদা (রাযি.) আবু বকর 
(রোযি.)-কে চ্যালেঞ্জ করতে অস্বীকৃতি জানান । ফলে 
প্রার্থিতা সা'দ (রোযি.) ও আবু বকর (রাযি.)-এর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হয় এবং প্যানেলে মনোনীতদের তালিকাটি 
আরও সংক্ষিপ্ত হয়। 


বলা হয়। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) তীর পূর্ববর্তী 
খলীফা আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.)-এর অসিয়তের 
মাধ্যমে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন। আবু বকর 
(রাযি.) যখন বুঝতে পারলেন যে, তার অসুস্থতা তাকে 
ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে, ঠিক সে-সময়ে 


দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি. তার 
পরবর্তী খলীফা হিসেবে ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল গঠন 
করে দিয়েছিলেন। প্যানেল-গঠনের পূর্বে এখানেও 


মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য ও রোমান পরাশক্তিগুলোর 
সাথে যুদ্ধ করছিল। তখন তিনি তার মৃত্যুর পর খলীফা 
কে হবেন এ-ব্যাপারে মুসলিমদের সাথে আলোচনা 


কারো কারো পক্ষে ওমর (রোযি.)-এর কাছে প্রস্তাবনা 
এসেছিল । খোদ ওমর (রাযি.)ও দু'জন ব্যক্তিকে নিজের 
উত্তরসূরি মনোনীত করে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন; আবু 


করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি প্রায় ৩ 
মাসব্যাপী মুসলিমদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে 
যখন তিনি অধিকাংশ মুসলিমের মনোভাব যাছাই করেন 


ওবাইদা ইবনুল জার্রাহ (রাষি.) ও মাওলায়ে আবু 


এ 


রপর তার উত্তরসূরি হিসেবে তিনি ওমর (রাযি.)-এর 


খুযাইফা সালিম (রাযি.), কিন্তু তারা তখন জীবিত 
ছিলেন না। ওমর (রাযি.)-এর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে 


নাম ঘোষণা করেন ।১২ 


২. বৈধতা ও সংঘটন: মনোনয়নেই খিলাফত-নেতৃতৃ চূড়ান্ত 


ওমর (রাযি.)-কে খলীফা মনোনীত করে যাওয়ার প্রস্তাব 
এসেছিল। কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ।৯১ ৬ 


রূপ লাভ করে না। এর বৈধতা ও এটি সংঘটিত হওয়ার 
ব্যাপার রয়েছে। খিলাফতের নেতৃতৃ লাভে মনোনয়ন জরুরি 


সদস্যের প্যানেলের তিনজন অন্য তিনজনকে সমর্থন 


নয় 


কারণ তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাযি.)-এর পর চতুর্থ 


করে নিজেদেরকে প্রার্থিতা থেকে প্রত্যাহার করেন নেন, 


খলীফা 


ইসেবে আলী (রাি.) সেভাবে মনোনয়ন লাভ 


অবশিষ্ট তিনজনের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ 


করেননি, আহলুল হল 


ওয়াল আকদের প্রাতিষ্ঠানিক 


(রাযি.)ও পদপ্রার্থতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। 
ফলে প্রার্থিতা ওসমান (োযি.) ও আলী (রাযি.)-এর 


মনোনয়ন কিংবা পূর্ববর্তী 


খলীফার অসিয়ত দুটোর একটাও 


তার 


বেলায় হয়নি। অতএব খিলাফতের নেতৃত্বের জন্য 


মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় এবং প্যানেলে মনোনীতদের 
তালিকাটি আরও সংক্ষেপিত হয়। 


মনোনয়নপ্রাপ্তির ব্যাপারটি জরুরি নয়। বরং এর বৈধতা 
এবং এটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে নিম্নে দুটো পর্যায় অবশ্যই 


প্রচলিত নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানের সাথে 
আহলুল হল ওয়াল আকদের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে 
পারেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এটি তারও বহু উর্ধে, 
উচ্চপর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত নির্বাচন কমিশন একটি 

ধানিক প্রতিষ্ঠান বটে, প্রক্ষান্তরে আহলুল হল 
ওয়াল আকদ হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম স্তস্ভ। 
প্রচলিত নির্বাচন কমিশন একটি আমলা-প্রতিষ্ঠান, 
অন্যদিকে আহনুল হল ওয়াল আকদ হবে রাষ্ট্রের 
অভিভাবক | আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশনের 
অবকাশ আছে। ওয়ার্ড, ইউপি, পৌরসভা, সিটি 
কর্পোরেশন ও পার্লামেন্ট (মজলিসে শুরা) নির্বাচনগুলো 
এ-কমিশন পরিচালনা করবে । এমনকি রাষ্ট্রপতিপদে 
সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে কোনো প্রার্থীর ব্যাপারে 
মজলিসে শুরা একমত হতে না পারলে সাধারণ নির্বাচন 


অতিক্রম করতে হবে: 


১. 


শুরা: এটি খলীফা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ এবং 
খিলাফতের বৈধতার জন্য শুরা অপরিহার্য । খলীফা 
মনোয়ন আহলুল হল ওয়াল আকদের প্যানেল ঘোষণা 
কিংবা বর্তমান খলীফার অসিয়ত যেভাবে হোক 
সর্বাবস্থায় আহলুশ শুরা (শুরা কাউন্সিল বা মজলিসে 
শুরা)-এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে হতে হবে । হাদীস শরীফে 
এসেছে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রোষি.) বলেন, 
(59১১5৩5১183 
"খিলাফতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরামশর্ভিতিক হতে হবে (5 
এখানে কিছু অস্পষ্টতা তৈরি করতে পারে যে, “আহলুল 
হল ওয়াল আকদ' ও মজলিসে শুরা আলাদা? হ্যা, 
কিছুটা আলাদা। এটি ঠিক যে, নবীজির ইন্তিকালের 
খলীফা নির্বচানের উদ্দেশ্যে বনি সায়িদার প্রাঙ্গনে 
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অনুষ্ঠিত সম্মেলনকে ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে 
আহলুল হল ওয়াল আকদের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে 
এটি একই সঙ্গে মসলিসে শুরা হিসেবেও বিবেচ্য হবে। 
অন্যদিকে ওমর ইবনুল খাত্তাব রোযি.) তার পরবর্তী 
খলীফা মনোনয়নে ৬ সদস্য বিশিষ্ট যে-প্যানেল গঠন 
করে দিয়েছিলেন সেটি একই সঙ্গে আহলুল হল ওয়াল 
আকদের মর্যাদা রাখে এবং এ-ছয় সদস্যসহ আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাযি.)-কে সদস্য করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 
আরও একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন । আর এ ৭ 
সদস্য বিশিষ্ট কমিটিটি ছিল মজলিসে শুরা । কমিটির 
সদস্য হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর 
ব্যাপারে ওমর (রাযি.) বলেছিলেন, 

৩ চি 25 ০3 ০৯৪ 2413 ক 
“আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তোমাদের সাথে ধাঁকবে। কিন্ত সে 
খিলাফত লাভ করতে পারবে না ।”* 
এটি ছিল মজলিসে শুরা । আহলুল হল ওয়াল আকদ ও 
মজলিসে শুরার কাজের মধ্যেও স্পষ্ট তফাৎ আছে। 
আহলুল হল ওয়াল আকদের কাজ হচ্ছে, আবেদনপত্র 
গ্রহণ, প্যানেল গঠন ও তালিকা সংক্ষিপ্তকরণ। এর 
পরের কাজটি মজলিসে শুরার ৷ সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে 
যেকোনো একজনকে বেচে নেবে মজলিসে শুরা 
কর্তৃকপক্ষ। কারো পক্ষে মসজিসে শুরা একমত হতে 
না-পারলে বা নিয়ম-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
সমর্থন না পেলে তা হলে খলীফা মনোনয়নের বিষয়টি 
সরাসরি জনগণের ওপর ন্যাস্ত হবে। বনি সায়িদার 
প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত শুরার অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত তালিকায় 
খিলাফতের প্রার্থী আবু বকর (রাযি.) ও সা'দ (রাযি.)- 
এর মধ্যে মজলিসে শুরা শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রাযি.)- 
এর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন এবং সেটি সম্ভব 
হয়েছিল আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ও যৌক্তিক 
কারণবশত সা'দ (রাযি.) নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের 
মাধ্যমে। ফলে আবু বকর (রোঘি.) খিলাফতের 
মনোনয়ন লাভ করেন। 
পক্ষান্তরে ওমর (রাযি.)-কর্তৃক গঠিত প্যানেল থেকে 
ওসমান (রাযি.) ও আলী (রাযি.) এ-দু'জনকে নিয়ে 
খিলাফতের প্রার্থী হিসেবে যে-সংক্তিপ্ত তালিকা হয়েছিল 
তা থেকে কারো ব্যাপারে মজলিসে শুরা চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে 
পৌছাতে পারেননি । কারণ দু'জনের উভয়ই খিলাফতের 
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের বিষয়ে নিরবতা পালন করছিলেন। 
ফলে মজলিসে শুরা ব্যাপারটি জনগণের মতামতের 
ওপর ছেড়ে দেন। মজলিসে শুরার সভাপতি হিসেবে 
আবদুর রহমান ইবনে আউফ (োযি.) এ-দু'জনের মধ্যে 
কাকে জনগণ খলীফা নির্বাচিত করতে চায় সে-বিষয়ে 
জনমত যাচাইয়ে বেরিয়ে পড়লেন । তিনি মদীনার নারী- 
পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন এবং জনগণের মতামত 


সংগ্রহে তিনি দিন-রাত কাজ করেন। আল-মুসওয়ার 
ইবনে মাখরামার বরাত দিয়ে সহীহ আল-বুখারীর নিম্ন 
হাদীস থেকে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়, 
৩ কও জি এ ৩১5 এর ১৯০15 ৪51 
০ ৮5 লিড 5 4 26910 4৩ কে 
64155 ..-) 6501 ০০০) ও ভহল। 25595-4৬ 
4894 ৬১৩) এপ 

“রাতের কিছু সময় অতিবাহির্ত হওয়ার পর আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ আমার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছিল যে পর্যন্ত 
না আমি জেগে উঠলাম। তিনি বললেন, “আমি দেখতে 
পাচ্ছি তুমি , কিন্ত আল্লাহর কসম! গত. তিন রাত 
আমি খুব কমই ঘুমের আনন্দ উপভোগ করেছি ॥”* 
খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.) 
তার উত্তরসূরি হিসেবে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-কে 
অসিয়তের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন। তবে এই 
মনোনয়নের পূর্বে তিনি আহলুল হল ওয়াল আকদ এবং 
মজলিসে শুরার জন্য পদমর্যাদাবান বিশিষ্ট সাহাবায়ে 
কেরামের যাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ 
(রাযি.) ও ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাযি.) প্রমুখ 
ছিলেন তাদের মতামত নিয়েছিলেন এবং পরামর্শ গ্রহণ 
করে তারই ভিত্তিতে ওমর (োযি.)-এর মনোনয়ন 
ঘোষণা করেছিলেন।৯* আহলুল হল ওয়াল আকদ ও 
মজলিসে শুরার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তখনও গড়ে না 
ওঠলেও তার নৈতিক প্রতিফলন ছিল । নতুবা শুধু তার 
ব্যক্তিগত অসিয়তের মাধ্যমেই এ-মনোনয়ন চুড়ান্ত লাভ 
করতো না। এ-প্রসঙ্গে কামী আবু ইয়া*লা ইবনুল ফার্রা 
বলেন, 

391055284৮4 8145)548 


“পৃরর্বতী খলীফার মৃত্যুর পরই তীর মনোনীত ব্যক্তির 
খিলাফত আহ্লুহল হল ওয়াল আকদ ও মজলিসে শুরার 
অনুমোদনক্রমে সংঘটিত হবে ।+১? 

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া আরও স্পষ্ট 
করে বলেন, 


১50545821৫5 
24715 280785348 0 9 964১9 

51৮57 
“অনুরপভাবে আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাযি.) ওমর ইবনুল 


খাভাব (রাযি.)-কে পরবর্তী যত করে 
তিনি খলীফা হিসেবে _চুড়ান্তরপে নির্বাচিত হন 


গেলেও তি 
জনগণের বায়আত ও আনুগত্য স্বীকারের পর । যদি জনগণ 
আবু বকর (রাযি.)-এর আসিয়ত মেনে না নিতেন এবং তার 
হাতে বায়আত এহণ না করতেন তবে ওমর (রাষি.) খলীফা 
হিসেবে চূড়ান্তরপে নির্বাচিত বলে পরিগণিত হতেন না ।” 

খিলাফতের নেতৃতের জন্য মনোনয়ন জরুরি নয়। তবে 


এর বৈধতার জন্য মজলিসে শুরার অনুমোদন এবং এটি 
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সংঘটিত হওয়ার জন্য জনগণের আনুগত্যের বায়আত 
অপরিহার্য । মজসিলে শুরার অনুমোদনই প্রথমত না 
থাকলে তা হলে ব্যাপারটি জনগণের বায়আতের পর্যায়ে 
গড়াবে না। এ-প্রসঙ্গে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) এক 
ভাষণে বলেছেন, 

(১2 3 $৫৫ 25 ওষ। 
“যে-ব্যক্তি র সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে 
কোনো ব্যক্তির হাতে বায়আত করবে তার অনুসরণ 


করা যাবে,না এবং তার অনুসারীদেরও অনুসরণ করা 
যাবে না।” 


[া|াা]াযা]াঘাবলা হয়। শব্দটি আরবি [](আকদ) 
থেকে। এটি একটি চুক্তি, যার একটি পক্ষ হচ্ছে 
খলীফা, চুক্তির অপর পক্ষ হচ্ছে জনগণ | এটি কুরআন- 
সুন্নাহের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা, ন্যায়ের শাসন, 
ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে 
আনুগত্যের বাধ্যবাধকতার চুক্তি। খলীফার পক্ষ থেকে 
এটি জবাদেহিতার এবং জনগণের পক্ষ থেকে এটি 
আনুগত্যের শপথ । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
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“মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যখন তাদের মধ্যে 


তৃতীয় খলীফা ওসমান (রাযি.)-এর শাহাদতের পর 
লোকজন আলী (রাি.)-এর প্রতি আনুগত্যের বায়আত 
পেশ করলে তিনি মজলিসে শুরার অনুমোদনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেন, 


বে ৭5 ১ ৬০৮ ০255 0, এ ০) 
2,০৫৮ ৮৩ পর 2৫214 
৮55 ০3 45340985859৬55 08৯৬৮ 
2515 726 কি 4০153. 
“খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারটি তোমাদের ইখতিয়ারে নেই । 
এটি আহলে শুরা ও আহলে বদরের কাজ। আহলে শুরা ও 
আহলে বদর ধাদেরকে পছন্দ করেন তিনিই খলীফা হবেন । 
অতএব আমরা একর্রিত হয়ে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করবো । 
এ-বলে, তিনি তাদের বায়আত এহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করেন ।”* 


এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রচলিত পার্লামেন্ট 


ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে 
তাদেরকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, জামরা শুনলাম 
ও আদেশ মান্য করলাম । তারাই সফলকাম ।”* 


কুরআন-সুন্নাহের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা, ন্যায়ের 
শাসন, ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে আনুগত্যের 
যে-চুক্তি এটি প্রকৃতপক্ষে মহান রাব্বুল আলামীনের 
সঙ্গে হয়ে থাকে। কারণ এখনে শাসক আল্লাহ 
তাআলারই খলীফা বা তার প্রতিনিধি নর আল্লাহ 
তাআলার রজ্জু*ত পৃথিবীতে তারই ছায়া।২ অতএব 
এর প্রধান পক্ষ হচ্ছে মহান রাব্বুল আলামীন ও অপর 
ক নর চা টা 


পর্পর্রে গর্ত 
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ব্যবস্থা ও ইসলামি রাষ্ট্রের মজলিসে শুরার মধ্যে অনেক 
রয়েছে। ভোটের সংখ্যাধিকের ভিত্তিতে 

প্রচলিত পার্লামেন্ট-ব্যবস্থায় স্বল্পশিক্ষিত, মূর্খ, 
দুর্নীতিপরায়ণ, চরিত্রহীন ও দাগি অপরাধীরাও নির্বাচিত 
হয় আসতে পারে, কিন্ত সেই সুযোগ মজলিসে শুরায় 
থাকবে না। আইন-প্রয়ণয়নকারী রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ 
হিসেবে এর সদস্যবর্গকে অবশ্যই ইসলামি জ্ঞানে 
শিক্ষিত, চরিত্রবান, তাকাওয়াবান ও আমানতদার হতে 
হবে। এ-ধরনের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গ ভোটের 
সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলে সেই নির্বাচনে 
ইসলামের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। ইসলামি রাষ্ট্রের 
মজলিসে শুরা দু'কক্ষবিশিষ্ট হবে, ১. উচ্চকক্ষ ও ২. 
নিম্নকক্ষ। নিয়কক্ষ পার্লামেন্টের সদস্যবর্গ জনগণের 
সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আহনুল হল ওয়াল 
আকদ (রাক্ত্রীয় অভিভাবক পরিষদ বা সুপ্রিম কমান্ড 
কাউন্সিল) ও রাষ্ট্রীয় শরীয়া কাউন্সিলের সকল সদস্য 
পদাধিকার বলে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের সদস্য হবেন। 
. বায়আতঃ এটি খলীফা নির্বাচনের তৃতীয় ধাপ এবং 
খিলাফতের সংঘটিত হওয়ার জন্য বায়আত একটি 
অপরিহার্য বিষয়। সংঘটিত হওয়া, আরবিতে এটিকে 


“আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা তো 
আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে । আল্লাহর হাত 
তাদের হাতের ওপর রয়েছে । অতএব যে শপথ ভগ 
করে অতিঅবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে 
এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার প্র করে আল্লাহ 
সতৃরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন ২৫ 

চুক্তির প্রধানপক্ষ যেহেতু প্রকৃতপক্ষে মহান রাব্বুল 
আলামীন সেহেতু রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক 
হবেন আল্লাহ তাআলাই। রাষ্ট্রপ্রধানও নন, দেশের 
জনগণও নয়। তবে রাষ্ট্রপতি যেহেতু মহান আল্লাহর 
খলীফা এবং তার প্রতিনিধ সেহেতু তিনিই হবেন রাষ্ট্রে 
প্রধান নির্বাহী । তবে তিনি এখানে মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ক্ষমতার আমানদার মাত্র» তিনি দায়িতৃশীল২+, 
তাকে জনগণের কাছে জবাবদেহি করতে হবে তার 
কাজের জন্য। অতএব ইসলামি রাষ্ট্র হবে রাষ্ট্রপতি 
শাসিত একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এখানেই পার্থক্য 
ইসলামি রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে; যেখানে সার্বভৌম 
ক্ষমতার মালিক রাজা এবং পারিবারিকভাবে তার 
বংশের উত্তরসূরিগণ ৷ এখানেই পার্থক্য ইসলামি রাষ্ট্র ও 
তথাকথিত যাজকতন্ত্র ও কথিত নিষ্পাপ ইমামতন্ত্রের 
মাঝে; যেখানে খোদার এশী বাণীর দোহাই দিয়ে এবং 
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ধর্মের নামে যথাক্রমে খিস্টবাদে চার্চের পাদরিরা এবং 
শিয়াবাদে ইমামরা সার্বভোম ক্ষমতার অধিকার দাবি 
করে। 

এখানেই মূল পার্থক্য একটি আদর্শ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ও 
পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে, যেখানে জনগণই সকল ক্ষমতা 
উত্স বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়। ইসলামি রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় খলীফাকে নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্ত 


নির্বাচন এবং বায়আতের নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 
যে, এই ভোটাভুটি শুধু ব্যালেট পেপারে একটি সিল 
মারার নাম নয়। এটি দেশের রাষ্ট্রপতি ও এর একজন 
নাগরিকের মধ্যে আনুগত্যের শপথপত্রে সাক্ষর হিসেবে 
বিবেচিত হবে। চুক্তিপত্র পালনে দেশের রাষ্ট্রপতি 
দায়বদ্ধ থাকবেন আর জনগণ থাকবেন বাধ্য । কোনো 
পক্ষ থেকে যতদিন এ-চুক্তি লঙ্ঘন করা না হবে ততদিন 


সার্বভৌমতৃ দেয়নি। জনগণকে সার্বভৌমতৃ দেয়নি, 
ক্ষমতায় তার অংশদারিতের সুযোগ দিয়েছে এবং 
সম্মানজনক মর্যাদা দিয়েছে। এজন্য এটি যেমন 
রাষ্ট্রপতি শাসিত হবে, তেমনি এটি একটি প্রজাতান্ত্রিক 
দেশ হিসেবেও গণ্য হবে। ক্ষমতা-বন্টনের এ- 
ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ । এটি একটি চুক্তির 
মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হবে। আর সেই চুক্তিরই নাম হচ্ছে 
বায়আত। 
বায়আতের আনুষ্ঠানিকতা দু'ভাবে হতে পারে । যথা- 
১. অলিখিত; হাতে হাত মিলিয়ে, ২. লিখিতভাবে । 
লিখিত বায়আতের এও একটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হতে 
পারে যে, একটি লিখিত বায়আতনামা মুদ্রণ করে 
রাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে জনগণ সেটিতে সই- 
সাক্ষর দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় 
পৌছে দেবেন বা জমা দেবেন। আর এর মাধ্যমেই 
নির্ধারিত হবে আহলুল হল ওয়াল আকদ বা পূর্ববর্তী 
রাষ্ট্রপতি কর্তক মনোনীত ও মজলিসের শুরায় 
অনুমোদিত প্রার্থীকে বা প্রার্থীবৃন্দের মধ্যে কাকে জনগণ 
মেনে নিচ্ছেন? এটি আরও সহজ করা যায় ব্যালেট- 
পদ্ধতি অনুসরণ করলে । আরও সহজ করে বললে 
নির্বাচনের মাধ্যমেও বায়আতের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন 
করা যেতে পারে । ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে 
দু'ধরনের নির্বাচন হতে পারে, 

১. আহনুল হল ওয়াল আকদের সংক্ষিপ্ত তালিকা 
থেকে যদি কারও ব্যাপারে মজলিসে শুরা এক্যমতে 
পৌছান তাহলে যে-নির্বাচন হবে সেটি হবে 
গণভোট । হ্যা/না ভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি 
যাচাই করার জন্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । 

২. যদি মজলিসে শুরা এক্যমতে না পৌছাতে পারেন 
তাহলে প্রার্থী বা প্রার্থীদের মধ্য থেকে যে-কাউকে 
বেঁচে নেওয়ার জন্য যে-নির্বাচন হবে সেটি হবে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । 

এ-উভয় ধরনের নির্বাচনে যিনিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে 

নির্বাচিত হবেন ওই ভোট তার পক্ষে একই সঙ্গে 

বায়আত হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। আর এভাবেই 
একটি ইসলামি রাষ্ট্রে তার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন 
রাষ্ট্রপতি চুড়ান্ত অনুমোদন লাভ করবেন এবং তার 
নেতৃত সংঘটিত হবে। প্রচলিত ভোটাভুটি, গণতান্ত্রিক 


অপর পক্ষ থেকে চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ 
নেই। রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন কুরআন-সুন্নাহ-অনুযায়ী 
শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং ইনসাফ-আদল ও 
মানবাধিকার বজায় রাখবেন ততদিন তার আনুগত্য 
আবশ্যক। হাদীস শরীফে এসেছে, 


53৬০০ এড এ ০১3 ০৩ :53 ০৪১] ৬৪ 
পি ০০৪১০০০কন ১১০4155 


“আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাধি) থেকে বাতি, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 
বা টি কর্তব্য হচ্ছে, নেতৃড়ের নিদের্শি শোনা 
এবং তা মান্য করা, চাই সে-নিদের্শ তার পসন্দ হোক বা 
অপসন্দ হোক। যতক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানির নিদের্শ 
দেয়া হয়। যদি আল্লাহর অবাধ্যতার নিদেরশ দেওয়া হয় তবে 
তার কথা শুনতেও নেই এবং মানতেও নেই ।”২৮ 


অতএব রাষ্ট্রপতি চুড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত 
হলেও তার মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা আইন-অনুযায়ী 
অপসারণ ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে বরখাস্ত করার কোনো 
সুযোগ জনগণের নেই এবং রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালও 
সুনির্দিষ্ট নয়। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্দিষ্ট 
মেয়াদান্তে যে-নির্বাচন এটা গণবিলাসিতা ছাড়া কিছুই 
নয়, এসব নির্বাচনে নেতৃতে যে-পালাবদল হয় তাও 
গণআকাজ্কার প্রতিফল নয়, এসব ভোটাভুটির মাধ্যমে 
ক্ষমতাকেন্দ্রিক যে-পরিবর্তন আসে তাতে গুণগত 
কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। এখানে জনগণ 
পুরোপুরি বোকামির ভেড়াজালে আবদ্ধ থাকে, অন্যদিকে 
একদল দখলদার, কায়েমি স্বার্থবাজ ও সন্ত্রাসনির্ভর 
গোষ্ঠী যেনতেনভাবে নির্বাচিত হয়ে যায়। ইসলাম এ- 
ধরনের নির্বাচনী অপচয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী । 

বস্তুত দেশের প্রকৃত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও 
ধারাবাহিক অগ্থগতির জন্য পাচ-দশ বছরের নির্ধারিত 
মেয়াদকাল কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। এ-ধরনের নির্দিষ্ট 
মেয়াদকালে সরকার গঠনের জন্য দলবাজি, লাঠিয়াল 
তৈরি ও ভোট কেনার জন্য যে-পরিমাণ অর্থের সংস্থান 
ও সময় ব্যয় করে পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া হয় সরকার 
গঠনের দুয়েক বছর তো দলীয় সেই ঘাটতি পুরণেই 
সরকারকে ব্যস্ত থাকতে হয়, অন্যদিকে পরবর্তী 
নির্বাচের জন্য পরবর্তী বছরগুলোতে পুনরায় পুরোদমে 


্ লট আত্তন্তহীদ ৩০ 
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প্রস্ততি নিতে হয়। তাহলে এ-ধরনের মেয়াদকেন্দিক 


প্রতিনিধি দল থাকবে যেটি রাষ্ট্রপতি পরামর্শ দিয়ে 


সরকার-ব্যবস্থায় দেশের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? এসব 


থাকবেন। সেটি হবে মজলিসে শুরা বা পার্লামেন্টের 


মূলত বিপুল অপচয়, বিশাল অপব্যয় এবং প্রচুর 
দুর্নীতির কারণে দেশের উন্নয়নই ব্যহত হয়ে থাকে । 
শরীয়তে বিধিবদ্ধ অপসারণের কারণ যেমন ইসলাম 


নিম্নকক্ষ। সদস্যবর্গ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সরাসরি 
জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। জনগণ যেহেতু 
সার্বভোম ক্ষমতার উৎস নন, সেহেতু পার্লামেন্টের 


থেকে বেরিয়ে যাওয়া, অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাওয়া, ফাসিক 
হয়ে যাওয়া, দায়িতু পালনে অক্ষম হয়ে যান কিংবা 


নিয়কক্ষও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বিবেচিত 
না হলেও এর দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্য সদস্য 


বায়আতের চুক্তি লঙ্ঘন করেন ইত্যাদি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি 
অভিযুক্ত হবেন এবং এসব অভিযোগে প্রমাণিত হওয়া 


শরীয়তে বিধিবদ্ধ অপসারনের সুনির্দিষ্ট কারণে 
রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করে জনগণের পক্ষ থেকে তার 


সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট বা আহলুল হল ওয়াল আকদের 


সঙ্গে জনগণের বায়আত বাতিলের ঘোষণা দিতে 


অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে তার 


পারবেন আর এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি অপসারিত 


দায়িতি থেকে অবসর, অব্যহতি, অপসারণ কিংবা 
রবখাস্ত করা হবে। এক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্ট বা আহলুল 
হল ওয়াল আকদদের সদস্যবর্গকে আত্মীয়করণ বা 
নিজের অনুসারীদের আধিপত্য সৃষ্টি করে কিংবা অন্য 
কোনো উপায়ে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে এ- 
অভিসংশন টেকিয়ে রাখার একটা আশঙ্কা থেকে যায়! 
আর এভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান স্বৈরচারী, একনায়ক ও 
জোর-জুলমবাজরূপে আর্বিভূত হলে জনগণের উপায় 
কী হবে? 

এখানে জনগণ যেহেতু একটি পক্ষ, রাষ্ট্রপতির সাথে 
তাদেরই চুক্তি। কাজেই জনগণের পক্ষে তাদের একটি 


ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের দায়ীদের টি আব্ষণ 


সাত জমায় বর ও নদী জন! 

স্* দ্বীনি মেহনত ও মসজিদ মাদরাসার খেদমত এর পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা 
তথা খেদমতে খালক এর রিয়াজত দ্বারা বান্দার নেক দো'আ ও আন্মাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন। 

» আমানতদারীর সাথে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান একটি মহৎ এবাদত। 
থে সাথে রয়েছে হালালভাবে রিযিকে অনেক বরকত ও অর্থনৈতিক 
সকাল-বিকাল বা সন্ধায় ২ ঘন্টা করে চেম্বারে বসে 
র মাধ্যমে মাসে ৪০-৫০ হাজার টাকা কামাই করতে 


যারা ইউনানী হারবাল চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রাকটিক্যাল চিকিৎসা জ্ঞান 
অর্জন করে ডাঃ হাকাম মাওলানা নুরুন্নাহ নুরানা শর প্রতিষ্ঠিত খালেছ 

ওউঁষধালয়-ঢাকা এর আদলে মানব সেবার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে 

চান, একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন । 

» এল এম এ এফ, ইউনানী ও হারবাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা জ্ঞান ও 

সার্টিফিকেট- এর ব্যবস্থা করা হয়। 

প্রতি উপজেলা/থানা থেকে মাত্র একজন করে আবেদন করতে পারবেন । 


যোগাযোগ ?খানেই ওধানা-ঢাঝা। ডা হাকীম মাওলানা ূরহদূরনী 
৮২/১-ডি উতর যাত্রী, ঢাকা।.. ধীর 
মোবাইল ০১৭১২৫০১৬১২ বাজাদশ রাত নানী ভাগ রান 


হবেন। 


লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫, হাদীস: 
৮৯৩, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
ই 
ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৬৪, হাদীস: 
৭১৪৯ 

+ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আশ-শুরা, ৪২:৩৮ 


চের্ম-এলার্জি ও গোপন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 
€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি €ট পুরুষ-মহিলাদের 
জটিল গোপন রোগ € বহু বছরের পুরাতন আমাশয় ও 
হাড়ের জটিল ক্ষয়রোগ, হাটু ও কোমর ব্যাথা €উ অপারেশন 
ছাড়া নাকের পলিপাস, পাইলস্‌ এবং কিডনী ও পিত্পাথর 
অপসারন। এই ৬টি জটিল রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যার্থ, বিশেষ 
করে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ অক্ষমতায় 
স্ত্রীর নিকট লঙ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির কারণে সর্বদা ব্রেণে 
মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে সঠিকভাবে কোন কাজে, 
লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে না এবং নামাজে খুশু খুযুও 
থাকে না। স্বল্প খরচে বহু জায়গায় বারবার চিকিৎসার নামে 
অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি যাদের অনীহা ও অনাস্থা 
চলে এসেছে। একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন| ১৮ বছরের 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ১০০% আমানতদারীর সাথে সু-পরামর্শ 
ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ইনশীআল্লাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 


চিকিৎসা ও সু-পরামর্শ দিচ্ছেন - 


নী মেডিক্যাল এসোসিয়ে 


ছে (ঢাকী)/বি ইউএমএ(ঢাকা) সদসাঃ বাংলাদেশ ইউনা 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ টাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। 
দাওরায়ে হাদীস (মাষ্টার্স) ঃ দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম । 


সাবেক পেশ ইমাম ও খতিব £ মোহাম্মদবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কদমতলী, ঢাক 
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড । 

তা মুহ্তামিম $ মাদ্রাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা(মহিলা মাদ্রাসা) 
রতিাতা পরিচালক £ খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফ্স বাংলাদেশ। 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৬৪, হাদীস: 
৭১৪৯, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাখিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত 

৬ আবদুর রহমান কিলানী, খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস 
সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ 
খ্রি.), খ. ৪৩ 

৭ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. 
১৩২, হাদীস: ২৪৬২ ও খ. ৮, পৃ. ১৬৮-১৬৯, হাদীস: ৬৮৩০; খে) 
আবদুর রহমান কিলানী, ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস 

সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. ₹ ২০০২ 

খ্রি.), খ. ৪৩-৪৮ 

৮ কে) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল- 

বুখারী, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. হ ১৯৫৯ 

খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১৫০; খে) ইবনে কসীর, আস-সীরাতুনাওয়াবিয়া, 

দারুল মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান 

(১৩৯৫ হি. _ ১৯৭৬ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৪৮৮; গে) আবদুর রহমান 

কিলানী, খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, 

পাকিস্তান সেপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৪৩-৪৮ 

৯ (ক) ইবনে কসীর, আস-সীরাতুন্নাওয়াবিয়া, দারুল মা"রিফা লিত- 

তাবাআ ওয়ান নাশার, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. - ১৯৭৬ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ৪৮৮-৪৯১; (খ) আবদুর রহমান কিলানী, খিলাফত ওয়া 
জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম সংস্করণ: 
১৪২৩ হি. ল ২০০২ খি.), খ. ৪৮৫০ 

১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. 
১৫-১৮, হাদীস: ৩৭০০; €খ) আবদুর রহমান কিলানী, খিলাফত 
ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান (সপ্তম 

1 _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৬৩-৬৫ 
(ক) রীর আত-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল লু 
তারীখুত তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. - 
১৯৬৭ খি.), খ. ৪, পৃ. ২২৭-২২৮; খে) আবদুর রহমান কিলানী, 
খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান 
(সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৬১৬২ 

* আতা ইবনে খলীল আর-রাশতা, আজহিযাতু দাওলাতিল খিলাফা 
ফিল হুকমি ওয়াল ইদারা, দারুল উম্মাহ, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খি.), পৃ. ২৭ 

» ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ 
হি. _ ১৯৮৯ খরি.), খ. ৭, পৃ. ৪৩১, হাদীস: ২৭০৪২ 

»৪ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৭, হাদীস: 
৩৭০০ 

** (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৯, পৃ. ৭৮, 
হাদীস: ৭২০৭; (খ) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ২৫৩, হাদীস: 
১৬৫৬৩; ঘে) আতা ইবনে খলীল আর-রাশতা, 
দাওলাতিল খিলাফা ফিল হকমি ওয়াল ইদারা, দারুল উম্মাহ, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খ্রি.), পৃ. 


২৮ 

»৬ (কে) ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল স্‌ 
তারীখুত তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. 3 
১৯৬৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২২৮-২৩০; (খ) আবদুর রহমান কিলানী, 
খিলাফত ওয়া জুমহুরিয়ত, মাকতাবাতুস সালাম, লাহোর, পাকিস্তান 
(সপ্তম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ৫৭-৬০ 


মার্ট১৮ 


» আবু ইয়া*লা ইবনুল ফার্রা, আল-আহকামুস সুলতানিয়া, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 
- ২০০০ খরি.), পৃ. ৩৬ 

»” ইবনে তায়মিয়া, মিনহাজুস সুনাহ ফি নুকযি কালামিশ শীআ আল- 
সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. _ ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. 
৫৩০ 

»৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১৬৯, হাদীস: 
৬৮৩০ 

২ ইবনে কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা _ 

র , দারুল আওযা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১০ হি. _ ২০১০ খরি.), খ. ১, পৃ. ৬৫ 

২১ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আন-নুর, ২৪:৫১ 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আল-বাকারা, ২:৩০: 

88895 ৩গ5ঠ 
“আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি।” 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আলে ইমরান, ৩:১০৩: 

5166686248৩ পচ? 
“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জবকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” 

২ আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী 
আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৪৭৯, 
হাদীস: ৬৯৮৮: 

০০৯১৭ ও 14 6420):4558 এ ১০০ ০৮৫ রড এও ১০ 

এ উজ বিএ ০ এএ ঠা ডিঠো ০ 
“আবু বাকরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ 
করেছেন যে, “শাসকবর্ তি আল্লাহর ছায়া। যে তাকে সম্মান 
করবে আল্লাহ তাকে ত করবেন আর যে তাকে অপমানিত 
করবে আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন ।” 

২ আল-কুরআন আল-করীম, সুরা আল-ফাতাহ, ৪৮:১০ 

২৬ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৪৫৭, হাদীস: ১৮২৫: ূ 
(0552 455 408 291414520৪5 
১০ 910445 এনএ 48৮5 ৩৪156 এড 10 0 

এ এডি এ এ ৪ ৯ 4০ 
“আবু যর আল-গিফারী রোষি.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আমি 
বূললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপিনি কি আমাকে কোনো নেতৃতৃ-পদে 
ওপর রেখে বললেন, র! । আর এ- 
পরলে খবুলেলামাহিআর্বারারহ করিতে দি তা! লজ্জা 
লাঞ্নার কারণ হবে । তবে যে-লোক এ-দায়িত যথাযোগ্যতার সাথে 
এহণ করবে এবং যথাযথভাবে তা পালন করবে (তা হলে ভিন্ন 


কথা)। 

২৭ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫, হাদীস: 
৮৯৩, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: 

5 ৩০ 4১০০6156531 
“নেতা একজন দায়িতৃশীল, তাকে তার দায়িতৃ সম্পর্কে জবাবদেহি 
করতে হবে ।” 

২৮ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর ₹ আস-সুনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. 
৪, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৭০৭ 


___10 আত্তান্তহীদ ৩২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৩৪৪৬৩৬ ৪৩৪৩৬৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011690081159)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.981159 


আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যা: হুযুর! অনেকে গণতন্ত্রকে 
কুফরিতন্ত্র বলে বেড়ায়। তারা 


গণতন্ত্রের বিষয়কে আকীদার বিষয় 
সাব্যস্ত করে। তারা গণতন্ত্রের মধ্যে 
পার্লামেন্টের অধীনে সংবিধান ও 
আইন প্রণয়নকে কুফর সাব্যস্ত করে। 
তাই হুযুরের নিকট অনুরোধ, 
গণতন্ত্রের এই বিষয়টিকে কুরআন 


হাদীসের আলোকে সমাধান দানে 
বাধিত করবেন। 
মোঃ আকীল 
কোর্ট মসজিদ, ফেনী 


শরয়ী সমাধান: গণতন্ত্র স্পষ্ট কুফরি 
মতবাদ । আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে 
যারা আল্লাহকে একক ও অদ্ভিতীয় 
বিশ্বাস করে, তাদেরকে অবশ্যই এ 
আকীদা ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 
গণতন্ত্র একটি কুফরি ও শিরকি 
মতবাদ । গণতন্ত্র যে কুফরি মতবাদ 
এটা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস 
দ্বারা প্রমাণিত। তাই এ বিষয়ে সন্দেহ 


করার কোনো অবকাশ নেই। বিস্তারিত 
জানতে দেখুন: সূরা তওবা ৩১: তিরমিযী 
৩০৯৫; তাফসীরে তাবারী ১৬৬৩৬; তাফসীরে 
রুহুল মাআনী ২৮/২০; মুলহিদীন 


১১৯-২০5 মও আকল ৪/২৮০; 

ত য় ফাতহুল মুলহিম ৩/৩২৬-৩১; 

আহসানুল ফাতাওয়া ৬/২৬ 
সালাত-নামায 


সমস্যাঃ আমি প্রায় সময় ব্যবসার 
উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে সিলেট সফর 
করি। সফরটা অধিকাংশ সময় 
ট্রেনযোগে হয়। ট্রেন চলার সময় যখন 


মার্চ'১৮ 


জন্য ট্রেন বন্ধ করার কোনো সুযোগ 
এবং নিয়ম নেই। তাই ধর্মভীরু 


৪৮৮31111 
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স্টীমার ইত্যাদি। অবশ্য যেসব বাহনে 
মাথা চক্কর দেয়, যেমন নৌকা বা ছোট 


লোকেরা ট্রেনেই নামায আদায় করে 
থাকেন। আমিও এমন অবস্থায় ট্রেনেই 


বোট এসবের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর মত অনুযায়ী বসে নামায 


নামায আদায় করে থাকি । তবে 
এক্ষেত্রে দ্বন্দে পড়ে যাই যে, নামায কি 


পড়ার অনুমতি আছে। বর্তমান যুগের 
ফুকাহাগণ ট্রেনকে প্রথম ক্যাটাগরির 


দীড়িয়েই পড়তে হবে, না বসে 


বাহনে গণ্য করেছেন। সুতরাং ট্রেনে 


পড়ারও কোনো সুযোগ শরীয়তে 


নামায দীড়িয়েই পড়তে হবে। বসে 


আছে? দলীল সহকারে জানালে 
উপকৃত হব। 


বায়েজিদ, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহা 
তথা পূর্ববর্তী ফকীহগণের যুগে ট্রেন 
ছিল না বিধায় ট্রেনে নামায পড়ার 
নিয়ম সম্পর্কে তাদের থেকে সরাসরি 
কোনো মতামত পাওয়া যায় না। তবে 
নৌকায় নামায পড়া সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিধান তারা বর্ণনা করেছেন তা হল, 
নৌকা যদি ডাঙায় স্থির দাড়িয়ে থাকে, 
তাহলে সেটা অন্যান্য জমিনের হুকুম 
হবে, সুতরাং তাতে দীড়িয়ে কিবলামুখী 
হয়ে নামায পড়তে হবে। আর যদি 
চলন্ত হয়, তখন ইমাম আবু হানিফা 
রহ. বসে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন । 
কিন্ত সাহেবাইন দীড়িয়ে নামায পড়া 
খুব কষ্টকর না হলে বসে অনুমতি 
দেননি। এখান থেকে মুতাআখখিরিন 
তথা পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম 
মাসআলা নির্ধারণ করেছেন যে, যে 
বাহনের ওপর মাথা চক্কর দেয় নাবা 
কম দেয়, সেসব বাহনে সাহেবাইনের 
মাযহাব অনুযায়ী নামায দীড়িয়েই 
পড়তে হবে। যেমন- বড় বড় লঞ্চ, 


পড়ার অনুমতি নেই। কারণ চলন্ত 
ট্রেনে দীড়িয়ে নামায পড়লে খুব একটা 
মাথা ঘোরায় না। অবশ্য দুর্বল 
টাইপের কোনো মানুষ যদি দীড়িয়ে 
নামায পড়তে সক্ষম না হয় এবং মাথা 
খুব বেশি চক্কর দেয়, তখন তার জন্য 
বসে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে 
এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। ত 
কোনো অবস্থাতে কিবলা সাকেত হবে 
না। তাই কিবলামুখী হয়ে নামায 
পড়তে না পারলে নামায পরবর্তী 
সময়ে আদায় করে দিতে হবে । ইলাউস 
সুনান ৭/২১২; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/৬০৮ 
সমস্যাঃ মাঝেমধ্যে আমি একাকী 
নামায পড়ার সময় ফজরের নামাযে 
শেষ বৈঠকে না বসে দীড়িয়ে যাই। 
এরপর আবার মনে পড়ে। এখন 
জানার বিষয় হল, এ অবস্থায় আমার 
করণীয় কী? 


আবদুল্লাহ নাঈম 
শরয়ী সমাধান: ফরয নামাযের শেষ 
রাকাআতে বৈঠক না করে দীড়িয়ে 
গেলে অতিরিক্ত রাকাআতের সিজদা 
না করা পর্যন্ত স্মরণ হওয়ামাত্র বৈঠকে 


7) আত্তার্তহীদ ৩৩ 
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ফিরে আসবে এবং সাহু সিজদার 


চার রাকাআত এবং পরেও চার 


ফরজ নামাষে প্রথম দুই রাকাআতে 


মাধ্যমে নামায সম্পন্ন করবে। কিন্ত 


রাকাআত । তাই এটাকে অস্বীকার 


অতিরিক্ত নামাযের সিজদা করে 
ফেললে নামাযটি আর ফরয থাকবে 
না। তাই ফজরের নামাযে এমনটি 
হলে অতিরিক্ত রাকাআতের সিজদার 
পূর্বে স্মরণ হলে বসে পড়বেন এবং 
সাহু সিজদা করে সালাম ফিরাবেন। 
সেক্ষেত্রে করণীয় হল, তৃতীয় 
রাকাআতে নামায শেষ না করে আরও 
এক রাকাআত পড়ে নিবেন। তখন 
পুরো চার রাকাআতই নফল হিসেবে 
গণ্য হবে, তাই ফজরের নামায পুনরায় 
পড়ে দিতে হবে। আর যদি শেষ 
রাকাআতে তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ 
বসে দাড়িয়ে যান, তখন সিজদার 
আগে স্মরণ হলে বসে সাহু সিজদা 
দিয়ে নামায শেষ করবেন। যদি 
সিজদা করে ফেলেন, তখন তার সাথে 
আরেক রাকাআত মিলিয়ে সাহু সিজদা 
করে নামায শেষ করবেন। এক্ষেত্রে 
দুই রাকাআআত ফরয এবং অপর দুই 
রাকাআত নফল হিসেবে গণ্য হবে 
এবং ফজরের নামায পুনরায় পড়তে 
হবে না। জাওহারাহ ৯৩; হেদায়া ১/১৫৯ 


সমস্যাঃ আমরা জানি, আমাদের 
হানাফি মাযহাব মতে যোহরের পূর্বে 
সুন্নতে মুয়াক্কাদা চার রাকাআত আর 
পরে দুই রাকাআত । কিন্তু জুমার দিন 
আগেও চার রাকাআত এবং পরেও 
চার রাকাআত পড়া হয় কেন? 
বর্তমানে অনেকেই এটাকে অস্বীকার 
করে থাকেন। দলিল সহকারে জানালে 
কৃতজ্ঞ থাকব 


উসামা হাসান 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: হাদিস এবং ফকিহদের 
কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় 
যে, যোহরের মত জুমার আগে পরেও 
সুননত রয়েছে এবং সেগুলো যোহরের 
মতই সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তবে পার্থক্য 
হলো, যোহরের আগে চার রাকাআত 
পরে দুই রাকাআত আর জুমার আগেও 


মার্চ১৮ 


করার কোন সুযোগ নেই। মুসলিম 
১/২৮৮ মুজামে আউসাত: ১৬১ 

সমস্যাঃং আমি একজন হাফেজে 
কোরআন। প্রতি বছর তারাবীর 
নামাযে ইমামতি করি। কোন সময় 
এমন হয় যে, সিজদার আয়াত পড়লাম 
কিন্ত সিজদা দিতে ভুলে গেলাম । এ 
জার এবং নামাযের হুকুম 

? 


মুহাম্মদ আরমান 

হোয়াইক্যং টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: নামাযের মধ্যে 
সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার 
সাথে সাথে সিজদা ওয়াজিব হয়ে 
যায়। তাই কেউ যদি নামাযে সিজদার 
আয়াত তিলাওয়াত করে পর পর 
সিজদা না দেয় এবং এক বা দুই 
আয়াত পড়ার পর মনে পড়ে, তাহলে 


সে চাইলে সালাম পর্যন্ত লিলদও 
করতে পারবে । তবে তাকে সিজদায়ে 
সাহু দিতে হবে । যেই রুকনে সিজদা 
আদায় করবে ওই রুকন দ্বিতীয়বার 
আদায় করা মুস্তাহাব। যদি সালামের 
পর মনে পড়ে তখনও আদায় করতে 
নামাযের বিপরীত কোন 


শেষ হওয়ার পরে মনে পড়ে তখন 
এটা কাজা করার কোন সুযোগ নেই। 
সে গুনাহগার হবে তবে 


নামায হয়ে যাবে৷ আদ-দুররুল মুখতার 
২/৫৮৪; মাজমাউল আনহুর ১/১৫৭; হিদায়া 
১/১৬৪; আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৬৮ 


সমস্যাঃ আমি একজন ওমান প্রবাসী । 
পাচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে 


সুরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলানো 
ওয়াজিব । এইভাবে আমি তিন বছর 
নামায আদায় করেছি। এখন আমার 
জানার বিষয় হলো, আমার আদায়কৃত 
নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না? না হয়ে 
থাকলে আমার করণীয় কী? এবং 
ভবিষ্যতে ওই ইমামের পেছনে 
ইকতেদা জায়েয হবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল বাতেন 
মাসকাট, ওমান 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কোন ইমামের ইকতেদা করে নামায 
সহিহ ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো 
ইমামের আকিদা সঠিক থাকা । ইমাম 
ভিন্ন মাযহাবের হলেও তার ইকতেদা 
করা সহিহ আছে। তবে শর্ত হচ্ছে, 
ইমাম সাহেব মুকতাদীর (মাযহাবের) 
নামাযের আরাকান ও শর্তাবলি লঙ্ঘন 
করতে পারবে না। নামাযে সুরা 
ফাতেহার সাথে সুরা মিলানো 
আমাদের হানাফি মাযহাব মতে 
ওয়াজিব । কিন্তু অন্য মাযহাব মতে 
সুনত। যেহেতু ইমাম সাহেব নামাযের 
কোন ফরয বিধান লঙ্ঘন করেনি তাই 
আপনার আদায়কৃত নামায হয়ে 
গেছে। তবে ভবিষ্যতে আপনি 
আপনার মাযহাবের ইমামের পেছনে 
যথসম্ভব নামায আদায় করতে চেষ্টা 
করবেন। আর যদি না পাওয়া যায়, 
চাইলে একা নামায আদায় করতে 
পারেন অথবা ওই ইমামের পিছনেও 
নামায আদায় করতে পারেন । তবে 
জামাতে শরিক হওয়া উত্তম হবে। 
তাতারখানিয়া_ ১/২৫৯; কাধীখান ১/৯১; 
ফাতাওয়া শামী ১/৫৬৩; আহসানুল ফাতাওয়া 
৩/২৮২ 
সমস্যাঃ আমাদের হানাফি মাযহাব 
মতে তাকবিরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 


জামাতের সাথে আদায় করি। কিন্ত 
আমি যে মসজিদে নামায আদায় করি 


কোন স্থানে নামাযের ভিতর হাত 
ওঠানোর বিধান নেই। কিন্তু আমরা 


সে মসজিদের ইমাম সাহেব প্রথম দুই 
রাকাআতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়ে। 
চলে যায়। অথচ আমরা জানি যে, 


বিতিরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতে 
সূরা শেষে তাকবীর বলার সময় হাত 
উঠিয়ে থাকি । আহলে হাদিসপন্থি কিছু 
লোক বলে থাকে, এ ব্যাপারে সহিহ 
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কোন নস নেই। এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, আমরা বিতিরের নামাযে 


সমস্যা: যে ব্যক্তি নিজের বোনকে তার 
পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, 


তৃতীয় তাকবীরের সময় কেন হাত 
উঠিয়ে থাকি? অথচ আমরা নামাযের 
ভিতর তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য 
স্থানে হাত ওঠানোকে (রফয়ে 
ইয়াদাইন) রহিত বলে আসছি। আর 
আহলে হাদিসের দাবি কতটুকু শুদ্ধ? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


তার ইমামতি কি জায়েয আছে? না 
নেই। শরীয়তের আলোকে জানালে 


কৃতজ্ঞ থাকব । 


ফাসেক ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহে 


এরফান হামিদ 

হালিশহর, চট্টগ্রাম 
শরয়ী শমাধান: নামাযে কতিপয় 
হাত ওঠানোর কথা অনেক হাদিসে 
বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে হুকুমটা 
পরবর্তীতে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা 
গেছে। তবে বিতিরের নামাযে তৃতীয় 
রাকাআতে তাকবীরের সময় দুই হাত 
ওঠানোর হুকুমটা রহিত হয়নি। বরং 
সূরা শেষ করে তাকবীর বলা এবং দুই 
হাত ওঠানোটা সুন্নাত এবং বিশুদ্ধ 
হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আহলে 
হাদিসের দাবি ঠিক নয় বরং ভিত্তিহীন । 
ইলাউস সুনান ৬/৮৪; মুসাননাফে ইবনে আবি 


শাইবা ২/৩০৬ হিদায়া ১/১৪৫; হাশিয়াতৃত 
তাহতাবা আলাল মারাকি ৩৭৫ 


সমস্যা: মুহতালিম অর্থাৎ যার ওপর 
গোসল ওয়াজিব হয়েছে, এমন ব্যক্তি 
যদি গোসল না করে আযান এবং 
ইকামাত দিয়ে দেয় ইসলামী শরীয়তে 
এর হুকুম কী? পুনরায় আযান দিতে 


হবে কি না? 

সাদ্দাম হোসাইন 

সাভার, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: গোসল ওয়াজিব 
অবস্থায় গোসল না করে আযান এবং 
ইকামাত দেওয়া মাকরুহে তাহ্রীমী । 
যদি সময় থাকে আযান পুনরায় দিতে 
হবে। আর এটা মুস্তাহাব। কিন্ত 
ইকামাত দ্বিতীয়বার দিতে হবে না। 
কারণ ইসলামী শরীয়তে দুই বার 


ইকামাত দেওয়ার নিয়ম নেই । মাবসূতে 
সারাখসি ১/৩৭০; খুলাছাতুল ফাতাওয়া 
১/৪৮ বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৭৫ 


মার্চ'১৮ 


তাহরীমী । উল্লিখিত ব্যক্তি যেহেতু তার 
বোনকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত 
করেছে এবং পবিত্র কোরআনের 
সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করেছে, তাই সে 
ফাসেক এবং জালেম হবে। সুতরাং 
তার ইমামতিও মাকরূহে তাহরীমী 
হবে । আলমগীরী ১/৭৮৫; ফাতহুল কাদীর 
১/৩০৫; আহসানুল ফাতাওয়া ৩৩০২ 


ওয়াকফ-মসজিদ 
সমস্যা: আমার আরয হল যে, 
মাদরাসা বা মসজিদের নামে 
ওয়াকফকৃত_ জমি বিক্রি করা 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমরা জানি, যদি কেউ 
কোনো মেয়েকে বিবাহ করে তখন 
তার মা, ফুফি, খালা ইত্যাদিকে বিবাহ 
করা যায় না এবং তাদের সাথে কথাও 
বলা যায়। এখন প্রশ্ন হল, যদি কেউ 
কারো সাথে যিনা করে, তখনও কি 
তার ওপর ওই মেয়ের মাহরাম তথা 
মা, ফুফি, খালা ইত্যাদিকে বিয়ে করা 
হারাম হয়ে যাবেঃ আর তাদের সাথে 
আর পর্দা করতে হবে না? 

মুহাম্মদ মীর কাশেম 

শরয়ী সমাধান: কোনো মেয়েকে বিয়ে 
করার কারণে যেমন স্ত্রীর মা, মেয়ে 
এবং দাদি, নানি বিয়ে করা স্বামীর 
ওপর হারাম হয়ে যায়, তেমনি কারো 
সাথে যিনা করলেও একইভাবে 
আমাদের হানাফী মাযহাব মতে এরা 
হারাম হয়ে যায়। আর যিনার কারণে 
হারাম হওয়া মহিলাদের সাথে পর্দা 


ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি নাঃ না- 


করতে হবে কি না এ বিষয়ে 


জায়েয হলে জায়েষের কোনো পন্থা 
শরীয়তে আছে কি না? কোনো কোনো 
আলেম থেকে শুনেছি যে, যে সকল 
ওয়াকফিয়া জমি ছারা প্রতিষ্ঠান উপকৃত 


উলামাদের কিছুটা এখতেলাফ বা 
মতানৈক্য রয়েছে, তবে যিনার মাধ্যমে 
হারাম হওয়া মেয়েদের প্রতি যেহেতু 
শাহওয়াত বা কামভাব থাকে, তাই 


হতে পারে না তা বিক্রি করে 


তাদের সাথে পর্দা করা ফরয । উল্লেখ্য 


প্রতিষ্ঠানের ইমারত বা কোনো ভবন 


যে, বিয়ে বা ধিনার কারণে স্ত্রীর মা, 


নির্মাণ করলে জায়েয হবে। তাদের 
কথা ঠিক কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


দাদি, নানি (এভাবে ওপরের পূর্বসূরি) 
এবং মেয়ে, নাতনি (এভাবে নিচের 
উত্তরসূরি) কেবল এরাই চিরতরে 


মাওলানা ওসমান 

লেঙ্গুরবিল, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান: ওয়াকফিয়া জমি বিক্রি 
করা জায়েয নেই। অবশ্য ওই জমি 
থেকে যদি একদম উপকৃত হওয়া না 
যায় বা লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়, 
তখন সেটা বদলি করা বা বিক্রি করে 
অন্যত্র জায়গা খরিদ করা বা মাদরাসার 
জন্য ভবন ইত্যাদি তৈরি করা জায়েয । 
তবে যে জমি থেকে মোটামুটি উপকৃত 
হওয়া যায়, সেটাকে বেশি লাভের জন্য 


বদলি করা বা বিক্রি করা না-জায়েয। 
বোখারী শরীফ, হাদীস: ২৬৮৩; কাষীখান 
৩/২৮৫-৮৬; আল-বাহরুর রায়েক ৫/২২ 


হারাম হয়ে যায়। বোন, খালা, ফুফু 
ইত্যাদি চিরতরে হারাম হয় না। স্ত্রীকে 
তালাক দিলে ইদ্দতের পর বা স্ত্ত্রী 
মৃত্যুবরণ করলে এদেরকে বিয়ে করা 
যায়। তাই এদের সাথে সবসময় পর্দা 
করা ফরঘ। হেদায়া ১৩০৯; তাতারখানিয়া 
8/৪৯; রদ্দুল মুহতার ২/৩২ 

সমস্যা: যদি দুইজন ফাসেক ব্যক্তিকে 
সাক্ষী রেখে বিবাহ করে তাহলে সেই 
বিয়ে সহিহ হবে কি না? এবং স্বামীস্ত্রী 
থেকে কেউ যদি বিয়ের কথা অস্বীকার 
করে তখন বিবাহকে প্রমাণ করার জন্য 
ওই ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষী কাষির 
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শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় শ্বশুর 


সমস্যা: বর্তমান সময়ে দেশের অনেক 


জামাতাকে এগার লক্ষ টাকা দিয়ে 


কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? জানালে 
কৃতজ্ঞ থাকব । 
রফিক আহমদ 
সীতাকুণ্, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের 
বিধানমতে বিয়ের 
ন্যায়পরায়ণতা (আদালাহ) শর্ত নয় 
সুতরাং দুইজন ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষীর 
মাধ্যমে বিবাহ করলে 
যাবে । তবে স্বামী- স্ত্রীর কেউ বিবাহ 
অস্বীকার করলে তখন বিবাহ প্রমাণ 
করার জন্য ফাসেকদের সাক্ষী 
বিচারকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না 
যেহেতু সাক্ষ্য প্রদান (আদায়ে 
শাহাদাহ) এর জন্য ন্যায়পরায়ণতা 
শর্ত। ফাতাওয়া শামী ৪/৮৬; বাদায়েউস 


সানায়ে ২৫২৭; ফাতাওয়া দারুল উলুম 
৭/১১৫ 


মুআমালা-লেনদেন 

সমস্যা: শ্বশুর এবং জামাই উভয়ে 
মিলে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা জমি 
ক্রয় করল। যেখানে শ্বশুর দিয়েছে 
এগার লক্ষ টাকা আর জামাই দিয়েছে 
উনিশ লক্ষ টাকা । জামাই টাকা বেশি 
দেওয়ার কারণে শ্বশুর জামাইকে বলল, 
নাও। পরে আমি যখন সম্পূর্ণ টাকা 
তোমাকে পরিশোধ করে দেব তখন 
আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিও । পরে 
শ্বশুর টাকাও দেয় নাই, আর জমিও 
নিজের নামে রেজিস্ট্রি করেনি । এদিকে 
জামাই ব্যবসার জন্য ব্যাংক থেকে খণ 
নিয়ে জমি ব্যাংকের কাছে বন্ধক 
রাখে । আর টাকা পরিশোধ করতে না 
পারার কারণে ব্যাংক জমি নিয়ে নেয়। 
যখন শ্বশুর দেখল যে, জমি আর 
পাওয়ার আশা নেই, তখন শ্বশুর 
কৌশলে জামাই থেকে এগার লক্ষ 
টাকার পরিবর্তে চল্লিশ লক্ষ টাকা 
আদায় করে। এমতাবস্থায় শ্বশুরের 
জন্য এগার লক্ষ টাকার পরিবর্তে 
চল্লিশ লক্ষ টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি 
না? 


নুর আহমদ 
জামালপুর, ময়মনসিংহ 


র্ঠে 


মাচ ১৮ 


কারচুপির মাধ্যমে তার পরিবর্তে যে 
চল্লিশ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে 
ইসলামি শরীয়তমতে তা বৈধ হয়নি 
বরং তার ন্যায্য হক এগার লক্ষ টাকার 
অতিরিক্ত জামাতা থেকে তার অনুমতি 
বিহীন যে টাকা নিয়েছে, তা 
জামাতাকে ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে 
নতুবা জামাতা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে 
হবে। না হলে ইসলামী শরীয়তমতে 
শ্বশুর জামাতার টাকা আত্মসাৎকারী 
হিসাবে গণ্য হবে। আর এই 
টাকাগুলো শ্বশুরের জন্য কোনভাবেই 


জায়েয হবে না। ফাতাওয়া শামী ৯/২৬৬; 
আল-বাহরুর রায়েক ৫/৬৮; শরহুল মাজাল্লাহ 
৪৮৮ 


বিবিধ 
সমস্যাঃ অনেক সময় মুসলিম 
ক্রিকেটাররা সেঞ্চুরি (একশত রান) 
করে বা পাচ উইকেট নেওয়ার পর 
সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এখন আমার 
জানার বিষয় হল, এটা শরীয়তসম্মত 
কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


অর্জিত হলে বা বড় কোনো বিপদ 
থেকে মুক্তি লাভ করলে শুকরিয়াস্বরূপ 
সিজদা দেওয়াটা ইসলামি শরীয়তে 
মুস্তাহাব। তবে সেঞ্চুরি করা বা পাচ 
উইকেট লাভ করা ইসলামের দৃষ্টিতে 
কোনো নেয়ামত নয়; বরং বর্তমান 
প্রচলিত ক্রিকেট খেলা টুর্নামেন্ট, 
বিশ্বকাপ, হোম-আযাওয়ে সিরিজ 
সবগুলো) যেটার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে 
নামায কাযা করতে হয়, এটা 
ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। তাই এ 
খেলা সংক্রান্ত কোনো কারণে 
শুকরিয়াস্বরূপ সিজদা করার কোনো 


বৈধতা থাকতে পারে না । রদ্দুল মুহতার 
১/৫৯৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৫; 
তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৪/৪৩২; আপ 
কে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/৪০৫ 


তরুণ ও যুবক ক্রিকেট খেলাকে পেশা 
হিসেবে গ্রহণ করছে। এখন আমার 
প্রশ্ন হল, এটা কি জায়েয? এবং 
খেলার মাধ্যমে তারা যে আয়-রোযগার 
করে, তা কি হালাল হবে, না হারাম 
হবেঃ 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 
নড়াইল 

শরয়ী সমাধান: শারীরিক ও মানসিক 
ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য ব্যায়াম 
হিসেবে ক্রিকেট খেলার বৈধতা 
রয়েছে। তবে বর্তমান যে ক্রিকেট 
খেলা প্রচলিত আছে (সবধরনের 
টুর্নামেন্ট, দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিদেশীয় 
সিরিজ ইত্যাদি), তাতে পর্দাহীনতা 
এবং নামায ত্যাগ করাসহ আরও 
অনেক হারাম কর্মে জড়িয়ে পড়তে 
হয়। নিজের সদিচ্ছা থাকলেও এসব 
পাপাচার থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। 
তাই বর্তমান যুগে প্রচলিত পেশাদারী 
ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ও 
মূল্যবান সময় নষ্ট করে তা দেখা 
জায়েয ও বৈধ হবে না। যেহেতু 
পেশাটা অবৈধ, তাই এর মাধ্যমে 
উপার্জিত টাকাপয়সাও হারাম উপার্জন 
হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই 
মুসলমানদের জন্য ক্রিকেট বা অন্যান্য 
খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা 


জায়েয নেই । আল-মাউসুআতুল ফিকাহিয়া 
২/৭৩; তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৪/৪৩২; 
জাওয়াহেরুল ফিকহ ২/৩৫১ 


এ ২ 
£ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
ত পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 
প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমাদের ই- 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও | 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 
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আল্লামা শাহ ছোলতান আহমদ নানুপুরী 
(েহ.) : মরণে হাসিলে তুমি, কেঁদেছে ভুবন 


মাওলানা শাহ মুহাম্মদ বেদারুল আলম (রহ.) 


১১ রবিউস সানী ১৪১৮ হিজরী 


শিক্ষায় তিনি আরো উচ্চশিক্ষা লাভ 


মুতাবিক ১৬ আগস্ট ১৯৯৭ ঈসায়ী, 
শনিবার সকালবেলা বাসা শাহ 


করবেন। কিন্তূ, মহান রব্বুল আলামীন 


(জমিরিয়া কাছেমুল উলুম মাদরাসা), 
পটিয়া, চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম 


আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন 


মানযিলে নাস্তা সেরে আমার কর্মস্থল 


তাঁর পিতার বা মরহুমের সৎ মা 


দারুল উলুম হাটহাজারী (হাটহাজারী 
মাদরাসা)-এ আমার কক্ষে প্রবেশ 


আল্লামা মুফতী আযীযুল হক (রহ.)- 
এর ইশারায় তিনি নানুপুর নিবাসী 


তাঁকে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনার্থে দ্বীনী 
মাদরাসায় পাঠিয়ে দেন। দরসে 


মাওলানা আমীর উদ্দীন (রহ.)-এর 
সাথে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া 


করেছি। উদ্দেশ্য দিবসের নির্ধারিত 


নিযামীর প্রাথমিক কিতাবসমূহ তিনি 


প্রস্ততির নিমিত্তে 


অধ্যয়ন করেন মাওলানা মোজাহেরুল 


রউিনমাফিক অধ্যয়ন করা । সবেমাত্র 


ইসলাম (রহ.)-এর পিতা মাওলানা 


আল-উবাইদিয়াকে গড়ে তুলতে কাজ 
শুরু করেন। সে প্রতিষ্ঠানের আজীবন 
মহাপরিচালক ও মুরববী হিসাবে তিনি 


মনোনিবেশ করেছি ফিকহশান্ত্রের 
অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ কুদূরীতে। এমন 
সময় শুনতে পেলাম হৃদয়বিদারক সেই 


উবাইদুল হক ওরফে মাওলানা লাল 


নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশের 


মিয়া (রহ.)-এর নিকট । অতঃপর 


আনাচে-কানাচে তিনি দাওয়াত ও 


তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে 


তাবলীগের মহান দায়িতি পালন 


দুঃখ সংবাদটি । এঁতিহ্যবাহী চট্টলার 


বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ, 


রত্রপ্রসবিনী ফটিকছড়ি উপজেলার 


করেন। লক্ষ লক্ষ জনতা আত্শুদ্ধির 


ভারতে গমন করেন। তথায় শায়খুল 


নানুপুরের শতাব্দীর সেই মহীরুহ আর 
নেই। নেই ইলমে ইলাহীর পুষ্প 


নিমিত্তে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ 


আরব ওয়াল আজাম মাওলানা সাইয়িদ 
হোসাইন আহমদ মাদানী রেহ.)-এর 


কাননের সমকালের শ্রেষ্ঠ গোলাপটি 
ইলমে তাসাওওফের তাত্তিক মহান 


বিশেষ তন্তাবধানে তিনি ইলমে 


করেন। তাঁর শাগরেদগণ ছড়িয়ে আছে 
বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও 
মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে 


হাদীসের বড় বড় কিতাবসমূহ অধ্যয়ন 


আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান, হাটহাজারী 


সাধক আল্লামা শীহ ছোলতান আহমদ 


করেন। ইলমে যাহিরীর সমাপ্তির পর 


নানুপুরী (রহ.) প্রভুর প্রেমাহ্বানে সাড়া 
দিয়ে ভক্তকুলকে দুঃখের সাগরে 
ভাসিয়ে চলে গেলেন স্রষ্টার সানিধ্যে 


তিনি মাওলানা সাইয়িদ মাদানী 


মাদরাসার সাবেক মুহতামিম 
(মহাপরিচালক), হাকীমুল উম্মত 


(রহ.)-এর নিকট ইলমে তাসাওওফের 
সবক গ্রহণ করেন। 


আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী 
(রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা আল্লামা শাহ 


কি এক অব্যক্ত বেদনায় হৃদয় মুচড়ে 


অতঃপর দেশে প্রত্যাবর্তন করে 


আবদুল ওয়াহহাব (রহ.)-এর সাথে 


ওঠে! জবান দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ইন্না 
লিল্লাহি ... রাজিউন। 

নানুপুরী হুযুর (রহ.) চট্টথামের 
ফটিকছড়ি উপজেলার ধর্মপুর গ্রামে 


হাটহাজারী মাদরাসার সাবেক শায়খুল 


মাওলানা শাহ ছোলতান আহমদ 


হাদীস আল্লামা শাহ আবদুল আযীয 
(রহ.)-এর সাথে ফটিকছড়ির 


নানুপুরী (রহ.)-এর ছিল বিশেষ 
সম্পর্ক । সেই সুবাদে আমার প্রতি তাঁর 


নাজিরহাটস্থ আল-জামিয়াতুল আরবিয়া 


বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অত্যধিক গম্নেহ 


এক সন্ত্ৰান্ত পরিবারে জন্গ্রহণ করেন। 


নছিরুল ইসলাম (প্রকাশ- নাজিরহাট 


শৈশবেই তিনি মাতৃহারা হন। ইয়াতীম 


বড় মাদরাসা)-এ শিক্ষকতা শুরু 


করতেন আমাকে । তাঁর দরবারে 
হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল 


এই অসহায় বালকের যখন চক্ষু 


করেন। পরবর্তীতে ফটিকছড়ির 


উন্নীলিত হয়, তখন সমগ্র বিশ্ব তাঁর 
বিস্ময়াকারে 


আমার বেশ কয়েকবার । 


বাবুনগর গ্রামে অবস্থিত আল- 


আমরা মরহুমের মাগফিরাত কামনা 


সম্মুখে উপনীত হয়। জামিয়াতুল ইসলামিয়া আযীযুল উলুম 
চারদিকে ছিল শিরক-বিদয়াতের প্রকাশ- বাবুনগর মাদরাসা)-এ 
শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করে শিক্ষা 


বা । 
তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম 


পরিচালক হিসাবেও নিয়োজিত হন। 


শ্রেণীতে বৃত্তি পান। তাই তাঁর 


এরপর তাঁর শায়খ, তথা আধ্যাত্মিক 


অভিভাবকগণের ইচ্ছা ছিল সাধারণ 


মার্চ'১৮ 


মুরববী, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 


করি এবং দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা 
তাকে যেন জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব 
করেন। আমীন। 


লেখক : সাবেক উত্তায, দারুল উলুম 
হাট হাজারী, চষ্টথাম । 
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ড. আফ মখালিদ হোসেন 


ভ্রমণ করি। 


বা বিদেশী শতির নিয়ন্ত্রণে ছিল না। 
১৭৮২ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত 
দেশটিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
১৯৩২ সালে বিদ্রোহীরা একটি 
অভ্যরথান ঘটায় এবং দেশে 
পরিমনির াজতন পডিঠা জলে 
তখন থেকে আজ পর্যন্ত থাইল্যান্ড বহু 


জাতীয় উৎপাদনের প্রধান চালিকা 
শক্তি। মাথাপিছু আয় ৫,৩৯০ মার্কিন 
ডলার । পুরো দেশ জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ 
উর্বর ভূমি, পাহাড় ও সমভূমি | চাও 
রাজি প্রধান নী। খুব সুন্দর 
দেশ, পরিবেশ বেশ মনোরম। 
আবহাওয়া বাংলাদেশের মত বিষুবীয় 
এবং মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। 
থাইদের ব্যবহার বেশ মার্জিত। 
রাস্তাঘাট বড়সড় হওয়ার পাশাপাশি 
পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। ব্যাংকক শহরে 
অফিস সময়ে কিছুটা যানজট থাকলেও 


মার্ট১৮ 


অন্য সময়ে চলাফেরা বেশ 
আরামদায়ক প্রচুর ফ্লাইওভার থাকায় 
চলাচলে কর্মঘন্টা নষ্ট হয় না। 


10111771510 /201776 

র সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দরে অবতরণ করে কাস্টমস 
এরিয়ার বিভিন্ন স্থানে একটি ঘোষণা 
চোখে পড়ল 401711712 10 9201776 
অর্থাৎ আগমন ও প্রস্থানকারী 
যাত্রীকে নিজের কোন মালামালের জন্য 
কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে 
হবে না। কেবল মাত্র আগ্নেয়াস্ত্র ও 


হয়েছে মাদক বহন করা যাবে না। কাস্টমস 


কর্মকর্তাদের ব্যবহারও চমৎকার 
বললেই চলে । 


থাইল্যান্ডে মুসলমানদের দিনকাল 
থাইল্যান্ড মূলত বৌদ্ধদের দেশ। ৯০, 
শতাংশ জনগোষ্ঠী তেরাভাদা বুদ্ধ ধর্মে 
বিশ্বাসী । ইসলাম এ দেশে বিকাশমান 
ধর্ম। ৭ কোটি জন অধ্যষিত 
থাইল্যান্ডে মুসলমানের সংখা প্রায় ৪০ 
লাখ । দক্ষিণাংশের 7216, 7771/077, 
5917 1 7৬9771117101 এ 

সংখ্যা গড়ে প্রায় ৩০ 
থেকে ৪০ শতাংশ । ওখানে বেসরকারি 
রয়েছে। অধিকাংশ মুসলমান সুমি 
মতাদর্শে বিশ্বাসী। মুসলমানরা 


ইসলামী সংস্কৃতি ও তাহযিব-তামাদ্দুন 
পালনে অভ্যস্ত। গোটা থাইল্যান্ডে 
মসজিদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৯৪টি । 
কেবল ব্যাংককে রয়েছে ১৭০টি 
মসজিদ। নামাজীর সংখ্যাও 
উল্লেখযোগ্য ৷ দাওয়াত ও তাবলীগের 
মেহনতও চলছে পুরোদমে । অবশ্য 
দক্ষিণাংশে কিছুটা অস্থিরতার রেশ 
আছে। থাইল্যান্ডে ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারে 


কোন কোন বাধা নেই। রাজকীয়ভাবে ৫টি 


ধর্মকে সহযোগিতা করা হয়। এগুলো 
টি ইসলাম, খিস্টান, হিন্দু ও 
। 


১৩৫০-১৭৬৭ সময়কালে আরব, 
ইরান, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হতে 


দেখাতে পারে তার এক প্রচ্ছন্ন 
প্রতিযোগিতা । ফুটপাতে বেশ অস্থায়ী 


_77... আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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খাবারের দোকান আছে । এক দোকানে 
দেখি কালো বোরকায় আচ্ছাদিত 
ত্রয়োদশী এক মহিলা দোকানি । মাথায় 
সাদা হিজাব। অত্যন্ত চটপটে অথচ 
শালীন। ঘিয়েভেজে ফ্রেশ ডিম পরোটা 
বিক্রি করছেন। বেশ ভীড়। প্রায় আধা 
ঘন্টা অপেক্ষা করে ডিম পরোটা 
বানিয়ে নিলাম । ভাল লাগল । ধর্মীয় 
সংস্কতি পালনে কেবল ইচ্ছে শক্তিই 

, পরিবেশ যতই বৈরী হোক 


“পুলিশ জনগণের বন্ধু' এ প্রবচনটি 
আশৈশব শুনে আসছি। বুদ্ধি হওয়ার 
পর থেকে পুলিশের বন্ধুসুলভ আচরণ 
প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়নি। বরং 
আমার মত অনেকের মনে ভেসে 
পুলিশ মানে অজানা আতংক, ভীতিপ্রদ 
বিভীষিকা, ঘুষ বাণিজ্য ও রিমান্ডের 
নামে পৈশাচিকতার তাগুব। পুলিশ 
হেফাযতে মৃত্যুর ঘটনা অহরহ। এসব 


কক্সবাজার ও কুয়াকাটাকে থাইল্যান্ডের 


কারণে কত পুলিশের শাস্তি হয়েছে, 


পাতায়ার মত বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র 
রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। একটি 
সমন্বিত পরিকল্পনা নিলে কক্সবাজার ও 
সেন্টার রূপে গড়ে তোলা যাবে। 
থাইল্যান্ড উপসাগরের তীরে অবস্থিত 
পাতায়া সৈকত মাত্র ৪ কিলোমিটার 
বিস্তৃত। ৬০ বছর পূর্বে ছিল এটি 
জেলে পল্লী। আর কক্সবাজার সমুদ্র 
সৈকতের দৈর্ঘ ১২০ কিলোমিটার । 
কক্সবাজার শহর থেকে ইনানি পর্যন্ত 
বালুকাময় তীর পর্যটকদের বাড়তি 
আকর্ষণ। কুয়াকাটা সমুদ্ধ সৈকত 
১৮কিলোমিটার দৈর্ঘ। সূর্যোদয় ও 
সূর্যাস্ত নির্বিঘ্নে কুয়াকাটা থেকে 
অবলোকন করা যায়। 

পাতায়া সৈকতে বালির উপরিভাগে 
পর্যটকদের নির্বিঘ্ন হাঁটার জন্য রয়েছে 
প্রশস্ত পাকা রাস্তা; দু'পাশে নারিকেল 
ও পাম বৃক্ষের সারি। পরিচ্ছন্ন 
দোকান ও বাণিজ্য বিতান ভ্রমণ ও 
বিকিকিনির জন্য উপযুক্ত স্থান 
স্পিডবোটে নৌবিহার, রৌদ্রয়ান, 
সমুদ্রয়ান, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 
ও জলযোগ করার মজাই আলাদা 
পাতায়া রাজধানী ব্যাংকক থেকে ১০০ 
কি. মি. দূরে । 
বিভিন্ন জাতি ধর্মের ৩কোটি ২৫লাখ 
লোক প্রতি বছর থাইল্যান্ডে বেড়াতে 
আসে। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা 
৬৫ লাখ। পর্যটন খাতে থাইল্যান্ডের 
বার্ষিক আয় ৩ ট্রিলিয়ন বাথ । 


মার্চ'১৮ 


চাকরি গেছে। রক্তের দামে কেনা 
একটি সার্বভৌম দেশের জনগণের 
সাথে পুলিশ শক্রসুলভ আচরণ করবে 
কেন? তাইতো “বাঘে ছুলে এক ঘা 
আর পুলিশে ছলে দশ ঘা' অথবা 


“থানার পাশে কানাও হাটে না" জাতীয় 
প্রবচন সাধারণ্যে ব্যাপকতা লাভ 
করে। পুলিশতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের 
বাসিন্দা নয়? তারা আমাদের ভাই, 
আমাদের সন্তান। এরা তো পাঞ্জাবী 
নয়, সাদা চামড়ার বিলেতি সেনাও 
নয়। তারপরও কেন মারমুখো? এর 
পেছনে অনেক কারণের মধ্যে আছে 
প্রথমত ওপনিবেশিক মানসিকতা 
(0০10%7141 7471917), দ্বিতীয়ত 
পুলিশ কনস্টেবলের বেতনও অ 

সুবিধে কম, তৃতীয়ত আধুনিক 
প্রশিক্ষণের অভাব এবং চতুর্থত 
ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক পুলিশকে 
বিরোধী ও প্রতিপক্ষ দমনের উদ্দেশ্যে 
লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার । 
ফলে পুলিশ বেপরোয়া । নিজেদেরকে 
আইনের উর্ধে মনে করে । অথচ ভুটান, 
সুইডেন, ফিনল্যন্ড, ব্রিটেন ও নরওয়ের 
মত দেশে “পুলিশ জনগণের বন্ধু" এ 
কথাটি অনেকাংশে সত্য। আমাদের 
কাছের দেশ ভুটানে কোন আসামীর 


সাথে পুলিশ খারাপ আচরণ করে না, 
পুলিশী হেফাযতে নির্যাতন করে না। 
অসদাচরণ যদি প্রমাণিত হয় তা হলে 
সংশ্লিষ্ট পুলিশের পদোন্নতি, বার্ষিক 
বেতন বৃদ্ধি 07/07571071) ও বিদেশে 


উঠে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে (729৫9 


1591)77274755197 0 7৬) 
যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় 
পুলিশের হাতে আটক হলেই মানুষ 
দোষী বা অপরাধী হয় না। এ কথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই, পুলিশের 
ভাল ও কল্যাণকর দিকও আছে। তাঁরা 
দেন, দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের আইনের 
আওতায় আনেন। আইন শৃঙ্খলা 
দেখভাল করেন । পুলিশের মধ্যে সৎ, 
মানবিক চেতনাসম্পন মানুষও 
আছেন। তবে তাদের সংখ্যা কত তা 
বলা বেশ মুশকিল । ইংল্যান্ডের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী 797) 18107 বলেন, 
47171127, 271)71712  07717197) 
17901712076 27/671 1/12 ০/197106 49 
0/19956, 1712 0/10106 £5 1/12 59712. 
1992107, 7101 1077071717, 
02771972007 7101 01641975117)” 
1112 7412 01127, 71091 1712 7212 01 
1112 550791 7991106 
১তারিখ 


জন্য মার্কেটের টু 
সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হওয়ায় যানজট 
প্রবল। ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন ছিল। 
সংখ্যায় আমরা তিনজন । ছোট ছেলে 
তালহা মোবাইলে গ্রেব কার (০79৮ 
০77) বুক করল । ড্রাইভার জানাল 
মার্কেটের সামনে প্রচণ্ড ভীড়, আপনারা 
এখানে আছি। স্থানটি খুঁজে পেতে 
আমাদের বেগ পেতে হল । ট্রাফিক 
পুলিশের সহযোগিতা নিলাম । তিনি 
রোড দেখিয়ে বললেন এখান থেকে 
সোজা কোয়ার্টার কি.মি. গেলে পুলিশ 
পার্ক। এক পর্যায়ে পুলিশ রাস্তায় 
সিগন্যাল দিয়ে একটি খালি মাইক্রো 


__াল'...লঢ। আজ্তার্তহীদ ৩৯ 


বিশাল এক সংগ্রহশালা ও একুয়ারিয়াম 
রয়েছে যেখানে সমুদ্বের বিভিন্ন 
প্রজাতির জলজপ্রাণী ও তলদেশের 


চিনেন না, তোমার যাত্রাপথে তাঁদের 
নামিয়ে দেবে, ভাড়া নেবে না। পুলিশ 
গাড়ির দরজা খুলে আমাদের ভেতরে 


নানা আকৃতির শৈবাল ও বর্ণিল বৃক্ষের 
সংগ্রহ রয়েছে। কিছু মাছ দেখা গেল 


বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। মুহূর্তেই 
আমরা ওই গাড়িতে করে নির্ধারিত 
স্থানে পৌছে গ্রেব কার পেলাম। 
পেছনে ফিরে দেখি পুলিশ সার্জেন্ট 
স্কুটার নিয়ে হাযির। দেখতে এলেন 
অচেনা ড্রাইভার আমাদের কাঙ্খিত 
স্থানে নামিয়ে দিল কিনা । তাঁর প্রতি 


কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় করনি)।' 


নিলাম । পুলিশের এ আচরণ কল্পনা 
করা যায়! এসব পুলিশ আসলে 
জনগণের বন্ধু। 

আসলে আমাদের ভাল হতে হবে, 
মানবিক হতে হবে। বদলাতে হবে 
দৃষ্টিভজি, অভ্যাস পাল্টাতে হবে। 
অবৈধ অর্থ বিত্তের লোভ-লিন্সা ত্যাগ 
করতে হবে। তাহলে সমাজ পাল্টে 
যাবে । পুলিশও ভাল হয়ে যাবে । 


পড়ে কিন্তু মাটির অভ্যন্তরে বা সমুদ্রের 
অথৈ জলরাশির তলে কি আছে তার 
অনেকটা আমাদের জ্ঞান গবেষণার 


বাইরে। থাইল্যান্ডের রাজধানী 
ব্যাংককের প্রাণকেন্দ্রে 59৫ 16 নামে 


যাদের মুখ কুকুর, ভালুক ও ঘোড়ার 
মত। নিচের অংশটি মত 

রীতিমত আশ্চর্য! এগুলো দেখলে 
আল্লাহ তায়ালার অপার মহিমা ও 
কুদরতের কথা মনে পড়ে। পবিত্র 
কুরআনের ভাষায় “মা খালাকতা হাযা 
বাতিলা (প্রভু তুমি নিরর্থক কিছু সৃষ্টি 


উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে হাঁটা চলা যায়। 
হাঙ্গর, কোরাল, সরিসৃপ, শ্বেত কচ্ছপ, 
ঈল, পেঙ্গুইনসহ নানা সামুদ্রিক প্রাণী 
খোলামনে সন্তরণ করে কখনো কখনো 
কীচের সাথে মুখ লাগিয়ে খেলা করে। 
এ সব দৃশ্য মনেপ্রাণে শিহরণ জাগায়। 
অভিজ্ঞতার ভাগ্তারকে সমৃদ্ধ করে । 


ব্যাকিং 


ক্ত ইসলামী ব্যাংকিং জনপ্রিয় হয়ে 
ক্রমান্বয়ে। ২০০২ সালের ২১ 
অক্টোবর ইসলামিক ব্যাংক অব 


এ 


৩ 8807 ২ এ নাথ 


ব্যা 
এলাকায় এর সদর দফতর অবস্থিত। 

এ ব্যাংকের নেট আয় ৯.৫ বিলিয়ন 
বাথ আর এসেটের পরিমাণ ১০৯.৭ 


শরীয়াহ আইনের ভিঞিতে ব্যাংকটি 
পরিচালিত হয়ে আসছে। গোটা 
থাইল্যান্ডে এর শাখা রয়েছে ১৩০টি । 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংকে 
করতে কোন বাধা নেই। 


থাইল্যান্ড বিমানবন্দরে পর্যটকের 
অনুভূতি বিষয়ে জরিপ 

ব্যাংককের সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক 
ফ্লাইট ধরার জন্য। এ মুহূর্তে 
?0//715111 447/1/109711) 01111271710 
থেকে এক কর্মী এসে আমার সাথে 
পরিচিত হন। তিনি জরিপ কাজ 
পরিচালনা করছেন। আমাকে অনেক 
প্রশ্ন করেন এবং আমার অনুভূতি 
জানতে চান। কেন ছুটি ভোগ করতে 
থাইল্যান্ড এসেছি? থাইল্যান্ড দেশ 
হিসেবে কেমন? আবহাওয়া পরিস্থিতি? 
কী কী শপিং করেছি? মোট কত ডলার 
ব্যয় করেছি? বাজারের মুল্যমান? 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্রতা কেমন? কোথায় 
কোথায় গিয়েছি? কী কী দেখেছি? 


। ধর্মীয় উপাসনালয় পরিদর্শন করেছি 


কিনা? এ বছর কোন কোন দেশ 
পরিভ্রমণ করেছি? এগুলো ছিল মূলত 
তার প্রশ্ন। পর্যটকদের মতামত ও 
অনুভূতিগুলো সমন্বয় করে পর্যটন 
কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন। 


কীভাবে অধিকহারে পর্যটক আকর্ষণ 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় ধান, 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর 


ক্র গনি এম.ই.এস কলেজ, উট্টগ্রাম 
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হিজরি তৃতীয় শতকে লেখা ইতিহাস- 
রন্সমূহ প্রশ্নবিদ্ধ কি না? এর উত্তর 
হ্যা-বোধ না-বোধ দুটোই! কারণ এই 
শতকে লিখিত ইতিহাসবিষয়ক 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রামাণ্য 
(4%797/1০) গ্রন্থ যেমন আছে আবার 
সমান্তরালে রয়েছে বানোয়াট আর 
জালিয়াতিপূর্ণ গ্রন্থও। সাধারণভাবে 
ব্যাপকহারে উপাত্ত আর সূত্র সংকলনই 
এ সময়পর্বে প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যস! 


যথাযথ সূত্রসমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তারা 
সিদ্ধান্ত নিবে এবং সুত্র পাওয়া গেলে 
তার মান বিচার করে স্তর বিন্যাস 


করবে। যদিও এই অনুসন্ধান 1 
তৃতীয় 


করা হয় নি। এই কাজে সংশ্লিষ্ট মহল 
একটি প্রক্রিয়ানীতি অনুসরণ করেছেন, 
তা হলো, যেসব তথ্য ধর্মীয় 
বিধানসম্পর্কিত অনুসন্ধানের বেলায় 


মার্ট১৮ 


বানোয়াট বা জালিয়াতিপূর্ণ তথ্যগুলো 

কেন তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলেন? 

এর জবাব হলো, লেখকরা যখন গ্রন্থ উল্লেখ করেন 
পাঠকদের 


লিখেন-তখন সমকালীন 

চিন্তা, রুচি, মানসিকতা, মনন ও 
জ্ঞানের পরিধিকে বিবেচনায় নিয়েই 
লিখে থাকেন। আমরা যখন লিখছি, 
স্বকালের বড় জোর 
পঞ্চাশ বছর থেকে সামনের 
একশ'বছর পর্যন্ত সময়কালের 
প্রজন্মকে বিবেচনায় নিয়ে লিখতে 


পারি। ২৫০০ বা ৩০০০ ঈসায়ী উল্লেখ 


সালের পাঠকদের অভিরুচি ও জ্ঞানের 
স্তর বিবেচনা করে লেখা সম্ভব নয়। 
হিজরি 
লেখকরা যখন লিখেছেন তখন আমরা 
অর্থাৎ একালের পাঠকরা নই বরং 
তাদের সমকালীন মানুষের জ্ঞানগত 
স্তর ও চিন্তাধারা বিবেচ্য ছিলো । তারা 
হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের 


তৃতীয় শতকের ইতিহাস বণর্তা 


ইবন্‌ তার গ্রন্থ 
(তারিখে তাবারী) তারিখের ভূমিকায় 


স্থের পাঠকদের এটা বুঝতে হবে, 
আমি যেসব বর্ণনা ও উপাত্ত এখানে 
সংকলন করেছি তার মধ্যে কেবল 


রবি 
বর্ণনা খুবই স্বল্প যা আমি 
প্রমাণ ও অনুসন্ধানী 


তার অনুসন্ধানমতে এর 


নিদেনপক্ষে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদদের 
ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন । ফলে 
যখন তাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে বুঝে 


-অনুসন্ধান বলি, ওয়াকিদী বা আবু মুহনিফ ইবন্‌ 


হিশাম কালবীর সূত্রে প্রাপ্ত কোনো তথ্য 
বা বর্ণনা উপস্থাপন করা হতো তখন 
তারা সহজেই বুঝে নিতেন এর 
গ্রহণযোগ্যতা কোন পর্যায়ের । 


সত্যতা,' বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা 
(4/17127717101 ঠা রি তাহলে তার 
বুঝে নিতে রর টা আমার নিজের 


যেভাবে করেছেন ব্যস 

আমি সেভাবে উল্লেখ করেছি । এর 
কিছু নয়।* 

এ- থেকে বোঝা গেলো যে, স্বয়ং 


_77.8 আত্তার্তহীদ ৪১ 
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তাবারীর দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয় যে, 
“আমার দেওয়া তথ্য ও বর্ণনা 
প্রামাণ্য'। যেসব বর্ণনা তিনি পর্যন্ত 


তিনি সাফ জানিয়েছেন, তিনি স্রেফ 
তথ্য সং্্রহকারী ও সংকলকের 
ভূমিকায় ছিলেন । প্রত্যেক বর্ণনার সঙ্গে 


পৌছেছে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে 


সময় তথ্যগুলো পরস্পরে 
বৈপরিত্যপূর্ণও হয়। 


হিজরি চতুর্থ শতকে উপরিউক্ত ধারার 


তিনি সংশ্লিষ্ট সূত্র উল্লেখ করে 


একেবারে ব্যতিক্রম নতুন যে ধারাটির 


তিনি শ্রেফ বর্ণনা করে দিয়েছেন। 


দিয়েছেন যাতে পাঠক নিজেই 


এবার পাঠকদের কীধেই দায়িত বতয়ি 


বর্ণনাটির মান ও স্তর বিচার করে 


কোন বর্ণনাটি সত্য আর কোনটি সত্য 
নয় নিজ দায়িতে তা অনুসন্ধান ও 
যাচাই-বাছাই করে নেওয়া । 


সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় 
যাচাই-অনুসন্ধানও করতে পারেন। 
এটা বর্তমান কম্পিউটার যুগের 


বর্তমান সময়ের আরবের তিনজন শীর্ষ 
ইতিহাস-গবেষক যথাক্রমে মুহাম্মদ 


তথ্যকোষ বা এনসাইক্লোপেডিয়ার 
মতো। যেখানে সংকলনকারী 


ইবন্‌ তাহির আল বাযরাঞ্জি, মুহাম্মদ 
সাবহী হাসান হাল্লাক ও শাইখ 


প্রতিষ্ঠানের কাজই হলো শ্রেফ 
তথ্যগুলো একত্র করে দেওয়া । কোনো 


ইয়াহইয়া ইবরাহিম ইয়াহইয়া তারিখে 


তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই ও মান বিচার 


সম্পূর্ণ তাবারী রিভিউ বা পর্যালোচনার 
পর বস্তুনিষ্ঠ, প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য 
বর্ণনা আর অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলো 
আলাদা করেছেন । তাদের গ্রন্থের নাম: 


তাদের কাজ নয়। তারা যা যেভাবে 
পেয়েছেন সেভাবেই সামনে 
পেশ করে দিবেন পরবর্তী কাজ পাঠক 
ও গবেষকদের। এভাবে তথ্য 


“সহীহ ওয়া দায়ীফ তারিখু তাবারী” বা 
সবল ভিত্তি আর দুর্বল ভিত্তির 


সরবাহের অর্থ কখনও এমন নয় যে, 
সমুদয় তথ্য উক্ত সংকলক প্রতিষ্ঠানের 


আলোকে তারিখে তাবারীর বর্ণনাচিত্র 
গ্রন্থটি ২০০৭ সালে দারু ইবন্‌ কাসীর 
বৈরুত কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এটি 
ভা ছা, চ/80098. ০01. ওয়েবসাইটে মধ্যযুগে 
পাওয়া যাবে। 


তা* ভাবতেন ডিবি অন্ধবিশ্বাস 
করেছেন? এ প্রশ্নটি এ পর্যায়ে 
প্রাসঙ্গিক আলোচনার টেবিলে উঠে 
এসেছে । কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, 
বারী ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ বু 

হিশাম কালবী, ওয়াকিদী, 
সাইফ 'ইবন্‌ ওমর প্রমুখের বর্ণনা 
সংকলন করার মানেই হলো তাদের 
ওপর আস্থা রেখেছেন; কাজেই আমরা 
তাদেরকে গ্রহণযোগ্য মানতে বাধা 
কোথায়? এটা ঠিক নয় যে, মুসলিম 
শতকের ইতিহাসবিদ যথা আবু 
মুহনিফ, ওয়াকিদী, হিশাম কালবী, 
সাইফ ইবন্‌ ওমর প্রমুখের ব্যাপারে 
অন্ধবিশ্বাস পোষণ করেছেন । যেমনটি 
আমরা তাবীর উদ্ধতিতে দেখলাম । 


এ 


৫ 


মার্চ১৮ 


কাছে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য । 


হাহ হিজরি তৃতীয় শতকের 
ইতিহাসগ্রন্থে একটি নতুন প্রবণতা 
লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে; আর তা হলো 
সূত্র উল্লেখ না করার রীতি । এর কারণ 
হিসেবে দেখা গেছে, গল্পের 
ধারাভাষ্যের মতো করে বর্ণিত 
ইতিহাসের কাহিনী পরম্পরার গতি ও 
সাবলীলতা অক্ষুণ্র রাখা । আপনি 
উদাহরণ হিসেবে হযরত ওসমান (রা.) 
এর শাহাদাতের ঘটনা নিতে পারেন। 
লক্ষ করবেন, একজন বর্ণনাকারী 
ঘটনার বয়ান শুর করেছেন 
ধারাক্রমে তা শেষ করেছেন তার 
শাহাদাতের ঘটনায় এসে। আবার 
অন্যজনের বর্ণনা শুরু হয়েছে 
বিদ্রোহীদের মদিনা প্রবেশ থেকে। 
এরপর হয়তো আরেকজন বর্ণনাকারীর 
বয়ান শুরু হলো আরও পরের কোনো 
প্রসঙ্গ দিয়ে। পাঠকদের জন্য এ রীতির 
বর্ণনাধারা বেশ বিরক্তি উৎপাদক। 
কারণ এতে একই প্রসঙ্গের কথা 
ঘুরেফিরে একাধিকবার আসে । অনেক 


প্রচলন ঘটে তাতে ঘটনা বহমান ধারা 
(9/7597%) অক্ষুণ্ন রেখে গল্পের মতো 
ভাষ্যে ইতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করা 
হয়েছে। এ আঙ্গিকটা সাহিত্যে গল্প- 
উপন্যাসের রীতি হিসেবে পরিচিত । যা 
পাঠকের জন্য ক্লান্তিকর নয়। তখন 
ইতিহাস সুখপাঠ্য হয়ে উঠলে এবার 
সূত্রের প্রমাণসিদ্ধতার ভিত্তি বা তথ্যের 
গ্রহণযোগ্যতা (4217277110717)) 
নড়বড়ে হয়ে যায়। এরপরও কিছু 
লেখক তাদের বর্ণিত তথ্যের সুত্র 
হিসেবে পূর্বেকার সময়ের 
ইতিহাসগ্রস্থাবলির বরাত দিয়েছেন। 
তুলনামূলক তাদের গ্রন্থসমূহ প্রামাণ্য 
বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই যুগের যে 
নেতিবাচক প্রবণতাটি লক্ষণীয় হয়ে 
উঠে তা হলো, ইতিহাসবিদরা উপাত্তের 
সূত্র পর্যালোচনা (5০%706 077/101577) 
হয়তো একেবারেই এড়িয়ে যাচ্ছিলেন 
নয় তো করলেও তা একেবারে 
অনুল্লেখ্য মাত্রায় । একইভাবে 
মূলপাঠের যাচাই-বাছাইয়ের 
(1771577101 13577101 (07117101577 
2710 47151971021 29950971772) 
ক্ষেত্রেও গাছাড়া ভাব দেখা 
ফলে যা হবার তাই হলো; ওয়াকিদী, 
আবু মুহনিফ, সাইফ ইবন ওমর ও 
হিশাম কালবীদের সত্যাসত্য বর্ণনা 
ঢালাওভাবে “বস্তুনিষ্ঠ* ও সত্য বলেই 
জনমনে ধারণা তৈরি হচ্ছিলো আর 
নির্বিচারে বর্ণনা হতে থাকলো 
পরবর্তী যুগে এসে আরও একধাপ 
অবনতি । পরের যুগের ইতিহাসবিদগণ 
“অপ্রয়োজনীয়” বিবেচনা করে গ্রন্থ 
থেকে সুত্রকে পুরোপুরি বাদ দিতে 
থাকে। এভাবে সূত্রের যাচাই-বাছাই 


প্রক্রিয়াটি মাঠে মারা গেলো । 
কাজেই পরবর্তী শতকের বিখ্যাত 
ইতিহাসবিদ ও তাদের 


ইতিহাসগরন্থসমূহের পরিচিতি উল্লেখ 
করা আমাদের জন্য খুবই সমীচিন 
হবে; যাতে পাঠক এসব গ্রন্থের 
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বিশুদ্ধতা (4%//7977/01/1)) সম্পর্কে 


সম্যক অবগত হতে পারেন। 


১. আলী ইবন্‌ হোসাইন মাসউদী (মূ. 
৩৪৬/৯৫৭) : তিনি শিয়া মতবাদে 
বিশ্বাসী একজন বড় ধর্মতত্ুবিদ ও 
পর্যটক। তিনি বেশ দীর্ঘ একটি 


তথ্য পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে পাওয়া 
যায় নাঃ তা তো গোড়াতেই 
অপ্রমাণিত ও অনির্ভরযোগ্য। 
হাদিসবিশারদগণ গ্রন্থটি সম্পর্কে 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 

ইবনু আবদিল বার-এর গ্রন্থটি 


হতো। 


কারণ সংবাদদাতারা 


সাধারণত নিজের প্রাপ্ত তথ্য 


সংযোজন, বিয়োজন করে মনের 
মাধুরী মিশিয়ে বর্ণনা করে থাকে ।১ 


!চলবো 


ইতিহাসপ্রন্থ লিখেছেন। কমর 
বুখারী লিখেন : গ্রন্থটি মাসউদী 
লেখা। সম্ভবত তিনি উড 
বিশ্বাসী। তবে 'ুরাওওয়া 
যাহাব' গ্রন্থের লেখাঝোখা থেকে 
এটা প্রতীয়মান হয় না বরং 
সেখানে কেবল তিনি শিয়া 
ভাবাপন্ন হবার ইঙ্গিত মেলে 
গ্রন্থটি এতিহাসিক 

পরিদর্শনের পর অত্যন্ত অনুসন্ধানী 
খানে তিনি ব্যাপকহারে আবু 


শি 


দৃষ্টিভজি' পোষণ করেন কাজেই 


গ্রহণযোগ্য নয় । 

. ইবনু আবদিল বার (৩৬৮- 
৪৬৩/৯৭৯-১০৭১) : তিনি হিজরি 
পঞ্চম শতকের ধর্মত্টবিদ | “আল 
ইসতিয়া ফি মারিফাতিল 
আসহাব* নামে সীরাতে সাহাবা 
বিষয়ে একটি জল 


খুবই মূল্যবান এবং উপকারী গ্রন্থ 
হতে পারতো যদি সাহাবাদের 
মতভেদ সম্পর্কিত তথ্যগুলো 
ইতিহাসের সংবাদদাতা (তথ্য 
সরবরাহকারী)দের কাছ থেকে নয় 
মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে নেওয়া 


১ তাবারী, ভূমিকা, ১/১৭ 


২ কমর বুখারী প্রাগুক্ত 


৩ ইবন্‌ সালাহ, মুকাদ্দামা, অধ্যায়-৩৯, 


মারিফাতুস সাহাবা, 


৪৮৫, 


দারুল 


মাআরিফ, কায়রো; দারুল মাআরিফ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
ঞ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


5 5 
সিন ৬ মাসের আহক হতে যা 


রিবা ড্রাফট, 


00017 


17014, 7১8105101, 
13100191, 0091 


7২০6-১০51 
11370 


0610679] ])09 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 


রচনা করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে 
বর্ণিত ঘটনাবলির সুত্র উল্লেখ 
করেন নি। কাজেই আমরা জানি 
না সাহাবাযুগ ও ইবনু আবদিল 
বার-এর মধ্যবতী চার শত বছরের 
ব্যবধানে তাদের সম্পর্কে বর্ণিত 
কথাগুলোর মধ্যে কী কী সংযোজন 
করে দেওয়া হয়েছে তা। এ 
কারণে তার গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য বলা 
যাবে না। ইবনু আবদিল বার-এর 
গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলি তার পূর্ববর্তী 
গ্রন্থসমূহ থেকে সূত্র ও সূত্রের মান 
যাচাই করে ওসবের গ্রহণযোগ্যতা 
পরিমাপ করতে হবে । কিন্তু যেসব 


নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


754, 0, 391, 
0081 থা), [এ], 
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গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 
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টাকা । 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত। 
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মাচ ১৮ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


সকাল বিকাল ইনসুলিন কিংবা ট্যাবলেট নয়, এবার 


আপনার ডায়াবেটিস সম্পূর্ণরপ নিয়ন্ত্রণ করবে বিদেশি 
ওষুধি গুণসমৃদ্ধ একটি গাছের পাতা । প্রতিদিন খালিপেটে 
২টি পাতা সেবনে শতভাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন 
ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার। এমটাই দাবি চীন এবং 
সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের । 

গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম গাইনূরা প্রোকাম্ষেস। এটা চীন এবং 
সুইজারল্যান্ডে স্থানীয়ভাবে ডান্ডালিউয়েন নামেও বেশ 


পরিচিত । আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, চীন, মালেয়শিয়া, 
থাইল্যান্ডসহ বিশ্ব জয় করে এই এন্টি ডায়াবেটিস গাছ 
এখন পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশে । 


চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, সম্পূর্ণ পাশ্থ প্রতিক্রিয়াহীন এন্টি 
ডায়াবেটিস এই গাছটির পাতা এবং পাতার রস সেবনে 
ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ সহনীয় মাত্রায় আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে 
আসবে। 

গাছটির ২টি পাতা প্রতিদিন খালি পেটে সেবনে শুধু সুগার 
এবং কলস্টেরল নিয়ন্ত্রণই করে না, তরতাজা রাখে কিডনি, 
লিভার এবং নিয়ন্ত্রণে রাখে ব্লাড প্রেসার । এছাড়া সুগার 
স্বভাবিক মাত্রার তুলনায় আরও কমিয়ে হাইপোগ্রামিয়ার 
বিপদ থেকেও রক্ষা করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে এই গাছের পাতা । 

যাদের ডায়াবেটিস, প্রেসার এবং কলস্টেরোল সমস্যা আছে, 
তাদের প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ২টি পাতা সেবন 
করতে হবে । তবে ইনসুলিন ব্যবহারকারী এবং গ্যাস্ট্রিক 
আক্রান্ডুদের ক্ষেত্রে সকালে খালি পেটে ২টি পাতা এবং 
রাতে শোবার আগে ২টি পাতা সেবন করতে হবে। 


মার্চ'১৮ 


চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, প্রথম দুই মাস ডায়াবেটিস এর 
নিয়মিত ওষুধের পাশাপাশি খালি পেটে ২টি পাতা সেবন 
করতে হবে । দু'মাস পর থেকে শুধু ২ টি করে গাছের পাতা 
খেলেই চলবে । 

এই গাছের পাতা খেয়ে উপকৃত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর 
হোসাইন মুহাম্মদ জাকির । তার সাথে কথা হয় প্রতিক্ষণ ডট 
কমের সাথে । তিনি জানান, “এটা খুব চমৎকার কাজ করে। 
সাত বছর আগে আমার ডায়াবেটিস ১১ ধরা পড়ে। 
সুইজারল্যান্ড থেকে এই গাছটি পাবার পর আমি আর 
কখনও মেডিসিন নেইনি।' 

মেজর জাকির বলেন, “এই গাছের পাতার সাথে রসুন, 
নিমপাতা, কীচা হলুদ পেস্ট করে একদিন রোদে শুকিয়ে 
ছোট মার্বেলের মতো অনেকগুলো বল বানিয়ে, আবার 
একদিন রোদে শুকিয়ে, একটি এয়ার টাইট বোতলে 
সংরক্ষণ করার পর, প্রতিদিন চিবিয়ে ১/২টি বল খেয়ে পানি 
পান করলে কার্যকারিতা আরো ভালো হয় ।” 
তিনি আরও বলেন, “এটা খেয়ে আমার ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণে । এখন আমি কোন রেসটকশন মানিনা, জীবনকে 
উপভোগ করছি। আমার পরিবারের বয়স্ক সদস্যরাও 
ইনসুলিন নেয়া বন্ধ করেছে। এই গাছের পাতা হার্টের 
রোগেও ভাল কাজ করে ।' 

মেজর জাকিরের মতো বিশ্বের অনেকেই এখন ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে এই হার্ব গাছটি সং্বহে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন। 
ভেষজ ওষধি গুণসম্পন্ন এই গাছটি বেচে থাকে ২৫ বছর । 
সর্বোচ্চ ৩ ফুট লম্বা হয়। এরপর ডালাপালা বিস্তার করে 
জঙ্গলের মতো হয়ে যায়। তবে এ গাছে সকাল-বিকাল 
নিয়মিত পানি দিতে হয়। স্যাতস্যাতে পরিবেশ এ গাছের 
জন্য বেশ উপযোগি। সর্বনিম্ন ১০ ইঞ্চি টবে গোবরের সার 
ও মাটি মিশিয়ে চারা রোপন করতে হবে । বছরে অন্তত 
দু'বার মিশ্র সার ব্যবহার করতে পারেন। এই গাছটি ঘরের 
বারান্দায়, বাড়ির ছাদে ও টবে নিশ্চিন্তে লাগাতে পারেন। 
তবে সরাসরি মাটিতে এটা বেশ ভালো হয়। 

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন 
সকালে খালিপেটে ২টি পাতা সেবন করলে তার কিডনি ও 
লিভার সতেজ থাকবে । ডায়াবেটিস, প্রেসার এবং 
কলস্টেরল সমস্যা তার হবে না। এছাড়া এই পাতা ক্যান্সার 
প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করে থাকে । এই গাছের পাতা 
খেলে ডায়াবেটিস টাইপ-২ কমবে বলে দাবি করা হচ্ছে। 
বর্তমানে এটির নামডাক সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। চীনসহ 
সারা বিশ্বে এটি এন্টি ভাইরাস হিসেবেও খুব পরিচিত । 
শতভাগ সুগার নিয়ন্ত্রণের দুর্লভ এই এন্টি ডায়াবেটিস 
গাছটি সরবরাহ করতে যোগাযোগ করতে পারেন । ফোন: 
০১৮৬৮৪৬১১৬৯ । 


___771.হ.) আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ক।বি।তা 


চোখের অশ্রু-জল বয়ে চলছে তোমার স্মরণে, 
ডঃ ৮৮54 চির অমর,অমলিন হয়ে থাকবে সবার হৃদয়ে 
সেই লাঞ্কনা ফিরে এসে দেখো দীড়াবে তোমার দ্বারে । পা 258 না 
যদি ভেবে থাকো 'নীতিকথা" কিবা বুঝে নাও পুরো মিছে, মৃতির পাতায় রবে তুমি এই স্বরণীয় দিনে । 
ইতিহাস তবে মেলে ধরো প্রিয়! তাকাও খানিক পিছে। 
বৃটিশেরা ছিল ভারতবর্ষে জবরদখলে স্বামী, শুধু তোমারি জন্য 
আধুনিক বলে ছিল বলিয়ান ছুটেছে উর্ধ্বগামী । আজহার মাহমুদ 
জনগণ হয় লাঞ্ছিত নিতি মার খেয়ে খেয়ে সারা, যদি এই পৃথিবীতে তোমার জন্য 
তিক্ত জনতা এক্য গড়েছে, বৃটিশ খেয়েছে তাড়া । আমাকেই করা হইতো সৃষ্টি, 
ভিয়েতনামের সকরূণ রূপ!আজও চোখটিপে কীদে, তবে তুমি কখনোই রাখিতেনা 
জালিমের দল কতছিল বল! পড়েনি নিজেরা ফাঁদে? আমিহীনা অন্য কোথাও দৃষ্টি । 
বেঁচে গেছে যারা লাঞ্ছিত হয়ে আজও যদি স্মৃতি স্মরে, আমার জন্য একটিবার যদি 
চমকায় পিলে কাপে থরথর! সেই আতঙ্ক-ডরে! তোমার পাষাণ মনটি কাদিত, 
রাশান বাহিনী নিয়েছিল করে আফগান, ছিল বল, তবে পিছন ফিরে তোমার ঠোঁটে 
কতদিন ছিল শাসন-শোষণ! হয়েছে কি শেষফল! তোমারি মন আমায় ডাকিত। 
ঘেঁটে দেখো প্রিয় দুনিয়ার যত জুলুমের ইতিহাস, তোমার মাঝে তুমি কখনো 
লাঞ্নাকারী লাঞ্কিত হয়, কর্মের পরিহাস! আমায় দাও নি টাই, 
ক্ষমতার বলে অন্ধ হয়ো না, চোখ রাখো আগে-পিছে, তবুও আমার হৃদয়ে তুমিহীনা 
নিজে ছোটো যদি উপরের দিক, পড়ে যেতে হবে নিচে । অন্য কেউ নাই। মধুর সুর 
পতন ঠেকাতে পারবে না কেউ, পাবে না কাউকে কাছে, তোমায় আমি ভালোবেসে হেদায়ত উল্লাহ 
লাঞ্ুনা সেতো আপনি আসে না, তোমারই কর্ম যাচে। দিয়েছি জীবনের ফুল, আজানের এ মধুর সুরে 

এটাই ছিলো আমার জন্য মন ভেসে যায় বহু দুরে 
চির স্মরণীয় দিন জীবনের বড় ভুল। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে 
আ. র. ফ. আসআদ ইবনে শাহীন লালপুরী 252859 
হঠাৎ দ্িপ্রহর ক্ষণে, ভেসে আসে কানে- আলমগীর মুরতাজা পূর্ব দিকে সূর্য উঠে 
তুমি নেই আর আমাদের মাঝে, শপথ করো পৃথিবীতে পলাশ,শিমুলচাম্পা-বেলি 
তুমি ছিলে দীন-দরদী মানুষের তরে মুক্ত হয়ে বাচার হরেক রকম প্রসূন ফুটে | 
হিতাকাজ্ঘী,শুভাকাজী,ব্যক্তিতের অধিকারী- আজ সকলে কঠিন লোহা 
তাবলীগের কাজ করেছো তুমি সকাল-সাঁঝে । ভাঙতে হবে খাচার। আজানের র জার 
দ্বীনের দাওয়াতের লাগি দিয়েছো বিসর্জন অত্যাচারী বেইমানেরা ঢেউ নাচে ক 
সব ছেড়ে তোমার জীবন,কর্ম ও উপার্জন- করছে শুধু পীড়ন মাঝিরা ছুটে পশ্চিমেতে 
তোমার কৃতিত স্মৃতিস্পটে থাকবে অক্মান, ফেলছে মুছে দুচোখ থেকে  নায়ে নব পাল তোলে। 
কেউ কল্পনাও করেনি, যাবে তুমি চলে সুখের যতো কিরণ । 
সব কিছু রেখে সবাইকে এতিম করে- নাও ফিরিয়ে বুকে বুকে আজানের র সরে 
সবার হৃদয়ে ছিল তোমার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান। মুক্তিনেশার জোগান ঘুম ভাঙে বা 
হঠাৎ-ই আধারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠে চারিদিকে গর্জে উঠে ছাড়তে হবে আল-হু আকবার ধ্বনিতে 
তোমার চিরবিদায় নেওয়ার দুঃসংবাদে- বজ্রমুঠি শ্লোগান । মুমিন বান্দা শুরু করে। 
কান্নার স্রোত বয়তে থাকে সবার হৃদয়তন্ত্রীতে, রক্তবিহীন কোনোকালে চি 
বসতবাড়ি জুড়ে শুধুই কান্না-আহাজারি আসতে পারে কি জয়? আজানের এ মধুর সুরে 
পাড়ায় পাড়ায় ছেয়ে যায় শোক সংবাদে- ছিনিয়ে আনো মুক্তিসেনা ভেদাভেদ সব ভুলে 
তুমি যে নেই আর এই নশ্বর পৃথিবীতে । যুদ্ধ করে বিজয়। একসাথে দলে দলে হরদ 
তোমার চিরবিদায় ক্ষণে, প্রতিটি প্রহর কাঁটে মসজিদ পানে চলে । 


মার্চ'১৮ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


গত ৮ ও ৯ ফেব্ুয়ারি জামিয়া ময়দানে ২ দিনব্যাপী 
ইসলামি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাজারো আলেমে 


দীনের দীনি মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর এই 
জামিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আত্শুদ্ধি ও আল্লাহ 
পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে 
হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। 

২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম 
হযরত আল্লামা মাওলানা আবুল কাসেম নুমানী, ভারতের 
বেঙ্গালুরের জামিয়া ইসলামিয়া মসিহুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা 
মুহতামিম হযরত আল্লামা মুফতি শুয়াইবুল্লাহ খান, ভারতের 
বোম্বাইয়ের হযরত মাওলানা তালহা কাসেমী, জামিয়া 
দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার মুহতামিম হযরত 
আল্লামা সুলতান যওক নদভী, রাবারবাগন মাদরাসার 
মুহতামিম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (রহ.), আল্লামা 
খুরশেদুল ইসলাম কাসেমী ও আল্লামা আবদুল বাসেত 
খানসহ আরও দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান আলেমগণ দীনের 
বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। 

ও শায়খুল হাদিস আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী দা. বা. 
সুষ্ঠুভাবে এই মহাসম্মেলন শেষ করতে পারায় মহান রব্বুল 
আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি 
দূর-দৃরান্ত থেকে আগত উপস্থিত মেহমানবৃন্দের যথাযথ 
সেবা করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। সর্বাবস্থায় 
জামিয়ার পাশে থাকার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান 
জানান । পরিশেষে দেশ-জাতির কল্যাণে দোয়া-মুনাজাতের 
মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 

বি. দ্র. আগামী ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জামিয়া 
আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। 
সে হিসেবে সকল মাদরাসা ও সম্মেলনকর্তৃপক্ষের নিকট 


তালেবে ইলমদের প্রতি আল্লামা শুয়াইবুল্লাহ 
খানের বিশেষ নসিহত 

১২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) বাদে ফজর জামিয়া 
মহাসম্মেলনে উদ্দেশ্যে আগত জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে ভারতের বেঙ্গালুরের জামিয়া ইলামিয়া মসিহুল 
উলুমের মুহতামিম আল্লামা মুফতি শুয়াইবুল্লাহ খান তালেবে 
ইলমদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করেন। বয়ানপূর্ব 
জামিয়ার বিশিষ্ট কারী মাওলানা আহমদুল হক দা. বা. এর 
তেলাওয়াতে তিনি মুগ্ধ হন। 

তিনি বলেন, তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরের সব ধরনের 
রোগমুক্তি হয়। এক্ষেত্রে তিনি ইয়াজিদ বিন হারুনের 
ঘটনাকে উদ্ধিতি হিসাবে পেশ করেন । তিনি বলেন, ইলমের 
জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ দিতে হবে এবং দৃর-দৃরান্ত পর্যন্ত সফর 
করতে হবে । এক্ষেত্রে তিনি বাকি বিন মাখলাদের ইমাম 
শাফি রহ. এর থেকে ইলম অর্জনের ঘটনা বর্ণনা করে 
ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। পরিশৈষে সকলের মঙ্গল 
কামনা করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোআ-মুনাজাত 
করেন । উল্লেখ্য যে, তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি বাদে মাগরিব দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে তালেবে ইলমদের উদ্দেশ্যে বুখারী 
শরিফের দরস প্রদান করেন। 


হযরত আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী 
(েহ.)-এর দৌহিত্রের জামিয়া পরিদর্শন 

১৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) হযরত আল্লামা আবুল হাসান 
আলী নদভী (রহ.)-এর দৌহিত্র ও নদওয়াতুল ওলামা 
লখনৌ এর সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা বিলালুদ্দীন (দা. বা.) 
জামিয়া পরিদর্শনে আসেন। 
বাদে এশা মেহমানের সম্মনার্থে জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া র সঞ্চালনা 
করেন জামিয়ায় সিনিয়র শিক্ষক হাফেজ মাওলানা ফোরকান 
সাহেব (দা. বা.)। 
মেহমান সুরা তওবার ১২২ নাম্বার আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলেন, ইলমের জন্য আমাদের দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সফর 
করতে হবে এবং অর্জিত ইলম মানুষের মধ্যে আবার 
বিতরণও করতে হবে। এবং তিনি বিশেষভাবে দাওয়াতি 
কাজের প্রতি মনোনিবেশের পরামর্শ দিয়েছেন । উল্লেখ্য যে, 
তিনি তালেবে ইলমদের দারুল হাদিস মিলনায়তনে বোখারি 
শরিফের দরস প্রদান করেন। 


পুনরায় জামিয়ার দরস প্রদান শুরু ও দ্বিতীয় 


উক্ত তারিখ বিবেচনায় রাখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা 
হয়েছে। 


মার্চ১৮ 


দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ও জামিয়ার বার্ষক সভা উপলক্ষ্যে 
প্রায় মাসব্যাপী দরস বন্ধ থাকার পর গত ১১ ফেব্রুয়ারি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


রোজ রবিবার হতে জামিয়ার সকল বিভাগে পুনরুদ্যমে 
দরস প্রদান শুরু হয়েছে। বছরের শেষ প্রান্তে এসে এবং 


সম্পাদক মুহাম্মদ মাওলানা কায়সার হামিদ, সাংগঠনিক 
সম্পাদক মুহাম্মদ মিছবাহ উদ্দিন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক 


বার্ষিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে ছত্ররা দরস ও তাকরারের 
প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে। সাথেসাথে তারা নব উদ্দমে 
পরীক্ষাপূর্ব সময়ের ন্যায় পাঠ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত 
করেছে। 

এদিকে গত ১৮ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) দু'দফায় 
জামিয়ার তালিমাত বিভাগ দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ করেছে। প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ শিক্ষর্থীরা আল্লাহ 
তাআলার শুকরিয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষেরও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করেছে। উল্লেখ্য যে, জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
বছরের_ শুরুলগ্নেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান 
অধিকারীদেরকে বিশেষ পুরক্কারে পুরক্কৃত কররা ঘোষণা 
দেওয়া হয়েছে। 


মহাসম্মেলন ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


চট্টগ্রাম এঁক্য পরিষদের 
কনিটপন লিন 


মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদক, লেখক ও গবেষক ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 
দক্ষিণ জেলাভিত্তিক অরাজনৈতিক ধর্মীয় সেবামূলক সংগঠন 
চট্টগ্রাম নবদূত এঁক্য পরিষদের নীতিমালা অনুযায়ী কমিটি 
গঠন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি চট্টগ্রাম পটিয়া শান্তিরহাটস্থ মীর 
সুপার মার্কেটের ২য় তলায় উপ-পরিষদের সদস্য মাওলানা 
মোজ্জাম্মেল হক চৌধুরীর সভাপতিতে ও আহ্বায়ক মুহাম্মদ 
মিছবাহ উদ্দীনের সঞ্গালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্টিত 
হয়। সভায় নবদূত নীতিমালা অনুযায়ী ওলামা-মাশায়েখ 
উপদেষ্টা পরিষদ ও শিক্ষা ও শিল্পপতি উপদেষ্টা পরিষদসহ 
উপ-পরিষদের ২১ জন বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। নব- 
নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গ হচ্ছেন, সভাপতি মুহাম্মদ 
এফএসডি ইকরামুল হক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা 
ফিরোজ উদ্দিন, সহ-সভপতি মুহাম্মদ আবছারুল হাসান, 
সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাইফুল করিম, সিনিয়র 
সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইউনুছ হাবিব, সহসাধারণ 


মার্চ১৮ 


এহসান উল্লাহ, অর্থ সম্পাদক মাওলানা জুনাইদুল হক, 
সহঅর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ ফরহাদ হোসাইন, প্রচার ও 
প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ এইচ এম ইদরীস, 
সহপ্রচার ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ মাসুদুর 
রহমান, হিসাব ও দপ্তরবিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আরিফুল 
ইসলাম, সমাজ কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক জাহেদ উল্লাহ, 
সিনিয়র সদস্য মাওলানা জহিরুল ইসলাম, সদস্য মাওলানা 
হোসাইন আহমদ, মাওলানা নুরুল ইসলাম সাইফী, মুহাম্মদ 
মিজানুর রহমান (মুরাদ), মুহাম্মদ খালেদ আনিছ, মুহাম্মদ 
ওসমান গনী ও মুহাম্মদ রিদওয়ানুল হক। 


সময় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 
একটু দাড়াতে বললাম 

সময় কথা শুনলো না, 

রঙিন সময়টা 

চলে গেলে আহা, 

অনুভবের প্রহরগুলো 

আমায় করে খুব এলোমেলো, 
কে যেন হঠাত কেড়ে নেয় মম মন 
বুকের ভিতর অধরা কম্পন, 
শিহরিত প্রহরগুলোর অনুরণ 
সদা অধীর করে রাখে মম স্বপন, 
বিশ্বাস করুন তার ওয়াদা ছিলো 
কথা রাখার । 


আহ্লুল্লাহ ওয়াছেল 

পৃথিবী আজ বড় নিষ্ঠুর নির্দয় । 
নাহ, ভুল বলেছি, 

বরং এর মানুষগুলো নিষ্ঠুর, নির্দয় । 
তার চেয়ে ভালো হয় যদি বলি 
আমিই নিষ্ঠুর, নির্দয়! 


বাবা আদমের আদিম যুগে, 

প্রথিবীকে মানুষেরা দিয়েছিল এক অদ্ভুত উপহার । 
কষ্ট হয়েছিল অনেক!! 

তবে পৃথিবীর এখন আর কষ্ট হয় না। 

কারণ এটা সে সবসময়ই পেয়ে থাকে। 

আর তা হলো হত্যা, হত্যা । 


আচ্ছা হত্যাটা কোন সিজনের ফল? 
তা তো বলতে পারি না, 
তবে শুনেছি এটা নাকি এখন বারোমেসে ফল!! 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1070001719811955115908210911.00] 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' পিয়া কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

দখলদারমুক্ত মুসলিম ভূমির স্বপ্ন 

___ যুবায়ের আহমাদ 

ধমীয়ি চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি 
___ অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন 
ধর্ম-দর্শন 

পবিত্র মি'রাজের শিক্ষা ও তাৎপর্য 

___ ড. আফ ম খালিদ হোসেন 

মধ্য শাবানের পুণ্যময় রজনী 

___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 
অমুসলিম হৃদয়ে সালাতের ছোঁয়া 

_ মাহমুদুল হাসান 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 

__ আবিদুর রহমান তালুকদার 
মহাজীবন 

বিখ্যাত মনীষীদের দৃষ্টিতে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) যেমন ছিলেন 

__- কামরুল হাসান 

আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী 
বারাকাতী (রহ.) 

__ ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার 
প্রেক্ষাপট : যুগ চাহিদায় করণীয় 
_ মিযানুর রহমান জামীল 
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নিয়মিত বিভাগ [৪ 


সমস্যা ও সমাধান [এ ২৪। 


০৬ 


১০ 


১৬ 


১৮ 


২০ 


২৮ 


৩৫ 


৪১ 


মধ্যপ্রাচ্যে নারী 
গৃহপরিচারিকা প্রেরণ 
বন্ধ করা প্রয়োজন 


অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সৌদি আরবে জনশক্তি 
প্রেরণের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘ দিন পর জনশক্তি 
রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায় বাংলাদেশ মাসে 
৮০০ সৌদি রিয়ালে (১৬ হাজার টাকা) ২৫ থেকে ৪৫ 
বছর বয়সী নারী গৃহ পরিচারিকা (খাদিমা) পাঠাতে 
সম্মত হল। মাসে ১০ হাজার করে ১২ মাসে ১ লাখ 
২০ হাজার নারীকর্মী যাবেন সৌদি আরব । সৌদি 
আরবে শ্রমের বাজার পুনরায় মুক্ত হওয়ার সংবাদটি 
সুখকর এতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশি শ্রমিকদের 
জীবনমান উন্নত হবে-এতে দেশবাসী আনন্দিত ও 
পুলকিত। কিন্তু নারী গৃহকর্মী প্রেরণের সিদ্ধান্ত 


সরকারি হিসাব মতে গত ২৬ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে নারী শ্রমিকরা গিয়েছেন ৩ লাখ ৫০ হাজারেরও 
বেশি। বাংলাদেশে মোট জাতীয় উৎপাদনে নারীর 
অবদান ২০%। গত বছর ১৮টি দেশে যাওয়া নারী 
শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১লাখ । এর মধ্যে সৌদি আরবে 
যান ৮৩ হাজার ৩৫৪ জন । 

মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন এজেন্সির গবেষণামূলক 
প্রতিবেদনে নারীগৃহকর্মীদের দুর্বিসহ জীবনের যে চিত্র 
ফুটে উঠেছে তা রীতিমত আতংকজনক। আরব 
আমিরাতে বাংলাদেশি অনেক নারীকর্মী যৌন ব্যবসা 


আত্মঘাতী বলে আমরা মনে করি। কারণ অতীত 
অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত ও অমযাদীকর। ২০০৯ সাল 
থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১২৬০ জন নারী শ্রমিক 
বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে সৌদি আরবে গেছেন (সূত্র: 
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও এশিক্ষণ ব্যুরো, বি.এম.ই.টি) | 
সৌদি আরবসহ মধপ্রাচ্যে কর্মরত নারী 
গৃহপরিচারিকাদের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা নেই। 
অনেকে চাকুরিদাতার অথবা তাদের পৌধ্যদের ছারা 
লাঞ্চনা ও যৌননিপীড়নের শিকার হয়েছেন । ইতোমধ্যে 
ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার মেয়েরা 
বিদেশে যেতে আগ্রহ হারাচ্ছেন। সঙ্গত কারণে সৌদি 
আরব কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। 
সৌদি আরবে বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের সুবিধা- 
অসুবিধা ও দেখবাল করার কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ 
নেই । রিক্রুটিং এজেন্সি চাকুরিদাতাদের হাতে মেয়েদের 
তুলে দিয়ে দায়িতু সম্পন্ন করেন। সৌদী আরবের 
ংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে নজরদারি 
করার সময় ও সদিচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। 
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করে অর্থ উপার্জন করছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত 
অগৌরবের ও অমর্ধাদাকর। এত করে এইড্স ছড়িয়ে 
পড়ার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে। জাতি হিসেবে 
আমাদের মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। নতুন করে পাপের 
বোঝা মাথায় নেয়ার কোন মানে হয় না। শিক্ষিত ও 
অর্ধশিক্ষিত লাখ লাখ যুবক বেকার হয়ে বসে আছে 
তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। ভাষাসমস্যা, 
ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব, চাকুরবিধির অপ্রতুলতা ও 
মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সৌদি আরসেহ 
মধ্যপ্রাচ্যে নারীগৃহ পরিচারিকা প্রেরণের সিদ্ধান্ত বাতিল 
করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । মহিলাদের জন্য 
স্বদেশে পর্দা, শালীনতা ও আত্মমর্ধাদা বজায় রেখে 
অর্থোপার্জনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা সরকারের 
গুরুদায়িতৃ। মায়ের জাতির অবমাননা ও লাঞ্চনা 
আমাদের কারো কাম্য নয় । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
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মানুষ আদতে বিশ্বাসী; বিশ্বাসী হতে 


পারে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে, 
বিশ্বাসী হতে পারে যুক্তি-দর্শন-বিজ্ঞান 


চাই বিশ্বাস চার অধিকার, 
চাই বিশ্বাস চর্চার স্বাধীনতা 


অধ্যাপক হোসাইন কবির 


সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের 


লেপন করে কিছু মানুষকে খুন করলেই 


রাজনীতি করেন তারা ধর্মকে প্রয়োজন 
সাপেক্ষে কখনো রক্ষাবর্ম, কখনো 


বিজয়ের পতাকা উডিডন হবে - 
এমনটি ভাববার কোনো কারণ নেই। 


কিংবা প্রাকৃতিক কোনো বিষয়ে। আবার 


জবরদস্তির হাতিয়ার বানিয়ে থাকেন। 


প্রচলিত ধর্মে যদি কেউ আস্থাশীল না 
হয়ে সমাজের অপরাপর মত-পথকে 


তাই সমস্যার মূলে দায়ী ক্রিয়াশীল 
সমাজ-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক শক্তি 


সম্মান করে নিজের বিশ্বাসে পথ চলে, 


ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এবং 


তাও তো তার বিশ্বাস আর তাই 


রাজনৈতিক মনোভাব। রাষ্ট্রে 


সমাজ ও রাষ্ট্রে আজ বিশ্বাস চর্চার 
স্বাধীনতাই জরুরি বিষয়। বাংলাদেশেও 
আসলে আজ দরকার “বিশ্বাস” চচরি 


বসবাসরত মানুষ আইনের চোখে 
সমান বলে বিবেচিত হবে, বিশেষ 
কোনো গোত্র কিংবা সম্প্রদায়ের প্রতি 


স্বাধীনতা, আর তাতে মানুষ প্রচলিত 


পক্ষপাত অথবা বৈষম্যের আচরণও 


ধর্মে হতে পারেন, নাও হতে 
পারেন কিংবা যে কোনো যুক্তি- দর্শন- 


রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়। 
ধর্মবিশ্বাস-ভাবনা-সংস্কৃতি মানব 


বিজ্ঞান অথবা প্রাকৃতিক 


সভ্যতারই অংশ, আমাদের মনে রাখা 


বিষয়বস্ত/তন্ত্রে-মন্ত্রেও আস্থাশীল হতে 


চরণ কিংবা বিশ্বাস করেন না। 


বিশ্বাসেরও রয়েছে রপভেদ, একই ধর্ম 


চ্চ করেও কিংবা যুক্তি-দর্শন- 
বিজ্ঞানের চর্চা করেও মানুষ কতভাবে 
কতরূপে তা ধারণ করেন এবং চর্চা 
করেন। 

আমরা যা চা বা বিশ্বাস করি তার 
শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার লক্ষ্যে অন্যের 
উপর জবরদস্তি করি কিংবা গায়ের 
জোর খাটাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে 
এ কর্মটি যে মন্দ তাও অনেক সময় 


পরিবর্তে অপরের বিশ্বাসের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হওয়াটা আজ জরুরি বিষয়। 
আমাদের নিজের ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতি 
যেমন মানব সভ্যতারই অংশ এবং 
সম্পদ; সমাজের অপরাপর মানুষের 
ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতিও মানব সভ্যতার 
এতিহ্যেরই অংশ এবং সম্পদ-_এটা 
আমাদের মানতে হবে। কিন্তু যারা 
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পারেন। সবাই তো একই রূপে ধর্ম 


উচিত, তাই বলে দুনিয়ার সব মানুষ 
তো এক ধর্মের চর্চা করে না, একরূপ 
বিশ্বাসে পথও চলে না। আমাদের 
সম্মিলিত মানব সভ্যতা বহু-মত-পথ ও 
বৈচিত্রময় বিশ্বাস-ভাবনার আলোয় 
আলোকিত হয়ে আগামীর পথে এগিয়ে 
যাচ্ছে, আমরা সকলেই তার অনুঘটক। 
তাই পরমতসহিষ্ণ্রতা পরমতের প্রতি 
শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ আমাদের 
করতেই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
সংখ্যার বিবেচনায় তাবৎ দুনিয়ার প্রায় 
২৩ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের 
অনুসারী, বাকি ৭৭ শতাংশ মানুষ তো 
অপরাপর ধর্মের এবং বিশ্বাসের। 
আবার আক্ষরিক অর্থে এ ২৩ 
শতাংশের মত/পথও এক নয়। নানা 
তরিকায়, গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীতে মুসলিম 
সম্প্রদায় বিভক্ত। তারপরও এ দুনিয়াটা 
তো শুধুমাত্র ২৩ শতাংশের নয়, বাকি 
৭৭ শতাংশ মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
বিশ্বাস ও মতামতের হিস্যার কথা 
বিবেচনায় তো থাকতে হবে! সমাজে 
রাষ্ট্রে ধর্মের নামে, ধর্মের গায়ে কালিমা 


বরং এ কর্ম তাবৎ দুনিয়ায় বসবাসরত 
স্বধর্মের আর নানা প্রশ্নের 


“মানুষ তো মানুষই”। কিন্তু আজকাল 
দেশে দেশে ধর্ম-পরিচয়ের তবকটি 
বড্ড বেশি মুখ্য হয়ে উঠছে। মানুষকে 
মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার মানদণ্ডে মূলত 
মানুষ হিসেবে নয়, বরং কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কেবল হিন্দু, কেবল 
মুসলিম, কেবল খিস্টান, কেবল ইহুদি 
ইত্যাদি পোশাকি আলখেল্লার পরিচয়ে 
উপস্থাপন করা হয়। এটি কোনোভাবে 
মানুষের জন্য, মানুষ পরিচয়ের জন্য 
কাজ্কিত নয়। সম্মানজনকও নয়। 
বৈশ্বিক আর দৈশিক রাজনীতির নানা 
কুটচালে হাতিয়ার হিসেবে ধর্মের 
অপব্যবহার, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে 
মানুষে বিভাজন, অবিশ্বাস, উগ্র 
সাম্প্রদায়িতা আর সন্ত্রাস-জঙ্গি- 
তৎপরতায় দেশে দেশে মানুষের 
স্বাভাবিক জীবন ও জনপদ আজ 
বিপন্ন। তবু আমাদের প্রত্যয়ী হতে 
হবে, আশাবাদী হতে হবে। কারণ এ 
পৃথিবী মানুষের। এ পৃথিবী প্রজ্ঞাবান 
মানুষের। আমাদের। সমাজে ও রাষ্ট্রে 
দ্বেষ-বিদ্বেষ উৎপন্নকারী 
সাম্প্রদায়িকদের নয়। 
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দখলদারমুক্ত 
মুসলিম 
১৪৮৯৪ স্বপ্ন 


প্রত্যাশার 

ইউরোপ-আ্যামেরিকাসহ গোটা 
পৃথিবীতেই ব্যাপক হারে অন্য ধর্ম 
ত্যাগ করে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। 
বহু বাধা-বিপত্তির কণ্টকাকীর্ণ পথ পারি 
দিয়ে গত এক যুগে প্রায় এক লাখ 
নেপালি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ছেড়ে 
ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তেল, 
গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 
মুসলমানদের স্বাধীন সার্বভৌম 
রাষ্ট্রপ্তলো দখলদারদের বিষাক্ত ছোবলে 


আক্রান্ত। পৃথিবীজুড়ে মুসলমানের 
পরিমাণ বাড়লেও মুসলমানদের 
ভুমিগুলো দখলমুক্ত হচ্ছে না। 

পবিত্র ভুমি জেরুজালেম, আরাকান, 
উইঘুরিস্তান আর কাশ্মীর সবই আজ 
ইহুদি খৃস্টানের দখলের শিকার। 
ইহুদিরা বিটেনের মদদে ফিলিস্তিনের 
জায়গা দখল করে স্বাধীন ফিলিস্তিনের 
মোট ভুখত্ডের ১০ শতাংশের মালিক 


বর্তমান রা শান্তিকামী মানুষের 
কেন্দ্রবিন্দু ইসলাম। 


এপ্রিল'১৮ 


হয়ে গিয়ে তারা আলাদা রাষ্ট্রের দাবি 


বসবাস করে আসছে। জিংজিয়াং 


করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর 


চীনের অধিকারে ছিল না, তা ছিল 


জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বিন 
বিষয়টিকে জাতিসংঘে নিয়ে যায়। আর 


ব্রিটেনের ইশারায় জাতিসংঘ সম্পূর্ণ 


বেআইনিভাবে ১০ শতাংশ জমির 


মুসলমানদের স্বাধীন ভুমি 
মুসলমানদের শাসনে থাকাকালে এ 
এলাকার নাম ছিল উইঘুরিস্তান বা পূর্ব 
তুর্কিস্তান। ১৬৬৪ সালে বর্তমান চীনের 


মালিকদের জন্য গোটা ফিলিস্তিনের 
অর্ধেকেরও বেশি ভুমি বরাদ্দ করে 
১৯৪৮ সালের ১৫ মে ইসরাইল রাষ্ট্র 


উত্তর-পূর্বাঞ্চল মাঞ্চু শাসকরা কিং 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে অন্যান্য 
এলাকার সঙ্গে মুসলমানদের স্বাধীন এ 


প্রতিষ্ঠা করে। রাতারাতি ইসরায়েলকে 


এলাকাও দখল করে নেয়। স্বাধীনচেতা 


তারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি 
দেয়। কিন্তু যে স্বাধীন রাষ্ট্রের জায়গা 


মুসলমানরা অব্যাহত স্বাধীনতা 
আন্দোলনের মাধ্যমে ১৮৬৪ সালে ২ 


দখল করে ইসরায়েল নামক 
বিষফোঁড়ার জন্ম দেওয়া হলো সে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ের স্বীকৃতি আজও 
দেয়নি জাতিসংঘ। ইসরায়েলিদের ট্যাঙ্ক 


শ বছর পর কিং শাসকদের বিতাড়িত 
করে কাশগর কেন্দ্রিক আবার 
স্বাধীনতার পতাকা উড়ান। 
স্বাধীনতাকামী এ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে 


বা কামানের বিপরীতে শান্তিকামী 


আবারো আক্রমন করে চীন। 


ফিলিস্তিনীরা যখনই আত্মরক্ষার জন্য 
পাটকেল হাতে নিয়েছে তখন 
ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা মিডিয়া ট্যাঙ্ক বা 


সমাজতন্ত্রের বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত 
হয়ে আবারো স্বাধীনতা হারায় 
উইদুরিস্তান। ১৮৭৬ সালে চীন 


কামানের দিকে তাদের ক্যামেরাটা না 
লোকটির ছবি তুলে পৃথিবীবাসীকে 
দেখিয়েছে, স্বাধীনতাকামী 


ফিলিস্তিনীরাই মস্তবড় জঙগি। আর 
জঙ্গিদের নিধনে তো আন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায় আপোষহীন তাই 
ফিলিস্তিনীদের নিধনও বৈধ। টি 
পশ্চিমারা জঙ্গি, তকমায় 

আড়াল করে দেয় ৮ 
মুসলমানদের স্বাধীনতার মৌলিক 
অধিকারকে। অথচ তারাই পূর্বতিমূরের 


আবারো উইঘুর ত্রামাজ্য দখল করে 
এর নাম দেয় জিনজিয়াং। জিনজিয়াং 
অর্থ নতুন ভুখ-। সেই থেকেই 
পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয় উইঘুর 
। 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভুসর্গ হয়েও 
দখলদারের আক্রমণে আক্রান্ত কাশ্মীর 
আজ ধ্বংসন্তপে পরিণত। ১৯৪৭ সালে 
ভারত ভাগের সময় র 
ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে না রেখে 
একে পূর্ণ আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে রাখা 
হয়। রাখা হয় তাদের জন্য আলাদা 


স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে কথা বলেছে। 
ইন্দোনেশিয়াকে ভেঙে স্বাধীন পূর্ব 
তিমুর প্রতিষ্ঠায় সব ধরণের আয়োজনে 
সহযোগিতা _ করেছে। পূর্ব তিমুরের 
স্বাধীনতাকামীদের আন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায়ের আনুকৃল্য পেতে কোনো 
সমস্যা হয়নি কারণ তারা মুসলমান 
নয়, হরিস্টান। 

অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে 


6 রে 


বা কাশগর এলাকায় হাজার বছর ধরে 


জাতীয় পতাকা ও স্বায়ত্বশাসনের 


কাশ্মীরিদের বুকেরর ওপর জগদ্দল 
পাথরের মতোই চেপে বসে ভারতীয় 
দখলদার বাহিনী। রাতের অন্ধকারে 
কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আব্দল্লাহকে 
তার পদ থেকে অপসারণ করে 
গ্রেফতার করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। 
স্বতন্ত্র মর্যাদা লুপ্ত করে একে 
ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে এর 
প্রধানমন্ত্রীর পদকে করা হয় মৃখ্যমন্ত্রী। 
ঘোষণা করা হয় কাশ্মীর ভারতের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেড়ে নেওয়া হয় 
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কাশ্মীরিদের স্বাধীনতার অধিকার। 
কাশ্মীরিরা তা মেনে নেয়নি। তারা 


আবাসভুমিতে পরবাসী হয়ে পড়ে 


কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। 


রোহিঙ্গারা। তারা যখনই তাদের 


কারণ, ইসরায়েল, চীনসহ দখলদার 


নিজেদের আত্নিয়ন্ত্রণের অধিকার 


আদায়ের চেষ্টাকে দমন-পীড়নের 
মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে 
দখলদাররা। স্বাধীনতাকামী 


কাশ্মীরিদের অব্যাহত চেষ্টায় ক্রমেই 
যখন কাশ্মীরের স্বাধীনতার সূর্যোদয় 
সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তখনই তাদের 
ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতিন। 

একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক বড় 
একটি সমস্যা হলো রোহিঙ্গা সমস্যা । 
রোহিঙ্গারা হাজার বছর ধরে বংশানুক্র 
তাদের স্বাধীন সার্ভোম রাষ্ট্র 
আরাকানে (বর্তমান মিয়ানমারের 
যা রা হি করে 
আসাছল। বিপুল প্রাকৃতিক স 
দেশটিতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রা 
করতে এর পাশে থাকা বার্মার 
দখলদার সরকার ১৭৮৪ সালে সম্পূর্ণ 
অবৈধভাবে দখল করে নেয়। দখলদার 
বার্মিজরা ক্রমেই আরাকানিদের সুযোগ 
সুবিধার পথ সংকোচিত করতে থাকে। 
সর্বশেষ ১৯৮২ সালে তথাকথিত নিউ 
সিটিজেনশিপ ল বা নতুন নাগরিত্ 
আইন প্রণয়ন করে রোহিঙ্গাদের 
নাগরিকত্টুকুও কেড়ে নেয়। তাদের 
বিদেশী হেসেবে গণ্য করা হয়৷ 


মৌলিক অধিকারের দাবি করেছে 
তখনই তাদের ওপর নেমে এসেছে 


দেশগুলো একজোট। দখলকৃত মুসলিম 
দেশগুলোর নিরীহ মুসলমানরেদকে 


আইয়ামে জাহিলিয়াতকে হার মানানো 


তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার 


থেকে রোহিঙ্গাদের অধিকার পাওয়ার 


মানবতা ও মানবাধিকারের এ বৃহৎ 
স্বার্থে মুসলিম দেশগুলো কুটনৈতিক 
তৎপরতার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের 
সমর্থন দিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে 


আশা আর করা যায় না। কদিন 
পরপরই কোনো না কোনো অজুহাতে 
তারা রোহিঙ্গা নিধন শুরু করবে। 
স্বাধীন আরাকান প্রতিষ্ঠাই রোহিঙ্গা 
সমস্যার টেকসই সমাধানের স্বোত্তিম 
পথ। কিন্তু আরাকানের অধিকাংশ 
মানুষ মুসলমান। আর মুসলমানদের 
আরেকটি স্বাধীন ভুমি 

অহেতুক মাথাব্যথার কারণ। 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ 
অধিকারকে মুসলমানের অধিকার, 
হিসেবে না দেখে মানুষের অধিকার, 
হিসেবে বিবেচনা করতে মুসলিম 
দেশগুলোকে জোর কূটনৈতিক 
তৎপরতা চালাতে হবে। 

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। 
যারা তা কেড়ে নেয় তারা জালেম। সব 
আইনেই জালেমদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
বাধ্যতামূলক। কিন্তু সে সংগ্রাম 
এককভাবে বাংলাদেশ কিংবা অন্য 


দখলদারদেরকে দখল ছাড়তে বাধ্য 
করতে পারে। তাতেও কাজ না হলে 
স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের পক্ষে 
আন্তর্জাতিক সামরিক জোট করে 
জাতিসংঘের সহায়তায় এ 
অঞ্চলগ্লোকে স্বাধীন করে দেওয়ার 
কোনো বিকল্প থাকবে না। এটিই হবে 
রেহিঙ্গা বা ইউঘুর সমস্যার টেকসই 
সমাধান। 


লেখক গবেষক ও কলামিস্ট 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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ধর্মীয় চরমপন্থীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি 


অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন 


রক্তমূল্যে কেনা বাংলার সবুজ-শ্যামল 
প্রান্তর ইসলাম ধর্মের নামে চালানো 
সন্ত্রাসে রক্তাক্ত হচ্ছে। ধর্মের দোহাই 
দিয়ে প্রিয় বাংলাদেশকে কৃত্রিমভাবে 
অস্থির, অশান্ত করার অপপ্রয়াস 
চালানো হচ্ছে| একজন সত্যিকারের 
মুসলিম কখনো অন্যের জন্য ভয়ের, 
ত্রাসের কারণ হতে পারে না| একজন 
সত্যিকারের মুসলিম সমাজের জন্য 
আশীর্বাদ, অভিশাপ নয়| মহান 
আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা 
করেছেন, 
22295295200 জড় & ০৮৬ 
5 2524 ৫১১৩০ & 55 
৩2১০৬ 201224৮০০৩৩ 
“আপন পালনকর্তার পথের প্রতি 
আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও 
উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের 
সঙ্গে বিতর্ক করুন সবচেয়ে উত্তম 
পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ওই 
ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত 


এপ্রিল”১৮ 


রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত 
হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো 
জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে 
আছে।”১ 
শান্তি, দয়া ও করুণার ধর্ম ইসলাম 
কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অনুমতি 
দেয় না। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে 
একাধিকবার দ্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন 
মুসলমানদের আগে আক্রমণ না 
করতে, আগ্রাসন না চালাতে, শক্রু 
যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করেছে তার চেয়ে 
বেশি শক্তি প্রয়োগ না করতে। আল্লাহ 
বলেছেন, 

৩১১৯958৮৫0৫ ৮৬5 


5256৫ ] চলে 24 5% শি 25 হ্দপ 
৯১৯১৩ [25১ ৩৪ সপ ৮5 5 
25৭) 2 গপ্প। ঢ1% 


০৫ 4%88-2407485 
“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের 
দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি তাদের 
প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে 
আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। 


নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের 
ভালোবাসেন।”২ 

শুধু মানুষের প্রতি নয়, একজন 
মুসলমানকে পশু-পাখির প্রতিও 
দয়াবান হতে বলা হয়েছে। এদের কষ্ট 
দিতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “জনৈক 
মহিলাকে এ জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে 
যে সে একটি বিড়ালকে মৃত্যু পর্যন্ত 
আটকে রেখেছে। সে যখন বিড়ালকে 
আটকে রেখেছে খাবার ও পানীয় 
থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছে। মুক্ত হয়ে 
পোকামাকড় খাবে সে সুযোগ থেকেও 
তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।” 

আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, 
“এক ব্যক্তি এক পিপাসার্ত কুকুরকে 
পানি পান করিয়েছে, এর প্রতিদানে 
আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে 
দিয়েছেন।” 

বোমাবাজি করা, আত্মঘাতী হয়ে নিরস্ত্র 
মানুষকে আতঙ্কিত করা, হত্যা-জখম 
করা, ঘর-বাড়ি, সম্পদ, স্থাপনা ধ্বং 


_00000060606066:6670৮্ আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


করা দয়া ও ক্ষমার ধর্ম ইসলামের 
চিরায়ত আদর্শের বিপরীত 
করার বিধান নেই? 
অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু কখন কোন 
বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক ও অপব্যাখ্যা দিয়ে 
অনেককেই ইসলামের নামে সর্বনাশা 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত করা হচ্ছে। 
অনুমতি রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ 
কুরআনে বলেন, 
৬৩-৪৮-৯৩০৪ উঠঠ? 
০৫্9৬%/৬৫/৩ 
“আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে 
কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 
তবে অবশ্যই জমিন ফ্যাসাদপূর্ণ 
(বিপরপূর্ণ) হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ 
বিশ্ববাসীর ওপর অনুগ্রহশীল।”* 
কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
বলেন, 
৩১ ৫৪2 ত৫াঞ শত? 


।৮৫11৮৫£৮)৫% 


2৩03958৬৮42 ৮9125 


৫) 6) ৮65 520 52 581 ৫ পঠঠপর্পপ ৮৮০৮ ৪ 
এ) ৩] ৬০৫ ৬ এআ 952 2 পপর এট 
২৫, পর্ণ 

৪-৪১৮৩%০ 


“আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে 
অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, 
তবে খ্রিস্টান, সংসার বিরাগীদের 
উপাসনা স্থান, গির্জা (ইহুদিদের), 
উপাসনালয় ও মসজিদগুলো বিধ্বস্ত 
হয়ে যেত, যেগ্ডলোতে আল্লাহর নাম 
তাদের সাহায্য করবেন, _ যাল্া 
আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্যয়ই 
আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।”* 


কোন পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম অস্ত্র 
কুরআনে উল্লেখ 'করা' হয়েছে৷ 
আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি 
রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 


০৫ 5 


35, 
০4৬৫ ৯৯৮০ 


৩. 


২ 
৯২ 


এপ্রিল”১৮ 


“যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো 
তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ 
তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, 
আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করতে 
সক্ষম।”৫ 


আল্লাহ আরও বলেন, 
5১94284৩399 
৪৬:১৫ ৬৯:/৬ 
“এবং যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, 
তোমরাও তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ করো এবং সীমা অতিক্রম করো 
না। নিশ্চয়ই সীমা লঙ্ঘনকারীদের 
আল্লাহ ভালোবাসেন না।” 
ইসলাম পালনে, আল্লাহর পথে চলতে 
যারা বাধা সৃষ্টি করে এবং যারা 
মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব 
করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাধ 


অনুমতি আছে। আল্লাহ কুরআনে 
বলেন, 


৪৩3৪৩28958৮ 
“আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও 
সেখানেই, এবং তাদের বের করে দাও 
সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের 
করেছে তোমাদেরকে । বন্তৃত ফেতনা- 
বা দাঙ্গ-হাঙ্গামা করা 
হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। 
নির্যাতিত-নিপীড়িত হলে তাদের 
সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি 
আছে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে 
উল্লেখ রয়েছে, 
ও ৩8% ও এ সস ৪ 
এস পু 5১১৩৪ এ 
“আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই 
পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা 
বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি 


59৭ 


দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা যে 
অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে 

দের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ 
করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে 
মামাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ 
করে দিন।”৮ 


সেসব অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার নিরেশ রয়েছে, যারা মুনাফিক 
(কপট), বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী, জাকাত ও 
অন্যান্য কর পরিশোধে অস্বীকৃতি 
অবমাননা করে, শান্তি, নিরাপত্তা ও 
আইন-শৃডখলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, 
রাষ্ট্রের অখপ্ততা ও আদর্শিক ভিত্তির 
ওপর হুমকি সৃষ্টি করে। আল্লাহ 
কুরআনে ইরশাদ করেন, 

8651 রেগে ০৫5 ১৯৩ ৬৪ 
“হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি 
কঠোরতা দেখান। তাদের ঠিকানা 
জাহান্নাম। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা।”৯ 


করতে বলা হয়েছে। তবে 
মুসলমানদের আগ্রাসন চালাতে নিষেধ 
করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ 
বলেন, 

সত এ ভা কা উস 


| 


এ 


) 

মা 

পার তাপ 
পা 


5৫2১৫04%5৩) 
তোমাদের সঙ্গে। অবশ্য কারো প্রতি 
বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 


না | 2১০ 
ধর্মের নামে আপনারা যাঁরা 


আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, 
মানুষকে হত্যা, সম্পদ ধ্বংস, সমাজে 
বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টির পথ বেছে 
দেখার জন্য আমি নিবেদন করছি: 


হা 


স।ম।কা।লী।ন 


এক. আপনাদের কাজের দ্বারা 
ইসলামের কী উপকার হচ্ছে? 
আপনাদের কর্মকাণ্ডে দেশে-বিদেশে 
টুপি-দাড়িঅলা মানুষ শুধু সন্দেহ আর 
অবিশ্বাসেরই শিকার হচ্ছে না, বরং 
অনেক ক্ষেত্রে হামলা, অপমান, 
অবহেলা ও বিদ্রপের শিকার হচ্ছে। 
আপনাদের বোমাবাজি, হত্যা, সন্ত্রাস 
আর আত্মহননের কারণে মসজিদে 
প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা 
হয়েছে, সীমিত সময়ের জন্য মসজিদ 
খোলা থাকছে, ফলে মসজিদভিত্তিক 


ইসলামী জ্ঞানচর্ বন্ধ হয়ে গেছে। 


দুই. ধর্মের জন্য যদি সন্ত্রাস হয়ে থাকে 
তবে ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 
আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা 
করেছেন, 

৩2৫৮ 92৩91 এের্জ ৩৯৪১১ 825 
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৪.০: ৮৮০405-8 2 ও 
“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো 
জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়াত স্পষ্ট 
হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব যে ব্যক্তি 
তাণগ্ততকে (সীমালজ্ঘনকারী, 
আল্লাহদ্বোহী, বিপথগামী) অস্বীকার 
করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, 
অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, 
যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ 
সর্বশ্রোতা, সবজ্ঞ।”১১ 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরও বলেছেন, 
$ ৩5 ৫5৬ এ গু ত? 
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“এবং যদি তোমার প্রভু 
ইচ্ছা করতেন তাহলে 
পৃথিবীর বুকে 
বসবাসকারী সব 
মানুষকেই একসঙ্গে 
বিশ্বাসী বানিয়ে 
ফেলতে পারতেন। 
সুতরাং (হে মুহাম্মদ!) 
এপ্রিল'১৮ 


আপনি কি তাহলে বিশ্বাস স্থাপনের 


হাদীস উল্লেখ করছি, “যে ব্যক্তি 


জন্য লোকদের জবরদস্তি করতে 
চান?”১২ 


তিন. আপনারা কারও নিদেশে 
আত্মঘাতী হচ্ছেন। কিন্তু আপনারা কি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং এক 
ব্যক্তিকে তার আমির নিযুক্ত করে দেন। 
সে একটি আগ্তন প্রজ্বলন করল এবং 


কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন 
করবে আল্লাহও তার জন্য কাঠিন্য 
অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো 
মানুষের হাতের তালুতে রাখার মতো 
সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে, তবে 
সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা 
হয়ে দাঁড়াবে (সে জান্নাত দেখতে 
পাবে; কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে 


প্রবেশ করতে দেবে না)| কাজেই যদি 


তাদের তাতে ঝাঁপ দিতে নিদেশ দিল। 


কেউ পারে এ ধরনের রক্তপাত থেকে 


একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত 
হলো এবং অপর একদল বলল, আমরা 
(ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) আগ্তন 
থেকেই আত্মরক্ষা করেছি (সুতরাং 
আগ্তনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না)। 
যথাসময়ে রাসূলুল্লাহর (সা.) দরবারে 
সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। তখন তিনি 
যারা আগ্তনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত 
হয়েছিল তাদের লক্ষ করে বললেন, 
“তখন তোমরা যদি সত্যি সত্যি 
আগ্তনে ঝাঁপ দিতে, তবে কিয়ামতের 
দিন পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে।” 
পক্ষান্তরে অপর দলকে লক্ষ করে তিনি 
উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন, 
"আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। 
আনুগত্য শুধুই সৎ কাজে।” 


চার. আপনারা যাঁরা ইসলামের নামে 
চরমপন্থা তথা উগ্রতার পথ বেছে 
নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে দুটি নির্বাচিত 


__ মুত্র অহ্য্যব: ২১ 


আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন 


কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম 
করবে না। তীর যেমন শিকারের 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক 
দিয়ে বেরিয়ে যায়, তেমনিভাবে তারা 
দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার 
বেরিয়ে যাবে।” 


“লিঃসন্দেহে আাসুলের জীবুলে তোম্মদেরে জল্য বুয়েছে ওভম 
অমদ্ে। তব্শ্য তাদেরে জল্য, য্যরা তলার স্টে সাক্ষাতের ও 
পরুক্ালীল ম্বুক্তিব ব্যাপ্যরে আশ্য কযখে ,এবগ যার আমল্লযুহকে 
অগ্রিক পর্রিম্ণে ল্মবুণ কবে।” 


স।ম।কা।লী।ন 


বান্দার হক নষ্ট করা হলে স্বয়ং 
আল্লাহও তাকে ক্ষমা করবেন না, 
যতক্ষণ না যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে 
তারা ক্ষমা করে। রাসূলের (সা.) 
হাদীস কি শোনেননি? অন্যের হক নষ্ট 
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করলে, হকদারের হক ফিরিয়ে না 
দিয়ে, তার থেকে ক্ষমা না নিয়ে মারা 
গেলে হক নষ্টকারীর নেক আমল 
হকদারকে দিয়ে নিজে যেতে হবে 
জাহান্নামে । হক নষ্টকারীর নেক আমল 
হকদারদের দাবির চেয়ে কম হলে 
হকদারদের গুনাহ হক নষ্টকারীর ওপর 
চাপিয়ে দেওয়া হবে। সারা জীবনের 
নেক আমল হকদারকে দিয়ে নিজে 
নিঃস্ব, সবর্থান্ত, রিক্ত হয়ে জাহান্নামী 


হতে হবে। 


ছয়. আপনাদের বিবেচনায় বাংলাদেশে 
তাগুতের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। যদি 


“হে নবী! লোকদের বলে দিন, তোমরা 
যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, 
তবে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে 


উভয় ক্ষেত্রেই তার আনুগত্যে জিহাদ 
করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব।” 

কেউ বিভ্রান্ত করেছে বলে অন্যায় 
করেছি এমন কোনো ওজর শেষ 
বিচারের দিন গ্রহণ করা হবে না বলে 
কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 
কাজেই সময় থাকতে বিভ্রান্তি ছেড়ে 
কুরআন-হাদীসের পথ অনুসরণ করুন, 


আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং 
তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। 
তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম 
দয়াবান। তাদের বলুন আল্লাহ ও 
রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। 
এরপর বস্তুত যদি তারা বিমুখতা 
অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ 
কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।”১৩ 


কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
রত গ 
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ধরে নিই আপনার বক্তব্য সত্য, 
তাহলে প্রশ্ন হলো রাসূল (সা.) যখন 
পৃথিবীতে আসেন তখন জাহেলি তথা 
অন্ধকারের যুগ ছিল, তাগুতের শাসন 
ছিল। আল্লাহর রাসূল (সা.) কি 
তাগ্ততের শাসন পরিবর্তনের জন্য 
জোর করে, নেতিবাচক পন্থায়, নৈরাজ্য 
ও ংসাআঅক পন্থা অবলম্বন 
করেছিলেন? রাসূল তাঁর সাহাবীদের 
(অনুসারীদের) আত্মঘাতী হওয়ার, 
চোরাগোপ্তা হামলার শিক্ষা দিয়েছিলেন, 
নাকি সুন্দর ব্যবহার, উত্তম চরিত্র, 
আল্লাহর পথে আহ্বান, আত্মগঠন ও 
সমাজ-সংক্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন 
ঘটিয়েছিলেন? আপনারা তাহলে কার 
অনুসরণ করছেন? আল্লাহর আইন বা 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হলে তা 


কুরআনে আল্লাহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় 
বলে দিয়েছেন, 


এপ্রিল'১৮ 


“নিঃসন্দেহে র 

তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ । 
অবশ্য তাদের জন্য, যারা আল্লাহর 
সঙ্গে সাক্ষাতের ও পরকালীন মুক্তির 
ব্যাপারে আশা রাখে এবং যারা 


সাত. জিহাদের আহ্বান কে করতে 


পারে? 

যদি যে কেউ জিহাদের আহ্বান ও 
নেতৃত্ব দিতে পারত তাহলে মুসলমানরা 
নানা দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদের ডাক 
দিত, আর সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত 


বিপ্যয়কে কুরআনে হত্যার চেয়েও 
জঘন্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। ইসলামে একমাত্র মনোনীত 
নেতাই জিহাদের আহ্বান ও নেতৃত্ব 
দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে 
রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।” 

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, “রাষ্ট্রপ্রধান 
ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, 


সব সন্ত্রাসী কাজ বর্জন করুন 


লেখক: অধ্যাপক আইন বিভাগ, চউথাম 
বিশ্ববিদ্যালয়, চউএাম 


* আল-কুরআন, সুরা আন- নাহল, ১৬:১২৫ 
২ আল-কুরআন, সরা আল-মুমতাহিনা, ৬০:৮ 


৯ আল-কুরআন, সরা আত-তাহরীম, ৬৬:৯ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯০ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৫৬ 
১ আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৯৯ 

75558 সরা আলে ইমরান, ৩:৩১- 


টি তন সরা আল-আহ্যাব, ৩৩:২১ 


মন 


গোফরান উদ্দীন টিটু 
মন তুই শোন ভাই 
শোন আমার কান্না, 
বেঁচে আছি ভালো নেই 
এটা কোন ভান না। 
মন বসে না রে ভাই 
কোন কাজে আজকে 
দুর দূর করি শুধু 
প্রিয় যত কাজকে। 
মনটার কী যে হল 
মানসিক রোগ কি? 
কেন এই মাথাব্যাথা 
বেদনার শোক কি? 
মন ভালো নেই ওরে 
মন ভালো নেই, 
আয় রে আপন তোকে 
পর করে দেই। 


ধ।র্ম॥।-|দ।র্শ।ন 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


মি'রাজের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি, 
আরোহণ ও উধর্ব গমন। বিশ্বের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) মক্কা থেকে জেরুজালেমের 
বায়তুল মাকদিসে উপনীত হওয়া এবং 
সেখান থেকে সপ্তাকাশ ভ্রমণ করে 


পরিভ্রমণকে মিরাজ বলে। আবার 
অনেক সময় পুরো পরিভ্রমণকে 
মিরাজ নামে অভিহিত করা হয়। 
আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী 
নদভী এ প্রসঙ্গে বলেন, “মি'রাজের 
ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিতের 


আল্লাহ তায়ালার সানিধ্যে উপস্থিত 
হওয়ার ঘটনাকে ইসলামি পরিভাষায় 
মি'রাজ বলে। ৬২০ খিস্টাব্দের রজব 


সঠিক ও নির্ভেজাল পরিচিতি । নির্ভুল 
নির্দেশনা। ইমামত ও নেতৃতের বর্ণনা 


আমি তাকে আমার কতিপয় নিদর্শন 
প্রত্যক্ষ করাতে পারি। তিনিই 
সর্বশ্বোতা, সর্বদ্রষ্টা |” 


বুরাক 

মহানবী (সা.) যে জন্তটির ওপর 
আরোহণ করে মি'রাজ সম্পন্ন করেন 
তার নাম বুরাক। এর আকার বিষয়ে 


এবং উম্মাহর (যাদের মাঝে তিনি 


মাসের ২৬ তারিখ বিশ্বনবী হযরত 


আবির্ভূত হয়েছিলেন) আসল মাকাম ও 


মুহাম্মদ (সা.) সশরীরে আল্লাহ 
তায়ালার দিদার লাভ করেন । মহানবী 
(সা.)-এর একানন বছর ৯ মাস বয়সে 


প্রকৃত অবস্থানগত মর্যাদা নির্ধারণ করে 
এবং পয়গাম ও দাওয়াতের কর্মকান্ডের 
পর্দা উন্মোচন করে, যা এ উম্মতকে এ 


মি'রাজের এতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত 
হয়। ইসলামের ইতিহাসে মি'রাজ 


বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীতে ও বিশ্বসমাজে 
আনজাম দিতে হবে ।”১ 


একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুমিনদের 
জন্য রয়েছে এতে অনেক শিক্ষণীয় 
বিষয়। মি'রাজের মাধ্যমে আলাাহ 
তাআলা রাসুলুল্াহ (সা.)-কে তার 
আসমান-জমিনের বাদশাহি প্রত্যক্ষ 
করান। আলাহ তায়ালা তার সাথে 
সরাসরি কথা বলেন এবং পাচ ওয়াক্ত 


সালাত উপহার দেন। মি'রাজ 
দৈহিকভাবে এবং জাগ্তত অবস্থায় 
সম্পন্ন হয়। ওলামায়ে কেরামের 


থেকে মসজিলে আকসা পর্যন্ড় 
পরিভ্রমণকে “ইসরা' এবং সেখান 
থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ড় 


এপ্রিল'১৬ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-এর বর্ণনায় আছে, এর 
পায়ের ক্ষুরটা জন্তদের পায়ের ক্ষুরের 
মতো । লেজটা বলদের লেজের মতো 
অগ্র-পশ্ঠাৎ ঘোড়ার মতো । তাকে যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আনা হয় 


স্বল্পসংখ্যক বিভ্রান্ত দার্শনিক ও নাস্তিক 
ছাড়া পৃথিবীর সব মুসলমান মি*রাজ- 
এর অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করে। 
কারণ পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে 
এর বর্ণনা বিদ্যমান। সুরা বনী 
ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে, 
এ ১৯০] ৩৪ শুর হত ভি ০৯০ 
458 99851 4৮ এর ও 95৪5 এ 
০ (৫28৫ 
“পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তার 
বান্দাকে রাতে নিয়ে গেছেন মসজিদুল 


তখন সে লাফালাফি করতে থাকে 
ফলে জিবরাঈল (আ.) তাকে ছুঁয়ে 
বলেন, হে বুরাক! তুমি হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-কে দেখে লাফালাফি করো না 
আল্লাহর কসম! তোমার ওপর এমন 
কোন ফিরিশতা চড়েনি এবং এমন 
কোন প্রেরিত নবীও সওয়ার হননি 
যিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
হতে পারেন এবং তিনি আল্লাহর 
নিকটেও তার চেয়ে মর্যাদাবান হতে 
পারেন। বুরাকটি তখন কাপতে থাকে 
এবং ঘামে সিক্ত হয়ে পড়ে । বুরাকের 


হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, 
যার আশপাশে বরকত দিয়েছি, যেন 


দৃষ্টি যতদূর যেত ততদূরে তার পা 
পড়তো । অতীতে বুরাকটিকে অন্য 


_____---0 আত্তন্তহীদ ১০ 
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নবীদের বহনের জন্যও নিয়োজিত করা 
হয় এবং এতে চড়ে হযরত ইবরাহীম 


থাকা সত্তেও তারা পরনারীর কাছে যায় 
এবং রাত্রি যাপন করে ।৫ 


(আ.) সিরিয়া থেকে মক্কায় তার পুত্র 
ইসমাঈল (আ.)-কে দেখতে আসেন ।১ 


বায়তুল মাকদিসে গমন 
পবিত্র মক্কা নগরীর জমজম কৃপও 
মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবরতীস্থান 
থেকে রাতের একটি ক্ষুদ্রতম সময়ে 
বুরাক নামক বিদ্যুতের চাইতে তীব্র 
গতিসম্পন্ন একটি বাহনে চড়ে হযরত 
জিবরীল (আ.) সমভিব্যবহারে প্রথমে 
বায়তুল মাকদিসে যান, সেখান থেকে 
উর্ধ্বারোহণ করেন । রাসূলুলগ্রাহ (সা.) 
মি'রাজে অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন 
যা উম্মতের জন্য চিরকাল শিক্ষা ও 
আদর্শের উৎস হিসেবে কাজ করবে । 
রাসুলুলা]থাহ (সা.) বলেন, “মি'রাজে 
আমি এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে 
গেলাম, যাদের নখ ছিল তামার । তারা 
এ নখ দিয়ে আপন মুখমণ্ডল ও বক্ষ 
আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরীলকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি 
বলেন, যারা মানুষের গোশত খায়; 
অর্থাৎ একে অপরের গীবত করে এবং 
পরনিন্দার মাধ্যমে একে অপরের 
মানহানি করে। এক ব্যক্তি নদীতে 
হাবুড়বু খাচ্ছে এবং পাথর ভক্ষণ 
করছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা 
কারা? বলেন, এরা সুদখোর ।” 

এরপর রাসূলুলাঠাহ (সা.) এমন 
লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন, 
যাদের অগ্রে-পশ্চাতে তালি লাগানো 
ছিল। তারা গৃহপালিত দি 
মতো ঘাস | , নুড়ি এবং 
জাহান্নামের পাথর ভা তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন, এরা কারা? জিবরীল 
(আ) বলেন, এরা সম্পত্তির যাকাত 
আদায় করেনি। এরপর তিনি আর 
এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে 


আরেক সম্প্রদায়ের লোকদের 
অতিক্রম কালে দেখা গেল প্রস্তরঘাতে 
তাদের মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে। অতঃপর 


তাদের মাথা আগের মত হয়ে যাচ্ছে। 


জবলত্ত দানের াি ছোট ছোট 
পাথরের টুকরো । সেগুলো তারা মুখে 
পুরছে এবং পরক্ষণেই তা মলদ্বার 
দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? 
তিনি বললেন, “এরা এতিমের সম্পদ 
আত্মসাৎকারী ।”* 

আমি আরেক দল লোক দেখলাম। 
তাদের পেটের মত বীভৎস আকৃতির 
পেট আর কখনো দেখিনি । দেখলাম, 
ফিরআউনের সহযোগীদের যে পথ 
দিয়ে দোযখে নেয়া হচ্ছে , সে পথের 
ওপর তারা অবস্থান করছে। তারা 
তৃষ্ঠার্থ উটের ন্যায় ছটফট করছে। 
আর ৮ 

পিষ্ট করে নাচছে তথাপি সেখান থেকে 
একটু সরে দীড়াবার ক্ষমতাও তাদের 
নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে 
জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, 
“এরা সুদখোর মহাজন, সাৎকারী |”? 
অতঃপর কতিপয় নারীকে দেখরাম 
তাদের স্তন রশি বেধে ঝুলিয়ে রাখা 
হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে 
জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, 
“এরা সেসব নারী, যারা ব্যভিচারের 
মাধ্যমে অন্যের ওরসজাত সন্তান 
স্বামীর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে 

খ। 

তিনি এমন এক জাতির নিকট দিয়ে 
অতিক্রম করছিলেন, যারা ক্ষেতে 
যেদিন বীজ বপন করছেন, সেদিনই 
ফসল কর্তন করছেন এবং ফসল 


কর্তনের সাথে সাথে ক্ষেত পুনরায় বৃষ্টর 


ফসল ভরে উঠছে। তিনি জিবরাঈল 
(আ.)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে 


অতিক্রমকালে দেখেন, একটি পাত্রে 


জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা 


রান্না করা ভালো গোশত এবং অপার 
পাত্রে পচা গোশত । তারা পচা 
গোশতগ্জলো ভক্ষণ করছিল । তাদের 


আল্লাহর পথে রী, তাদের 
একটি পুণ্য সাত শত পুণ্যের রূপ নেয় 
এবং এরা যা খরচ করেছে আল্লাহ 


পরিচয় জানতে চাইলে জিবরীল (আ.) 


তায়ালা স্বীয় নেয়ামত দ্বারা তার 


বলেন, এরা আপনার উম্মতের সেসব 
পুরুষ যাদের গৃহে হালাল ও পবিত্র স্ত্রী 
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পরিবর্তন সাধন করেছেন ।৯ 


এই দৃশ্য নিরন্তর চালু ছিল। নবী 
করিম সা. করলেন, এরা 
কারা? জিবরাঈল আ. বললেন, ফরয 
নামাযের ক্ষেত্রে এরা গড়িমসি 
করত ।১” 

তিনি এক কাষ্ঠখন্ডের নিকট দিয়ে গমন 
করছিলেন। সেটি পড়েছিল পথের 
ধারে। তাকে অতিক্রম করার সময় 
কাঠটি যে কোন কাপড় ছিড়ে ফেলে। 
তিনি এ কাষ্ঠখণ্ড সম্পর্কে জানতে 
চাইলে জিবরাঈল (আ.) বললেন, এই 
কাষ্ঠখণ্ডটি আপনার সেসব উম্মতের 


দৃষ্টান্ত যারা পথের ধারে বসে দস্যবৃত্তি 
করত 


অতঃপর দেখলেন কিছু লোক এক 
বোঝা কাষ্ঠ সংগ্রহ করেছে। তবে সেটি 
বহনের মত শক্তি তাদের নেই। 
তথাপি বোঝা তারা বড় করে চলছেই। 
তিনি তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। 
জিবরাঈল (আ.) বললেন, তারা 
আপনার উম্মতের সেসব ব্যক্তি যারা 
মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে 
পারে না, এরপরও অধিক আমানত 
তার নিজেদের ওপর চাপিয়ে চলছে ।১২ 
কিছু লোকের জিহ্বা ও ঠৌট কীচি দ্বারা 
কাটা হয়। এভাবে এ কাজ অব্যাহত 
ছিল। বিশ্বনবী (সা.) তাদের পরিচয় 
জানতে চাইলেন। জিবরাঈল (আ.) 
বললেন, ওরা সেসব বক্তা যারা 
অপরকে আমল করতে বলত অথচ 
নিজেরা আমল করত না।৯৩ 

পথিমধ্যে এমন এক প্রান্তর অতিক্রম 
করলাম যেখানে অসংখ্য খেজুর 
রাজি দৃষ্টিগোচর হল। জিবরাঈল 
(আ.) বললেন, এখানে অবতরণপূর্বক 
দু'রাকাত নফল নামায আদায় করুন 
আমি অবতরন করে নামায পড়লাম 
জিবরাঈল (আ.) বললেন, জানেন 


া আমার জানা 
নেই। জিবরাঈল (আ.) বললেন, 
আপনি ইয়াসরির অর্থাৎ পবিত্র মদীনায় 


বারা আত্তান্তহীদ ১১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হিজরত করবেন। অতঃপর সেখান 


যে, আপনি তার দিকে ঝুঁকে যান। 


থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু হল। অপর 


আর যারা আপনাকে সালাম 


অতঃপর আমি বাইতুল মাকদিসের 
মসজিদে আকসায় টুকলাম। সেখানে 


স্থানে এসে পুনরায় জিবরাঈল আ. 
নামায আদায় করতে বললেন । আমি 


দিয়েছিলেন তারা হলেন ইবরাহীম 
এবং মুসা ও ঈসা (আ.)।৯ 


আগে থেকেই হযরত ইবরাহীম (আ.), 
হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা 


নেমে নামায আদায় করলাম 


আমি যখন বুরাকে চড়ে বায়তুল 


(আ.)সহ প্রাক্তন নবী-রাসূলগণ 


জিবরাঈল আ. বললেন, এ জায়গার 
নাম সীনা উপত্যকা । এখানে ছিল 
একটি বৃক্ষ । এর নিকটে হযরত মুসা 
(আ.) আল্লাহর. সাথে কথা 
বলেছিলেন। আপনি সেই বৃক্ষের 
কাছেই নামায পড়লেন। আবার 
আরেকটি প্রান্তর অতিক্রম কালে 
জিবরাঈল (আ.) তথায় নামায পড়তে 
আমি নেমে নামায আদায় 


জিবরাঈল (আ.) পুনরায় নামায 
পড়তে বললেন। আমি নামায 


পড়লাম। জিবরাঈল (আ.) বললেন, 
রর বায়তুল লাহাম, যেখানে হযরত 
উট কানা 
হঠাৎ রাস্তার একদিকে তিনি একটি 
বৃদ্ধাকে দেখতে পান। তিনি (সা.) 
বলেন, ইনি কে? হে জিবরীল! তিনি 
বলেন, চলুন, হে মুহাম্মদ! তিনি চলতে 
থাকেন। আবার রাস্তার ধারে একটি 
জিনিস তাকে ডাকলো, আসুন, হে 
মুহাম্মদ! তখন জিবরীল তাকে বলেন, 
চলুন, হে মুহাম্মদ! তাই তিনি চলতে 
লাগলেন। 
তারা বললেন, আসসালামু আলাইকা, 
হে হাশির (ধার পরে কেউ নেই)। 
তখন তাকে জিবরীল (আ.) বলেন, 
আপনি সালামের জবাব দিন। তাই 
তিনি সালামের জবাব দিলেন। তারপর 
তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের সাক্ষাৎ 
পেলেন। তীদেরকেও তিনি এরূপ 
বললেন। তারপর জিবরীল বলেন, 
সেই বৃদ্ধা যাকে আপনি রাস্তার ধারে 
দেখেছিলেন সে হচ্ছে পৃথিবীর সেই 
₹শ যতটা বয়স এই বৃদ্ধার বাকী 
আছে। আর সে চেয়েছিল যে, আপনি 
তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সে ছিল 
আল্লাহর দুশমন ইবলীস। সে চেয়েছিল 


এপ্রিল'১৬ 


মাকদিসের দিকে যাচ্ছিলাম তখন ডান 
ও বাম দিক হতে দু'জন আমাকে ডাক 
দিল। আমি তাদের ডাকে সাড়া 
দেইনি। চলার পথে এক অপূর্ব সুন্দরী 
মহিলাকে দেখলাম। সে আপন 
বাহুযুগল উন্মুক্ত করে রেখেছিল এবং 


অপেক্ষমান ছিলেন। তারপর 
জিবরাঈল আমাকে সামনে এগিয়ে 
দিলেন। পরিশেষে আমি তাদের 
ইমামতি করলাম ।১৬ 


উধ্্বজগতে যাত্রা 


অপরূপ সাজে সে ছিল সঙ্জিতা। সে 
আমাকে ডাক দিয়ে বলল, মুহাম্মদ 
এদিকে এসো! আপনাকে কিছু কথা 
জিজ্ঞেস করবো । আমি তার কোন 
জবাব দেইনি । আমি পথে আমাকে 
জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, 
ডানদিকের আহবানকারী ইহুদী। 
আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া দিতেন 
তাহলে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে 
যেত। বাম র আহবানকারী 
খিষ্টান। আপনি যদি ওর ডাকে সাড়া 
দিতেন তাহলে আপনার উম্মত খিষ্টান 
আর বাহু যুগল অনাবৃত 

নর আপনি যদি ওর 
ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার 
উম্মত পরকালের ওপর এই দুনিয়াকে 
প্রাধান্য দিত। 
তারপর বুরাক আমাদের নিয়ে চললো । 
পরিশেষে আমরা ইয়ামনী দরজা দিয়ে 


দিকে এলাম। তারপর তিনি ওখানে 
বুরাকটি বাঁধলেন যে স্থানে নবীগণ 
তাদের জন্তগুলো বাধতেন। অতঃপর 
তার কাছে পানি, শারাব এবং দুধ পেশ 
করা হল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) 
দুধটাকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর 
জিবরাঈল রা বলেন, আপনি 
স্বভাবজাত পেয়ে গেছেন। 
আপনি যদি পানিটা পান করতেন 
তাহলে আপনি ডুবে যেতেন এবং 
আপনার উম্মতও ডুবে যেত। আর 
আপনি যদি শরাব পান করতেন 
তাহলে আপনি পথভ্রষ্ট হতেন এবং 
আপনার উম্মতও বিভ্রান্ত হয়ে যেত। 


আমি যখন বায়তুল মাকদিসের কর্মসূচি 
থেকে অবসর পেলাম তখন একটি 
সিড়ি আমার কাছে আনা হল। এর 
চেয়ে সুন্দর জিনিস আমি দেখিনি । 
এটাই সিড়ি যার দিকে মরণাপন ব্যক্তি 
চেয়ে থাকে যখন তার কাছে মৃত্যু 
হাজির হয়। অতঃপর জিবরাঈল 
আমাকে তাতে চড়িয়ে দিলেন। 
পরিশেষে 
দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজার 
কাছে পৌছলাম। যার নাম বাবুল 
হিফাযা তথা সংরক্ষিতদের দরজা। 
তাতে একজন ফেরেশতা আছে । যার 
নাম ইসমাঈল । তার অধীনে রয়েছে 
বার হাজার ফেরেশতা । ওদের 
মধ্যকার ফেরেশতার অধীনে বার 
হাজার করে ফেরেশতা আছে ।১? 
পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী ফেরেশতার 
নাম ইসমায়ীল। তার সামনে আছে 
সত্তর হাজার ফেরেশতা । তার প্রত্যেক 
ফেরেশতার সাথে একলাখ ফেরেশতার 
বাহিনী আছে। তিনি বলেন, অতঃপর 
জিবরাঈল আকাশটির দরজা খোলার 
প্রার্থনা করলেন। বলা হল, কে? তিনি 
বললেন, জিবরাঈল । আবার বলা হল, 
আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, 
মুহাম্মদ । বলা হল, তার কাছে দূত 
পাঠানো হয়েছে কি? তিনি পি 
হ্যা।** অতঃপর আমাদের জন্য দরজা 
খোলা হল। এভাবে সপ্তম আসমান 
পর্যন্ত পৌছলাম। আকাশের প্রতিটি 
স্তরে আমাকে পরিচয় দিতে হয় এবং 
দ্বার উন্ুক্ত করা হয়। 
আসমানের স্ডুর অতিক্রম করার সময় 
পূর্ববর্তী মর্যাদাবান পয়গম্বরদের সাথে 
তার সাক্ষাৎ ঘটে । প্রথম আসমানে 
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আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে হযরত 
ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.), 


আলা]ামা ইদরীস কান্ধলভী (রহ.) এর 


জিবরাঈল (আ.) বললেন, এটাই তো 


ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 


তৃতীয় 


তা'আলার 


(আ.), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন 
(আ.), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা 
(আ.) এবং সপ্তম আসমানে হযরত 


বলেন।”২ সেখানে আলঘাহ তাআলা 


স্বভাবধর্ম যার উপরে আপনি আছেন 

এবং আপনার উম্মত কায়েম রয়েছেন 
রী ও মুসলিম, মিশকাত, ৫২৭ 
)। 


রাসূলুলাাহ (সা.)-কে তিনটি নিয়ামত 
দান করেন, ১. পাচ ওয়াক্ত সালাত, ২. 


আমি বায়তুল মা'মুরে পিট ঠেকিয়ে 
পুরুষের বেশে আমাদের 


সুন্পরতম 
আদি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)- 


ইবরাহীম (আ.) তাকে আন্ডুরক ও সূরা বাকারার শেষের দিকের 
উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ষষ্ঠ আয়াতসমূহ এবং ৩. শিরক থেকে কে দেখলাম । তার সঙ্গে কিছু লোকও 
আসমান অতিক্রম করার সময় তিনি বিরত থাকার সুসংবাদ । তার উম্মতের ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। 


হযরত মুসা (আ.)-কে ক্রন্দনরত 


মধ্যে যে ব্যক্তি শিরকের পাপ থেকে 


দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি 


তিনিও আমাকে সালাম দিলেন । আমি 


নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন, 


কাদছেন কেন? জবাবে হযরত মুসা 


আমার উম্মতকে দু'টি দলে বিভক্ত 


(আ.) বলেন, আমার উম্মতের চাইতে 


পরবর্তী উম্মতের লোকেরা অধিক 
সংখ্যায় জান্নাতে যাবে ।৯* 


সিদরাতুল মুন্তাহা 
“সিদরাতুল মুন্তাহা” [] [যায ]হল 
আরশের ডান দিকে কুল জাতীয় 
বৃক্ষের মতো বিশাল এক মহীরুহ 
এর ফলগুলো বড় বড় কলসির মত 
এবং ওর পাতাগ্ডলো দেখতে হাতীর 
কানের মত প্রকান্ত। ওখানে ৪টি নদী 


হে জিবরাঈল! তিনি বললেন, অন্তরখী 
দুটো জান্নাতের মধ্যকার নদী। আর 
বহির্মুখী দুটি মিসরের নীল এবং 
ইরাকের ফোরাত নদী । সেখানে পৌছে 
তিনি মহান আলা]াহর অত্যাশ্চর্য নূর- 
জ্যোতি ও নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার 
দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। অসধ্খ্য 
ফিরিশতা ও স্বর্ণপতঙ্গ সিদরাতুল 
মুন্তাহাকে ঘিরে রেখেছে। 
সৃষ্টিজগতের সব _ তথ্য-উপাত্ত ও 
বিবরণী এ প্রান্ত সীমায় এসে জমা 
হয়।১€ রাসূলুলহাহ (সা.) এ স্থানে 
জিবরীল (আ.)-কে আসল অবয়বে 
দেখেন। এখানেই রয়েছে “জান্নাতুল 
মাওয়া” নামক ফেরেশতা, শহীদদের 
রূহ ও মুত্তাকীদের আবাসস্থল ।২১ 
রাসূলুলা]থাহ (সা.) বলেন, “আমি 
আলাহাহর নূর প্রত্যক্ষ করেছি এবং 
আমার প্রতি আলাাহ ওহি প্রেরণ 
করেন।' ইবনে হাজর আসকালানী 
(রহ.), আলগামা সুযৃতী (রহ.) ও 


এপ্রিল'১৬ 


অতঃপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া 


দেখলাম । এক ভাগ এমন যাদের দেহ 
কাগজের মত শ্বেত-শুভ্র কাপড় দ্বারা 
আবৃত। আর এক ভাগ এমন যাদের 


হয়। এক যুবতী আমাকে অভ্যর্থনা 


দেহে ছাইরং কাপড় রয়েছে । অত:পর 


জানালো । আমি বললাম, তুমি কার 
জন্য অপেক্ষমান হে যুবতী? সে 


আমি বায়তুল মা*মুরে প্রবেশ করলাম 
এমতাবস্থায় আমার সাথে সাদা কাপড় 


বললো, আপনার পালকপুত্র যায়দ বিন 


পরিহিত লোকেরাও টুকলো। তারা 
একপাশে থাকলো । আমি এবং সঙ্গীরা 
বায়তুল মা'মূরে নামায আদায় 


রসার জন্য। মিরাজ থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা.) যায়দ 
বিন এ সুসংবাদ দান 


হারিসাকে 
অতঃপর আমি কতিপয় 


করলাম । তারপর আমি এবং সঙ্গীরা 


করেন।১ 
স্লোতস্বিনী দেখলাম স্বচ্ছ পানির, 


টা 


বেরিয়ে এলাম । বায়তুল মা'মূর এম 
গৃহ যাতে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার 


নির্ভেজাল দুধের ও খাটি মধুর, যার 


ফেরেশতা নামায পড়েন। একবার 


স্বাদ ও গন্ধ অপরিবর্তনীয়। রাসূলুল্লাহ 
(স.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তার সৎ 


যারা নামায পড়েন তারপর কিয়ামত 
পর্যন্ত তারা ফিরে আসার সুযোগ আর 


বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি 
করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি 
এবং কোন কান শোনেনি । আর কোন 
মানুষের মনের কল্পনায়ও তা আসতে 
পারেনি (€...) এখানে একটি 
ঝর্ণাধারাও আছে। যার নাম 
“সাল্সাবীল” তা থেকে দ্‌*টি স্রোতধারা 
বের হচ্ছে। একটির নাম “কাওসার' 
এবং অপরটির নাম “নাহ্রুর রহ্মাহ' 
বা করুনার ধারা । অতঃপর তাতে 
আমি গোসল করলাম । 


বায়তুল মা'মুর 

অতঃপর আমাকে বায়তুল মা'মুরে 
নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাসূলুলা]াহ 
(সা.)-এর খিদমতে খাবারের একটি 
ডিশ উপস্থাপন করা হয়। প্রথমটি 
শরাবের, দ্বিতীয়টি দুধের এবং 
তৃতীয়টি মধুর পাত্র। আমি দুধের 
পাত্রটি ধরে দুধ পনে করলাম। 


পায় না সংখ্যাধিক্যের কারণে ।২৬ 


ছারিফুল আকলাম 
“ছারিফুল আকলাম' []][াাা]া]]] 
নামক স্থানটি “সিদরাতুল মুন্তাহা'-এর 
পরে অবস্থিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
সপ্তম আসমানের উপরে আমাকে 
আরোহণ করা হলে আমি সেখানে 
ফেরেশতাদের কলম চালানোর 
আওয়াজ শুনতে পাই। এখানে 
ফেরেশতাগণ লাওহে মাহফুয থেকে 
জীবন মৃত্যু, রিষ্ক, ভাগ্য, পরিণতি 
এক কথায় আল্লাহর নির্দেশাবলি 
লিপিবদ্ধ করেন ।২* 
হযরত আবু হরায়রা (রা.) বর্ণিত এক 
হাদীসে জানা যায়, আলগাহ তা*আলা 
তাকে একান্ড়ে ডেকে বলেন, “আমি 
আপনাকে আমার বন্ধু বানিয়েছি, 
বীর সব মানুষের জন্য বশীর ও 
র (জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও 


+----.-00 আত্তা্তহীদ ১৩ 
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জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী) 


পালনকর্তার কাছে বারবার যেতে লঙ্জা 


বানিয়েছি; আপনার বক্ষ বিদারণ করে 
বোঝা হালকা করেছি, আপনার কণ্ঠকে 


কিছু থাকে তখনও | কর্জ গ্রহণকারী 


লাগে। আমি পাঁচ ওয়াক্তের ওপর 


তীব্র প্রয়োজন ছাড়া কর্জ গ্রহণ করে 


সম্মত ও রাজী হয়েছি।* যখন আমি 


উচচকিত করেছি, আমার তাওহীদের 


আল্লাহ তায়ালা এবং হযরত মুসা 


সাথে আপনার রিসালাত ও বন্দেগিকে 
যুক্ত করেছি, আপনার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ 
উম্মতে রূপান্্রত করেছি। আপনার 
উম্মতের কতিপয় মানুষের অন্ডুরে 
আমার কালাম উৎকীর্ণ থাকবে; 
আপনাকে রূহানি দিক দিয়ে প্রথম নবী 
ও প্রেরণের দিক দিয়ে শেষ নবী 
বানিয়েছি। আপনাকে সূরা ফাতিহা ও 
সূরা বাকারার শেষ অংশ দান করেছি। 
আপনাকে হাউজে কাওসার দান 
করেছি। আপনাকে উম্মতকে 
বিশেষভাবে আটটি নিয়ামত দান 
করেছি: ১. ইসলাম, ২. মুসলমান 
উপাধি, ৩. হিজরত, ৪. জিহাদ, ৫. 
নামায, ৬. সাদাকা, ৭. রামযানের 
রোযা ও ৮. সৎ কাজের আদেশ ও 
অসৎ কাজের নিষেধ ।২৮ 
তারপর আমার কাছে ওহী করা হল যা 
ওহী করার । প্রত্যেক দিন ও রাতে 
আমার উপরে পঞ্াশ ওয়াক্ত নামায 
ফরয করা হল। তারপর আমি নেমে 
এলাম । পরিশেষে হযরত মুসা অতি 
এর কাছে পৌছলাম।৯৯ হযরত মুসা 
(আ.) আমাকে বললেন, আপনাকে কি 
নির্দেশ দেয়া হল? আমি বললাম, দিন 
ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 
আপনার উম্মত পধ্গশ ওয়াক্ত নামায 
দিন ও রাতে পড়তে পারবে না। 
কারণ, আল্লাহর কসম! আমি আপনার 
আগে লোকদেরকে পরীক্ষা করেছি 
এবং বণী ইসরায়ীলকে কঠিনভাবে 
যাচাই করেছি। তাই আপনি আপনার 
পালনকর্তার কাছে ফিরে যান 
অত:পর আপনার উম্মতের জন্য তা 
হাল্কা করার প্রার্থনা করুন। ফলে আমি 
ফিরে গেলাম । অতঃপর আমার নামায 
দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হল 
এমনিভাবে পাঁচবার প্রার্থনা করায় 
পঞ্াশ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয় 
হযরত মুসা (আ.) বলেন, আল্লাহর 


(আ.)-এর মাঝে আসা-যাওয়া 
করছিলাম তখন আল্লাহ আমাকে 
বলেন, হে মুহাম্মদ এই পাঁচ ওয়াক্ত 


না।৬৫ 

একই রাতে স্বল্লসময়ের মধ্যে পবিত্র 
মিরাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তিনি 
পবিত্র মক্কার কা'বা প্রাঙ্গণে ফিরে 
আসেন। এসে দেখেন জগত যেমন 


নামায দিন ও রাতে থাকলো । প্রত্যেক 
নামাযের জন্য দশ নেকী 


পবিত্র শবে মি'রাজে রাসূলুলা]াহ (সা.) 
বেহেশত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করেন। 
তিনি বলেন, জান্নাতের ভূমি বিস্র্ণ 
সমতল এবং এর মাটি মেশকের মতো 
সুগন্ধিময়। দোযখ ফুটন্ড় ঝরনার 
মতো টগবগে কুগ্ুলীবিশিষ্ট অগ্নিময় 1১২ 
জান্নাতে চারটি নদী প্রবহমান রয়েছে। 
রাসুলুলাঠাহ (সা.) বলেন, মিরাজ 
রজনীতে আমি যখন হ্বরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর নিকট দিয়ে গমন করি 
তখন তিনি বলেন, মুহাম্মদ! আপনার 
উম্মতকে আমার সালাম দিন এবং 
অবহিত করুন, জান্নাত সমতল ও 
উর্বর ভূমি এবং এর বৃক্ষ হচ্ছে, 
041৭1১94410 ঝা ৩০১। 


নই 145818835৫৮১5 তা 
রাসূলুলঢাহ (সা.) বলেন, “আমি সপ্তম 
আকাশে পৌছে তাসবীহর আওয়ায 
শুনলাম। জীবরাঈল (আ.) আমাকে 
বলেন, ভয় পাবেন না আরশের ডান 
পাশে লিখিত রয়েছে: 424%31511 


410555 1৩ 
জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি, 


ঞ ৮? 218৭12 287 রে 224 
রি ০৮০ ১০ টপ ৭5০৬০) 
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চলছিল তেমনি চলছে ।” 


মি'রাজ দৈহিক না আত্মিক 

এ ঘটনা কোন সাধারণ ঘটনা নয়, বরং 
তা বিস্ময়কর এক অলৌকিক ঘটনা । 
যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত আর 
কারো লতি হয়নি। আল্লাহ 
(সা.)-কে সশরীরে এবং পূর্ণজাগ্রত 
অবস্থায় উরধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়েছেন। 
সকল সাহাবা, তাবেয়ী এবং সালফে 
সালেহীনদের বিশ্বাস ও অভিমত 
এটাই | কেবল দু'তিনজন সাহাবা এবং 
তাবেয়ীদের অভিমত হল, মিরাজের 
ভ্রমণ দৈহিক ছিল না বরং আত্মিক ছিল 
অথবা অত্যাশ্র্য স্বপ্ন ভিত্তিক ছিল। 
তবে বিশুদ্ধ অভিমত এটাই, মি'রাজের 
শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনা 
পবিত্র জাগতিক দেহে জাগ্তত অবস্থায় 
সংঘটিত হয়েছিল। যদি তা অশরীরি 
বা স্বপ্রযোগে হতো তাহলে মক্কার 
মুশরিকরা তা নিয়ে উপহাস করত না 
এবং বায়তুল মাকদিসের বিবিধ 
নিদর্শনও তার সামনে তুলে ধরা হত 
না। কারণ স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় নিয়ে কেউ 
উপহাস করে না এবং তা নিয়ে অসংখ্য 
প্রশ্নের অবতারণাও করে না। স্বপ্ন 
যোগে ইহুদী-খিষ্টানরাও আসমান, 
দোযখ, বেশেত পরিভ্রমণ করতে 
পারে। মিরাজ মূলত 
(সা.)-এর মুজিযার বহিপ্রকাশ | 
আল্লাহ সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা 
মি'রাজের রজনীতে তিনি আল্লাহকে 


“দান-খয়রাতের দশগুণ এবং যে কর্জ 
দেবে তার জন্য গুণ 
সওয়াব ।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে 


দেখেছেন কিনা এ নিয়ে উলামাগণ 
ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন । 
যারা বলেন, দর্শন লাভ করেছেন, 


জিবরাঈল! সাদাকাহর তুলনায় কর্জ 


তাদের মধ্যেও মত পার্থক্যও রয়েছে। 


প্রদান শ্রেষ্ঠ কেন? তিনি বলেন, ভিক্ষুক 


তিনি কি চর্মচক্ষু দ্বারা দর্শন করেছেন? 


সর্বদা যাচনা করে, যখন তার কাছে 


নাকি অন্ত্ক্ষু দ্বারা? আল্লামা ইদরীস 
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কান্ধলবী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, 
সংখ্যাগরিষ্ট সাহাবা এবং তাবেয়ীদের 
অভিমত হল, তিনি চর্ম নয়নে 
আল্লাহকে দর্শন করেছেন। হকগপঙ্থী 
উলামাগণ এ অভিমতকে প্রাধান্য 
দিয়েছেন এবং তা বিশুদ্ধ অভিমত বলে 
রায় প্রকাশ করেছেন। মুসনাদে 
আহমদ নামক হাদীস গ্রন্থে সহীহ 
সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, এ 
ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 
“মি'রাজ রজনীতে আমি আল্লাহকে 
দেখেছি ।” ইমাম তাবরানী, হাকেম ও 
তিরমিযী হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, 
“আমি আল্লাহর নুর দর্শন করেছি। 
অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুষায়ী তিনি 
আমার সাথে কথা বলেন।' ইবনে 
আব্বাসের অপর রেওয়ায়েতে বোঝা 
যায়, মি'রাজের রাতে আল্লাহ তায়ালা 
মহানবী (সা.)-কে চর্মচক্ষু ও অন্তরক্ষুর 
মাঝে এমন এক সমন্ধয় সাধন 
করেছিলেন যে, দু'চোখের দৃষ্টির মধ্যে 
কোন পার্থক্য ছিল না। হাফেম 
তুরপুসতী “আল-মুতামিদ ফিল 
মুতাকিদ' গ্রন্থে লিখেছেন, অন্তৃষ্ট 
দ্বারা জ্ঞান ও পরিচয় লাভ করা উদ্দেশ্য 
ছিল না। আল্লাহর জ্ঞান ও পরিচয় 
সম্পর্কে মহানবী (সা.) পূর্বেই জ্ঞাত 
ছিলেন। বরং উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, 
আল্লাহ পাক তার অন্তর ও বাহ্যিক 
চক্ষুর সমন্বয়ে দর্শন দান করেছিলেন । 
দর্শনের সময় দু'চোখ একই সঙ্গে দর্শন 
করেছে। চক্ষু অন্তর থেকেও পৃথক 
হয়নি, আবার অন্তরও চক্ষু থেকে 


অনুধাবন করার তাওফীক আমাদের 
দান করুন। 


* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, নবীয়ে 
রহমত, খ. ১, পৃ. ১৪৮ 

২ আল-কুরআন. সূরা আল-ইসরা, ১৭:১ 

ও আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 


এপ্রিল'১৬ 


কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খরি.), 
খ. ১০, পৃ. ২০৭ 


তী, আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, 
১৫৬ 


5 টে 
মলইল 


হা 
নে ভিলা জান: 
১, পৃ. ৪৫০ 


নাবাওয়ীয়া, খ. 


-সুযুতী, আল-খাসায়িসুল কুবরা, 

, পৃ. ১৫৩-১৫৮, খে ইবনে হাজর 

আসকলানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহ 

আল-বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫৩ 

5১1 জামিউল বায়ান 
ফী তাওয়ীলিল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. & 

১৬ কে) রি প্রাণ, খ. ৬, ডি 
(খ) আস- রিল বন 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ 8, পৃ. ২৬০, 
হর রা তাফসীরুল 
কুরআনিল পৃ. ৭ 

৯ (কে) ইবনে হিশাম, প্রাণ, খ. ১, পৃ. 
৪৪৭; (খ) ইবনে জরীর আত-তাবারী, 
প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১১ 

১৮ ইবনে কসীর, তাস কুরআনিল 
আযীম, খ. ৩, পৃ. ১ 

১৯ (ক) আস-সুযুতী, আদ-দুররুল মনসূর কীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. 


সেন্ধ এ 
গু 
এ 


আন-নাজম, 
৫৩:৮-১৫ 
২২ আস-সুযুতী, আদ- 


মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. ৩০৭ 
২৪ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৩ 


২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, 
পৃ. ৫৩. হাদীস: ৩৮৮৭; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরবী, রত লেবনান, খ. ১, পৃ. 
১৫৪, হাদীস: ২৭২ (১৬৮); গে) আত- 
তাবরীী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৩৬, হাদীস: ৫৮৬২ (১) 

২৬ (ক) ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, প্‌. 


৪৫২-৪৫৩; () রি -বায়ুহাকী, 

হু ও রি ফাতু 
আহওয়ালি শরিয়ত, খ. ২, পৃ. 
১৩৯; (গ) ছা সি 


ও ক আরবী প্রাণ্ডক, খ. ১, পৃ. ৭৯, 
হাদীস: ৩৪৯; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, 
পৃ. ১৪৮, হাদীস: ২৬৩ (১৬৩); (গ) আত- 
তাবরীষী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৩৯, 
হাদীস: ৫৮৬৪ (৩); ঘে) আয-যুরকানী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৬, পূ. ৮৮ 

৫ কে, আস-সুযুতী, আল-খাসায়িসূল কুবরা, 

খ. পৃ. ১৭৫; (খে) উনি 
টা খ. ৬, পৃ. ১০৩ 

২ (কে) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৮, 
হাদীস: ২৬৩ (১৬৩); (খ) ইবনে আবু 
শায়বা, 7785 
আসার, খ. ১৪, পৃ. ৩০৪ 

৩০ (ক) ইবনে সা নাস, 'উয়ুনুল আসর 
ফীল মাগাষী ওয়াশ-শামায়িল ওয়াস সিয়র, 
খ. ১, পৃ. ২৪৬-২৪৭১ (খ) ইবনে কাইয়িম 
আল-জওষিয়া, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি 
খাইরিল ইবাদ, খ, ২, পৃ. ৪৭৪৮ 

১ কে) ইবনে সাইয়িনুন নাস, গ্রাগ্ত, খ. ১, 
পৃ ২৪৬-২৪৭ খে) ইবনে আবু শায়বা, 
প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩০৪ 

২ কে) আস-সুযূরতী, আল-খাসায়িসূল কুবরা, 
খ. ১, পৃ. ১৬৯; খে) মুহাম্মদ ইদরীস আল- 
কান্ধলবী, সীরাতে 


মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. 
৩ আস-সুযুতী, আদ-দুর্রুল মনসূর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. ২১৩ 
৩, আস-সুযুতী, আদ-দুর্রুল মনসুর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. ২১২-২১৪ 
৩ আস-সুযুতী, 3 মনসুর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. 
স্» কে) আস-সুযুতী, আল-খাসায়িসূল কুবরা, 
খ. ১, পৃ. ১৬৯; খে) মুহাম্মদ ইদরীস আল- 
কান্ধলবী, সীরাতে মুস্তাফা, খ. ১, পৃ. 
৩১২-৩১৩ 


** (ক) আস-সুযুতী, আল-খাসায়িসুল কুবরা, 

খ. ১, পৃ ৩২২-৩২৪ খে) এছ 
আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৬১; 
(গ) আস-সুযুতী, আদ-দুর্রুল মনসূর ফীত 
তাফসীর বিল-মাসূর, খ. ৬, পৃ. ১২৩-১২৪ 


৩০৩-৩০৪ 
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ই শাবানের পুণ্যময় রজনী 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


আরবি চান্দ্রমাসের মধ্যে বিশেষ 
ফযীলতপূর্ণ শাবান মাসের মধ্যভাগে 


মানবজাতির জন্য তাঁর অশেষ 
রহমতের দরজা এ রাতে অবারিত করে 


রয়েছে এক পুণ্যময় রজনী। হিজরী 


দেন। রাত জেগে নফল ইবাদত করে 


সালের শাবান মাসের ১৪ তারিখ 
দিবাগত রাত হাদীসের পরিভাষায় 


পগ্তনাহখাতা মাফ ও অপরাধের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল 


লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান অর্থাৎ 


করেন এবং অনুতপ্ত বান্দাদের পাপমুক্ত 


শাবানের মধ্যবর্তী রজনীকে 
উপমহাদেশে শবে বরাত বলা হয়। 
আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। আসন্ন 
মাহে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য 
শাবান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ফজিলতময় মাস। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
অধিক হারে এ সময় দুআ করতেন, 
4255-5৩-59 31 4958801 
(9৮553 
“হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসে 
আমাদের ওপর বরকত নাজিল করুন 
এবং আমাদের রমযান পযন্ত পৌঁছিয়ে 
দিন!”১ 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে শাবানের 
মধ্য রজনীটি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ 
সাধনের লক্ষ্যে পুণ্যময় ও মহিমান্বিত 
বলে বিবেচিত। আল্লাহ তাআলা 


এপ্রিল”১৮ 


করে দেন। নবী করীম (সা.) বলেছেন, 
১০৬০ এ355৫5% 2 


৩৫ 


55981, 49 ৩৮১১৪ ৩৪৯৪ ৩০০৪ 
(১৯৩ 
“মধ্য শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা 
রহমতের ভাণ্ডার নিয়ে তাঁর সব সৃষ্টির 
প্রতি এক বিশেষ ভুমিকায় আবির্ভতি £ 
হন এবং মুশরিক অথবা হিংসুক ব্যক্তি 
ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।”২ 
অন্য হাদীসে আছে, 
০৪0 সিএ এ এ 425 


1265 ঠা 3 5558 


রি তাআলা ১৫ শাবানের রাতে 


থম আসমানে অবতরণ করেন এবং 
রজনীতে কেবল মুশরিক ও হিংসুক 


ব্যতীত সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়।”৩ 


আল্লাহ তাআলা মানবসমাজ তথা 
বিশ্বের সব সৃষ্টির পরবর্তী বছরের 
ভাগ্য এই রাতে পুননির্ধারণ করেন। 
তিনি মুমিন বান্দাদের আকুতি ও 
আশা-আকাজ্ষা পুরণ করেন, ক্ষমা 
প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং 
বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের উত্তরণের পথ 
দেখান। এ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে 
তিনি মানুষের জন্য সাধারণ ক্ষমা 
ঘোষণা করেন। এ জন্য মুসলমানদের 
কাছে শবে বরাতের নফল ইবাদত 


চর 
রিনি রিপা 
৮3354084588 405 
35:55 564 27 
উর 3525 ৩৪149 
নিহত 

. (252) 
হযরত আলী (রাযি) থেকে বর্ণিত 
আছে যে রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, ' 
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যখন মধ্য শাবানের রজনী আসে তখন 
তোমরা রাত জেগে ইবাদত করো এবং 


তারিখে আইয়ামে বিজের তিনটি নফল 
রোযা পালনের জন্য নবী করীম (সা.) 


ক্ষমাপ্রার্থনা ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ 
মুনাজাত করেন। এতে মুমিন বান্দা 


পরের দিন রোয রাখো। কেননা প্রতিটি 
রাত্রিতে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মহান 
আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ 
করেন এবং বলতে থাকেন, কোনো 
ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা 
করব। কোনো রিজিকপ্রার্থী আছে কি? 
আমি তাকে রিজিক প্রদান করব। 
কোনো বিপদগ্রস্ত আছে কি? আমি 
তাকে বিপদমুক্ত করব। সুবহে সাদেক 
পর্যন্ত এ আহ্বান অব্যাহত থাকে।”* 
নবী করীম সো.) শাবান মাসে বেশি 
নফল রোযা রাখতেন এবং সাহাবিদের 
রোজা পালন করতে বলতেন। 


€ 


১.5 12,474 ০৫5০1 ০ 5০ 
41750 ৫:45 ৬ 989 ০৪ ৪০ ১৪ 


36১০০53052৫ 3 270 
€4১৫-5 %) :$ ৫৪৯৩৩ ৭৩ 6$ 
০-2৫85805708025 
5 05065০০৫4০3 22 
্ রে 7124 2 টে রি ০ 
২14৪০ ০৯৪ ১৩ 

1৮০ 
হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রোযি.) 
বলেন, একদিন নবী করীম (সা.)-কে 


জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো আপনাকে 
শাবান মাসের মতো অন্য কোনো 


অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে 
্ পা 
৬০১ া 2 ৫৭। 0৪ ২০৯০৫ 121) 


.8/৯6 ও ৫০৪ 605 ৪০৯ 
“যখন তুমি মাসে তিনটি রোযা রাখতে 
চাও তখন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 
রোযা রাখো।”* 
পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া- 
প্রতিবেশীর কবর জিয়ারত এবং ইসালে 


আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হন 
এবং ব্যক্তিজীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন 
ঘটে। 

রোযাদার মুসল্লীরা সাধ্যমতো দান- 
সাদকা, গরিব-দুস্থদের মধ্যে হালুয়া- 
রুটি বিতরণ এবং পরলোকগত 
ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত কামনায় 
কবর যিয়ারত করে ফাতিহা পাঠ 
করেন। এভাবে শবে বরাতের তাৎপর্য 
অনুধাবন করে ধর্মপ্রাণ মানুষ 


সওয়াব শবে বরাতের নেকআমল। 


সর্বক্ষেত্রে অন্যায় পরিহার ও সমাজে 


একদা মধ্য শাবানের রজনীতে উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর 
ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে রাসুলে করীম 


ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢসংকল্পবদ্ধ হন। 
তবে সারা বছর ফরয ইবাদত না করে 
শুধু শবে বরাতে রাত জেগে নফল 


(সা.) নীরবে জান্নাতুল বাকির 


ইবাদত করে সব ধরনের গুনাহ মাফ 


সমাধিস্থলে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের রুহের 
মাগফিরাত কামনা করে দোয়া 


বে থে 555 5 ০৫:০৮ ০ 2৮০ 1৫ এর € 
০119 ০৪৬০ (৯১ 9১৮৩ ১১1 
দে? 22৫55. খাত ত 5 £ 
31-11-১৯০১ তি ঝি ৪০ 
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“হে কবরবাসী মুমিন ও ঠা 
তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! 


মাসে এত অধিক রোযা রাখতে দেখি 
না। উত্তরে তিনি বললেন, “শাবান 
মাসটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী 
মাস। অনেক মানুষ এ মাসের ফযীলত 
সম্পর্কে উদাসীন থাকে। অথচ বান্দার 
আমলসমূহ এ মাসে আল্লাহর সমীপে 
পেশ করা হয়। এ জন্য আমি চাই যে 
আমার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে 
এমতাবস্থায় পেশ করা হোক যে আমি 
রোযাদার।”* 

তাই মাহে রমযানের প্রস্ততি হিসেবে 
শাবান মাসের অন্যতম এচ্ছিক ইবাদত 
রোজা পালন হিসেবে নিসফে শাবান 
তথা শবে বরাতের আগে সোমবার ও 
বৃহস্পতিবার মিলিয়ে কমপক্ষে দুটি 
নফল রোযা পালন করা উচিত। তা 
ছাড়া, প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ 


এপ্রিল'১৮ 


আমরাও ইন শা আল্লাহ তোমাদের 
সঙ্গে মিলিত হব! আমরা আল্লাহর 
কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য 
ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি!”” 

যুগ যুগ ধরে শবে বরাতে মুসলিম 
সম্প্রদায় যথাসাধ্য রাত্রি জাগরণ করে 
বাসায় ও মসজিদে এচ্ছিক ইবাদত 
তথা নফল নামাজ, তাহাজ্জুদ, পবিত্র 
কোরআন তিলাওয়াত, মিলাদ 
মাহফিল, যিকির-আযকার, তাসবিহ- 
তাহলিল, তওবা-ইস্তেগফার ও দোয়া- 
দরুদে মশগুল থাকেন এবং পরিবার- 
পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের 
কল্যাণ, দেশ-জাতি তথা মুসলিম 
উম্মাহর শান্তি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও 
আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য আল্লাহর 
রহমত কামনায় এবং সবার জন্য 


হয়ে যাবে, এমন চিন্তার কোনো সুযোগ 
নেই। আতশবাজি বা এ ধরনের কিছুর 
মাধ্যমে যাতে নফল ইবাদতরত 
ধর্মপ্রাণ মানুষের আল্লাহর ধ্যানে বিদ্ন 
না ঘটে, সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখা 
উচিত। 


১ আত-তাবারানী, আল-মুজামুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. এর, পৃ. 
189, হাদীস: 3939 

২ আত-তাবারানী, আল-মুজামুল আওসাত, 
খ. 7, পৃ. 36, হাদীস: 6776 

ও আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ৩৫৪৬ 

* ইবনে মাজাহ, আস-স্বনান। দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস: 
১৩৮৮ 

« আল-বায়হাকী, শুজাবুল ঈমান, খ. ৫, পু. 
৩৫০, হাদীস: ৩৫4০ 

৬ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর 5 
আস-সুনান৷ মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৩, পৃ. 125, হাদীস: 761 

" আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, খ. ৫, পৃ. 
৩৫৫-৩৫৬, হাদীস: ৩৫৪৪ ও ৩৫৪৬ 

” মুসলমি, আস-সহীহ দারু ইয়াহইয়ায়তি 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২১৮, হাদীস: ২৪৯ 
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১ 


একাডেমিক একটি বইয়ের শিরোনাম ও 


ইটন কলেজে আমি অধ্যয়ন করেছি, 


তাঁর এক মুসলিম বান্ধবী একদিন 


লেখকের নাম দেখে হঠাৎ আমার 


সেখানে আমার “হেড-বয়' হওয়ার 


তাঁকে বললো, তুমি অপেক্ষা কর, আমি 


মধ্যে একটি কৌতুহল জেগে উঠলো। 
আমি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে 

অনলাইনে অর্ডার করলাম। .4 17251 
10940 21 151971 17 2 44111177717 
10710 4 77/171099917/1)) 107 
511009951170%211 29091197 
২৭৮ আমার হাতে আসার 
সাথে সাথে আমি পড়তে শুরু করলাম। 
নতুন টাটকা বই পড়ার আনন্দই 
অদ্ভুত। অনলাইনপ্রজন্ম হয়তো কাগজে 
মুদ্রিত বইপড়ার মজা অনুভব করতে 
পারবে না। তরতাজা প্রিন্টিংয়ের ঘাণ 
তাদের হয়তো আর আকর্ষণ করবে 
না। বইটির বাংলা অনুবাদ হল: “বহু 


ধর্মমতের এ বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে 
নতুন ভাবনা: শিক্ষার মাধ্যমে 
সাফল্যের দর্শন।” লেখকের নাম: 


14121111211) 1. 7৬. 7771177150711 

আমার কৌতুহলোদ্দীপনার কারণ হল 
এ ইংরেজ লেখক ইসলাম সম্পর্কে কি 
নতুন ভাবনা পেশ করতে চান তা 
জানা। তা ছাড়া ইংরেজ অমুসলিম (1) 
হয়েও তিনি কেন ইসলাম সম্পর্কে 
গবেষণা করছেন তা উদঘাটন করা! 
আমার মতো পাঠকদের মনে এমন 
জিজ্ঞাসা জাগতে পারে লেখক তা 


গৌরব ও ছিল। পরে ক্যামব্িজ 


আমার প্রার্থনা সেরে আসি। তিনি 


বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপসহ অধ্যয়ন 
করার সুযোগ হয়। সেখানে ১৯৯১ সনে 
আমি ডিগ্রি সমাপ্ত করি।” 
তারপর তিনি বলেন, 11072 ৮০০7 
17717725590 07 1172 97977711141 
0711 2710 52710571255 ০07 1112 
14/51777 রর 12975715919 
15171. (1). 7 
ভা সালাতে যে আধ্যাত্মিক 
ভীরতা ও গার্ভীর্য আছে তা দেখে 
আমি অসম্ভব অভিভূত হই এবং 
ইসলাম গ্রহণ করি।” 
উইলকিসনের এই বক্তব্য পড়ে আমি 
খুবই শিহরিত হই। আমি স্তব্ধ হয়ে 
ভাবি মহান রব সালাতের মতো কত 
দিয়েছেন। জগতের সকল ঝঞ্জা হতে 
আমরা সহজে সালাতের মাধ্যমে 
পরিত্রাণ পেতেপারি। আধ্যাতচর্চার এ 
মহাদামি উপায়ের কথা তারাই উপলব্ধি 
করতে পারে যারা এ উপহার হতে 
বঞ্চিত। বহু_ অমুসলিম সালাতের 
অনুপম বহুমাত্রিক প্রশান্তি ও সুশৃভ্খল- 
পদ্ধতি দেখে যুগে-যুগে ইসলামের 
সম্মোহন পেয়েছেন। তেমনি একজন 


অনুধাবন করে পূর্বেই তার জবাব 
লিখেছেন বইয়ের ভুমিকায়। 772 


হলেন ফ্রেঞ্চরাপ শিল্পী ডিয়াম। তিনি 
তাঁর আত্মজীবনীতে এবং একটি 


2/4/70715 597) (লেখকের গল্প) 


ডকুমেন্টারির সাক্ষাৎকারে 


অংশে তিনি বলেন, “আপনি হয়তো 
বিস্মিত হয়ে বলবেন, একজন শেতাঙ্গ 


“তাঁর জীবনের বিশাল পরিবর্তনের 
কথা। সঙ্গীতশিল্পের এঁবাহারী 
খ্যাতি হতে ইসলামের নিরিবিলি জগতে 


পদার্পণের বৈপ্লবিক ঘটনাপ্রবাহ সত্যই 


সম্পর্কে কি বলতে চান! এ বিষয়ে তার 


মুগ্ধ করার মতো। হাজারো গুণগ্রাহী ও 
ভক্তকুলের প্রাণোচ্ছাসের পরও তাঁর 
মনটা কেমন খাঁ খাঁ করত। নিজেকে 


ইঙ্গ-খ্িস্টান উচ্চমধ্যবিত্ত 
আমার জন্ম। বিখ্যাত এলিট প্রতিষ্ঠান 


এপ্রিল'১৮ 


বড্ড অসহায় ও একাকী মনে হত। 


বললেন, আমি কি তোমার সাথে 
প্রার্থনা করতে পারি? অবশ্যই মুসলিম 
বান্ধবী উত্তরে বলল। তিনি তাঁর পাশে 
দাঁড়িয়ে সালাত অনুকরণ করলেন। 
হাসি হলেন। জীবনের প্রথম 
মাটিতে কপাল ঠেকানোর 

রা উহা যা জীবনকে আমূল 
পাল্টে দিল। তার কাছে মনে হল সকল 
কষ্ট, একাকিত্ব, অসহায়ত্ত যেন তার 
সেজদা চুষে নিয়েছে। বিনিময়ে তাকে 
দিয়েছে অনাবিল শান্তি, পূর্ণতা ও 
শ্নি্ধতা। তার ভাষায়: 
14297107712 7705 7701 012 10 1201 
771) 50150 1:1/7712 197/74 
7211 107. 

সা ও ওষুধ আমার আত্মাকে, 
নিরাময় দিতে পারেনি, তাই আমি ধর্মে 
ঝুকে পড়লাম।” 
তাঁর এ আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পর 
দীর্ঘদিন তিনি পর্দার অন্তরালে চলে 
যান। তাঁর ভক্তরা কোথাও তাকে খুঁজে 
পাচ্ছিল না। নাটিভিস্কিনেনা স্টেজ 
পারফরমেন্সে। তিন বছর পর এক টিভি 
রিপোর্টরি তাঁকে আবিষ্কার করল হিজাব 
পরিহিতা এক মুসলিম নারী হিসেবে 
কোনো এক মসজিদের আঙিনায়। 
ছড়িয়ে পড়ল সংবাদটি মিডিয়াজগতে। 
তারপর তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে 
সকলকে জানালেন ভিন্ন এক ডিয়ামের 
গল্প। ২০১৩ রা তিনি প্রকাশ করেন 
তাঁর 
উপরের দুটি গলপপ্রমাণ করে “সালাত' 
নিতান্ত একটি আচার অনুষ্ঠান নয়, এটি 
সৃষ্টিও শ্রষ্টার সংযোগের একটি 
মহাসড়ক। আধ্যাত্মচ্চ্রি এক অপূর্ব 
ব্যবস্থা। অস্থির মনকে সালাত করে 
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তুলতে পারে স্থির, অতৃপ্ত ব্যক্তিকে করে 
তুলে তৃপ্ত। সালাত আত্মার ময়লা 
পরিচছনন করার এক কার্যকর পদার্থ। 
মহানবীর (সা.) ভাষায়: পাঁচবার 
সালাত মানে প্রবহমান সচ্ছনদীতে 
পাঁচবার অবগাহন। সকল জঙ্জাল,ম 
য়লা ও পনিকলতাকে সালাত তাড়িয়ে 
দেয়।” 
এজন্য ইসলামে সালাতের গুরুত্ব শুধু 
অপরিসীম নয়, ঈমান ও কুফরী, 
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পার্থক্য-রেখা হল 
সালাত। সর্বোপরি সালাত হল মুসলিম 
উম্মাহর পরিচয়। সিজদার চিহ্ন হল 
আমাদের গৌরব, আমাদের মর্যাদার 
প্রতীক। তাওরাতে ও আমাদের এ 
পরিচয়ের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে (সূরা 
আল-ফাতহ)। কুরআন তাই সালাতের 
কথা বলেছে বারবার। সালাত পড়ার 
কথা বলেনি কুরআন, বলেছে সালাত 
প্রতিষ্ঠার কথা (০1৯:, সালাতের 
যত্বের কথা (৪1১৯), বিনম্র সালাতের 
কথা (১০৯৯৯)। 
আজকাল সালাতের পদ্ধতি নিয়ে 
বিতর্ক বেড়েছে প্রচুর। সালাত 
কারীর সংখ্যাও বেড়েছে ঢের। 
কিন্ত সালাতের প্রাণ ও আধ্যাত্ম নিয়ে 
নেই তেমন কোনো আলোকপাত। 
মনোযোগ ও বিনম্র সালাতত আয়ন্তের 
জন্য নেই কোনো কর্মশালা, নেই 
মাথাব্যথা। যেমন আছে হাত বাঁধার 
পদ্ধতি নিয়ে খিস্তি খেউড়। অথচ 
সালাফ বিজ্ঞজনেরা বেশি মনোযোগ 
দিয়েছেন 'খুশু' নিয়ে। যেমন- ইবনে 
রাজাব হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন 501 
901 ১:) ১৮৩১৪ শীর্ষক বই এবং 
ইবনুল কাইয়িম রেহ.) রচনা করেছেন 
৪১০০1) 
পরিশেষে আমাদের সালাত হোক 
প্রাণবন্ত, রবের সাথে সংযোগ 
ৃষ্টিকারী। সালাত উম্মাহর জন্য 
বিভেদের কারণ না হোক, বরং হোক 
শক্তি, সম্মান, সমৃদ্ধি, এঁক্য ও বলিষ্ঠ 
ভ্রাতৃত্ব অর্জনের অনুশীলন। 


লেখক: পিএইচডি সা” ফেলো, লন্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয় 
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গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ব্যাপারে 
রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 


বহুমাত্রিক মেধাবী ব্যক্তিদের মধ্যে 
একজন ক্যারি হলেন 
ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)। 
ইমাম যাহাবি যাকে পৃথিবীর সর্বাধিক 
মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে অভিহিত 
করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের পর 
যাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সো.)-এর 


ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, ইমাম আযম আবু 


হানিফা (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি 
খায়রুল কুরুন তথা উত্তম যুগের 
মহামনীধীদের একজন। তাঁর উদ্ভাবিত 


আছে, রসুলুল্লাহ (সা.) হযরত সালমান 
আল-ফারসী (রাধি.)-এর গায়ে হাত 
রেখে বললেন, 
4522641৪১৪3 ৩৩ 
6৯5 ৬5-25 
“ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষব্রেরও থাকে, 
তবুও পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে এক 
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বা একাধিক ব্যক্তি তা ছিনিয়ে নিয়ে 
আসবে।”১ 

সহীহ মুসালিম শরীফে বর্ণিত আছে, 
4৫৫ 2৫৪৭ 0৫5 5 2281 ঞএ % 
16 ০১৫ গর্পে ৩৪-47-5985 
“যদি দীন সুরাইয়া নক্ষত্রেরও থাকে, 
তবু পারস্যের এক ব্যক্তি তা আহরণ 
করবেই।”২ 

মসনদে আহমদ ও মাওয়ারদ্য 
যমত্রান কিতাবেও অনুরূপ হাদীস 
বর্ণিত আছে। 

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিসীনে কেরামের 
দৃষ্টিতে (হাদীসে বর্ণিত) ঈমান, 
ইসলাম ও দীন সমার্থবোধক শব্দ 


৩ হিসেবে ব্যবহৃত। 


উপযুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শাফিয়ী 


“এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, 
ইমাম আবু নুআইম প্রণীত /হিলয়াতুল 
আওলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটিতে (যো 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসালিম শরীফেও 
বর্ণিত আছে) রসূলুল্লাহ (সো.) ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।” 
শাফিয়ী মতাবলম্বী আর একজন বিশিষ্ট 
ইমাম ইবনে হাজার মব্বী (রহ.) 
বলেন, 
17৯ ০০ ১০) ০৯ 2৬ জী (০) ৩ 
4৫১ ০১ ০৯ ৩৪৭ 
“এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানিফাই 
উদ্দেশ্য। এটি এমন স্পষ্ট যে, তাতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।”* 
শাহ অলিউল্লাহ মুহান্দিসে দেহলবী 
(রহ.) বলেন, “ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্যের 


মতাবলম্বী ইমাম জালালুদ্দীন আস- 
সুযুতী (রহ.) বলেন, 
ূ . (0200 


অন্তভুক্ত।” তিনি আরও বলেন, 
“মেসোপটেমিয়া, মোওয়ারাউন নাহার) 
খুরাসান এবং পারস্যের ইমামগণও এ 
ভবিষ্যদ্বাণীর অর্তভুক্ত।”$ 

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলিম নবাব 
সিদ্দিক হাসান খান বলেন, 
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১9১ ৩০৮ (81066 4 ৮1৮ 
-০918/১০৮-/+ 
“সত্য কথা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা 
যেমনিভাবে এ হাদীসের অর্তভুক্ত, 
তেমনিভাবে নসের অকাট্য হুকুমের 
ইঙ্গিতে অন্য সকল পারসিক 
মুহাদ্দিসগণও তার অন্তভুক্তি।” 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) ৮০ 


সাক্ষ্যদানের চেষ্টা করবে। তারা মানত 


বিজ্ঞান ও ফিকহ বিষয়ে যুগের সকল 


করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না। 
তাদের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু 
হবে পানাহারের স্বাচ্ছন্দ্য।”১ 

উপযুক্ত হাদীসে প্রথম তিন শতাব্দীর 
মনীষীদের ঈমান, আমল ও তাকওয়ার 
বিশুদ্ধতার সারটিফিকেট প্রদান করা 
হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত 
হয় যে, তৃতীয় শতাব্দীর পর অনুকরণ- 


হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখনো 
অনেক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত 
ছিলেন। তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ 
সুপ্রমাণিত। তিনি কয়েকজন সাহাবি 
থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন। প্রথম 
শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ এবং তাবিয়ী 
হওয়ার সুবাদে তিনি নিম্নের হাদীসের 
ফযীলত লাভে ধন্য। রসূল (সা.) 


৫ ১ $০৩- ব৩ 
৪ 66 - 896 505 2৫ ঞ ৬৫ 
4০5৫০5৯৮4০2 1৮০4 ০%৮৫০৮ মালি 
9১৫8 ১৩ 9১১5 ৪ এ 90 ক 


৩ 39289 326 3 ৩৫5 

৩4175845৩১৪ উন্মাহর 
“ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদি.) থেকে 
বর্ণিত, রসূল সো.) ইরশাদ করেন, 
তোমাদের মধ্যে সর্বেত্তিম হচ্ছে আমার 
যুগের ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর যারা 
পরবর্তী শতাব্দীতে অবস্থান করবেন। 
অতপর যারা তাদের পরবর্তী 
শতাব্দীতে অবস্থান করবেন। ইমরান 
ইবনে হুসাইন বলেন, রসূল (সা.) কি 
দুই শতাব্দীর কথা বলেছেন নাকি তিন 
শতাব্দীর কথা বলেছেন তা আমার 
স্মরণ নেই। রসূল (সা.) আরও 
ইরশাদ করেন, তোমাদের পর এমন 
অনেক জাতি-গোষ্টীর আবির্ভাব ঘটবে, 
যারা খেয়ানত করবে, তাদের মধ্যে 
আমানতদারি থাকবে না। তারা সাক্ষ্য 
দেওয়ার উপযুক্ত না হওয়া সন্তেও 


এপ্রিল'১৮ 


অনুসরণের উপযুক্ত লোকের অভাব 
দেখা যাবে। তাদের মধ্যে স্বার্থপরতা 
ও দুনিয়ার মোহ প্রাধান্য লাভ করবে। 
তারা শরীয়তের অনেক বিষয়ে 
অনধিকার চা করবে। ইসলামের 
অলৌকিক কারিশমা হলো, চার 
মাযহাবের গোড়াপত্তন ও সিহাহ 
সিত্তাহর সংকলন তিন শতাব্দীর মধ্যেই 
সম্পন্ন হয়। এ তিন যুগের রবকতময় 
প্রভার পরবর্তী শতাব্দীতে পরিলক্ষিত 
হওয়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 
এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 
চতুর্থ শতাব্দীর পর প্রণীত কোনো 
মাযহাব এর অনুসরণ নিরাপদ নয় এবং 
চার মাযহাবের অনুসরণ প্রত্যেক 
মুমিনের জন্য অপরিহার্য। 
চার মাযহাবের ইমামদের মধ্যে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-ই হলেন সবার 
মান্যবর। তাঁর ব্যাপারে মুসলিম 
উম্মাহর পুববর্তী শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ 
যে মন্তব্য করেছেন তাতে পরবর্তী 
যুগের কারও সাটিফিকেটের প্রয়োজন 
হয় না। যাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং রসূল 
(সা.) খেয়ানত, সাক্ষদানের 
অযোগ্যতা, মানতপূুরণ না করা ও 
দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসার অভিযোগ 
করেছেন এমন লোকদের কারও 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোনো 
অধিকার থাকতে পারে না। 


হানাফী মাযহাবের গ্রহণযেগ্যতা ও 
মকবুলিয়তের জন এতটুকুই যথেষ্ট যে, 
কোনো কোনো আসমানি কিতাবে 
উম্মতে মুহাম্মদিয়ার তিনজন ব্যক্তির 
গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যারা জ্ঞান- 


মানুষের ওপর অগ্রগামী হবেন। তাঁরা 
হলন: ১. নু'মান ইবনে সাবিত, ২. 
মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ও ৩. 
ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ। আর কোনো 
কোনো রেওয়ায়েতে ওয়াহাব ইবনে 
মুনাব্বাহর স্থলে কা'ব আহবারের নাম 
এসেছে।? 

মুকাতিল ইবনে সুলাইমান ছিলন ইলম 
তাফসীরের প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি আতা, 
নাফি, মুহাদ ইবনে মুনকাদির, আবু 
যুবাইর, ইবনে সিরীন প্রমুখ তাবিয়ী 
হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি 
প্রায়ই ইমাম আযম (রহ.)-এর প্রশংসা 
করে বলতেন, ইমাম সাহেব (রহ.)- 
এর মধ্যে এমন ১৫টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, 
যা তাঁর সমসাময়িক অন্য কোনা 
ব্যক্তির নিকট নেই।” 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
সম্পর্কে উম্মাতের শীর্ষস্থানীয় 
মনীষীদের অভিমত 


ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আযম 
(রহ.)-এর গভীর-অগাধ পান্তিত্য ও 


বিভিন্নমুখী প্রতিভা সম্পর্কে পৃথিবীর 
শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম যে 


মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার 
ফিরিস্তি এত দীর্ঘ যে, এ জন্য স্বতন্ত্র 
পুস্তক রচনার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে 
মুসলিম উম্মাহর কয়েকজন ইমামের 
অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 


ঈসা ইবনে ইউনুস রেহ.): ইমাম 
বুখারী (রহ.)সহ সিহাহ সিত্তাহ 
রচয়িতাদের উস্তাদ খ্যাতিনামা মুহাদ্দিস 
ঈসা ইবনে ইউনুস বলেন, “তোমরা 
ওই বক্তিদের কখনো সত্যবাদী মনে 
করা না যারা ইমাম আযম (রহ.)-এর 
ব্যাপারে বিরপ মনোভাব পোষণ করে। 
কারণ আল্লাহর কসম, আমি তাঁর চেয়ে 
যোগ্য ফকিহ ও ইমাম আর কাউক 
দেখিনি। সিহাহ সি্তাহ প্রণেতাদের 
শায়খ ইমাম আ"মাশকে কেউ কোনো 


_________ 0 আত্তান্তহীদ ২১ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, এর যথার্থ 
উত্তর নু"মানই দিতে পারবে।” 

ইয়াহয়া ইবনে আদম: সিহাহ সিস্তাহ 
প্রণেতাদের আরেক শায়খ ইয়াহয়া 
ইবনে আদমকে প্রশ্ন করা হলো, ইমাম 
আযম এর সমালোচনাকারীদের 
ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি 
উত্তরে বলেন, “তাঁর কিছু ইলমি 
আলোচনা তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে, 
আর কিছু বুঝতে সক্ষম হয়নি।” তিনি 
আরও বলেন, “ইলম ফিকহ সম্পর্কে 
তাঁর সব মতামত ছিল একমাত্র 
আল্লাহর ওয়াস্তো। এর মধ্যে যদি বিন্দু 
পরিমাণও পার্থীব স্বার্থ জড়িত থাকতো 
তাহলে হানাফী মাযহাব দুনিয়াব্যাপী 
ছড়িয়ে পড়তো না।” 

আসাদ ইবনে হাকাম: আসাদ ইবনে 
হাকাম বলেন, “ইমাম আযম (রহ.)- 
এর সমালোচকেরা হয়তো মূর্খ অথবা 
বিদআতী।” 

আবু সুলাইমান: আবু সুলাইমান 
বলেন, “ইমাম আযম রেহ.)-এর 
ফিকহী চিন্তাধারা বড়ই আশ্চর্যজনক ও 
বিম্ময়কর। যারা তার কথা বুঝতে 
পারেনি, তারাই কেবল তাঁর থেকে 
বিমুখ হয়েছে।” 

আবদুর রহমান ইবনে আল মাহদি: 
আবদুর রহমান ইবনে মাহদি বলেন, 
“আমি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে 
সুফয়ান আস-সওরী (রহ.)-কে »শ 
এ ও ৩০৯ হিসেবে পেয়েছি। 
সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.)-কে 
৮ হিসেবে পেয়েছি। আবদুলাহ 
ইবনুল মুবারক (রহ.)-কে ৮০ 
৬২১০ হিসেবে পেয়েছি। ইয়াহয়া 
ইবনে সাঈদকে ,.॥ ৮৩ হিসেবে 
পেয়েছি। আর ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে পেয়েছি *০এ॥ ৬৯ ৬৪ 
হিসেবে। যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কিছু 
বলবে তাকে বনী সুলাইমের নরর্মায় 
নিক্ষেপ কর।”৯ 


এপ্রিল'১৮ 


আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীসের 


হাফিয যাহাবী নিজ সনদে বর্ণনা 


অভিমত: তৃতীয় শতাব্দীর কয়েকজন 


করেন, ইমাম সুফয়ান ইবনে উয়াইনা 


মুহাদ্দিসকে আমিরুল মুমিনীন ফিল 
হাদীস হিসেবে ভূষিত করা হয়। তারা 
হলেন, মিসআর ইবনে কিদাম (রহ.), 
ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ (েহ.) ও 
ইমাম শু”বা (রহ.)। 

উপযুক্ত মহা-মনীবীগণ ছিলেন ইমাম 
আযম (রহ.)-এর প্রশংসাকারী, অথবা 
শিষ্য কিংবা তাঁর মাযহাবের অনুসারী। 
বলখবাসীদের ইমাম মুকাতিল ইবনে 
হাইয়ান রেহ.) যিনি প্রখ্যাত 
হাদীসবিশারদ ও হযরত ওমর ইবনে 
নাফি”সহ তাবিয়ীদের বিরাট একটি 
জামাআতের সানিধ্য লাভ করেছেন 
এবং তাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, তিনি ইমাম আযম (রহ.)- 
এর খদমতেও উপস্থিত হয়েছেন। তিনি 
বলতেন যে, আমি তাবিয়ীদের যুগ 
পেয়েছি। কিন্ত ইজতিহাদী মাসআলায় 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে 
অধিক যোগ্য ও পরিপন্ক আর কাউকে 
দেখিনি। তিনি ফতোয়া প্রদানের সময় 
বলে দিতেন, এ ব্যাপারে কুফার শায়খ 
রি আবু হানিফা (রহ.)-এর মতও 

] 


ইমাম যাহাবী (রহ.): ইমাম যাহাবী 
তাযাকিরাতিল হুফফাষ কিতাবে লিখেন, 
ইমাম আযম (রহ.)-এর সমসাময়িক 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়ামীদ ইবনে হারুন 
(রহ.) বলেন, ণ ূ 
ও 45 চি ৮1 ৩ (0 24০ 
4 85 টি 35 65১55 ক ৩৩ 
“আমি এক হাজার শায়খের সানিধ্য 
গ্রহণ করেছি এবং তাঁদের সূত্রে হাদীস 
লিপিবদ্ধ করেছি। তাঁদের মধ্যে 
সবাঁধিক ফিকহবিদ, দীনদার ও জ্ঞানী 
পেয়েছি পাঁচজনকে। তাঁদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ব্যক্তি আবু হানিফা (রহ.)। 


বলেন, ৰ 
১20 ১4৬ 2 এ 9 3৬৪০ 
১569১ 52০০া 
“ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে 
কুফায় তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দীনদার ও 
ফিকহবিদ আর কেউ ছিল না।” 
বাগদাদী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব তারিখ 
বাগদাদ কিতাবে নিজ সনদে খালাফ 
ইবনে আইয়ুবের এ উক্তি উল্লেখ 
করেছেন, 
এ ৩৭ এ ১৮ জা ৩০৯ ৪ 
এগ এ ০০ ৬ এ এ পু 
2৬ লা ০৮০ এ] এ ১৬ 
৪৬ ৩৩ ০০৮5৩ টুপ ৩৯ 4১৮৮3 
শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট অবতীর্ণ 
হয়েছে। তাঁর ইলম স্বীয় সাহাবীদের 
নিকট পৌঁছেছে। আর তা তাবিয়ীগণের 
নিকট পৌঁছেছে। আর তাদের ইলম 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর 
শিষ্যদের নিকট পৌঁছেছে। তাতে কেউ 
সন্তুষ্ট হোক বা অসন্তুষ্ট হোক, কোনো 
পরওয়া করার দরকার নেই।”১ 
মাযহাবে বিশিষ্ট ইমাম হাফিয ইবনে 
আবদুল বার (রহ.) ইমাম আবু দাউদ 
(রহ.)-এর এ উক্তি উল্লেখ করেন, 
“আল্লাহ তায়ালা ইমাম মালিক (রহ.)- 
এর প্রতি রহম করুন, তিনি ইমাম 
ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ইমাম শীফিয়ী 
(রহ.)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, 
তিনি ইমাম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা 
আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতি রহমত 
বর্ষণ করুন, তিনি ইমাম ছিলেন।”১১ 


____ল্ছ। আত্তম্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
ইমাম আওযায়ী (রহ): ইমাম 
আওযায়ী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
(রহ.)-এর উদ্দেশে বলেন, 


42৮ ১5১55 এপ তি ০৪০] এ 
০০৯৯ ৬৩ ও এ ১৪ ৮০ এ। ১৬ 
০০৩০ ১১০4 
“আমি উক্ত ব্যক্তির (ইমাম আবু 
হানিফা;র ) প্রচুর ইলম এবং অসাধারন 
জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি জর্ষান্বিত হয়েছি। 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, 
নিশ্চয় আমি তার ব্যাপারে ভুলের মধ্যে 
ছিলাম। কেননা তাঁর সম্পর্কে আমার 
যে অবগতি ছিল তিনি তাঁর সম্পূর্ণ 
বিপরীত।” 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
শুধুমাত্র পরবর্তা যুগের চিন্তাশীল ও 
রুচিবান ইমামদের নিকট গ্রহণযোগ্য 
ছিল তাই নয়; তাঁর সমসাময়িক 
ইমামদের নিকটও ছিল সমাদৃত। তবে 
কিছু কিছু আলিম যারা তাঁর বিপরীত 
মত পোষণ করেছেন। এটি বিরোধিতা 
ও নিন্দার খাতিরে ছিল না; বরং তা 
ছিল স্বভাবজাত আতঅর্মাদাোবোধ বা 
ইলমি গবষণার স্বার্থে এবং ইজতিহাদি 
চিন্তাধারার আলোকে। কুরআন-সুনাহ 
বিষয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও শরীয়তের 
সচল গতি বেগবান করার প্রয়োজনে 
তা ছিল একান্ত অপরিহার্য 
হিংসা-বিদ্বেষ, কুৎসা রটনা ও নিন্দনীয় 
ভাষায় না হলে এতে দোষের কিছু 
নেই। প্রাথমিক অবস্থায় গুটি কয়েক 
আলিম তাঁর বিপরীত মত প্রকাশ 
করলেও বেশির ভাগ আলিম তার 
মাযহাবের গভীরতা অনুধাবন করে 
তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং হানাফী 
মাযহাব যে কুরআন-সুন্নাহর সাথে 
সঙ্গতিশীল তা অকপটে স্বীকার 
করেছেন। ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে 
যারা অহেতুক ও অযৌক্তিক বিষোদগার 
করে তাদের কঠোর সমালাচনা 
করেছেন। 


এপ্রিল'১৮ 


হানাফী মাযহাব সম্পর্কে 
উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় 
আলিমদের অভিমত 


কথা কি বলবো, তাঁর একজন ছাত্র 
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এতই 
উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন যে, যখন 


শাহ অলিউলাহ (রহ.): শাহ অলিউলাহ 
মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.)-এর ভি 
রচনাবলিতে তাকলীদ ও হানাফী 
মাযহাব বিরাধী কিছু উক্তি পাওয়া যায়। 
যা ছিল তাঁর জীবনের প্রাথমিক 
প্যায়ের। লা মাযহাবীরা এসব 
রচনাবলি দ্বারা অনেক ফায়দা লুটেছে। 
(ফুরুয়ুল হারামাইন) তিনি নিজেকে 
হানাফী বলে উল্লেখ করেছেন এবং 
পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, 
আমাকে রসূল (সা.) বলেছেন যে, 
হানাফী মাযহাব এমন একটি পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন পথ, যা অন্যান মাযহাবের 
তুলনায় সুন্নাতে নবভীর সঙ্গে অধিক 
সামঞ্জস্যশীল। যে মাযহাব ইমাম বুখারী 
(রহ.) ও অপরাপর সিহাহ সান্তা 
প্রণেতাদের যুগেই বিন্যস্ত ও 
পরিশীলিত আকারে উদ্ভাবিত হয়েছিল। 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.): 
নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ৮৬) 
০০৮। কিতাবের ২১ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন, মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.)-এ _ কাশফ _ কাম্সিনকালেও 
শরীয়ত পরিপন্থী প্রমাণিত হয়নি। তিনি 
ইমাম আযম (েহ.) সম্পর্কে বলেন, 
কোনো রকমের লৌকিকতা ও 
চরমপন্থার আশ্রয় না নিয়ে বলছি, 
আমার মনে হচ্ছে, হানাফী মাযহাবের 
রীতিনীতি ও আলোকচ্ছটা বিশাল 
সমুদ্রতুল্য। আর অন্যান্য মাযহাবকে 
মনে হচ্ছে, ছোট ছোট নদী ও 
চৌবাচ্ছা। আর বাহ্যতও দেখা যায়, 
মুসলমানদের অধিকাংশই ইমাম আযম 
(রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী। 
নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.): সুলতানুল 
আউলিয়া নিজামুদ্দিন আউলিয়া খাজা 
ইমাম আযম (রহ.)-এর শান-মানের 


তিনি সওয়ার হয়ে কোথাও যেতেন, 
ঘোড়ার লাগাম ধরে পদব্রজে চলতেন। 


» আল-বুখারী, আস-সহীহ দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৫১, 
হাদীস: ৪৮৯৭ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৭২, হাদীস: ২৫৪৬ 
হাসান ফা মানাক্চিবিল ইযাহিল আযম আবী 
হানীফা আন-নুষান, পৃ. ১৩ 

* শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, 
ইযালাতিল ধিফা খিলাফাতিল খুলাফা, খ. ১, 
পৃ. ২৭১ 

« নবাব সিদ্দিক হাসান: িরাসাডল লাবীব, পৃ. 
২৮৯ 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌ দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৭১, 
হাদীস: ২৬৫১ 

* তারেক আলী শাহ হাজারভী, ইমাম আবু 
হানিফা স্মারক এন পৃ. ৫৩০ 

” আল-মুওয়াফিফক, মানাক্বিল ইমাম আল- 
আযম আবী হানীফা, খ. ২, পৃ. ৫৯ 

৯ মুরতাযা আয-যুবাইদী, উকুদুল জাঁওয়াহির 
আল-মুনীফা ফী আট্তাতিল ইমাম আবী 
হানীফা খ. ১, পৃ. ১১ 

* আল-খতীবুল বগদাদী, তারীখ বগদাদ 
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সমস্যা ও সমাধান 
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সমস্যা: যে সকল নাপাকি কাপড়ে 
লাগার পর শুকিয়ে গেলে দেখা যায় 


৪৮৮31111 


ক 
কক 


16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


পাওয়া যায় যা ব্যবহারের দুয়েকদিন 
পর পাতলা আবরণ উঠতে দেখা যায়, 


একজন আলেম বলেছেন, গোসলের 
পর অযু করা বিদআত । তাই আমার 


না, যেমন- প্রত্রাব সেগুলো পবিত্র 


এ ধরনের মেহেদি ব্যবহার করলে 


করার পদ্ধতি কী? যদি কেউ পুকুরের 
পানিতে অথবা কলের পানিতে 
ভালভাবে নাড়াচাড়া করে একবার 
নিউড়িয়ে নেয় এবং সে নিশ্চিত হয় 
যে, একবারেই নাপাকি দূর হয়ে গেছে, 
তাহলে তা পবিত্র হবে কি না? 


শরয়ী সমাধান: যে সকল নাপাকি 


অযু-গোসল শুদ্ধ হবে কি না? 


জুনাইদুল হক 


জানার বিষয় হল, কোনো ব্যক্তি যদি 
গোসলের পর নাপাক কাপড় ধোয়ার 
কারণে সতর্কতামূলক অযু করে, তা 


সেনের হাট, সাতকানিয়া 


শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 
মেয়েদের সাজসজ্জার অনুমতি রয়েছে 
তবে এমন সাজসজ্জা করা হারাম যা 


বিদআত হবে কি না? 
ওয়ায়েজুদ্দীন 
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: সর্বসম্মতিক্রমে 


শরয়ী ফরায়েষ পালনের ক্ষেত্রে 
অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। তাই মেয়েদের 


গোসলের পূর্বে অযু করা সুনাত 
কেননা, রাসূল সা. গোসলের পূর্বে অযু 


জন্য নেইলপালিশ ইত্যাদি ব্যবহার 


করতেন। কিন্তু গোসলের পর রাসুল 


কাপড়ে লাগার পর শুকিয়ে গেলে দেখা 
যায় না, যেমন প্রস্রাব ইত্যাদি সেগুলো 


করা সম্পূর্ণ হারাম । তা সত্তেও যদি 


(সা.) কখনো অযু করেননি। তাই 


কোনো মেয়ে তা ব্যবহার করে, 


থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি হল, 


তাহলে অযু-গোসলের পূর্বে অবশ্যই 


গোসলের পর অযু করার কোনো 
প্রয়োজন নেই। তবে কেউ যদি সুন্নাত 


ওই কাপড় তিনবার ধুইয়ে প্রত্যেক 


তা উঠিয়ে নিতে হবে। কারণ তা পানি 


বার নিঙড়িয়ে নেবে । তবে অধিকাংশ 


শরীরে পৌছাতে বাধা প্রদান করে 


বা আবশ্যকীয় মনে না করে কখনো 
গোসলের পর অযু করে, তখন তা 


ফুকাহায়ে কেরামের রায় হল, একবার মেহেদি পাতা দ্বার তৈরিকৃত মেহেদি বিদআত হবে না। তাই নাপার 
ভালোভাবে ধোয়ার দ্বারা যদি নাপাকি ব্যবহার করা শরীয়তকর্তৃক প্রবর্তিত। কাপড়চোপড় ধোয়ার কারণে 


দূর হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, 


তাই তা ব্যবহার করা উত্তম। আর 


তখন তা পাক হয়ে যাবে। সুতরাং 
উল্লিখিত পদ্ধতিতে কাপড় পবিত্র হয়ে 
যাবে। তবে সতর্কতা হল, তিনবার 


বর্তমান কেমিক্যালযুক্ত যে সমস্ত 


সন্দেহযুক্ত জায়গা ধুয়ে ফেললে যথেষ্ট 
হবে। পুনরায় অযু করার প্রয়োজন 


মেহেদি পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করা 
বৈধ এবং অযু-গোসল শুদ্ধ হয়ে যাবে 


ধোয়া এবং প্রত্যেকবার নিঙড়িয়ে 
নেওয়া । সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬৫; 
কিফায়া ১/১৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১৪২ 

সমস্যা: আমরা জানি, শরীরে এমন 
কিছু লাগা যার কারণে চামড়া পর্যন্ত 
পানি পৌছায় না তার দ্বারা অযু গোসল 
শুদ্ধ হয় না। বর্তমান মেয়েরা হাত- 
পায়ের নখে যে নেইলপালিশ ব্যবহার 
করে, তার কারণে অযু-গোসল শুদ্ধ 
হবে কি না? এবং বর্তমান বাজারে 
বিভিন্ন কেমিক্যালমিশ্রিতি মেহেদি 


এপ্রিল'১৮ 


কারণ, এগুলো শরীরে পানি পৌছার 
ক্ষেত্রে বাধা হয় না। এক্ষেত্রে যে 
চামড়া উঠতে দেখা যায়, তা মেহেদির 
আবরণ নয়, বরং ওই মেহেদিতে 
অতিমাত্রায় আযাসিড ইত্যাদি থাকার 
কারণে হাত-পায়ের চামড়া উঠে যায়। 
তাতারখানিয়া ১/২০০; আল-মুহীতুল বুরহানী 
১/৮৬; আহসানুল ফাতাওয়া ১/২৬ 

সমস্যা: আমরা জানি, গোসলের পূর্বে 
অযু করা সুনাত। কিন্ত সাধারণ জনগণ 
গোসলের পর অযু করে থাকে। 


নেই । ফাতাওয়া শামী ১/২৯৩; আল বাহরুর 
রায়েক ১/৯৩; ফাতাওয়া উজমানী ১/৩৪৮ 
সমস্যা: আমি একজন সওদাগর । 
দোকানের বেচাকেনার ব্যস্ততায় অনেক 
সময় জামাতে আসতে দেরি হয়ে 
যায়। তাই প্রায় নামাযে মাসবুক হতে 
হয়। এখন আমার জানার বিষয় হল, 
এ অবস্থায় ইমাম যখন শেষ বৈঠকে 
থাকেন, তখন আমি কী কী দোয়া 
পড়ব? শুধু তাশাহুদ পড়ব, না দরূদ 
শরীফ আর দোয়ায়ে মাসুরাও পড়ব? 
মামুনুর রশীদ 
খৈয়াছড়া, মিরসরাই 
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শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 


বের করে ফেলা হয়, তার মধ্যে যদি 


ঈমানের পর নামাযের স্থান, তাই 


হাত, পা, নখ প্রভৃতি মানবের কোনো 


সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, আপনার 
কোনো ধরনের ব্যস্ততা যেন নামাযে 


অঙ্গ তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে এরপর 
বের হওয়া রক্তগুলো নেফাস বলে গণ্য 


গাফলতির কারণ না হয়। তারপরও 


করা হবে। হায়েয ও নেফাসের সময় 


যদি কখনো আপনি মাসবুক হয়ে যান, 
তখন ইমাম সাহেবের শেষ বৈঠকে 


নামায-রোযার বিধান হল, নামায পড়া 
যাবে না, পরবর্তী সময়ে কাযাও করতে 


আপনি শুধু তাশাহুদ পড়বেন। দরূদ 


হবে না। আর রোযা রাখা যাবে না, 


এবং দোয়ায়ে মাসুরা পড়বেন না। 
এক্ষেত্রে তাশাহুদকে খুব ধীরে ধীরে 
পড়া বা তাশাহুদ কয়েকবার পড়া 
উত্তম । অবশ্য একবার পড়ে চুপ করে 


থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। 
ফাতাওয়া শামী ২/২২০; খুলাছাতুল ফাতাওয়া 
রর ফাতওয়া দারুল উলুম দেউবন্দ 
৩/২৫২ 


সমস্যা: গর্ভধারণের পর অসম্পূর্ণ 


তবে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে 
দিতে হবে। সূরা তাকভীর ৭-৮: সহীহ 
বুখারী ১/8৫; মাবসূতে সারাখসী ১/২২৪; 
এরা কাদীর ১/১৬৫; আহসানুল ফাতাওয়া 
৭১ 
সমস্যা: এ বছর ইজতেমার ময়দানে 
আমি জুমার নামায আদায় করার জন্য 
গিয়েছিলাম । মানুষের অতিরিক্ত ভিড় 
হওয়ার কারণে মাঠ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব 


বাচ্চা প্রসব করলে বা কোনো সমস্যার 
কারণে মাংসপিগড বেরিয়ে আসলে বা 
গর্ভধারণের দুই-তিন মাসের মাথায় 
গজ করার মাধ্যমে গর্ভের বন্তপ্তলোকে 


হয়নি। যার ফলে অনেকেই রাস্তার 
দাঁড়িয়ে জামাতে শরিক হয় । সেখানে 


বিডি ৩৬২, তাবয়ীনুল 
হাকায়েক ১/১৬৬; আহসানুল ফাতাওয়া 
৩/৪২৭ 
সমস্যাঃং কোনো মুসলমান সামনে 
পড়লে আমি সালাম দেওয়ার চেষ্টা 
করি। অনেক সময় এমন হয় যে, 
একসাথে দুইজনই সালাম দিয়ে দেয়। 
এমতাবস্থায় সালামের জবাব কে 
দেবে? কীভাবে দেবে? 
শেখ তারেক 
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ 


শরয়ী সমাধান: এমন হলে উভয়জন 
“ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলে সালামের 
জবাব দেবে। রদুল মুহতার ৬/৪১৬; 
আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৮/১৫৮ 

সমস্যা: আমি একজন মাদরাসার 
ছাত্র। গ্রামের সকল ছেলেমেয়ে 
আমাকে শ্রদ্ধা করে। তাই রাস্তা দিয়ে 


দেখলাম, অনেকে দৈনিক পত্রিকার 


হাটার সময় স্কুলের সাবালিকা 


ওপর নামায আদায় করেছে। বর্তমান 


মেয়েরাও আমাকে সালাম করে । আমি 


বের করে ফেলা হয়। উল্লেখিত 
অবস্থাগ্তলোতে পরবর্তী সময়ে যে রক্ত 
বের হয়, তাকে নেফাস বলা হবে কি 


আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকাগ্ডলো 
এমন যে, কোনো পৃষ্ঠা ছবিবিহীন 
থাকে না। এখন প্রশ্ন হল, ছবিসশশ্রষ্ট 


না? রক্ত বের হওয়াকালীন তার 
নামায-রোযার বিধান কী হবে? 


পত্রিকার ওপর নামায পড়লে নামায 
আদায় হবে কি না? 


শরয়ী সমাধানঃ যে কোনো ধরনের 


মাস বা ১২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার 
পর গর্ভপাত ঘটানো জায়েয নেই । চার 


জীবজন্তর ছবিবিশিষ্ট জিনিসের ওপর 
নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী | তবে 


মাস পূর্বেও একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছাড়া 
তা করা বৈধ নয়। তা সত্তেও যদি 


ছবিগুলো যদি এত ছোট হয় যে, 
দাঁড়ানো অবস্থায় তা সুস্পষ্টভাবে দেখা 


কেউ করে ফেলে, তার হুকুম হল, যদি 
মহিলা গর্ভধারণের পর অসম্পূর্ণ বাচ্চা 
প্রসব করে বা কোনো সমস্যার কারণে 


যায় না। অথবা ছবির ওপর পা রেখে 
নামায আদায় করলে মাকরূহ হবে না। 
তাই প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় যারা 


ংসের টুকরার ন্যায় কিছু বেরিয়ে 
আসে, এমতাবস্থায় তারপর যে রক্ত 
বের হয়, তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে 


ইজতেমার ময়দানে মানুষের অতিরিক্ত 
ভিড়ের কারণে জায়গা না পেয়ে রাস্তার 
ওপর ছবিসংবলিত পত্রিকার ওপর 


না। যদি তা ধারাবাহিক তিন দিন বা 


নামায পড়েছে, তাদের নামায 


তার অধিক আসে, তাহলে হায়েষের 


কারাহাতের সাথে আদায় হয়ে যাবে। 


তাদের সালামের জবাব দিতে পারব 


কিনা? 
আশিক ইলাহী 
পালংখালী, উখিয়া 


শরয়ী সমাধান: বেগানা যুবতি মেয়েরা 
সালাম দিলে মনে মনে সালামের 
জবাব দিবেন। বড় আওয়াজে জবাব 
দেওয়া জায়েয নেই। ফাতাওয়া শামী 
৬/৩৬৯; আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল 
৮/১৬১ 
সমস্যাঃং আমাদের গ্রামে জানাযার 
নামাযের সালাম ফেরানোর পর সুরা 
ফাতিহা, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে 
রাসূল (সা.), চার খলীফা (রাষি.) 
এবং উপস্থিত মৃতের প্রতি ঈসালে 
সওয়াব করা হয় এবং মোনাজাত করা 
হয়। এটা শরীয়তসম্মত কি না? 
আবদুল আযীয 
হাইদগাও, পটিয়া 


শরয়ী সমাধান: ইসলামি শরীয়তে 


রক্ত বলে গণ্য হবে। অন্যথায় 
ইন্তেহাযা (রোগ) বলে গণ্য হবে । যদি 
গর্ভধারণের দুই-তিন মাসের মাথায় 


দৈনিক পত্রিকাসহ যে কোনো কাগজের 
ওপর পা দিয়ে দাড়ানো জায়েয নেই। 
কারণ এটা ইলমের সাথে বেয়াদবি। 


জানাযার নামাযের পর অন্য কোনো 
দোয়া নেই। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত 
পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিদআত । জানাযার 


গজ করার মাধ্যমে গর্ভের বস্তগুলো 
এপ্রিল'১৮ 


তাই তা থেকে সর্বাবস্থায় বাচতে হবে। 


নামাযের পর মৃতব্যক্তিকে দ্রুত দাফন 
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করতে হবে । মিরকাত ২/৩২৯; ফাতাওয়া 
দারুল উলুম দেউবন্দ ৫/২০১ 


সমস্যা: আমাদের গ্রামে এক মহিলার 
জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হয়। ভুলে 


মোটা চাদর থাকায় কেউ তা টের 
পায়নি। এভাবে জানাযার নামায পড়া 
গেল, মরদেহ 
র রাখা হয়েছে। তখন 
স্থানীয় নেতৃস্থানীয় একজন পুনরায় 
জানাযা পড়াতে বললে মসজিদের 


আল-আশবাহু ওয়ান নাযায়ের পৃঃ ২২৯: 
তাতারখানিয়া ১/৪৬১; ফাতাওয়া টা 
৮/২৫৮ 

সমস্যা: ক. পাগড়ি কোন রঙের হওয়া 
উত্তম? খ. পাগড়ি কোন নিয়মে পরা 
উত্তম? গ. পাগড়ির দৈর্ঘ্য কতটুকু হতে 
হবে? অনেককে দেখা যায় যে, রুমাল 
দিয়ে পাগড়ি বাধে। তা দ্বারা সুননত 
আদায় হবে কি না? ঘ. পাগড়ি বেঁধে 
আছে কি না? এবং সবসময় পাগড়ি 
পরিধান করার হুকুম কী? 


শরয়ী সমাধান: ক. রাসূল (সা.) 


গ. হাদিস এবং আসারের মধ্যে পাওয়া 
যায় যে, রাসূল (সা.)-এর পাগড়ি 
সাতহাত, তিনহাত, বারহাত ছিল 
পাগড়ির জন্য কোন নির্দিষ্ট কাপড় 
নেই, তাই রুমাল দ্বারা পাগড়ি বাঁধা 
জায়েয আছে। এতে পাগড়ির সুন্নত 
আদায় হবে। 
ঘ. পাগড়ি সবসময় পরিধান করা 
সুননত। বিশেষত পাচ ওয়াক্ত নামাজের 
সময়। অতএব, কেউ যদি পাগড়ি 
পরিধান করে নামায আদায় করে 
তাহলে সে রাসূলের আনুগত্যের 
কারণে বিশেষ সাওয়াবের অধিকারী 


খেলাফ হলেও জানাযার নামায শুদ্ধ 
হয়ে গেছে । এখন জানতে চাই, ইমাম 
সাহেবের কথা শুদ্ধ কি না? উক্ত 
নামাযে জানাযা সহীহ হয়েছে কি না? 
আমীমুল করীম 
রাজস্থলী, চট্টগ্রাম 
কথা ঠিক আছে। লাশ উল্টো রাখার 
কারণে সুন্নাতের খেলাফ হয়েছে । তবে 
এক্ষেত্রে লাশ যেহেতু ইমামের 
সামনেই ছিল তাই নামায সহীহ হয়ে 
গেছে। উল্লেখ্য যে, জানাযার নামায 
শুরু হওয়ার পূর্বে ইমামের কর্তব্য হল, 
লাশ সঠিকভাবে সুন্নাত পদ্ধতিতে রাখা 
হয়েছে কি না তা দেখে নেয়া । মাবসূতে 
সারাখসী ২/৬৮; শরহুল মুনয়া পৃঃ ৫৮৮; 
আদ-দুররুল মুখতার ২/২০৯ 
সমস্যা: গ্রামে মহিলারা শুকনো কাঠ বা 
কঞ্চির ওপর গোবর লেপ্টে এক 
ধরনের লাকড়ি তৈরি করে, সেগুলো 
দিয়ে রুটিও সেঁক দেয়, তখন রুটির 
সাথে গোবরের ছাই লাগে। এখন 
আমার প্রশ্ন হল, ওই রুটিগুলো খাওয়া 
যাবে কি না? 


কুটাপাড়া, বি-বাড়িয়া 
শরয়ী সমাধান: ফুকাহায়ে কেরাম 
উম্মাতের সহজীকরণের জন্য এ 
ধরনের গোবরের ছাইকে পবিত্র 
বলেছেন। গোবরের ছাই রুটিতে 
লাগলেও তাতে কোনো অসুবিধা নেই। 
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বিভিন্ন রঙের পাগড়ি পরিধান 
করেছেন । কিছু হাদিসে কালা পাগড়ির 
কথা এসেছে। আবার কিছু হাদিসে 
সাদা, লাল, নীল, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি 
রঙের কথাও বর্ণিত হয়েছে । তবে 
রাসূল (সা.) সাদা রঙের পাগড়ি 
সবসময় পছন্দ করতেন। কেননা নবী 
করিম সো.) একবার আবদুর রহমান 
ইবনে আউফের মাথা থেকে কালা 
পাগড়ি খুলে স্বহস্তে সাদা পাগড়ি তিরমিযী 
পরিয়ে দেন। এটার প্রশংসাও 
করেছেন। এছাড়াও অন্য হাদিসের 
মধ্যে নবী করিম সা. সাদা পাগড়ির 
প্রশংসা করেছেন। তাই সাদা পাগড়ি 
পরিধান করা উত্তম হবে বলে আশা 
করা যায়। খ. হাদিসের মধ্যে পাগড়ি 
বিভিন্নভাবে বাঁধার কথা পাওয়া যায়। 


হবে। তবে পাগড়ি পরিধান করে 
নামায আদায় করলে ফজিলতের 
ব্যাপারে যে হাদিসসমূহ রয়েছে,তা 
জাল এবং বানোয়াট। তা দ্বারা 
ফজিলত প্রমাণ করা যাবে না। আর 
জুমার নামাজে পাগড়ি পরার কথা 
যেহেতু হাদিসে রয়েছে, তাই পাগড়ি 
পরে জুমা আদায় করলে সে বিশেষ 
ফজিল্‌তের অধিকারী হবে । শামায়েলে 


€; শামায়েলে _মুহাম্মদিয়যাহ 
হাদীস: হা ঈমান হাদীস: ৫৮৫৪; 
মুসানাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস: ২৫৪৫৫ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে বাচ্চারা কথা 
বলতে শিখলেই তাদেরকে সাক্ষাত ও 
বিদায়ের সময় সালামের পরিবর্তে 
টাটা, বাই বাই, গুড মর্নিং, গুড 
আফটারনুন ইত্যাদি শব্দ শিখানো হয়। 


এক: সম্পূর্ণ পাগড়ি মাথার ওপর 
প্যাচিয়ে প্যাচিয়ে বাঁধা। পিছনে কোন 


এমনকি বড়রাও এ শব্দগুলো ব্যবহার 
করে থাকে । শরীয়তে এ শব্দগুলোর 


ধরনের ঝুল না রাখা এবং টুপির ওপর 
বাধা । দুই: পিছনে ঝুল রাখবে। তবে 
পরিমাণ সম্পর্কে চার আঙ্গুল, এক 
বিঘত, এবং এক হাতের বর্ণনা পাওয়া 
যায়। অতএব ঝুলের মধ্যে কোন 
একটা অবলম্বন করা যাবে। আর 
ঝুলের দুই কীধের মাঝখানে পিঠের 
ওপরে ছেড়ে দিবে । অথবা ডান কাধে 
সামনের দিকে ছেড়ে দিবে। তবে 


ব্যবহারের বিধান কী? 


শরয়ী সমাধান: সাক্ষাত এবং বিদায়ে 
উপরোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা 
বিজীতিদের সভ্যতা । আর রাসূল 
(সা.) বিজাতিদের সভ্যতা অনুসরণ 
করতে নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূল 
(সা.)-এর পূর্বে আরবরা সাক্ষাতে 
০7০1৮ ৭6এএ৯।া ইত্যাদি 


মাথার মাঝখান ঢাকা না ঢাকার 
ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 
কিন্তু ফকিগণ পাগড়ি দিয়ে মাথার 
মাঝখানটা ঢাকার কথা বলেছেন। 


বলত। কিন্তু নবী করীম (সা.) সেটা 
থেকে সাহাবাদের নিষেধ করেছেন । 
বরং সালামের শিক্ষা দিয়েছেন। 
সুতরাং উল্লেখিত শব্দগুলো বিজাতিদের 


॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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পাতি না াররাররেনা তন পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
হাদীস ৬৮৮২; যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 


দি ১১ ২/৩০: মাসায়েলে ৪ দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
১৬২ সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে রে ডিন 
সমস্যা: আমাদের দেশে সন্তান জন্মের আল্‌-জামিয়া আল- ইসলামিয়া র ও 


পর তাকে নিযে বিভিন অনুষ্ঠান হয়। পিয়ার ফতওয়া বিভাগে পর্ন. মেইল বােসবুক ফ্যান- 


অংশগ্রহণ করে থাকে এবং সস 


তাকে বিভিন্ন প্রকারের হাদিয়া মাত্র ১৫ দিনে ইংরেজি শিখার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ |কোর্সে 


মা টপস ও ৪0105: 20) 


অন্যান্য সামগ্রী থাকে। 


সন্তানের মাতার রি 

এগুলো র পিতা-মাতার * আপনারা যারা ইলিশ বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়ে ইংলিশ [কোর্সের বৈশিষ্ট্য 

জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবেঃ শিখাতো দুরের কথা, ধোকা খেয়ে নিস্ফল হয়েছেন, * সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শিখিয়ে দেয়া হবে: জিরো 
তাদেরকে অনুরোধ করব একবারের জন্য হলেও উক্ত থেকে নিয়ে ভিন্বী পর্যন্ত ইংরেজি গ্রামার পাঠদান দেয়া হবে। যা সারা জীবন 

শরয়ী সমাধান: সন্তানদেরকে কোর্সে অংশখহন করুন। মন রাখার মত একটি অপর্পন্ধতি 


বিভিন্ন সময় যে সমস্ত জিনিস * আপনারা হয়তো বলতে পারেন অনেকে ১২ বছর স্কুল - * উ্ত কোর্সে বৈ্ানিক পদ্ধতিতে হাজার হাজার 11100 মুখ্থ রানের সাথ 


কলেজে পড়ে ইংরেজি শিখতে পারে না, তারা মাত্র 
হাদিয়া বা উপটৌকন হিসাবে দিনের জিন্ সাথে কিতাবে শত শত বাক্য তৈরি করবে, তার আশ্র্য কৌশল শেখীনো 
টনি ্জ হবে। যাতে ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে সক্ষম হয়। 


দেওয়া হয়, তা যাঁদ খাদ্যদ্রব্য শ এখানে ১০/১৫ দিন বলতে ১০/১৫ ঘন্টা লেখা পড়া নয়। * 1019 36900, 01010, 92049, 010179005 গা 
হয়, তাহলে পিতা-মাতার বে ১ মন দিন মাস টোগ্রাগাা প্রশিক্ষণ দেয়া হাব। 
দন ন্গাল ০ ৩০ [দিন ৮ ৩ 
জন্য নে বেট মা ১01১৫ দিনে টো্াগাঞা শিখতে 
সেখান থেকে খাওয়া এখন চিন্তা করুন টি রা মাত্র ১০ দিনে শিখতে পারছি, বৃ ৬০ 
জায়েয আছে । আর খ দ;প্রব্য ৮ মাসের পড়া ১৫ শখতে পারছি। 
শর যারা 1001150111901/|]1 এবং (111/9191) পরীক্ষা দিতে চান 


* অতএব একটু ভাবুন কোন একটি বিষয় এক মনে এক ধ্যানে টা 
না তে লাগাতার চর্চা করলে, না শেখার কোন উপায় আছে! তাদের জ্য উ কোটি বিশেষ ফলদা়ক। 
তরে র রতে 


পারবে। তবে পিতা যদি রাতে নো বে সস 
১. যারা ইঘরজি মোটামুটি গড়তে গারেন, কিন্তু ॥ ১. আরবীর সাথে সমস্য রেখে বৈভ্রানিক 
সন্তানের খতনা উপলক্ষে কিছু ই জর [10000৯59190 
আয়োজন করে, সেখানে যদি অথবা ঠোঞ্সাগাগ্া মপ্পর্কে সাম্যক ধারণা নেই। 61019 & 71010108101. | লেভেল পর্যন্ত ইংরেজি টোগ্জা]া 2" 
মানুষ কিছু হাদিয় পেশ করে ২ যারা থেকে পর সহি, |2-0100107উ গিও0101 [তে বিকল হবে| 
৩ ? কিন্তু ইংরেজি পড়তে পারেন না ও কোন নাম ঠিকানা | 90010 & ঠোগ্রা।াগা ২. যে কোন ইংরেজি দেখে রিডিং পড়তে ও 
এবং সেগুলো যদি পিতা- ১1 লিখতে পরবেন | 


| | ৯ম কোর্স: ৯ ১৫ই শাবান হতে ৩০ শে শাবান (১৫ দিন) কোরবানীর পূর্বে ১০ দিন | | 
কি না? যদি উপযোগি হয়, হান:জীমিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর , ফটিকছড়ি, চ্টথাম। 
রী এ:০-4-১:২ কস ৮০১১২ 
রা ভাত শুরু: ২৬ এপ্রিল ২০১৮ইং, ক্লাস শুরু : ১লা মে ২০১৮ইং 
এমন বধ হয, খা বাচছন ছু ও কোপ সত 


জন্য উপযোগী নয়, তখন বাদি খানপাড়া দারুল উলুম মাদরাসা, দার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ 


ভর্তি শুরু: ২৬ শাবান ১৪৩৯ হিজরী 
& ক্লাস শুরু : ২রা রমজান ১৪৩৯ হিজরী 


থাকে, তাহলে পিতার জন্য 
হবে। আর যদি মাতার 


তাহলে মাতার জন্য হবে। 

হাদিয়াদাতা কিছু বলুক বানা সি রি ই 
বলুক। মাজমাউল আনহুর ০1551816৮84) আল বু পরিচালক) 
৩/৪৯৭;  খুলাছাতুল_ ফাতাওয়া 01842-476160 রাজার 


৪8/৪০০; ফাতাওয়া শামী ৮/৫০০ 
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১১৯১৯৯৯২৪৭২ 


এর সমস্যাগ্তলো তিনি এমনভাবে 


যুগে যুগে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর 
আদর্শকে স্বীকতি দিয়েছেন এমন 


সফলতার সাথে সমাধান করতেন যা 


অনেক খাতিমান যারা ইসলাম বা তাঁর 


বহু প্রতীক্ষিত শান্তি ও সুখ আনয়ন 


আনীত ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। 
ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মদ 
(সা.) সম্পর্কে এখানে বিভিন্ন মনীষীর 
কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো: 

517 09529722 792771270 91107) 17 
৭112 02771/1712 1510777, 701. 1, 
1০. &, 1936. 

মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় 
সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি, কারণ এর 
চমৎকার প্রাণবন্ততা। আমার কাছে 
মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা 
পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সাথে 
অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে যা 
প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে 
আবেদন রাখতে সক্ষম। আমি তাঁর 
(মুহাম্মদ) সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি- 
চমৎকার একজন মানুষ এবং আমার 
মতে থিস্টবিরোধী হওয়া সত তাঁকে 


করতো। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে 
মুহাম্মদের ধর্মবিশ্বাস আগামীদিনের 
ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা 
ইতোমধ্যে বর্তমান ইউরোপে 
গ্রহণযোগ্যতা পেতে আরম্ভ করেছে। 


1110715 0০471712771 47270 
270 17270 77/97/5117) 471 1/2 
11570910171 1115097)” 1840. 


এ লোকটিকে (মুহাম্মদ) ঘিরে যে 


তরবারির মাধ্যমে সেইসব দিনগ্ডলোতে 
মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে স্থান 
করে নেয়নি। ইসলামের প্রসারের 
কারণ হিসেবে কাজ করেছে নবীর দৃঢ় 
সরলতা, নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত 
করা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক 
ভাবনা, বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য 
নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা, তাঁর 
অটল সাহস, ভয়হীনতা, ঈশ্বর এবং 
াঁর (নবীর) ওপর অর্পিত দায়িত্বে 
অসীম বিশ্বা।॥ এ সব-ই 
মুসলমানদেরকে সকল বাধা কাটিয়ে 


গে 


মিথ্যাপ্তলো (পশ্চিমা অপবাদ) পুষ্ভীভিত 
হয়ে আছে যার ভালো অর্থ হতে পারে 


উঠতে সাহায্য করেছে। যখন আমি 
মুহাম্মদের জীবনীর ২য় খণ্ড বন্ধ 


ধর্মান্ধতা, তা আমাদের নিজেদের 
জন্যই লঙ্জাজনক। 


14011017710 0971977, 
17469115115 17 
17727101924. 

আমি জীবনগ্তলোর মধ্যে সেরা 


51915771271 
৮০972 


অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে 


একজনের জীবন সম্পর্কে জানতে 
চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ কোটি 


হবে। 
আমি বিশ্বাস করি তাঁর মতো ব্যক্তির 


মানুষের হৃদয়ে অবিতর্কিতভাবে স্থান 


নিকট যদি আধুনিক বিশ্বের 


নিয়ে আছেন, যেকোন সময়ের চেয়ে 


একনায়কতন্ত্র অর্পণ করা হতো তবে 
এপ্রিল”১৮ 


আমি বেশি নিশ্চিত যে ইসলাম 


করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত ছিলাম 
যে এই মহান মানুষটি সম্পর্কে আমার 
পড়ার আর কিছু বাকি থাকলো না। 


19777711147 /9721727 7£7 
17175197707 17151120101 
1)22109197712711 01 1:%70172 

র মৃত্যুর চার বছর পর, 
৫৬৯ থিস্টাব্দে আরবে একজন মানুষ 
জন্মগ্রহণ করেন যিনি সকলের চাইতে 
মানবজাতির ওপর সবচেয়ে বেশি 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অনেক 


4:---.0 আত্তান্তহীদ ২৮ 
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সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান হওয়া, মুহাম্মমকে সর্ককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথবা তুচ্ছ, তাঁর দৈনন্দিন 
মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় প্রতিটি আচার-আচরণ একটি 
প্রাত্যহিক জীবনের পথনিরদেশিক শীর্ষস্থান দেয়াটা অনেক পাঠককে অনুশাসনের সৃষ্টি করেছে যা লক্ষ- 
হিসেবে কাজ করা এসবকিছুই আশ্চ্যান্তি করতে পারে এবং কোটি মানুষ  বর্তমানকালেও 
সৃষ্টিকর্তার দূত হিসেবে তাঁর উপাধির অন্যদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হতে সচেতনতার সাথে মেনে চলে। 
যথার্থতা প্রমাণ করে। পারে, কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র মানবজাতির কোন অংশ করুক আদর্শ 


44171197152 05 /,77447127712 77 
17751971202 17 17712, ' 
12715, 1854. 

উদ্দেশ্যের মহত্ব, লক্ষ্য অর্জনের 
উপায়সমূহের ক্ষু্বতা এবং 
আশ্চর্যজনক ফলাফল যদি অসাধারণ 
মানুষের তিনটি বৈশিষ্ট্য হয় তবে কে 
মুহাম্মদের সাথে ইতিহাসের অন্য কোন 
মহামানবের তুলনা করতে সাহস 
করবে? বেশির ভাগ বিখ্যাত ব্যক্তি 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, আইন এবং 
সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন। তাঁরা যদি কিছু 
প্রতিষ্ঠা করে থাকেন সেটা কিছুতেই 
জাগতিক ক্ষমতার চাইতে বেশি কিছু 
নয় যা প্রায়ই তাদের চোখের সামনে 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই মানুষটি 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, আইন, সাম্রাজ্য, 
শাসক, লোকবলই পরিচালনা করেননি 
সেইসাথে তৎকালীন বিশ্বের লক্ষ-লক্ষ 
মানুষের জীবনকে আন্দোলিত 
করেছিলেন; সবচেয়ে বড় কথা হলো 
তিনি দেব-দেবী, ধর্মসমূহ, 
ধারণাগুলো, বিশ্বাসসমূহ এবং 
আত্মাগুলোকে আন্দোলিত করেছিলেন। 
বাগ্মী, বার্তাবাহক, 
আইনপ্রণেতা, নতুন ধারণার 
উত্ভাবনকারী/ধারণাকে বাস্তবে 
রূপদানকারী, বাস্তব বিশ্বাসের 
পুনরুদ্ধারকারী বিশটি জাগতিক এবং 


ব্যক্তি যিনি সেকুলার এবং ধর্মীয় উভয় 
পর্যায়ে সর্বেচ্চি পরিমাণ সফল ছিলেন। 
সম্ভবত ইসলামের ওপর মুহাম্মদের 
তুলনামূলক প্রভাব খিস্টান ধর্মের ওপর 
যিশু ও সেইন্ট পলের সম্মিলিত 
প্রভাবের চেয়ে বেশি। আমি মনে করি, 
ধমীয় ও সেকুলার উভয়ক্ষেত্রে 
প্রভাবের এই বিরল সমন্বয় যোগ্য ব্যক্তি 
হিসেবেই মুহাম্মদকে মানবেতিহাসের 
সবচেয়ে প্রভাবশালী একক ব্যক্তিত্ব 
হিসেবে আবির্ভত করেছে। 


77 74097120977157) 777 271 
747/7077177170 7. :1450091, 
0০০7৪, 4953. 

নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল 
প্রকার কষ্ট সহ্য করা, তাঁকে যারা 
বিশ্বাস করতো এবং নেতা হিসেবে 
অনুসরণ করতো তাদের সুউচ্চ 
চারিত্রিক গুণাবলি এবং মুহাম্মদের 
অর্জনের বিশালত্ব- এ সবকিছুই তাঁর 
সততার সাক্ষ্য দেয়। মনে করুন 
মুহাম্মদ একজন অসাধু ব্যক্তি যিনি 
সমাধানের চেয়ে সমস্যাই বেশি সৃষ্টি 
করেছেন। অধিকন্তু, আর কোন 
এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্বই মুহাম্মদের মতো 
পাশ্চাত্যে এতবেশি অবমূল্যায়িত হয়নি 
শুধুমাত্র যা বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে 
নয়, আমরা যদি মুহাম্মদকে সামান্য 


বলে বিবেচিত আর কোন মানুষকেই 
মুহাম্মদের মতো এতো 
পুঙ্খানুপুজ্খভাবে অনুসরণ করা হয়নি। 
খিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আচার-আচরণ 
তাঁর অনুসারীদের জীবন-যাপনকে 
নিয়ন্ত্রণ করেনি। অধিকন্ত, কোন ধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতাই মুসলমানদের নবীর মতো 
এরকম অনুপম বৈশিষ্ট্য রেখে যায়নি। 


07190097177 ৭772 17920171772 9719 
17211 07 1112 /071771 4277117176 
1823. 

মুহাম্মদের মহত্তের ধারণা আড়ম্বড়পূর্ণ 
রাজকীয়তার ধারণাকে অস্বীকার 
করেছে। অ্টার বার্তাবাহক পারিবারিক 
গৃহকর্মে নিবেদিত ছিলেন; তিনি আগুন 
জ্বালাতেন; ঘর ঝাড়ু দিতেন; ভেড়ার 
দুধ দোয়াতেন; এবং নিজ হাতে নিজের 
জুতা ও পোশাক মেরামত করতেন। 
পাপের প্রায়শ্চত্তের ধারণা ও 
বৈরাগ্যবাদকে তিনি অস্বীকার 
করেছেন। তাঁকে কখনো অযথা দন্ত 
প্রকাশ করতে দেখা যায়নি, একজন 
আরবের সাধারণ খাদ্যই ছিলো তাঁর 
আহার্য। 

1,2712-49012 77 49192201725 9714 


74212 19110 1752 177০9177161 
1474/1077177110 “. 


পরিমাণও বুঝতে চাই তবে অবশ্যই 


তিনি যাদেরকে আশ্রয় দিতেন তাদের 


প্রয়োজনীয় সততা ও ন্যায়পরায়ণতা 


একটি আধ্যাকত্সিক সাম্রাজ্যের 


সহকারে তাঁকে বিচার করতে হবে। 


প্রতিষ্ঠাতা-এই হলো মুহাম্মদ। মানুষের 


আমরা যদি আমাদের অতীত থেকে 


শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের যত মাপকাঠি আছে 
তার ভিত্তিতে বিবেচনা করলে আমরা 
মুহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে কি? 
14101702117. 17071 171 ৭775 100, 
44827177201 112 74951 


17114271101 17275075 171 
17156977” 7821) 10710 1978. 


এপ্রিল'১৮ 


উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভুলগুলো 
সংশোধন করতে চাই তবে এটা ভুলে 
গেলে চলবে না যে চুড়ান্ত প্রমাণ 
আপাতদৃষ্টিতে যা সত্য বলে প্রতীয়মান 
হয় তারচেয়ে অনেক কঠিন শর্ত এবং 
এই ব্যাপারে প্রমাণ অর্জন সত্যিই 
দুঃসাধ্য হবে। 


1). 0. 71929711717 4474191- 


জন্য ছিলেন সবচেয়ে বিশ্বস্ত রক্ষাকারী, 
কথাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও 
নম্। তাঁকে যারা দেখত তারা শ্রদ্ধায় 
পূর্ণ হতো; যারাই তাঁর কাছে এসেছিল 
তাঁকে ভালোবেসেছিল; যারা তাঁর 
সম্বন্ধে বর্ণনা দিত তারা বলতো, তাঁর 
মতো মানুষ আগে বা পরে আমি 
কখনো দেখিনি। তিনি ছিলেন অতি 
স্বল্পভাষী, কিন্তু যখন তিনি কথা 
বলতেন জোরের সাথে এবং 


সুচিন্তিতভাবে কথা বলতেন। এবং তিনি 


4:00 আত্তান্তহীদ ২৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 


যা বলতেন তা কেউ ভুলতে পারতো 
না। 


170/7070 07007 970 ,9777107 


0904/42) 7171 17719569770 1712 
9472027 £27711)776” 1071097, 
1870. 


প্রচার নয় মুহাম্মদের ধর্মের স্থায়িত্বই 
আমাদেরকে আশ্চর্যাবিত করে। 
অকৃত্রিম এবং পূর্ণাঙ্গ সম্মোহনকারী 
শক্তি যেটা তিনি মক্কা এবং মদিনায় 
অর্জন করেছিলেন সেটা বারশত বছর 
পরও একই আছে কুরআনের মাধ্যমে 
ধর্মান্তরিত তাঁর ভারতীয়, আফ্রিকান ও 
তুর্কি অনুসারীদের মধ্যে। প্রলুব্ধ বা 
আক্রান্ত হওয়া সত্তেও মুসলমানরা 
তাদের মূল বিশ্বাস ক্ষয়প্রাপ্ত হতে 
দেয়নি। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর দূত__ 
এটাই হলো ইসলামের সহজ এবং 
অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস। বুদ্ধিবৃত্তিক 
ঈশ্বরের চেতনা কোন দৃশ্যমান মূর্তি 
দ্বারা হাস পায়নি; নবীর মর্যাদা কখনো 
মানবীয় গুণাবলির ব্যাপ্তি অতিক্রম 
করেনি। তাঁর জীবনধারণ পদ্ধতি 
শিষ্যদের কৃতজ্ঞতাবোধ ধরে রেখেছে 


যুক্তি ও ধর্মের সীমার মধ্যে। 
১1195 14955977777 171 77779 
77272 11151097725 07201 


12792792171 117415 14422776, 
41) 715, 1974 

নেতাদের অবশ্যই তিন ধরনের কাজ 
সম্পাদন করতে হয় অনুসারীদের 
মঙ্গলের ব্যবস্থা করা, এমন একটি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা 
যেটাতে সাধারণ লোকজন 
তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা বোধ করে, 
এবং জন্য একটি পূর্ণাজ 
বিশ্বাসের জোগান দেয়া। প্রথমটি 
বিবেচনায় নেতা হলেন লুই পাস্তর এবং 
সান্ক (5%1)। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় একদিকে গা 


যিনি উপরোক্ত তিনটি কার্যাবলিই 
সম্পাদন করেছেন। স্বল্প পরিসরে 
হলেও মুসাও একই কাজ করেছিলেন। 


4777112 13250711171 “1112 115 2714 
12201771250 14911777177” 
14970795, 4932. 

যে কেউ আরবের মহান নবীর জীবন 
এবং চরিত্র অধ্যয়ন করেন তার হৃদয়ে 
মহান নবীর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্বেক না 
হয়ে পারে না, যিনি জেনেছেন তিনি 
(নবী) কিভাবে শিক্ষা দিতেন এবং 
বসবাস করতেন; তিনি ছিলেন ষ্টার 
মহান বার্তাবাহকদের অন্যতম। যদিও 
আমি আপনাদেরকে এখন যা বলবো 
তা অনেকের কাছে সুপরিচিত মনে 
হতে পারে, তথাপি যখনই আমি 
প্রতিবারই আরবের মহান শিক্ষকের 
প্রতি আমার মনে মুগ্ধতা ও শ্রদ্ধার 
নতৃন ভাব জাগ্রত হয়। 


77. ০. 7907197 7% 47116 47719697) 
07 144714771771909777571 0710 715 
92015 7 


শাসন করে থাকে, তবে সেটা ছিলেন 
মুহাম্মদ। 


197. 0%45141) 77/2711 17 1715107) 
91176 151077110 12019125 ": 

মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর অনুসারীদের জন্য 
জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁর চরিত্র ছিল 
নিষ্কলুষ এবং দৃঢ়। তাঁর গৃহ, পোশাক, 
খাদ্য _সবই ছিল অতি সাধারণ। তিনি 
এতই নিরহঙ্কার ছিলেন যে তাঁর 
সঙ্গীদের কাছ থেকে বিশেষ কোন 
সম্মান গ্রহণ করতেন না কিংবা যে 
কাজ তিনি নিজে করতে পারতেন তাঁর 
জন্য অযথা ভত্যের সাহায্য নিতেন না। 
সবসময় সবার জন্য তাঁর দ্বার ছিল 
উন্মুক্ত ছিল। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিকে 
দেখতে যেতেন এবং সবার প্রতি তাঁর 
অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। তাঁর 
বদান্যতা ও মহানুভবতা ছিলো অসীম, 
সেইসাথে তিনি সবসময় অনুসরীদের 
মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। 


১. 777 11. ১10 171 41510770710 115 
17024770271 


তাঁর কাজের সীমা এবং স্থায়িত্ব 
নবী 


দরিদ্র লোকদের প্রতি তাঁর সদয়তা 


বিবেচনা করলে শুধু মক্কার 


এত বেশি ছিল যে প্রায়ই পরিবার- 


হিসেবে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি 


পরিজনকে উপবাস করতে হতো। তিনি 


আরও দীপ্তিময়ভাবে জ্বলজ্বল করছেন। 


শুধু তাদের অভাব মোচন করেই তৃপ্ত 
হতেন না, তাদের সাথে কথাবার্তা 
বলতেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্শশার 
জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। 
তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত 
সহযোগী। 


127275710 190951/709711 57711171177 
/7//7077177770 9710 
141/7107777712007715771:, 1,97007, 
1674. 

রাষ্ট্রপ্রধান একইসাথে উপাসনাগৃহের 
প্রধান, তিনি ছিলেন একই সাথে সিজার 
এবং পোপ; তিনি পোপ ছিলেন কিন্তু 
পোপের দুরহঙ্কার ছাড়া, তিনি সিজার 


কনফুসিয়াস এবং অন্য দিকে 


আলেকজান্ডার, সিজার ও হিটলার- 
এরা হলেন নেতা। যিশুথিস্ট ও গৌতম 
বুদ্ধ তৃতীয়টি বিবেচনায় নেতা। সম্ভবত 
মুহাম্মদ হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতা 


এপ্রিল'১৮ 


ছিলেন কিন্তু সিজারের মতো বিরাট 
কোন ভাতা ছাড়া। যদি আজ পযন্ত 
কোন মানুষ ন্যায়বিচারপূর্ণ স্বগীয় 


মানুষের বিখ্যাত হওয়ার মাপকাঠি 
অনুসারে বিচার করলে তাঁর সাথে অন্য 
কোন মরণশীলের খ্যাতি তুলনীয় হতে 
পারে কি? 


77/4571772197 17777277426 017 
141/71077777120, 1৬27 ৮০071 1920. 

মুহাম্মদের সামরিক বিজয় তাঁর মাঝে 
কোন গর্ব ও অযথা দম্ভ জাগায়নি। 
প্রতিকূল দিনগ্তলোতে তাঁর আচার- 
ব্যবহার ও পোশাক-আশাক যে রকম 
সাধারণ ছিলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
অধিকারী হওয়ার পরও তা তিনি বজায় 
রেখেছিলে। রাজকীয় জাঁকজমক দূরে 
থাক, এমনকি কক্ষে ঢোকার পর তাঁর 
প্রতি কেউ বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন 
করলে তিনি রেগে যেতেন। তিনি 
ছিলেন সাধারণ মানুষের ভালোবাসার 
পাত্র কারণ সবাইকেই তিনি 
আতিথেয়তার সাথে গ্রহণ করতেন 
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এবং মনোযোগসহকারে তাদের 


তাঁকে বিশ্বমানবতার মহান দরদি নেতা 


অভিযোগ শুনতেন। ব্যক্তিগত 
লেনদেনের ক্ষেত্রে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। 


বলে প্রতীয়মান হয়।” 
প্রিয়নবীর (সা.) মহানুভবতার কথা 


বন্ধু-আগন্তক, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা 
গান্ধী, পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতের 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্তিতি জওহরলাল 


বলতে যেয়ে মক্কা বিজয়কালীন 


নেহরুসহ পৃথিবীর অসংখ্য খ্যাতনামা 


সবার সাথে সমতার সাথে ব্যবহার 
করতেন। 

47111270107 1,597970 77 
1510771, 1797 14097912719 
91777117101 7/011/25 

এটা ছিলো মুহাম্মদের মেধা, যে 
উদ্দীপনা তিনি ইসলামের মাধ্যমে 
আরবদের মাঝে সঞ্তারিত করেছিলেন 
তা তাদেরকে সুউচ্চ স্থানে আসন 
দিয়েছিল। যা তাদেরকে জড়তা ও 
গোত্রীয় সন্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে 
জাতীয় এক্যের সুমহান নিদর্শন গড়তে 
এবং সাম্রাজ্য গড়তে সাহায্য করেছিল। 


সরলতা, 
মিথাচার এবং অকৃত্রিমতা যা আদর্শের 
প্রতি প্রতিষ্ঠাতার বিশ্বস্ততাকেই বারবার 
স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তাদের 
নৈতিকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে 
সর্বোচ্চ পর্যায়ে শাণিত করেছিল। 


১277125 14701127167 171 15177. 
1112 14157102756904 /32/12£071 ” 
12222715 191229, 7440) 1955, 


. 68-70- 
ইতিহাসে আর কোন ধর্মই ইসলামের 
মতো এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেনি। 
পাশ্চাত্যে এ বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়মূল যে 
ইসলামের এই প্রসার তরবারির 
জোরেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আধুনিক 
কোন বিজ্ঞনই এ ধারণাকে গ্রহণ 
করেননি এবং কুরআনেও 
বিবেকের/চিন্তার স্বাধীনতার ওপর 
জোর দেয়া হয়েছে। 
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবতার 
সুন্দরতম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মহানবী 
(সা.) সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। 
এ সম্পর্কে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
খ্যাতনামা অধ্যাপক এডওয়ার্ড মুনন্ট 
বলেন, “চরিত্র গঠন ও সমাজ 
সংস্কারের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা.) যে 
সাফল্য অর্জন করেছেন সেদিক থেকে 


এপ্রিল'১৮ 


ইতিহাস তুলে ধরে এঁতিহাসিক গিবন 
বলেন, “হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর 
পদতলে দুশমনদের পেয়েও একে 
একে সব দুশমনকে মাফ করে দিয়ে যে 


ব্যক্তিগণ মহানবী (সা.) সম্পর্কে 
প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করেছেন। 
এসব বিশ্ববরেণ্য মনীষীগণ মহানবী 
(সা.)-এর আদর্শ এবং জীবনের 


দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অনুরূপ দৃষ্টাত্ত 


নানাবিধ কর্মকান্ডের ব্যাপক বিচার- 


পৃথিবীর সুদীর্ঘকালের : ইতিহাসে 
দ্বিতীয়টি আর নেই। সেই উদার্য ও 


বিশ্লেষণ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
যান তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সুন্দরতম 


ক্ষমাশীলতার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত 
আর দেখা যায় না।” 


চরিত্র, অনুপম আদর্শ, নিউকিতা ও 
তার মাধুর্য দেখে। তাঁর 


১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পবিত্র 
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দেয়া 


সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নীতি, 
ক্ষমা, দয়া এবং নিষ্ঠা দেখে তাঁরা 


এক শুভেচ্ছা বাণীতে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, “যিনি 


অভিভূত হয়ে পড়েন। সর্বোপরি তাঁরা 
এটাও অকপটে স্বীকার করেছেন যে, 


মহত্তমদের মধ্যে অন্যতম, সেই পবিত্র 
পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
আদর্শই মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ 


উদ্দেশ্যে আমি আমার অন্তরের গভীর 


যা বিশ্বশান্তিকে নিশ্চিত করতে পারে। 


শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে 
এক নতুন সম্ভাবনাময় জীবনশক্তির 


ইতিহাসে মহামানব হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর অবস্থান যে কতটা 


সঞ্তার করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ 


গৌরবদীপ্ত তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। 


(সা.)। তিনি এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ 
ধর্মচরণের আদর্শ।” 

ইংরেজ কবি জন কিটস্‌ বলেন, 
“পৃথিবীর যা কিছু মঙগলময়, যা ক্ছি 
মহৎ ও সুন্দর সবই নবী 

(সা.)। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।” 
এভাবে আমরা দেখতে পাই জন 


ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 
প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, 
“মুহাম্মদের ধর্মই আমার নিকট 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়।” অতঃপর মহানবী 
(সা.)-এর অনুপম চরিত্র ও বহুমুখী 
প্রতিভায় আকৃষ্ট এবং অভিভ্তত হয়ে 
তিনি এই মর্মেও আশা প্রকাশ করেন 
যে, “সে সময় খুব দূরে নয় যখন 


দ্রেপার, ওয়াশিংটন আরভিং, এডওয়ার্ড 


সকল দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের আমি একতাবদ্ধ করতে 


মুনন্ট, রেভারেন্ড ডব্লিউ স্টিফেন, 
রেমন্ড এলিয়ন নিকলসন, পি.কে. হিট্টি, 


পারব এবং কুরআনের যে নীতিসমূহ 


একমাত্র সত্য এবং যে নীতিসমূহই 


জেমস এ মিসেনার, আর্থার গিলমান, 
মরিস গড ফ্রে, টি ডব্লিউ আরনন্ড, 
স্টানলি লেনপুল, বসওয়ার্থ স্মিথ, 


মানুষকে সুখের পথে পরিচালিত করতে 
পারে সে সব নীতির ওপর ভিত্তি করে 
এক সমরূপ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 


মেজর আর্থার লিউনার্ড, নেপোলিয়ন 
বোনাপার্ট, জর্জ বার্নার্ড শ, বার্রান্ড 


করতে সক্ষম হবো।” 
মহানবী (সা.) সম্পর্কে আরও একটি 


রাসেল, টমাস কার্লাইল, ড. গ্ডস্তাভ 


বলিষ্ঠ স্বীকৃতি উচ্চারিত হয় বিখ্যাত 


উইল, এ্যানি বেসান্ত, স্যার গোকুল 


মনীষী টমাস কার্লাইলের কণ্ঠে। ১৮৪০ 


চন্দ্র, জোসেফ, হেল, ড. গেসটাউলি, 
আলক্কেড মার্টিন, রর্বাট বিফ্রো, এডমন্ড 


সালে এডিনবার্গে আয়োজিত একটি 
সভায় দ্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা 


বার্ক, লা মারটিন, ক্যাডফে হেগেল, 
মানবেন্দ্রনাথ রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, 


করেন যে, “শুধু সাধারণ মানুষের 
মধ্যেই নয়, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা 
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নবীদের মধ্যেও নায়কের স্থান অধিকার 


ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে 


করে রয়েছেন সুদূর আরবের হযরত 


এনেছেন পরিবর্তন। বিকশিত করেছেন 


মুহাম্মদ (সা.)।” অতঃপর তিনি তাঁর 
প্রাঞ্জল অনুপম ভাষায় আরো বলেন, 


তাদের আত্মা ও মননকে। একটি 


(সা.) যে রকম শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক 
হিসেবেও ছিলেন অনুরূপ শ্ররেষ্ঠ। তিনি 
অদ্ভুত শক্তিতে, হৃদয়ের উষ্ণতায়, 


মহাগ্রন্থের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছেন 


অনুভিতির মাধুর্য ও বিশুদ্ধতায় ছিলেন 


“জগতের আদিকাল হতে আরবরা 


এক অনন্য আধ্যাত্মিক জাতীয়তা যা 


মরুভ্রমির মধ্যে বিচরণ করে বেড়াত 


বিশিষ্ট। জীবনে কখনো কাউকে তিনি 


প্রত্যেক ভাষার মানুষকে, প্রত্যেক 


আঘাত করেননি। তিনি (মুহাম্মদ) 


এক অজ্ঞাত, অখ্যাত মেষপালকের 


গোত্রের মানুষকে এক অনন্য এক্যসূত্রে 


বলেছিলেন, কাউকে অভিশাপ দেয়ার 


জাতি হিসেবেই। অতঃপর তারা 


আবদ্ধ করে। সেই মহাগ্রন্থের প্রতিটা 


হদয়ঙ্গম করতে পারে এমন একটা 


জন্য আমি প্রেরিত হইনি, প্রেরিত 
হয়েছি বিশ্বজাহানের জন্য রহমত 


বার্তাসহ সেখানে এক ধর্মবীর পয়গম্বর 


অক্ষর পরিণত হয়েছে আইনে। 
দার্শনিক, সুবক্তা, রাসূল, আইন 
প্রণয়নকারী, বীরযোদ্ধা, নিরাকারের 


স্করূপ।” 


প্রেরিত হলেন, আর অমনি জাদুর 


প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন 


মতো সেই অখ্যাত জাতি হয়ে উঠল 
জগদিখ্যাত, দীনহীন জাতি হয়ে গেল 
জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। তারপর এক 
শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রানাডা হতে 
পূর্বে দিল্লি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলে 
আরবদের আধিপত্য। সুদীর্ঘ কয়েক 
শতাব্দী ধরে পৃথিবীর এক বিশাল 
অংশের ওপর আরবদেশ মহাসমারোহে 
এবং বিক্রমের সাথে তার দ্যুতি বিকিরণ 
করেছে।” 
ফরাসি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম 
পন্ডিত ও ইতিহাসবিদ প্রফেসর লা 
মাটিন তার তুরক্কের ইতিহাস গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন, “কার এমন ধৃষ্টতা 
আছে যে, ইতিহাসের অন্য কোন 
মহামানবের সাথে হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর তুলনা করতে পারে? প্রায় 
সব বিখ্যাত মানুষ যদি কিছু অর্জন 
করেই থাকে তা তো জাগতিক শক্তি 
সামর্থ্য বৈ কিছুই নয়, যা প্রায় ক্ষেত্রে 
তাদের সম্মুখেই টুকরো টুকরো হয়ে 


ধ্বংস হয়ে গেছে। এই মহামানব 
(হযরত মুহাম্মদ সা.) 
শুধুমাত্র সেনাবাহিনীই পরি 

করেননি, আইনই কেবল প্রণয়ন 
করেননি, রাজ্যই কেবল প্রতিষ্ঠা 
করেননি, জনসাধারণকেই কেবল 


সুসংগঠিত করেননি, কেবল খিলাফতের 
ধারাবাহিকতাই স্থাপন করেননি বরং 
তিনি সেই সময়কার জানা দুনিয়ার তিন 
ভাগের এক ভাগ অথবা ততোধিক 
জনপদের লাখ লাখ অধিবাসীর জীবনে 
বৈপ্রবিক পরিবর্তন এনেছেন। 
তাদেরকে উদ্ধার করেছেন কল্পিত 
দেব-দেবীর খপ্পর থেকে। ধর্মীয় ধ্যান- 


এপ্রিল'১৮ 


ইবাদত আনয়নকারী, কুড়িটি জাগতিক 


বলেন, “আশ্রয়প্রার্থীর জন্য বিশ্বস্ততম 


সাম্রাজ্যের এবং একটি আধ্যাত্মিক 


রক্ষাকারী ছিলেন মুহাম্মদ (সা.)। 


সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকারী হচ্ছেন হযরত 


কথাবার্তায় সবচেয়ে মিষ্টভাষী, 


মুহাম্মদ (সো.)। মানুষের বিরাটত্ব ও 


সবচেয়ে মনোজ্ঞ, তাকে যারা 


মহত্ত্ব পরিমাপের তাবৎ মানদণ্ড একত্র 
কনে আমাদের শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন: 


দেখেছেন তারা আবেগাপ্ুত হয়েছেন 
অপ্রত্যাশিতভাবে। যারা কাছে এসেছে 


তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন মানুষ কি 
আর ক্যেথাও আছেন?” 


তারা তাঁকে ভালোবেসেছেন। পরে 
তারা বিবরণ দিয়েছেন তাঁর মতো 


লা মাটিন আরও বলেন, “তিনি ছিলেন 
বিনম্র তবুও নিউকি, শিষ্ট তবুও 


মহামানব আগে কখনো দেখিনি, 
পরেও না। মুহাম্মদ (সা.) এর 


সাহসী। তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ, 
সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পযন্ত বিশ্বাসী 
এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, 
এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে 
অপরিবর্তনীয় এবং _ সহায়তায় 
ভ্রাতৃসূলভ, দয়ার্ঘ, অতিথিপরায়ণ, 
উদার এবং নিজের জন্য সর্বদাই 
মিতাচারী। কিন্তু তিনি কঠিন ছিলেন 
মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারীর 
বিরুদ্ধে। খুনি, কুৎসাকারী, অর্থলোভী, 
মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা_এ ধরনের 
লোকদের বিরুদ্ধে। ছিলেন ধৈর্যে, 
বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, 
কৃতজ্ঞতায়, পিতা-মাতা গুরুজনদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত 
আল্লাহর প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এক মহান 
ধর্ম প্রচারক।” 

জার্মানির প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত 
ড. গুস্তাভ উইল মহানবী (সা.)-কে 
বিশ্বে আইনদাতা ও সমাজ সংস্কারের 
মূর্তপ্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
অন্য একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ 
স্টানলি লেনপুল বলেছেন, “ধর্ম ও 
সাধুতার প্রচারক হিসেবে মুহাম্মদ 


স্মৃতিশক্তি ছিল প্রথরত গভীর, তাঁর 
রসিকতা ছিল শালীন। তাঁর কল্পনা ছিল 
উন্নত ও মহৎ। তাঁর বিচার বুদ্ধি ছিল 
তীন্ষম। জাগতিক শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে 
পৌঁছেও মুহাম্মদ (সা.) নিজ গৃহের 
কাজগুলোও করতেন। 

তিনি আগ্তন জ্বালাতেন, ঘর ঝাড়ু 
দিতেন, দুগ্ধ দোহন করতেন এবং নিজ 
হাতে কাপড় সেলাই করতেন। তাঁর 


অধ্যাপনায় প্রশংসিত 
কে হিট্রি আরব জাতি ও দেশ নিয়ে 
অনেকগুলো তথ্যপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ 
লিখেছেন। তিনি মহানবী (সা.) 
সম্পর্কে বলেছেন, “মুহাম্মদ (সা.) 
তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে অনুল্পেখযোগ্য 
জাতির মধ্য হতে এমন একটি জাতি ও 
ধর্মের গোড়াপত্তন করলেন যার 
ভৌগোলিক প্রভাব থিস্টান ও 
ইহুদিদেরকেও অতিক্রম করলো। 
মানবজাতির বিপুল অংশ আজও তাঁর 
অনুসারী। অমায়িক ব্যবহার, অনুপম 
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ভদ্রতা ও মহৎ শিক্ষার দ্বারা তিনি 
আরব জাতির অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটান। মহত, সহানুভূতি ও বদান্যতার 
মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয় জয় 
করেন। তিনি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি কখনো ন্যায়নীতি ও 
পুণ্যতার পথ পরিহার করেননি। তিনি 
ওয়াদা খেলাফ করেননি বা কাউকে 
প্রতারিত করেননি। এমনকি তার 
আজীবন শত্রু, যারা তাকে দেশ হতে 
বের করে দিয়েছিল এবং সমগ্র আরব 
জাতিকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে 
তুলেছিল চুড়ান্ত বিজয়ে তিনি প্রতিশোধ 
নেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষমা করে 
দেন। ব্যক্তিগত আক্রোশে তিনি কখনো 
কাউকে শাস্তি দেন নাই। সমগ্র দেশের 
শাসনকর্তা হয়েও তিনি আগের মতই 
দারিদ্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। 
ফলে মৃত্যুকালে তাঁর উত্তরসূরিদের 
জন্য কিছুই রেখে যাননি।” 

মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদা 
রক্ষার জন্য যিনি প্রথম সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন, মানবজীবনে নারীর অধিকার 


এডওয়ার্ড মুনন্ট বলেন, “চরিত্র গঠন 


হযরত মুহাম্মদের যৌবনকালীন 


ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ 


স্বভাবের শিষ্টতা ও আচার ব্যবহারের 


(সা.) যে সাফল্য অর্জন করেছেন 
সেদিক থেকে তাঁকে বিশ্বমানবতার 


পবিত্রতা স্বীকার করেছেন। এরকম 
গুণাবলি সে সময় মক্কাবাসীর মাঝে 


মহান দরদি নেতা বলে প্রতীয়মান 


হয়। 
প্রিয়নবীর (সা.) মহানুভবতার কথা 
বলতে যেয়ে মক্কা বিজয়কালীন 
ইতিহাস তুলে ধরে এঁতিহাসিক গিবন 
বলেন, “হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর 
পদতলে দুশমনদের পেয়েও একে 
একে সব দুশমনকে মাফ করে দিয়ে যে 
ৃ্ান্ত স্থাপন করেন অনুরূপ দৃষ্টান্ত 


লিও টলস্টয় মহানবী (সা.) এর বিশাল 
কর্মজীবনে কতটা মুগ্ধ ছিলেন তা তাঁর 
মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, 
“আমি মুহাম্মদের নিকট হতে অনেক 
কিছু শিখেছি। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে 


পূর্ণভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 
তিনি হলেন মহানবী (সা.)। এ 
ব্যাপারে মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট 


বলেন, “মুহাম্মদ সা.) সম্ভবত 
পৃথিবীর ইতিহাসে নারী অধিকারের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন।” 


পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি 
সেই অন্ধকারে দীপ্ত বহর মতো 
প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি 
দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি যে, 
মুহাম্মদের শিক্ষা ও দ্বীন ছিল যথার্থ।” 
খ্যাতনামা দার্শনিক ও হিন্দু ধর্মের 


অন্য একজন পণ্তিতি গিব তাঁর 
ধৃহাম্মদেনিজম শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থে 
বলেছেন, “আজ এটা এক বিশ্বজনীন 
সত্য যে, মুহাম্মদ (সা.) নারীদেরকে 
উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।” 
ডব্লিউ ডব্লিউ কেশ লিখেছেন, 
“প্রথমবারের মতো ইসলামই নারীদের 
মানবাধিকার দিয়েছে। দেহ ব্যবসার 
জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। 
মদকে হারাম ও জুয়া খেলাকে মহাপাপ 
গণ্য করেছে।” 

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবতার 
সুন্দরতম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মহানবী 
(সা.) সর্বোত্িম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। এ সম্পর্কে জেনেভা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক 


এপ্রিল'১৮ 


নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 
“হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন 
সাম্যের, মানবতার ও সৌন্রাতৃত্বের 
সুমহান দূত।” 

অধ্যাপক হরপ্রসাদ শান্ত্রী পিএইচডি 
বলেছেন, “যখন ইউরোপ কুরুচি ও 
মূর্খতার গভীর গন্থুরে নিমজ্জিত ছিল, 


বিরল ছিল। এই সরল প্রকৃতির যুবকের 
সুন্দর চরিত্র, সদাচরণ তার 
স্বদেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করে এবং 
তিনি সর্বসম্মতিক্রমে আল-আমিন বা 
বিশ্বাসী উপাধি পান।” 

বাসওয়ার্থ স্মিথ বলেছেন, “হযরত 
মুহাম্মদ একাধারে সিজারের মতো 
শাসনতন্ত্ের শীর্ষভাগে ছিলেন আবার 
পোপের মত ধর্ম মন্দিরের উচ্চ 
আসনেও সমাসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর 
পোপের মত জাঁকজমক ও সিজারের 
মতো সেনাবল ছিল না। বেতনভোগী 
সেনা, দেহরক্ষী সেনা, রাজকীয় প্রাসাদ 
ও নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়া স্বগাঁয় 
অধিকারবলে রাজত্ব দাবি করার 
একমাত্র দাবিদার কেবল হযরত 
মুহাম্মদই। কারণ ক্ষমতার উপকরণ ও 
আশ্রয় ছাড়াই তিনি সব ধরনের 
ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।” 

জন ডেভেনপোর্ট বলেছেন, “ইসলাম 
কখনো অন্য কোন ধর্মমতে হস্তক্ষেপ 
করেনি। কখনো ধর্মের জন্য নির্যাতন, 
ধর্মমত বিরোধীদের দণ্ডের ব্যবস্থা 
কিংবা দীক্ষা ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করেনি। 
ইসলাম তার মত বা বক্তব্য জগতের 
সবার সামনে তুলে ধরেছে কিন্তু কখনো 
কাউকে তাঁর মতো গ্রহণে বাধ্য 
করেনি। ইসলাম আশপাশ 
দেশগুলোতে তৎকালে প্রচলিত 
শিশুহত্যা ও আরবের দাসতৃপ্রথা 
তিরোহিত করেছে। ইসলাম কেবল এর 
অনুসারীদের ওপরই নয়, বাহুবলে 


যখন ইউরোপীয় রাজধানীতে ডাইনি 


বিজিত সবার ওপরই সমভাবে 


সন্দেহ করে নারীদের জীবন্ত পোড়ান 


নিরপেক্ষ বিচার স্থাপন করেছে।” 


হতো, জ্ঞানার্জনকে ঘৃণার চোখে দেখা 


এভাবে নিরপেক্ষ অমুসলিম বিশ্লেষক, 


হতো, তখন মুসলমানেরা স্পেনের 
প্রতিটি গ্রামেস্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং 
শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিক্ষা 
বিলি করছিল।” 

স্যার উইলিয়াম মুর বলেছেন, 
“সর্বশ্রেণীর এতিহাসিকরা একবাক্যে 


বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতরাও একবাক্যে 
বিশ্বনবী (সা.)-এর অতুল মহত্তের কথা 
দ্বিধাহীনভাবে ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করেছেন যুগে যুগে। 
সাহিত্যিক ফোরাম বাংলাদেশ 


কা 
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শাওয়াল থেকে রমজান 


এক ঝাঁক দরদী দক্ষ আলেম ও বুজুর্গ 
পরিচালনা ও পাঠদান 
মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


(লেখক, আরবি পত্রিকা সম্পাদক , সাবেক মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া মোজাহেরন্ল উলুম, চট্টগ্রাম) 


ভর্তিসংক্রান্ত (আদব বিভাগের জন্য) 
7 বিভাগটি 'তাখাস্সুস' পর্যায়ের, তাই কওমি মাদরাসায় দাওরা পাসকরা এবং আলিয়ায় কামিল-ফাজিল পাসকরা ভাইরাই ভর্তির সুযোগ পাবে। 
7 সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের যাচাই-পরীক্ষায় (মৌখিক/লিখিত) উত্তীর্ণ হতে হবে । 


7 তুলনামূলকভাবে মেহনতী-মেধাবী ও "বাইরের আগ্রহীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে । 
শর বু করার সুন্দর-সুদৃঢ় ইচ্ছা আমাদের আছে । 
, ক্রান্তিকাল গত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আদায় করতে হবে : ভর্তি-ফি, ২০০০ (দুই হাজার) টাকা । 


মাসিক খোরাকি, ২০০০ (দুই হাজার) টাকা । (খোরাকির মধ্যে সকালের নাস্তা অন্তর্ভুক্ত নয়।)। 
77 আগামী ১৫ রমজানের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাৎ করে ভর্তিবিষয়ক আলাপ সেরে নিতে হবে । 
7 মারকাজে ভর্তির মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয় এমন সব কর্ম সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করতে হবে। 
যেমন, সরকারি অংশগ্রহণ, রাজনীতি, সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠ সক্রিয়তা, মোবাইল ব্যবহার ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে । 


[77 ১০ শাওয়ালের মধ্যে ভর্তিকার্ষক্রম সম্পন্ন হয়ে ১১ শাওয়াল থেকে পাঠক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ । 


লা 


রমজান-ছুটিকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ 
বিষয় : আরবি ভাষা ও নাহু-ছরফ 

মেয়াদ : ২৫ শাবান থেকে ১৯ রমজান , মোট ২৫ দিন। 
ভর্তি ফি : ১০০০ । খোরাকি : ২০০০ । 
আবাসিক-অনাবাসিক | 

ভর্তি-যোগ্যতা : হেদায়াতুন্-নাহু জামাত/সমমান শ্রেণি এবং তদুর্ধ্য 
প্রশিক্ষণে ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য আগামী ৫ শাবান মোতাবেক 

৷ ২২ এপ্রিলের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। 


£ তা'লীমুল উম্মাহ মাদরাসা ভবন : বাড়ি 4 ২১৪, রোড 4 ৯, বি-ব্রক, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম । 
£ উট্টশ্রাম শহরের যেকোনো দিক থেকে বহদ্দার হাট মোড়, তারপর রিক্জাযোগে চান্দগাঁও আবাসিক রোড % ৯। 
£ ০১৮১৪-৮০৬৫৮৮, ০১৯২৫-৮৩৮৯৪৪ ,171)1100060117911.0017 


ম।হা।জী।ব।ন 


ইহসান মুজান্দেদী বারাকাতী (রহ.) 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 


১. প্রারভ্িকা 
আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম আল-ইসলাম 
একটি বিশ্বজনীন জীবন-দর্শন। অবস্থা, 
পারিপার্খিকতা ও 

প্রেক্ষাপটে উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার 
সুন্দর ও নিখুত সমাধান রয়েছে 
ইসলামে। জীবন প্রবাহের শ্রোতধারায় 
ইসলামের অনুশাসনমালা এক 
কালজয়ী আদর্শরপে স্বীকৃত। 
অভ্যদয়ের যুগ থেকে অদ্যাবধি বহু 
মনীষী ও আল্লাহঅলার প্রচার ও 
সংরক্ষণে দিয়েছেন সীমাহীন কুরবানী। 
আমরা তাঁদের জীবনের কতটুকুইবা 
জানিঃআমরা সমাজের মূল স্রোতধারা 
সংস্কারক শক্তির কথা বেমালুম ভুলে 
যাই। যে সব মানব হিতৈষীবর্গ তাঁদের 
প্রজ্ঞা, দুরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতালদ 
জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজের হিতসাধন 
করে গেছেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে 
দানকরেছেন এক সুষ্ঠু অবকাঠামো, 
মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে সৌহাদ্যপূর্ণ 
ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ 
করেছেন মানব সমাজকে তাঁরা 
রয়েছেন ইতিহাসের পাতায় অনুল্েখ্য। 
পক্ষান্তরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাপ্তলো ভরে 
আছে রাজ-রাজড়াদের ত। 
আজ মানুষ সচেতন হয়েছে অনেকটা। 
রাজ-দগুমুণ্ডেরে অধিকারীরা আজ 
দিশেহারা । জ্ঞানরাজ্যে বিচরণকারীদের 
সংস্পর্শে এসে সে স্বস্তির নিংশ্বাস 
ফেলতে চায়। যুগধর্ম ও পরিবেশের 
এই জরুরি মুহূর্তে সংস্কারক 
ব্যক্তিত্বসমূহকে স্থায়ী আসনে সমাসীন 
করার জন্য যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ 
তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে কলমী 
জিহাদের বিস্তীর্ণ ময়দানে অবতীর্ণ 


এপ্রিল'১৮ 


মুফতী সাহেবের পূর্বপুরুষ আরব হতে 


আলিম, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
গবেষক, লেখক, শিক্ষাবিদ ও 
আধ্যাত্বিক জগতের প্রো্জল নক্ষত্র 
আল্লামা মুফতী সাইয়েদ আমীমুল 
ইহসান আলমুজাদ্দেদী, বারাকাতী 
(রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 


. বংশপরিচয় 

মুফতী সাহেবের পিতার নাম সাইয়েদ 
আবদুল মান্নান, মাতার নাম সাইয়েদা 
সাজেদা। পিতামাতা উভয় সূত্রেই তিনি 
মহানবী (সা.)-এর অধঃস্তন পুরুষ। 
তিনি তাঁর রচিত বিবিধ গ্রন্থে নিজ 
বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করে যান।১ 

মূলত বংশলতিকা সংরক্ষণ 
সাইয়েদগণের আভিজাত্যের প্রতীক 
ছিল। মুফতী সাহেব পূর্বপুরুষগণের 
নিয়মানুযায়ী নিজের বংশলতিকা 
সংরক্ষণ করেন বলে মনে হয়। মুফতী 


ভারতে আগমন করেন। সুলতান 
তুঘলকের শাসনামলে (১২২৫-৫১ খি.) 
তাঁরা জাজনীর (সিরিয়া ও হিজাজের 
মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) হতে দিল্লীতে 
হিজরত করেন।২ ভারত প্রত্যাগত তাঁর 
আল-জাজনীরী। তিনি একজন পুণ্যবান 
সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ 
তুঘলক ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁকে 
বিহার প্রদেশে প্রেরণ করেন। বিহারের 
রূহী নামক স্থানে তিনি বসতি স্থাপন 
করে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 
সুলতান তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও 
কর্তব্যপরায়ণতার কথা অবহিত হয়ে 
মুগ্ধ চিন্তে তাঁকে বিহারের মুঙ্গীর জিলার 
চৌদ্দটি বিশেষ সমৃদ্ধ গ্রাম জায়গীর 
হিসেবে দান করে পুর কৃত করেন। 
বর্তমানে এ গ্রামগুলো বারাহগিয়া নামে 


সাহেব এ বংশলতিকায় নিজেকে 


পরিচিত। জায়গীর লাভের মত 


মহানবী (সা.)-এর বংশধর বলে দাবী 


সম্মানের অধিকারী হয়ে সাইয়েদ 


করেন। মহানবী (সো.)-এর সাথে তাঁর 


আহমদ তাঁর প্রথম আবাসস্থল রূহী 


যোগসূত্র হলেন ইমাম যায়দ ইবনে 
যায়নুল আবেদীন (মূ. ৭৩৯ খি.)। 
তিনি হযরত হুসাইনের (রোযি.) পৌত্র 
ও রাসূলুল্লাহর পঞ্চম নী ঃস্তন পুরুষ। 
তাঁর অনুসারীগণ যায়দিয়া নামে 
অভিহিত। মুফতী সাহেব যায়দের 
বংশধর হলেও যায়দিয়া মতের 
অনুসারী ছিলেন না। তাঁর কর্ম ও 
চিন্তাধারা এ দাবির সত্যতা প্রমাণ 
করে। তিনি সত্যপন্থী আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের অন্তভূক্তি হানাফী 
মাযহাব অনুসরণ করতেন। জীবনভর 
তিনি উক্ত মাযহাবসম্মত ধর্মীয় 
বিধানানুষায়ী ফাতওয়া চচ্ণ করেন। 


পরিত্যাগ করে নিজ জায়গীরভুক্ত 
করেন। এ গ্রামে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট 
সময় কাটে। তিনি এখানে মৃত্যুবরণ 
করেন ও সমাহিত হন। প্রায় ১৪শ 
হিস্টান্দের শেষ ভাগে। কালক্রমে 
বিয়েশাদী ও নানা প্রকার সামাজিক 
বন্ধন সৃষ্টি করে তাঁর উত্তরপুরুষগণ 
মুগীর জিলায় অধ্যধিত হয়ে পড়েন। 
সাইয়েদ আহমদ আল-জাজনীরী পাঁচ 
পুত্রের জনক ছিলেন। তাঁরা সবাই 
পরবর্তী সময় একেকজন কামিল 
ইনসান ও সিদ্ধপুরুষ হিসেবে আভিভতি 
হন। সাইয়েদ আহমদের তৃতীয় পুত্রের 


__্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


নাম সাইয়েদ জামালউদ্দীন। তিনি 
বারাহিগয়ার অন্তভূক্ত জাম্ওয়াড়া গ্রামে 


করেন। তিনি তথায় একটি 
ডিসপ্যানসারী ও মসজিদ স্থাপন 


বসবাস করতেন। তাঁর একজন 


করেন। মসজিদে দাঈ ইলাল্লাহর 


অধস্তন পুরুষ ছিলেন সাইয়িদ নূরুল 
হাফিয। তিনিও একজন উচুদরের 


দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি 


পরিবারের ছোটদেরকে তিনি মাতৃন্সেহে 
আচ্ছন্ন করে রাখতেন। প্রত্যেকটি 
শিশুই তাঁকে শ্নেহময়ী ও অতি কাছের 
জন বলে জ্ঞান করত। 


ডিসপ্যানসারীতে খিদমাতুল খালকেরর 


পরিণত বয়সেই তাঁর সাথে সাইয়িদ 


সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। মুঙ্গীর জিলার রাঁকড় 


অনন্য সেবায় রুগণ-পীড়িত মানবতার 


আবদুল মান্নানের পরিণয় হয়। দাম্পত্য 


গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। তিনি চার 


সেবা করতেন। এভাবে দিনবদিন তিনি 


পুত্র ও এক কন্যার জনক ছিলেন। তাঁর 


চিকিৎসা সেবায় পারদরশীতা অর্জন 


জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম সাইয়েদ আবদুল 


করেন। জীবনের কোন এক সময়ে 


জীবনের সূচনা হতেই তিনি স্বামী 


সংসারের প্রতি একাগ্রতা, 
কর্তব্যপরায়ণতা এবং সহনশীলতা 


মান্নান। তিনি একজন ইসলামী পণ্তিত 
ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি চারপুত্র ও 
তিন কন্যার অধিকারী হন। তাঁর দ্বিতীয় 
সন্তানের নাম সাইয়েদ মুহাম্মদ 
আমীমুল ইহসান, তিনিই বক্ষমান 
প্রবান্ধের মূল চরিত্র। 


৩. জন্মইতিহাস 
১৩২৯ হিজরীর ২২ মুহাররম তথা 
১৯১১ খিস্টাত্দেরে ২৪ জানুয়ারি 


সোমবার প্রত্যুষে সাইয়েদ মুহাম্মদ 
আমীমুল ইহসান পাঁচনা গ্রামে তাঁর 
মাতামহের বাড়িতে ভুমিষ্ঠ হন। এ 


নকশাবন্দিয়া ত্বরীকার শায়খ আবু 


প্রভৃতি গুণের পরিচয় দেন। সন্তান- 


মুহাম্মদ বারাকাত আলী শাহ আল 


সন্ততিদের পড়ালেখার প্রতি তিনি খুবই 


মুজাদ্দিদ্দীর হতে আধ্যাত্সিকতায় 
দীক্ষিত হন। পরবতীতে তিনি 
প্রথিতযশা আধ্যাত্সিক ব্যক্তিত্ব শায়খ 
আবু মাহমুদ আশরাফ (রহ.)-এর 


যত্্রশীল ছিলেন। সন্তানের শিক্ষার 
ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও একান্তিক 
আগ্রহ ছিল। এ শিক্ষানুরাগী রমণীর 
অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার ফলে তাঁর 


হাতে চিশতীয়া তরীকার দীক্ষা অর্জন 
করেন। 


৫. মহামতি মাতা 


সন্তানগণ জীবনে সফলতা লাভে সক্ষম 
হন। 


৬. পিতামহ 


মাতার নাম সাইয়েদা সাজেদা। তিনি 


মুফতী আমীমুল ইহসানের পিতামহের 


বারাগিয়ার সাইয়েদ আবদুল বারীর 


নাম মাওলানা সাইয়েদ নূরুল হাফিয 


কন্যা। সাইয়েদ আহমদ জাজনীরী তাঁর 


আল-কাদিরী। তিনি ১৮৬৯ খিস্টাব্দে 


গ্রামে আবুল উলায়ী তরীকার 


ও পূর্বপুরুষ। তাঁর পিতা সাইয়েদ 


মুঙ্গীর জিলার সালিমাবাদ পরগণার 


প্রাণপুরুষ সাইয়েদ মুনইম-এ পাক 
(রহ.) (মূ. ১৭৭৭ খি.) এর বাড়ি 


আবদুল বারী মুঙ্গীর জিলার পাঁচনা 


তারুকুপ্ভী পল্লীতে পিতৃগহে ভূমিষ্ট হন। 
জ্ঞানের 


গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন 


কুরআনের ওপর বিশেষ 


অবস্থিত। সাইয়েদ আমীমুল ইহসানের 


একজন শিক্ষাব্রতী পুণ্যবান পুরুষ। 


সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। 


নিজ কন্যা সাইয়েদা সাজেদাকে তিনি 


মুনইম-এ পাক যে কক্ষে ও যে আসনে 


তাঁর মনের মত করে গড়ে তোলেন। 


অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় জ্ঞান চ্চরি 
পাশাপাশি মুজান্দিদিয়া ও কাদিরিয়া 
ত্বরিকায় দীক্ষিত হন। মাওলানা 


ধরাধামে আসেন ঠিক একই কক্ষে ও 


তাই তিনি নিজ পিতার চরিত্রে বিভূষিতা 


একই স্থানে শিশু আমীমুল ইহসান 
ভূমিষ্ট হন বলে জানা যায়।+ 


৪. মহাত্মা পিতা 

তাঁর পিতার নাম মাওলভী সাইয়েদ, 
আবদুল মান্নান। ১৮৮৪ ঘি. মুগীর 
জেলার রাকড় গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি 
ছিলেন জগদিখ্যাত ইসলামী গবেষক, 
পণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ। ইসলামী শিক্ষার 
সাথে পাল্লা দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি 
ইউনানানী হেকিম (আযুর্বেদিক) 
চিকিৎসায় সুগভীর পাগ্তিত্য অর্জন 
করেন। জীবিকার সন্ধানে তিনি 
কলিকাতায় জালিয়াটুলীতে বসতিস্থাপন 


এপ্রিল'১৮ 


ছিলেন। তিনি একজন সতী-সাধবী, 
উপসনাকারিনী, ধৈর্যশীলা এবং বিদুষী 
মহিলা হিসেবে গড়ে উঠেন। দৈনিক 


মুহাম্মদ আলী আল-মুঈগীরী আল- 
কানপুরীর (মূ. ১৯৪০) ন্যায় প্রখ্যাত 
সাধক, শিক্ষা-সংক্কারক ও সংগ্রামী 
পুরুষের নিকট হতে খিলাফত প্রাপ্ত 


নিদিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত 
(পাঠ) করতেন। সংগুণাবলি ও 
উপাসনা-আরাধনায় তিনি এ 


হন।ঃ 
তাঁর পূর্বপুরুষের গ্রাম চান্দিয়ারী 
অদূরবর্তী রাঁকড় পল্লীতে নিজন্ব 


উপমহাদেশের সমসাময়িক রমণীদের 
অন্যতমা ছিলেন। নম্স্বভাবা ও মধুর 


আবাস স্থানান্তর করেন। এ গ্রামেই 
তিনি ১৩২৭ সালের যুলকাদা মাসের 


ভাষিণী এই গুণবতী নারীর জুড়ি মেলা 
ছিল ভার। তাঁর সহনশীল মনোভাব ও 
শ্নেহবাৎসল্য ছিল ঈর্ষণীয়। বড় বউ 


১৯ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন ও 
সমাহিত হন। তিনি একজন ধর্মীয় 
বিশেষজ্ঞ ও পৃণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। 


হিসেবে পারিবারিক সদস্যদের প্রতি 
তাঁর দায়িত্বীনুভতি ছিল প্রশংসনীয়। 
নিজের সন্তান-সন্ততিদের পাশাপাশি 


ফার্সী ভাষায় তাঁর ছিল অগাধ পাপ্তিত্য। 


৭. বাল্যকাল ও 
বর্ণাঢ্যময় শিক্ষাজীবন 
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সাইয়েদ আমীমুল ইহসান শৈশবের 


শৈশব হতে পড়া-লেখার প্রতি তাঁর 


কিছু সময় নিজ মাতামহের বাড়িতে 
মায়ের সাথে অতিবাহিত করেন। পঞ্চম 
বর্ষে উপনীত হওয়ার পর তিনি তাঁর 
পিতা-মাতার সাথে কলকাতা শহরে 
নীত হন এবং তথায় নিজ পিতৃপরিবারে 
প্রতিপালিত হতে থাকেন। শৈশব 
হতেই তাঁর আচার-আচরণ ও স্বভাব- 
চরিত্রে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের ছাপ 
পরিলক্ষিত হয়। ধ্যান-ধারণা ও চাল- 
চলনে তিনি অন্যান্য সাধারণ শিশু 
অপেক্ষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্তিত ছিলেন। 
খেলা-ধুলায় লিপ্ত হয়ে অযথা সময় নষ্ট 
করা তাঁর পছন্দ হত না। তাঁর জন্মগত 
পরিবেশ ও পরিমগ্ডলের মনস্তাত্বিক 
প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বের ক্রমান্বয়ে বিকাশ 
লাভ করতে থাকে। এ ধারা অবলম্বন 
করেই তাঁর বাল্য, কৈশোর শিক্ষাজীবন 
ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে। 


ক. প্রাথমিক শিক্ষা 

আমীমুল ইহসান সুপপ্তিত বাবা ও 
চাচার নিকট প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ 
করেন। তার চাচা সাইয়েদ আবদুদ 
দাইয়ানের যত্রের অধীনে থেকে তিনি 
মাত্র তিন মাস সময়ের ব্যবধানে পূর্ণ 
ত্রিশ পারা কুরআন শুরু হতে শেষ 
পর্যন্ত তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন 
করেন।€ 

এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পাঁচ 
বছর। এতদ্যতীত তিনি তাঁর নিকট উর্দু 
ও ফার্সি ভাষায় প্রাথমিক পাঠও গ্রহণ 
করেন। আট বছর বয়সে তাঁর জীবনে 
এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। 
তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাইয়েদ আযীমুশ 
শান ১৯১৯ থি. দুরারোগ্য এক ব্যধিতে 
মারা যান। মৃত্যুর সময় তিনি কলকাত 
আলিয়া মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্র 
ছিলেন। তাঁর মেধা ছিল অসাধারণ। এ 
মৃত্যু তাঁর পরিবারে শোকের কালোছায়া 
নামিয়ে আনে। পুত্রশোকে কাতর পিত 
এত ভেঙ্গে পড়েন যে, তিনি শিশু 
উদাসীন হয়ে যান। এতে তাঁর পড়া 
লেখায় মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হয়। 


এপ্রিল'১৮ 


এতো ঝোঁক দেখা যায় যে, তিনি পথ 
হতে কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে সংরক্ষণ 


ব্যাকরণ, ফিকহ ও যুক্তি বিদ্যার 
প্রাথমিক পাঠ" আবদুল মজিদ আল- 
মুরাদাবাদীর নিকট কিছু আরবী 


করতেন এবং যত্তের সঙ্গে তা পড়ার 


কিতাব” আবদুর রহমান আল-কাবুলীর 


চেষ্টা করতেন। পড়া-লেখার প্রতি তাঁর 


নিকট যুক্তি বিদ্যা ও উসুল বিষয়ক 


এ অদম্য আগ্রহ দেখে তাঁর মা খুবই 
মুগ্ধ হন। তাই তিনি তাঁর লেখা-পড়া 
বহাল রাখার জন্য নিজ 

তাগাদা দিতে থাকেন। তাঁর উৎসাহে 


গ্রস্থাবলি এবং আল্লামা কারামাত আলী 
শাহ পাঞ্জাবী (রহ.)-এর নিকট ফিকহ 
ও মানতিকের প্রাথমিক জ্ঞান হাসিল 
করেন। নিজ চাচার নিকট সুন্দর 


পিতা পুনরায় আমীমুল ইহসানের 


হস্তলিপি বিদ্যা অনুশীলন এবং সে 


ভবিষ্যৎ শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহী হয়ে 


সময়কার প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার 


ওঠেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে নিজ 
আধ্যাত্মিক মুরশিদ সাইয়েদ বারাকাত 
আলী শাহ (রহ.) (মূ. ১৯২৬ খি.)-এর 
দরবারে নিয়ে যান। শাহ্‌ সাহেব নিজ 
ভক্ত মুরীদের সাথে আসা শিশু 
আমীমুল ইহসানকে দেখে মুগ্ধ হন। 
নিজ দিব্যচোখে তিনি এ শিশুর উজ্জ্বল 
ভবিষ্যৎ দেখতে পান। তাই তিনি তাঁকে 
নিজ তন্্াবধানে রেখে তারবিয়াত 
শিক্ষা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ 
আগ্রহের প্রতি শিশুর পিতা আনন্দচিত্তে 
একাততা ঘোষণা করেন এবং তাঁকে 
শাহ সাহেবের দরবারে রেখে আসেন। 
তখন হতে শাহ সাহেবের দরবারে 
আমীমুল ইহসানের শিক্ষা-দীক্ষা ও 
তারবিয়াত দানের কাজ চলতে থাকে। 
মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে তিনি আরবী 
ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞান রপ্ত করেন 
এবং পাশাপাশিভাবে উচ্চতর ফার্সি 
সাহিত্য ও তাজ্বীদের প্রাথমিক পাঠ 


গ্রহণ করেন। 


খ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 

আমীমুল ইহসানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 
শুরু হয় ১৯২৬ খিস্টাব্দে কলকাতা 
আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার 
মাধ্যমে। এ সময়ের পূর্বে তিনি সে 
সময়কার কিছু বিখ্যাত আলিম ও 
ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি এবং নিকট 
আত্মীয়ের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ 
গ্রহণ করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি 
কলকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড 
মওলবী মাওলানা মাজেদ আলী 
জৌনপুরী (রহ.)-এর নিকট আরবী 


যথাক্রমে আবদুর রহমান খাঁ ও 
সাইয়েদ ফযলুর রহমানের যতোং 
সুন্দর হস্তলিপি এবং পাথরের গায়ে 
লিখন শৈলী রপ্ত করেন। স্বনামধন্য 
কারী আবদুস সামী (মূ. ১৯২৯ খি.),র 
নিকট ইল্ম-এ কিরআতে, নিজ পিতার 


গ. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা 
১৯২৬ সালে পনর বছর বয়সে 
সাইয়েদ আমীমুল ইহসান কলকাতা 
আলিয়া মাদরাসায় আলিম (7,9/97 
5/979479) প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে 
তিনি বিশিষ্ট ইসলামী পপ্তিত ও পৃণ্যবান 
ব্যক্তিগণের নিকট দারস-এ-নিযামীর 
অনুমোদিত বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন 
করেন। মাদরাসার আভ্যন্তরীণ প্রতিটি 
মাদরাসা 
গৃহীত কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষায় অসাধারণ মেধার পরিচয় 
দিয়ে কৃতকার্য হন। তিনি ১৯২৯ 
িস্টাব্দে আলিম (4,07/27 
5/979979) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
তৃতীয়, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল এবং 
১৯৩৩ থিস্টাব্দে কামিল (হাদীস) 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে 
স্বর্ণপদক লাভ করেন।*” 
ঘ. অনানুষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষা 
কলকাতা মাদরাসা হতে শিক্ষা শেষ 
করে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ 
আমীমুল ইহসান তৎকালীন কতিপয় 
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বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট জ্ঞান- 
অনানুষ্ঠানিক উচ্চতর পাঠ গ্রহণ 


ধন্য হন। তাঁর ওস্তাদগণ সবাই 
চারিত্রিক দৃঢ়তা, ম্নেহবাৎসল্য ও 
নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে 


করেন। তিনি শামসুল উলামা ইয়াহইয়া 


অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। মুফতী 


সাহসারামী ও মুশতাক আন্দদ আল- 


সাহেব আজীবন তাঁর ওস্তাগণের 


কানপুরীর নিকট জ্যোতিবিঁজ্ঞানে 


অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ 


ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞানার্জন করেন। 


করেন। নিমে তাঁদের নামের 


এতদ্যতীত মুশতাক আন্দদ আল- 
কানপুরীর নিকট ইলমুল মাওয়াকিত ও 
ইলমুল কিয়াফার উচ্চতর জ্ঞান এবং 


বর্ণনাক্রমিকভাবে তাঁর কয়েকজন 
বিশিষ্ট ওস্তাদের পরিচিতি দেওয়া 
হল:১৩ 


ফাতওয়া প্রদান কৌশল অনুশীলন 
করেন। তাঁর নিকট হতে তিনি ফাতওয়া 
প্রদানের ইজাযা (সনদ) লাভ করেন।১১ 


ঙ. বিভিন্ন বিষয়ে সনদ লাভ 

মুফতী সাহেব দেশ-বিদেশের বহু 
পণ্তিত সুফিসাধক ও মুহাদ্দিসের নিকট 
হতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে 
বিশেষ সনদ অর্জন করেন। তিনি 
দামিশেকর প্রখ্যাত মনীষী ইমাম 
মুহাম্মদ আল-জাযরীর মাসন দুআ 
বর্ণিত হাদীসের সংকলন হিসনু হাসীন, 
(]]]]]0)-এর আমল করার সনদ 
ভ করেন। এ সনদ খোদ সংকলকের 
কট হতে ব্যক্তি পরম্পরায় তিনি তাঁর 
শ্বশুর বারাকাত আলী শাহের মাধ্যমে 
লাভ করেন। শায়খ ওমর হামদুন ও 
হিজাযের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ 
আল-ইয়ামানী তাঁকে হাদীস 
পাঠদানের সনদ প্রদান করেন।২ 
এতৎ্যতীত তাঁর আধ্যাত্মিক মুরশিদগণ 
তাঁকে খিলাফত দান করে অন্যকে 
আধ্যাত্বিক দীক্ষাদানের লিখিত 
অনুমতি দান করেন। এভাবে মুফতী 
সাহেব ইসলামী আধুনিক ও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের সর্বপ্রকারের 
উপায় ও উপকরণ সদ্যবহার করে নিজ 
জীবনকে কাজে লাগান। তাঁর জ্ঞান- 
অনুশীলন শিক্ষানুরাগ এক অনুপম 
আদর্শ। 


৮. শিক্ষকমণ্ডলী 
মুফতী সাহেব অভিজ্ঞ, দায়িত্ববান, 


হা) এ] 


১. আবুল হুফফায মুহাম্মদ ফাসীহ 
(রহ.), মুরশিদাবাদ, ভারত। 
২. মাওলানা আবদুস সাত্তার (রহ.), 
পাটনা, বিহার প্রদেশ, ভারত। 
৩. মাওলানা সাইয়েদ ইসমাঈল বিহারী 


সাহসারাম, শাহবাদ, ভারত। 
৬. মাওলানা সুফি ওসমান গনী রেহ.), 
চাঁদপুর, বাংলাদেশ। 

৭. মাওলানা ওয়াসী উদ্দীন (রহ.), 
মুজাফফরপুর, ভারত। 

৮. মাওলানা জামাল আনসারী (রেহ.), 
বিহার, ভারত। 

৯. মাওলানা মুহাম্মদ নাধিরুদ্দীন 
(রহ.), উড়িষ্যা, ভারত। 

১০. মাওলানা আবুল আলী নুরুল্লাহ 
সন্ধীপী (রহ.), সন্ধীপ, বাংলাদেশ। 

১১. বিলায়েত হুসাইন বীরভুমি (রহ.), 
বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। 

১২. মাওলানা মমতাজুদ্দীন আহমদ 
(রহ.), কেরানীগঞ্জ, নোয়াখালী, 
বাংলাদেশ। 

১৩. শামসুল ওলামা মাওলানা মাজিদ 
আলী জৌনপুরী, (রহ.) জৌনপুর, 
ভারত। 

১৪. শামসুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ 
মাযহার (রহ.), হুগলী, ভারত। 

১৫. মুশতাক আহমদ কানপুরী (রেহ.), 


কর্তব্যপরায়ণ ও স্বনামধ্য ইসলামী 
বিশেষজ্ঞ ওস্তাদগণের শিষ্যত্ব লাভে 
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কানপুর, ভারত। 


৯. অনন্য কর্মজীবন 


মুফতী সাহেবের ঘটনাবহুল কর্মজীবন 
কলকাতা ও ঢাকার ভিত্তিতে আবর্তিত: 
৯.১. কলকাতাভিত্তিক 

(১৯২৭-৪৭ থি.): 

১৯২৭ সালে মুফতী সাহেব পিতৃহীন 
হয়ে পড়েন। পিতার জীবিত 
সন্তানগণের মাঝে তিনি ছিলেন সবার 
বড়। তাঁর পিতা মৃত্যুর দুমাস আগে 
তাঁকে নিজ জুব্বা পরিয়ে দেন এবং 
পূর্বপুরুষ পরস্পরায় প্রাপ্ত সব কল্যাণ 
ও বরকতময় বস্ত প্রদান করেন। 
এভাবে তিনি তাঁকে নিজ স্থলাভিষিক্ত 
করে যান।১* 

পিতা ছিলেন পরিবারের একমাত্র 
উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর পর 
মুফতী সাহেবের কর্মধারা হঠাৎ 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁকে 
পিতৃপরিত্যক্ত সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হয়। মাত্র বছরখানেক আগে 
তিনি মাদরাসায় ভর্তি হন। নিয়মিত 
পড়ালেখা অব্যাহত রেখে বিধবা মায়ের 
সেবা-যত্র, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই-বোনদের 
প্রতিপালন, পিতার ডিসপেনসারী সচল 
রাখা, মসজিদের তন্বাবধান, ইমামতি, 
মক্তব পরিচালনা এবং পারিবারিক 
ছাপাখানা দেখাশোনা ইত্যাদি দায়িত্ব 


পাপ্তিত্বের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
বাংলাদেশ, পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
আলিম ও জনসাধারণ ধর্মীয় ও 
সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাঁর 
পরামর্শ ও উপদেশ লাভের প্রতি 
আকৃষ্ট হন। 

৯.২. নাখোদা মসজিদ-মাদরাসা ও 
দারুল ইফতা (১৯৩৪-৪৩ খরি.): 

১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় কলকাতার 
চিৎপুরে অবস্থিত নাখোদা মসজিদ 
আবদুর রহিম ওসমান নামক জনৈক 
ধর্মপ্রাণ গুজরাটী কচ্চী (কচ্চ অঞ্চলের 
অধিবাসী) এ মসজিদটি তৈরি করেন।৯৬ 
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মসজিদের সাথে একটি বেসরকারি 
মাদরাসা রয়েছে। মাদরাসার দারুল 
ইফতা (ফাতওয়া বিভাগ) খুবই সমৃদ্ধ। 
কালক্রমে এ মসজিদ ও এর দারুণ 
ইফতা সারা বাংলার ধর্মীয় যোগাযোগ 
কেন্দ্রে রূপান্তরিত ও স্বীকৃত হয়। 
প্রতিষ্ঠান অবিভক্ত বাংলার ইসলামী 
সংস্কৃতির কেন্দ্রভমি রূপেও গড়ে ওঠে। 
১৯৩৪ থি. সালে মুফতি সাহেব উক্ত 
মসজিদের সহকারী ইমাম ও মাদরাসার 
প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ 
করেন। ১৯৩৫ খ্রি. তাঁকে মাদরাসার 


জন্য আহ্বান করতেন। এভাবে প্রায় 


নিয়মিত চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া 


এক যুগ ধরে সরকারি ও বেসরকারী 
পর্যায়ে ইসলামী ও জনহিতকর কার্যে 
আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশ-পাক- 
ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের 
সমূহ কল্যাণ সাধন করেন। 


৯.৩. আলিয়া মাদরাসা (১৯৪৩-৪৭): 

কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ 
(মূ. ১৯৫৮) অনুরোধে সাড়া দিয়ে 
মুফতী সাহেব ১৯৪৩ খ্রি. উর্দু প্রভাষক 


দারুল ইফতার প্রধান মুফতীর দায়িত্ব 
অর্পণ করা হয়। তখন হতে তিনি জ্ঞান 
প্রসারের পাশাপাশি ব্যাপক ফাতওয়া 
দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 
মাদরাসায় তিনি হাদীস, ফিকহ ও 
সাহিত্যের পাঠদান করতেন। নাখোদা 
দারুল ইফতার প্রধান মুফতী হিসেবে 
মুফতী সাহেবের নাম ও যশ ছড়িয়ে 
পড়ে। এ সময় তিনি ধর্মীয় ও 
সামাজিক সমস্যা সমাধানকল্পে অসংখ্য 
ফাতওয়া প্রদান করেন। কারো মতে, 
এ সংখ্যা লক্ষ্যাধিক১* এ প্রতিষ্ঠানে 
অবস্থানকালে প্রদত্ত ফাতওয়া হতে 
তিনি ১২০০০ পৃষ্ঠা সংবলিত একটি 
বৃহৎ পার্ুলিপি রেখে যান। এ 
পার্গুলিপিতে প্রায় ৪০,০০০ ফাতওয়া 
রয়েছে। নাখোদা মসজিদ, মাদরাসা ও 
দারুল ইফতায় কর্মরত থাকা অবস্থায় 
তিনি তাঁর প্রখ্যাত হাদীস সংকলন 
ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার সম্পাদনা 
করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধর্ম হতে 
ইসলামে দীক্ষিত নওমুসলিমগণের 
পার্থিব ও ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বসহ 
ইসলাম প্রচারের কাজে জড়িত থাকেন। 
তাঁর প্রচেষ্টায় চার সহস্রাধিক ধাঙ্গর 
নর-নারী ইসলামে দীক্ষিত হন। 

১৯৩৭ খি. বিটিশ সরকার মুফতি 
সাহেবকে মধ্য কলকাতায় কাষী পদে 
নিয়োগ করেন। ১৯৩৮ খি. বঙ্গীয় 
সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হন। 
১৯৪০ সালে আ-মান-ই-কুররা-বাংগাল 
(নিখিলবঙ্গ কারী সমিতি)-এর সভাপতি 
নিযুক্ত হন। সরকার সময় সময় তাঁকে 


পদে মাদরাসায় যোগদান করেন।১৮ 
এ পদে থেকেও অসাধারণ মেধা ও 


সত্তেও সরকার তাঁকে আরও অতিরিক্ত 
তিন বছর উক্ত পদে বহাল রাখার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। কিন্ত তিনি এতে সম্মত 
হননি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রণয়ন 
এবং ধমীয়ি ও জনহিতকর কাজে প্রচুর 
সময় দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি 
১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর সরকারি 
চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। 


৯.৫. বায়তুল মুকাররম ও জাতীয় 
ঈদগাহ (১৯৬৪-৭৪ খ্রি.): 

১৯৫৫ থিস্টাব্দে পুরানা পল্টন ময়দানে 
(বর্তমানে আউটার স্টেডিয়াম) 


পান্তিত্য এবং যোগ্যতা বলে তিনি 
কামিল শ্রেণিতে তাফসীরে বায়যাবী ও 
বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের দারস এবং 
ফিকহ বিভাগে পাঠদানের অনুমতি 
লাভ করেন। ১৯৭৪ খি. পথন্ত তিনি এ 
দায়িত্ব পালন করে যান। এ সময় তিনি 
বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 
তৎকালীন রচনাবলি খুব সমাদর লাভ 
করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর 
আলিয়া মাদরাসার ঞ্যাংলো আরবি 
বিভাগ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন 
তিনি কর্মরত অবস্থায় অপরাপর 
সহকমরি সাথে ঢাকায় চলে আসেন 
এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। 


৯.৪. ঢাকাভিত্তিক (১৯৪৭-৭৪ খরি.): 

মাদরাসা আলিয়া ঢাকায় মুফতী সাহেব 
একই পদে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বহাল 
থাকেন। অতঃপর মাওলানা জাফর 
আহমাদ ওসমানী হেড মওলবী পদ 
হতে অবসর গ্রহণ করার পর (১৯৫৫ 


অবস্থিত পূর্বপাকিস্তানের জাতীয় 
সাহেবের ওপর ন্যস্ত হন। ১৯৬৪ 
খ্রিস্টাব্দে জাতীয় মসজিদ বায়তুল 


সর্বসম্মতভাবে তাঁকে খতীব মনোনীত 
করেন। কালক্রমে এ মসজিদ 


পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) 
ধর্মীয় মিলনকেন্দ্রে রপলাভ করে। একে 
কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান কর্ৃ্ক প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন। ইসলামী শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এবং 
বিভিন্নমুখী ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় 
সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই এ 
প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। কালক্রমে এ 
সংস্থা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং 
জ্ঞান বিতরণ ও গ্রন্থ প্রকাশের কেন্দ্র 
হিসেবে বিকাশ লাভ করে। মুফতী 
সাহেব প্রতি জুমাবার ও ঈদের দিন 
বায়তুল মুকাররমে প্রাঞ্জল আরবি 


খ্রি.) অস্থায়ীভাবে তিনি উক্ত পদে 
মনোনয়ন লাভ করেন। ১৯৫৬ সালের 
১লা জুলাই তাঁর পদ স্থায়ী হয়। তখন 
হতে পাশাপাশি 


ভাষায় অতীব মান ও গুণগতসম্পন্ন 
হৃদয়স্পর্শী খুতবা দিতেন। 
সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান 
পরিস্থিতির আলোকে তাঁর ভাষণগুলো 


শিক্ষাবিয়ক দফতর পরিচালনার 
দায়িত্বও লাভ করেন। এসব দায়িত্ব 
তিনি কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন 
করেন। এ সময় তিনি তাঁর অবশিষ্ট 
রচনাকর্মের অধিকাংশই সমাপ্ত করেন। 


বিচার বিভাগীয় জুরীতে যোগদানের 
এপ্রিল'১৮ 


তাঁর কর্তব্য ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ 


রচিত হত। আত্মগঠন, চরিত্র শিক্ষা, 
সৎকর্মে উৎসাহ ও অসৎকাজ হতে 
বিরত রাখার আবেদনমূলক আয়াতে 
কারীমা ও হাদীসের বাণী দিয়ে এসব 
ভাষণ সাজানো ছিল। এ ভাষণগুলো 
শুনে সবাই মুগ্ধ হতেন। ব্যক্তিগত 
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ডাক্তারের পরামর্শ এবং শারীরিক 
অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯৭৪ খরস্টাব্দে 
২২ অক্টোবর চার মাসের ছুটি নিয়ে 


মৃত্যুর পূর্বে তিনি মসজিদ ও মাদরাসার 
দায়িত্ব তাঁর কন্যার (সে সময় জীবিত 
একমাত্র সন্তান) ওপর ন্যস্ত করে যান। 


বায়তুল মুকাররম ছেড়ে আসেন।১ 


তাঁর সংস্কার করা মসজিদ ঘরখানা 


ছুটির নেয়ার ৫ দিন পর তিনি ইন্তিকাল 


মুঘল ও আধুনিক স্থাপত্যের এক 


করেন। তাই তাঁকে আর বায়তুল 
মুকাররমে ফিরে যেতে হয়নি। 


৯.৬. মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
মুফতী সাহেব ১৯৫৩ খিস্টাব্দে ঢাকার 


উজ্ভ্বল নিদর্শন।২ 


৯.৭. হজ্জ পালন 
মুফতী সাহেব ১৯৫৪, ৬৮ ও ৭১ 
খরিস্টাব্দে তিন বার হজ্জ পালন করেন। 


সূত্রাপুর থানার অন্তর্গত কলুটোলা 
মহল্লায় একটি বড় বাড়ি ক্রয় করেন। এ 
বাড়ির বিপরীত দিকে রাস্তার পাশে 
একটি মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় 


তার মধ্যে প্রথম বার নারিন্দার পীর 
শাহ আবদুস সালাম আহমদের সাথে, 
দ্বিতীয়বার সন্ত্রীক এবং তৃতীয়বার 
একাকী। তিনি ১৯৭৪ খিস্টাব্দে 


পড়েছিল। এ মসজিদ ঘর নির্মিত হয় 


চতুর্থবার হজ্জ গমনের জন্য বিমানের 


১৮২২ থিস্টাবন্দে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 


টিকেট সংগ্রহ করলেও মহান রাফীকে 


মসজিদ এলাকায় হিন্দুদের প্রধান্য 


আলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান বিধায় 


ছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হিন্দু- 
মুসলিম সহিংস দাঙ্গার সময় হিন্দু 


হজপালন সম্ভব হয়নি। হজ পালন 
করার সময় তিনি মক্কা ও মদীনায় 


সন্ত্রাসীরা মসজিদটির মারাত্মক ক্ষতি 


অবস্থিত ইসলামের স্মৃতিমাখা এবং 


সাধন করে, এমনকি এটাকে তারা 
আস্তাকুঁড়ে পরিণত করে। পাকিস্তান 

র পর সে মহল্লার হিন্দু 
অধিবাসীগণ ব্যাপক আকারে ভারতে 
পাড়ি জমায়। ঢাকায় আসার পর মুফতী 
সাহেব ১৯৪৮ খিস্টাব্দে এ জঙ্জালপূর্ণ 
করেন। সার্বিক সংস্কারকর্ম শেষ 
হওয়ার পর হতে সে মসজিদে রীতিমত 
জুমআ ও জামাআত জারি করা হয়। 
বর্তমানে মসজিদটি নকশেবন্দী 
মসজিদ নামে কালের কপোলতলে 
দাঁড়িয়ে আছে। মুফতি সাহেব এ 
নামকরণ করেন এবং এর মুতাওয়াল্লীর 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর 
নিকটাত্রীয় মাওলানা আবদুস সালাম 
আহমদ (নারিন্দার পীর মূ. ১৯৬৭) 
নিয়মিত এ মসজিদের ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারের তৎপরতা চালিয়ে যান। 
নকশেবন্দী মসজিদে প্রবেশ ফটকের 
বাঁ পাশে মিনারার নীচে একখানা কক্ষ 
নির্মাণ করা হয়। মাদরাসা আলিয়া 
হতে অবসর গ্রহণ করার পর শেষ 
জীবনে মুফতী সাহেব এ কক্ষটিতে 
ইসলামী বিষয় পাঠদান করতেন। 


এপ্রিল'১৮ 


মহানবী (ো.)-এর পবিত্র পদচিহ্কে 
ধন্য এতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন 
করেন তন্মধ্যে মহানবী (সা.)-এর 
জন্মস্থান, প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর মসজিদ, বিলালের মসজিদ, 
ফাতিমার জন্মস্থান, খাদিজার মাযার, 
হেরাগ্তহা, আরাফার ময়দান, মিনা ও 
মুযদালিফার এঁতিহাসিক ও এবং 
দর্শনীয় স্থানসমূহ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । মদীনায় অবস্থিত 
স্থানসমূহের মাঝে তথাকার বিশেষ 
বিশেষ পাহাড়, কুপ, মসজিদ-এ 


মধ্যবর্তী রিয়াযুলজান্নাত নামক স্থানে 
বিশেষ নামায আদায় এবং শ্রেষ্ঠ 
সাহাবী, আহল-এ বায়ত ও মহানবীর 
আত্মীয়-পরিজনের সমাধিস্থল বা 
জান্নাতুল বাকি যিয়ারত করেন। এছাড়া 
তিনি ইসলামের উক্ত দুটি পৃণ্যময় স্থানে 

র পাঠ দানও করেন। তাঁর পাঠে 
সবস্তরের শিক্ষার্থীর ভিড় লেগে যেত। 
সে সময় তিনি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
আলিম, চিন্তাবিদ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, 
ফকীহ, মুফতী, বাদী, গ্রন্থকার এবং 
পুণ্যবান সুফিসাধকের সাক্ষাত লাভ 


করে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের 
সুযোগ লাভ করেন। এর মধ্যে সিরিয়ার 
শীষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও মুফতী আল্লামা 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আল-গোদ্দা 
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর সানিধ্যে 
এক সপ্তাহ অবস্থান করেন।১ /চলবে) 


লেখক: গবেষক, খাবদিক ও উপাধ্যক্ষ 
ফয়জুলবারী ফাহিল (ডি) মাদরাসা, 
কণধূুলী, চউথাম 

» ড. এএফএম আমীনুল হক কৃত মুফতী 
সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান: জীবন 
ও অবদান (ঢাকা: ইফাবা, প্রথম সংস্করণ, 
জুন ২০০২), পৃ. ১৮ 

২ সাইয়েদ সালমান আল বারকাতী, মুখতাসার 


পৃ ২১ 
* আবুল কাসেম ভুইয়া, একটি পুণ্যময় জীবন, 
(ঢাকা: তাওহীদ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ 
১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ২০৩ 
১ আবুল কাশেম ভু, পাপুক্ত, পৃ. ৫ 
+আবুল কাশেম ভুঞা, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৬ 
৭ মুফতী আমীমুল ইহসান, মিন্নাতুল বারী, 
(কলকাতা: হাজী সাঈদ, ১৯৪৪ থ্রি/১৩৮৪ 
হি.), পৃ. ১৪-১৫ 
+ আবুল কাশেম ভুনা, পরাপুক্ত, পৃ. ৬ 
* আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাপ্তক্ত পৃ. ৬ 
১০116 0710//1৫ 0922145,  ১/4716, 
13,1929, 773. 7. 496, 26.06.1931, 
12 543 472 22.06.1933, 7. 939 
৯ ক. মুফতী ইহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. 
১৫; খ. আবুল কাশেম ভুঞা, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ৯ 
১২ মুফতী আমীমুল ইহসান, প্রাপ্তক্ত, পৃ. ৬ 
১ এএফএম আমীনূল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৪ 


(কলকাতা : বাক সাহিত্য, তা. বি) পৃ. ৬৮১ 
** বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত 
 কিলকাতা : বাক সাহিত্য, তা. বি) পৃ. ৬৮১ 
১ (রহ.)-এর ব্যক্তিগত ফাইল থেকে সংগৃহীত 
৯ তাঁর যোগদান তারিখ, ২.৭.১৯৪৩ 1,9/27. 
10917162 17717169)1 07 0০912/1/ 
144077591, 19197) 1৬০ 716, 17112 159 
২44/5 190120 03.7.1943 
২” আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাপ্ত, পৃ. ২০-২১ 
২৯ আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাপতক্ত, পৃ. ২০-২১ 


___10 আত্তান্তহীদ ৪০ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


০[০০177 (0৮112577 


প্রেক্ষাপট : যুগ চাহিদায় করণীয় 


মিযানুর রহমান জামীল 


সময়ের শ্োত অনেক দূর এগিয়ে যায়। 
কালের আয়নায় লেগে যায় কতো যুদ্ধ 
বিগ্রহের দাগ। সূর্যের উদয় অস্তের 
মধ্যে উল্টে যেতে থাকে কালের পৃষ্ঠা। 
১৭৫৬ সাল। ভারত উপমহাদেশে 
মুসলমানরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। দীর্ঘ 
আট শত বছর মুসলিম শাসনের ফলে 


করেন ইসলামী খেলাফত প্রত্যাশী 
অবিসংবাদিত প্রাণ পুরুষ শাহ সৈয়দ 
আহমদ বেরলভী (রহ.)। আর এই 


মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.), 
হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী 
(রহ.)-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর 


১৮৩১ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করার প্রেরণা (বালাকোট যুদ্ধ) 


ওলীরা থানা ভবনে এসে সমবেত হন। 
তারা সেখানে ইংরেজদের হটিয়ে 


ইংরেজদের রোষানলে পড়ে ফাঁসির 
কাষ্ঠে ঝুলেন। কেউ মাল্টা বা 


ভারত উপমহাদেশ ব্যবসা বাণিজ্যসহ 
বিভিন্ন উন্নতি ও সমৃদ্ধির একটি ঈর্ষণীয় 
অবস্থানে পৌঁছে যায়। সংখ্যালঘু 


আন্দামান দীপে নির্বাসিত হন। কেউ 
কারাগারে তিলে তিলে ক্ষয় হন। শেষ 
পর্যন্ত আলেমদের ইংরেজ বিরোধী 


মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের 
নীতি নৈতিকতা ও উন্নত আদর্শের 
মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে 
ছিল মাথার তাজ। তাই মুসলমানদের 
শাসক হিসেবে গ্রহণ করতে তাদের 
কোনো আপত্তি ছিল না। এরই মধ্যে 


অনেক পানি গড়িয়ে যায়। 
১৭৫৭ সাল। শুরু হলো 
বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। আর 


তখনই শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহদ্দিসে 
দেহলভীর শিষ্য ও সন্তান শাহ আব্দুল 
আজীজ দেহলভী (রহ.) ভারতবর্ষকে 
“দারুল হরব” ঘোষণা করেন। ১৮৩১ 
সালে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 


আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রামের সূচনা 
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আন্দোলনের (বালাকোট ফেরত) 
অন্যতম মুজাহিদ নেতা মাওলানা 
ইয়াহইয়া আলীর পরোক্ষ নেতৃত্বে 
১৮৫৭ সালে গণঅভ্যুথানের রূপ নেয়। 
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.) 
তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে আন্দোলনের 
কাজ বন্টন করে দেন। নিজেও 
সশরীরে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 
তিনি ১৮৫৭ সালের আযাদী বিপ্রবের 
সময় থানাভবন ফন্টে তার সঙ্গে যে 
সব মর্দে মুসলমান ও সংগ্বামী আলেম 
পড়েছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল হাজর 
হাজার। এর মধ্যে হাজ এমদাদুল্লাহ 


অনেক এলাকা জয় করেন। এমনকি 
ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটিও দখল করতে 
সক্ষম হন। কিন্তু বালাকোটের ন্যায় 
এবারও বিশ্বাসঘাতকদের ঘড়যন্ত্রের 
শিকারে পরিণত হয়। ফাঁসির কাষ্ঠে ২৮ 
হাজার মুসলমান ও সাত শত আলেম 
শাহাদাত বরণ করেন। 
মোটকথা উনবিংশ শতাব্দীটা 
ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য ছিল 
অত্যন্ত ক্রান্তিকাল। নানামুখী আগ্রাসনে 
তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইসলামী 
শৌর্য-বীর্যের প্রদীপ নিভে যাওয়ার 
ঘোষণা করছিল। দিল্লির রাজ সিংহাসন 
থেকে মোগল শাসন বিদায় নিয়েছিল। 
সেখানে ব্রিটিশ শাসন জেঁকে বসেছিল। 
ইংরেজ শাসন গোটা ভারতবর্ধকে গ্রাস 
করে ফেলেছিল। ইসলামী সমাজের 
ধ্যান-ধারণা ও শেরেকী আকীদা- 
বিশ্বাস এমনভাবে শেকড় গেড়ে 
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চলেছিল যে, ইসলামের আসল 
পড়েছিল। ইসলামী সমাজ বিভিন্ন 
সভ্যতা ও ধর্মের আগ্রাসনে বিপন্ন হয়ে 
পড়েছিল। তার আসল রূপই খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছিল না। 

ইসলামী সমাজের ওপর একই সাথে 
দ্বিমুখী হামলা চলছিল। একদিকে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের মুসলমানদের 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে নির্মল 


আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট 


মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। 


হলো, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি 


ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা অস্থির করে 

তুলেছিল তা হলো, “ইসলামের জিহাদ 
তি”। 

ইসলামের যে জিহাদী তরবারি 

ইংরেজদের মাথার ওপর সদা ঝুলছিল, 

তা চিরকালের জন্য চুর্ণ-বিচুর্ণ করে 

দিতে ইংরেজরা ছিল বদ্ধপরিকর। যদিও 


এসব ওলামায়ে ছু হুব্বে রাসূল-এর 
আড়ালে রাসুল ও পীর- 
আওলিয়াদেরকে “প্রভুত্বের” মর্যাদায় 
আসীন করেছিল। 

ভারতবর্ষে হাজার হাজার কবরকে 
তারা কাবা শরীফের মর্যাদা দিয়েছিল। 
কবরের সামনে তারা আনুগত্যের মাথা 
অবনত করত। এসব কবরীদের মধ্যে 
বিশেষভাবে ব্রেরেলীর রেজভী সম্প্রদায় 


করার জন্য দলে দলে খিস্টান 


প্রা্যবিদদের একটি দল জিহাদের 


উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, ভারতবর্ষে 


পাদ্রিদের প্রেরণ করতে লাগল। এসব 


বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, 


ইসলামের চেরাগ নিভে যাওয়ার 


পাদ্রি নানারপ চক্রান্ত করে ভারতের 


তবুও এ বিষয়ে সফলকাম হওয়ার জন্য 


মানুষকে খিস্টান বানানোর চেষ্টা 


উপক্রম করছিল। পরিস্থিতির যাঁতাকলে 


তাদের নিকট মির্যা গোলাম আহমদ 


করতে লাগল এবং মুসলমানদের 
মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার 
চেষ্টা করে যাচ্ছিল। দিল্লির জামে 
মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার 
জন্য তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। 
পাদ্বিদের দুঃসাহস এত বৃদ্ধি পেয়েছিল 
যে, তারা মুসলমানদের সাথে শুধু 
বিতর্কই নয়, সংঘর্ষেও লিপ্ত হতো। 
বিভিন্ন বাজারে গলিতে গলিতে এবং 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাদরিরা দলে দলে 
ঘুরে বেড়াত এবং মুসলমানদের ঈমান 
আকিদা-নষ্ট করার চেষ্টা করত। সারা 
ভারতবর্ষে খুব কমই শহর ও 
জনবসতি ছিল যেখানে পাদ্রিরা তাদের 
অপচেষ্টা চালায়নি। এমন স্থান খুব 
কমই ছিল, যেখানে তারা ইসলামের 
বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে মুসলমানদের 
অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করেনি। তারা 
জোরপূর্বক সর্বত্র নিজেদের প্রচার কার্য 
চালাত এবং মুসলমানদের মোকাবিলা 
করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিত। ঝঞ্জা বায়ুর 


ন্যায় তাদের প্রচার তৎপরতা সারা 
ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
ইংরেজদের এই ষড়যন্ত্রের সাথে 


অপরদিকে তারা অভ্যন্তরীণভাবে 
ইসলামের নামে এমন একটি 
আন্দোলনের জন্ম দিয়ে মুসলমানদের 
শেকড় কর্তনের এমনি এক কার্যকর 


কাদিয়ানী অপেক্ষা আর কেউ উপযুক্ত 
ছিল না। তাই তারা মির্যা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানীকে সার্বিক 
পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ইসলামের 
জিহাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল। 
যাতে মুসলমানদের ভেতর থেকে সেই 
জিহাদের আগুন জ্বলে না উঠতে পারে, 
যার ভয়ে তারা সব সময় তটস্ত থাকত। 
এই অভিশপ্ত মির্যা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানী: ইংরেজ সরকারের 
সহযোগিতায় ইসলামের জিহাদ নীতির 
বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। 
পরবর্তীতে সে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় 
প্রথমে ঈসা মাসীহ তারপর শেষ নবী 
পর্যন্ত দাবি করেছিল। এর মাধ্যমে সে 
লাখ লাখ মুসলমানের 
দিন-দুপুরে হামলা চালিয়েছিল। 


জাহাঙ্গীরের শাসনামলে শেকড় গেড়ে 
বসা শিয়া সম্পদ্রায়ও তাদের অসংখ্য 
শেরেকী আকীদা-বিশ্বাস ও প্রথা- 
প্রচলন মুসলিম সমাজে প্রসার 
ঘটিয়েছিল, যা ধীরে ধীরে আহলুস 
সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের স্বীকৃত 
আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে শামিল হয়ে 


যাচ্ছিল। শিয়া ফিতনা ছাড়াও কিছু 
দুনিয়াদার, স্বার্থপর পীর ও ওলামায়ে 


ব্যবস্থা গ্রহণ করল যে, খিস্টান 


ছুর প্রচেষ্টায় নির্ভেজাল তাওহীদ ও 


মিশনারীরা সারা জীবন চেষ্টা করেও তা 
করতে সক্ষম হতো না। আর সে 
আন্দোলনটি ছিল কাদিয়ানী 
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সুন্নাতের পরিবর্তে আশ্চর্য ধরনের 
বিদআত, রসম-রেওয়াজ ও প্রথা- 


ঈমানী দুর্গে 


মুসলমানরা নিম্পেষিত হচ্ছিল। কিন্তু 
কখনো এই ভুখ-কে তাওহীদ ও 
সুন্নাতের ঝরণাধারা থেকে বঞ্চিত 
করার ইচ্ছা আল্লাহ পাকের ছিল না। 
তাই এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলার 
জন্য ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে 
ব্যর্থবিদ্ধোহের পর উপমহাদেশের 
ওলামায়ে কেরাম সুদূর পরিকল্পনার 
অংশ হিসেবে খালেস ইলমে দীন 
শিক্ষা, দাওয়াতী মিশন পরিচালনার 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার ইলহামী 
নির্দেশে একটি ইসলামী ছাউনী প্রতিষ্ঠা 
করার সংকল্প করলেন। সশস্তব 
সংগ্রামের পরিবর্তে আপাতত ইংরেজ 
শক্তির বিরুদ্ধে এ কাজটি হাতে নেন। 
ফলে শুরু হয় একাডেমিক পন্থায় 
ভারত উপমহাদেশের নতুন জিহাদী 
কার্য ক্রম। 
দারুল উলুম দেওবন্দ সেই কার্যক্রমের 
নতুন অধ্যায়। যা আজ বিশ্বব্যাপী 
একটি পরিচিত নাম। নতুন করে এর 
কোন পরিচয় পেশ করার প্রয়োজন 
নেই। তবুও প্রসঙক্রমে সংক্ষিপ্ত কিছু 
ইতিহাস তুলে ধরছি। দারুল উলৃম 
দেওবন্দ উপমহাদেশে 
চেতনার পীঠস্থান, বিশ্বব্যাপী ইসলামী 
রেনেসাঁ ও পুনর্জাগণের সবচেয়ে বড় 
দুর্গ এবং ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের 
সবচেয়ে বড় ঝরণাধারা। দারুল উলুম 
দেওবন্দের মহান দীনি, ইলমী ও 
ইসলাহী কার্যক্রম শুধু উপমহাদেশেই 
নয়, বরং গোটা বিশ্বে এমনভাবে 


প্রচলন এবং শেরেকী কর্মকা- সাধারণ 


ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, তা কেবল 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 
কোন হতভাগা ও দুর্ভাগা ব্যক্তিই 


যে কোন কাজের এবং যে কোন 


অস্বীকার করতে পারে, নতুবা যে কোন 
সচেতন মানুষ দারুল উলৃম দেওবন্দের 
ও সংস্কারমূলক দীনি 

কর্মকা-কে স্বীকৃতি দিতে ও তার 
ংসা করতে বাধ্য। আজ 
উপমহাদেশে তথা বিশ্বব্যাপী যেসব 
সক্রিয় জামাআত, সংগঠন, সংস্থা ও 
তাদের প্রত্যেকেরই পেছনে কোন না 
কোনভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের 
চেতনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। 
দারুল উলুমের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল 
এই যে, এখানকার শিক্ষাজীবন শেষ 
করে বের হওয়া তালিবে ইলম বাইরের 
দুনিয়ায় যেন অপরিচিত ও অপাংক্তেয় 
না হয়। তাকে যেন সময় ও সমাজের 
সাথে খাপ না খাওয়া ভিন্ন যুগের, ভিন্ন 
জগতের মানুষ ভাবা না হয়। এমন 
যেন না হয় যে, দারুল উলুমের ইলমী 


উলুমের 
ছাত্রদের এমন একটি সংগঠনের ভিত্তি 
স্থাপন করা, যার আলাদা পাঠাগার 
থাকবে, পত্র-পত্রিকার বিভাগ থাকবে, 
সাপ্তাহিক বক্তা ও রচনা 
প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান থাকবে এবং 
এর যাবতীয় আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, 
এমনকি সংগঠনের পরিচালনার সার্বিক 
দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে থাকবে এটা ছিল 
অত্যন্ত বাস্তববাদী চিন্তা এবং সময়ের 
সাহসী পদক্ষেপ। 
এখন তো এই সাংস্কৃতিক চিন্তা 
আমাদের মাদরাসা জীবনে এমনভাবে 
মিশে গেছে যে তাতে অভিনবত্ব কিছুই 
নেই। কিন্তু আজ থেকে সত্তর বছর 
আগে শতকের একেবারে 
শেষ দিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দারুল 
উনের বিচক্ষণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 
জমিয়াতুল ইসলাহ প্রতিষ্ঠার এই সাহসী 
পদক্ষেপ আহলে মাদারেসের জন্য ছিল 
চমকে উঠার মত ঘটনা। সে যুগ যারা 


পরিবেশে কয়েক বছর জীবন ও জগত 
থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সময় ও সমাজ 
থেকে বেখবর থেকে হঠাৎ কর্মের 


দেখেছেন এবং ইলমী মহলের মন- 
মানস ও চিন্তা-চেতনার সাথে যাদের 
পরিচয় ছিল তারাই শুধু এর গুরুত্ব ও 


ময়দানে হাজির হলো, আর দিশেহারা 
অবস্থায় পড়ে গেল, বরং এমন যেন 
হয় যে, এখানে থাকা অবস্থায়ও 
নিয়মিতভাবে (এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে) 
বাইরের আলো-বাতাস সে গ্রহণ 
করতে পারে এবং উন্মুক্ত বাতায়ন পথে 
ভিতর থেকে বাইরের জগত অবলোকন 
ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। 

দারুল উলুমের যখন প্রতিষ্ঠা, 
আমাদের দীনী মাদারেসে টন 
পাঠনের 
পরিভাষা প্রচলিত ছিল এবং চিন্তা- 
ভাবনা প্রকাশের জন্যও ছিল আলাদা 
রীতি ও শৈলী। এটা ছিল আমাদের 
প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্যস্ভাবী ফল। 
তার ভাষা ও বাক-ধারা এবং চিন্তা- 
ভাবনা প্রকাশের রীতি ও পদ্ধতি, 
সবকিছু সে যুগের প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তখন 
মাদরাসায় পত্র-পত্রিকার তেমন প্রচলন 
ছিল না বরং দোষণীয় বিষয় ছিল। সেই 


এপ্রিল'১৮ 


গভীরতা অনুধাবন করতে পারবেন। 
সে যুগের সে পরিবেশের বিচারে এটা 
ছিলো অত্যন্ত কল্যাণপ্রসৃত একটি 
পদক্ষেপ এবং কোন সন্দেহ নেই যে, 
আল-ইসলাহ যুগ ও সময়ের জন্য 
তখন দিশারীর ভুমিকা পালন করেছে, 
এখনো করে চলেছে। এখানে যারা 
শিক্ষা লাভ করেছেন, অনুশীলন 
করেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেছেন। সমাজের কর্মক্ষেত্রে নেমে 
তারা তা বেশ কাজে লাগিয়েছেন। 
এখানে তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভার 
এমন পরিচর্যা হয়েছে যে, পরবর্তীতে 
সময় ও সমাজের সামনে দাঁড়াতে 
তাদের কোন রকম দ্বিধা-সংকোচের 
সম্মুখীন হতে হয়নি। সুতরাং আল- 
ইছলাহ যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল, দারুল 
উলৃমের সেই সুসন্তানদের কীর্তি ও 
অবদানের যত উচ্চ প্রশংসাই করা 
হোক এবং তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যত 
কৃতজ্ঞতাই নিবেদন করা হোক, তা 
সামান্য। 


পদক্ষেপের মূল্যায়ন হয় সমকালের 
চাহিদা ও প্রয়োজনের মানদণ্ডে। আল- 
ইসলাহের প্রতিষ্ঠা যে সময়ের ঘটনা 
তখনকার জন্য সেটা ছিলো আলিম 
সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তার উজ্্বল দৃষ্টাত্ত 
এবং নিঃসন্দেহে দারুল উলুম ছিল এই 
চিন্তার দিশারী ও পথিকৃত। কিন্তু সামনে 
এগিয়ে চলাই হলো সময়ের ধর্ম। সময় 
সদা গতিশীল, মুহূর্তের জন্য তার যাত্রা 
বিরতি নেই। তাই সময়ের ব্যবধানে 
চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয় এবং 
চাহিদা ও প্রয়োজনের রূপবদল হয়। 
সামনে আসে নতুন নতুন সমস্যা ও 
জিজ্ঞাসা। তৈরি হয় কর্ম ও পরীক্ষার 
নতুন নতুন ক্ষেত্র এবং উলামায়ে 
উম্মতকে দাঁড়াতে হয় অন্য রকম কিছু 
চ্যালেঞ্জের সামনে, যার সফল 
মোকাবেলার উপর নির্ভর করে ইলম ও 
আহলে ইলমের অস্তিত্ব। 

এখন তো সাধারণ মাদরাসায় 
লেখালেখির চর্চা এবং বক্তৃতা-বিতর্কের 


নিয়মিত পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু বন্ধুরা! সময় এখন অনেক এগিয়ে 
গেছে। পরিবেশ-পরিস্িতি আমূল 
পাল্টে গেছে। এখন শুধু পত্র-পত্রিকার 
পাতায় বিচরণ, বক্তৃতা-বিতর্কে 
অংশগ্রহণ এবং মুখে বা কলমে চিন্তার 
সুবিন্যস্ত ও পরিমার্জিত উপস্থাপন 
যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। 
এগুলো এখন বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়, 
বরং বিগত যুগের স্মৃতিচিহমাত্র। যা 
শুধু এজন্য বহাল রাখা হয়েছে যে, 
হয়ত তা চিন্তার প্রসার এবং যুগের 
চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। 
নচেৎ বাস্তবতা এই যে, পরিবর্তিত 
সময়ের বিচারে এসবে কোন চমক বা 
ঝলক নেই, কীর্তি বা কৃতিত্ব নেই। 
সময় এখন আরো কিছু চায়, সমাজ 
এখন অন্য কিছু চায়। 
বর্তমান মুসলিম সমাজের চিন্তা-জগতে 
এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে 
পড়েছে। এই উম্মাহ এবং এই দীনের 
মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা গচ্ছিত রাখা 
হয়েছে সেই যোগ্যতা ও ভবিষ্যত 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 
সম্ভাবনা সম্পর্কে যুব সমাজ এবং 


এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পুরোনো 


আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক 
অনাস্থা-অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠছে, 


ধারার অনুকরণ এখন কিছুতেই সম্ভব 
নয়। সে যুগের বু আলোচনা এখন 


সর্বোপরি দীনের ধারক-বাহক 
আলিমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক 
হতাশা ও হীনমন্যতা শিকড় গেড়ে 
বসেছে। এগুলো দূর করে যুগ ও 
সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য এবং 


ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে 
এবং আত্মগর্বা সমাজের মন-মগজে 
যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও 


তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একটা 
সময় ছিলো যখন আল্লামা শিবলীর 
আল-/জিযয়া ফিল ইসলামকে মনে করা 
হতো মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। 


যোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ দিতে হবে 
এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে 
হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে 
হিমালয়ের শৃঙ্গকে। 


এক নজরে আওরঙ্গজেব তো ছিল 


দীন ও শরীয়তকে নয়া জামানার নয়া 


ইসলামের রীতিমত বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়। 


আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে সমান 
গুরুত্বের সাথে। তা এই যে, জ্ঞান ও 


তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন 


একইভাবে আলেকজাঙ্রয়ার এছাগার 


অনেক বেশি প্রস্ততি গ্রহণের প্রয়োজন। 


ছিল ইসলামের শত্রদের বিরুদ্ধে 


অনেক বড় ইলমী জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক 
বিজয় অর্জনের প্রয়োজন। 
এখন প্রয়োজন আরও বেশি 
আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং 
আরো উধ্্বাকাশে উড্ডয়নের। 


দাঁতিভাঙা জবাব। কিন্তু এখন তা এতই 
গুরুত্বহীন যে, এ সম্পর্কে বলার বা 
লেখার নতুন কিছু নেই এবং যুগ ও 
সমাজের তাতে তেমন আগ্রহ নেই। এ 
যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে 


এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের 
পূর্বসুরিগণ অনেক কালজয়ী কীর্তি ও 
অবদান রেখে গেছেন। বিশেষত 
নাদওয়াতুল উলামার প্রথম কাতারের 


হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি 
পেতে হলে আরো ব্যাপক ও বি তৃত 
জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার 
প্রয়োজন। কেননা সময়ের কাফেলা 


লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদগণ তাদের 
সময় ও সমাজকে অনেক কিছু 
দিয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলাম 
ও ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যত সম্ভাবনা 
সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে 
পেরেছেন। যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা 
তখন জ্বলন্ত ছিল সেগুলোর উপর 
চিন্তা-গবেষণার যে ফসল এবং যে 
বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান তারা রেখে গেছেন 
তা সে যুগের জন্য খুবই কার্যকর ও 
যুগান্তকর ছিল, কিন্তু সেগুলোর চর্বিত 
চর্বণ এখন বিশেষ কোন কৃতিত্ব বলে 
গণ্য হবে না এবং তাতে যুগ ও 
সমাজের হতাশা দূর হবে না। 

জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র এখন অনেক 
ব্যাপক ও বিতৃত হয়ে পড়েছে। 
ইলমের যে প্রাটান ভাপ্তার ও গুপ্ত 
সম্পদ পূর্ববর্তী আলিমদের কল্পনায়ও 
ছিল না, আধুনিক প্রকাশনা বিপ্লবের 
কল্যাণে এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলোর 
নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন দিনের 
আলোতে চলে এসেছে। আগে যেসব 
কিতাবের শুধু নাম শুনেছি এখন তা 
গ্রন্থাগারের তাকে তাকে শোভা পায়। 
তাছাড়া চিন্তার পথ ও পন্থা এবং অস্থির 
চিত্তকে আশ্বস্ত করার উপায়-উপকরণে 


এপ্রিল'১৮ 


অনেক পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে 
অনেক সামনে। পূর্ববতীদের রেখে 
যাওয়া জ্ঞান-সম্পদ অবশ্যই শ্রদ্ধার 
সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে 
আছে মূল্যবান স্মৃতি এবং ইতিহাস- 
এতিহ্য। এগুলো এখন আমাদের 
অস্তিত্বেরই অংশ। কিন্তু সময় বড় 
নির্দয়। যামানা বড় বে-রহম। ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব যত বিশাল হোক, প্রতিভার 
প্রভা যত সমুজ্্ল হোক এবং জামাত 
ও সম্প্রদায় যত এতিহ্যবাহী হোক 
সময় কারো সামনেই মাথা নোয়াতে 
রাজি নয়। যুগের স্বভাবধর্ম এই যে, 
যোগ্যতার দাবিতে স্বীকৃতি আদায় না 
করলে আগে বেড়ে সে কাউকে স্বীকার 
করে না। 

কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা 
সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। 
সময় এমনই বাস্তববাদী, এমনই শীতল 
ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু 


বুদ্ধিবৃত্তি এখন যদিও উৎকর্ষের চরমে 
পৌঁছে গেছে এবং চিন্তা-গবেষণার বহু 
নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে, সর্বোপরি 
তার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি 
পেয়ে চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে 
মানবজাতির জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে 
বেশ কিছু সমস্যা ও জটিলতারও সৃষ্টি 
হয়েছে। সময় এখন এমন নতুন মোড় 
পরিবর্তন করেছে এবং এমন সব 
উলট-পালট ও বিপ্লব দেখা দিয়েছে 
যে, শুধু জ্ঞানের ব্যাপ্তি, চিন্তার উচ্চতা, 
মতবাদের অভিনবত্ব এবং লেখার যাদু 
এখন সময়ের আশির্বাদ ও যামানার 
নেক নজর লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। 
সেই সঙ্গে এখন প্রয়োজন উন্নত 
চরিত্রে, দরদি হদয়ের এবং 
অশ্ররভেজা চোখের। হয়ত এ কথা 
আপনাদের কাছে মনে হবে অবাস্তব। 
হয়ত বলা হবে যে, এ বক্তব্যে সময়ের 
চরিত্রের সঠিক চিত্র নেই। কেননা সাদা 
চোখে দেখা যায়, এককালে যে সকল 
আদর্শ ও মূল্যবোধ আমাদের প্রাণপ্রিয় 
ছিল এবং যে সকল নীতি ও বিধান 
শরীয়তের প্রাপ্য ছিল আধুনিক যুগ সে 
সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ 
তুলেছে। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক 
যে, হৃদয়ের ও চরিত্রের এবং দরদের ও 
অশ্রজলের এখন আর তেমন মূল্য 
নেই। 

কিন্ত এ ধারণা ভুল। কেননা সব কিছুর 


তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী 
কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা 


পরও একথা সত্য যে, মহৎ ব্যক্তিত্বের 
প্রতি, উন্নত চরিত্রের প্রতি এবং কর্মের 


নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও 
অদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এত সহজ নয় এবং 
র দোহাই যথেষ্ট নয়। 


শুধু এতিহ্যের 
সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, 


শুভ্রতার প্রতি সমাজ ও মানুষের শ্রদ্ধা 
ও ভালোবাসা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে 
দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে কোন 
সংস্কার ও বিপ্লবের পিছনে প্রাণপুরুষ 
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রূপে আপনি এমন কোন কোন 
ব্যক্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবেন যিনি 
তার বিপুলসংখ্যক সাথী ও অনুগামীকে 
আপন ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত করেছেন, 
তাদের চিন্তায়, চেতনায় এবং ভাব ও 
ভাবনায় পরিবর্তন এনেছেন এবং 
তাদের মাঝে এক নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি 


ও] 3 তা 


মহাসম্মেলন ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে 
ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 


করেছেন। মোটকথা গুণসমৃদ্ধ কোন 
ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই নতুন আদর্শের 
এবং নতুন বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেছে। 
যে কোন বিপ্লবের গোড়ায়, যেখান 
থেকে বিপ্লবের নতুন শ্রোতধারা 
উৎসারিত হয় এবং দেশ ও সমাজের 
সবস্তরে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে অবশ্যই 
আপনি একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব 
দেখতে পাবেন, বিশ্বাসের শিকড় যার 
হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত এবং বিপ্লবের 


দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি 
জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 


চেতনায় মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন। বিশ্বাসের 
এই গভীরতা এবং চেতনার এই 
আচ্ছন্নতা তার ব্যক্তিত্বে চৌন্কুক শক্তি 
ও বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে দূর থেকে আকৃষ্ট করে কাছে 
টেনে আনে। শুধু বক্তৃতা ও বাগ্মিতা, 
শুধু কলমের ধার ও ভার, শুধু চিন্তার 
চমক ও গবেষণার চটক এবং শুধু 
মনীষা ও জ্ঞানবৈদগ্ধ দ্বারা যুগ ও 
সমাজের বুকে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করা 
যায় না। বিপ্লব তো বড় কথা, 
সাদামাটা পরিবর্তনও আনা যায় না। 
সুতরাং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের 
অবক্ষয়ের এ যুগে আরো বেশি 
প্রয়োজন উন্নত চরিত্রের, হৃদয় ও 
আতর সুতীব্র দহনের এবং এমন তাপ 
ও উত্তাপের যা ভিতরে ভিতরে জন্ম 
দেয় প্রবল এক আগ্নেয়গিরির, যার 
লাভা উদগীরণ সমাজের বিদ্যমান সব 
জঞ্জাল মুহুর্তে ভস্মীভূত করে এবং লক্ষ 
কোটি মানুষের হৃদয় একইভাবে উত্তপ্ত 
করে। আজ দরকার সেই রকম কিছু 
মানুষের, কিছু জীবন্ত হৃদয়ের এবং 
কিছু অশ্রুসিক্ত চোখের। আর সেজন্য 
সময় ও সমাজ তাকিয়ে আছে 
আপনাদের পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে। 
কারণ মখমলের গালিচার অভাব নেই, 
অভাব খেজুর পাতার ছিন্ন চাটাইয়ের। 


এপ্রিল'১৮ 


€ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬ ১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

* মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


*সরনিয় ৬ মাসের থাহক হতে আজ 
হয়। 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টশ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


_____ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ ও ২ মার্চ (বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) 


বাংলাদেশ ত কুরআন সংস্থার উদ্যোগে ৩ 
দিনব্যাপী ৩৮তম হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিযোগিতা এবং 
জুমাবার ৮ম হিফজুল হাদিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

ংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ৩৯০টি মাদরাসা 
থেকে ১ম (৩০ পারা) গ্রুপে ৩৬৩ জন এবং ২য় (১৫ 


আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.) বলেন, যখন দেশে 
সুন্দরী ও বেহয়াপনার প্রতিযোগিতায় চলছে, সে মুহূর্তে 
আমাদের এই সংস্থা কোরআনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 
আল্লাহ পাকের রহমত কামনার উদ্যোগ নিয়েছে । তিনি 
আরো বলেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানুষ বিশুদ্ধ ও 
সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করার প্রতি ঝুঁকছে এবং দেশে 
ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এবং তিনি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও 
জামিয়ার সাবেক মুহতামিম হযরতুল আল্লাম মাওলানা হাজী 
ইউনুস সাহেব রহ.-এর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। 
এবং সংস্থার বর্তমান সাধারণ সম্পাদক; জামিয়ার সিনিয়র 
মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লাম মাওলানা রহমতুল্লাহ কাউসার 
নিজামী দা. বা.-এর দ্রুত শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন। 
এবং তিনি সংস্থার স্থায়িত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত 
থাকার লক্ষ্যে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করেন । 

উভয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের বিশেষ পুরস্কার ও 
বাকিদের সান্ত্বনা পুরস্কর এবং তাদের উত্তাদদের বিশেষ 
সম্মাননা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিশেষ ও সান্ত্বনা 
পুরস্কার ও সম্মাননা বাবদ ৫৮৮,৪৫০ টাকা এবং আগত 
প্রতিযোগীবৃন্দ ও উস্তাদদের সাত বেলা মেহমানদারি ও 
অন্যান্য খরচ বাবদ ৬,৬২০,৫০ টাকা । মোট ১২,৫০,৫০০ 


পারা) গ্রুপে ৩৮৬ জন। মোট ৭৪৯ জন প্রতিযোগী অংশ 
গ্রহণ করে। 

দু'পর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব: সাধারণ 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে প্রথম সারিতে 
উত্তীর্ণ ১০ জন করে মোট ২০ জনকে নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের 
১৪তম বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবং তাদের 
থেকে প্রথম তিনজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১ম 
গ্রুপের বিজয়ীরা: ১. মুহাম্মদ তারেক মনোয়ার বিন মুহাম্মদ 
জয়নাল, গারাংগিয়া হেফজখানা, সেনেরহাট, সাতকানিয়া, 
চট্টগ্রাম, ২. বদিউল হাসান বিন তৈয়বুল্লাহ, চিব্বাড়ি বায়তুশ 
শরফ হেফজখানা, করৈয়ানগর, সাতাকানিয়া, চট্টগ্রাম ও ৩. 
ইমরান কবির বিন ফয়জুল কবির, তানযিমুল উম্মাহ 
হিফজখানা মাদরাসা, কে-ব্রক, হালিশহর, উন্গ্রাম। ২য় 


টাকা সংস্থার পক্ষ থেকে খরচ করা হয়। 


খতমে দরসে বুখারী শরীফ ২০১৮ সম্পন্ন 
৩০ মার্চ জুমাবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে সমজিদে “খতমে 
দরসে বুখারী শরীফ ২০১৮ সম্পন্ন হয়েছে। শেষ হাদিসের 
দরস ও দোয়ায় শরিক হতে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রবল 
আগ্রহ নিয়ে বিপুল পরিমাণ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের অংশগ্রহণ 
পরিলক্ষিত হয়েছে। 

সমাপনী বর্ষের ছাত্র এমদাদুল্লাহর সঞ্চালনা ও হাফেজ মো. 
তানইমের পবিত্র কুরআন মাজিদের তেলাওয়াতের মধ্য 
দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সনদসহ শেষ হাদিস পাঠ করে 
হাফেজ আয়াতুল্লাহ। আর শেষ হাদিসের দরস প্রদান 


গ্রুপ বিজয়ীরা: শাকিল আহমদ বিন কফিল আহমদ, আল- 
কুরআন আ্যাকাডেমি কদুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, ২. 
আবদুল্লাহ আল-হাসান বিন কামাল উদ্দীন, মাইজবাড়িয়া, 
নূরুল উলুম মাদরাসা, কালীদহ, সদর ফেনী ও ৩. 
মাজহারুল ইসলাম বিন হারুনুর রশিদ । দারুল উলুম হাজী 
বক্স রোড, পশ্চিম ডাক্তারবাড়ি, সদর ফেনী। 

আর হাদিস প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় গ্রুপে যথাক্রমে ২২ 
জন ও ১৯ জন। মোট ৪১জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। 
এবং উভয় গ্রুপে ১ম-৫ম স্থান অধিকারী সকলকে পুরস্কৃত 
করাহয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে 
সংস্থার সভাপতি; জামিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস 


এপ্রিল'১৮ 


করেন, জামিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস আল্লামা 
মুফতী আব্দুল হালীম বুখারী (দা. বা.)। পরিশেষে বিদায়ী 
ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নসিহত ও তাদের সর্বা্গীন মঙ্গল 
পরিচালনা করেন জামিয়ার শায়খে সানি ও প্রধান মুফতি 
আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.)। 


সম্মিলিত কওমি শিক্ষা কমিশন আল-হাইআতুল উলয়া 
লিল-জামিয়াতিল কওমিয়ার পক্ষ থেকে আগামী ২৬ এপ্রিল 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


(৯ শাবান) হতে ১৪৩৮-৩৯ হিজরীরর দাওরায়ে হাদিস কওমিয়া এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আগামী ১২ 
(মাস্টার্স)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা শাবান থেকে শুরু হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 

হয়েছে। এদিকে জামিয়ার শিক্ষাবিভাগ থেকে জামিয়ার তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 
বার্ষিক পরীক্ষা ও “আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসিল জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিষ্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 
ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 
২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মুল্য৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 

বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 


বাড়ি 7 ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 4 ই, 
হাট হাজারী, উ্গ্রাম | ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 


(চর্ম-এলার্জি ও গোপন রোগের সফল ও স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র) 
€ বহু বছরের পুরাতন চর্ম-এলার্জি €ট পুরুষ-মহিলাদের 
জটিল গোপন রোগ ও বহু বছরের পুরাতন আমাশয় 


শান দায়ের ওর দীন 


দ্বীনি মেহনত ও মসজিদ মাদরাসার খেদমত এর পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা 
তথা খেদমতে খালক এর রিয়াজত দ্বারা বান্দার নেক দো'আ ও আল্লাহর | অপসারন। এই ৬টি জটিন রোগের চিকিৎসায় যারা ব্যর্থ, বিশেষ 


সন্তষ্টি অর্জন করতে পারেন । রে পুরুষের জটিল গোপন রোগের কারণে নিজ অক্ষমতায় 
* আমানতদারীর সাথে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান একটি মহৎ এবাদত। | স্ত্রীর নিকট লঙ্জিত হয়ে বা বিবাহভীতির কারণে সর্বদা ব্রেণে 
[থে সাথে রয়েছে হালালভাবে রিষিকে অনেক বরকত ও অর্থনৈতিক | মানসিক চাপ ও টেনশনের ফলে সঠিকভাবে কোন কাজে, 
সকাল-বিকাল বা সন্ধায় ২ ঘন্টা করে চে্ারে বসে | লেখাপড়া বা ইবাদতে মন বসে না এবং নামাজে খুশু খুযুও 
র মাধ্যমে মাসে ৪০-৫০ হাজার টাকা কামাই করতে থাকে না। স্বল্প খরচে বহু জায়গায় বারবার চিকিৎসার নামে 


যারা ইউনানী হারবাল চিকিৎসায় শিক্ষণ নিয়ে ্রাটিক্যাল চিকিৎসা জ্ঞান | অনেক টাকা নষ্ট করে চিকিৎসার প্রতি যাদের অনীহা ও অনাস্থা 
অর্জন করে ডাঃ হাকীম মাওলানা নূরুল্লাহ্‌ নূরানী" প্রতিষ্ঠিত খালেছ | চলে এসেছে। একমাএর তারাই যোগাযোগ করুন। ১৮ বছরের 


উষধালয়-ঢাকা এর আদলে মানব সেবার মাধ্যমে আত্ুনির্ভরশীল হতে | অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ১০০% আমানতদারীর সাথে সু-পরামর্শ 

নন, একমাত্র তারাই যোগাযোগ করুন । ও চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ইনশাআন্মাহ্‌ সুস্থতার নিশ্চয়তা । 

ল এম এ এফ, ইউনানী ও হারবাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা জ্ঞান ও [চিকিৎসা ও সু-পরামর্শ দিচ্ছেন - 

টিফিকেট- এর ব্যবস্থা করা হয়। ডাঃ হাকীম মা নানা 

তি উপজেলা/থানা থেকে মাত্র একজন করে আবেদন করতে পারবেন। ৪ টি ১৬ & 
ডিএইচএমএস (ঢাকী)বি ইউএমএঢাকা) সদদ্যঃ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোগিয়ে 
বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঃ ঢাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল । 


যোগাযোগ? খানেই উ্যধানয়- 1 ঃ হাৰীম নূররাহ্‌ন্রানী দাওরায়ে হাদীস [মাষ্টার উলুম হাটহাজারী, চট্টথাম 

ত্র রী টা টা মাানা ঠি ইজ ও ৪ টন ৮8 কদমতলী, ঢাক 
৮২১-ডি, উর যাত্রাবাড, ঢাকা। জ্ঠাত চোরমানঃ প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড 
মোবাইল £০১৭১২-৫০১৬১২ বালাদশ রতন তাল কন র্ড। | খত তাস মাহা রত সকা দর) 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


আত্তর্তহীদ 
লী টি ক 


৯০ ৯৪৩৮% আ ফলাইিাস। ৬০ ৬এ। ১৯০৮ 
মে" ২০১৮ 


লগতে আল 
আআধ্রালিক শ্রস্থাজরা 
সেরা যাক 


উনি ০ 


১৮১1৮৪১77৮8 ৯ নিয়মিত প্রকাশনার & ৮” বহর 
৯১৪৩৬ এল ১৬) এ ৬০০০৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র হি 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ৮০৮২ ০০০১০1 
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প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৮ | সংখ্যা ৫ | রামাযান'৩৯ ₹ মে?১৮ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1070001719811955115908210911.00] 
011019110090)211811.0010] (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72584701471 1115747) 2174175 
17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
140242776 0০77119122411-2771711 1447101 (277 7719097), 7160, 
:477957101191, 0771142972-4000, 73072177951. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' পিয়া কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 

সাম্যের দাওয়াত 
__ মোরশেদ জাহান 


মৃত্যুঝুঁকিতে পাহাড়ের পাদদেশের বাসিন্দা 
__ মাহমুদুল হক আনসারী 


[] 1) 


রোযার আধুনিক মাসআলা: শরয়ী সমাধান 
___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 
ধর্ম-দর্শন 
তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত 
ও প্রয়োজনীয় কিছু মাসআলা 
_ মুফতি মাহমুদ হাসান 
ইফতার, সাহরীর তাৎপর্য ও জরর্র মাসায়েল 
___ মুফতি ইবরাহীম আনোয়ারী 
মহাজীবন [এ 
তুরস্কের খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (রহ.) 
___ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
আল্লামা ইকবাল: বিশ্বনন্দিত এক দার্শনিক কবি 
___ আম্মার সাদিক 
আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান 
মুজাদ্দেদী বারাকাতী (রহ.) 
__ ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 
ইতিহাস-এতিহ্য [2 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান 
___ মির আহসান 
রমজান মাসে বদরপ্রান্তরে মহানবী (সা.) 
__ মাওলানা দৌলত আলী খান 


নিয়মিত বিভাগ [5 


০৩ 


০৪ 


০৬ 


০৮ 


১১ 


১৫ 


১৮ 


২৩ 


২৬ 


২৯ 


৩২ 


৩৬ 


পাঠকের অভিমত [ ২। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [॥ ৩৮। 
কবিতা [ ৪২। 


আর কত রাজীবের প্রাণ দিতে হবে? 


ঢাকা সরকারী তিতুমীর কলেজের ছাত্র রাজীবের পরপারে 


রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করা সহ আরো নানান কারণ রয়েছে। 
এসকল কারণে সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে থাকে বর্তমানে । এসকল 
দুর্ঘটনা কিন্তু আসলেই দুর্ঘটনা নয়। এগুলো আমরা 
জেনেশুনেই করে থাকি । যে গাড়ি চালাবে তার অবশ্যই 
জানা থাকবে কিভাবে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা হবে না। কিন্ত 
এরা জেনেশুনেই এসব করছে। তাই এগুলোকে নিছক 
দুর্ঘটনা বলাটাও ভুল হবে। কিছু কিছু গাড়ির ড্রাইভার 
রয়েছে যারা লাগামহীন গাড়ির গতি দিয়ে ডানে বামে না 
দেখে গাড়ি চালায়। কিন্ত এসব অপরাধের বিরোদ্ধে 
আমাদের কোনো সোচ্চার নেই। নেই কোনো আন্দোলন 
নিরাপদ সড়কের আন্দোলন করা তো অন্যায় কিছু নয় 
রাস্তায় ট্রাপিক থাকা সত্তেও এসকল গাড়ির ফ্রাইভারগন 
আইনকে কোনো তোয়াক্কাও করে না। ট্রাপিক ব্যবস্থার 


চলে যাওয়া নিয়ে অনেকেই লিখেছে । গত ১৭ এপ্রিল ঢাকা 
মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিরতরে বিদায় 


এমন বেহাল অবস্থাও আমাদের কাছে নতুন কোনো বিষয় 
নয়। তবে অবাক লাগে একটি উন্নয়নশীল দেশের এমন 


নেয় এই কষ্ট্রের ফেরিঅলা ৷ গত ৩ এপ্রিল কাওরান বাজার 
মোড়ে বিআরটিসি বাসে দীড়ানো অবস্থায় বিপরীত দিক 


অবস্থা দেখে । 


থেকে আসা অন্য একটি গাড়ির প্রচণ্ড চাপে রাজীবের ডান 
হাত কষে পড়ে তার শরীর থেকে । রাজীব সম্পর্কে এর 
চেয়ে আরো বেশি হয়তো অনেকেই জানে । কিন্তু আমাদের 
হয়তো জানা নেই প্রতিদিন এরকম কত রাজীব প্রাণ 
হারাচ্ছে এসব গাড়ি চালকের কারণে । 


এভাবে নিত্যনতুন আমাদের সামনে ঘটে যাচ্ছে সড়ক 


দেশ আধুনিক হলেও এই সেক্টর এখনো পরে আছে এক 
যুগ পেছনে । এই সেক্টরের নেই কোনো দায়িতু এবং 
কর্তব্য । যদি দায়িত্ব থাকতো তবে এভাবে প্রতিদিন সড়ক 
দুর্ঘটনা ঘটতো না । দুর্ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না। দুর্ঘটনা হয় 
হঠাৎ। কিন্তু এখন আমাদের দেশে প্রতিদিনই কোনো না 
কোনো স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা হচ্ছেই। তাই সচেতন হতে 
হবে জনগণকে । জনগণ পারে এ অনিয়মকে নিয়মে 


দুর্ঘটনার ভয়বহ চিত্র। আমরা রাজীবকে নিয়ে হয়তো পরে 
গবেষণা করতে পারবো, কিন্তু আর যেনো কোনো রাজীবের 


আনতে । এসকল দুর্ঘটনার নামে মৃত্যুর মিছিল থামাতে হবে 
জনসচেতনতার মাধ্যমে । চাই শুধু সচেতনতা। 


প্রাণ হারাতে না হয় সে ব্যপারে কিছু কর্মসূচি এবং পদক্ষেপ 
এখনি নিতে হবে আমাদের । আজ রাজীবকে নিয়ে কিছু 


জনসচেতনতাই পারে সকল সমস্যার সমাধান দিতে । 
গাড়ির ড্রাইভার বেপরোয়া গাড়ি চালালে সর্বপ্রথমে 


বলে সমবেদনা জানিয়ে শেষ করে দিলে হবে না। এভাবে 
যদি শেষ করে দিতে থাকি তবে কাল হয়তো আমাকে 
নিয়েও এভাবে লিখতে হবে কারো না কারো । এভাবে আর 


আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে । 


অল্প বয়স্ক ড্রাইভারের গাড়ি আমাদের বর্জন করতে হবে। 


কতো সমবেদনা আর শোকহত হবো। আর কত পরিবার 
নিঃস্ব হবে। তাই আমাদের যেতে হবে এর মুলে । 


আসল কথা হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা । আর এর জন্য 


অন্য গাড়ির সাথে প্রতিযোগিতা মূলক গাড়ি চালালে 
আমাদের থামাতে হবে এই মরণখেলার প্রতিযোগিতা । 
প্রয়োজনে আইনের সহয়তা নিতে হবে আমাদের। 
সরকারের কাছে দাবি এই সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জরুরি 


সর্বপ্রথম ঠিক হতে হবে গাড়ির ড্রাইভারদের । ড্রাইভারদের 
খামখেয়ালি গাড়ি চালানোই হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনার প্রথম 
কারণ । দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে একটি গাড়ির সাথে অন্য একটি 


মাথায় । এছাড়াও আরো নানান কারণ রয়েছে যা আমাদের 
সকলেরই কম বেশি জানা রয়েছে । মোবাইলে কথা বলে 
গাড়ি চালানো, নেশা যাতীয়দ্রব্য খেয়ে করে গাড়ি চালানো, 
অনভিজ্ঞ এবং অল্প বয়স্ক ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি চালানো, 


মে*১৮ 


পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় 
আমাদের দেশে এই সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব অনেকটাই 
বেশি। তাই এই দুর্ঘটনা রোধ করা সরকারের জন্য বড় 
একটি চ্যলেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে । পরিশেষে বলতে চাই, 
সড়কে যেনো আর কোনো রাজীবের প্রাণ দিতে না হয় সেই 
ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হোক বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে । 


আজহার মাহমুদ 
শিক্ষার্থী, বিবিএ (অনার্স), হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ), জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 
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পবিত্র মাহে রামাযানের এক মাস সিয়াম সাধনা মানব 
জীবনে শুদ্ধতা লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় । মহত্তর 


জীবনের শুদ্ধতায় রামাযান 


“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের 
দরজা উন্মুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে 
দেন এবং শয়তানকে শৃংখলিত করে রাখেন ।” যার কারণে 
ইবাদত, যিকির, তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর 
একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেবল মাত্র 
পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই রোযা পালন হয় না। 
সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত 


চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন ও সত্যবোধকে জাত করার জন্য 
সংযম ও কৃচ্ছতার ভূমিকা ব্যাপক । সওম মানে বিরত 


থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে হবে পরিচ্ছন, তবেই 
রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও 


থাকা । কুকর্ম ও কুচিন্তা ও ইন্দ্রিয় পরিচর্যা পরিহার করে 
সংযমী হওয়াই রোযার শিক্ষা । রামাযান-এর শাব্দিক অর্থ 
দগ্ধ করা। সিয়াম সাধনার উত্তাপে; ধৈর্যের অগ্নিদহনে 
মুসলমান মাত্রই এ মাসে কুপ্রবৃত্তিকে দগ্ধ করে শুদ্ধ 
পরিশোধিত মানুষে পরিণত হয়। তাই রামাযানুল মুবারক 
দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণের 
মাস। দিনের বেলা রোযা ও রাতের বেলা ইবাদতের 
মাধ্যমে মানুষ দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারে এ রামাযান 
মাসে । পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার জন্য সিয়াম পালিত হয়ে 
থাকে। সিয়াম পালিত হয়; (১) চিত্তশুদ্ধির জন্য, (২) 
পরিচ্ছন্নতার জন্য, (৩) সত্যবোধকে জাগ্রত রাখবার জন্য, 
(৪) পার্থিব আকঙ্কাকে নিবৃত্ত রাখার জন্য, (৫) বিনয় এবং 
নম্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য, সহমর্মিতার ও সৌহার্দ্যের চেতনা 
উজ্জীবনের জন্য এবং (৬) সর্বোপরি মহান প্রভূ আল্লাহর 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য । 
অতি ভোজন গ্নাযুকোষে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রোযা 
দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে থাকে । চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে উপবাস্বতের কারণে 
দেহভ্যন্তরে এন্টি বায়োটিক এক বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয় যার 
মাধ্যমে বহু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও জীবাণু মারা পড়ে 
এক মাসের সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখ 


বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে। কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার 
সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে- আমি রোযাদার' (সহীহ 
বুখারী ও মুসলিম) । রোযা ধৈর্য, সংযম, ও নৈতিক উৎকর্ষের 
জন্ম দেয়। শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন 
রামাযানের সিয়াম সাধনার একটি মৌলিক শিক্ষা । 

শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার 
সুযোগ অবারিত হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই অপরাধমুক্ত সমাজ 
তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার। রামাযান মানুষের মধ্যে 
মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় । মহানবী (সা.)-এর ভাষায় 
“সহমর্মিতা ও সৌহার্দের মাস মাহে রামাযান । (বায়হাকী) 
কেননা ধনী ও বিত্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে সক্ষম হন, 
ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের 
প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি জাগ্রত হয় । রামাযান মাসে দরিদ্র 
ও অভাবপ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত 
সওয়াবের কাজ। সমাজের প্রতিটি সদস্য সিয়াম সাধনার 
ফলে অর্জিত সহমর্মিতার শিক্ষা বছরের বাকী এগার মাস 


ন্‌ 
পানাহার বন্ধ থাকে, তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্লি দেহযন্ত্র 
থেকে জীর্ণ পদার্থগুলোকে বের (7%729/97) করে দেয় । 


যদি অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 
পৃথিবী গড়া সম্ভব। রমযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু 


সারা বছর জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা হয়, সিয়ামের 
আগ্তনে তা পুড়ে নিঃশেষে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, বিষমুক্ত হয়। 
একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার প্রতিটি অঙ্গ বিশেষত 
হাত, পা, চোখ, মুখ, উদরকে অবৈধ ও গহিত কাজ হতে 
বিরত রেখে সংযমী হয়। দেহের ওপর রোযার প্রভাব 
সুদুরপ্রসারী। ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার শিক্ষা 
দেয় মাহে রামাযান । 


মে*১৮ 


ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্ত্রী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । 
এটা অত্যন্ত গহিত ও অন্যায় কাজ। মহানবী (সা.) বলেন, 
“মওজুদদার অভিশপ্ত ।' 

অতএব মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ পাকের এক 
অপূর্ব নিয়ামত, যা অফুরন্ত কল্যাণের পথ উন্মোচিত করে । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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বি) ০৯১০ 


আসরের নামায শেষে মসজিদের 


হলেন মহল্লার মসজিদের ইমাম 


আঙিনায় হাঁটাহাটি করছে মাহিন। 


হাফেজ মাহবুব । 
“মাহিন ভাই! চলেন। হাটে যাবো 


যায়! ভাবছে একলা মনে । গ্রামে আসা 


কিছু কেনাকাটা আছে ।” হুট করে তার 


হয়নি বহুদিন। গেলো রাতে ছুটে 
এসেছে তাই মা-মাটির টানে । গ্রামীন 
সবুজ প্রকৃতি বরাবরই তাকে কাছে 
টানে । হাতছানি দেয় অবারিত সবুজ 
মেঠোপথ । খালপাড়টাতে বসার কথা 
ভাবছে একবার, আবার অন্য কোথাও 
ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগছে তার মনে 


ভাবনায় ফাটল ধরলো । ইমাম হাফেজ 


কীভাবে কাটাবো, 
ভাবছিলাম ।” মাহিন পেছন ফিরে মৃদু 


সংশয়ের দোলাচলে পায়চারি করছে 
এদিক-ওদিক । 


হেসে জানালো । 
মসজিদের আঙিনা ছেড়ে জোর কদমে 
এগিয়ে চললো তারা । হাটের দূরতৃ 


হাতেগোনা দু-চারজন। দশ বছর বয়স 


কিলো দেড়েক হবে। চলতে চলতে 


হতেই বাড়ির বাইরে সে। প্রাইমারি 
পাড়ায় বন্ধুবান্ধব বলতে তেমন কেউ 
নেই। গ্রামে এলে পাশের পাড়ার এক 
খৃস্টান বন্ধুর সঙ্গে গ্রামটা ঘুরে দেখে 


মাহবুব মাহিনকে তার কলেজজীবনের 
নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন করলো, “নতুন 
পরিবেশ, ভিন্ন পরিবেশ, দাড়ি-টুপি 
নিয়ে ক্লাস করতে কেমন বোধ করছেন 
কলেজে? 


বন্ধুটা তার বেজায় জদ্র। বেশ ভালো 


মাহিনও তার প্রশ্নগুলির জবাব দিতে 


মনের অধিকারী । মেধাবীও তুখোড় 
শারিরীক অসুস্থতা ও পারিবারিক 


লাগলো। বহুদিনের সখ্য তাদের 
মাঝে । জীবনের কতো কী গল্প জুড়ে 


টানাপড়েনে লেখাপড়ায় এগোয়নি 


গেছে, যাচ্ছেও বা নিজেদের অজান্তে । 


বেশিদূর ৷ তবে গণিতে বেশ পারদর্শী 


আলাপে আলাপে একটা সময় হাটে পা 


এলাকায় গণিতে তার যথেষ্ট নামডাক 


পড়লো তাদের । হাটটা বেশ জমেছে 


প্রাইভেট পড়তে স্টুডেন্টরা যথারীতি 
তার কাছে ভীড় করে। মাহিনের 


আজ । উপচেপড়া ভীড় চারদিকে । 
“মাহবুব ভাই! হাতে কিন্তু সময় নেই 


সমবয়সী হওয়ায় দুজনের 
বোঝাপড়াটাও ভালো । আজ সে ভীষণ 


তেমন ।” তাড়া দিলো মাহিন। 
সূর্যটা প্রায় ঢলে পড়েছে। মাগরিব 


ব্যস্ত। ব্যক্তিগত কিছু কাজের অজুহাত 
দিয়েছে বন্ধুকে । ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গী 
হিসেবে তাই তার দেখা মিলছে না। 


মে*১৮ 


ধরতে হবে। তড়িঘড়ি তাই কেনাকাটা 
শেষ করে নিলো তারা । এবার বাড়ির 
পথ ধরার পালা । হাট থেকে বেরোবার 
নাম করতেই দেখা জয়দেবের সঙ্গে। 


জয়দেব পাশের এলাকার হিন্দুপাড়ার 
বাসিন্দা। পেশায় কাঠমিস্ত্ি। ইয়া বড় 
সাইজের দু'টো ব্যাগ হাতে বাড়ি 
ফিরছে সে। ব্যাগভর্তি সদাইপাতি। 
বাড়ি ফেরার পথটি বেশ অকেজো । 
ভ্যান-গাড়ি চলাচলের উপযোগী নয় 
একদমই। পথ চলতে হয় তাই পায়ে 
হেটেই। একসঙ্গে দুটো ব্যাগ বহন 
করা! তাও আবার এতোটা পথ! 
অসম্ভব প্রায় জয়দেবের জন্য । ওর 
অবস্থা দেখে মাহবুব এগিয়ে গেলো। 
একটি ব্যাগ ওর হাত ফসকে নিজের 
হাতে নিতে চাইলো । জয়দেব অবশ্যি 
খুব জোরাজুরি করলো না দেবার 
জন্য। তবু মাহবুব ব্যাগটি ওর হাত 
থেকে কেড়ে নিলো। এরপর পথ 
চললো সামনের । মাহিনও হা করে 
দাড়িয়ে থাকেনি। এগিয়ে এসে 
বললো, “জয়দেব কাকা! আপনার 
ব্যাগের একটা হাতল আমার হাতে 
দিন।' ওদের ঠিক পেছনেই হাঁটছিলেন 
এলাকার প্রভাবশালী রহমত সাহেব । 
অনেকটা কাঠখোষ্টা প্রকৃতির তিনি। 
মাহবুবের একজন নিয়মিত মুসল্লিও । 
তিনজনের ব্যাগ টানাটানি দেখছিলেন 
পেছন থেকে । সামনেই এলাকার ব্রি- 
মাথা-গোছের একটা বাক। তিনজনেই 
দীড়িয়ে গেলো সেখানে । জয়দেবের 
বাড়ি ডানদিকে, মাহিন ও মাহবুবের 
পথ বা-দিকে। 

“কাকা! আমাদের তো অন্যদিকে যেতে 
হবে। তাছাড়া আজানের সময়টাও 
বেশ কাছাকাছি। নইলে আপনাকে 
বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসতাম ।' 
জদ্রতা দেখালো মাহিন। 


___াাৃরলার্ালল্ল্্্। আত্তান্তহীদ ৪ 
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এতোটুকুতেই জয়দেবের চোখে 


কৃতজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। মৃদু হেসে 
দুজনের হাত ধরে বললো, “থাক থাক, 


সমস্যা নাই। আর আগাইয়া দিতে 
অবে না। যষ্রক করেছো, তাতেই 
তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা 
আমার জানা নাই। আইজ তোমরা 
আমারে অনেক কিছু শিখাইলা । মানুষে 
মানুষে বিভেদ নাই, বুঝাইলা। 
আশীর্বাদ করি, ভগবান তোমাদেরকে 
অনেক বড় করুক |? 

“ঠিকাছে, আবার দেখা হবে ।” বলে 
মাহিন ও মাহবুব আপন গন্তব্যের পথ 
বেছে নিলো। ঠিক তখনই পেছন 
থেকে ডাক শোনা গেলো রহমত 
সাহেবের। দুজনেই দীড়িয়ে পড়লো 
তার সম্মানে । 

“ইমাম সাব! একজন হিন্দুর ব্যাগ 
টাইনা আনলেন? তাও আবার সামান্য 
একজন কাঠমিস্ত্রি? কুশলাদি ছাড়াই 
মাহবুবকে কথাটি বললেন তিনি। 
মাহবুবের মাথাটা নিচু হয়ে গেলো। 
এবার মাহিনের পালা। তাকেও বেশি 
কথা বলতে ছাড়লেন না রহমত 
সাহেব। জোর গলায় বললেন-“তুমি 
তো মাদরাসায় পড়েছো একটা সময়। 
মুসলিম হিসেবে এলাকায় তোমার 
বাবার বেশ সুনামও আছে। তুমিও 
করের মতো হিন্দু লোকটার ব্যাগ 
টাইনা আনলা?' 
মুখ খুললো মাহবুব “কাকা! রাগ 
করবেন না। অনুমতি দিলে একটা 
কথা বলি? আজকের এই আচরণ 
আমার ধর্ম আমায় শিখিয়েছে । আমার 
মাদরাসা আমায় তালিম দিয়েছে।' 
মাহিনও ওর সঙ্গে জুড়লো নিজের 
অভিব্যক্তি “কাকা! এই মানবতা, 
উদারতা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর কাছ থেকেই আমরা 
শিখেছি। মাদরাসা, পরিবার থেকে 
হাসিল করেছি। এটা কোনো গোলামি 
নয়) 

অগত্যা রহমত সাহেব দু'জনের পিঠে 
মৃদু হাত চাপড়ে সামনে এগিয়ে 
গেলেন । 


র্‌ 


মে*১৮ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের, এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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পাদদেশে এখনও ৮০০ এর বেশি 
অবৈধ বসতির তালিকা আছে । কাচা 
ও আধা পাকা এসব বসতঘর সরানো 


যাচ্ছে না কিছুতেই । 


এবারও সে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 


এপ্রিলের প্রথম দিকে অবৈধ বসতঘর 
উচ্ছেদ করতে গিয়ে বাধার মুখে 
পড়েন জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ 
আদালত । এতে বর্ষা কিংবা টানা ভারি 

পাতে বাড়তে পারে শঙ্কা । 
৪88 
বাসিন্দাদের স্থারী পুর্নবাসনের । কিন্তু 
পুর্নবাসন এবং পাদদেশ থেকে 
সরানোর কোনো দাবি বাস্তব রূপ লাভ 
করতে দেখা যাচ্ছে না। বাসিন্দারা 


সভা হয়েছে । সভায় অবৈধ বসতি 
সরাতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
বলে জানা গেছে। এতে সিদ্ধান্ত হবে 


একটি সভা অনুষ্টিত হয়। সভায় 


রয়েছেন চরম মৃত্যুবুঁকিতে । সম্প্রতি 


অবৈধ বসতি সরাতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত 
চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, 
এবার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 


বৈঠকে অবৈধ বসতি সরাতে বিভিন্ন 
সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে জানান 
সশ্লিষ্টরা । আর দুই মাসের কম সময়ে 
শুরু হবে বর্ষা মৌসুম। ভারি বর্ষণের 
মৌসুম ঘনিয়ে আসতে থাকায় চট্টগ্রাম 
মহানগরী ও আশপাশের পাহাড়ের 


আগেভাগে অবৈধ বসতি সরাতে 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । আমরা আশা 


নগরীর আলোচিত তিন পাহাড়েই 
সবচেয়ে বেশি অবৈধ বসতি । এগুলো 


পাদদেশে ফের দেখা দিয়েছে মৃত্যুর 
পুরোনো শঙ্কা। পাহাড়ের পাদদেশে 


মে*১৮ 


হচ্ছে বাটালি হিল, মতিঝর্ণা পাহাড় 
এবং ইস্পাহানি পাহাড়। এ তিনটি 


এখনও ঝুঁকি নিয়ে বাস করছে । কবে 
কেউ জানে না। 

সপ্তাহখানেক আগে পরিচালিত উচ্ছেদ 
অভিযানে বাধা দিয়েছেন বাসিন্দারা । 
আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাদের সরানো না 
হলে এবারও প্রবল বর্ষণে প্রাণ হানি 
ঘটতে পারে৷ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা 
যায়,বাসিন্দারা অনেকটা নিরূপায় হয়ে 
বাস করছেন। বেশির ভাগ লোকজনই 
বলছেন ঝুপড়ি ঘর ছাড়লে পথে রাত 
কাটানো ছাড়া উপায় নেই। তাই বাধ্য 
হয়ে পাহাড়ের নিচে বাস করছেন 
তারা। সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ বলছেন, 


ও পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা' হবে। 
কিন্তু কার্ষকর হয়নি। ফলে এবারের 
সিদ্ধান্তও কতটা কার্ষকর হয় তা নিয়ে 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে । 

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১০ বছরে 
চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে অন্তত ২৫০ 
জনের মৃত্যু হয়েছে। পাহাড়ের 
পাদদেশ থেকে ঝুঁকিপূর্ণভাবে 
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বসবাসকারী লোকজনকে সরাতে 


তদারক করে গণপূর্ত মন্ত্রনালয় । ওই 


প্রশাসন বার বার ব্যর্থ হচ্ছে । একারণে 


বর্ষায় পাহাড় ধসে মৃত্যুর ঘটনা 
ঘটছে। ২০০৭ সালের ১১ই জুন 


তিনটি সংস্থার যৌথ কোনো তদারকি 
নেই পাহাড় গুলোয়। এজন্য পাহাড় 


ইনস্টিটিউটের উত্তর পাশের মীর 
মোহম্মদ হাসনের মালিকানাধীন 
পাহাড়, লালখান বাজার চানমারী রোড 


গুলো দখল করে বস্তি ও ঝুপড়ি তৈরি 


ংলগ্ন মুছা বিন আজহার, জামেয়াতুল 


চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে ১২৭ জনের 


করে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। স্বল্প ভাড়ার 


মৃত্যুর ঘটনার পর তৎকলীন চট্টগ্রামের 
বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃতে একটি 
কমিটি ২৮টি কারণ নির্ধারণ করে। 
সুপারিশ প্রণয়ন করে ৩৬টি । ওই 


এসব ঝুপড়িতে বাস করছেন গরিব 
অসহায় লোকজন। 


উলুম ইসলামিয়া মাদরাসা কর্তৃপক্ষের 
পাহাড়,চট্টেশ্বরী রোডে অবস্থিত জেমস 
ফিনলের (বর্তমান জেএফ বাংলাদেশ 


ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়: ২০০৭ সালে পাহাড় 
ধসে বিপুল প্রাণহানির পর পাহাড় 


কমিটির গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিং্‌ 

সুপারিশের বেশিরভাগই বাস্তবায়ন 
হয়নি। দেশ-বিদেশে তোলপাড় সৃষ্টি 
করা ২০০৭ সালের ঘটনার পর আরও 
ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ২০১১ সালের 


লি.) মালিকানাধীন পাহাড়, ব্রসোম 
গার্ডেনের পাহাড়, রেলওয়ে এমপ্রয়িজ 


ব্যবস্থাপনা কমিটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে 


গার্লস স্কুল সংলগ্ন পাহাড়, আকবরশাহ 


তিনটি পাহাড়কে চিহিত করেছিল। 


আবাসিক এলাকা সংলগ্ন পাহাড়, 


এগুলো হচ্ছে বাটালি হিল, মতিঝর্ণা 
পাহাড় এবং ইস্পাহানি পাহাড় । এসব 


ফয়'স লেক আবাসিক এলাকা সংলগ্ন 


পাহাড়ের বাইরে আরও ঝুঁকিপূর্ণ 
পাহাড় আছে। এগুলোর মধ্যে আছে 


১ জুলাই নগরীর খুলশি টাইগারপাস 
এলাকায় পাহাড়ের একাংশ ধসে 
দু'পরিবারের আটজন নিহত হন। 


সিআরবি পাহাড়, ক্যানটনমেন্ট সংলগ্ন 


বরিশাল কলোনি পাহাড়, সেকান্দর 


সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঝুঁকিপূর্ণভাবে 
লোকজন বসবাস করা পাহাড় গুলোর 
তদারকি চলে টিমেতালে। পাহাড় 


আকবরশাহ সংলগ্ন 
বায়েজিদের মোজাফফর নগর পাহাড়, 
ফিরোজশাহ এলাকার শিপিং 


গুলো দেখভাল করার দায়ি নিয়েও 


কর্পোরেশনের পাহাড় এবং আরেফিন 


আছে নানা জটিলতা । এসব পাহাড়ের 
মালিক ভূমিমন্ত্রণালয় । আবার পাহাড়ে 


নগর পাহাড়, একে খান এন্ড 


দোকানের অংশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর 
সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের পাহাড়। 
এসব পাহাড়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও 
তদারকি সমশলষ্ট কর্তৃপক্ষকে সমনয় 
করে করতে হবে। দেখা যাচ্ছে 


পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব 
পরিবেশ মন্ত্রনালয়ের । আর এসব 


কর্তৃপক্ষের নাসিরাবাদ প্রোপার্টিজ 
পাহাড় এবং ইস্পাহানি পাহাড়ের পাশে 


সরকারি এসব দফতরগুলোর মধ্যে 
সমন্বয়হীনতা। সচেতন জনগণ বর্ষার 
পূর্বে পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষা ও 


এলাকায় ঘরবাড়ি ও বস্তি নির্মাণের 
ব্যাপারে আপত্তি ও অনাপত্তি বিষয়টি 


হারুন খানের মালিকানাধীন পাহাড়ের 


পাদদেশে বসবাসকারী জনগণের 


পশ্চিম অংশ, ফরেস্ট রিসার্চ 


জানমালের নিরাপত্তা দাবি করছি। 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিষ্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মুল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 

২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 
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বাড়ি 4 ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 4 ই, 
হাট হাজারী, উ্গ্রাম । ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 
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সিয়াম সাধনা: 
হিকমত ও দর্শন 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


দয়াময় মহান প্রভূ মুমিন নর-নারীর 
ওপর রোযা ফরজ করেছেন। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
(4 ৩ এ নি] রা 
১০৪ ও ৩৪ উজ ৫ রি 155) 
[1/:5০201] [13526 এ 
“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমনি 
তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ফরজ 
করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া 
(খোদাভীতি) অবলম্বন করতে পারো 
!সূরা আল-বাকারা : ১৮৩]।” 
উক্ত আয়াতে ইসলামের অন্যতম 
রুকন রোযা ফরজ হওয়ার বিধান 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


রোযার তাৎপর্য ও বাস্তবতা 
আরবী ভাষায় রোযাকে [ঢা] (সওম) 
বলা হয়। [ঢা] শব্দের অর্থ বিরত থাকা, 


দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্তার্ত 


স্বভাবের ছিলেন। তাদের মধ্যে 


রাখে । এমন ঘোড়াকে আরবীতে বলা 


পাশবিকতার পরিমাণ তুলনামূলক 


হয় []]া]াঅর্থাৎ যে ঘোড়া নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । বলা 
হয়, আল্লাহ তাআলা রোযার জন্য 
এমন একটি শব্দ চয়ন করেছেন যা 
আরবে পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। 
আরবরা এই শব্দটি খাওয়া-দাওয়া ও 
যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত 
ঘোড়ার জন্য ব্যবহার করতো। এ 
ঘোড়া না খেয়েও নিজ মালিকের 
অনুগত্যশীল ও অনুগামী হয়। 
মূলত এ বিরত থাকার চেষ্টা,সংযমের 
-ই রোযা বলা হয়। বিরত 
থাকা ও সংযমের অনুশীলনের ফলাফল 


মাসের দিবা-রাত্রিগুলো বিধি অনুযায়ী 
যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে 
মানুষের আত্মিকশক্তি বিজয় লাভ করে 
পাশবিকশক্তির ওপর । তখন মানুষের 
মধ্যে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত 
থাকার যোগ্যতা অর্জিত হয়। মূলতঃ 
তাকে-ই “তাকওয়া” বলা হয়। আর 
এই “তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই 


বিধান দিয়েছেন । ইসলামী পরিভাষায় 
রোযা বলা হয়, সূর্য উদয় হওয়া থেকে 


থামা, ঘোড়াকে টানিয়ে ধরা । আরবি 


নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর 


অধিক ছিল। তা-্াস করার জন্য এ 
উম্মতের ওপর গোটা বছর রোযা 
পালন করতে হতো। হযরত দাউদ 
(আ.) এক দিন রোযা রাখতেন এবং 
অপর দিন ইফতার করতেন। আল্লাহ 
তাআলা শেষ যামানার উম্মতের জন্য 
বসরে এক মাস রোযা ফরজ 
করেছেন। আল্লাহ বলেন, এরা] 
[18১১০ (অল্প ক'দিন) অর্থাৎ ৩৬০ 
দিনের মধ্য থেকে ২৯-৩০ দিন রোযা 
রাখা ফরজ করা হয়েছে। 


ইসলামে রোযার গুরুত্ব 

রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। রাসুল 
(সা.) বলেন, তোমরা আবশ্যকীয় মনে 
করে রোযা পালন করো। কেননা 
রোযার মত অন্য কোন ইবাদত নেই । 
আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 
বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতে রিয়া বা 
লোক দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে 
কেবলমাত্র রোযা-ই এমন ইবাদত 
যেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি 
গোপন ইবাদত। রোযার সর্ম্পক 
একদিকে আল্লাহ আর অপরদিকে 
বান্দা, মধ্যখানে কোন মাধ্যম নেই। 


ভাষায় [ছা] শব্দটি [] [] শব্দের 
সমার্থক । আরবে প্রচলন আছে যে, 
ঘোড়াকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খাওয়া 
৪ থেকে বিরত রাখা হয় 

রূপে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্তার্ত রাখা 
হয়। ধীরে ধীরে সেই ঘোড়ার ক্ষুধা ও 
পিপাসার সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। 


সন্তুষ্টির নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
থেকে বিরত থাকা 


সর্বযুগে রোযার বিধান 
প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে 


নামায, হজ-যাকাত, এমন ইবাদত 
যেখানে অন্য মানুষ দেখতে ও 
অনুধাবন করতে পারেন। বরং যাকাত 
দ্বারা তো অন্যরা উপকৃত হন। কিন্তু 
রোযার সাথে এমন কোন বিষয় সংযুক্ত 


ঈমানদারগণ! এই রোযা কেবল 
তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি, 


নয়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র 
সাথেই হয়ে থাকে। 


যেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ পরপর 
খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন না হয়। যদি 
ঘোড়াগ্ডলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাওয়া- 


বরং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
ওপরও রোযা ফরজ করা হয়েছিল 
হ্যা, রোযার পরিমাণ ও সংখ্যার ক্ষেত্রে 


দাওয়া থেকে বিরত থাকতে অভ্যন্ত না 


অন্যরা তা দেখে না, অনুধাবন করতে 
যদি কোন ব্যক্তি মানুষের 
সামনে পানাহার করে না, কিন্তু পর্দার 


বি যুগে বিভিনন রকম ছিল 


আড়ালে চুপিসারে পানাহার করে 


হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করতে 
সক্ষম না হয়, তাহলে যুদ্ধে ওই ঘোড়া 
দুর্বল ও ভীত হয়ে যায়। তখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে বড় ধরণের সমস্যা 

হয়। তাই, আরবরা ঘোড়ার মধ্যে ধৈর্য 


যেমন- হযরত আদম (আ.) 


তাহলে তার রোযা কি হবে? সে যদিও 


প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 


শত-সহস্র দাবি করে “আমি রোযাদার' 


(আইয়ামে বীজের) রোযা রাখতেন 


কিন্ত সে নিজেই জানে, সে রোযাদার 


এই রোযাগুলো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার 
জন্য মুস্তাহাব । অথচ আদম (আ.)-এর 


ও ক্ষটভোগ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার 
জন্য কয়েক দিন যাবত এমনকি একটি 


মে*১৮ 


জন্য ছিল ফরজ । অনুরূপভাবে হযরত 
নুহ (আ.)-এর উম্মত বড় 


নয়। তেমনি সে আল্লাহর নিকটও 
কখনো রোযাদার হতে পারে না। 
রোযার সম্পক সরাসরি আল্লাহর 
সাথে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, 


বান্না আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রত্যেক ইবাদতের প্রতিদান দেয়া হবে, 


তবে রোযা এমন ইবাদত যার প্রতিদান 
স্বয়ং আমি-ই প্রদান করবো । হাদীসে 
কুদসীতে এসেছে, “রোযা আমার জন্য 
এবং আমিই তার প্রতিদান দেব |[আত- 
তামহীদু, খ. ১৯, পৃ. ৬০] 


এবং আধ্যাত্মিকতা অসুস্থ ও দুর্বল হয়, 


যোগ্যতা এবং দুটি সম্পূর্ণ 
পরস্পরবিরোধী স্বভাব একত্রিত 
করেছেন: 


প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীব- 


তখন পাশবিকতার দাবি মানুষের ওপর 
বিস্তার লাভ করবে । তার জল্পনা-কল্পনা 
তাই হয় যা জীব-জন্তর হয়ে থাকে। 


জন্তর স্বভাব-চরিত্র, কামনা ও অভিলাষ 
এবং চাহিদা ও প্রয়োজন বিদ্যমান 
রয়েছে। তাই যে সকল বন্ত একটি 


তার কাছে সদী তাই স্মরণ হতে 
থাকবে যা জীব-জন্তর অন্তরে স্মরণ 
হয়। জীব-জন্তর মনে কখনো গরীব- 


জন্তর জন্য প্রয়োজন তা একজন 


দুঃঘীদের সেবার কথা স্মরণ হয় না। 


রোযার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো 


মান্ষের জন্যও প্রয়োজন। কারণ, 


রোযা মানুষকে নীতির অনুগামী করে। 
রোযার মাধ্যমে মানুষ নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত হালাল পানাহার থেকে বিরত 
থাকে। উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন 
নিয়ম-নীতির অনুগামী হয়। যখন 


জীব-জন্ত অশ্রু প্রবাহিত করে দুয়া 


মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে 


করে না। জীব-জন্তর মধ্যে কামনা- 


পশুতেের সেই উপাদান । যেমন-_ জীব- 
জন্তকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়, 


বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার 
যোগ্যতা নেই। যদি কোন ক্ষুধার্ত 


ঠাপ্ত-গরম থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন 
হয়, ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, 


জন্তর সামনে শাক-সবজি রাখা হয়, 
তখন সে সেখানে মুখ দেবে-ই। এটি 


নিয়ম মেনে চলার জন্য হালাল বস্ত 


নরের জন্য নারীর এবং নারীর জন্য 


থেকে বিরত থাকবে তাহলে হারাম বন্ত 
থেকেও বিরত থাকবে । খাওয়া-দাওয়া 
ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে 
মানুষের নফস আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠে। তা দুর্বল করার জন্য ইসলাম 
রোযার বিধান জারি করেছে। যেন 
ক্ষুধার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিকে দুর্বল 
করা যায়। [185১8 এর 
উদ্দেশ্যও তাই । যেন রোযার মাধ্যমে 
মানুষের মধ্যে ভালো স্বভাব 
(তাকওয়া) অর্জিত হয় । 
হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
রোযার মাধ্যমে নফস যখন আর্কষণীয় 


কার? তার মালিক কে? তা আমার 


নরের প্রয়োজন হয়; এই সবকিছু 


জন্য বৈধ কি না? আমার জন্য হালাল 


পশুতের চাহিদা ও পাশবিক দাবি । এই 


সব চাহিদা ও দাবি মানুষের জন্যও 
প্রয়োজন । 


দিতীয়ত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ 


নালা-নর্দমায় প্রবাহমান পানি পান 


তাআলা পাশবিকতার সাথে সাথে অন্য 


করে তৃষ্তা নিবারণ করে। অথবা তার 


একটি বন্ত দান করেছেন, তা হলো 
স্বগ্নীয় অস্তিত্ব বা ফেরেশতার উপাদান, 
তা হলো মানুষের আত্মিক অস্তিত্ব । 


অন্তরে যখন কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন 
সে যেভাবেই হোক তা পুরণ করে। 
কে কি বলবে, বা মানুষ তা 


প্রত্যেক মানুষ এ দু'উপাদান (পাশবিক 


দেখছে,এগুলোর প্রতি তার কোন 


ও আত্মিক অস্তিত) দ্বারা সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 


ভ্রক্ষেপ নেই। এটি লজ্জার বিষয়, এটি 
মন্দ কাজ, এটি অশ্লীল কাজ, এটি 
আমার জন্য অবৈধ, এমন ভাবনা 


বস্ত থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পাশবিক শক্তির প্রভাব জীব-জন্তর নিকট থাকে না। 
যাবে তখন তার জন্য শরিয়ত কর্তৃক পাশবিক ও আত্মিক উভয় শক্তির কিছু অনুরূপভাবে যে মানুষের স্বভাবে 


নিষিদ্ধ হারাম বন্ত থেকে বিরত থাকাও 
সহজ হয়ে যাবে । যখন রোযার কারণে 
নফস এবং প্রবৃত্তির শক্তি হ্রাস পাবে 
তাহলে মুস্তাকি (খোদাভীরু) হওয়া 
সহজ হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে বড় 


নিজস্ব চাহিদা ও দাবি আছে। তা 


পাশবিকতার উপাদান অধিক হয়, তার 


থেকে সৃষ্ট কিছু কামনা ও অভিলাষ 


চিন্তা-চেতনা জীব-জন্তর ভাবনার মত 


রয়েছে। সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে 
বসবাস করার দুটি পন্থা রয়েছে। 
হয়তো পাশবিকতাকে শক্তিশালী করে 


হিকমত লুকায়িত আছে যে, তাতে 
বিদ্রোহী নফসের সংশোধন হয়। 
শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত 
হয়। মুত্তাকি হওয়ার অর্থ হল, নফস 
বা প্রবৃত্তি মানুষের অনুগামী হওয়া এবং 
শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনা সহজ হওয়া । 


রোযার হিকমত ও দর্শন: 


আধ্যাত্মিকতাকে দূর্বল করবে, অথবা 


হয়ে যায়। সে কাউকে কষ্ট দিতে, 
কারো মানহানি করতে অথবা অশ্লীল 
কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হতে কোন অসুবিধা 
মনে করে না। আল্লাহ যে সকল বস্তকে 


আধ্যাত্িকতাকে শক্তিশালী করে 
পাশবিকতাকে দুর্বল করবে, যেন 
লাগাম (নিয়ন্ত্রণ) আত্মিক শক্তির হাতে 
থাকে। এ দু'যোগ্যতার মধ্যে যেই 
শক্তিশালী হবে সে-ই মানুষকে 
পারিচালনা করবে। সে নিজ দাবির 
প্রতি মানুষকে টানবে, নিজের স্বভাব 
অনুযায়ী মানুষের স্বভাবকে রূপান্তরিত 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 


মানুষের জন্য ক্ষতিকর বানিয়েছেন তা 
থেকে বেছে থাকতে উৎসুক হয় না। 


পাশবিকতা দুর্বল ও 

শক্তিশালী হওয়ার উপকরণ 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
এবং আধ্যাত্মিকতা কিভাবে দূর্বল হয়? 
এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়, সুন্ম দর্শন 


করবে। যদি কোন মানুষের 


দুটি সাং্ঘষিক শক্তি, দুটি বিপরীত 


মে*১৮ 


পাশবিকতা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়, 


নয়। উভয়টির আহার্ষ রয়েছে । যদি 
কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার আহার্য 


বালা আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
কমিয়ে দেয় এবং পাশবিকতার আহার্ষ 


থেকে আল্লাহর নির্দেশরপে আসে। 


বাড়িয়ে দেয় তখন নিজে নিজেই 
পাশবিকতা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং 


মানুষ যতবেশী আল্লাহর নির্দেশ মেনে 


আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও 


চলবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, 


আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। দিনের 


আল্লাহকে সন্তষ্ট করবে, আল্লাহর 


বেলা কয়েক দফা পানাহার করলে, 
নর-নারীর মিলনে অথবা পাশবিকতার 


অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যমে 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজেকে বিরত 
রাখবে তাতে তার আধ্যাত্মিকতা ও 
স্বর্গীয় শক্তি মজবুত হবে। যখন যে 


পাশবিকতা শক্তিশালী হয়,পশুতব বৃদ্ধি 
পায়, কামভাব জাগ্রত হয়, প্রচণ্ড 
ক্রোধে উত্তেজিত হয়, প্রতিশোধের 


কোন নারী-পুরুষের মধ্যে 
আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে তখন 
তার মধ্যে একটি যোগ্যতা অর্জিত 


স্বভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের দুঃখে দুখী 
হয় না। যেমন সাপ কাউকে দংশন 


হবে। মনে করুন, ফেরেশতাদের 
একটি বিশেষ স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ 


করলে তাতে তার কিছু আসে যায় না। 
সাপ মানুষকে খায় না। তবে দংশন 
করে স্বাদ পায়। তেমনি মানুষের 
পাশবিকতা যখন শক্তিশালী হয়, তখন 
সে কঠোর ও জালিম হয়। বোন ও 
মেয়ের হক নষ্ট করে। প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয়। কারো দুঃখ অনুভব 
করেনা । সদা নিজ স্বার্থে মত্ত থাকে । 


পাশবিকতা দুর্বল ও 
শক্তিশালী হওয়ার উপকরণসমূহ 
এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
মূলত পাশবিকতার যত _ উপাদান 
রয়েছে সবগুলো যমিনের নীচ থেকে 
উৎপাদিত হয়। পানাহারের বন্তসমূহ 
যেমন- শাক-সবজি, চা-পান, গোস্ত- 

₹শ, দুধ-কলা, ফল-মূল ইত্যাদি 
সবকিছু যমিনের ভিতর থেকে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং পাশবিকতার উপাদান যে 
যত বেশি গ্রহণ করে তা মানুষকে তত 
চরিত্রে হীনতা, তার কল্পনা-জল্পনায় 
দীনতা এবং. তার উচ্চাজ্ষা ও 
উচ্চাভিলাষে নীচতা; এমনকি সকল 
ক্ষেত্রে নিপ্নপন্থা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ 
সৃষ্টির সেরা হওয়া সক্েও সর্বনিযনস্থরে 
চলে আসে। 


আধ্যাত্মিকতা 

মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বা 
স্বর্গীয় উপাদান আছে তারও কিছু 
আহার্য রয়েছে। তার আহার্য আসমান 


মে*১৮ 


পবিভ্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, 
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“তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে 
না। তারা গুনাহ করে না। তারা তাই 
করে যা তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়।? 
অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করা 
এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত 
থাকা ফেরেশতাদের বিশেষ স্বভাব । 
তেমনি মানুষ যখন নিজের আধ্যাত্মিক 
শক্তিকে সবল করে, আত্মিক কর্ম 
পরিধি বাড়িয়ে দেয়, স্বর্গীয়শক্তিকে 
সমৃদ্ধ করার উপকরণ গ্রহণ অধিকহারে 


বান্দীদের পাশবিকতা দুর্বল করার 
সম্ভাব্য সকল কৌশল নিশ্চিত করেছেন 
এবং আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী করার 
সকল পন্থা স্পষ্ট করেছেন। এই লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে 
নিত্যনতুন প্রোগ্াম প্রদান করা 
হয়েছে। রমযান মাসে দিবা-রাত্রির 
বিশেষ আমল নির্দিষ্ট করে দেয়া, 
অন্যান্য মাসের চেয়ে ভিন্ন করে রমযান 
মাসকে বিশেষায়িত করা; মুলত 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি 


উশৃঙ্খল, ভারসাম্যহীন, নির্ভয় ও 
অগ্রাহ্যকারী ছিল, যাদের পাশবিকতা 
শক্তিশালী ও আধ্যাত্বিকতা দুর্বল, যারা 
নিজেদের পাশবিকতাকে অনেক 
আহার্য দিয়েছে এবং আধ্যাত্মিকতাকে 


শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ বিশেষ 
এক বিধান দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমি সাধারণ বান্দা-বান্দিদের 
সুবিধার্থে তাদের আধ্যাত্মিকতাকে 
শক্তিশালী ও পাশবিকতাকে দুর্বল 


গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা 


করার জন্য একমাসের একটি প্রোগ্রাম 


মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের যোগ্যতা 
দান করেন। তখন মানুষ পাপ- 
পঙ্কিলতা থেকে খুব সহজেই বিরত 
থাকতে সক্ষম হয় এবং অত্যন্ত সহজে 
পৃণ্যের কাজ আজ্জাম দেয়। যার 
আধ্যাত্মিকতা _ শক্তিশালী হবে 
কেবলমাত্র সেই পাপ থেকে বেঁচে 
থাকতে পারবে । যার আত্কশক্তি 


জনসম্মুখে সকল ক্ষেত্রে সদা উৎসাহ- 
উদ্দীপনার সাথে পণ্যের কাজ করতে 
সক্ষম হবে। যার আধ্যাত্মিকতা দূর্বল 
হবে এবং পাশবিকতা শক্তিশালী হবে 
তার পক্ষে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
কখনো সম্ভব হবে না। 


আল্লাহর রহমত ও 


ফরজ করেছি। সারা বছর আমার জন্য 
কাজ করোনি, এখন করো । সারা বছর 
খেয়েছো, তাতে তোমার আধ্যাত্মিকতা 
দূর্বল হয়েছে এবং পাশবিকতা সবল 
হয়েছে। অনেক বেশি কথা বলেছো, 
অনেক বেশি খেয়েছো, অনেক বেশি 
ঘুমিয়েছো; এই সবকিছু পশুতের 
স্বভাব। এখন রমযান মাসের প্রোগ্রাম 
ফরজ করছি, তোমাদের জন্য সাধারণ 
পরিবেশ তৈরি করছি, এ মাসের দিবা- 
রাত্রির জন্য একটি বিশেষ তারতীব 
ঘোষণা করছি এবং ফরজ, ওয়াজিব, 
সুনাত ও নফল সংবলিত বিধি-বিধান 
দিচছি। যদি কেউ সঠিকভাবে তা 
পালন করে তাহলে সারা বছরের 

তরু ও (01508191705) 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে সফলকাম হবে । 


_________ 0 আত্তাত্তহীদ ১০ 
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রোযার আধুনিক মাসআলা: 


শরয়ী সমাধান 


তন্তাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ দো. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ রেহ.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 
রোযা কখন কার ওপর ফরয দিন রোযা রাখা হারাম। পাচ দিন পাগলামী রোযা 
১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা যথা: ১. ঈদুল ফিতরের দিন। ২. ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 


রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবৃল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত। রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 
অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে । বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে। এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।* 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
সূযৃস্তি পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় রোযা 
বলা হয়।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 

৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 
(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় ।৩ 


৪. মাসআলা: বছরে মোট পাচ দিন 
রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ পাচ দিন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য 
মেহমানদারির দিন। তাই এই পাচ 


মে*১৮ 


কুরবানির দিন। ৩. ঈদুল আযহার 
পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ ও ১৩ 
জলহজের দিন ।8 


অসুস্থ ও মুসাফির 
ব্যক্তির ওপর রোযা 

৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান বা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির 
ওপর রোযা রাখা আবশ্যক নয় 
এমনিভাবে শরয়ি সফরে থাকাবস্থায় 
মুসাফির ব্যক্তির ওপরও রোযা 
আবশ্যক নয়। হ্যা, তবে অসুস্থ ব্যক্তি 
সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির ব্যক্তি 
সফর থেকে ফেরার পর উক্ত রোযা 
গুলোর কাযা করতে হবে। অতএব 
সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে 
মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা 
উত্তম। যাতে সে কুরআন-হাদিসে 
বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী হতে পারে 
এবং পরবর্তীতে কাযা রোযা রাখার 
কষ্ট অনুভব করতে না হয়। 


মহিলাদের খতুত্রাব অবস্থায় রোযা 
৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিভ্র হয়ে 


৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ক্রটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা ও 
কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিস্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 

ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

৯. মাসআলা: চোখে দ্রপ, ওষুধ, সুরমা 
বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা 
নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ 
গলায় উপলদ্ধি হয়। কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 


7) আত্তার্জহীদ ১১ 
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বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


মধ্যে অন্যতম। 


হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ করা হয় 


থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 


না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। 


কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 


সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না।১৩ 


তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।*৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 
১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 


১৪. মাসআলা: আযান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 


নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাঁচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 


ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বান্ধ জাতীয় একটি 


বন্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 


জরায়ৃতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 


থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 


এমআর বলে। গর্ভধারণের কারণে 
খাতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 


“আান্ডোসকপি' বলা হয়। সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 


কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 


কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 


বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 


তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 


স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 


না। তবে যদি নল বা বান্বে মেডিসিন 


১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খাতুস্বাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়ি উঠিয়ে নিয়েছেন। সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুম্রাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই। তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুত্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ।৯ 


রোযা রেখে রক্ত দেওয়া ও নেওয়া 
১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 


লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 


তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে 


যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 


আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 


কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 


তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক ত্রাব স্থায়িত 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ।+ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 


ভেঙে যাবে ।৯১ 

রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 

১৫. মাসআলা: ইনজেকশন 

রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 

নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 

১2 সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 


রি মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয়।১৫ 


এনজিওগ্রাম করার হুকুম 
১৬. মাসআলা: এনজিওগাম করালে 


নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 


রোযা নষ্ট হবে না। 
এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 


ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায়।১৮ 


১৯. মাসআলা: সালবুটামল, ইনহেলার 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের 
ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। এতে যে 
প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে 


হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 


বক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 


আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য ওষুধটি 


কোন বস্ত দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 


কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 


আসে না। আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 
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ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে। উক্ত 


যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের মত দেখা 
যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা দেহ 
বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব মুখের 


ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 


অভ্যন্তরে স্প্রেকরার দ্বারা রোযা ভঙ্গ 
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হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে করার পর 


হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 


না গিলে যদি থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া 


করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 


হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। 
এভাবে কাজ চললে বিষয়টি অতি 
সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে।১ 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যা 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 
ফিদিয়া আদায় করবে। আর যদি 


৩ 


জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয়। এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে 


ভাঙ্গবে না। কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 
উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২১ 


রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
থরহপৃযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না। 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রত্রাবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা নষ্ট 


ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা রোযা 
অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না।২০ 


রোযা অবস্থায় 

রন ব্যবহার 
২১. মাসআলা: নাইট্রোগ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
এ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
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হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের রাস্তা 
দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন ওষুধ 
ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা ভঙ্গ 
হবে না। কেননা সেখান থেকে এমন 
কোন স্থানে তা পৌছে না যেখানে 
পৌছলে রোযা ভেঙে যায়। বরং 
মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র। আর মুন্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয়। তাই রোযা নষ্ট হবে না।৯ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে রোযা 
ভাঙ্গবে না। কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্ধারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্ষজরায়ুতে পৌছতে 
না পারে। এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে 
কপার-টি লাগিয়ে তভ 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 


বাকা কারি নারে ধান 
ভেতরে প্রবেশ করে। আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।২৬ 


২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 
করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্ত যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বন্ত ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বন্তটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ।২৭ 


২৮, মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
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শরীরের ভেতরে পরিপুর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 


রর 


কম হয়, তখন তা 
গণ্য হবে। সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 


থাকলে এ বস্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি। তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভূড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 


অপারেশন হলো, অকাল গর্ভপাতের 
আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের 
চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে আটকে 
রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ 
হয়। এর মধ্যে যেহেতু রোযা ভাঙ্গার 
মতো কোন কিছু পাওয়া যায় না। তাই 
এর কারণে রোযা নষ্ট হবে না। উল্লেখ্য 
যে, সেলাই করার সময় সাধারণত 
কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এতেও 
রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রক্ত বের 
হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয়।২ 


রোযা অবস্থায় ডিএন্ডসি করা 

৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট সপ্তাহ 
থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে ডিলেটর এর 
মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের 
করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডিএন্ডসি 
বলে। যেহেতু গর্ভধারনের দুই মাসের 
মধ্যে সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙগ 
ভালো ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অজ 
প্ত্যঙ্ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তস্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত সাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 


মে*১৮ 


আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে । 


৭৫; (খ) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 
মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২১১ 
২ (ক) ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ 
রক ইবনে আবিদীন 
লু যায়ে শামী, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ 
৩৭১; (খ) মুফতী রশীদ 
ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 


আহসানুল 

কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া ₹ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. 
১, পৃ. ১৯৫; খে) আৰু দাউদ, আস-সুনান, 
খ. ১, রা ৭০; (গ) ইবনু নুজাইম, আল- 
বাহরুর রায়িক শরহু কানযিদ দাকায়িক, খ. 
২, পৃ. ২৫৭; নিলা 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ ৩৪৫ 

* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, 
পৃ. ১৭৩ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১, পৃ ২১১; (গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ. ৩৮৩ 

৬ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৬; 
(খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
২২৪; €গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পূ. ২০৭; 
(ঘ) ইবনু নুজাইম, প্রাগুক্ত, টা ২ বি ২৫৭ 
ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২০ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

(ক) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 


৩৬৬ 


তে 


নি 


-০ 


ক 


গা 


* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


৩২৫ 
১ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ 
৪০০; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০০ 
রে (কে) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 
* (কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, প্রাক, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; (গ) আপকে মাসায়েল আওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 
১* আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. ১২৪ 
* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 
৯৮ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


২৫৩ 

৯৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 

শির ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 
২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২ কে) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন; প্রাগুক্ত, খ. ৩২ পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

৯ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, ১, খ. 
১১৪-১১৫; খে) ইসলাম মির 
ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ . ৩২৭ 
রা ও মা চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 


টি টি ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) ০ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১ নি ২২০ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪-১২৫; (খে) ইসলাম এ 


৩২৯ 

৩ কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুজ, 
খ. ২, পৃ ৭১ 


7. আত্তা্তহীদ ১৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


মুফতি মাহমুদ হাসান 


তারাবীহে রাকাআত সংখ্যা শরিয়তের 
বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। 
গ্রহণযোগ্য সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 
হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়েছেন। সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও তদ্রুপ ছিল । 

কেউ কেউ হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর ২০ রাকাআত তারাধাহাববয়ক 
হাদীসটিকে সূত্রের বিচারে 
অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করলেও বিশুদ্ধ 


সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে ভারতবর্ষের 
আহলে হাদীস আলেম ৮ রাকাআতের 
ফতওয়া দিয়ে উম্মাহের এঁক্যমত্যপূর্ণ 
মাসআলায় বিভক্তি সৃষ্টি করেন। তখন 
অন্যান্য আহলে হাদীসরাও তার 
বিরোধিতা করেছে । অতঃপর আরবের 
কতিপয় বিচ্ছিন আলেমও তার সঙ্গে 
একমত পোষণ করেন। কিন্ত 
আরববিশ্বের আলেমদের বেশিরভাগই 
২০ রাকাআত তারাবীহে আদায় 


সুত্রে সাহাবায়ে কেরামের আমলই 
প্রমাণ করে যে, হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম ২০ 
রাকাআতের শিক্ষা পেয়েছেন 
আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক 
(রাি.)-এর খেলাফতকাল থেকে 
অবিচ্ছিন্ন কর্মধারায় এখন পর্যন্ত মক্কা 
শরীফের মসজিদুল হারাম ও মদীনা 
শরীফের মসজিদে নববীসহ সকল 
মসজিদে ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়া 
হয়। এ দীর্ঘ সময়ে কোথাও ৮ 
রাকাআত তারাবীহে প্রচলন ছিল না। 


মে*১৮ 


করেন। 


হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে 
॥এক! 


৫০৯০2০1০212 ব£45,৮ ১5 ৪ নে 
৩:51) এ ১52 ০: ৩৪৮৭1১৮ 
০৫:52 ১৮), । ১:০০: ৪৯ 
তা) পল 2 এরি তল 52 ক্রু পুপ 
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হিয়ার দা চলত 
০৩১৩।৬০৪৩০৪০৩৪০০ 


54০55 ২৯ ৬ ১:০৬ 3৪5 
9 
“হযরত ইয়াধীদ ইবনে খুসাইফা (রহ.) 
বলেন, “সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াধীদ 
(রাযি.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 
এর যুগে রমযান মাসে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন।' তিনি আরও 
বলেন যে, “তারা নামাযে শতাধিক 
আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাযি.)-এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে 
তীদের (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর 
দিয়ে দীড়াতেন।”১ 
অপর সূত্রে বর্ণিত আছে, 


[দুই] 
০25৫. 515 ৪0152 5 টিতে 
05813065848 55 0 2৮৭1 ৩৪ 


গিরি 
(250 027৪৩ ১৬ 2০ ০৫০৫৫ 


771.) আত্তার্ডহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


তাবেয়ী ইবনে আবু যুবাব রেহ.) 
বলেন, হযরত ওমর (োষি.)-এর যুগে 
২৩ রাকাআত ।”২ 

হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ। এতে ২৩ 
রাকাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ২০ 


0083: 4280 2০5৪ ০১ পন 

শি 2 ৯ ৩৮ 
রহমান আস-সুলামী (রহ.) বলেন, 
“হযরত আলী (রাযি.) রমযানে 


রাকাআত তারাবীহ ও ৩ রাকাআত 
বিতর। 
ঢুতিন! 


ঞ 
2 ০৫০ 416) 516 5৫9 555০৫105222 
৩৪1903) 05 8১0 ০:21 এ ০৪ 
2575 9০555 3০৮০প্রঞ্থিতার্ি 


“তাবেধী হযরত আবদুল আযীয ইবনে 
রুফাই (রহ.) বলেন, “উবাই ইবনে 
কাব রোযি.) রমযানে মদীনায় 
লোকদের নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ এবং ৩ রাকাআত বিতর 
পড়তেন ।”৮৩ 


[চার 
০০0০৮)। 08726 0) ৬০ ০৪ ৩৫৫ ৩৩ 
কুহু ৫5275 4 ৮ ৬০5 
(459 ০১০৯৪ শি ৬১৯০০ 


হাফেযদের ডাকেন এবং তাদের 
একজনকে লোকদেরকে নিয়ে ২০ 
রাকাআত পড়ার নির্দেশ দিলেন। 
তিনি বলেন, “আলী (রাযি.) তাদের 
নিয়ে বিতর পড়তেন ।”১ 

১০০৭0 8 ০৫০০] জর ৩) ০৪ 


“তাবেয়ী ইবনে আবুল হাসনা (রহ.) 
বলেন, “আলী (রাযি.) এক ব্যক্তিকে 
আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের 
নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়েন।”? 

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলোসহ আরও অন্যান্য 
বর্ণনাসমূহ এবং সাহাবী-তাবেয়ীনের 
সর্বসম্মতিক্রমে আমলের ভিত্তিতে এবং 
যুগ-যুগ ধরে চলে আসা সম্মিলিত 


“তাবেয়ী হযরত ইয়াহইয়া ইবনে 


অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতে আলেমদের 


সাঈদ আল-আনসারী (রহ.) বলেন, 


অভিমত হলো ২০ রাকাআত তারাবীহ 


“ওমর রোযি.) এক ব্যক্তিকে আদেশ 
করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ 
রাকাআত পড়েন ।”* 

পাচা! 


০০৪। 0087: 3082 ১ 485৩৪ 


বিন রে 9৮ ০৫৩২৫ ০5০2 
৬৯ ০০৮)০:7০১০ ২০৬০ 
“তাবেয়ী হযরত ইয়ামীদ ইবনে রুমান 
(রহ.) বলেন, “হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব (রাযি.)-এর যুগে লোকেরা 
রমযানে ২৩ রাকাআত পড়তেন ।”€ 


হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগে 
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সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। বিনাওজরে এর 
কম পড়লে সুন্নতে মুওয়াক্কাদা ছেড়ে 
দেওয়ার গোনাহ হবে। 

যারা বর্তমানে ৮ রাকাআত তারাবীহে 
প্রচার করছে, তাদের সবচেয়ে 
শক্তিশালী দলিল হলো সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের একটি হাদীস, যা 
আসলে তারাবীহ সম্বন্ধে নয়, বরং ওই 
হাদীসটি হলো তাহাজ্জদ সংক্রান্ত 
একটি হাদীস। তাতে বর্ণিত হয়েছে, 
রমযানে ও রমযানের বাইরে হযরত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ৪ রাকাআত করে 
আট রাকাআত পড়তেন । অথচ আমরা 
জানি, রমযানের বাইরে কোনো 
তারাবীহ নেই এবং তারাবীহে নামায 
হলো দু'রাকাআত করে । যদি হযরত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে আট 
রাকাআতই প্রমাণিত হতো, তাহলে 


সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে বিশ 
রাকাআত পড়তেন না । নাউযু বিল্লাহ! 


তারাবীহে মাসআলা 

মাসআলা: ২০ রাকাআত তারাবীহে 
নামায বালেগ পুরষ-মহিলা সবার 
ওপর সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। অসুস্থ ও 
রুগী ব্যক্তির ওপর তারাবীহ জরুরি 
নয়, তবে কোনো কষ্ট না হলে 
তাদেরও পড়া মুস্তাহাব । রদ্দুল মুহতারঃ 
১/৭৪২ 

মাসআলা: তারাবীহে নামায জামাতে 
আদায় করা মুস্তাহাব, একাকি আদায় 


করলেও আদায় হয়ে যাবে । বাদায়েউস 
সানায়ে: ১/২৯০ 


মাসআলা: কারো যদি তারাবীহে 
জামাত থেকে কিছু রাকাআত ছুটে যায় 
তাহলে বেতরের নামাযের পর তা 
পড়ে নিবে । রদ্ুল মুহতার: ২8৪ 


মাসআলা: নাবালেগ হাফিজের পিছনে 
বালেগ পুরুষ মহিলা কারো জন্যই 
ইক্তিদা করা বৈধ নয়। মাজমাউল 


আনহুর: ১/১৬৭, হিদায়া ১/২৩৮, আল- 
বাহরুর রায়িক: ১/৩৫৯ 


কতিপয় মাসআলা 

মাসআলা: ফরজ, নফল বা তারাবীহ 
যে নামাযেই প্রত্যেক সূরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ নিঃসন্দেহে পড়া সুন্নত। 
তবে বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। 
তাই তারাবীহে নামাযেও খতমে 
নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। তবে যেহেতু 
বিসমিল্লাহর রাহমানির  রহীমও 
কুরআনের একটি আয়াত; তাই 
মুসল্লিদের খতম পূর্ণ হওয়ার জন্য 
যেকোনো সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
স্বশব্দে পড়ে নিলে সবার খতম পূর্ণ 
হয়ে যাবে। প্রতি সূরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ স্বশব্দে পড়লেও কোনো 
সমস্যা নেই। উভয়ের ওপর আমল 
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করার অবকাশ আছে। রদ্দুল মুহতার: 
১/৪৯০ 

মাসআলা: ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে 
নামাযের ভেতর লোকমা দেওয়ার 
ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা উচিত 
এবং ইমাম সাহেবের জন্য লোকমার 
অপেক্ষা না করে অন্য আয়াত পড়ে 
নামায শেষ করা উচিত। লোকমা 
দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো- প্রথমে 
ইমাম সাহেবকে আয়াত পুনরাবৃত্তির 
সুযোগ দেওয়া, এতদসক্টেও ইমাম 
সাহেব শুধরে নিতে না পারলে 
সেক্ষেত্রে মুক্তাদি লোকমা দিলে কোনো 
ক্ষতি হবে না। তারাবীহ নামাযে 
খতমে কুরআনে যদি হাফেজ সাহেব 
লোকমার অপেক্ষা না করে, তাহলে 
লোকমা না দিলে কোনো অসুবিধা হবে 
না। তবে ভুলে যাওয়া আয়াত 
পরবর্তীতে সূরা ফাতেহার পর পড়ে 
নিতে হবে । রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৩ 


তারাবীহে নামাযে ভুল করলে 


শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাআতে 


অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে হ্যা, 


সিজদা করে ফেলে, তবে চতুর্থ 


নিয়মমাফিক রুকু সেজদায় সক্ষম 


রাকাআত মিলিয়ে নেবে । এতে শেষের 


দুই রাকাআত তারাবীহে নামায 
হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং শেষ বৈঠক 
না করার কারণে প্রথম দুই রাকাআত 
তারাবীহ হিসেবে গণ্য না হওয়ায় 
তেলাওয়াতসহ পুনরায় পড়তে হবে 


বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৮৯, রদ্দুল মুহতার: 
২/৩৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১১৮ 


যদি কোনো ব্যক্তি তারাবীহে নামায 
চার রাকাআতের নিয়ত করে শুরু করে 
এবং ভূলে দুই রাকাআতের পর বৈঠক 
না করে চার রাকাআত শেষ করেই 
বৈঠক করে, তাহলে সে যদি নামায 
শুধু শেষের দুই রাকাআত তারাবীহ 


হিসেবে গণ্য হবে । আল-বাহরুর রায়িক: 
২/১১৭ 


বসে তারাবীহে নামায 
মাটিতে বসে রুকু-সেজদার মাধ্যমে 
তারাবীহ নামায বৈধ। অনুরূপ 


তারাবীহে নামাযে দ্বিতীয় রাকাআতে 


তারাবীহে কেরাতের সময় চেয়ারে 


না বসে দীড়িয়ে গেলে তৃতীয় 
রাকাআতে সিজদা করার পূর্বে স্মরণ 


বসে রুকু সেজদা নামাযের 
নিয়মমাফিক আদায় করলে তাও বৈধ। 


হলে বসে তাশাহহুদ ও সেজদায়ে সাহু 


কিন্ত বিনাওজরে এরূপ করলে 


আদায় করলে তেলাওয়াত ও নামায 


নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে না, বরং 


সেজদার মাধ্যমে নামায পড়লে নামা 
শুদ্ধ হবে না । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/১১৮ 


লেখক: ফতোয়া গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকা 


কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৬১, 
হাদীস: ৭৭৩৩ 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খরি.), খ. ২, 
পৃ. ১৬৩, হাদীস: ৭৬৮৪ 

৪ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. ১৬৩, 
হাদীস: ৭৬৮২ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ইফতার ও সাহরীর মাসায়েল 

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কোনো কিছু 
খাওয়া বা পানাহারের মাধ্যমে রোযা 
ইফতার বলা হয়। সূর্যাস্তের ব্যাপারে 
বিলম্ব না করে দ্রুত ইফতার করে 
নেওয়া মুস্তাহাব। অকারণে বিলম্বে 
ইফতার করা মাকরুহ। ইফতারের 
তাৎপর্য ও গুরুতৃ সম্পর্কে বহু হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি হাদীস 
এখানে উল্লেখ করা হলোঃ 


এ এ1 ০১235 নে 
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আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তীরাই 

যারা শীঘ্রই ইফতার করে 1, 
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“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “দীন 
শক্তিশালী থাকবে যতোদিন লোক 
শীঘ্রই ইফতার করবে । কেননা ইহুদি 
ও খরিস্টানগণ বিলম্বে ইফতার করে ।”২ 
অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
ইফতার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করাও 
মুস্তাহাব । ইফতারের পূর্বমুহূর্তে দুআ 
কবুল হয়। তাই ইফতারের পূর্বযুহূর্তে 
দুআর প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ 
হওয়া চাই। 

নবী করীম (সা.) বলেন, “৩ ব্যক্তির 


রাসূল (সা.) বলেছেন, “কোনো 
রোযাদারকে ইফতার করানোর দ্বারা 
সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়, যে 
পরিমাণ সাওয়াব রোযাদারের জন্য 
রোযার বিনিময় দেওয়া হয়ে থাকে। 
আর কোনো রোযাদারকে খানা 
খাওয়ানোর দ্বারা আরও বেশি সাওয়াব 
পাওয়া যায়। এই নেক আমলের দরূন 


করানোর ওয়াদা করেছেন ।' (মিশকাত, 
১/১৭৪) 

রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
রোযাদারকে ইফতার করাবে তার 
জীবনের সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে 
যাবে। সে জাহান্নামের আগুন থেকে 
মুক্তি পাবে এবং তাকে সেই পরিমাণ 
সাওয়াব দেওয়া হবে যে পরিমাণ 
পেয়ে থাকে । তবে এতে রোযাদারের 
বিন্দুপরিমাণ সাওয়াবও হাস করা হবে 
না।* (মিশকাত, ১/১৭৩) 


ইফতার সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 
যা দিয়ে ইফতার করা সুন্নত: খেজুর, 
দুধ, পানি ইত্যাদি দ্বারা ইফতার করা 
সুন্নত। তাছাড়া কোনো মিষ্টি জিনিস 
দ্বারাও ইফতার করা ভালো । ইফতার 
সামনে নিয়ে এ দুআ পড়বে: 
৮9512 48 
অর্থ: টির পি আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আবার নিম্নোক্ত দুআটিও পড়া যায়: 
৫8০5৩ ও 9 এ 51680 
1৩৩1 2 
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অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার 


তা বৈধ হবে না এবং যাকাতও আদায় 


দরবারে আপনার সর্বময়বেষ্টিত 
রহমতের প্রার্থনা করছি যে, আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন | 

মুস্তাহাব। কেননা রাসূল (সা.) দুআ 
পড়ে ইফতার করতেন। বিশিষ্ট 
তাবেয়ী হযরত মুআয ইবনে যুহরা 
(রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন 
ইফতার করতেন তখন পড়তেন, 

44 5১32 এ 86850 
অর্থ: হে আল্লাহ আপনার উদ্দেশ্যেই 
রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া 
রিষিক দ্বারাই ইফতার করছি। সুতরাং 
সময় উল্লেখিত দুআটি পড়া উত্তম 


সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ইফতার 
করা: রোযাদার ব্যক্তির জন্য এতো 
দ্রুত ইফতার না করা উচিৎ। কখনো 
সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে মনে করে 
ইফতার করলে উক্ত রোযা ভেঙে যাবে 
এবং রমযানের পর ওই রোযার কাযা 
ওয়াজিব হবে। 


মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিলম্বে ইফতার করা 
উত্তম: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিছু 
দেরি করে ইফতার করা উত্তম। 
সূর্যাস্ত হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত না 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। 
(মাকতাবায়ে রহমানিয়া, ১/২০৭) 

আয়োজন: যদি ইফতারকারীগণ সবাই 
গরীব ও যাকাতের উপযোগী হয় এবং 
প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ইফতার 
সামগ্রী তাদের হাতে দিয়ে উক্ত 
ইফতারীর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, 


হবে না। ফেতওয়ায়ে শামী, ২৫৭) 


মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা: 
মসজিদে ই'তিকাফের নিয়ত বিহীন 
আহার বা পানাহার করা মাকরূহ । যদি 
বিশেষ ঠেকা বশত মসজিদে ইফতার 
করতে হয়, তাহলে নফল ইতিকাফের 
নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। 


মোবারকখানার দিকে ।' (সুনানে আবু 
দাউদ ও নাসায়ী) 

রাসূল (সা.) আরও বলেন, সাহরী 
খেয়ে রোযার জন্য শক্তি সঞ্চার কর 
আর দুপুরে শয়ন করে শেষ রাত্রে 
উঠার জন্য প্রস্তুত হও । 


সাহরী সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 
সাহরীতে বিশেষ কোনো খাদ্য খাওয়া 
জরুরি নয়। খাদ্য ও পানীয় থেকে যা 


করা জরুরি, যাতে মসজিদ অপবিত্র ও 
অপরিষ্কার অবস্থায় না থাকে । সাথে 
সাথে উচ্চ আওয়াজে ও অনর্থক কথা- 
বার্তা বর্জন এবং মসজিদের আদব 
রক্ষা করা অপরিহার্য । (ফেতোয়ায়ে 
আলমগীরী) 

ইফতার করা: স্বেচ্ছায় হাদীসাস্বরূপ 
অমুসলিমদের দেওয়া ইফতার সামগ্রী 
যদি হালাল ও পবিত্র হয়, তাহলে তা 
গ্রহণ করা এবং তা দিয়ে ইফতার করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 


সাহরীর তাৎপর্য ও ফযীলত: সাহরী 
খাওয়া সুনত। রোযার উদ্দেশ্যে রাতের 
শেষাংশে সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো 
কিছু আহার করাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় সাহরী বলে। এটি অত্যন্ত 
বরকতময় খাবার । 

হাদীস শরীফে এর অনেক ফযিলত 
বর্ণিত হয়েছে। আমাদের রোযা ও 
ইহুদি নাসারাদের রোযার মধ্যকার 
পার্থক্য বর্ণনা দিতে গিয়ে একদিন 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “ইহুদী ও 
আমাদের রোযার মধ্যে একমাত্র 
পার্থক্য হল, তারা সাহরী খায় না, 


আমরা সাহরী খেয়ে থাকি ।” (মুসলিম 
শরীফ ১/৩৫০) 


এমতাবস্থায় যাকাতের টাকা দিয়ে 
ইফতারের ব্যবস্থা করা জায়েয ও বৈধ 


অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “তোমরা সাহরী খাও। 


হবে। আর যদি ইফতারকারীগণ 
যাকাতের উপযোগী না হয়, অথবা 
ব্যক্তিগতভাবে মালিক না বানিয়ে 


কেননা, তাতে তোমাদের জন্য বরকত 
রয়েছে।' হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া 
(রাযি.) বলেন, একদিন রমযানে 


সম্মিলিতভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে 


রাসূল (সা.) আমাকে সাহরী খেতে 


ইফতারের আয়োজন করা হয়, তখন 


মে*১৮ 


ডাকলেন এবং বললেন, “এসো এ 


সহজসাধ্য হবে, তা দিয়ে আহার- 
পানাহার করার মাধ্যমে সাহরীর সুন্নত 
আদায় হয়ে যাবে । (সুনানে আবু দাউদ) 


বিলম্বে সাহরী খাওয়া উত্তম: বিলষ্ে 
সাহরী খাওয়া উত্তম। তবে সাহরীকে 
এত বেশি বিলম্ব করে খাওয়া মাকরূহ, 
যার দরুণ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার 
আশঙ্কা হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া, 
১/২০০) 
রোযার জন্য সাহরী খাওয়া শর্ত নয়: 
রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহরী খাওয়া 
জরুরী নয়। যদি ন্দ্রার কারণে সাহরী 
খাওয়ার সুযোগ নাও হয়, তারপরেও 
হয়ে যাবে। হিদায়া, ১/২২৫) 


সন্দেহ অবস্থায় সাহরী খাওয়া: সাহরীর 
সময় আছে বা নেই এ নিয়ে সন্দেহ 
হলে সাহরী না খাওয়া উচিৎ। এরূপ 
সময়ে সাহরী খেলে পরে ওই রোযা 
কাযা করা ভালো। আর যদি পরে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন 
সাহরীর সময় ছিল না, এ অবস্থায় 
রোযা কাযা করা ওয়াজিব। (আদ- 
দুররুল মুখতার) 

সাহরী খাওয়ার পর কুলি করা: সাহরী 
খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা বা 
খিলাল করা উত্তম। যদি সম্ভব হয়, 
তাহলে মিসওয়াক করাও উত্তম | যাতে 
দাতসহ মুখ পরিস্কার হয়ে যায় । 


ব্যক্তির জন্য রাত্রের শেষাংশে সুবহে 
সাদিক হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সাহরী 
খাওয়া সুন্নত । তবে রাত্রের অর্ধ ভাগের 
পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহুর্ত 


________ 0 আত্তাত্তহীদ ১৯ 
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পর্যন্ত যে কোনো সময় সাহরী খেলে 


সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। 
(ফতওয়ায়ে আলমগীরী, রশিদিয়া, ১/২০০) 


বোনদেরকে অবগত করার উদ্দেশ্যে 
সাইরেন বা মাইকে এলান করা জায়েয 
বৈধ। কিন্তু লাগাতার এলান, 
ওয়াজ, নসিহত বা সংগীত পাঠ করা 
জায়েয নয়। কেননা এতে মুসলমান 
ভাই-বোনদের ইবাদত, তাহাজ্জুদ, 
কুরআন তিলাওয়াত, দুরূদ ইস্তেগফার 
করার মধ্যে বিগ্ন ঘটে | ফেতওয়ায়ে শামী, 
কিতাবুল হাজরে ওয়াল ইবাহা) 


লাইলাতুল কদর 
সূরা কদরের শানে নুযুল: ইবনে আবী 
হাতেম (রহ.)-এর রেওয়ায়েত 


ঠে 


বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা 


একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও সেই 


ইবনে আবি হাতেম (রহ.) বলেন, 


ইবাদতে শামিল করতেন। যেমন- 


পবিত্র রমযান মাসের এক অনন্য 


হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.) 


শ্রেষ্ঠতৃ হল লাইলাতুল কদর । মহানবী 


বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক 


(সা.) একবার এ রাতটিকে খোজার 
জন্যই একমাস ই'তিকাফ করেন 
একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বনী 

৪জন সাধকের কথা 
বললেন যে, তারা সুদীর্ঘ ৮০ বছর ধরে 
এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন 
যে, সেই সময় চোখের পলক মারার 
মত সময়ও তারা আল্লাহর নাফরমানী 
করেননি। তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকিল ইবনে আজুয ও 
ইউশা ইবনে নুন (আ.)। কথাগুলো 
শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্চার্যান্বিত হলেন। ফলে নবী (সা.) 
এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) 
এলেন এবং বললেন, আপনার উম্মত 
সেই সাধকের ৮০ বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিমুঢু হচ্ছে। তাই 


আছে। রাসূলুল্লাহ সো.) একবার বনী 
ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে 


আল্লাহ তায়ালা এর চেয়েও উত্তম 
ইবাদত আপনার উম্মতের জন্য নাযিল 


আলোচনা করেন। তিনি এক হাজার 


করেছেন, তা হল সূরা আল-কদর । 


মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল 
থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) 


যাতে বলা হয়েছে যে লাইলাতুল 
কদরে মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক 


একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সুরা 


হাজার অর্থাৎ ৮৩ বছর চার মাসের 


অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে 
শুধু এক রাতের ইবাদত জনৈক 


ইবাদতের চেয়েও উত্তম। এ জুস 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে 


মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত 


কেরাম খুব খুশি হন। কুরআন হাদিস 


অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 
ইমাম ইবনে জরীর রেহ.) অপর একটি 


বিশ্লেষণ করলে এ রাতের যেসব 
বিশেষ গুণ পাওয়া যায় তা হল, এ 


ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী 


রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়, এ 


ইসরাঈলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি 


রাতে আল্লাহপাক বিশেষ নির্দেশে 


পুরো রাত ইবাদতে মশগুল থাকত ও 


অগণিত ফেরেশতা ও জিবরাঈল 


সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে 


(আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 


যেত এবং সারা দিন জিহাদে লিপ্ত 


উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক 


থাকত । সে এক হাজার মাস এভাবে 


বিষয় শান্তিময় হয়। অন্য বর্ণনায় 


কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
আলাহ তাআলা সূরা কদর অবতীর্ণ 
করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতু প্রমাণ 
করেছেন। এ ঘটনা থেকে আরও 
প্রতিয়মান হয় যে, শবে কদর উম্মতে 


মোহাম্মদীরই . একটি বৈশিষ্ট্য । 
(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন) 
মে'১৮ 


আছে আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে । 

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা 
সিদ্দিকা (রাষি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) রমযানের শেষ দশকে অন্য 
সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন। তিনি কেবল 


আসতো তখন তিনি নিজে রাত 
জাগতেন এবং পরিবারবর্গকেও 
জাগাতেন। 


হাদীস শরীফে লায়লাতৃল কদর: 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করত: 
সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় কদরের 
রজনীতে জাগ্ধত থেকে ইবাদত করবে 
তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে 
দেয়া হবে। (মেশকাত শরীফ, ১/২৭৩) 
শবে কদরে পড়ার দোয়া: . 
0৫৪ ৩৪৮ 201 ৩ ১ ৩৫ (0 
অর্থঃ: হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি 
ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন । 
সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আল্লাহ তায়ালা শবে কদরের সুনির্দিষ্ট 
তারিখটি গোপন রেখেছেন 
অনেকগুলো হিকমতের কারণে । এর 
মধ্যে একটি হল যাতে আল্লাহ প্রেমিক 
বান্দাগণ সর্বদা এর অনুসন্ধানে থাকে 
এবং প্রতি রজনীতেই অধিক ইবাদতের 
মাধ্যমে অসংখ্য নেকি অর্জন করতে 
পারে। 


শবে কদরে আমল: এ রাতে নফল 
নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, 
দরুদ শরীফ ইত্যাদি যে কোন ইবাদত 
করা যায়। নফল নামায মোট কত 
রাকাআত পড়তে হবে ও কোন কোন 
সূরা দিয়ে পড়তে হবে এর কোন 
সুনির্দষ্টতা নেই। যত রাকাআত ইচ্ছা, 
যে সুরা ইচ্ছা তা পড়া যায়। পুরো 
রাত জেগে ইবাদত সম্ভব না হলে 
যতটুকু সম্ভব ইবাদত করব। ইশা ও 
সাথে আদায় করব । এতেও পুরো রাত্র 
জেগে ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া 
যায়। তবে এই রজনিতে অধিক হারে 
নফল নামায আদায় করার জন্য চেষ্টা 
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করব। দু'রাকাআত নফল নামায যদি 


ওয়াসাল্লাম" বা “আস-সালাতু ওয়াস 


আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয় 
আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে 
দু'রাকাআতই যথেষ্ট হয়ে যাবে। 
বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস 


সালামু আলা সাইয়িদিল আম্দিয়া ওয়াল 


ফিতর ওয়াজিব: যে ব্যক্তির উপর 


মুরসালীন” ছোট-বড় দরুদ শরীফ 


সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে । তার 


বেশি করে আমরা পড়ব। শবে কদরে 
আমরা “ইস্তেগফার' করব । হে আল্লাহ 


অর্থাৎ এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 
আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 


উপর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকেও সদকায়ে 


অনেক গোনাহ করেছি, সে গোনাহ 
থেকে আমরা ক্ষমা চাই এটাকে বলা 
হয় “ইস্তেগফার'। কারণ শবে কদর 


যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন । আমি 


তাওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 


আল্লাহ তায়ালার দরবারে দীড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 
দু'রাকাত নামাযে যদি আমার এই 
মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 
আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বৎসরের প্রতি রাতেইতো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শা'বানের মধ্য রাত, বরাতের রাত, 
কদরের রাত এবং দু'ঈদের রাত 
জাগ্রত থেকে ইবাদত করে আল্লাহর 
আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই 
পুরা রাত আমরা এবাদত করার চেষ্টা 
করব। এরপর সুন্দরভাবে শুদ্ধ করে 
কুরআন তিলওয়াত করার চেষ্টা করতে 
করবো । যখন জান্নাতের কথা আসবে 
“জান্নাত” শব্দ আসবে তখন আল্লাহ 
তাআলার কাছে ফরিয়াদ করব, হে 
আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও । এভাবে 
কুরআন করীমের তেলাওয়াত করব 
এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করব 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর উপর 


রাত। এ জন্য দরুদ এবং ইস্তেগফার 
বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 
রাতে আমরা কবর যিয়ারতও করব । 


সদকাতুল ফিতর যাকে আমরা 


ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । (হেদায়া, 
রহমানিয়া, ১/৯০) 

মহিলাদের শুধু নিজের ওপর সদকায়ে 
ফিতর ওয়াজিব: যেই মহিলার নিকট 
প্রয়োজনাতিরিক্ত সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ 
বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার 
সমপরিমাণ টাকার সম্পদ থাকবে, 
তার উপর শুধু নিজের সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব । তার ওপর নিজ 
ছেলে-মেয়ে, মাতা-পিতা, ভাই-বোন 


সাধারণত রমযানের ফিতরা হিসেবে 
জানি তা দ্বিতীয় হিজরীর শা"বান মাসে 


এমনকি গরীব স্বামীর পক্ষ থেকে 
সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব 


ফরজ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে 
সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার 
মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হল অভাবীদের 
অভাব দূর করা। অসহায় নিথস্ব 
ব্যক্তিদের জরুরত পুরণ করা। 
ভুল-ত্রুটি মুক্ত করা। যেমন- হযরত 
ইবনে আব্বাস রোষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফিতরা 
আদায় করা ওয়াজিব করেছেন 
রোজাদারকে বে-ফায়দা ও অশ্লীল 
কর্মকান্ড, অপবিত্রতা হতে পবিত্র করার 
জন্য এবং ফকির-মিসকিনদের প্রতি 
সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য । (আবু দাউদ 
শরীফ) 

সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব: 
যে ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব, 


দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 


অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে 


আলামীন তার উপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন। যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দরুদ পড়া হয় না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে। সংক্ষিপ্ত দরুদ 
আছে যেমন- “সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


মে*১৮ 


বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ 
টাকা থাকে, তাহলে তার উপর ঈদুল 
ফিতরের দিন সদকায়ে ফিতর আদায় 
করা ওয়াজিব । চাই তা ব্যবসার সম্পদ 
হোক বা না হোক, বছর অতিবাহিত 
হোক বা না হোক, পুরুষ হোক বা 
মহিলা হোক কোন পার্থক্য নেই। 
€হেদায়া, ১/১৯০) 


নয়। (আহকামে রমযান, পৃ .১৭৫) 


সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব কখন: 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন 
ওয়াজিব হয়, তবে এর পূর্বেও 
সদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয 
আছে । সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত সময়ের 
পূর্বে ইন্তেকাল করবে বা ফকির হয়ে 
যাবে, তার উপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব নয়। 


নবজাতক সন্তানের সদকায়ে ফিতর: 
যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে বা সুবহে 
সাদিকের সময় নবজাতক সন্ডরন জন্ম 
গ্রহণ করে, তাহলে সম্পদশালী পিতা 
তার নবজাতক সন্তানের পক্ষ থেকে 
ফিতরা আদায় করা তার উপর 
ওয়াজিব। আর যদি সুবহে সাদিকের 
পর জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষ 
থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 
নয়। িন্দিয়া) 


নতুন মুসলমানের ফিতরা: যদি কোন 
কাফির বা ফকির ঈদুল ফিতরের দিন 
সূর্য উদয়ের পূর্বে বা সূর্য উদয়ের সময় 
মুসলমান বা সম্পদশালী হয়ে যায়, 
তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি সূর্য 


__77717.হ..) আত্তার্ডহীদ ২১ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
উদিত হওয়ার পর মুসলমান হয় বা 


এক ছা" অর্থাৎ আনুমানিক সাড়ে তিন 


থাকে, এমতাবস্থায় যদি ধনী ব্যক্তি 


কেউ সম্পদশালী হয়, তাহলে তার 


সের ভালো মানের খেজুর বা তার মূল্য 


উপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয় । হিন্দিয়া রশিদিয়া, ১/১৯২) 


যদি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের 
নামাজের পূর্বে সদকায়ে ফিতর করতে 
হবে। কিন্ত ঈদের নামাজের পূর্বে 
সদকায়ে ফিতর আদায় না করে পরে 
আদায় করা সুন্নত পরিপন্থী ও মাকরূহ 
হবে। তা সত্টেও দেরীতে আদায় 
করলেও আদায় হয়ে যাবে। (দুররে 
মুখতার, +/৩৬৭) 
ওপর ওয়াজিব: যদি বিবাহিতা মেয়ে 
পিতার বাড়িতে অবস্থান করে থাকে, 


আদায় করতে হবে । রেশিদিয়া, ১/১৯১) 


মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 
পৌনে দুই সের (তথা ১ কেজি ৬৫০ 
গ্রাম) ভালো মানের গম বা আটা 


খাণের পরিবর্তে গরীব থেকে সদকায়ে 
ফিতরের টাকা কর্তন করে, তাহলে 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় হবে না। 


কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে ফিতরা দেওয়া: যদি 
কোনো কারাবদ্ধ গরীব এবং জাকাতের 
উপযোগী হয়, তাহলে তাকে বা তার 


সদকা করতে হবে। আর যদি মূল্য 
আদায় করতে চায়, তাহলে উক্ত গম 
বা আটা পরিমাণ মূল্য সদকা করে 
দিবে । (দুররে মুখতার, ১/৩৪৬) 


সদকায়ে ফিতর কাকে দেবে: যে সমস্ত 
লোকদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, 
তাদেরকে সদকায়ে ফিতরও দেওয়া 
যায়। আর যে সমস্ত লোকদেরকে 
জাকাত দেওয়া জায়েয নেই, 


তখন দেখার বিষয় হচ্ছে সে 
সম্পদশালী কিনা? যদি সে সম্পদশালী 
হয়, তাহলে সে প্রাপ্ত বয়ক্কা হোক বা 
না হোক, তার সম্পদ থেকে নিজ 
“সদকায়ে ফিতর”, আদায় করা 
ওয়াজিব। কিন্ত মেয়ে যদি প্রাপ্ত বয়স্কা 
বটে, কিন্তু সম্পদশালী নয়, তাহলে 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয়। আর যদি মেয়ে অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক হয় এবং স্বামীর বাড়িতে নিয়ে 
যাওয়া না হয় অথবা সম্পদশালীও না 
হয়, তাহলে পিতার উপর তার 
“সদকায়ে ফিতর, আদায় করা 
ওয়াজিব । (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া) 


রোযা না রাখলেও সদকায়ে ফিতর 


তাদেরকে সদকায়ে ফিতর দেওয়াও 
জায়েয নেই। (ফতওয়ায়ে শামী, ২৩৪৪) 


মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ: সদকায়ে 
ফিতরের টাকা দিয়ে মসজিদ, 


নির্মাণসহ জনকল্যা কাজ করা 
জায়েয হবে না; বরং উক্ত টাকা গরিব- 
তথা যাকাতের 


উপযোগীদেরকে বন্টন করে দিতে 
হবে। 


ছাত্রদেরকে সদকায়ে ফিতর দেওয়া 
অধিক উত্তম । কেননা এতে সদকায়ে 


আদায় করা ওয়াজিব: যদি সম্পদশালী 
রোজা রাখতে না পারে, এরপরেও 
ওয়াজিব । নচেৎ, সে গুনাহগার হবে 
(ফেতওয়ায়ে শামী, ১/১৬৩) 

ফিতর হচ্ছে খেজুর, যব, গম, আটা বা 
এগুলোর নগদ মূল্য টাকা পয়সা দ্বারা 
“সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে 
(হিন্দিয়া, ১/১৯৩) 

মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 


মে*১৮ 


ফিতর আদায়ের সাথে সাথে সদকায়ে 
জারিয়ার সওয়াবও অর্জন হয় । 


একজনকে একাধিক সদকায়ে ফিতর 
দেওয়া: একটি সদকায়ে ফিতর 
একজন ফকির মিসকিন বা একাধিক 
ফকির মিসকিনকেও প্রদান করা 
জায়ে। এমনিভাবে একজনকে 
একাধিক সদকায়ে ফিতর দেওয়াও 
জায়েয ও বৈধ হবে । ফেতওয়ায়ে শামী, 
২/৩৬৪) 

করা: কোনো ধনী ব্যক্তি কোনো 
অসহায় ব্যক্তির নিকট খণ পাওনা 


পরিবারকে যাকাত ও সদকায়ে 
ফিতরের টাকা দিতে পারবে। 

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল 
করার তওফীক দান করুন । আমিন । 


লেখক: খতীব, বায়তুল করীম জামে মসজিদ, 
হালিশহর, চট্টগ্রাম 


* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১ 
পৃ. ৬২০, হাদীস: ১৯৮৯ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ ৫৪২, 
হাদীস: ১৬৯৮ 

ও ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৫৭, 
হাদীস: ১৭৫৩ 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৩০৬, 
হাদীস: ২৩৫৮ 


সৃষ্টিকর্তার গুণগান 
হিফজুর রহমান তুহিন 
এই দেশেই লুকিয়ে আছে 
সবুজ প্রকৃতির মায়া, 

এই দেশেই বৃক্ষে 

ভাই অফুরন্ত ছায়া । 
মাঝে মাঝে ভাবি মনে 
সবুজ কেন মাঠটি? 

চিন্তা শেষে উত্তর মনে, 
সৃষ্টিকর্তার হাতটি । 

আমার তরেই তোমার বুকে 
কতই ভালবাসা, 
দেশের তরেই লিখবো কিছু 
এই যে মনের আশা। 
কত রকম গান 

সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ুক 


সৃষ্টিকর্তার গুণগান । 
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ও হালচিত্র দেখে আজ বেশী করে মনে 


পড়ছে তুরক্কের উসমানীয় খিলাফতের 


না। স্বীকৃত দুশমন ও চিরশক্রর সাথে 


৩৪তম শাসক সুলতান দ্বিতীয় আবদুল 
হামিদের কথা । তিনি ছিলেন সাচ্চা 


ডলারের অস্ত্র রপ্তানির সিদ্ধান্ত 
অনুমোদন করেছে জার্মান সরকার । 
এর মধ্যে মিসরে যাবে প্রায় ৩০০ 


আতাত করে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতার 


মিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র । সৌদি আরবের 


মসনদে আসীন থাকার নির্লজ্জ 


কাছে এই দফায় জার্মানি বিক্রি করবে 


ঈমানদার, দেশপ্রেমিক ও উম্মাহর 


প্রতিযোগিতা অবাক করার মতো। 


দরদী। তার দৃঢ় মনোবল, মুসলিম 


নিজের স্বার্থের কাছে ইসলাম ও 


ভ্রাতৃতবোধের জাগ্রত চেতনা, প্যান 


তার ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ১৫০ মিলিয়ন 
ডলারের অন্ত্র।সউদি আরব হচ্ছে 


মুসলমানের স্বার্থ পরাভূত । শত্রুপক্ষও 


বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়ের 


ইসলামিজমের ডাক দুনিয়ার 
মুসলমানদের এখনো আলোড়িত ও 


নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 


আন্দোলিত করে। দ্বিতীয় খলিফা 


রাখতে চায় । 


ওমর, উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদ, 


আজ ২০০ কোটি মুসলমান অসহায় ও 


আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ, 


অভিভাবকহীন। আন্তর্জাতিক 


কুতায়বা ইবনে মুসলিম, মুহাম্মদ বিন রাজ 


রাজনীতির দাবাগুটি হিসেবে মুসলিম 


কাসিম আস-সাকাফী, মুসা ইবেন 
নুসায়ের, তারিক ইবনে যিয়াদ, 
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ, 
সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ও বাদশাহ 


শাসকরা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এক 
মুসলিম দেশের সাথে আর এক 
মুসলিম দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে 


দেশ। মধ্যপ্রাচ্যে অন্তর কিনতে সবচেয়ে 
বেশি ব্যয় করে দেশটি । ২০১৬ 
সালের প্রথম দিকে স্টকহোমভিত্তিক 
জানায়, ২০১৫ সালে সউদি আরব ৮ 
হাজার ৭২০ কোটি ডলারের অস্ত্র 
কিনেছে । ভিশন ২০৩০-এর আওতায় 
চলছে সউদি আরবে অস্ত্র উৎপাদন 
বাড়ানোর এমন সিদ্ধান্ত বাস্ডবায়নের 


সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক 


ফয়সালের প্রয়োজন এখনো আমরা 


প্রবৃদ্ধির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার 


অনুভব করি। দিন যত গড়াচ্ছে ঈমানী 
চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের সংখ্যা 


তোড়জোড়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট 
ডোনান্ড ট্রাম্প সৌদি আরব পৌঁছার 


উপক্রম । লাভ বৈশ্বিক মোড়লদের 
অস্ত্রব্যবসার বাজার আবার সরগরম 


ক্রমশ হাস পাচ্ছে। দালাল, চাটুকার, 
বরকন্দাজ ও মুসাহিবদের আখড়ায় 
সুযোগসন্ধানীদের আনাগোনা বৃদ্ধি 
পেতে চলেছে। মুসলমানদের ভরসা 
এখন রাজতন্ত্রে, স্বেরতন্ত্রে, 


মে*১৮ 


পর এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শনিবার 
স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের 


হ) 


যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারলে বিলিয় 


কাছ থেকে ১৫০টি অত্যাধুনিক 


বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রবিক্রির অর্ডা 


চে 


ব্যাকহক হেলিকপ্টার কিনবে সৌদি 


পাওয়া যায়৷ উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রতি 
সৌদি আরব এবং মিশরে ৪৫ 
মিলিয়ন ইউরো, অর্থাৎ ৫২৬ মিলিয়ন 


০ 


আরব। এসব হেলিকপ্টার কিনতে 
সৌদি আরবের ব্যয় হবে ৬ বিলিয়ন 
মার্কিন ডলার (৬০০ কোটি)। দ্য 
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গার্ডিয়ান জানিয়েছিল, সৌদি আরবের 
কাছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র 
বিক্রির বিভিন্ন চুক্তি হতে যাচ্ছে। 
হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বার্তা 
সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, এই 
অস্ত্র চুক্তি এক দশকে ৩০০ বিলিয়ন 
ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। ২০১২ 
থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বের অস্ত্ 
আমদানি করা দেশগুলোর মধ্যে 
সৌদির অবস্থান দ্বিতীয়। ২০১৮ 
সালের এপ্রিলে সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ 
বিন সালমান ফ্রান্সের সঙ্গে প্রায় 
১৮০০০ কোটি ডলারের চুক্তি সই 
করেছেন। 
আরব বিশ্বের দরিদ্র দেশ ইয়েমেনে 
সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট 
বাহিনীর সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে 
এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার মানুষ প্রাণ 
হারিয়েছে । চলমান যুদ্ধের কারণে 
ভয়াবহ অর্থনৈতিক এবং মানবিক 
সংকটে পড়েছে ইয়েমেন। 
২০১৭ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে 
এস-৩০০ সিস্টেম ব্যালিস্টিক 
ক্ষেপণান্ত্ব কিনেছে ইরান । যার মাধ্যমে 
ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুস ক্ষেপণাস্ত্র 
আধুনিক যেকোন বিমান ধ্বংস করা 
যায়। এসব অস্ত্র ব্যবহৃত হবে 
প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে । 
দ্ধ শেষ হলেও লাভ। দেশ পুনর্গঠন 
অবকাঠামো পুণনির্মাণের নামে 
জার তারা এগিয়ে আসে ঠিকাদারি 
প্রতিষ্ঠান নিয়ে। সাহায্যের নামে অর্থ 
দিয়ে সুদ আদায় করে। মা হারা, বাবা 
হারা, স্বামী হারা ও সন্তান হারাদের 
মাঝে এনজিওরা সাহায্য ও অনুদানের 


৫. 


প্রলোভনে খিষ্টধর্মের প্রচারণা চালায় । 


প্রণয়ন ও কার্ধকর করেন। তাঁর 
শাসনামলে তুরস্ক আধুনিক যুগে প্রবেশ 
করে। টেলিগ্রাম ও রেলপথের ব্যাপক 
উন্নয়ন সাধিত হয় তখন। ইসলামী 
ব্যবসায়, মানবিক বিদ্যা, কৃষিশিক্ষার 
প্রসার ঘটে । দেশের সর্বত্র প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলা হয়। দারুল ফুনুন নামে 
তিনি একটি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ও 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যা 
পরবতীতে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় নামে 
খ্যাতি অর্জন করে। 

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এমন 
সময় ক্ষমতায় আরোহণ করেন যখন 
অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক 
অস্থিরতা এবং বিশেষভাবে বলকান 
অঞ্চলে যুদ্ধের কারণে তুরক্কের অবস্থা 
ছিল শোচনীয়। ব্যক্তি জীবনে তিনি 
ছিলেন ধর্মপরায়ণ। শায়খ সুফি 
মুহাম্মদ যাফর আল-মাদানী নামক 
লিবিয়ান এক দরবেশকে তিনি 
ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। প্রায় সময় 
যিকির মাহফিলে শরীক হতেন। ৩০ 
বছর দরবেশের সাথে সম্পর্ক রেখে 
চলেন। 

মুসলিম জাহানের সুখ-দুঃখের ভাগী 
ছিলেন তিনি। ইউরোপীয় 
ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিশ্বের 
মুসলমানদের একতাবদ্ধ করার প্রয়াস 
চালান। তুরস্কষসহ মুসলিম দেশে 
ইউরোপীয়ানদের হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ 
করতেন না। তার ঘোষিত প্যান 
দেশগুলো বিশেষভাবে আর বেনিয়ার 
মুসলমানদের মাধ্যমে অস্ট্রিয়া, তাতার 


এক কথায় যুদ্ধ তাদের জন্য আশীর্বাদ 
নিয়ে আসে। এ খেলা বুঝার মানুষও 
কমে যাচ্ছে। 

আগের কথায় ফিরে আসি। তুরস্কের 
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ 
(১৮৪২-১৯১৮) রাজত করেন ৩৩ 
বছর। ১৮৭৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর 
তিনি তুর্কিদের জন্য প্রথম সংবিধান 
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ও কুর্দিদের মাধ্যমে রাশিয়া, মরোক্কান 
মুসলমানদের মাধ্যমে ফ্রাস এবং 
ভারতীয় মুসলমানদের মাধ্যমে বিটেন 
সন্্স্থ হয়ে পড়ে। তার জীবনের একটি 
ঘটনা কেবল অসাধারণ নয় রীতিমত 
চোখ খুলে দেয়ার (1776 0192797) 
মতো বিস্ময়কর । ১৯০১ সালের কথা । 
1412777) 0/৫50/ নামক এক ইহুদি 


ব্যাংকার তার দু'জন সহযোগীসহ 
ইস্তাম্বুলে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল 
হামিদের রাজপ্রাসাদে আসেন এবং 
প্রতিনিধির মাধ্যমে সুলতানের কাছে 
নিয়োক্ত প্রস্তাব পেশ করেন, 

1) 44110/772 21191409751 
17212517716 27107177712 1/120) 1712756, 
27101951207 45 10712 5 1/127 
1711 440 77757111162 /191)) 5125.” 
2) 44110911772 1116 2) 10 0714 
52111277127115 77719761112) /156, 
2710 1712) 7707150 112771 19 %6 
19291547127 /97/501217. 
91411471 44/901/1 17197110411 72520 
19 267 71221 1/12771, /12 52711 /175 
27151727109 1/12771 1 1117942/ 
74115771 /১75110, 2710 1112 27197/27 
15 “72911 1/10956 7177117091112 ০)21/5 
1111 112 02015 07 1116 07111771071 
51415272710 2:5/197716, /747102 
15 925 2770 11101 292971 % 
80601 71. ১2745912771 09077712 এ 
17274 01 1116 151077110 127 1/127 
101141719/ 09071471977 411//1071100 
1990 1716 070) 974 40771 701 
29771219০77) 1162 17151971091 
$/12712 0199117712 1112 /101) 147145 
19 1116 4215 71 0০217077712 1716 
725170971511111)) 471 17451 01771 
17991716. 148) 1162 52179 /221) 
11217 710712), 1712 0/1/17107175 
11117191176 1777 02961552711 
11/11/1116 710712)) 01112 2712771125 
0/1514771. ” 

1716 2159 1911 1/1271 10 1222 9714 
71227207712 12010 19 71291 7177 
022171. 

1112 /2/5 210 791 2776 £) 07 
46041 172771229, 14457 771 1716 
57716 0297, 1901, 1/12 709%71127 
91162 219717517191/271271%, 
1/129097 4757127 77571150 
15107111710 17120 10 71261 1112 
91411471. ,54/11471 49041 17127110411 
72%/59010 71221 71771 2710 /12 
1914 119 11274 01 71116 74771151275 
009%77011 449/7562 797. 4727121 
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আমি এক মুষ্টি মাটিও তাঁদের দেব না, যেহেতু আমি এর মালিক নই । এটা বিশ্ব মুসলিমের সম্পদ | 
মুসলমানরা ফিলিস্তিনের জন্য যুদ্ধ করেন এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ পবিত্র ভ্মিকে রঞ্জিত 
করেন। ইহুদিদের কোটি কোটি টাকা থাকতে পারে ॥ কোন দিন যদি ইসলামী খিলাফত ধ্বংস হয়ে 
যায় সেদিন তারা বিনা পয়সায় ফিলিস্তিন দখল করতে পারবে । কিন্ত আমি যতদিন বেঁচে থাকবো 
আমি আমার বুক তলোয়ারে বিদ্ধ হওয়া পছন্দ করবো তবুও ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিদের হাতে থাক 
সেটা মানবো না । আমি জীবিত থাকতে আমার দেহের অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবো না । 


70119 1215 27)1%/71/127" 51175 77 
115 177097201. 1297 701 £7/6 
0790) 2 11714101112 5০911 0/ 
1/115 14711077115 701 771)7 077, 
11517097211 1112 15117110 27717711011. 
1112 15107710  2/771771017 1701 
10112111 4170 1007 1712 54/62. 0% 
11175197710 270 112) 1476 
11576 7 77711 1/19717 0109৫. 
1112. 52115177120) 1299 1/1217 
71072) 270 77111110975. 17 016 
151077110 1017110/9/ 57152 75 0712 
977 42517072117 11120) 77111 192 
91912 10 1215 72212517716 77711109111 
01771021194 77711121271 21276, 4 
10114 741/127 17%51 এ 57৮০074 
17110 7717 19০9) 11127 522 1112 14710 
91 7১212511712 22710 27/67 
0//90) 10707711112 15177110514. 
11115 15 5077151711715 17101 77111 701 
(০, 17711 77091 51771 0/47712 097 
10125 7৮117127276 17)6. ” 
(772 19710974054, 6 
পি 2014). 

উসমানীয় খিলাফতের সব খণ 
রি করে দেওয়া হবে, 


চক য় তঃ জন্য 
শক্তিশালী নৌঘাটি তৈরি করে দেওয়া 


হবে, 

৩. তুরস্কের উন্নয়নের জন্য ৩ কোটি 
৫০ লাখ স্বণর্মু্া (7,০০7) বিনাসুদে 
প্রদান করা হবে । 
বিনিময়ে আমরা ২টি জিনিষ চাই, 

১. ইহুদিদের যেকোনো সময় ফিলিস্তিন 
সফরের অনুমতি . দিতে হবে। 
পবিব্রস্থান  পরিদশর্নের _ উদ্দেশে 
তাদেরকে সেখানে অনির্ধারিত সময়ের 
জন্য অবস্থানের সুযোগ দিতে হবে । 

২. জেরুজালেমের কাছে ইহুদিদের 
বসতি স্থাপনের জন্য কিছু জমি বরাদ 
দিতে হবে। 


মে ১৮ 


স্মর্য যে, আগে থেকে পবিত্রস্থান 
পরিদশর্নের ইহুদিরা 
জেরুজালেম আসলে ৩০দিন থাকার 
অনুমতি ছিল। এর পর তাদের ফিরে 
যেতে হতো । 

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ 
প্রতিনিধির মাধ্যমে ইহুদিদের প্রস্তাব 
সরাসরি পত্যাখ্যান করেন এবং তাদের 
সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ 
জাতীয় প্রস্তাব নিয়ে আর না আসারও 
হুকুম দেন। তিনি যে জবাব দেন তা 
সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মত 


মুসলমানরা ফিলিস্তিনের জন্য যুদ্ধ 
করেন এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ 
পবিত্র ভুমিকে রঞ্জিত করেন। 
উরে ৬ হতে বু 
পারে। কোন দিন যদি ইসলামী 
খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায় সেদিন তারা 
বিনা পয়সায় ফিলিস্তিন দখল করতে 
পারবে। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে 
থাকবো আমি আমার বুক তলোয়ারে 
বিদ্ধ হওয়া পছন্দ করবো তবুও 


মূল্যবান, “অভদ্র ইহুদিদের জানিয়ে 
দাও, খণ উসমানীয় খিলাফতের জন্য 
লজ্জার কোন ব্যাপার নয়। ফ্রাঙ্সের 
মতো দেশেরও খণ আছে, এতে তারা 
ক্ষতিগ্রস্থ নয়। হযরত ওমর ইবনুল 
খাভাব (রাধি.) যে ভূমি জয় করেন তা 
গোটা মুসলিম বিশ্বের সম্পদ । 
ইহুদিদের কাছে ফিলিক্তিনের ভূমি 
বিক্রি করে ইতিহাসে ঘৃণিত এবং 
জনগণ কর্তৃক এদত্ত দায়িতের সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। 
ইহুদিদের বিপুল অর্থ থাকতে পারে 
কিন্ত শক্রর অর্থ দিয়ে তৈরি এযোদ 
প্রাসাদে উসমানয়িরা লুকাতে পারে 
না। 

একই বছর জায়নবাদের নেতা 
1/120007 1157121 পুনরায় 
জেরুজালেম এসে সুলতানের সাক্ষাত 
কামনা করেন কিন্তু সুলতান সাক্ষাৎ 
প্রদানে রাজি হননি। সুলতান তার 
প্রধান উজিরের মাধ্যমে তাদের কাছে 
নিয়োক্ত বার্তা পাঠান, ?/99707 
175/%21-কে পরামর্শ দিন, 

“এ পরিকল্পনা নিয়ে যেন আর অগ্রসর 
না হয়। আমি এক মুষ্টি মাটিও তাঁদের 
দেব না, যেহেত্ব আমি এর মালিক 
নই। এটা বিশ্ব মুসলিমের সম্পদ । 


ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিদের হাতে থাক 
সেটা মানবো না। আমি জীবিত 
থাকতে আমার দেহের অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন 
হতে দেবো না। (লন্ডন পোস্ট, ৬ 
সেপ্টেম্বর'১৪) 

ইতিহাস কত নির্মম! মাত্র ৮ বছরের 
ব্যবধানে ১৯০৯ সালে ইহুদি চক্রান্তের 
ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। উসমানীয় 
সামরিক বাহিনীর পাশ্চাত্যপন্থি 
অফিসাররা সুলতান আবদুল হামিদের 
শাসনের বিরোধী ছিলেন। নব্যতুর্কি 
(৮০%%৫ 1715) নামে পরিচিত সেনা 
কর্মকর্তাগণ সাম্রাজ্যের ভেতরে ও 
বাইরে বিভিন্ন গুপ্তসমিতি গঠন করেন। 
তাঁরা সুলতানকে অযধধধঃরহর নামক 
এক ইহুদি ধনকুবেরের গৃহে বন্দী করে 
রাখে এবং ইহুদিদের ফিলিস্তিন ভূমিতে 
বসতি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করে। 
এভাবে হারিয়ে গেলেন এক দরদী 
শাসক। ১৯১৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 
তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর মাধ্যমে 
৬শ* বছরের উসমানীয় খিলাফতের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় এধান, 


ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমর 
গনি এম.ই.এস কলেজ, চষ্টথাম 
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আল্লামা ইকবাল: 
বিশ্বনন্দিত এক 
দার্শনিক কবি 


পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে 


ইকবাল মৌলিক রচনার পাশাপাশি 


কেমব্রিজ, লন্ডন ও বার্লিনের 


১৮৭৭ খিস্টান্দের, ৯ নভেম্বর 


অনেক বিদেশি কবিতার সরল 


ইকবালের জন্ম। তার পূর্বপুরুষেরা 
ছিলেন কাশ্ীরী ব্রাহ্মণ। প্রায় 
তিনশ বছর আগে তারা ইসলাম 
গ্রহণ করেন। শিয়ালকোটে 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন শেষে 
ইকবাল ১৮৯৫ সালে লাহোরে 


বিশাল গ্রন্থাগারগুলো ছিলি 


কাব্যানুবাদও করেছেন। এ শ্রেণির 
কিছুসংখ্যক কবিতা তার প্রকাশিত 
বইগুলোতে দেখা যায়। তিনি কিছু 


সহজলভ্য । গভীর অধ্যয়ন ও 
পাপ্তিত্যপূর্ণ আলাপ-আলচেচনায় 


কিছু রাজনৈতিক কবিতাও 


ইকবাল তার প্রবাসকালের পূর্ণ 


লিখেছেন, যদিও এদিকে তার 
কঝৌঁক বেশি দিন স্থায়ী হয়নি । 
লাহোরে ইকবাল বিখ্যাত মনীষী 


যান। 
শৈশব থেকেই ইকবাল কবিতা 
লেখা শুরু করেন। তার শিক্ষক 


টমাস আরনন্ডের সংস্পর্শে আসেন 
এবং পাশ্চাত্য 


শামসুল ওলামা মীর হাসান তার 
প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে 


তার চিন্তাধারা ও 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় 
এ সময়। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদই 
ইউরোপীয় সঙ্কটের মূল কারণ তার 


সন্ধবহার করেন। 
দৃষ্টিভজিতে 


ভাবধারার সঙ্গে 
সুযোগ পান। 


উদার মন এমন জাতীয়তাবাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 


উৎসাহিত করতে থাকেন। 
সিয়ালকোট ত্যাগ করার সময় 


বিশেষত আধুনিক সমালেচনা ও 


অপরদিকে অবিরাম সত্্াম ও 


গবেষণা-পদ্ধতির পাঠ তিনি 


ইকবাল যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 


আরনন্ডের কাছেই পান। এ সময় 


প্রথম পরীক্ষায় মাত্র উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন, তবুও প্রাচ্যের জ্ঞান- 


সক্রিয় গতিশীল জীবনকেই তিনি 
স্বকীয় আদশরূপে গ্রহণ করেন। 


ইকবালের প্রথম বই প্রকাশিত হয়, 
যা উর্দু ভাষায় ধনবিজ্ঞানের 


বিজ্ঞানে ততক্ষণে তিনি গভীর 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 


সর্বপ্রথম বইও বটে । তার এ 
সময়কার কবিতা বেশ উচ্চমাীয় 


লাহোরে তিনি বিভিন্ন কবি- 
সম্মেলনে যোগ দিয়ে কবিতা পাঠ 


তার অসংখ্য কবিতায় এর পরিচয় 
পাওয়া যায়। আবার এসময়েই 
তিনি উর্দুর পরিবর্তে ফারসি ভাষায় 
কবিতা রচনা শুরু করেন। 


হলেও এতে পরবর্তী রচনায় 


কবি ইকবালের ইউরোপ প্রবাস 


পরিলক্ষিত প্রসারতা, 
চিন্তার 


করতে থাকেন। ক্রমে তার 


উদারতা, গভীরতা ও 


কবিখ্যাতি দিপ্বিদিক 
থাকে। 


পরিপকৃতা দেখা যায় না। 
আরনন্ডের পরামর্শে ইকবাল 


হিমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় 
১৮৯৯ এবং ১৯০০ সালে পঠিত 
তার “অনাথের বিলাপ ও “ঈদের 


ছিল গভীর প্রস্ততির। তিনি 
কেমব্িজ থেকে ডিগ্র ও মিউনিখ 
থেকে ডক্টরেট লাভ করেন। ছয় 
মাস তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 


উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সালে 


আরবির অধ্যাপক ছিলেন। তখন 


ইউরোপ যান। তিন বছর তিনি 


লন্ডনে অনেকগুলি মূল্যবান বক্তৃতা 


সেখানে অবস্থান করেন। তার 


চাদের প্রতি ইয়াতীমের সম্বণৈধন' 


দিয়েছিলেন। 


চিন্তাধারা ও ব্যক্তিতের বিকাশে 


কবিতাদ্ধয় (তার প্রকাশিত কাব্য- 


ইকবাল ১৯০৮ সালে লাহোরে 


প্রবাসের এই তিন বছর গভীর 


ফিরে আসেন। কিছুদিনের জন্য 


এগুলির স্থান দেওয়া 
শ্রোতাদের মনোযোগ 


প্রভাব বিস্তার করেছে, কর্মের চেয়ে 
প্রস্ততিতেই এর অধিকাংশ ব্যয় 
হয়েছে। 


আংশিক সময় তিনি লাহোর 
সরকারি কলেজে দর্শন ও ইংরেজি 
সাহিত্যের অধ্যাপনায় ব্যয় করেন। 
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এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন ব্যবসাও 


“তুল-ই-ইসলাম*। দুটি কবিতাই 


শুরু করেন। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে 
আইন ব্যবসায় পূর্ণ মনঢেযোগ 
দেন। 

১৯১৫ সালে 'আসরার-ই-খুদী' 
প্রকাশ ইকবালের জীবনে একটি 


গুরুতৃপূর্ণ _ ঘটনা। গতানুগতিক 
নিষ্ক্রিয় মরমীবাদের ভক্তদের মনে 


উদ ভাষায় রচিত এবং “বাজ-ই- 
দারা' নামক কবিতাটি এ সংকলনে 
স্থান পেয়েছে। 

এরপরে প্রকাশিত হয় ফারসী 
বা প্রাচ্যের বাণী। এর কবিতাগুলি 
বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যেটের 


এ সংকলন প্রবল ধাক্কা দেয়। 


ভর্থসনা করো না" হাদীসের উল্লেখ 
করেন, শোমাত্র পক্ষাঘাতণ্রস্ত হুইল 
চেয়ারে বসা দার্শনিক লাফিয়ে 


কয়েকটি কবিতার প্রত্যুত্তরে 


প্রথমদিকে তাকে প্রবল বিরুদ্ধ 


লিখিত। 


সমালচেচনা সহ্য করতে হয়েছিল। 


পরিপূরক রুমু-ই-বেখুদি 
প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সনে। ফলে 
কবি ও দার্শনিকরপে ইকবালের 
খ্যাতি বিশ্বের সুধী সমাজে 
স্থায়ীভাবে প্রসার লাভ করে । 

ইকবালের কাব্যকে দু'ভাগে ভাগ 
করা যায়: এক. শুরু থেকে রুমুয- 


দু'বৎসর পর প্রকাশিত হয় “যবুর- 
ই-আজম* (ফারসী) এবং তার 


উপলক্ষে তিনি 
গমন করেছিলেন। 
১৯৩৩ খিস্টাব্দে আফগানিস্তানের 
শিক্ষা সংস্কার বিশেষ করে কাবুল 


জেরুজালেমেও 


পরে “জাবিদনামা” (ফারসী) ।কেউ 
কেউ জাবিদনামাকে ইকবালের 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে 
পরামর্শ দেবার জন্য আফগান 


শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত 
করেছেন। 


সরকার ইকবালকে কাবুলে 
দাওয়াত করে নিয়েযান। তার 


১৯৩৪ সালে তার ফারসি কবিতা 


প্রদত্ত অধিকাংশ সুপারিশই 


“মুসাফির এবং ১৯৩৬ সালে অন্য 
একটি ফারসি কবিতা “পাসুচে 


আফগান সরকার কার্ধে পরিণত 
করে ছলেন ] 


বায়াদ কদ' €িকর্তব্য) প্রকাশিত 


ইকবাল ১৯০৮ থেকে ১৯৩৪ 


হয়। এ সময় আবার তিনি উর্দু 
ভাষাতেও কবিতা লেখা শুরু 


ই-বেখুদি পর্যস্ত রচিত কবিতা । 


করেন। 


দুই, রুমুয-ই-বেখুদি পরবর্তী 
কবিতা । 


পর্যন্ত আইন ব্যবসা করেন। পরে 
অসুস্থতার জন্য তাকে এ ব্যবসা 
ছাড়তে হয়। তার আইনের জ্ঞান 


সং্রহ “বাল-ই- 
১৯৩৫ সালে এবং 


উর্দু কবিতা 
জিবরাঈল' 


ছিল গভীর। কিন্তু অত্যধিক 
ধনাপার্জন কখনই তার উদেশ্য 


বিলাতে যাবার আগে ইকবাল উর্দু 


“যুব-ই-কলীম' ১৯৩৬ সালে 


ভাষায় যেসব কবিতা লিখেছিলেন 
তাতে যথেষ্ট সৌন্দর্য ছিল বটে, 
কিন্ত তার প্রতিভা তখনতে হ্থের্য ও 
পূর্ণতা পায়নি । স্বদেশে 


প্রকাশিত হয় । 
ফারসি ও উর্দু ভাষায় তার শেষ 


ছিল না ।জীবন ধারণের জন্য যতটা 
অথ্রে দরকার, তার যোগাড় 
হলেই তিনি আর মতেকদ্দধমা নিতেন 


কবিতা সংকলন “আরমুগান-ই- 


না। 


হিজায' (হিজাযের অভিনব 


আল্লপমা ইকবাল ১৯২৭ সালে 


প্রত্যাবর্তনের পরে উর্দুতে 
“শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া”, 
“শামা আওর শাইরঁ ইত্যাদি 


উপহার) প্রকাশিত হয় ইকবালের 
ইনতিকালের পরে। 
১৯২২ খিস্টাব্দে ইকবালকে 


কয়েকটি অপূর্ব রকমের বই প্রকাশ 
করেন। 
কিন্তু মানব সমাজের জন্য যে 


'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 


পাঞ্জাব আইন সভার সদস্য 
নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি 
সাইমন কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য 
প্রদান করেন। সে বছরের মুসলিম 


তিনি মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও 


লীগের বার্ষিক সভার তিনি 


আলীগড়ে কয়েকটি সুচিন্তিত 


অভিনব বাণী তিনি প্রদান করবেন, 
তার আভাস এতে নেই। সে বাণী 
প্রথম মূর্ত হয়ে ওঠে ফারসী ভাষায় 
কাব্যদ্বয়ে, পূর্ণ বিকশিত প্রতিভার 
প্রথম অবদান। বিশ্ব সাহিত্যে এর 
সমকক্ষ কাব্য বিরল। 

১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় তার 
“খিজর-ই-রাহ' এবং পরের বছর 


মে*১৮ 


বক্তৃতা প্রদান করেন। সেগুলি 176 
1$22071317110170971 07 42112709145 
11191211177 15177 নামে পরে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । 

১৯৩১-৩২ সালে তিনি আবার 
ইউরোপ ভ্রমণে গেলে বিখ্যাত 
ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসের 
সঙ্গে প্যারিসে সাক্ষাত করেন। 
কথা প্রসংগে ইকবাল “কালকে 


সভাপতিও নির্বাচিত হন। তার 
সুচিন্তিত অভিভাষণে মুসলমানদের 
স্বতন্ত্র আবাসভূমির আবশ্যকতা 
সম্বন্ধে আভাস ছিল। 

১৯৩৭ সনের ২১ জুন কায়েদ-ই- 
আযমকে লিখিত এক পত্রে 
তখনকার সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা উল্লেখ করে 
ইকবাল লেখেন, এ অবস্থায় এটা 
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে 


4:00 আত্তার্জহীদ ২৭ 
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শান্তি রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে 


বংশগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত 
সংযোগের ভিত্তিতে দেশকে 
পুনর্বন্টন করা' । 


ভারতীয় সমস্যার বাস্তব সমাধান- 
রূপে দেশ বিভাগের পরিকল্পনা 
তিনিই প্রথম পেশ করেন। 

১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে তিনি 
বিলাতে গতেল টেবিল বৈঠকে 
যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে 
তিনি মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক 


অধিবেশনের সভাপতির 
অভিভাষণে সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সুচিন্তিত 
মতবাদ প্রকাশ করেন। 


১৯৩৫ সালে রোডস (/109025) 
বক্তা হিসেবে তাকে অক্সফোর্ডে 
আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু অসুস্থতার 
দরুন তাকে এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করতে হয়। ১৯৩৭ সালে তার 
চোখে ছানি পড়ে। যদিও মাঝে 
মধ্যে তিনি কিছুটা সুস্থতা অনুভব 
করেন, তবুও তার শেষ দিনগুলি 
দৈহিক অসুস্থতার মধ্যেই 
অতিবাহিত হয়। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তার 
সুজনী কর্মতৎপরতা এ সময় ছিল 
সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। আমৃত্য 
তার শেষ কবিতাটি বলে বলে 
লিখিয়ে নেন। যারা তার সেবা- 
শুএুষা করতেন তাদের মত, 
শারীরিক শক্তি হাসের সঙ্গে সঙ্গে 
তার মনীষা অধিকতর শক্তিশালী ও 
প্রখর হতে থাকে । 

১৯৩৮ সালের ২৫ মার্চ তার 
অবস্থার অবনতি হয়। সুচিকিৎসা 
ও সেবাশুশ্রবা সত্লেও তিনি ২১ 
এপ্রিল প্রত্যষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 


করেন। মৃত্যর আধঘন্টা আগে 
তিনি নিচের শ্রোকটি আবৃত্তি 
করেন, 
£৮:4 &া 784 
৮6 এ 050৮9 
মে'১৮ 


4৮৮ & ৮5558 
2 ০৪ /675 ৫ 
বিগত দিনের সুর-মুর্ছনা ফিরবে অথবা 


হায় আজ 
অন্য মনীষী সুধীরা ফের 


আসবে 


অথবা আসবে না। 

অন্তিম সময়ে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ 
করে তিনি ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। তার ঠোঁটে একটি ক্ষীণ 
হাসির রেখা খেলছিল এবং স্মরণ 
বীর মুমিনের নিশান তোমায় বলছি 
এবার, 

মৃত্যু এলে হাস্য খেলে ঠোটেতে তার। 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬ ১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


€ সর্বনিম্ন ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯1)50711)68018 হ়। 9707102,0--- 


7২০57905 
1101370 


00881017 


11019, 0১8105101, 
8170121 ব৩0থ 


0010012]1)0$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


754৯, 04৮, ওখাঞজা, 
01021, [21), 1190, 
[0810 /১0211801918], 
৩10,488] ০00110195- 


11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


0100৩) & /১01021] 00001105, 1752200 1101600 


& দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


011. 40001008 1152550 1151900 


4১0৪08119, 11800 1151160 


টাকা । 


৪ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততাত্তহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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ইহসান মুজান্দেদী বারাকাতী (রহ.) 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 


পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


১০ সনামধন্য ছাত্রবৃন্দ 

মুফতী সাহেবের পাঠে বসে অগণিত 
লোক উপকৃত হন। দেশ-বিদেশে তাঁর 
অসংখ্য ছাত্র রয়েছেন। এঁরা বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে নিয়োজিত 
আছেন। তাঁর ছাত্রগণ দেশের 
শীর্ষস্থানীয় আলিম, চিন্তাবিদ, মুহাদ্দিস, 
মুফাসরির, মুফতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এবং উচ্চপদস্থ 
সরকারী আমলা হিসেবে বেশ সুনাম ও 
সুখ্যাতির সাথে দেশ ও জাতির সেবায় 
নিয়োজিত আছেন। নিম্নে বিভিন্ন 
সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত তাঁর 
উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নামের পরিচিতি 
দেওয়া গেল। তাঁর উল্লেখযোগ্য 
ছাত্রগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিত 
নিম্নে উল্লেখ করা হলো:+ 

১. ড. এমএ. গফুর (১৯৩১-১৯৯৪) 
এমএম (কলকাতা), এমএ (ঢাকা), 
পিএইচ-ডি  (হামবুর্গ), প্রাক্তন 
প্রফেসর, আরবি ও ফার্সি বিভাগ, 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কৃতি শিক্ষাবিদ। 
২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (জন্ম ১৯৩২ 
থি.), এমএম (কলকাতা), এমএ (উর্দূ 
ইসলামিক ও আরবি), 
পিএইচ-ডি (ঢাকা)। প্রাক্তন প্রফেসর 


উর্দু ও ফার্সি বিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথিতযশা গবেষক, 
সাহিত্যিক ও কৃতি শিক্ষাবিদ। 


৩. ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (জন্ম- 
১৯৩৬ খি.), এমএম ঢোকা), এমএ 
(আরবি-লাহোর), পিএইচ-ডি 
(লাহোর)। প্রফেসর, আরবি বিভাগ, 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উচুদরের 
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৪. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, 
এমএম. ঢোকা), এমএ. (আরবি- 
ঢাকা), পিএইচ-ডি (লন্ডন)। প্রফেসর, 
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। 
উন্নতমানের গবেষক, গ্রন্থকার, 
সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ। বর্তমানে (২০০১ 
খি), ভাইস রি ইসলামী 


5. ড. এবিএম হী রহমান 
চৌধুরী, এমএম (ঢাকা), এমএ 
ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি ঢোকা), 
পিএইচ-ডি (লেন্ডন)। বিশিষ্ট গবেষক, 
সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। 

6. মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম 
এমএম (ঢাকা)। খতীব, লালবাগ শাহী 
ইসলামী গ্রন্থপ্রণেতা, অনুবাদক, 
ওয়ায়েয ও শিক্ষাবিদ। 

/. মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খান, 
এমএম ঢোকা), এমএ (ইসলামিক 
স্টাডিজ, ঢাকা), প্রাক্তন পরিচালক, 
গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ-ঢাকা, বিশিষ্ট গবেষক, 
অনুবাদক, বেতার ও টিভি ভাষ্যকার, 
র ও শিক্ষাবিদ। 

৪. মাওলানা নযরে ইমাম এমএম 
(ঢাকা), পীর সাহেব নারিন্দা, ঢাকা। 

9. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, এমএম 
(ঢাকা)। সম্পাদক, মাসিক মদীনা, 
ইসলামী তিবিদ, গবেষক, 
অনুবাদক, বক্তা ও গ্রন্থপ্রণেতা। 

10. মাওলানা একেএম মাহবুবুল হক 
এমএম (ঢোকা), প্রাক্তন হেড মাওলানা 
মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। 

11. মাওলানা আবদুল মান্নান, এমএম 
ঢোকা), সভাপতি, বাংলাদেশ 


জামিআতুল মুদারিরসীন, প্রাক্তন ধর্ম 
্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; 
মহাপরিচালক ইনকিলাব গ্রুপ অব 
পাবলিকেশনস। 

12. মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার, 
এমএম (ঢাকা), এমএ (ইসলামের 
ইতিহাস, ঢাকা), খতীব, আমীনবাগ 
মসজিদ, ঢাকা, অনুবাদক, পুস্তক 
সম্পাদক, বক্তা ও আলিম। 

13. মাওলানা সালেম ওয়াহিদী, 
ম (ঢাকা), এমএ (ঢাকা), কাষী 


মাওলানা লোকমান আহমদ 
এম (ঢাকা), ভাষা সৈনিক 
(৫২), খতীব, মুহাম্মদ পুর জামে 
মসজিদ, ধর্মশিক্ষক, ঢাকা 
রেসিডিনসিয়াল মডেল কলেজ, 
জীবনীকার, গ্রন্থকার, বক্তা ও আলিম। 
15. ড. আ. র. ম. আলী হায়দার, 
এমএফ ঢোকা), এমএ (ইসলামিক 
স্টাডিজ-ঢাকা), পিএইচ-ডি (ঢাকা), 
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ- 
কা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, লিখক, 
প্রণেতা, পীর, কৃতী শিক্ষাবিদ। 
6. ড. আনওয়ারুল হক খতীবী, 
মএম ঢোকা), ডিপ-ইন উর্দু (ঢাকা), 
এমএ (ঢোকা), পিএইচ-ডি (ন্টগ্রাম), 
প্রফেসর, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, 
অনুবাদ, গ্রন্থ প্রণেতা ও শিক্ষাবিদ। 

1. প্রফেসর মাওলানা মোহাম্মদ 
সালাহন্দীন, এমএম ঢোকা), প্রধান- 
তাফসীর বিভাগ, মাদরাসা আলিয়া- 
ঢাকা, মুফাসসির বক্তা, টিভি ও বেতার 
ভাষ্যকার ও শিক্ষাবিদ বর্তমান জাতীয় 
মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব। 


তি ও] 


লি 


_ আত্তান্তহীদ ২৯ 
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১১. বৈবাহিক জীবন ৃ 
মুফতী সাহেব ১৯২২ খিস্টাব্দে তাঁর 


আধ্যাত্মিক সাধনায় মশগুল, তাই বলা 


যেসব পাগুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব 


যায় যে, তিনি বংশসুত্রে সুফিমত ও 


হয়েছে তন্মধ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ 


মুরশিদ (আধ্যাত্মিক শিক্ষক) সাইয়্যিদ 


আত্মসশুদ্ধির অনুপ্রেরণা লাভ করেন। 


পা্জুলিপি উপযুক্ত প্রধান তিন শ্রেণির 


বারাকাত আলী শাহের জ্যেষ্ঠ কন্য 
সাইয়েদা মায়মুনার সাথে বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হন। এ স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি 
কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর এ 
সন্তান খুব অল্প বয়সে ১৯৩৬ থিস্টাব্দে 
মৃত্যুবরণ করে। ১৯২৯ সালে প্রথমা স্ত্রী 
মৃত্যুবরণ করার পর মুফতী সাহেব 
১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিয়ে 
করেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী সাইয়েদ 
ফাতিমার গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র 
জন্ম লাভ করে। পুত্র সন্তান 

মুনয়িম জন্মের কিছুদিন পর মারা যায়। 
একমাত্র কন্যা সাইয়েদা আমিনা 
বয়প্রাপ্তা হন ও তাঁর মৃত্যু অবধি 
জীবিত ছিলেন। ১৯৩৭ খিস্টাব্দে মুফতী 
সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রীও ইন্তিকাল 
করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর 
বোন সাইয়েদা খাদিজার পাণি গ্রহণ 
করে তৃতীয় বার বিয়ে করেন। তাঁর এ 
বেগম নিঃসন্তান ছিলেন। মুফতী 
সাহেবের ইন্তিকালের দশ বছর পর 
১৯৮৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ হন। 
মুফতী সাহেব তাঁর একমাত্র জীবিত 
সন্তান সাইয়েদা আমিনাকে সাইয়েদ 
মুসলিম নামক এক ভক্তের নিকট বিয়ে 
দিয়ে নিজ বাড়িতেই রাখেন এবং 
মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নামে নকশেবন্দী 
মসজিদ, তাসবীহখানা, রচিত কিছু গ্রন্থ 
ও পার্ুলিপি এবং স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তির তন্ত্বাবধানের অধিকার 
সংরক্ষণ করে যান। তিনি ১৯৮৯ 
খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাঁর গর্ভে 
মুসলিম সাহেব শুধুমাত্র একটি কন্যা 
সন্তান লাভ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
উক্ত সম্পত্তি ও মুফতী মনযিল তাঁর 
তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত আছে। তিনি বিপত্রীক 
অবস্থায় কন্যা ও জামাতাসহ মুফতী 
মনযিলে অবস্থান করছেন। 

১২. আধ্যাত্মিক জীবন 

মুফতী সাহেব স্বগীয় সুষমামন্তিত এক 
আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেন। 
তাঁর পূর্বপুরুষগণ সবাই ছিলেন 
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মুফতী সাহেব সর্বপ্রথম সুফি মতে 
দীক্ষা লাভ করেন ১২২১ সালে। তাঁর 
পিতার মুরশিদ আবু মৃহাম্মদ বারাকাত 
আলী শাহ তাঁকে সর্বপ্রথম এ মতে 
দীক্ষিত করেন। তাঁর তিরোধানের পর 


মাওলানা সাদ আহমদ শাহের হাতে 
দ্বিতীয় বার বায়আত হন। তাঁর চাচা 
সাইয়িদ আবদুদ দাইয়ানের হাতেও 
তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন। 
এসব দীক্ষাপ্তরুর নিকট তিনি 
মুজাদ্দেদিয়া ও নকশেবন্দিয়া সুফি মতে 
দীক্ষিত হন। তাঁর অনুসৃত সুফিমত 
সিলসিলা-এখাজেগাঁ নামেও অভিহিত। 
এ ধারাটি প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও প্রসিদ্ধ সাহাবা 
সালমান ফারসী (রাষি.) তে উদগত 
হয়ে খাজা বাহাউদ্দীন নকশেবন্দী 

(রহ.) পযন্ত পূর্ণতা লাভ করে। 


১৩. মুফতী সাহেবের রচনাবলি 
আরবি ও উর্দু ভাষায় মুফতি সাহেবের 
প্রায় ২৫০টি গ্রন্থ রয়েছে। তবে 
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। 
কারো কারো মতে তাঁর প্রায় ১৩টি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে তবে সর্বশেষ 
অনুসন্ধানের পর এ পর্যন্ত মোট ২৭টি 
মুদ্রিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এ 
গ্রন্থাবলি সংকলন, গবেষণা ও ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ এই তিন প্রধান শ্রেণিতে 
বিভক্ত। ফলে তাঁর রচনাকর্মকে 
পার্গুলিপি ও প্রকাশিত এই দুভাগে ভাগ 
করা যায়। 


১৩. ১ পার্ুলিপি আকারে 

মুফতী সাহেবের অধিকাংশ গ্রন্থই 
অপ্রকাশিত। এর মাঝে কিছু কিছু 
পার্ুলিপি তাঁর পারিবারিক লাইব্রেরিতে 
সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর মৃত্যু হতে 
অদ্যাবধি (১৯৭৪-৯৬ খ্রি.) নানা 
কারণে এ পার্ুলিপিগুলোর বেশির 
ভাগই খোয়া যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়। 
ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ পরযন্ত 


আলোকে) নিম্নরূপে আলোচনা করা 

গেল: 

ক. সংকলন গ্রন্থাবলি 

মুফতী_ সাহেবের সংকলিত যেসব 

পাুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছে অথবা 

খোঁজ পাওয়া গেছে সেসবের তালিকা 

নিন্নরূপ:৩ 

১.[][]]]া]]]]]]] জুমুআর খুতবা), 

২. []]]]] []]]]নোমায সংক্রান্ত 

চল্লিশ হাদীস), 

৩. []া]া] [ঘা] ]া]াা]]1]] 

"রর % (মনোনীত নবী (সা.)-এর 

অলৌকিক কর্মের সুখবর), 

৪. (প্রা1)]1+৮৮$711 এশ্যাডাা 

(যেসব বর্ণনায় কালিমা তাইয়েবা উক্ত 

আছে এমন দশটি হাদীস), 

৫. ঢাএ্র][(সাহায্যের নিদর্শনাবলি), 
")া] গাঝ (অর্থপূর্ণ বাক্যবলির 

পাত 

৭. 5][]]1719 7৮17 9 ঢা[]]]1678 

(খিযাবের বিষয়ে বর্ণিত উত্তম ভাষণ), 

৮. ১0] এন (সৌভাগ্যবানগণের 

জীবনপদ্ধতি)। 

খ. গবেষণা গ্রস্থাবলি 

ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাওয়া ও 

তথ্যলরধ মুফতী সাহেবের গবেষণা 

কর্মের পাুলিপিগুলো নিম্নরূপ: 

১. প্রাপ্ত গ্রস্থাবলি:? 

(ক) +11751 কাপর 1(নতুন চাঁদ 

সম্পকে মতামত প্রদান), 

(খ) ০৫৬০০ (হাদীস শাস্ত্রের 

প্রাথমিক আলোচনা) 

(গ) এ] ৪0 

ফাতওয়াসমূহ)। 

২. তথ্যলন্ধ গ্রন্থাবলি 

কে) [17] তোদলীস হাদীস 

বর্ণনাকারীদের পরিচয়), 

(খ) ঞ্যাঘা(ফকীহর জন্য সাবধান 

বাণী), 


(কল্যাণময় 
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ম।হা।জী।ব।ন 
(গ) [0]]9 [ত্য] ফুটবল খেলায় 
প্রশান্তি 


), 
(ঘ) বু] 1111] (ঘোষণা ও 


সুসংবাদ), 

(ও)! াধা/]] (উত্তম চয়নিকা), 

(৮) [][]খঘ্ো.5[[) বানোয়াট হাদীস 
বর্ণনাকারীদের গ্রন্থ)। 

উদ তবে তথ্য 

মাধ্যমে শিরোনাম প্রাপ্ত 

(ক) /ুযা] চা] (মসজিদসমূহের 


আদব), 

(খ) হ্ধাঁধ]0)39 ০ঞঢ]তোহাবীর 
স্মরণে), 

(গ) (রে [9 (গ্তা] হোইয়্যা 
আলাসসালাত বলার সময় নামাযের 
জন্য দাঁড়ানো বিষয়ক সমস্যা), 
(ঘে)।াযা2(সুফলপ্রদ জীবন চরিত), 
(ড) 77718 (ইসলামের তাৎপর্য), 
(৮) [৮] পার] [টে (সময় 
নির্ধারিণ পদ্ধতি), 

(ছ) 2055 টে (সৌরঘড়ি), 

(জ) (30 (ন্ট তেরীকা সম্পকীয়ি 


পুস্তিকা), 

(ঝ) গ্যা্্£](লগারিদম পুস্তিকা), 
€) [][ক্াখা] (সময় শিক্ষক), 

() প্বো]/০(নাহুশাস্ত্রের ভুমিকা), 
(ড) "ঞ্ বু2সার্বজনীন কল্যাণ), 
(৭)।্রা' | 

৪. ব্যাখ্যা বিশ্নষণমূলক গ্রস্থাবলি 
মুফতী সাহেব কিছু মূল্যবান (ইসলামী 
জ্ঞান বিষয়ক) গ্রন্থ্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
ও টীকা-টিপ্ননী রচনা করেন। তাঁর এ 
ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্ননীগুলো পরবর্তী 
সময় খুবই উপাদেয় প্রমাণিত হয়েছে। 
নিম্নে এরূপ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ 
ব্যাখ্যা_ও টীকা-টিপ্পনী গরস্থের তালিকা 
ও পরিচিতি দেওয়া হলো:€ 

১. ম্যাক আঘা]2া]া]7077 
(তাফসীর সাহিত্যে আল-বুখারী গ্রন্থের 
মনোরম ব্যাখ্যা), 

২. 107411036 11171] নুরুল 
ইযাহের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা), 

৩. (1?0- 40 আল-মাজাল্লার 
মাসআলাসমূহের উৎস নিম্নরূপ), 


মে*১৮ 


৪. এ ৬৬0 _ প্র আবু 
হাতিমের মারাসিল গ্রন্থের সার 
সংক্ষেপ), 

৫. আাচানা]0 (আদাবুল মুফতীর 
ব্যাখ্যা) 
৬. 
বারাকাতিয়ার ব্যাখ্যা), 

৭.0] [70 ষ্টু শ্রেষ্ঠ উপটৌকন), 
৮./7]এ [0৪ (সৌভাগ্যের প্রান্ত 
ভাগসমূহ), 

৯. 5 ২1558  (শিকওয়া ও 
জাওয়াবে শিকওয়ার ব্যাখ্যা), 

১০. 6 (/ (সুনানে আবু দাউদের 
ভূমিকা)। 
এর মধ্যে পর ২য় 
পাণ্ুলিপির উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং 
অবশিষ্ট পার্ুলিপিগ্ুলোর শিরোনাম 
বিভিন তথ্যমাধ্যমে সংগ্রহ করা 
হয়েছে।৫৪ নিম্নে প্রাপ্ত পার্ুলিপিটির 
পরিচিত পেশ করা হলো: 

৫. মৌলিক কর্ম 

মুফতী সাহেবের মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
মৌলিক কর্মপ্ুলো নিম্নে উল্লেখ করা 
হলো:* 


১) শা) মুফতীর পালনীয় রীতি- 
নীতি 


তি), 
২1] 494সীরাত কণিকা), 
৩) ০ ঘো৮এ ০ গাঘা(সুফিতত্বের 
প্রশনীয় রীতি-নীতি), 
৪) /. 9 / গা] তাজভীদের সুন্দর 
প্রকাশ), 
৫) গা] স্যা৬ 9 ঘা 
(তাফসীরশাস্ত্রের মূলনীতিবিষয়ক 


পুস্তক), 
৬) চার ররাদা 
৭) 948 "শখ খু হোদীসশাস্ত্রের 
ইতিহাস 


্ 
৮) 9 খু] 2] (ফিকহশাস্ত্রের 
ইতিকথা), 
৯) %%5 78143 শা] দৌন্তিমান 
আলোকবর্তিকার জন্মকাহিনী), 
১০) ৪ (30/(হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি), 
১১) ধু] ] 171] (মূলনীতিসমূহের 


সংক্ষিপ্তসার), 


10 (তুহফাহ 


১২)] ৪%[]- ফোরাইয অনুশীলন), 
১৩) [খ্যা7 সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ), 
১৪) [রং [] 100 (হাদীসসমূহের 
মানদণ্ড), 

১৫) [৯] 7]2 (সময়ের প্রচলিত 
রীতি-নীতি), 

১৬) 958 (অন্তিম উপদেশ পত্র), 
১৭) []যাযা] (0- োমাধীদের 
পথনিদেশ)। 


মুফতী সাহেবের পরলোক গমন 
রহানিয়্যাতের প্রোজ্বল নক্ষত্র, 
জ্ঞানসমুদ্ধের এ মহান ব্যক্তিত্ব পরিশেষে 
বহুমুখী সেবার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে 
ঢাকা শহরের কলুটোলাস্থনিজ গৃহে ১০ 
শওয়াল, ১৩৯৪ হি./২৭ অক্টোবর, 
১৯৭৪ খ্রি. রফীকে আলার সানিধ্যে 
গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন 
পুত্র, তিন কন্যা ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত- 
অনুরক্ত, গুণগ্রাহী ও শিক্ষার্থী রেখে 
যান এবং কলুটোলা মসজিদের দক্ষিণ 
পার্খে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। 


লেখক; গবেষক, খাবন্িক ও উপাধ্ম্ক 
ফাঘিল €ভাঠি) মাদরাসা, 
কণকলী, চউগাম 


* আবুল কাশেম ভূঞা, প্াপ্তক্ত, পৃ. ১৮৬ 
২ড. এফএম আমীমুল হক, প্রাপ্ুক্ত, পৃ. ৭১ 
ও (ক) ড. এএফএম আমীমুল হক, প্রাপ্ক্ত, পৃ. 
৯৭; (খ) সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী 
, (ঢোকা: ইফাবা প্রথম সংস্করণ 
১৯৮৬), খ. ২ পৃ. ৪৬১ 
* ড. এএফএম আমীমুল হক, প্রার্ুক্ত, পু. 
111-112 
« ড. এএফএম আমীমুল হক, প্রাপ্তক্ত, পৃ. 
127 
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জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের 
অবিস্মরণীয় অবদান 


বর্তমান যুগ জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ 


উপহার । বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আজ 


বিজ্ঞান শিখতে হয়েছেঃ অথচ 


হিসেবে পরিচিত । আধুনিক বিজ্ঞানের 
জয়যাত্রায় আজ সকলেই বিমোহিত । 


মানব জীবনে এসেছে পরম সাচ্ছন্দ্য। 


আমাদের অনেকেই জানে না যে, 


এসেছে ডিজিটাল পদ্ধতি আর প্রগতি । 


মুসলমানরাই আধুনিক বিজ্ঞানের 


বিজ্ঞান ছাড়া মানব সভ্যতাকে এখন 


প্রসূতি । মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা 


উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মহাভেদ 


আর কল্পনা করাই দুক্কর। বিশাল 


কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বে জ্ঞানের 


ভূমন্ডল আজ সংকীর্ণ রূপে প্রতিভাত 


উন্মোচনে মানুষ তথায় আঘাত হানছে 


হচ্ছে। মুহূর্তের ব্যবধানে 


আলো ছড়িয়েছে। বিশ্ব সভ্যতা 


পৃথিবী মুসলমানদের কাছে খণী। 


বারে বারে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক 
বিজ্ঞানের সফলতা জগতের এক 


প্রদক্ষিণের ঘটনা আজকে আর অলীক 


মুসলমানরাই বিশ্বসভ্যতাকে রক্ষা 


নয়। ক্রমেই যেন কল্পনার বর্ণনাহীন 


করেছে। এ ব্যাপারে মুসলিম 


সওয়ারী বাস্তবতায় পৌছতে বিজলির 


এতিহাসিক মোহাইনির একটি উক্তি 


গতিতে এগিয়ে চলছে । কিন্তু বিজ্ঞানের 


উড়োজাহাজ সমুদ্র সম্রাট দৈত্যাকৃতি 


এ অগ্রযাত্রার ইতিহাসকে মুসলমানদের 


নীল তিমির গর্বকে খর্ব করে সমুদ্রের 
উদর চিরে ধাবিত হচ্ছে সমুদ্রজাহাজ । 
দূরপ্রাচ্য থেকে পরিচিত কণ্ঠের সাথে 
ছবিও ভেসে আসছে অবাক করে। 
দিনে দিনে আমরা পাচ্ছি বিজ্ঞানীদের 


অবদান নিয়ে পর্যলোচনা করলে মনে 
হয় মুসলমানদের অবদান একেবারে 
শৃন্যের কৌটায়। আসলে কি বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের অবদান নেই? বিজ্ঞান 
মানেই কি ইউরোপ আর আমেরিকা? 


থেকে জ্ঞান-সাধনার অভাবিত 


মে*১৮ 


তাদের কাছ থেকে মুসলমানদের জ্ঞান 


উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, 17 172 
5276711 227111477, :77/251277 
15070192745 92017771712 7//1712 
1112 777227111712 710 1275197 
27711917595 77676 77127115511 0271 
1/19971 771/4/01 92517011097. 
111021/159, 17016 125 27291 
97792. /107/216, 0০/171৫ 775 
51279117 957797107712, 1112 
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14717511771 22711721 44910 77276 
07151905619 07177 7 4০০০74 
111 0171. 19777121175 
1787199, 1712. 70710 725 50724 
7) 112 71520 016 15147710 
০7/11221107. 
অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিম 
ইউরোপের পতন ঘটছিল। অন্যদিকে 
বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য একে 
ধ্বংস সাধনে ছিল সুস্পষ্টরূপে 
বদ্ধপরিকর। একইভাবে ভারত ছিল 
মারাত্মকভাবে দ্বিধাবিভক্ত। তবে 
ঢুতার সঙ্গে চীনের সম্প্রসারণ 
৷ মধ্য এশিয়ায় তুর্কিরা চীনের 
সঙ্গে একটি সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ 
করতে আগ্রহী ছিল। এসময় ইসলামী 
সভ্যতার উদ্থানে বিশ্ব রক্ষা পায়। 
তাহলে বোঝা যায় মুসলমানদের 
অবস্থা আজকের মতো এত শোচনীয় 
ছিল না। তারা ছিল একসময় বিশ্বের 
প্রভু। তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিল 
বিশ্বসভ্যতা । মুসলমানদের ঘাড়ের 
ওপর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আধুনিক 
বিজ্ঞানের যুগ। অথচ বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের অবদানকে ইতিহাস 
থেকে মুছে দেয়ার জন্য একটি গভীর 
চক্রান্ত ইসলামী রেনেসাঁ যুগকে 
অন্ধকার ও বর্বর যুগ হিসাবে আখ্যা 
দিয়েছে। একইসঙ্গে বিজ্ঞানময় ধর্ম 
ইসলামকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রগতির 
পথে একটি অন্তরায় হিসাবে বিবেচনা 
করে ইতিহাসে অন্ধকার ছড়িয়েছে। 


চিকিৎসা বিজ্ঞান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
অগ্রযাত্রা ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে 


পূর্ণতা ও সজীবতা আসে। তিনি 
চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তীর 


মুসলমানদের. অবদান অত্যন্ত ওপর নািলকৃত কুরআন 
গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন চিকিৎসাশান্তেরে এক আকরগরন্থ। 
করলে দেখা যায়, পৃথিবীর শুরু থেকে মায়ের পেটের ভেতর বাচ্চার ধরন ও 


মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য সংগ্রহ ও 
রোগ-ব্যাধি মোকাবেলায় যে সংগ্রামে 
লিপ্ত হয়েছিল, তা থেকেই 


ধারণের কথা দিবালোকের ন্যায় 
সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে পবিত্র কুরআন । 
চিকিৎসাশান্ত্রে কুরআনের অবদান 


চিকিৎসাশান্ত্রেরে সুত্রপাত। আর 


উল্লেখ করতে গিয়ে জার্মান পন্ডিত ড. 


তখনকার চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল তাদেরই 
আবিষ্কৃত ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি। রোগের 
সুস্থতার জন্য ঝাড়ফুঁক ছিল তাদের 
একমাত্র পথ্য | 
এরপর মানুষের হাত ধরে আসে লতা- 
পাতা ও গাছগাছড়ার ব্যবহার । গাছের 
পাতা, গাছের মূল ও ফলে খুঁজে পায় 
সুস্থতার নিরাময় । আজ পর্যন্ত 
পৃথিবীতে বনজ বা গাছগাছালির 
সাহায্যে চিকিৎসাব্যবস্থা অব্যাহত 
আছে। 
পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্র একটি সুশৃঙ্খল 
অবকাঠামোর রূপ পায় হজরত ইদ্রিস 
(আ.)-এর মাধ্যমে। ইতিহাসবিদ 
আল-কিফতী তার তারিখুল হকামাত- 
এ লিখেছেন, “ইদরীস (আ.) হলেন 
প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানী। এ বিষয়ে তার 
কাছে ওহী আসে ।”২ 


মহা নবী মুহাম্মদ (সা.)ও 
চিকিৎসাশান্ত্রে রেখে যান যুগান্তকারী 
অবদান । তার হাত ধরে চিকিৎসাশান্ত্রে 


কার্ল অপিতজি বলেছেন, 47 17০ 
09747115114 5//72/15, 97 ৮2755 
91 57215 355 276 79115 19 
77190102150127106. 355 ৮2796 /145 
19227 27727 4 20971191615 59144197 
19211 25172015০07 112 /1/77107 
/০৮ অর্থাৎ কুরআনের ১১৪টি সুরার 
মধ্যে ৯৭টি সুরার ৩৫৫টি আয়াত 
চিকিৎসাবিজ্ঞান-সংশ্রিষ্ট । ৩৫৫টি 
আয়াতে মানবদেহের সব বিষয়ের সুষ্ঠ 
সমাধান দেওয়া হয়েছে ।* 

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) 
চিকিৎসাশান্ত্রেরে অনেক থিওরি 
দিয়েছেন। রোগ নিরাময়ের জন্য 
অনেক পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। নিজ 
হাতে চিকিৎসা করেছেন এবং নিজ 
আবিষ্কৃত পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। 
হাদিসের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সহীহ আল- 
বুখারী শরীফে তিবুুন নববী শীর্ষক 
অধ্যায়ে প্রায় ৮০টি পরিচ্ছেদ 
রয়েছে ।* প্রতিটি পরিচ্ছেদের অধীনে 
একাধিক হাদিস রয়েছে। সব হাদিসই 
রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি, রোগ নিরাময় 


এবার দেখি মুসলমানরা ও রোগ প্রতিরোধ 
বিজ্ঞানে কী কী অবদান কার্যাবলি সংবলিত । আর 
রেখেছেন। এ সংখ্যায় ঠা 1 ৮ এস তিনি নিজ হাতে শিক্ষা 
আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানে দিয়েছেন সঙ্গীদের। 
মত ক 55 নাঃ এ ০ ৮/| | রর 19707% টে 
চিকিৎসাবিজ্ঞানকে 
মুসলমানদের অবদান ৭ দিয়েছেন। রোগ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি নিরাময়ের ব্যবস্থা হিসেবে 
গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো মহানবী (সা.) মোটামুটি 


চিকিৎসা বিজ্ঞান। শরীর 
সম্পর্কিত বিদ্যা হলো 
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৫টি পদ্ধতি ব্যবহারের 
উল্লেখ করেছেন ১. 


তআত্তার্তহীদ ৩৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


হাজামাত বা রক্তমোক্ষণ পদ্ধতি । ২. 
লোলুদ বা মুখ দিয়ে ওষুধ ব্যবহার । 
৩. সাউত বা নাক দিয়ে ওষুধ 
ব্যবহার। ৪. মাসীয়ী বা পেটের 
বিশোধনের জন্য ওষুধ ব্যবহার । ৫. 
কাওয়াই বা পেটের বিশোধনের ওষুধ 
ব্যবহার। আর ওষুধ হিসেবে তিনি 
ব্যবহার করেছেন মধু, কালজিরা, 


অনুবাদ যুগের পরে শুরু হয় মৌলিক 
অনুবাদ যুগ। এ সময় মুসলমানরা 
চাকৎসা শান্বে মৌলিক অবদান 
রাখতে শুরু করেন। সময়কালটি ছিল 
নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত । এ 
সময়কালকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় বিখ্যাত 
মুসলিম চিকিৎসাবিদ চিকিৎসা শান্ত্রকে 


মেহেদী, খেজুর, জলপাই, কাকরোল, 


করে তুলেন পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধশালী । 


মান্না বা ব্যাঙের ছাতার মতো এক 
প্রকার উডিদ, উটের দুধ প্রভৃতি ।? 

রাসুল (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে 
অনেকেই চিকিৎসাশান্বে অভিজ্ঞ 
ছিলেন। এ বিষয়ে আলী (রাযি.)-এর 
নাম বিশেষভাবে পাওয়া যায়। 
ইসলামী খেলাফত আমলে মিসরের 
গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আস 
(রা.)-এর তত্তাবধানে তার চিকিৎসা 
বিষয়ক উপদেষ্টা ইয়াহইয়া আন নাহবি 
চিকিৎসা বিষয়ক অমূল্য গ্রস্থাবলি রচনা 
করেন। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় নিজেকে 
নিয়োজিত রাখেন। তিনি ইজিয়ান 
দ্বীপের কালজয়ী চিকিৎসাবিজ্ঞানী 
হিপোক্রিটিস (৪৬০-৩৭৭ খ্রিস্টপূর্ব) 
এবং গ্যালেনের (২০০-১৩০ খিিস্টপূর্ব) 
গ্রন্থগুলোর ওপর গবেষণাধর্মী পুস্তক 


প্রণয়ন করেছিলেন । চিকিৎসাবিজ্ঞানে 


অগ্রগতির এ ধারা উমাইয়া 
শাসনামলেও অব্যাহত থাকে । খালিদ 
ইবনে ইয়াধীদের উদ্যোগে 
চিকিৎসাবিজ্ঞানসংক্রান্ত গ্রিক গ্রনথগুলো 
আরবিতে অনুদিত হয়। অষ্টম 
শতাব্দীতে গ্রিক গ্রন্থগ্ুলো আরবিতে 
অনুবাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা 
যায়। এ ক্ষেত্রে খলিফা আল মানসুর 
ও খলিফা আল মোতাওয়ান্কিল সরাসরি 
পৃষ্টপোষকতা করেন। জাবের ইবনে 
হাইয়ান ছিলেন এ যুগের একজন 
বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ। এ ছাড়াও 
অনুবাদের ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখেন 
তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জুরজিস, 
ইসহাক ইবনে হুনাইন, সাবেত আল 


তাদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন, 

১. ইবনে সিনা: সর্বকালের অন্যতম 
সেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আবু আলী 
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সিনার সমকক্ষ ব্যক্তি। 0. ,577/07 
ইবনে সিনা সম্পর্কে বলেন, 77০ 
77107117101 17115 71197101105. 2727 
56০97. স্যার টমাস ক্লিফোর্ড বলেন, 
ইবনে সিনার আল-কানুন ফিত তিব 
হিপোক্র্যাটস ও গ্যালেনের কাতত্বকে 
ম্লান করে দিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে 
তার রচিত ১৬টি মৌলিক গ্রন্থের 


১৫টিতে তিনি বিভিন্ন রোগের কারণ ও 
চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা 
করেন। মানবসভ্যতায় 


চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর চেয়ে 


শাস্ত্রের স্বর্ণযুগের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা 


**&. হলেন, আলী আত তাবারি (৮৩৯- 


কাছে (৯৮০-১০৩৭) জন্মগ্রহণ 
করেন। ইউরোপে “আভিসিনা' নামে 
পরিচিত। ইবনে সিনা ছোট বড় মোট 
১২৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর তীর বিখ্যাত 
গ্রন্থ আল-কানুন ফিত তিব। একে 
চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল বলা হয় 
ইউরোপের লোকেরা তাকে প্রাচ্যের 
গ্যালেন হিসেবে অভিহিত করতেন 


নাফেল, আল-বাতরিক, আবদুল্লাহ 
ইবনে ইসহাকসহ আরও অনেকে ।১ 
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কারণ তৎকালীন গ্রিক বিজ্ঞানী 
গ্যালেনই ছিলেন চিকিৎসায় ইবনে 


৯২০)। তিনি ছিলেন মুসলিম খলিফা 
মুতাওয়ান্কিলের গৃহচিকিৎসক। তিনি 
খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় ফিরদৌসউল 
হিকমা নামে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ গ্রন্থে শুধু 
চিকিৎসাশাস্ত্রই নয় দর্শন, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কেও 
আলোচিত হয়েছে । এটি প্রিক, ইরানি 
ও ভারতীয় শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে 
রচিত হয়েছে। পি কে হিষ্রি তাকে 
07207 112 91294 47910 
০071172719717715 04221017162 বলে 
আখ্যা দিয়েছেন। 

৩. আল-কিন্দী: মুসলিম দার্শনিক আবু 
ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল 
কিন্দি। ল্যাটিন নাম 41079777115 | 
ইরাকের কুফায় (৮১৩-৮৭৩) 
খরিস্টাব্দে জনুগ্রহণ করেন। তিনি আরব 
জগতের দার্শনিক হিসেবে বিশ্ব ব্যাপি 
পরিচিত হলেও চিকিৎসা শাস্ত্রে তার 
অবদান অপরিসীম । তিনি ওষুধের 
সাথে গণিতের সামঞ্জস্য করতে 
চেয়েছিলেন। 15710)010172914 
19711977108 গ্রহ্থে বলা হয়েছে, তার 
২৭০টি গ্রন্থের মধ্যে ২৭টি গ্রন্থ ছিল 
চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্ম্পকিত। এর মধ্যে 
দুইটি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। 
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কিতাবুন ফি কিমিয়া ও আল-ইতর 


উল্লেখ করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ 


ওয়াত তাসিদাত। যাতে রয়েছে তেল, 
মলম ও আতর তৈরি সম্পর্কিত ও 
বিভিন্ন রোগ ও তার ব্যবস্থাপনাপত্র 
সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ।৮ 

৪. আর-রাষী: মুসলিম 
চিকিৎসাবিদদের মধ্যে আবু বকর 
মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আর-রাযী 
(৮৬২-৯২৫) ছিলেন মুসলিম বিশ্বের 
শ্রেন্ঠ একজন চিকিৎসাবিদ। দুই 
শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি । এর 
অর্ধেকই ছিল চিকিৎসাশান্ত্র সম্পকীয়। 
প্রায় প্রতিটি রোগ সম্পর্কেই তিনি ছোট 
ছোট বই লিখে গেছেন। মানুষের 
কিডনি ও গলব্লাডারে কেন পাথর হয়, 
সে সম্পর্কে তিনি একটি মৌলিক 
তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন। লাশ কাটার 
বিষয়ে তিনি লিপিবদ্ধ করেন আল- 
জুদারি ওয়াল হাসবাহ | এটি ল্যাটিন ও 
ইউরোপের সব ভাষায় অনুবাদ করা 
হয়। শুধু ইংরেজি ভাষায় চল্লিশবার 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় বইটি। তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে (41-77)) 
আল-হাবী । এতে সব ধরনের রোগ 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে। এ বইয়ে ২০টি খণ্ড আছে। 
আল হাবির নবম খণ্ড ইউরোপের 
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ 
পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ষোলো শতক 
পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। বইটিতে তিনি 
প্রতিটি রোগ সম্পর্কে প্রথমে গ্রিক, 
সিরীয়, আরবি, ইরানি ও ভারতীয় 


শল্যবিদ, যিনি ব্যান্ডেজ ব্যবহারের 
কথা উল্লেখ করেন ।১? 


ফখরুদ্দীন রাজী, মুহাম্মদ আল 
মাহদীসহ আরো অনেক ।৯ 
প্রিয় পাঠক! চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমনই 


৬. আলী ইবনে ঈসা: ইরাকের আলী 


গৌরবময় ইতিহাস আছে 


ইবনে ঈসা (৯৪০-১০১০) ছিলেন 


মুসলমানদের । কিন্তু দুঃখজনকভাবে 


একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তিনি 


চতুর্দশ শতকে মুসলমানদের ক্ষমতা 


চক্ষুবিজ্ঞানের ওপর “চক্ষু বিশেষজ্ঞদের 
স্মারক' এবং “চক্ষু চিকিৎসার চুম্বক' 
নামে দুটি অতি উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা 
করেন। এ গ্রন্থ দুটি তৎকালীন সময়ে 
এবং পরবতীকালেও চক্ষুবিজ্ঞানের 
পাথেয় হিসেবে কাজ করে। 

৭, আবুল কাসেম আল-জাহরাবী: 
মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানী ছিলেন আবুল কাসেম আল 
জাহরাবী (৯১৬-১৯১৩)। তিনিই 
প্রথম ইউরোপে সার্জিকেল বিদ্যার 
প্রচলন ঘটান। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আত- 
তাসরীফ দুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে 
এনাটমি, ফিজিওলজি ও ডায়াবেটিকস 
সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। ২য় খণ্ডে 
সার্জারী সক্রান্ত বিষদ বিবরণ রয়েছে। 
বিখ্যাত গবেষক 0. ,597%০7 তার এই 
গ্রন্থকে 1427121 15700101071 
বলে আখ্যায়িত করেছেন ।১১ 

৮. ইবনে রুশদ: ইবনে রুশদ 
(১১২৬-১১৯৮) ছিলেন একজন বিশিষ্ট 
মুসলিম চিকিৎসাবিদ। তার রচিত 
বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কুল্লিয়াত ফিত 
তিব। এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত। এতে 


চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা 


তিনি রোগ, সাধারণ লক্ষণ ও ভেষজ 


দেন। তারপর নিজের মতামত ও 


সম্বন্ধে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা 
দিয়েছেন।৯ 


করেন। তিনি ভেষজ সম্পর্কে মোট 
১৮ খানা বই রচনা করেন।৯২ 


৫. আলী ইবনে আব্বাস: আলী ইবনে 
আব্বাস একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী 
ছিলেন। তীর রচিত কিতাবুল মালিকী 
রোগের উপসর্গ ও চিকিৎসার বিষয় 
আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পূর্বেকার 
বিজ্ঞানীদের সমসাময়িক মতবাদ 


মে*১৮ 


উল্লিখিত মুসলিম মনীষীগণ ছাড়াও 
আরো অনেক মুসলিম চিকিৎসাবিদ 
চিকিৎসা শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন। যেমন_ ইবনে জুহর, আল 
তুসি, কুতুব উদ্দিন সিরাজী, সালাহ 
উদ্দিন ইবনে ইউসুফ, আলী মালকা, 


হারানোর পাশাপাশি 
চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ সব কিছু থেকে 
আধিপত্য কমতে থাকে । চুরি হয়ে যায় 
অনেক থিওরি । ১৩০০ শতকে মুসলিম 
সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে চেঙ্গিস খানের 
মোঙ্গল সেনারা ৩০ বছর ধরে যে 
ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তাতে অসংখ্য 
গ্রন্থাগার ও গবেষণালয় বিনষ্ট হয়ে 
যায়। আজ যদি মুসলমানদের 
আবিষ্কার, থিওরি ও লিখিত গ্রন্থাদি 
থাকত, তাহলে বিশ্ব পরিবার আজ 
চিকিৎসাবিজ্ঞনে এক নতুন দিগন্ত খুঁজে 
পেত। ইনশাআল্লাহ আগামীতে 
অবদান নিয়ে আলোকপাত করবো । 


৯ মোহাইমিনি, গ্রেট মুসলিম ম্যাথমেটিশিয়ান 


পৃত 

২ আল-কিফতী, তারিখুল হুকামাত, পৃ. ৪৮ 

১701০ 1৬10160 [ 70181), 101. [81] 
099]1 09৪০, 56 

* সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তীব অধ্যায় 

৫ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, মুহাম্মদ রহুল 
আমীন, পৃ ৬০ 

১ প্রফেসর"স বিসিএস ইসলামিক স্টাডিজ, পৃ. 
১৪৫ 

*. দিকদর্শন গাইড সিরিজ, জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩২৭ 

” মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক , ড. মোঃ ইব্রাহীম 
খলীল, পৃ. ২২৯ 

৯ জি এম নিউজ, ০৬ নভেম্বর ২০১৭ 

১ প্রফেসর*স বিসিএস ইসলামিক স্টাডিজ, 
পৃ. ১৪৮ 

* দিকদর্শন গাইভ সিরিজ, জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩২৮ 

১২ মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক, ড. মোঃ ইব্রাহীম 
খলীল, পৃ. ৩৩১ 

» প্রফেসর'স বিসিএস ইসলামিক স্টাডিজ, 
পৃ. ১৪৮ 
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ও ন্শি ০৮৮৬ 1 )্পস্ী 
17 1111 2 ৃ ৮৩ 


যা 


উঃ . পদনগণপারপপপনাৎ, ০ ন্‌ 
রমজান মাসে বদরপ্রান্তরে মহানবী (সা. ) 


মাওলানা দৌলত আলী খান 


মদিনায় মহানবী (সা.)-এর প্রভাব ও 
লাগলো । তারা বুঝতে পারলো, নব 
প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে ধ্বংস করতে না 
পারলে তাদের ধ্বংস অনিবার্ধ। আর 
এ অবস্থাকে কেন্দ্র করে ৬২৪ খিস্টাব্দ 
১৭ রমজান বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয় 
এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ । এটাই ইসলামের 
ইতিহাসে বদরযুদ্ধ নামে পরিচিত। 
মুলত এযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে 
ষড়যন্ত্র করেছিল মুনাফেক আবদুল্লাহ 
বিন উবাই । কারণ সে নিজে মদিনার 
শাসক হওয়ার আশা পোষণ করেছিল, 
কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামী 
প্রজাতন্ব গঠন করলে তার সেই 
আকাঙ্কা ব্যর্থ হয়ে যায়। শুধু তা নয়, 
সুবিধাবাদী কিছু ইহুদিও মুনাফেকদের 
সাথে মিশে মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের হুমকি দেয় । 


মে*১৮ 


মুসলমানদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
হলে মদিনার মধ্য দিয়ে তাদের 
একমাত্র বাণিজ্যপথ বন্ধ হয়ে যাবে। 
প্রস্ততি গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে মক্কার 
কুরাইশরা মদিনার সীমান্তে আক্রমণ 
চালিয়ে ভয়ভীতি সৃষ্টি করতে থাকে। 
তাদের এ অত্যাচার বন্ধের জন্য 


আক্রমণ করে এবং একজনকে হত্যা 
করে । ফলে উভয় দলের মধ্যে শত্রুতা 
প্রকট আকার ধারণ করে। এরপর 
আবদুল্লাহ ও তার সঙ্গীদের নিয়ে 
মদিনায় ফিরলে মহানবী (সা.) তাঁর 
প্রতি অসন্তষ্টি প্রকাশ করেন। কারণ, 
তখন ছিল পবিত্র রজব মাস। এ মাসে 
যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এ ঘটনায় 
মহানবী (সা.) দুশ্চন্তাগ্রস্থ হয়ে 
পড়লেন। কিন্তু এ সময়ে কুরআনের 
একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়ে তাঁর 
দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করবে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা 
জায়েয কি না। বলো, পবিত্র মাসে যুদ্ধ 


গোয়েন্দা দল প্রেরণ করেন। তবে 


করা গুরুতর অন্যায়। কিন্তু আল্লাহকে 


কোনো কাফেলার ওপর আক্রমণ 
করার নির্দেশ দেননি । কিন্তু আবদুল্লাহ 
ইবনে জাহাশ ভুলক্রমে মক্কার 
নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে 


অস্বীকার করা, আল্লাহর ভক্তদেরকে 
তাঁর পথে চলতে ও পবিত্র মসজিদে 
যেতে বাধা দেয়া এবং মোমিনদেরকে 
চোখে অধিকতর অন্যায় এবং হত্যা 
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অপেক্ষা অত্যাচার বেশি ভয়াবহ । (সূরা 
বাকারা; ২১৭) 


মদিনা হতে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
বদর উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে 


এ আয়াতে আবদুল্লাহর কাজের সমর্থন 
মিললো । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মন 


কুরাইশী কাফেরদের নংঘর্ষ হয়। 


কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে 
দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি 


রাসুল (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে 


দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় 


শান্ত হলো। তবে এ খণগ্যুদ্ধের ফলে 


অনুপ্রেরণা দান করেন। প্রথমে প্রাচীন 


মক্কার কুরাইশদের ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেল। 


আরব রীতি অনুসারে মন্লরযুদ্ধ হয় 


তারা অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য বাণিজ্যের 
নামে আবু সুফিয়ানের নেতৃতে একটি 
দল সিরিয়া গমন করে । কিন্তু মিথ্যা 
থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে 
মদিনার মুসলমানদের আক্রমণে 
আক্রান্ত হয়েছে। এ সংবাদে আবু 
জেহেল প্রায় এক হাজার সৈন্যসহ 
মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা শুরু 
করে। 

মক্কাবাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদে 
মহানবী (সা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন। 
রক্তপাত তিনি পছন্দ করতেন না। 
কিন্ত যুদ্ধ প্রতিহত করা ছাড়া উপায়ও 
ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাত তাআলা 
তার নিকট ওহী পাঠিয়ে যুদ্ধের প্রতি 
অনুপ্রেরণা জোগায় । ওহীতে বলা হয়, 
“আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো 
যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে 
সীমা লঙ্ঘন করো না। কারণ, আল্লাহ 
সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন 
না।' (সূরা আল-বাকারা: ১৯০) 
এরপর মহানবী (সা.) যুদ্ধসংক্রান্ত 
পরামর্শ সভা আহবান করলেন। এতে 
সিদ্ধান্ত হলো, মুসলমানরা কুরাইশদের 
মোকাবেলা করবে। মন্ত্রণা সভার 
পরামর্শক্রমে ৬২৪ সালের ১৩ মার্চ 
(১৭ রমজান, ২য় হিজরী) তারিখে 
২৫৩ জন আনসার এবং ৬০ জন 
মোহাজেরিন নিয়ে গঠিত একটি 


মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত 
আমীর হামজা, হযরত আলী ও আবু 
শায়বা এবং ওয়ালিদ বিন উতবার 
সঙ্গে মল্্যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে 
শত্রুপক্ষের নেতৃবৃন্দ পরাজিত ও নিহত 
হয়। উপায়ান্তর না দেখে আবু জেহেল 
তার বাহিনীসহ মুসলমানদের ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের 
প্রচন্ড আক্রমণ করতে থাকে । কিন্তু 
মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করা 


রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য | সুরা আলে 
ইমরান; ১৩) 

বদর যুদ্ধের ফযীলত সম্পর্কে হাদিসে 
বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (ো.) 
বলেন, রাসুল (সা.) এবং তাঁর 
সাহাবাগণ মদিনা হতে যাত্রা শুরু করে 
পৌছে গেলেন। তারপর মুশরিকরা 
সেই স্থানে আসলো । অতঃপর রাসুল 
(সা.) মুসলিম মুজাহিদদেরকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, তোমরা এমন এক 
জান্নাতের রাস্তায় দীড়িয়ে যাও, যার 
প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের ন্যায়। 


কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
অসামান্য রণ-নৈপুণ্য ও অপরিসীম 


এমন সময় ওমাইর ইবনে হুমাম 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, বাহবাহ! 


নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে 


বাহবাহ!! তখন রাসুল (সা.) তাকে 


মুসলিমগণ বদরের যুদ্ধে মক্কার 


লক্ষ করে বললেন, তোমার বাহবাহ 


কুরাইশী কাফেরদেরকে শোচনীয়ভাবে 


বাহবাহ বলার কারণ কি? তিনি 


পরাজিত করে। এ যুদ্ধে আবু 
জেহেলসহ ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য 
নিহত হয় এবং ৭০ জন সৈন্য বন্দী 
হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪ জন মুসলিম 
সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন । বদর যুদ্ধ 
ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী 
ঘটনা। এ যুদ্ধে ইসলাম ও 
পৌত্তলিকার চরম পরিক্ষা হয়ে গেল। 
মিথ্যার ওপর সত্যের জয় হলো । বদর 
যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানরা ঈমানি 
চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের 


আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সূত্রঃ 
বিশ্বনবী সো.) গোলাম মোস্তফা; সীরাতে 
মোস্তফা: মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী) 


মুসলিম বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর 


মোকাবেলা করার জন্য প্রেরিত হয়। 


কুরআনে আল্লাহ রাব্দুল আলামীন 


বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, 
হে আল্লাহর রাসুল! এর দ্বারা আমার 
অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই । বরং আমি 
শুধু এই আশায় বলছি যে, আমিও যেন 
এর অধিবাসী হয়। হুযুর (সা.) 
বললেন, নিশ্চয়ই তুমি অধিবাসী । 
আনাস (রাযি.) বলেন, তখন ওমাইর 
তার থলে হতে কিছু খেজুর বের করে 
খেতে লাগলেন। অতঃপর বলে 
ওঠলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলি 
খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, 
তবে তা হবে বড়ই দীর্ঘ জীবন। এ 
কথা বলে তিনি অবশিষ্ট সমস্ত খেজুর 


ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের 
মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 


বলেন, নিশ্যয়ই দুটো দলের 


তবে এ বাহিনীর নেতৃতে ছিলেন 


মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) নিজেই। 


মে*১৮ 


নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর 
রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল 


অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। (মুসলিম: 
৫০২৪) 


শিক্ষক, নাজিরহাট বড় মাদরাসা, 
বেবি চা 
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ড. এ. ফয়েজ এম. জামাল উদ্দিন 


প্রতিদিন আমরা সাধারণত সকাল-দুপুর-রাত তিন বেলা 
খাবার খেয়ে থাকি। কিন্ত রমযান মাসে আমরা সাধারণত 
শুধু সন্ধ্যা থেকে ভোর এই সময়ের মধ্যেই তিনবার খাবার 
খেয়ে থাকি । তাই রজমান মাসে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে 
একটু বেশিই সচেতন হতে হয়। একটু পরিকল্পনামত 
খাবার খেলে এ পবিত্র নেয়ামতের মাসকে উপভোগ করা 
যায় ইবাদত বন্দেগির মধ্য দিয়ে । 

রমযান মাসে খাবার যতটা পারা যায় অন্য মাসের মতোই 
স্বাভাবিক ও সাধারণ হওয়া উচিত। তবে রমযান মাসে 


ডাইজেস্টিং খাবার মাত্র ২-৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাইজেস্ট হয়ে 
যায়। আঁশ বা ফাইবার প্রধান খাবারগুলোই সাধারণত 
সম্ো-ডাইজেস্টিং হয়ে থাকে । যেমন টেকি ছাটা চাল, 
আটা, সবুজ মটরশুঁটি, ছোলা, সবুজ শাক যেমন ডাটাশাক, 
পালং শাক, খোসাসহ ভক্ষণ উপযোগী ফল যেমন পেয়ারা, 
আপেল, নাশপাতি এবং শুকনা ফল খোরমা, খেজুর ইত্যাদি 
তবে খাবার অবশ্যই সুষম হতে হবে অর্থাৎ খাদ্য তালিকায় 
দানাদার খাবারের সাথে পরিমাণমতো ফল, শাক সবজি, 
মাংস ও দুদ্ধজাত খাবার থাকা আবশ্যক । 

অধিক পরিমাণে মসল্লা সমৃদ্ধ গুরুপাক ও ভাজা-পোড়া 
তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ এবং ইফতারের পর অধিক পরিমাণে 
চা কফি বা কোলা গ্রহণের ফলে বুকে জ্রীলা পোড়া বা পেটে 
গ্যাসের সমস্যা রমযান মাসের একটি কমন বা সাধারণ 
সমস্যা । তাই তেলে ভাজা পোড়া খাবার না খাওয়াই উত্তম । 
ইফতারে তেলে ভীজা খাওয়ার চেয়ে ওভেন থ্িন্ড খাবার 
খেলে গ্যাস প্রবণতা অনেকটা হাস পায়। 


মে*১৮ 


ইফতারের সময় খোরমা-খেজুর, পেপে, তরমুজ, কলার 
পাশাপাশি হালিম খেলে দেহে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। 
ইফতারের পর থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘন ঘন পানি 
পান করা ভালো। শরীরের পানি ঘাটতি পূরণের জন্য ঘরে 
বানানো তাজা ফলের রস বেশি কার্যকারী । তবে ইফতারের 
পর ডাবের পানিও খাওয়া যেতে পারে । ইফতারের সময় 
কার্বনেটেড পানীয় যেমন কোকাকোলা জাতীয় পানীয় না 
গ্রহণ করাই উত্তম। কার্বনেটেড পানীয় পেটে গ্যাস প্রবণতা 
বাড়িয়ে দেয়। অতিচিনি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়াই উচিত। 
বেশি চিনি সমৃদ্ধ খাবার পেশাবের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ফলে 
দেহের অতিপ্রয়োজনীয় মিনারেলগুলোও পেশাবের সাথে 
বের হয়ে যায় এবং রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে । 
ইফতারে আদা কুঁচি এবং স্প্রাউটেড ছোলা লবণ ছিটিয়ে 
খেলে এসিডিটি উপশম হয়। ইফতারের পরপরই সন্ধ্যা 
রাতের খাবার খেয়ে নেয়া উত্তম। আর সেহেরিতে সয়ো- 
ডাইজেস্টিং খাবার খেলে দিনের বেলা ক্ষুধার প্রবণতা হাস 
পায়। 

তবে সেহেরিতে ভরপেটে না খাওয়াই উত্তম। সেহেরিতে 
টক দই খেলে পেট ভার ভার মনে হবে না। সেহেরি 
খাওয়ার সাথে সাথে না শুয়ে, কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে 
ফজরের নামাজ আদায় করে অল্প সময় ঘুমিয়ে নেয়া উত্তম। 
তবে ডায়াবেটিক ও বন্নাডপ্রেসারে যারা ভুগছেন, 
আপনাদের অবশ্যই রমযান মাসের পূর্বেই বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ নিয়ে সম্ভাব্য খাদ্য তালিকা করে নেয়া উচিত। 
আপাতদৃষ্টিতে একজন সুনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিক রোগীর 
রোজা রাখায় কোনো বাধা নেই। তবে রমযানে ওষুধ? 
ইনসুলিনের মাত্রা ও সময়সূচি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে 
পরামর্শ করে ঠিক করে নেয়া উত্তম। 


সহযোগী অধ্যাপক, উদ্যানতড্ত বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 


___ালব''া'লল্। আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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“সাওম* আরবী শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা, সংযম, নিয়ন্ত্রণ 
ইত্যাদি। মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার 


র মধ্যে সিয়াম অন্যতম । সিয়াম একটি 
আধ্যাত্মিক ইবাদত । সিয়ামের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব হচ্ছে 
মানুষকে মুস্তাকী বা আল্লাহভীরু করা । হিজরী দ্বিতীয় সনে 
সিয়াম ফরয হয় । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এন জে ও রে এগ পরবে ও ও 

৩৯৫ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা 
হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী 
লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে 
পার।' 
সিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 
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“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রামাযানের 
সিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গোনাহ (সেগীরা) মাফ 
করে দেওয়া হয়।”২ 
আমরা অনেকেই মনে করি, সিয়াম সাধনার ফলে গোনাহ 
মাফ হয় ঠিকই, কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য তা ভীষণ 
ক্ষতিকর। সারা মাস সিয়াম পালনের ফলে শরীর-স্বাস্থ্যের 


বছরে যে জৈব বিষ (7০77) জমা হয়, দীর্ঘ এক মাস 
সিয়াম সাধনার ফলে সে জৈব বিষ দূরীভূত হয়। তাছাড়া 
মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙগ-প্রত্যঙ্গের ওপর সিয়াম প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিয়ে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের আলোকে সিয়ামের গুরুত্ব আলোচনা করা হল: 


মস্তিষ্ক ও ম্লায়ুতন্ত্ 
সিয়াম মস্তিষ্ক ও গ্লাযুতন্ত্রের ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার 
করে, তাকে উজ্জীবিত ও উর্বর করে। এর ফলে মানুষের 
ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন হয় এবং গ্লায়ুবিক 
অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে, সুদীর্ঘ অনুচিন্তন ও ধারণ 
সম্ভব হয়। যার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহের এক অতুলনীয় 
ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ ্লাযুবিক প্রক্রিয়ার পথ প্রদর্শন 
করে এবং সুক্ম অনুকোষগুলি জীবাণুমুক্ত ও সবল রাখে ।5 

পণ্তিতগণ বলেছেন, 17/111) 510971৫0775 176 170767 
10956 ০1/70/162০ ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আধার)। 
সিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে । 
মনঃসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর 
স্াযুবিক প্রখরতার জন্য ভালোবাসা, আদর-প্নেহ, 
সহানুভূতি, অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্িক শক্তির উন্মেষ ঘটে । 
তাছাড়া ঘ্বাণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির 
তীক্ষণতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডা. আলেক্স হেইগ বলেন, 
“সিয়াম হতে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ 
অনুভূতিগুলি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনঃসংযোগ ও 
শক্তি পরিবর্ধিত হয় 1 


হৃদপিণ্ড ও ধমনীতন্ত্র 
মানবদেহে অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি জমে রক্তে কোলেস্টেরল 
(017০1259701) বেশি থাকে। রক্তে স্বাভাবিক 


কোলেস্টেরলের পরিমাণ হল ১২৫-২৫০ মিলিগ্রাম ১০০ 
মিলিলিটার সিরামে (প্লাজমে)। এর বেশি হলে হৃদপিণ্ড, 
ধমনীতন্ত্র ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙগগুলি মারাত্মক 
রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ যৃতুুর দিকে ঠেলে দেয়। 
যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্ত থলিতে পাথর, 
বাত প্রভৃতি মারাত্বক জটিল রোগ কিন্তু নিয়মিত সিয়াম 
পালনের ফলে দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না এবং 


পুষ্টি সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয় ইত্যাদি । কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের 
মাধ্যমে চির শাশ্বত তথ্যের সত্যতা বেরিয়ে এসেছে যে, 


রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণ স্থিতিশীল করতে বিশেষ 
ভূমিকা রাখে ।৫ তাছাড়া হৃদপিণ্ডের ধমনীসহ সকল প্রকার 


সিয়াম শরীর ও স্বাস্ত্যের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং অত্যন্ত 
উপকারী এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক । সিয়াম নিয়ে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্পূর্ণ তথ্য 
উদঘাটন করেছেন। 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডা. হেপোক্রেটিস বহু শতাব্দী 
পূর্বে বলেছেন, 1712 71076 )19% 70//751 ৫ 2156567 
?০9 171০ 77075 7০4 710 7/ অর্থাৎ অসুস্থ দেহে যতই 
খাবার দিবে, ততই রোগ বাড়তে থাকবে । সমস্ত দেহে সারা 


মে*১৮ 


ধমনীতন্ত্রগুলিও স্বাভাবিক পরিষ্কার ও সক্রিয় রাখে । 


লিভার ও কিডনি 

যকৃত (14/9) মানবদেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। যকৃতের ডান 
ংশের নীচে পিত্তথলি থাকে । যকৃত কর্তৃক ক্ষারিত পিত্ত 
জীবদেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যকৃতের কার্যক্ষমতা 
লোপ পেলে জন্ডিস, লিভার সিরোসিস সহ জটিল রোগে 
আক্রান্ত হতে হয়। গ্নেহ পদার্থ শোষণে পিত্তলবণ অংশ 


__াল...। আজ্তার্তহীদ ৩৯ 
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প্রভাব স্বাভাবিক । আমার প্রায় ৩৬% জনের অস্বাভাবিক 


নেয়। এ ছাড়াও ল্যাক্সেটিভ কাজে অংশ নেয় এবং 
কোলেস্টেরল লেসিথিন ও পিত্তরঞ্জক দেহ হতে বর্জন 


এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় ১২% সায়েমের এসিডিটি 


করে ।* কিন্তু সিয়ামসাধনার ফলে এই কার্যক্ষমতা আরও 


সামান্য বেড়েছে। তবে কারো ক্ষতির পর্যায়ে যায়নি । 


বৃদ্ধি পায় এবং সকল অঙগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। অন্যথায় 
সিয়ামের অসীলায় যকৃত ৪ হতে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত স্বস্তিথ্হণ 


সুতরাং সিয়াম পালনকারীর পেপটিক আলসার হতে পারে 
এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা ।৯* 


করে । বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত যে, 
যকৃতের এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে 
একমাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।' কেননা যকৃতের দায়িতে 
খাবার হজম করা ব্যতীত আরো পনের প্রকার কাজের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করে ।” তাছাড়া যকৃত স্বীয় শক্তিকে রক্তের 
মধ্যে 01971 সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয় ।৯ 

অনুরূপ কিডনিও (79%6)) শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের 
নাম। কিডনীকে জীবনও বলা হয়। কিডনি দেহে ছাকনী 
হিসাবে কাজ করে । যাকে রেচনতন্ত্র বলা হয়। কিডনী প্রতি 
মিনিটে ১ হতে ৩ লিটার রক্ত স্গঘালন করে । রক্তের 
অপদ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে ।১ 
সিয়াম অবস্থায় কিডনী বিশ্রামে থাকে ।১ কিন্তু তার 
রেচনক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য 
পদার্থ ত্যাগ করে । যার জন্য মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত 
পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়। 


পাকস্থলী ও অন্ত্র 
যকৃত ও পাকস্থলীর অবস্থান পাশাপাশি । কখনো বিভিন্ন 


উত্তর নাইজেরিয়ায় অবস্থিত জারিয়ার 77%/5959 
11951)121-এর ডাক্তার 4. 7: 77995 ১৯৬০ সালে 
লিখেছেন, “পেপটিক আলসার রোগীর অনুসন্ধান করতে 
গিয়ে এ অঞ্চলে দেখা গেছে যে, উপজাতীয় জীবন ধারায় 
যারা জীবন-যাপন করে তাদের মধ্যে একজনও পেপটিক 
আলসারের রোগী নেই ।* কারণ উপজাতিরা সিয়াম পালন 
করত এবং মদ ও তামাকযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত 
ছিল। তাই তাদের পাকস্থলীতে কোন প্রকার জটিল সমস্যার 
সৃষ্টি হয়নি। 


অগ্লাশয় ও কোষ নিয়ন্ত্রণ 
অগ্নাশয় (02470755) মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 
এর গ্রন্থিরসে ইনস্যুলিন (75177) নামক এক প্রকার 


ইনস্যুলিন তৈরি ব্যাহত হলে, রক্তে গ্রুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়। ফলে ডায়াবেটিস রোগ হয়।* কিন্তু সিয়াম সাধনার 


খারাপ খাদ্যের প্রভাব যকৃতের ওপর পড়ে। পাকস্থলী 
স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড মেশিন । যার ভিতরে অনায়াসে 


ফলে পাকস্থলী বিশ্রামে থাকে হেতু সেখানে খাদ্যরস বা 
প্রকোজ তৈরি ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে ইনস্মুলিন তৈরি 


বিভিন্ন প্রকার খাবার হজম হয়। পাকস্থলীসহ অন্যান্য অজ 
সক্রিয়ভাবে ২৪ ঘণ্টা কর্তব্যরত থাকা ছাড়াও স্্াযুচাপ ও 
খারাপ খাদ্যের প্রভাবে এতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়।১২ 


অব্যাহত থাকে। যার কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ 
মাত্রাতিরিক্ত হয় না এবং ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য মারাত্মক 
রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা সিংহভাগ কমে যায়। 


আবার অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তনও 


দেহের কোষের (০০7) মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে 


বৃদ্ধি পায়। আর এ আয়তন বর্ধিত হওয়াতে মানুষের 
শরীরের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা স্বাস্থ্যের 
জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ।৯৩ 


গেলে, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং কোষগুলি পূর্বের চেয়ে 
অনেক সংকুচিত হয়। এছাড়া শরীরে বাড়তি মেদ চর্বি 
জমতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্যালোরির অভাবে মেদ ক্ষয় 


কিন্তু দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে স্বাভাবিক 


হতে থাকে । যার জন্য স্তুলাকার কমে যায় এবং স্বাস্থ্য 


অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। শরীরের অন্যান্য 
পেশির মত পাকস্থলীকে খাদ্যমুক্ত বা বিশ্রামে রাখা 
প্রয়োজন । এতে করে ক্ষয় পূরণ ও পুনর্গঠন কাজে সাহায্য 
করে। তাছাড়া গ্যাস্টিক জুইস এনালাইসিস করে যে এসিড 
কার্ভ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, সিয়াম অবস্থায় 


স্বাভাবিক সুঠাম হয় । শরীরের অধিক ভার কমানোর জন্য 
এটাও এক প্রকার থেরাপিউটিক ব্যবস্থা।*' জ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, লালা 
তৈরিকারী কোষগ্রন্থি, গর্দানের কোষগ্রন্থি এবং অগ্নাশয়ের 
কোষগ্রন্থিসমূৃহ অধীর আগ্রহের সাথে মাহে রামাযানের 


পাকস্থলীর এসিড সবচেয়ে কম থাকে । আমরা ধারণা করি 
যে, সিয়ামের অবস্থায় এসিডিটি বেড়ে যায়। এ ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃত সত্য হল, সিয়াম অবস্থায় এসিডিটি 


অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ থাকে ।৯৮” আর এভাবেই সিয়ামের 
মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও স্থুলাকার ধীরে ধীরে কমতে 
থাকে । আবার ওযন কমেও মানুষ দুর্বলবোধ করে না। বরং 


বাড়ে না, বরং কমে যায় এবং পেপটিক আলসার নির্মূলে 
সাহায্য করে। এ ব্যাপারে ডা. মুহাম্মাদ গোলাম মুয়াযযম 
দীর্ঘ গবেষণা করে (১৯৫৮-১৯৬৩ পর্যন্ত) বলেন, শতকরা 
প্রায় ৮০ জন সিয়াম পালনকারীর পাকস্থলীতে অশ্ররসের 
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স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সুস্থতাবোধ করে । 


জিহ্বা ও লালাগ্রন্থি 
জিহ্বা মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বায় অসংখ্য 
কোষের সমষ্টি স্বাদ নলিকা রয়েছে। এগুলি দ্বারা খাবারের 
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বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করা যায়। স্বাদ নলিকা চার ভাগে বিভক্ত। 
যথা- জিভের গৌড়ায় ঝাল-মিষ্টি, পেছনের অংশে তেতো, 
দু'পাশে নোত্তা, টক ও কষা । তবে জিভের ঠিক মাঝখানে 
কোন স্বাদ নলিকা না থাকায় সেখানে কোন স্বাদ পাওয়া 
যায় না।* 

সিয়াম সাধনায় ছায়েমের জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিগুলি বিশ্রাম 
গ্রহণ করে । যার দরুন জিহ্বার ছোট ছোট স্বাদ নলিকাগুলি 
সতেজতা ফিরে পায় এবং খাবারের প্রতি রুচিরও প্রবলতা 
ফিরে আসে । তাছাড়া আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য চিবাতে, 
গলাধঃ$করণ ও হযম করতে লালা গ্রন্থিগুলি থেকে এক 
প্রকার রস নিঃসৃত হয়। সিয়াম পালনের ফলে এ রস বেশি 
বেশি নির্গত হয়। ফলে পাকস্থলীর হযম শক্তি বৃদ্ধি করে 
এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি দূর হয় 1১০ 


মনের প্রতিক্রিয়া 

শারীরিক কতগুলি রোগ-ব্যাধির উৎসের অন্যতম কারণ হ'ল 
মানসিক অশান্তি বা অমানবিক পীড়া। মনোরোগ 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, কতগুলি শারীরিক ব্যাধির 
কারণ হচ্ছে “মানসিক গীড়া'। এগুলিকে পৃথক রোগ 
সাইকোসোমেটিক (79070509717) ব্যাধি হিসাবে 
নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- হাঁপানি, গ্যাসটিক- 
আলসার, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, মাইন, হৃদরোগ, হিপার 
থিরোডিজম, কোরনারী, মাসিক খতুর অনিয়ম প্রভৃতি । 
সাধারণতঃ মানুষ পরস্পর দু'টি বিরোধী স্বভাব পশুতু ও 
মানবিক দিক ছ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির ওপর যদি 
পশুতের প্রভাব বেশি পড়ে, তবে মানুষ পশু সুলভ হয়। 
পক্ষান্তরে মানবিক দিকের প্রভাব বেশি প্রাধান্য পেলে সে 
আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক হয়। 

রামাযানে এক মাস সিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল 
প্রকার পশুত্বকে ভস্মীভূত করে এবং মানবিক দিক সমূহ 
উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহর দিকে ধাবিত 
হয় এবং আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে 
77০ 0775 7715197 ০/ 1510% গ্রন্থে যথার্থই বলা 
হয়েছে, 7172 19517712০97 15177711145 2 //9795771/1 
12201117152 1007 25121157175 50012177107 
17017677109 714 2771). 11195 2159 97 
95522119711 152011715 107 2107712৫299 71971 
074740157 অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক এক্যপ্রতিষ্ঠায় 
ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। এতে 
উত্তম নৈতিক চরিত্রগঠনের এক চমৎকার শিক্ষাও রয়েছে। 


সমাপনী 

সিয়াম মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং অত্যন্ত 
কার্যকরী ও উপকারী । অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা 
ব্যাপক গবেষণা করে আরো বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটন 
করবেন। আর সকলে স্বীকার করবেন, আল্লাহর প্রত্যেকটি 
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ইবাদত বান্দার জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র কুরআন ও 
সহীহ হাদীস হল, বিজ্ঞানের মূল উৎস। আল্লাহ আমাদেরকে 
সঠিকভাবে তীর ইবাদত করার তাওফীক দান করুন, 
আমীন। 


* আল-কুরআন, রা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
২ (ক) আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ খর.) খ. ১, 
পৃ. ৬১০, হাদীস: ১৯৫৮; (খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. - 
২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪৫-৪৬, হাদীস: ২০১৪; (গ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫২৩, হাদীস: ৭৬০, হযরত আবু হুরাইরা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

* ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (সা-) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 
আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. ন ১৯৯৯ 
খ্রি.), খ. ১ ও ২, পৃ. ১৫১ 

* অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, ইসলামী 
প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. 
১৯৮৫ খ্রি), পৃ ১৭ 
« নুরুল ইসলাম, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সিয়াম সাধনা, 

মাসিক আত- 'তাহরীক, নভেম্বর ২০০১ 

৬ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট মমোসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স নভেম্বর 

২০০২), পৃ. ৩২ 

* ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 

আল-কাউসার প্রকাশনী, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৮ 

” ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুনাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 

আল-কাউসার প্রকাশনী, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৭ 

৯ ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুনাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক বিজ্ঞান, 
খ. ১ ২, পৃ ১৪৮ 

৯ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স 
১ নভেম্বর ২০০২), পৃ ৩৫ 
১ ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুনাতে রাসূল (সান) ও আধুনিক 
বিজ্ঞান, আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. 
_ ১৯৯৯ খ্রি.), খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৯ 

৯ ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (সা.) ও আধুনিক 
বিজ্ঞান, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৪৭ 

৯ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩০-৩২ 

১৪ ডা. মুহাম্মাদ গোলাম মুয়া্যম, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম, আধুনিক 
।প্রকাশনী, ঢাকা (১৪১৭ হি, 5 ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৮-৯ 
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৬ শরীর , সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩১ 
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ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল সো.) ও আধুনিক 

বিজ্ঞান, খ. ১ ও ২, পৃ. ১৫০ 
৯ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মোসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩৩ 

২ শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেনট (মাসিক কারেন্ট গ্যাফেয়ার্স 
নভেম্বর ২০০২), পৃ. ৩৩ 


এ্যাফেয়ার্স 


___771... আত্তার্তহীদ ৪১ 


ক।বি।তা 


আমি রক্তাক্ত আরাকান থেকে বলছি 
যেখানে নেই কোন উদাত্তের দিক বা দিগন্ত 
আছে শুধু আকাশ ঝড়া অগ্নিলীলা 
তুমি কি দেখ না? 

শাহ পরীর দ্বীপের জিন্দা লাশ 
তুমি কি দেখো না 

নাফ নদীর ভাসমান লাশ 
তুমি কি দেখোনা 

বাড়ির চাতালে পোড়া লাশ 

এক রাক্ষসী দীড়কাক তার বিষাক্ত থাবায় 
গ্রাস করেছে লাখো রোহিঙ্গাদের প্রাণ । 

ও নির্দয় নির্বাক পৃথিবী 

তুমি কি আমার চুড়ান্ত পরিচয় দিবে না 


তুমি কি আমার মুখের বাধন থেকে মুক্তি দিবে না? 
আমি রোহিঙ্গা বলে আমাকে বাচতে দিবে না? 


আমি তো মানুষ 
তোমরা ও মানুষ 
আমি ও বাঁচবো । 


র্ম১৮ 


রোযার দুটি কবিতা 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


(১) রোযার মাসে রহম 
বৃষ্টি এলো ধেয়ে, 
গাছগাছালি বেয়ে । 
নিখিল পেলো প্রাণ 
ধরলো নব তান 
সজীব হল বন-বনানী 
হাসলো নভে চেয়ে, 
বৃষ্টি এলো ধেয়ে। 

প্রভুর দয়া-ধারা, 

কেমন দিলো সাড়া! 
ভাবছি কি তা কেউ কখনো 
এই করুণা পেয়ে! 
বৃষ্টি এলো ধেয়ে। 


(২) জাগছে মনে ডর 
শুদ্ধকরণ শক্তিসমেত 
এসেছিলে হেসে, 
সময়শেষে নিজের মতই 
হাঁটছো বিদায়বেশে । 
কেউ জানিনা হদয়কালি 
কাদের হলো সাফ, 


কোন সে পাপীর রোদনজলে 
গোণাহ হলো মাফ! 
কাদের ভালে জুটলো রহম 
মুক্তি হলো লেখা, 
কাদের হদয় করলো গ্রহণ 
শুদ্ধিকরণ শেখা! 

এখন তোমার বিদায়বেলা 
জাগছে মনে ডর, 

কোথায় যে হয় শেষ ঠিকানা 
শেষবিচারের পর! 


শুভ নববর্ষ 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


নতুন আলোয় ভালোয় ভালোয় 
সেজেছে এই ভোর 

আয় রে খোকা আয় রে খুকু 
আয় রে খুলে দোর। 


নতুন পাখি গান ধরেছে 
আয় রে ছুটে আয় 

আয় চামেলি পাখপাখালি 
আয় রে বোন ও ভাই। 


আয় রে হাসি আয় রে খুশি 
আয় রে আমার সুখ 
এ আনন্দে ছন্দে ছন্দে 
আয় রে ভরাই বুক। 


আয় রে জীবন আয় খুলে মন 
প্রাণেরই গান গাই 

আজ বছরের প্রথম দিনে 
খুশির সীমা নাই। 


আয় রে আপন জীবনযাপন 
আয় রে সুখি মুখ 
আয় রে দুখ সূর্যমুখি 


আয় রে ভুলে দুখ । 


আয় রে প্রিয় স্মরণীয় 
বরণীয় আয় 

নতুন বছর রাঙিয়ে তুলি 
শুভ এ ভাবনায় । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


কোরিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা খুবই 
কম। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী 
হিসেবে মুসলমানদের আলাদা কোন 
ক্যাটাগরি বিবেচনাই করা হতো না। 
বর্তমানে কোরিয়াতে মুসলমানদের 
সংখ্যা আনুমানিক ২ লক্ষ বা মোট 
জনসংখ্যার ০.৪ শতাংশ। এদের 
অধিকাংশই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ 
থেকে আসা অভিবাসী এবং 
স্বল্পসংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করা 
কোরিয়ান 


মুসলিম । 
স্থানীয় একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটের 
তথ্যমতে বর্তমানে কোরিয়াতে মাত্র 
৮টি মসজিদ রয়েছে। বিপরীতে 
প্রটেস্টান্টদের চার্চের সংখ্যা কমপক্ষে 
৩০ হাজার । ইসলাম সম্পর্কে পরিচিতি 
না থাকা এবং আল-কায়েদা কিংবা 
আইএসএর মতো সংগঠনের কারণে 
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কিন্তু ২০১৬ সালে নিউজ এন জয় 
নামক একটি মিডিয়া নির্ভরযোগ্য 
রি 


বিরুদ্ধে খ্রিস্টান সংগঠনগুলোর এসব মুসলিম 


অপপ্রচারের স্বরূপ উন্মোচন করে। 
খিস্টানদের অপপ্রচারের ফলে ইকসান 
সিটিতে প্রস্তাবিত হালাল খাবার 


উৎপাদন জোনও নেতিবাচক প্রচারণা 


পায়। 

তাদের নেতিবাচক ও বিতর্কিত প্রচারণা সত্তেও 
ইকসান হালাল জোন কোরিয়াতে 
মুসলিম দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে 
ভূমিকা রাখছে। ২০১৭ সালে চীন 


চালে হালাল দয উৎপাদন 


র সমৃদ্ধিকে 
তুরাম্ষিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রেখেছে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি 


__ আত্তান্তহীদ ৪৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


থেকে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে 
কোরিয়ান নির্মাণ কোম্পানিগুলো কাজ 
করে যাচ্ছে। 


তুলনায় কোরিয়ানরা এখন অনেক শক্ত 
অবস্থানে। কোরিয়ার অর্থনৈতিক 
অবস্থান এবং জীবনমান বিশ্বের প্রথম 


সুত্রমতে কোরিয়ান নির্মাণ কোম্পানির 
মাধ্যমে ১৯৮০ সালে মধ্য এশিয়া 


সারির দেশের সাথে তুলনীয় । 


থেকে ৮.২ বিলিয়ন ডলার দরপত্র 


পারমানবিক শক্তি উৎপাদন লেস 
প্রজেক্টে কাজ করছে কোরিয়ান স্থাপনা 
কোম্পানি । 

কোরিয়াতে বড় পরিসরে ইসলামের 
বিস্তৃতি লাভের আগে আরেকটি 
বহিরাগত ধর্ম প্রটেস্টান্টবাদের সফল 
ক্যাথলিকরা দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল 
কোরিয়াতে নির্যাতিত হলেও ১৯৮০ 


অনেকেই ছিলেন ডাক্তার এবং 
শুরুতেই তারা কিছু হাসপাতাল ও স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

আমেরিকাতে যেসব কোরিয়ানরা শিক্ষা 
গ্রহণ করেছে তাদের মধ্য থেকে 
সন্ত্ান্তদের অনেককেই প্রটেস্টান্টরা 
বিয়ে করে তাদের বৃদ্ধিতে ভূমিকা 
রাখে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং 
১৯৪৮ সালে দেশভাগের পরে 
প্রটেস্টান্টরা কোরিয়ান রাজনীতির 
গুরুতৃপূর্ণ অংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। 
কোরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট সাংগমান 
লি এদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭০ 


মুসলিমরা অবস্থান করে তাদের 
অনেকে সোদি আরব কিংবা ইরানের 
মতো কট্টর কিংবা বাংলাদেশ, 
স্বল্পোন্নত । উন্নত জীবনমানের সাথে 


যেটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ । 
তৃতীয়; ত কনজারভেটিভ প্রটেস্টান্ট 
সংগঠন এবং তাদের মিডিয়া 


সার্বক্ষণিক মুসলিমদের ওপর নজর 
রাখে এবং ইসলামের বিস্তৃতির 
যেকোনো ধরনের আভাস পেলে তারা 
প্রতিহত করবে। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এই 
মুসলিমদের কারণে তাদের মাথাব্যথা 
প্রমাণ করে, সংখ্যা বাড়তে থাকলে 
যেকোনো মূল্যে তারা প্রতিহত করবে । 
চতুর্থত শুকরের মাংস এবং মদ, 
কোরিয়ান সংস্কৃতির অন্যতম এ দুটি 
জিনিস ইসলামে নিষিদ্ধ। শুকরের 

₹সের গ্রিলের সাথে কোরিয়ান মদ বা 
সু তাদের নিত্যদিনের আনন্দের 
উৎস। এদের সাথে মদ উৎপাদন 
কোম্পানির বড় অঙ্কের ব্যবসা জড়িত। 
বাস্তবতা এটাই, কোরিয়াতে 
মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে। হানবুক 
ইলবোর সূত্রমতে গত ৫০ বছরে 
মুসলিমদের সংখ্যা ৫৪ গুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ১৯৬৫ সালে যখন কোরিয়া 
মুসলিম ফেডারেশন গঠিত হয় তখন 
এখানে মাত্র ৩৭০০ জন মুসলিম 


সালের পর থেকে কোরিয়াতে 
প্রটেস্টান্টরা ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করে 
এবং তারা শহর-উপশহরে প্রচুর চার্চ 
স্থাপন করে মিশনারিদের মাধ্যমে কাজ 
চালিয়ে যায়। 

কোরিয়াতে ইসলামের ক্ষেত্রেও কি 
একই ধরনের বিস্তৃতি সম্ভব? বর্তমানে 
সেটা কয়েকটি কারণে দুরূহ মনে হয়। 
প্রথমত ১৪০ বছর আগে প্রটেস্টান্টরা 
যখন এই ভূমিতে আসে তখনকার 


লিপিবদ্ধ ছিলো । 

২০১৫ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে দীড়ায় 
২ লক্ষ । কিন্তু সংখ্যাবাদ্ধির বড় অংশই 
মুসলিম দেশ থেকে আসা বিদেশি । 
তবে সামগ্রিকভাবে কোরিয়াতে 
মুসলমানদের বর্তমান অবস্থান 
তাদেরকে অকিক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে 
উন্নত পরিসরে নিয়ে এসেছে। 


লেখক: পিএইচডি গবেষক, কিয়ংপুক 
ন্যাশনাল ইউনিভাির্টি, দেগ, কোরিয়া 


গুচ্ছ ছড়া 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
আড়ি 


তোমার সঙ্গে আড়ি আমার 
তোমার সঙ্গে আড়ি 

বন্ধু তুমি আর এসো না 
এই আমাদের বাড়ি! 
তুমি ভীষণ পঁচা বন্ধু 
একটুও নও ভালো 
মনটা তোমার খুব কি 
খারাপঃ 
মুখটা কেন কালো! 

কে মেরেছে কে বকেছে 
কে ধরেনি হাত? 
বলছো না যে রাগ করছি 
তাইতো অকস্মাৎ! 

প্রিজ প্রিজ গ্রিজ বন্ধু 
খোল তোমার মুখ 
নইলে আমি দুখি হবো 
হারিয়ে যাবে সুখ 


ফীকি 

যে ফাকিবাজ 
জীবনই তাকে দেখো 
দেবে ফাকি আজ। 


বঞ্চিতই হবে সে যে 
সব পাওনা থেকে 


মে'১৮ __77-7____ইঁজঁঁ্শু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


| বেরাদরানে ইসলাম! 

| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম | 
(এবং ংলাদেশের বহুমুখী বৃহত্তম ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৯৩৮ | 
| ইংরেজি সনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ যাবৎ এই জামিয়া মুসলিম- | 
| সমাজে পবিত্র কুরআন-হাদিসের আলো বিস্তার, ইসলামি | 
| তাহযিব-তামাদ্দুনের ব্যাপক প্রচার এবং পরিবেশক ; 
|কুসংস্ারঘুক্ত করার পদক্ষেপ নিয়ে জাতির দিক-নির্দেশনার | 
নারি পালনে নিয়োজিত রি এই জামিয়ার ধমীয় | 
| শিক্ষাদানের সাথে সাথে কর্মঠ করে তোলার | 
| উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা , 
| করা হয়েছে। প্রতি বছর আল-জামিয়া থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ! 
|করে বিরাট সংখ্যক মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুবাল্লিগ, | 
| ইসলামি চিন্তাবিদ ও আরবি সাহিত্যিক, কারী ও হাফিয দেশ ও | 
| জাতির ব্যাপক দীনি খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। আল-। ূ 
| জামিয়ায় প্রাথমিক স্তর থেকে ফিকাহ, আরবি সাহিত্য ও বাংলা 

| সাহিত্য শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বহুমুখী শিক্ষাবিভাগ রয়েছে, যা! 
! জামিয়ারই বৈশিষ্ট্য । 

| এতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, নাহু-সফর, ফরায়েয, তাজবিদ, | ৰ 
| হিফয ও হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। | 
| ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নও-মুসলিমও রয়েছে। , ! 
। সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান এবং বাসস্থান, বিদ্যুৎ ও | 
| পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি সকলের যাবতীয় | 
| পাঠ্যপুস্তক আল-জামিয়া থেকে প্রদান করা হয়। ২,৫০০ | 
| জনের মতো ছাত্রকে জামিয়া থেকে বিনামুল্যে খাদ্য সরবরাহ ; 
| করা হয় এবং নও-মুসলিমসহ বিপুলসংখ্যক ছাত্রের পোশাক ও | 
চিকিৎসা তথা সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িতৃ এই জামিয়া | 
বহন করে। ণ 
| জামিয়া সাদকা তহবিল থেকে দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ- পোষণ | 
| ইত্যাদি এবং চাদা তহবিল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীদের 1 
বেত, নিম্ণি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করা হয়। এ যাবৎ | 
| জামিয়া, মুসলিম ভাই- বোনদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই | 
 ক্রমোন্নতি ও বিশেষ অগ্রগতির পথে রয়েছে। ূ 
| অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি একান্ত আবেদন যে, 

| আপনারা এই এঁতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা নিকেতনের জন্য 
, দু'আয়ে খায়র ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দানে তাওহিদ ও | 
1 রিসালতের অমীয় বাণী প্রচার-প্রসার ও সমাজ-সংস্কারের | 
| ক্ষেত্রে জামিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ তা'আলা । 
নি 


| 
| 
| 
| উনি | 
| প্রধান পরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


পবিত্র রমযানের মসনুন দ্ুআসমূহ 


নতুন চাদ দেখার পর পড়ার দুআ . , 
12১০1525061 902969৮0045 রে ॥ 
॥01 45550 


| উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহ্‌ “আলায়না- বিল্ইউম্নি ওয়াল্‌ 
ঈমান ওয়াস্‌ সালামাতি ওয়াল্‌ ইস্লা-ম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ। 
[মুসনদে আহমদ ইবনে হাল, ৩:১৭ (১৩৯৭)] 
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উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আযাল্লা শাহ্‌্রু রামাযান ওয়া হাযারা, 
ফাসাল্লিমৃহু লী, ওয়া সাল্লিমূনী ফীহি, তাসাল্লামৃহু মিনী। আল্লা- 
হম্মরযুকুনী সিয়ামাহ্‌ ওয়া কিয়ামাহ্‌ সাব্রান ওয়াহ্তিসাবান্‌, 
ওয়ার্যুকুনী ফীহিল জিদ্দা ওয়াল ইজ্তিহাদা ওয়াল্‌ কুওয়্যাতা 
ওয়ান্‌ নাশাতা, ওয়া আ-ইযৃনী ফীহি মিনাস্‌ সা---মাতি ওয়াল 
ফাত্রাতি ওয়াল্‌ কাসালি ওয়ান্‌ নু'আসি, ওয়া ওয়াফৃফিকৃনী ফীহি 
লিলায়লাতিল্‌ কীদ্রি, ওয়াজ*আলহা- খয়রান লী মিন আল্ফি 
শাহ্রিন | [ক্তাবুদ দুআ লিত-তাবারানী, ২৮৪ (৯১৪)] 


ইফতারের দুলা, . 
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উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমৃতু ওয়া “আলা রিষ্কিকা 
আফ্তার্তু । [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৮)] 
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উচ্চারণ: যাহাবাষ্‌ যামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল্‌ “উরূকু, ওয়া সাবাতাল্‌ 
আজ্রু ইন্‌ শা-আল্লা-হ । [সুনানে আবু দাউদ, ২:৩০৬ (২৩৫৭) 


ইফতার মাহফিলে পড়ার দুআ 
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উচ্চারণ: আফৃতারা “ইন্দাকুমুস সা-য়িমূনা, ওয়া আকালা 


তাঁঁআমাকুমুল্‌ আব্রার, ওয়া তানাধ্যালাত্‌ “আলায়কুমুল মালা- 
য়ক তু | [মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২০:৩৬৭ (১৩০৮৬)] 


লায়লাতুল কদরের দুআ 
65,585 ৩ 4 (5৩৫) 20 
উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুওউন্‌ তুহিবুুল্‌ “আফ্ওয়া, 


, ফাফু “আনী । [মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪২:৩৬৬ (২৫৩৮৪)] 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 
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বাড়ি ই রোড 3 ৯, বিহীন অনিক বনিক টনি 
ফোন: অফিস- ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 
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স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শে পরিচালিত । 

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নিসাবের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 
আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকামন্ডলী ছারা পাঠদান । 
বালিকা শাখায় সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা ছারা পাঠদান, শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণ, 
কঠোর নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার নিবীড় তত্বাবধান। 

হিফ্য সম্পন্নকারী ও সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোর্স 

(১ বছরে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ)। 

বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে আরবী, বাংলা, ইৎরেজী হস্তলিপির বাস্তব অনুশীলন । 


4৯1791010৫5 15715]1917 সি ৮০ 


€ম থেকে ১০ম শ্রেণি শুধু ছাত্র হেদায়াসহ) 


ভ তাস্লীল্ুল উল্যাহ গার্লস আদন্রাসা চন্গ্রাম 
€ম থেকে ৯ম ১054 
উল্যাহ 


[8 
নব আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম ৷ ০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


ফোন: অফিস-০১৮৬৫-০২০৭৭২, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 


1-1772011: 691177 00100110172) 8 91778.11.0017 ৬/৬/৬৬-।০1700-00]া॥ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 


৮/90306 : /৬.০8006100.01  178000001 : ৮/৮/%/.1809000100017/0810010011175 
-11181] : 10105910100 09£17911.0017 59105000 :1705101.981001- 


রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


মাধ্যমে আজই যোগাযোগ করুন | 


৩০ গারা ঘুগ, বয়: অর্ধ ১৬ কর, ২০ গারা ঞ্র্গ, (১ম থেকে ২০), বম: অন্ধ )৪ ক্র 
১০গার ধগ, [১ থেকে ১০), বাস: অনুর ১৩ বর, € গরা ঞগ (১৫ অধবা ২৯:৬০) বাস: অনুর্ঘ)২ বর 
] : ফরমের সাথে প্রত্যেক প্রতিযোগির জন্ম সনদ কপি জমা দিতে হবে] 


ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ £ ৩০-০৫-২০১৮ইং 
র ঠিকানা £ 


মোবাইল ৪ ০১৭১৫-২১৫০১৪,০১৮১৪-১৩৪৮০৫ 


2ীসমাসপ্ুর আনোয়ারুল উলুম মান্রাসা 
[8 মাওলানা বন্্র বিতীন এন্ড এরাবিয়ান টেইলার্স পৌরসভা গেইট সেনবাগ। ০১৮১৮ ৬৮৬৭১৭ 
| ভিএজ্াইল চিএ অফসেট প্রেস বড় জিদ রোড,ফৌ। ০১১৯ ১০১১০ 
71 আল মদিনা কম্পিউটার এন ফটোট্টযট ম শং দর (ধলা) জিন রী ০১৮৫৪-১০৫৮৪১ 
1 ওলামা বুথ ষ্টোর, গুলশান মার্কেট, ফেনী । ০১৮১৮-২৬১৭৫১ 


ঢা ফাুকিযা ইসলামিয়া মাদরাসা, মাই কার হদপভাদের পারে 
চৌমুহনী , নোয়াখালী । ০১৮১৭-৬৭৪৪৮২ 


কিরেন রি নি 
ধনীর দর হট রাশুদি রা সমাসপুর আনোয়ারুল উলুম মান্রাসা 


/111717201 বিলা। 
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20101581৮1১] 31৯৮ 
০)১৪০১৯২৭ 2৭)৪-৪ ২০১০০৭ 
২2১101)2] ৪০৯] ১০০০০.৪৩। 
১০9] ৯৮৯০ ৫101 55341 ০ 
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/]] 06 00100079 চ515117)5 (0 1)9101011)966 [)16956 ০9] 1) (0015 
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বি 06০ : 41] 070 5৮177170175 511] 19০0 80৮521-000| 1)% ৮20112)9]10 ]91-12005. 


আাত্তীতুহীদ 


5০১ এজ বগা এ কাঠ 2 
৯০৯০৬ আল অসিত আপ পপ 


ঈদুল 

প্রসঙ্গ পবিত্র ফিতর: জান্নাতি পরিবেশে এক অনন্য যোজনা 
্‌ এ একটি বিজ্ঞানসম্মত ইবাদত 

পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং এ খাতে ব্যয় প্রসঙ্গে 


সেরা হার 


উনি ০ 


১৮১1৮৪১77৮8 ৯ নিয়মিত প্রকাশনার 8 ৮” বহর 
৯১১৮৩৬ এল ১৬) এ ৬০০০৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র হি 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ৮০৮২ ০০১০1 


৬/ ৬. ৪1.181119111 91811181198 112. ০01 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৮ | সংখ্যা ৬ | শাওয়াল'৩৯ _ জুন'১৮ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 1070001719811955115908210911.00] 
011019110090)211811.0010] (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-68%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72584701471 1115747) 2174175 
17216175190 /)7 41-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717172072, 77077 
140242776 0০77119122411-2771711 1447101 (277 7719097), 7160, 
:477957101191, 0771142972-4000, 73072177951. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' পিয়া কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

মুসলিম এঁক্য: সমস্যা ও সম্ভাবনা 

_ ড. হাসান মোহাম্মদ 

ঈদুল ফিতর ও আমাদের করণীয় 

__ মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 

কিশোর অপরাধ, ভাবতে হবে সমাজকে 
__ মাহমুদুল হক আনসারী 

ধর্ম-দর্শন 

প্রসঙ্গ পবিত্র ঈদুল ফিতর: জান্নাতি পরিবেশে 
এক অনন্য যোজনা 

__ ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 
সাদাকাতুল ফিতর: বিজ্ঞানসম্মত ইবাদত 
পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং এ খাতে ব্যয় 
__ আলী হাসান তৈয়ব 

সাহিত্য-শিক্ষা 

রুদাকি: ফার্সি সাহিত্যের জনক এক মহাকবি! 
__ মুহাম্মদ ফরিদ হাসান, আরেফিন শিমন 
সময়ের মূল্য ও সময় ব্যবস্থাপনা 
ইতিহাস-এতিহ্য 

খলিফা হারুনের সেই ছেলেটি 

___ কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 

মুসলিম বিশ্ব 

মুসলিম বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ 

___ ড. আহমদ আবদুল কাদের 


নিয়মিত বিভাগ 


[] 


২৯ 


৩১ 


৩৪ 


৩৭ 


পাঠকের অভিমত [ ২. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [] ৪০। 


হিজাব : টিনএজারদের সামাজিক 
নিরাপত্তার 


বাংলাদেশে হিজাব পরার প্রবণতা লক্ষ্যণীয় মাত্রায় বাড়ছে। স্কুল 
থেকে অফিস আদালত, সবখানে দেখা যাচ্ছে এমন হিজাব-পরা 
নারীদের । সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি কিংবা পশ্চিমা পোশাক সব 
পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে হিজাব পরছে নারীরা । শুধু ধর্মীয় কারণ 
নয়, সামাজিক নিরাপত্তা ও ধুলোবালি থেকে নিজেকে সুরক্ষার 
জন্য অনেকেই বেছে নিচ্ছেন এই হিজাব । কিছু কিছু টিনএজারের 
কাছে হিজাব এখন ফ্যাশনের একটি অনুষঙ্গ। অন্যদিকে 
বিশেজ্ঞরা বলছেন, ধর্মীয় রীতি, সামাজিক চাপ, সুরক্ষা, 
নিরাপত্তার স্বার্থেই হিজাবের ব্যবহার বাড়ছে। নগরীর 
মা্েটসমূহে বিভিন্ন ডিজাইনের হিজাব বিক্রি হচ্ছে । 

এদিকে পশ্চিমা বিশ্বের কিছু দেশে হিজাব পরা নিয়ে আদালতে 
মামলা পর্যন্ত হয়েছে। মুসলিমদের ওপর জোর করে হিজাব পরা 
যাবে না বলে আইন পাসের বিরুদ্ধে নারীরা প্রতিবাদ করছেন। 
ফ্রান্সে হিজাববিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানবাধিকার 
আদালতে মামলা করেছেন এক মুসলিম নারী । ওই নারী বলেন, 
বোরকা ও হিজাব পরার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে তার ওপর 
কোনও ধরনের চাপ নেই। তিনি নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির 
কারণে হিজাব পরেন । ৃ 

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশের নারীরা 
হিজাবের দিকে ঝুঁকছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যাংক 
কর্মকর্তা জানান, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে হিজাব পরাটা 
বাধ্যতামূলক নয় আমার জন্য। আর সবসময় আমি হিজাব 
ব্যবহার করি না। মাঝে মাঝে এটা ব্যবহার করে থাকি । অনেকে 
বলেন, আৰু মেনে চললে অফিস আর যাতায়াতের পথে অনেক 
সেইফলি চলাফেরা করা যায়। আমি বলতে চাই সেটা শালীন 
যেকোনো পোশাকের মাধ্যমেই সম্ভব । তবে অনেকক্ষেত্রে এটাও 
দেখেছি হিজাব বা বোরকা পরে বের হলে অনেকক্ষেত্রে সুযোগও 
পাওয়া যায়। তাই আমি মনে করি, যাদের পছন্দ তারা হিজাব বা 
পর্দা করতেই পারে । এই বিষয়গ্ডলোতে জোরাজুরি না করাই 
শ্রেয়। চট্টগ্রাম চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী নাঈম ইসলাম । 
তিনি জানান, বর্তমানে হিজাব পরার বিষয়টি ফ্যাশনের সঙ্গেও 
যুক্ত হয়েছে। একদিকে পর্দা করাও হয়, পাশাপাশি ফ্যাশনের 
একটি অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা যায় । তবে হিজাব ফ্যাশনের 
অঙ্গ এটা অনেকেই মানতে নারাজ । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী মাঈমুনা ইসলাম । তিনি বলেন, হিজাব 
ফ্যাশনের অংশ হয়েছে বলে সবাইকে এটি গ্রহণ করতে হবে 
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বিষয়টি এভাবে ভাবতে আমি পছন্দ করি না। যার ইচ্ছে করবে 
সে অবশ্যই হিজাব পরবে, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটা বিষয় । 
তবে ছোটবেলা থেকেই জেনেছি ধর্মীয় কারণেই এই হিজাব 
কিংবা বোরকা ব্যবহার করা হয়। 

অনেকে আবার সুরক্ষা ও প্রয়োজনেই বেছে নিচ্ছেন হিজাব । 
তেমনি একজন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জোবাইদা 
ইসলাম । নিয়মিত হিজাব ব্যবহার করেন তিনি । তিনি জানান, 
গত দু'বছর ধরে হিজাব পরা শুরু করেছি। কারণ দূষণজনিত 
কারণে আমার চুলপড়া শুরু হয়। তখন ধুলোবালি থেকে রক্ষা 
পেতেই এই হিজাব ব্যবহার শুরু করি। তবে নিজের প্রয়োজনে 
হিজাব পরা শুরু করলেও চলতি পথে নানা সুযোগ-সুবিধা পাই । 
যেহেতু বাসেই চলাচল করতে হয়, সেক্ষেত্রে নিজেকে কিছুটা 
প্রোটেক্ট করা যায়। 

অনেকে নিজেদের মধ্যে আভিজাত্যে আনতেও বেছে নিচ্ছেন 
হিজাব । নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক গৃহবধূ জানান, 
আমাদের সার্কেলে অনেকেই আছেন, যাদের দেখেছি সম্প্রতি 
হিজাব পরা শুরু করেছে। কারণ এতে এলিগেন্ট একটা লুক 
আসে । তাই নিজেদের সুরক্ষাও হয় এবং ফ্যাশনও করা হয়। 
চট্টগ্রাম কলেজের অনার্সের শিক্ষার্থী সোনিকা সায়াম। তিনি 
বলেন, ধর্মীয় কারণেই আমি হিজাব পরি এবং আমার পরিবারের 
নারী সদস্যদের সকলেই এই হিজাব পরে। এটা পরে কাজ 
করতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি কখনো । তবে উপরের 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, বিগত কয়েক বছরের 
মধ্যেই হিজাব পরিধানের প্রবণতা লক্ষ্যণীয় হারে বেড়েছে । এর 
কারণ হিসেবে ফ্যাশন, পরিবারের চাপ, ধর্মপরায়ণতা, সুরক্ষার 
বিষয়গুলোকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তারা । 

এ বিষয়ে অধ্যাপক ও লেখিকা ফেরদৌস আরা আলীম বলেন, 
“অনেক কারণে হিজাবের ব্যবহার বেড়েছে গত কয়েকবছর ধরে । 
ধর্মীয় রাজনীতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ, সুরক্ষা, 
নিরাপত্তার স্বার্থে, সুযোগসন্ধানী এ বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য |" 
“আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৪) পড়ছি, তখনো হিজাব 
পরতে দেখা যায়নি মেয়েদের । এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তী 
সময়েও না। তবে বোরকার প্রচলন ছিল। অনেকে আবার চোখ 
ঢেকে রাখা এক ধরণের পর্দা ব্যবহার করতেন। যা খুব 
অল্পসংখ্যক। তবে বর্তমানে যারা হিজাব পরে তাদের অধিকাংশই 
জানে না কেন হিজাব পরে । শুধুমাত্র আভিজাত্য প্রকাশ করতেও 
বর্তমানে হিজাবের ব্যবহার শুরু হয়েছে 

তিনি আরও বলেন, তবে কিছু কিছু মেয়ে নিজেদের প্রয়োজনে 
এই বোরকা, হিজাবকে বেছে নিয়েছে । বিশেষ করে লড়াকু 
শ্রেণির পেশার মহিলারা । আবার অনেকে মনে করেন বোরকা, 
হিজাব ব্যবহার করলে যাতায়াতেও অনেক সুবিধা পাওয়া যায় । 
বিশেষ করে যৌনহয়রানির মতো ঘটনাগ্তলো এড়ানো যায়। 
অনেকে আবার পরিবারের চাপে বাধ্য হয়ে এই হিজাবটাকে গ্রহণ 
করেন। বিশেষ করে টিনএজার বয়সীরা। ধর্মীয় বিধি-বিধানও 
এর সঙ্গে যুক্ত। অনেক পরিবার ভাবে ছোটবেলা থেকে অভ্যাস 
না করলে বড় হয়ে আর পরবে না। তবে বর্তমানে সুযোগসন্ধানী 
অনেকেই এই হিজাব ব্যবহার করছেন । উদ্দেশ্যমূলককারণে মুখ 
লুকিয়ে খারাপ কাজের সুবিধার্থে এমন পোশাকগুলো ব্যবহার 
করছেন তারা । 


উর্মি বড়ুয়া 
চট্টগ্রাম 


_____এ আত্ন্ুহীদ ২ 


১ 
ঈমানী চেতনাকে শাণিত করা গেলে, 
মুসলমানরা এঁক্যবদ্ধ হলে এবং মুসলিম 


দেশে বৈশ্বিক মানের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন 
করতে পারলে একদিনেই মসজিদে আকসা উদ্ধার হয়ে যাবে, 
অন্যথায় এটা স্বগ্র থেকে যাবে । মুসলমানদের মাঝে বিভেদের 
কারণে আজ ইহুদিরা মুসলমানদের প্রাণের নগরী জেরুজালেম 
দখল করে নিয়েছে। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী 
বানিয়ে ফেলেছে । মুসলমানরা যদি এক্যবদ্ধ না হয়, সেদিন 
বেশি দূরে নয় তারা মসজিদে আকসা গুড়িয়ে দেবে এবং 
কাবাগৃহও দখলের চেষ্টা করবে । মুসলমানরা ইহুদি ষড়যন্ত্রের 
শিকার হয়ে নিজেরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। এক অপরকে 
হত্যা করছে। সংকীর্ণতা পরিহার করে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত 


করতে হবে জা, বড় না করলে নেতৃত্ব দেয়া যায় না। 
মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃতৃবোধের উপলন্ধিকে 
বেগবান করতে হবে 


আরব দেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া 
জনগণের ম্যানডেটপ্রাপ্ত সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেই। 
রাজতান্ত্রিক, শ্বৈরতান্ত্রিক, সামরিক সরকার ক্ষমতায় । 
জ ক্ততার অভাবে এসব সরকার স্বাভাবিকভাবে 
মেরুদণ্ডহীন, দুর্বল ও ভীতু । রাষ্ত্রীয় সম্পদ লুঠেপুটে খাওয়ার 
প্রতিযোগিতা সর্বত্র । ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বৈরী ও 
শক্রশক্তির সাথে হাত মেলায়। তারা নিজ দেশের জনগণের 
নিযে নিজেরা যুদ্ধ করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তাদের কাছে 
সুসলিমন্র তৃত্ববোধ গৌণ। 

দেড় হাজার বছর আগে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন যে, 

45 /-$45 00989195590 2 ৫] 
“জেনে রেখো দূর নিক্ষেপণ হচ্ছে শক্তি। দূর নিক্ষেপণ প্রযুক্তি 
যে শিখলো, অতঃপর ছেড়ে দিল সে আমার উম্মত নয়।” 
[সহীহ মুসলিম, ১৯১৭ ও ১৯১৯] 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বর্তমান 
বিশ্বে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র যেসব দেশের আছে, সেসব 
দেশ সুপার পাওয়ার । 
বিশ্বখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন শায়খ ইবনে কাছিরের ভাষ্য 
মতে রাসুল (সা.) দু'জন সাহাবী গায়লান ইবনে আসলাম ও 
উরওয়াহ ইবনে মাসউদ রা.কে দামেক্কে পাঠিয়েছিলেন ট্যাংক 
(দাব্বাবা) কিভাবে বানায়, হাতেকলমে তার প্রশিক্ষণ নেয়ার 
জন্য । দীর্ঘ দিন প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় হুনায়েনের যুদ্ধে 
তারা অংশ নিতে পারেননি । সুতরাং উন্নততর অস্ত্র নির্মাণের 
প্রশিক্ষণ নেয়া সুন্নাতে রাসূলে । এজন্য মুসলিম দেশের 
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ইসলামী চেতনা বৃদ্ধি, উম্মাহর এঁক্য ও 
সামরিকশক্তি অর্জন ছাড়া মসজিদে আকসা 
পুনরুদ্ধার ও ইহুদি আগ্রাসন বন্ধ অসম্ভব 


রাষ্ট্রপ্রধানদের এগিয়ে আসতে হবে। মুসলমানরা 
আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উভভাবন করতে পারলে বিশ্বে 
ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হতে মোটেই সময় লাগবে না। 
মুসলমানরা আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রাস থেকে অস্ কিনে 
জেরুজালেম জয় করতে পারবে না, নিজেদেরকে অস্ত্র তৈরি 
করতে হবে। শক্রশক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধ, অখণ্ততা ও 
্বার্বভৌমত্ব সুসংহতকরণ এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জন্য 
সামরিক শক্তি অর্জন অপরিহার্য । সামরিক শক্তির কারণে ১ 
কোটি ইহুদি ২০০ কোটি মুসলমানকে পাত্তা দিতে চাচ্ছে না। 
এ কথা আমাদের মানতে হবে যে, কেবল সামরিক শক্তি 
থাকলে বিজয় নিশ্চিত হবে এ কথা সত্য নয়। অবশ্য 
মুসলমানদেরকে ঈমান ও আমলকে সুদৃঢ় করতে হবে । এটা 
পূর্বশর্ত । তাই বলে সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার 
করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবাগণ আল্লাওয়ালা 
হওয়া সত্তেও প্রতিটি যুদ্ধাভিযানে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। যুদ্ধের 
ময়দানে গিয়ে সিজদাবনত হয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালার দরবারে 
প্রার্থনা করেন৷ মিনজানিক নামক অস্ত্র আবিস্কার করেন। সাথে 
সাথে আল্লাহ তায়ালার রহমতের উপর ভরসা করেছেন 
আল্লাহ তায়ালার দয়া ও সামরিক শক্তির সমন্বয় ঘটাতে 
পারলে বিজয় সুনিশ্চিত। এঁতিহাসিক হুনায়েনের যুদ্ধ তার 
স্পষ্ট প্রমাণ । 

আমাদের হতাশ হলে চলবে না। মুসলমানদের সব কিছু 
আছে । আছে দক্ষ ও অদক্ষ বিপুল মানবসম্পদ । তেল, গ্যাস, 
স্বর্ণ, রোহা, কয়লা, তামাসহ অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ । একা 
সৌদি আরব প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদের দিক দিয়ে গোটা 
বিশ্বে 5 এর পরিমাণ ৩৪.৪ ট্রিলিয়ন ডলার । তুরস্কের 
রয়েছে কুষ্ণসাগর জুড়ে তেল ও গ্যাসের মজুদ । 
গোটা মোট ৮০ ভাগ তেল ও গ্যাস, ৬০ ভাগ কয়লা, 
৬৫ ভাগ বর্ণ, ৭৫ ভাগ রাবার ও পাটের এবং ১০০ ভাগ 
খেজুরের মজুদ মুসলিম দেশের হাতে । যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 
ম্যাগাজিন ফোর্সের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী কাতার বিশ্বের 
সবচেয়ে ধনী দেশ। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবাদে ১৭ 
লাখ জনসংখ্যার দেশটি মাথাপিছু আয় ৮৮ হাজার ডলার। 
অন্যদিকে সংযুক্ত আরব-আমিরাত ৪৭ হাজার ৫০০ ডলার 
জিডিপি নিয়ে ষষ্ঠ এবং কুয়েত ছিল ১৫তম অবস্থানে । 

কেবল সম্পদ থাকলে হয় না। সম্পদকে ইতিবাচক পন্থায় 
কাজে লাগাতে হয়। মুসলমানরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তষ্ট 
করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের 
স্বার্থে এবং মুসলিম বিশ্বের কল্যাণে কাজে লাগায় এবং 
সামরিক শক্তি অর্জনে পাশ্চাত্য নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে 
আনতে পারে, সফলতা আসতে দেরি হবে না। 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ 
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মুসলিম এক্য: 
সমস্যা ও সম্ভাবনা 


ড. হাসান মোহাম্মদ 


সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা লাভ 


সবিশেষে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
আল-কুরআনে বলা হয়েছে: 
68265498৬৮0 পস2 ৫ঞ্রণু 
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হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর যতোটুকু ভয় করা উচিৎ এবং 
মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। 
তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জব 
শক্ত করে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না।” 
বিদায় হজের ভাষণে হযরত মুহাম্মদ 
(সা) বলেছেন: “হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, আমার 
বাণী মনোযোগ সহকারে অনুধাবন 
করতে চেষ্টা কর। জেনে রেখো, সকল 
মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। সবাই 
একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সমগ্র 
দুনিয়ার সকল মুসলমান একই 
অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃুসমাজ। স্মরণ রেখো, 
বাসভূমি ও বর্ণনির্বিশেষে সকল 
মুসলমান সমান । আজ থেকে বংশগত 
কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত হলো । পরস্পরের 
প্রাধান্যের একমাত্র মাপকাঠি হল 
খোদাভীতি বা সতকর্ম। সে ব্যক্তিই 
তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন, যে 
নিজ কার্য দ্বারা শ্রেষ্ঠতৃ অর্জন করে ।” 
মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর্যুক্ত 
বাণী দ্বারা মুসলিম এঁক্যের 
প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও এঁক্যের ভিত্তি 


জুন'১৮ 


মুসলমানদের মধ্যে কাজ্ষিত এক্য 


করতে পারি। কোনো সম্প্রদায়, 
সংগঠন কিংবা জাতির পক্ষে বড় কিছু 
অর্জন করতে হলে এঁক্যের কোনো 


প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । আল-কুরআন ও 
রাসূল রা এর নির্দেশনা সকল 


বিকল্প নেই। এ কারণেই বলা হয় 
এক্যই শক্তি, অনৈক্যই দুর্বলতা । 

আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা এবং হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রষ্ঠ ও সর্বশেষ 


অনুধাবনের 
অনৈক্যের প্রধানতম কারণ বলে মনে 
করা হয়। কুরআনের ভাষা অত্যন্ত 
উঁচুমানের আরবী । অনারব ও অপ্রাজ্ঞ 


নবী- এ প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকেই 


মুসলমানদের পক্ষে কুরআনের মর্মবাণী 


বর্তমানে মুসলিম বলে চিহিত করা 
যায়। এখানে দেশ-কাল-পাত্রের 


তেমনভাবে অনুধাবন সম্ভব নয়। 
এছাড়া কুরআনে এমন আয়াত রয়েছে 


কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। 


(মুতাশাবিহাত) যেগুলোর মর্মীর্ঘ মহান 


আল্লাহর একতৃ এবং আল্লাহর প্রেরিত 
সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর 
মাধ্যমে প্রচারিত জীবনবিধান 


আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এসব 
কারণে ইসলামের প্রথম যুগেই বিভিন্ন 
প্রশ্নে মুসলিম পপ্তিতদের মধ্যেও 


ইসলামকে অনুসরণের প্রচেষ্টা 


মতানৈক্য দেখা দেয়। কাদারিয়া, 


মুসলিম হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে । 
মুসলিম এঁক্য বলতে উপর্যুক্ত বিশ্বাসে 
বিশ্বাসী বিশ্বের সকল মুসলমানদের 


জাবারিয়া, মুতাযিলা, আশারিয়া, 
সুফীবাদসহ ধর্ম, সমাজ ও র জন তি 
সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্নে মুসলমানদের মতান্তর 


মধ্যে একতা, সম্ভ্রীতি ও সহমর্মিতার 
পরিবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে । 
আল কুরআন হচ্ছে ইসলামের মূল 


ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে । রাজনীতি ও 
নেতৃতের প্রশ্নে খ্যাতনামা সাহাবাগণের 
মধ্যে গুরুতর মতান্তরও ঘটেছিল। 


উৎস। এক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তাই 


ধর্মতত্ু, ধর্মপালন পদ্ধতি, সমাজ ও 


মুসলমানদেরকে কুরআন অনুসারী 


রাজনীতির কিছু বিষয়সহ বিভিন্ন প্রশ্নে 


“মুমিন হতে হবে। সত্যিকার “মুমিন 


মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও 


তিনিই যিনি কুরআন নির্দেশিত এবং 


আল্লাহর একতৃ, সর্বশেষ নবী হিসেবে 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত 


হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত, 


জীবনবিধান ইসলাম অনুসরণ করেন। 


কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, 


এক কথায়, আল্লাহ ও তার রাসুলের 


পুনরু্থান, পরকালীন শান্তি ও শাস্তি 


আদেশ নিষেধ অনুযায়ী সামগ্রিক 
জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই 


ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে বিশ্বমুসলিমের 
মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু 
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গৌণ বিষয় নিয়ে কিছু মতপার্থক্য যুগে 


নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, সুদান ও 


সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্ম 


যুগে মুসলিম এক্যকে নিদারুণভাবে 


ফিলিপাইনের ঘটনাবলি উপর্যুক্ত 


প্রভাবিত রাজনৈতিক চেতনা পৃথিবীর 


ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মুসলমানরা নানা 


সত্যকে দিবালোকের মত স্পষ্ট করে। 


সব রাক্ট্রের রাজনীতিকে কমবেশি 


দল, উপদল, ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। 
মূলগত বিষয়ের এক্যের চেয়ে গৌণ 


মুসলমানদের পারস্পরিক দন্ধ-সংঘাত 
ও আন্তর্জাতিক ফড়যন্ত্রেরে কারণেই 


বিষয়ের অনৈক্য মুসলিম জাহানকে 


বর্তমান বিশ্বের উদ্বান্তদের ৯২ ভাগই 


করেছে ক্ষত-বিক্ষত। বিতর্কিত 
বিষয়াবলিতে সিদ্ধান্ত প্রদানের সর্বময় 


মুসলমান ।* মুসলমানদের স্মরণ রাখা 


প্রভাবিত করে থাকে । পাশ্চাত্যের 
রাষ্ট্রসমুহও এ প্রভাবের একেবারে 
বাইরে নয়। তবে শিল্পায়ন, নগরায়ন, 
আধুনিকায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনগ্রসর 


প্রয়োজন যে, বাইরের ষড়যন্ত্র অতীতে 


ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো কেন্দ্রের অস্তিত্ব 


চলেছে, বর্তমানে চলছে এবং 


মুসলিম জাহানে নেই। এ কারণে 
কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, সুন্রাহ, 


ভবিষ্যতেও চলবে। এ বিপদ সামনে 


দেশের জনমানস ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, 
উদারতাবাদ ইত্যাদি ধারণা দ্বারা খুব 
বেশি প্রভাবিত নয় বলে এসব দেশের 


রেখেই মুসলমানদের এঁক্যবদ্ধ হওয়ার 


ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদলব্ধ জ্ঞান 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে 


শক্তি ও কৌশল অর্জন করতে হবে। 
মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও 


রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব 


তুলানমূলকভাবে বেশি পরিলক্ষিত 
হয়। জে এস কোলম্যানের মতে, প্রায় 


চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব 
হয়নি। সম্ভবত কখনও সম্ভব হবে না। 
এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 


ষড়যন্ত্র দূরীভূত করা সম্ভব হলে 
বহিঃষড়যন্ত্র মুসলিম শক্তি ও এক্যকে 
শত প্রচেষ্টা সত্তেও বিশেষভাবে 


সকল উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে 
ধর্ম গুরুতৃপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত 
হয়। এসব দেশের নব্য সেক্যুলার 


মহান আল্লাহ ও তীর প্রেরিত রাসূল 
ব্যতীত অন্য কেউ অন্রান্ত নন। এ 
কারণে কুরআন ও সর্বজন স্বীকৃত 


ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে 


এলিট গোষ্ঠীও তাই ধর্মের রাজনৈতিক 


মুসলমানদের পরকালীন জীবনের 
পাশাপাশি ইহকালীন জীবনের সুখ- 


সহীহ হাদীসে বর্ণিত ধারণা ব্যতীত 


সমৃদ্ধি ও গৌরব লাভের জন্যে শিক্ষা- 
দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে 


শক্তিকে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।৬ 
এশিয়ার অনেক দেশে জাতীয়তাবাদ ও 
জাতিরাষ্ট্রের প্রেরণা ও যৌক্তিকতা 
প্রদর্শনেও ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 


উৎকর্ষতা অর্জন, পরমত সহিষ্কুতা, 


পালন করছে ।? 


নেতৃতি এ বোধে স্বীকৃত হলে মুসলিম 


ছোটখাটো বিষয়ে মতানৈক্য পরিহার, 


এক্য প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হবে বলে 
ধারণা করা যায়। 

মুসলিম অনৈক্যের পেছনে 
অমুসলিমদের যড়যন্ত্র একটি বড় কারণ 


বিভিন্ন মতের সমন্বয়, জনসমর্থনের 


উপযুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় 
যে, শুধু ইসলাম নয় অন্যান্য ধর্মও 


উপর নিভ্রশীল বৈধ সরকার ব্যবস্থা 


রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করেছে, 
বর্তমানেও করছে। তবে ইসলাম 


মুসলিম উম্মাহর এক্য প্রতিষ্ঠায় 


বলে ধারণা করার যথেষ্ট অবকাশ 


আন্তরিক হতে হবে । 


রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব 
পরবর্তীকাল থেকে মুসলমানদের সঙ্গে 


ইসলাম ও রাজনীতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক 


সর্বশেষ ধর্ম, ইসলামকে একটি 
পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলে মনে করা 
হয় এবং অধিকাংশ মুসলিমপ্রধান দেশ 


এবং ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার 


খরষ্টান ও ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের বৈরিতা 


মুসলিম এঁক্যের পথে একটি প্রধান 


অন্তরায় বলে অনেকে ধারণা পোষণ 


চলে আসছে । উপমহাদেশসহ ডি 
অন্যান্য অঞ্চলে ইনুদি 

ষড়যন্ত্রের বাইরে অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের ঘড়যন্ত্রও মুসলিম 


করে থাকেন। ইসলাম একটি ধর্ম, 


উন্নয়নশীল বিশ্বে অবস্থিত বিধায় 
ইসলাম ও রাজনীতির সম্পর্ক অন্তত 
খৃষ্টীয় জগতের তুলনায় বর্তমানে বেশি 
ঘনিষ্ঠ বলে ধারণা করা যায়। আধুনিক 


একটি জীবনবিধান। ইসলামের 
রাজনৈতিক তত্ত এ ধারণার উপ 


হখ 


এঁক্যকে বিদ্িত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা 


প্রতিষ্ঠিত যে, ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র 


অর্থে রাজনীতিকে একটি ক্রীড়া এবং 
এখানে বন্তৃত কোনো নীতি বা আদর্শ 
কাজ করে না বলে মনে অনেকে মনে 


পালন করে চলেছে। মুসলমানদের 


সরকার ব্যবস্থা এশ্বরিক বিধানমালা 


বিভক্ত ও দাবিয়ে রাখার জন্যে 
অমুসলিম বৃহৎ শক্তিসমূহ 


মুসলমানদের ক্ষেত্রে এক নীতি এবং 


করেন। তা সর্টেও আদর্শের প্রতি 


শরীয়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ত 


মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় 
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রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি অথ 
নৈতিকতা ও রাজনীতি আলাদা বিষয় 


অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি 


রাজনীতিকে একেবারে আদর্শমুক্ত করা 
কখনো সম্ভব হয়নি ।” 


নয়।* সমাজ নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীর প্রায় 


অনুসরণ করছে। কাশ্মীর ও পূর্ব- 


তবে ধর্মকে, বিশেষত ইসলামকে, 


সব বড় ধর্মকেই ভুমিকা পালন করতে 


তিষুরের ক্ষেত্রে গৃহীত দ্বৈতনীতি তার 
এক প্রকৃষ্ট উদারহণ। ফিলিস্তিন, 


দেখা যায়। ধর্ম বিশ্বাস মানুষের 
রাজনৈতিক চেতনাকে নানাভাবে 


ইরাক, কসোভো, আফগানিস্তান, 
জুন'১৮ 


নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।৫ 


রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহার 
প্রশ্নে মুসলিম পগ্ডিতরা এঁক্যমত্য 
পোষণ করেননি । সৈয়দ হোসায়েন 
নছরের মতে, ইসলাম ধর্মকে 


স।ম।কা।লী।ন 


রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচনা 


স্বাভাবিক পরিচয় সূত্ররূপে এগুলোকে 


করা হলে তাতে কুরআন ও সুন্নাহর 
আধ্যাত্বিক সৌন্দর্য, গভীরতা ও 


স্বীকৃতি দিয়েছে। মহান আল্লাহ প্রতিটি 


তাদেরকে কৌশলী, নিয়মতান্ত্রিক এবং 
যথাসম্ভব বেশি জনমতনির্ভর হতে 


“কওম'-এর জন্যে নবী-রাসূল প্রেরণ 


সনাতন ইসলামী গুণাবলির ঘাটতি 
দেখা দিতে পারে । যে রাজনৈতিক দল 


করেছেন। মদীনা সনদে যে “উম্মাহ'র 


হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম বিরোধীদের 
কপটাতা, দ্বিমুখী নীতি ইত্যাদি বিষয়ে 


কথা বলা হয়েছে তা জাতি সম্পর্কিত 


বা গোষ্ঠী ইসলামকে আদর্শ হিসেবে 
উপস্থাপিত করবে সে দল বা গোষ্ঠী 


আধুনিক ধারণার কাছাকাছি । বর্তমান 
পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র 


তার স্বার্থ রক্ষার্থে একে ব্যবহার করতে 


জাতিরাষ্ট্র ।৯ 


চাইতে পারে। ইসলামকে আধুনিক 
করার প্রচেষ্টাও এরা করতে পারে ।৯ 


মুসলিম এঁক্যের স্বার্থে জাতিরাষ্ট্ 


জনমত জাগ্রত করতে ব্রতী হওয়াও 
প্রয়োজন । 

পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব না হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
রাষ্ট্রগুলোর নানা ক্ষেত্রে ইসলামের 


ত আবদ্ধ মুসলিম নেতৃতৃকে 


প্রভাব থাকা স্বাভাবিক । এসব দেশের 


এ কারণে ইসলামকে রাজনৈতিক 
আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে 
মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সচেতন ও 


উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে 


অনেকগুলোতে ইসলামী রা্ট্রিব্যবস্থা 


কাজ করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের 
মুসলিমদের এ এঁক্য নিজেদের 


সাবধান হতে হবে । ধর্মের রাজনৈতিক 
অপব্যবহার ইসলাম ও মুসলমানদের 


অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূরীকরণ এবং 
বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে 


জন্য হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। 
মুসলামনদের ধর্মনিষ্ঠা যাতে 
সাম্প্রাদায়িকতার দোষে দুষ্ট না 


কেননা ধর্মে জোর জবরদস্তির 
ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু 
জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। 

মুসলমানদের এক্ষেত্রে সচেতন 
হতে হবে যে, রাজনীতিতে 


নিজেকে রক্ষার হাতিয়ার হতে পারে । 


প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও শক্তিশালী 
অবস্থায় রয়েছে। এসব আন্দোলনের 
নেতৃতৃকে সার্বভৌমতৃ, নেতা নির্বাচন 
তথা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ, 
অমুসলিমদের অবস্থান ও মর্যাদা, 

জনপ্রশাসন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান 


মুসলমানদের অনৈক্য আরও 
বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকবে । 
ইসলামের মূলভিত্তি অর্থাৎ যে 
বিষয়গুলোতে বিশ্বাস এবং 
কর্মগুলো না করলে একজন 
ব্যক্তি মুসলমান থাকেন না সে 


ইসলামের প্রভাব যাতে উন্নয়ন ও 


মুসলমানদেরকে 
অমৌলবাদীরূপে বিভক্ত করে মুসলিম 


বিষয়গুলো ব্যতীত অন্যান্য সকল 


আধুনিকতার পথে অন্তরায় না হয়ে 
দাঁড়ায়। এঁক্যের স্বার্থেই 
মুসলমানদেরকে ইসলামী 


এক্য দুর্বলকরণের একটি আন্তর্জাতিক 


বিষয়ের মতানৈক্য বজায় রেখেও 


ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। 
যে কোনো ধরনের ইসলামী 


আত্তর্জাতিকতা এবং জাতীয়তাবাদের 


আন্দোলনকে মৌলবাদী রূপে চিহ্নিত 


মুসলমানদের পক্ষে ব্যাপকভাবে 
এঁক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব । এক্ষেত্রে আরব- 
মাযহাবপন্থী-মাযহাব 


মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
জাতীয়তাবাদ ইসলামী আদর্শের সঙ্গে 
পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও 


করে সুকৌশলে একে হিংসাশ্রয়ীতার 
সঙ্গে একাত্ম করে ফেলা হয়েছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানদের একাহং 


ইসলামী আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠার নানা 


সুফিবাদী- সুফিবাদ বিরোধী, তাবলীগী: 


বর্তমানে মৌলবাদ ঠেকানোর নামে 


বাস্তব অসুবিধার কারণে মুসলমানরা 
কার্যত বর্তমানে উদার জাতিরাষ্ট্র 


অমুসলিমদের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধতে 


তাবলীগ বিরোধী, কষ্টর শরীয়তপন্থী- 


দ্বিধা করছে না। মুসলমানদেরকে 


ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। এক্ষেত্রে 


অনুধাবন করতে হবে যে, তারা 


মৌলবাদ বিরোধী ইত্যাদি পরিচয়ের 
সঙ্গে যে অমৌলিক বিরোধের প্রশ্ন 


বলা হয় যে, পবিত্র কুরআন এঁক্যের 


বর্তমানে ভেতর ও বাইরে থেকে নানা 


জড়িত রয়েছে তা বজায় রেখেও 


ভিত্তিরপে বর্ণ, গোত্র, জাতিগত 


ধরনের ষড়যন্ত্র ও বৈরীতার শিকার । 


পরিচয়কে অনুমোদন না দিলেও 
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একারণে রাজনৈতিক সংগ্রামে 


মুসলমানরা এঁক্যবদ্ধ হতে পারে। 
ব্যক্তি ও গৌষ্টী স্বার্থের উর্ধ্বে ইসলাম 


__0 আত্তা্তহীদ ৬ 
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ও মুসলমানদের স্বার্থ বিবেচনা করা 


বোধে চালিত হলে মুসলিম এঁক্য 


হলেও উপর্যুক্ত প্রশ্নে মতপার্থক্য 


প্রতিষ্ঠা অনেক সহজতর হবে ।৯ 


কমিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে 
উদ্দেশ্যের সততাই একান্তভাবে 
প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে স্মরণ 
রাখতে হবে যে, চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে 
পরিপূর্ণ এক্য অর্জন কখনো সম্ভব হবে 
না। এটি মানুষের সহজাত প্রবণতা 
বিরোধী এবং এ কারণে তা কাম্যও 
হতে পারে না। মুসলমানদের লক্ষ্য 
হবে একটি ০7/772 %77/ অর্জন__ 
যা দ্বারা তারা নিজেদের মধ্যকার 
অপ্রয়োজনীয় মতভেদ দূর করতে 
সক্ষম হবেন। 

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, 
মুসলিম জনগণের সেই অংশের মধ্যে 
অনৈক্য তত বেশি, ধর্মশান্ত্র বিষয়ে 
যারা যত বেশি শিক্ষিত বাংলাদেশের 
আলেমদের অনৈক্য ও দলাদলিতে 
হতাশা ব্যক্ত করে একজন খ্যাতনামা 
ধর্মীয় নেতৃতৃ (মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু) 
একসময় মন্তব্য করেছিলেন: 
“মুসলমানগণ একটি বিষয়েই কেবল 
এক্যমত্য পোষণ করেন । সেটি হচ্ছে 
তারা কখনো এক্যবদ্ধ হবেন না। 
ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে, সাধারণ মুসলিমরা কখনো 
অনৈক্যের কারণ হয়ে দীড়ায়নি 
সুক্ষ্াতিসূক্ষ্ম বিষয়ে মুসলিম পপ্তিতরাই 


ইসলামের গভীর বিষয়গুলোতে খুব 


উপর্যুক্ত বিষয়াবলি ছাড়াও মুসলিম 
এক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পরিবেশ সৃষ্টি 
এবং কার্যকর এঁক্য গড়ে তোলার 


বেশি জ্ঞাত না হয়েও সাধারণ 
মুসলমানরা কেবল ইসলাম ও 
মুসলমানের নামে ব্যাপক কোরবানী 
দিতেও দ্বিধা করেনি। খেলাফত 
আন্দোলন, ফিলিস্তিনের 
আন্দোলন, 
চেচনিয়া, রুশ আধিপত্যবাদবিরোধী 
আফগানদের সংগ্রাম, ইরাকের বিরুদ্ধে 
মার্কিন আগ্ৰাসস ইত্যাদি ঘটনার 
দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মুসলমানরা 
ব্যাপক এক্যের পরিচয় দিয়েছেন । 
মুসলিম ধর্মশান্ত্র বিশেষজ্ঞ ও নানা 
পর্যায়ের ধর্মীয় নেতৃত্বকে আর একটি 
বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন 
ইসলামের অনেক বিষয় বোঝার জন্যে 
গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । মারেফাতের জটিল 
বিষয়সমূহ সাধারণ মুসলামনদের জ্ঞাত 
হওয়ার প্রয়োজনও নেই। এ 
বিষয়গুলো কেবলমাত্র জ্ঞানী লোকদের 
একাডেমিক আলোচনার বিষয় হওয়া 
উচিৎ। সাধারণ আলোচনায় এসব 
বিষয় এনে মুসলিম এঁক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করা সঙ্গত কাজ হবে না। 

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সাধারণ 
মুসলমানরা সাধারণত এক্যবদ্ধ থাকে । 
অসাধারণ মুসলমানরা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, 


প্রথমে বিভক্ত হয়েছেন। এসব 


দল, মত ইত্যাদির নামে সাধারণ 


পপ্তিতগণ পরবর্তীকালে সাধারণ 
মুসলমানদের একটি অংশকে নিজের 
মতানুসারী করে মুসলমানদেরকে নানা 
মত, পথ ও ফেরকায় বিভক্ত 
করেছেন। গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন 
সংগঠন। এসব বিশেষ মত ও পথের 
প্রবক্তা এবং সংগঠনের নেতৃতৃকে 
অনুধাবন করা দরকার, তারা যে মত, 
পথ ও কর্মসূচি অনুসরণ করছেন সেটি 
ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের 
লক্ষ্যে পরিচালিত আরো অনেক মত, 
পথ ও সংগঠনের মতোই একটি মাত্র; 
একমাত্র বা পূর্ণাঙ্গ নয় । আরো অনেকে 
একই লক্ষ্যে কাজ করছেন। সব 
ইসলামী সংগঠন এবং তার নেতৃত্ব এ 


জুন'১৮ 


মুসলমানদেরকে বিভক্ত করে। এ 
জাতীয় অসাধারণ মুসলমানরা অর্থাৎ 
নানা ক্ষেত্রের মুসলিম নেতৃতৃ যদি 
ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের প্রশ্নে 
সৎ হন, শিক্ষিত হন, প্রশিক্ষিত হন, 
আধুনিক হন, পরমত সহিষ্তু হন, 
দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হন তাহলে ব্যাপক 
মুসলিম এঁক্য সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য 
হলেও অসাধ্য নয়। মুসলিম নেতৃত্বের 
দায়িতি হচ্ছে মুসলমানদের যোগ্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে 
তোলা। যাতে তারা ইহকালীন 
জীবনেও যে কোনো প্রতিযোগীতায় 
বিজয়ী হতে পারে । এক্ষেত্রে মুসলিম 
মানবসম্পদ উন্নয়নেরে আর কোনো 
বিকল্প নেই। 


লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা 
যেতে পারে: 

১) মুসলিম ধর্মীয় নেতৃতৃ ও ধর্মশাস্ত্ 
বিষয়ক পণ্তিতগণ এ বিষয়ে ওয়াদাবদ্ধ 
হবেন যে, কোনো অবস্থাতেই তারা 
মুসলমানদের এঁক্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে 
এমন কোনো বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ 
করবেন না, প্রকাশ্য আলোচনায় 
আনবেন না। 

২) বিতর্কের উধ্রবে নয়, কিন্ত 
মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাগতিক 
জীবনকে প্রভাবিত করবে এমন বিষয় 
সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়ার জন্যে বিভিন্ন দেশের আলেম 
ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব দেশে প্রতি 
বছর অন্তত একবার সম্মেলনে মিলিত 
হবেন। এ সম্মেলনে কুরআন, হাদীস 
ও অন্যান্য ইসলামসম্মত পদ্ধতি 
অনুসরণ করে এবং বাস্তব অবস্থাকে 
বিশেষ বিবেচনায় এনে বিতর্কিত 
বিষয়সমূহে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
প্রয়াস চালানো হবে। 

৩) পালাক্রমে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
মুসলিম দেশে মুসলিম পণ্ডিতদের 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হবে 
৪) ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে 
বিশ্ববাসীর সামনে যৌক্তিকভাবে 
উপস্থাপনের জন্যে ওআইসি বা এ 
জাতীয় কোনো সংস্থার উদ্যোগে একটি 
শক্তিশালী স্যাটেলাইট মিডিয়া সেন্টার 
এবং সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 
৫) জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় 
মুসলিম গবেষকদেরকে ইসলামী 
পরিবেশে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার 
সুযোগ দানের জন্যে ওআইসির 
উদ্যোগে বিভিন্ন মুসলিম দেশে 
গবেষণা কেন্দ্র হাপন করতে হবে। 

৬) মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল 
বিষয়ে যোগাযোগ সহজতর এবং বৃদ্ধি 
করতে হবে। 
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৭) মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার 
পারস্পরিক বিরোধ নিরসনকল্পে রাষ্ট্রীয় 


হবেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের এঁক্য 
(0771 71 191,757) নীতি গ্রহণীয় 


প্রচেষ্টার বাইরে মুসলিম পপ্তিতগণেরও 
প্রয়াস চালানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। 


হতে পারে। মুসলমানরা নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতার সঙ্গে এক্যবদ্ধ হতে 


৮) মুসলিম এক্য, প্রতিষ্ঠায় কার্যকর 


চাইলে আল্লাহর সাহায্যও অবশ্যই 


ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিতুদেরকে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি 
দেয়ার কার্ধকর পদক্ষেপ নিতে হবে। 


লাভ করবে । কারণ “আল্লাহ তায়ালা 
কখনো কোনো জাতির অবস্থার 
পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা 


বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
বিশ্বের অন্য যে কোনো 


বাংলাদেশের মুসলমানদের 
কার্ষকরভাবে এঁক্যবদ্ধা হওয়া 
সহজতর। এখানকার মুসলিম 


সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে ধর্মের 
মৌলিক প্রশ্নে কোনো বিরোধ নেই 
বেশিরভাগ মুসলিম একই ভাষা, 
সংস্কৃতি, ইতিহাস ও এঁতিহ্যের 
উত্তরাধিকারী । বাংলাদেশের ধর্মীয় 
নেতৃত সৎ ও আন্তরিক হলে এখানকার 
মধ্যে 


সমর্থক "ও কষ্টর বিরোধীণ্চ এ সকল 
পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য অনেকখানি 
কমিয়ে এনে ব্যাপক এক্য প্রতিষ্ঠা 
মন্ভব। এক্ষেত্রে উদারতা ও পরমত 
সহিষ্কুতা হবে প্রধান পাথেয়। 
বাংলাদেশসহ সমগ্র মুসলিম জাহানের 
বিভিন্ন মত, পথ ও পর্যায়ের নেতৃত্বকে 
অনুধাবন করতে হবে যে, ইসলাম ও 
মুসলমানরা আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক, 
নির্যাতন, অবিচার ও যড়যন্ত্ শিকার । 
এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে 
নিজেদের গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করতে 
হবে। হতে হবে ব্যাপকভাবে 
এক্যবদ্ধ। এঁক্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে 
একজন সৎ ও আন্তরিক মুসলমান এ 
কারণেই প্রত্যয়ী হতে পারেন যে, 
ধর্মের মৌল বিষয়ে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমানদের মধ্যে কোনো ব্যাপক 
বিরোধ নেই । মুসলিম ধর্মীয় নেতৃতৃ ও 
ধর্মশান্্ব বিশেষজ্ঞগণ সৎ ও 

হলে গৌণ বিষয়াবলির বিরোধ 
পরিপূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব না 
হলেও তাস করতে সক্ষম 
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নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন 
করে ।”২ 


লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, 
চ্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


+. আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, 
৩:১০২-১০৩ 

২ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, 
(ঢাকা: গ্লোব লাইবেরি ১৯৮০), পৃ. ১৩১- 
১৩২ 

৩ দেনিক ইনকিলাব, ৭ এপ্রিল ২০০০ 

44. 115. 1:071197, 151077710 7১091111001 
71719421110) 77 ০959711 5০1120111 0710 
0.2. 89579711249, 1716 12220) ০ 
1510771 (০/০974- ০০74 /771/67571)) 
17255 1979), 1). 404 

€ বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, এ. 1477/97 

7771227, 25112797, 9০19) 719 172 

17191770401: 47 4771790/01707 10 11712 

59015) 91751127197 (742) 077, 7116 

14407111107 0977)27)), 1967). 1). 

234-54 ্ 

০.5. 09/87107 01115 £91111001 

57515715০01 1112 1)2910177712 4475450) 
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905.17116 £09111705 ০0 19০21017172 

44765 02) ১9227552), 1১777109107 

(77177675117 177555, 4960), 1).537. 

718076716.5727057, 78211219727 
45171 5০9০1912517 1175 2.» /32112107 
9710 01197225171 ০০97116771)09747) 4451৫ 
(1417777571909115, (07117127951) 9/ 

্ 1417171295019 77655, 1971). ১. 14 

দেখুন, 17977770 571115 7712 

171211201/215 970. 17162. 170767 4714 
011167 15958079 (0০/75229, 0০/7192929 
(77117627511) 17295, 1983), 17). 40-41 

রি 57720 17145587171: 7$957, 777556711 
75710770257 172/127517757105 771 
14470977162 4211) 9. 15197717162 
161127197 274 1১917/109111/6 ০0/77/0714 
০977177147171)) 056) ৮971০ 79297, 


1948). 283 
ঠ্ পি জাতিরাষ্ট্র প্রভৃতি সম্পর্কিত 


ইসলামের তন্তুগত ও বাস্তব ধারণা সম্পর্কে 
বিস্তারিত দেখুন, হাসান মোহাম্মদ, 
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ: নেতৃতৃ, 


সংগঠন ও আদর্শ (ঢাকা, একাডেমিক 
পাবলিশার্স, ১৯৯৩), পৃ. ১৩২-৩৪ 

* এ বিষয়ে আরো ধারণার জন্য দেখুন, 
হাসান মোহাম্মদ, তাবলীগ আন্দোলন ও 
তাবলীগ জামায়াত, (ঢাকা, কওমী 
পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃ. ৮৩-৮৪ 

+ আল-কুরআন, সুরা আর-রা'আদ, ১৩:১১ 


একটু সুদূর হই! 
সাপের খোপে জগত ভরা, 
আপন চিনে দিও ধরা, 
আপন কেহ নয়। 


মধুর মাছি দূরে রাখ, 
নিজের জীবন নিজেই আঁক, 
প্রসূন হয়ে যাও! 
জাদুর কথা আর শুন না, 
অলীক গপ্পো আর গুন না, 
কল্প স্বপন আর বুন না, 
নিজের গানই গাও। 
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ঈদ্বল ফিতর ও 
আমাদের 
করণীয় 


মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 


মুসলিম জাতির দুটি আনন্দ-উৎসবের 
প্রধান উৎসব হলো ঈদুল ফিতর । এ 
দিনে মুসলিমগণ সুন্দর পোশাকে 
সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহে যান। ঈদের 
সালাত আদায় করেন। আত্মীয়-স্বজন, 
মিসকীন নির্বিশেষে সকলের সাথে 
আনন্দ-উল্লাস করেন। এখানেই কথাঃ 
আমরা মুসলিম হয়ে এ দিনে কোন 
ধরনের আনন্দ-উল্লাস করে থাকি?! 

এ দিনে অনেক মুসলিম ভাই-বোনেরা 
এমনও সব অনৈসলামিক কার্যকলাপ 
ও বিজাতীয় সংস্কৃতি-উৎসব পালনে 
মেতে ওঠেন; যা ইসলাম কখনই 
অনুমোদন করে না। আল্লাহর রাসুল 
(সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে 
মদীনায় গেলেন। তিনি মদীনাবাসীকে 
পারসিক প্রভাবে _ প্রভাবিত 


নাওরোজ' নামক উৎসবে এমন সব 
আমোদ-প্রমোদে মেতে ওঠতে 
দেখলেন; যা সুস্থ বিবেকের কাছে বাধা 
হয়ে দীড়ায়। তিনি মদীনাবাসীকে 
ডেকে বললেন, এ বিশেষ দিনে 
তোমাদের আনন্দ-উল্লাসের কারণ কি? 
মদীনার নওমুসলিমগণ বললেন, 
আমরা জাহিলী যুগ হতে এ দুটি দিন 
এভাবেই পালন করে আসছি। মহানবী 
(সা.) বললেন, “আল্লাহ এ দুটি দিনের 
পরিবর্তে অন্য দু'টি দিন তোমাদের 


ফিরে তাকাই ইসলামের ইতিহাসের 
দিকে ... ২য় হিজরীর রমযান মাস 


বিধান ছিলো তা ভঙ্গ করি বলে 
এদিনটিকে ঈদুল ফিতর বলা হয়েছে। 


প্রায় শেষ হতে চলেছে । আর মাত্র 
দু'দিন বাকি । অহী নাধিল হল: “নিশ্চয় 
সে ব্যক্তি সাফল্য অর্জন করেছে, যে 
আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে এবং 
তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করেছে। 
অতঃপর সালাত আদায় করেছে ।” [সূরা 
আল-আলা: ১৪-১৫/ 

আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে, 
এখানে সালাত আদায় করা দ্বারা ঈদুল 


রাসূল (সা.) এদিন সম্পর্কে বলেছেন, 
এদিনটিতে তোমরা রোজা রেখো না। 
এদিন তোমাদের জন্য আনন্দ- 
উৎসবের দিন । খাওয়া, পান করা আর 
পরিবার-পরিজনদের সাথে আনন্দ- 
উৎসব করার দিন। আল্লাহকে স্মরণ 
করার দিন। (মুসনদে আহমদ ও সহীহ 
ইবনে হিব্বান] একজন সচেতন মুসলিম 
হিসেবে এদিনের করণীয়গ্তলো কী কী? 


ফিতরের সালাত আদায়ের কথা বলা 
দিতি !আহকামুল কুরআন: খ. ৩, পু. 
৪৭৫. 

এর পরে নাধিল হয়: “আপনি আপনার 
প্রভুর উদ্দেশে সালাত আদায় করুন 
এবং করুন । সূরা আল- 
কওসার: ২ হযরত হাসান আল-বসরী 
(রহ.) বলেন, এ আয়াতটিতে ঈদুল 
আযহার সালাত ও কুরবানীর নির্দেশ 


দান রঃ হয়েছে। !আহকামুল কুরআন, 
প্রাক] 

দ্বিতীয় হিজরী হতে মুসলিম উম্মাহ 
যথারীতি প্রতি বছর ঈদুল ফিতর 
পালন করে আসছে। এ হিসেবে 
মুসলিম মিল্লাতের এবারের ঈদুল 


ফিতর হলো ১৪৩১তম। 

ঈদুল ফিতর কি? 

ঈদ অর্থ: উৎসব, পর্ব, আনন্দ। আর 
ফিতর অর্থ: ফাটল, চির, ভাজন, 


ভাঙ্গা। এদিক হতে ঈদুল ফিতর অর্থ 
হলো: রোযা ভাঙ্গার পর্ব বা উৎসব 
দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখার পর 
আল্লাহর নির্দেশে আমরা এদিনে রোজা 
ভাঙ্গি বলে এ দিনটির নাম ঈদুল 
ফিতর । মূলত: ঈদ শব্দটি আরবী 
'আওদুন' মূলধাত্ু হতে এসেছে। এর 
অর্থ: ফিরে আসা, বারবার আসা । আর 
ফিতর মানে ভঙ্গ করা । যেহেতু ঈদুল 


উৎসব করার জন্য নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। তার একটি হল ঈদুল 
ফিতর, অন্যটি ঈদুল আযহা । তোমরা 


আমাদের মাঝে বারবার ফিরে আসে 
এবং যেহেতু এ দিনটিতে আমরা 
একটি মাসের শৃঙ্খলা, তথা সুবহি 


পবিব্রতার সাথে এ দুটি উৎসব পালন 
করবে ।” !সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ী] 
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সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও 
ইন্দিয় সম্ভোগে লিপ্ত না হওয়ার যে 


তা জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। 
নিম্নে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা 
হলো: 


প্রথমত: ধর্মীয় করণীয় 

১. রোযা না রাখা: ঈদের দিন রোযা 
রাখা হারাম। তাই ঈদুল ফিতরের 
মোটেও ঠিক হবে না। হযরত আবু 
সাঈদ (রাষি.) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, “রাসুল (সা.) দু'ঈদের দিন 
(ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায়) রোযা 
রাখতে নিষেধ করেছেন ।” সহীহ আল 
বুখারী ও সহীহ মুসলিম] 

২. গোসল করা: ঈদের সালাতের পূর্বে 
গোসল করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে 
ওমর (ো.) হতে বর্ণিত আছে, রাসুল 
(সা.) ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বে 
গোসল করতেন । |মুওয়াভা ইমাম মালিকা] 
অনুরূপ সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাযি.) 
হতে বর্ণিত আছে যে, ঈদুল ফিতরের 
৩টি সুনাত রয়েছে, পায়ে হেঁটে 
ঈদগাহে যাওয়া, গোসল করা ও 
ঈদগাহে যাবার পূর্বে কিছু খাওয়া । 

৩. হালকা কিছু খাওয়া: ঈদের নামাযে 
যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নাত। 
হাদিসে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু 
খাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূল (সা.) খেজুর না 
খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না| !সহীহ আল- 


বুখারী] 

৪. সুগন্ধি ব্যবহার করা: ঈদের দিন 
আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত । 
ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, মুসলিম 
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পন্তিতগণ প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার 


(রমযানের) রোযা পূর্ণ করো এবং 


১২. খুতবা শোনা ও দুআ করা: ঈদের 


করা ও সুসজ্জিত হওয়াকে মুস্তাহাব 
বলেছেন । !আল-মুগনী] 

৫. সুন্দর পোশাক পরিধান করা: 
ঈদের আরেকটি করণীয় হলো 
এদিনটিতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর 
পোষাক পরিধান করা । জাবির রা.) 
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল 
(সা.)-এর একটি সুন্দর জুববা ছিল যা 
তিনি দুই ঈদে ও জুমআর দিনে 
পরিধান করতেন । (সুনানে বায়হাকী] 

৬. সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা: 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
বলেছেন, আল্লাহ সাদাকাত্ুল ফিতর 
প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। 
যা একদিকে অশ্লীল-অনর্থক কথা ও 
কাজ দ্বারা কলুষিত রোযাকে পবিত্র 
করে, অন্যদিকে অসহায়-নিঃস্বকে 
হয়। যে ব্যক্তি সাদাকাতুল ফিতর 
ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করে, তা 
কবুল করা হবে । আর যে ব্যক্তি ঈদের 
নামাযের পরে আদায় করবে, তা 
সাধারণ সাদাকাহ হিসেবে পরিগণিত 
হবে । !সহীহ ইবনে খুযাইমা] 

৭. পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া: সাঈদ 
ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত আছে 
যে, পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া 
সুনাত। তবে হেটে যাওয়া সম্ভব না 
হলে বাহনে চড়ে ঈদগাহে যাওয়া 
দোষণীয় নয় । 

৮. এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা 
দিয়ে আসা: ঈদের আরেকটি সুন্নাত 
হলো: এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া 
এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা 
এতে দীর্ঘ হাঁটা এবং বেশি মানুষের 
সাথে মিশার উপকারিতা রয়েছে 
ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূল (সা.) এক রাস্তা দিয়ে 
ঈদের সালাতে যেতেন এবং অন্য রাস্তা 
দিয়ে ফিরে আসতেন । [হীহ আল-বুখারী] 
৯. তাকবীর বলা: তাকবীর বলতে 
বলতে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত রমযান 
সংক্রান্ত আয়াতের শেষের দিকে 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা 
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আল্লাহর বড়তৃ ও শ্রেষ্টত বর্ণনা করো । 
[সূরা আল-বাকারা: ১৮৫] 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূল (সো.) ঘর থেকে বের হয়ে 
ঈদগাহে পৌঁছার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
তাকবীর বলতেন। ইমাম মুহাম্মাদ 
শিহাব আয-যুহরী সর্বদা বলতেন, 
“সবার উচিত ঘর থেকে বের হয়ে 
ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর বলা । 
তাকবীর বলতে হবে এভাবে: 


২8 তুহতিন পরত পভ 
.4১০-01 40 ৩৫ পুহাঁডিও 

এর সাথে বাড়িয়ে এভাবেও বলা যাবে: 
০২418 পুতিন পুতি পভ 
সুধা 4১) 4$ ঝি ৮৪3 
চ-19542০408 ৯409 42 
.১ি 

১০. ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়: ঈদের দিনে 
পারস্পারিক ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করা 
ঈদের আরেকটি সুন্নাত। প্রত্যেক 


জাতি তাদের স্ব স্ব ভাষায় শুভেচ্ছা 
বিনিময় করতে পারে, 


456 0581008 
(আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে কবুল 
করুন)। এ জাতীয় যে কোন বাক্য 
দ্বারা ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করা । 
১১. ঈদের সালাত আদায় করা: ঈদের 
দিন ঈদের সালাতের পূর্বে কোন 
সালাত আদায় করা ঠিক নয়। ইবনে 
আববাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) 
ঈদের দিন বের হয়ে শুধুমাত্র ঈদের দু' 
রাকাআত সালাত আদায় করতেন। 
ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে নফল 
বা অতিরিক্ত কোন সালাত আদায় 
করতেন না। (সহীহ আল-বুখারী, সহীহ 
মুসলিম ও সুনান আত-তিরমিষী] হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু সাঈদ ও 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) 
হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) 
খুতবাহর আগে ঈদের সালাত আদায় 
করতেন। সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম] 


সালাতের পরে ইমাম সাহেব খুতবাহ 
প্রদান করবেন এবং মুসল্লিগণ তা 
মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন। এটি 
খুতবাহতে 
মুসলিম উম্মাহর দিক-নির্দেশনামূলক 
বাণী ও সকলের কল্যাণের জন্য দুআ 
থাকা বাঞ্ছনীয়। রাসূল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত বস্তু 
হল দুআ।' আল্লাহ স্বয়ং মানুষকে 
দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা 
দুআ করে না তাদেরকে তিনি 
অহংকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন 
আল্লাহ ইরশাদ করেন, “আমার কাছে 
প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা 
কবুল করবো । যারা অহংকারাবশে 
আমার ইবাদত হতে বিমুখ, তারা 
অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে । 
[সূরা আল-মুমিম: ৬০1 তাই এদিনে 
আমাদের উচিত মাতা-পিতা, আত্মীয়- 
স্বজন, মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ 
ও মৃতদের রূহের মাগফিরাত কামনা 
করে আল্লাহর কাছে দুআ করা । 


দ্বিতীয়ত: সামাজিক করণীয় 
এদিনের সমাজিক করণীয় বলতে 


ঈদগাহের কাজে শরীক হওয়া, দলে 
দলে তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে 
যাওয়া, সবার সাথে আনন্দ-খুশি 
প্রকাশ করা, পারস্পারিক ভাব বিনিময় 
ও সকল ভেদা-ভেদ ভুলে সবার সাথে 


পালন করার 
মাধ্যমে নিজেকে ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন 


রাষ্ট্রে শাস্তি শৃঙ্খলা, রাতৃতৃ, সাম্য, 
সম্প্রীতি, সংহতি ও সহমর্মিতার নজির 
স্থাপন করা আমাদের একান্ত করণীয় 


___ ১: আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


কিশোর 
অপরাধ, ভাবতে 
হবে সমাজকে 


মাহমুদুল হক আনসারী 


ইদানিং আশংকাজনকভাবে কিশোর 
অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে । কী শহর কী 
গ্রাম সবখানেই সমানতালে এ অপরাধ 
বাড়তে দেখা যাচ্ছে। কি সব কারণে 
কিশোররা ইদানিং বেশি করে 
অপরাধের দিকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে 
সেদিকে সমাজ বিজ্ঞানীদের নজর 
দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে 
করছে অভিভাবক মহল । সাম্প্রতিক 
সময়ে এ বয়সের অপরাধ বৃদ্ধি 
পাওয়াতে অভিভাবক মহলসহ 
সকলেই উদ্দিগ্ন। যে বয়সে তারা 
শিক্ষাগ্রহণ করে বড় হওয়ার কথা 
ছিলো সে সময়ে তারা যখন অপরাধে 
জড়িয়ে পড়ছে তখন উদ্দিগ্ন না হওয়ার 
কোনো উপায় নেই। শিশু-কিশোর 
যুবক এ বয়সে সাধারণত তারা অন্যের 
কাছ থেকে বেশি শিখতে ও অনুসরণ 
করতে চায়। বড়জনরা যা করেন তাই 
55৬ 
ভাইয়া রর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, 
ক্লাব সমিতিতে নানা কর্মকাণ্ডে ব্যবহার 
করে থাকে । পরিবার সমাজে বড়দের 
কার্যক্রম এ বয়সে অনুসরণের চেষ্টা 
করে থাকে। টিভির পর্দার বিভিন্ন 
সিনেমা, বই, চরিত্র তারা দেখে । 
এসব অনুষ্ঠান বই সিনেমা দেখে 
অনেক সময় কিছু কিছু চরিত্রের প্রতি 
তারা অনুপ্রাণিত হয়। এসব সিনেমা 
যারা নির্মাণ করে তারা কী কারণে 
অপরাধ সংঘটিত করে সিনেমা নির্মাণ 
করে তা আমার বুঝে আসেনা 
কিশোর বয়সের ছেলেরা বোঝে উঠে 
না কোনটা অপরাধ কোনটা অপরাধ 
না। অনুশীলন ও চর্চা করে তারা 


৫ 
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তাদের দৈনন্দিন জীবনে সহকর্মীদের 


কিশোর যুবক ছাত্ররা বেশি হারে 


সাথে নিষ্ঠুর ও কঠোর হয়ে উঠতে 


অপরাধে জড়ীয়ে পড়ছে। তাহলে এর 


চেষ্টা করে। যাদের সাথে তাদের উঠা 


জন্য দায়ী কারা? আগের দিনে 


বসা যাদেরকে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় 
তাদের চরিত্র অনুসরণ করতে গিয়ে 
অপরাধে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় 
স্কুল আঙিনা, খেলার মাঠ, সামাজিক 
অনুষ্ঠান আড্ডা স্থানেও সামান্য কথা 


পরিবারের পক্ষ থেকে ছেলে সন্তানদের 
নৈতিক শিক্ষা উপদেশ দেয়া হতো 
সকাল বেলায় মক্তব নামক প্রাথমিক 


কাটাকাটির বিতর্কে একে অপরের প্রতি 


শারীরিকভাবে আক্রমণ করতেও 
দ্বিধাবোধ করছে না। সেখান থেকে 


হতো । শিক্ষা আর তালিমের 


পর্যায়ক্রমে খুনাখুনির পর্যায় চলে যেতে 
দেখছি আমরা । 


অনুশীলন চর্চা করানো হতো । 
ঘরে বাইরে সন্তান, ছাত্রদের আদব 


লেখাপড়া অবস্থায় তাহলে তারা 
এসবের অনুশীলন অনুপ্রেরণা কোথা 


আখলাক শিক্ষা দেওয়া হতো । রাস্ড়া 
ঘরে বয়স্ক মুরুব্বীদের সাথে সাক্ষাৎ 


থেকে পাচ্ছে, কারা তাদের এসব 
খারাপ চরিত্র শিখাচ্ছে সেটায় এখন 
নজর দিতে হবে। সেখান থেকে 
তাদের দূরে রাখা, বারণ করা সকলের 
দায়িত্ব । অভিভাবক ও সমাজ এখনিই 


হলে কীভাবে কুশল বিনিময় করতে 
হয় সে সব বিষয়ে বাস্ডবে শিক্ষা 
ছিলো। এখন কিন্তু সে মক্তব শিক্ষা 
এক প্রকার নেই। তখন এ মক্তব 
শিক্ষায় ধনী গরীব সব ধরনের 


যদি এসব বিষয় চিন্তা করে তাদের 
প্রতি শুদ্ধি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এ 


পরিবারের ছেলে সন্তানরা দল বেধে 
শিক্ষা নিতে দেখা যেতো । সে মক্তব 


কিশোর অপরাধীরা আরো ভয়ংকর 
অপরাধী হিসেবে বেড়ে উঠবে । 


বা ভোরের শিক্ষায় যারা অংশ গ্রহন 
করতো তারা কখনো কিশোর অপরাধ, 


এখন কথা হলো মাত্র কয়েক বছর 


যুব অপরাধ, ইভটিজিং, সন্ত্রাস, 


আগের সময়ে যদি আমরা তাকাই 


অস্ত্রবাজি, জঘন্য প্রকৃতির অপরাধ 


তাহলে তখনকার ছাত্র কিশোর 


করতে চোখে পড়তো না। এখন যখন 


যুবকদের মাঝে এতো অপরাধের 


ওইসব সন্তানরা ভোরে উঠে কেজি 


প্রকোপ ছিলনা । সামান্য ধরনের ঝগড়া 


স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম, 


হলেও তা ছোটখাটো ভাবেই থাকতো 
এবং সামান্য পরিসরেই শেষ হয়ে 
যেতো । কিন্ত মাত্র এক দশকের মধ্যে 


নানা স্কুলে গিয়ে পড়ছে তখন ওই 
মক্তব শিক্ষা প্রায় শূন্যের কোটায় চলে 
এসেছে। 


মনে হয় এসব অপরাধ বেড়েই চলছে 


এখন যারা যায় তারা নিতান্ত গরীব 


তাহলে কেন এ অপরাধ প্রবণতা 


দুস্থ, অসহায় পরি সন্তানরা 
যারা মক্তব শিক্ষা ভোর বেলায় গ্রহণ 


বাড়ছে সেদিকে আমাদের নজর দেয়ার 


সময় হয়েছে। তখন ও শিক্ষাকেন্দ্র 
ছিলো, এখনো আছে। তখনও ধর্মীয় 
মূল্যবোধ ছিলো এখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 


করেই পরিবারের কাজে জড়িয়ে পড়ে 
তাদের পক্ষে আর অন্যসব লেখা 
পড়ায় আর সুযোগ হয় না। এমন 


আছে। বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে 


ধরনের মাত্র ১ পার্সেন্ট ২ পার্সেন্ট 


তখনও বয়ান, ভাষণ, বক্তব্য, উপদেশ 
ছিলো, এখনো আছে। কিন্তু একটি 


গরীব সন্তানরাই কিছু কিছু মক্তবে 
ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে থাকে । বলতে গেলে 


পড়ছে । আরো বাড়ছে শিক্ষাকেন্দ্র 


সকলের কেজি নামক স্কুল বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার ফলে এখন মক্তব নামক 


শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নৈতিকতার 


ভোরের শিক্ষা,প্রায় বন্ধ। যে উদ্দেশ্য 


শিক্ষা যত বেশি কমে যাচ্ছে ততই 


মক্তবের শিক্ষা ছিল তাও এখন আর 
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সমাজ পাচ্ছে না। মক্তবের শিক্ষার 
নীতি আদর্শ নৈতিকতা যা সমাজ ও 
শিক্ষার্থীরা পেতো ফলে তাও এখন 
বন্ধ। তাহলে ওই সকল কিশোর 
যুবকগণ নৈতিক শিক্ষা কোন প্রতিষ্টান 
থেকে গ্রহণ করবে? নৈতিক শিক্ষার 
কেন্দ্র বর্তমান সময়ে নেই বললেই 
বেশি বলা হবে না। কারণ কেজি 
জাতীয় স্কুলে যেসকল পাঠ্য বই দেওয়া 
আছে সেখানে নৈতিক শিক্ষার কোন 
সিলেবাস পাওয়া যাবে না। যা পড়ানো 
হয় সবই বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও 
সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত টাকা 
খরচের মাধ্যমে শিক্ষা আর শিক্ষকরাও 
নির্দিষ্ট বইয়ের বাইরে গিয়ে কথা বলার 
কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্কুলের 
সিলেবাসের পাঠ শিখতেই সেখানে 
ছাত্রদের হিমশিম খেতে হয়। 

যে শিক্ষায় কোনো সময় পায়না গল্প 
কী করে শিক্ষক ছাত্রদের দেবেন সে 
সুযোগ নেই। তাহলেই বলতে হবে 
এখন নৈতিক শিক্ষা দেয়ার সময় 
পরিবেশ দুটোই সমাজ ও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে বন্ধ । এখানে ছাত্র কিশোর 


শৃঙ্খলা মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কিশোর 


তবেই হয়তো বা সমাজ অভিভাবক 


যুবকদের এখন থেকেই তাদের প্রতি 
দায়িতি পালন না করলে কোনো 
অবস্থায় এ অপরাধ প্রবণতা কমবার 
মতো কোনো লক্ষণ দেখছি না। সাথে 
অবশ্যই বিদেশি দেশি সিনেমা অপরাধ 


মহল কিছুটা হলেও কিশোর যুবকদের 
একটা নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে; 
যা এখনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবা 
প্রয়োজন। তাহলেই আগামী দিন ও 
সমাজ সুন্দর হবে। শঙ্কামুক্ত চিন্তা ও 


জাতীয় চরিত্র দূর করতে হবে । খুন 


পরিবেশে সমাজ এগিয়ে যেতে 


হত্যা করার মতো জঘন্য চরিত্র এসব 


পারবে । অন্যথায় এ সমাজ এভাবে 


সিনেমা বা নাটক হতে বাদ দিতে 
হবে । এ ধরনের চিন্তা চেতনা সমাজ 


চলতে থাকলে একটা সময় নিয়ন্ত্রণহীন 
হয়ে পড়বে । তখন আর কিছুই করার 


বিজ্ঞানীদের তৈরি করা দরকার। 


থাকবে না। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

৬১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


যুবকদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ 
নেই। এ বিষয়ে দোষী সমাজ ও 
অভিভাবক বলে আমি মনে করি। 
তাহলে সমাধান কী? আমরা বেশি 
আধুনিক হয়ে গেছি, বেশি ধরনের 
ধর্মীয় মূল্যবোধের দেয়া ও 
নেয়ার কথা একেবারেই ভুলে গেছি। 
পরিবার ও সমাজকে সেই পুরোনো 
ধর্মীয় ও মূল্যবোধ শিক্ষার দিকে ফিরে 
যেতে হবে। 

পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুবক 
কিশোর ছাত্রদের ধর্মীয় মূল্যবোধের 
শিক্ষায় আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের 
সময় ও সিলেবাস নিয়ে নতুন করে 
ভাবতে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবক, 
শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী সমাজ সচেতন 
সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। 
ধর্মীয় শিক্ষা মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে 
হবে। পরিবার থেকে এ উদ্যোগ 
প্রথমে নিতে হবে। সামাজিক শান্তি, 
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€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


€ সর্বনিম্ন ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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নগরায়ণ 


খান শরীফুজ্জামান 


সজ্ির চাহিদার একটি বড় যোগান 


ধ্বংসের সাথে সাথে ঝোপ- 


আসে এই কেরানীগঞ্জ থেকে । নদী- 
খাল-বিল নিয়ে এটি একটি গ্রামীণ 
সৌন্দর্যের লীলাভূমি । এখানে মোট 
ফসলী জমি আছে ২৫৭৮১ হেক্টর 
(জাতীয় তথ্য সেবা)। 

মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা 


জঙ্গল, ডোবা-নালা, খাল-বিলগুলো 
ভারাট করায় ধবংস হচ্ছে এ এলাকার 
হাজার বছরের জীববৈচিত্র 
(79199107516) | কেরানীগজ্ঞে 
অনের রকম দেশী ফল-মূল, শাক- 
সজি, পশু-পাখি ও মাছ পাওয়া যায় 


তাদের সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠান 
পারস্পারিক সম্প্রীতির সঙ্গে উদযাপন 
রে আসছে শত বছর ধরে। এখানে 


থে 


কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ায় আমি থাকি। 
প্রাচীন বাংলার মতো সমৃদ্ধ এখনো এর 
প্রাকৃতিক ও সাংক্কাতি সৌন্দর্য । ঢাকা 
শহর থেকে নি কিলোমিটার 
দূরের এ স্থানটিতে বেড়াতে আসলে 
আপনি প্রমাণ পাবেন বাংলাদেশের 
কোনো কোনো স্থান এখনো সুজলা- 
সুফলা, শস্য-শ্যামলা। কেরানীগঞ্জের 
পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে গেছে ধলেশ্বরী 
নদী। স্থানীয়রা । একে কালিগঙ্গা বলেও 


শেষ দিয়ে বয়ে 
বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গার পূর্ব পাড়ে 
মোহাম্মদপুর ও পশ্চিম পাড়ে 


কেরানীগঞ্জ । মোট ৪২২ গ্রাম ও ১২টি 


শোনা যায়। ভাটিয়ালী, মুরশিদী, 
মারফতী, যাত্রাপালা ও কবি গানের 
আসর যেমন বসে এখনো, তেমনি 
ভিন্ন ভিন্ন খতুতে বসে বিভিন্ন মেলা 
অনেক রকম গ্রামীণ বেসাতির পসরা 
সাজিয়ে । এগুলো এলাকার কৃষিভিত্তিক 


দেখতে পাই তা প্রতিটি চিরায়ত 
সোনার বাংলারই প্রতিচ্ছবি । কিন্তু 
দু:খজনক হলেও সত্যি যে, একটি 
ব্যবসায়িক স্বার্থান্বেষী মহলের ললুপ 
দৃষ্টি পড়েছে রাজধানীর নিকটবর্তী এ 
স্থানের প্রতি । তারা ধবংস করতে চায় 
এই সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা 
কেরানীগঞ্জকে। তারা তাদের সকল 


ইউনিয়ন নিয়ে কেরানীগঞ্জ গঠিত। 
কেরানীগঞ্জের এই গ্রামগ্তলোকে যদি 


প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছে। মোহাম্মদপুর 
থেকে বসিলা ব্রিজের পর থেকে 


আমরা গ্রামোন্নয়ন ও নগরায়ণের 
কেসস্টাডি হিসেবে বিচার-বিশো]ষণ 
করি তাহলে সারা বাংলাদেশের একটি 
গড়্‌ চিত্র আমরা বুঝতে পারব। 


আটিবাজার ভাওয়াল হয়ে কলাতিয়া 
পর্যন্ত প্রধান সড়কের দুই পাশের 
যেসকল কৃষি জমিগুলো ছিল তা কিছু 
আবাসন বা রিয়েলস্টেট কোম্পানি 


নদী-খাল-বিলে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ 


দখল করে বালি ভারাট করে 


থাকায় ও মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতার 
কারণে এখানে প্রচুর শাক-সজি, ফসল 
ও ফল-মূল জন্মে। প্রায় প্রতিটি 
বাড়িতে _ গরু-ছাগল, হাস-মুরগী 
পালনের রীতিটা এখানে চোখে পড়ার 
মতো । দেশি মুরগী বা মুরগীর ডিম 
পেতে চাইলে আপনি চলে আসতে 


মানুষের প্রত্যক্ষ ও 
পরক্ষভাবে পেশা এখনো কৃষিকাজ । 
স্থানীয় নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে ঢাকা 
শহর ও এর পাশ্ববর্তী এলাকার শীক- 


জুন'১৮ 


অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত আবাসন 
বাণিজ্য বা নগরায়ণ শুরু করেছে। 
যাতে সরকারি প্রশাসনের কোনো 
হস্তক্ষেপ ও চোখে পড়ে না। এখানে 
মোট খাস জমি আছে ৫১৪৭.০১৫১ 
কর যার অধিকাংশ এসকল ভূমি 
দস্যুদের দখলে (জাতীয় তথ্য সেবা)। 
রাজধানী ও সারা দেশের শহর 
পার্শ্ববর্তী প্রতিটি এলাকার চিত্র প্রায় 
একই । সবখানেই কৃষিজমি ধবংস ও 

তে আবাসন ও কৃষিকাজের 
জন্য ক্ষতিকর শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলা হচ্ছে। 


বে 


কিন্ত এই অনিয়ন্ত্রিত আবাসন 
বাণিজের কারণে সবই আজ ইতিহাসে 
পরিণত হতে যাচ্ছে । এখানে এখনো 
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের 
হাক, ডোবা-নালাগুলোতে বিলুপ্ত প্রায় 
ডাহুক, বক, ঘুঘু, হাঁস পাখি, দোয়েল, 
কাঠকুড়োলির কিচির-মিচির শব্দে 


মুখরিত থাকে সকাল-সন্ধ্যা । 

পত্রিকা মারফত জানা যায়, বর্তমান 
সরকার গতবছর (২০১৭) 
কেরানীগঞ্জের ১৬টি 


অধিগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে । প্রধান 
উদ্দেশ্য এমপি-মন্ত্রীদের অবকাশ 


হাজার হাজার নারী-পুরুষ । সম্ভবত 
সামনে নিবচিন তাই এই মুহুর্তে জমি 
নিয়ে সরকার মানুষের বিরাগভাজন 
হতে চায় না। কিন্ত আমাদের 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইন্ডিয়া ও অন্যান্য দেশে 
কৃষিজমি ও জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য 
সরকার কঠোর নীতিমালা মেনে চলে । 
বাংলাদেশের উন্নয়ন বা গ্রামগ্ুলোর 
উন্নয়ন মানে কৃষিভিত্তিক গ্রামগুলোকে 
সিটিকপোঁরেশনের মধ্যে নিয়ে আসা 
নয়; কৃষিজমিতে আবাসন প্রকল্প গড়ে 
তোলার অনুমোদনও নয় বরং 
আমাদের বিদ্যমান কৃষিনীতির উন্নয়ন 
করে গ্রামীণ অ অবকাঠামোকে 
ঠিক রেখে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার 
নিশ্চিত করা । জেলাসদর বা রাজধানীর 
সঙ্গে গ্রামগ্ডলো উন্নত যোগাযোগ স্থাপন 
করা; বিদ্যুতায়ন, গ্যাস ও সেচের 
পানির নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ 
নিশ্চিতকরণ । গ্রামে শিক্ষা, চিকিৎসা, 
বাসস্থানের মান উন্নয়ন করা মানে 
গ্রামের কৃষিজমিগুলোর অবনুপ্তি নয়। 


771.) আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


গ্রামের কৃষক, পল্টি ও গবাদিপশুর 
3 প্রশিক্ষণ দেওয়া, আধুনিক 


রি উপকরণপগুলোর সরবরাহ 
রণ সরকার যদি 


সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে 
চায়, তাহলে সরকারের উচিত দেশের 
প্রতিটি পৌরসভার, জেলাশহরের 

লো চিহিতি করে সেখানে 
সবধরনের আবাসন, আবাসন বাণিজ্য 
ও শিল্পকারখানা শীঘ্র নিষেধ করা। 
প্রতিটি জেলা ও শহরের জন্য নির্দিষ্ট 
শিল্প এলাকা গড়ে তোলা । 


বেহাল দশা । এগুকে উন্নয়ন না করে 
গ্রামের কৃষিজমির মধ্যে নতুন নতুন 
আবাসন গড়তে দেওয়া আমাদের 
গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির জন্য 
ভয়াবহ আমরা নগরায়নের বিপক্ষে নই 
কিন্ত আমাদের সবুজে সাজানো 
বাংলার বসন কেউ খুলে নিক উন্নয়নের 
নামে তার পক্ষেও নই। আজ সারা 


কোনোভাবে হারাতে চাই না। নগরের 
যান্ত্রিকতার দুষণ থেকে মুক্ত থেকে 
নিতে চাই বুকভরা নিশ্বাস। 

ংলাদেশে সিটিকর্পোরেশনের সংখ্যা 
কত ছিল কিন্তু একথা নিশ্চিত করে 


ইভ্সটিগুলোও বেঁচে থাকে। গ্রামগুলো 
বেঁচে থাকলে আমাদের নিজস্ব পেশা, 
ভাষা, পোষাক, এতিহ্য, খাদ্যাভাস ও 
গ্রামীণ অনুষ্ঠানগুলো বেঁচে থাকে 
বেঁচে থাকে সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশ 
আশা করি সরকার ও রাষ্ট্রপরিচালকেরা 
এ সত্য আশু অনুধাবন করবেন। 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


স।ম।কা।লী।ন 


মাদকসমন্ত্রাস 


থেকে মুক্তি চাই 
আজহার মাহমুদ 


দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে মাদক প্রবণতা । 
মাদকের বেড়াজালে আবদ্ধ হচ্ছে তরুণ 
সমাজ । মানুষ মাদকাসক্তির প্রভাবে 
জড়িয়ে পড়ছে নানা অনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে। মানুষ পরিণত হচ্ছে হিব্প্র 
পশুতে । মাদকের কারণে ধ্বংস হচ্ছে 
একটি সুন্দর সমাজ । সমাজের প্রত্যেক 
শ্রেণীর মানুষের উপর এর কু-প্রভাব 
পড়ছে। এসব কিছু বলার আগে বলতে 
হয়, মাদক মানে কা? মাদক হচ্ছে এমন 
একটি পদার্থ যা মানুষের শরীরে একবার 
গেলে মানুষ তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। 
আর সে তা বার বার গ্রহণ করতে চায় । 
এভাবে সে মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে 
পড়ে । নিয়মিত সে মাদক গ্রহণ করতে 
থাকে । হঠাৎ যদি সে মাদক না পায় 
তখন সে পাগলের মতো আচরণ করে 
এবং সমাজে করে। 
মাদকে রয়েছে নিকোটিন নামক পদার্থ । 
যা মানুষের শরীরের জন্য মারাঅক 
ক্ষতিকর। মাদক একটি সুস্থ মানুষের 
হাসি ছিনিয়ে নেয়। মাদকের কুফল 
বলতে গেলে তা শেষ করা যাবে না। 

কারণ এটি নানামুখী সমস্যা তৈরির 
মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিয়েছে । এটি 
নিজেই নিজের কর্মকাণ্ডে কারণে সমাজে 
পরিচিত। তবে কিছু মানুষ হয়তো 
এখনো তা জানতে পারেনি নিজেরা 
অচেতন থাকার কারণে । না হলে হতে 
পারে তারা সমাজের বাইরে বসবাস 
করে । না হয়তো এটাও নয়। হতে পারে 
তারা জানে কিন্তু না জানার ভান করছে। 
আমি তাদের কথা বলছি যারা মাদক 


সাধারণ মানুষকে তারা আর নিজেদের 


হয়ে যায় মাদকের আগ্রাসনে। তাই 


আয়তে রাখতে পারবেনা । কমে যাবে 


মাদক থেকে রক্ষা করারা জন্য রাষ্ট্রকে 


তাদের ঢাকার বস্তা। যা তারা মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলে মাদক বিক্রি করে 
উপার্জন করেছিল। আমাদের যদি 
সমাজকে মাদকাসক্তির করাল গ্রাস 
থেকে রক্ষী করতে হয় তাহলে বন্ধ 
করতে হবে মাদক ব্যবসা । তা নাহলে 
আমি মনে করি মাদকের রাজতৃ 
আজাবন থেকে যাবে । আর সমাজে 
অনৈতিকতার প্রসার বৃদ্ধি পাবে। 
আমাদের দেশে আনুমানিক মাদক 
সেবীর সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখের উপরে। 
প্রতি বছর কয়েক লাখ তরুণ তরুণী 
মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। 
মাদকাসক্তির ৫৫ ভাগই বেকার এবং 
শিক্ষার্থী। যারা মাদকের অর্থ যোগাতে 
পরিবারের উপর নির্ভরশীল। আর এর 


সিমান্ত এলাকায় মাদক প্রতিরোধের 
নামে যেসব কমিটি গড়ে উঠেছে, 
সেগুলোর ৮০ ভাগ সদস্য নিজেরাই 
মাদক ব্যবসায় জড়িত বলে অভিযোগ 
রয়েছে। 
মাদকের বড় একটা অংশ আসে 
মিয়ানমার সীমান্তবর্তী নাফ নদে মাছ 
ধরা জেলেদের মাধ্যমে । মিয়ানমার 
থেকে এভাবে চোরা পথে ইয়াবাসহ 
বিভিন্ন মাদক এসে নষ্ট করে দেয় 
যুবসমাজের জীবন। আর এই ব্যবসায় 
জেলেরাও অতিরিক্ত আগ্রহ দেখায়, 
কারণ নিষিদ্ধ জগতে অস্ত্রের পরে 
মাদকই সবচেয়ে লাভজনত ব্যবসা। 
অনেকের মতে মাদক থেকে মাফিয়াদের 
আয়ের একটি অংশ বিভিন্ন দেশের 
কর্ণধারদের পকেটে যায় সরাসরি অথবা 
নানান ছদ্মবরণে। একারণে বিশ্বব্যাপী 
মাদকের বিরুদ্ধে কেবল ইদুর-বিড়াল 


ব্যবসায়ী। সমাজের মানুষ সুস্থ 


খেলা চলে। এ ব্যাপারে সাধারণেরও 


সবলভাবে জীবন যাপন করলে সবাই 


উপলব্ধি হচ্ছে, বাংলাদেশে মাদক 


সুণ্দর ভাবে সামনে এগিয়ে যাবে। 


দমনের নামে কেবল “বেগুন তোলা হয়, 


এরকমটা কেমনে তারা হতে দিতে 


মুলা তোলা হয় না।' তাই এর বিরুদ্ধে 


পারে। এটা হলে তো তারা রাজপ্রাসাদে 


সোচ্চার হতে হবে সকলের। রাষ্ট্রকে 


চড়ে রাজত্ব করতে পারবে না। তাদের 
শীসন করার ক্ষমতা কমে যাবে। 


জুন'১৮ 


হতে হবে উন্নয়নবান্ধব। দেশ উন্নয়ণ 
করে কি লাভ? যদি দেশের মানুষ ধ্বংস 


হতে হবে দায়িতৃশীল। মাদককে “না 
বলার সময় এখন শেষ, এখন প্রয়াজন 
গণপ্রতিরোধ। দেশের সবাইকে যার যার 
অবস্থান থেকে মাদকের বিরুদ্ধে 
আওয়াজ তুলতে হবে । মাদকে বিরুদ্ধে 
সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে 


মাদকের নেটওয়ার্ক নির্মল করা দেশের 
গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা 
বাহিনীর জন্য অসম্ভব কিছু নয়। এছাড়া 
মাদক এবং ধূমপন একই সূত্রে গাঁথা 
আর এই গবেষণা জার্মানীর ক্যান্সার 
রিচার্স সেন্টার করে প্রমাণ পেয়েছে 
তাই ধূমপান আর মাদকের মধ্যে কোনো 
ভেদাভেদ নেই। 
আমাদের দেশে তামাক চাষ বন্ধ করা 
যাচ্ছে না বরং দিনদিন তামাক চাষ 
বেড়েই চলছে । নিকট অতীতে কোনো 


অভিযোগ । রংপুরে যেনো তামাকের চাষ 
থামবেই না। রংপুরে ১৯০৮ সালে 
কারণে আজও থামওছে না সেখানে 
তামাকের আবাদ । আর এর 
ধূমপানের সামশ্রী বাজারে দিন দিন 
বেড়েই চলছে। মাদকের মতো যদি 
তামাক চাষ বা সিগারেট আইনিভাবে 
নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে ধূমপান করা 
অনেকটাই কমে যেতো। আর এসব 
কিছুর মূলে প্রয়োজন জনসচেতনতা । 
আমি বিশ্বাস করি নিজে ঠিক থাকলে 
সবকিছুই ঠিক। এখন আমরাই ঠিক নেই 
তাই রাষ্ট্র ঠিক কীভাবে থাকবে । তাই 
আসুন মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াই 
এক হয়ে। আমরা যদি এক হয়ে 
সচেতন ভাবে কাজ করি তবে এই 
মাদক সন্ত্রাসকে থামানো বিরাট কিছু 
নয়। তাই আসুন সকলে এক হয়ে 
মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। 
তবেই আমরা পারবো এই মাদক 
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিরাট একটি জয় 
আনতে । 
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4 
পরিবেশে এক অনন্য যোজনা 


ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান 


চাদ উদিত হওয়ার মধ্যদিয়ে দিকে 
আহ্বান: “ও মন রমযানের এ রোযার 
শেষে এল খুশির ঈদ'। পবিত্র 
সিয়াম সাধকের চিত্ত। ঈদুল ফিতর 
বিশ্বমুসলিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
আনন্দোৎসব। ইসলামী সংস্কৃতির এক 


নির্মল-নিষ্কলুষ আনন্দে উজ্জীবিত করে 
অন্যদিকে তেমনি মানবতা ও ভ্রাতৃতের 
চেতনায় করে অনুপ্রাণিত । ঈদ অর্থ 
খুশি । তবে এ খুশি একা ভোগ করার 
উপভোগ করার মধ্যেই নিহিত এর 
সার্থকতা । ধনী-নির্ধন সকলে যাতে এ 
উৎসব প্রাণভরে উপভোগ করতে 
পারে, সেজন্য বিত্তশালীদের উচিত 


জুন'১৮ 


গরিব-দুস্থদের দিকে সাহায্য ও 


২. ঈদুল ফিতরের পরিচয় 


সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। পবিত্র 


ঈদুল ফিতর মুলত দুটো শব্দ “ঈদ' ও 


রমযানে ইবাদত বন্দেগির কারণে 
যেভাবে পাপ থেকে মুক্তির ঘোষণা 
দেয়া হয়েছে তার ফলে প্রত্যেক 
রোযাদার যে পরিশুদ্ধতা অর্জন করে 
সে কারণে ঈদ তাদের জন্য এক স্বীয় 
আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে । মাসব্যাপী 
সিয়াম সাধনার মাধ্যমে একজন 
মুসলমান যে কঠোর সংযমের প্রশিক্ষণ 
লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন ঈদুল 
ফিতর । 

রোযাদার একমাস সিয়াম সাধনার 
মাধ্যমে নফসকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, 
পাপ-পঙ্চিলতা থেকে নিজেকে রক্ষা 
করে অন্তরকে খাঁটি কলুষমুক্ত করে। 
তার মন-মানসিকতায় ধ্বনিত হয় 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার নৈকট্য 
লাভের তীবৰ আকাঙ্ষা। এমন 
সুফলদায়ক প্রশিক্ষণ যাতে বাকি ১১ 
(এগার) মাস কার্ষকর থাকে, চিন্তা- 
চেতনায় শানিত থাকে তার শপথ 
নেয়ার দিন ঈদুল ফিতর । 


“ফিতর'-এর সমন্বয়ে গঠিত। 


৩. ঈদ এর আভিধানিক অর্থ 

ঈদ (২০) একটি আরবি পরিভাষা । 
এর আভিধানিক অর্থ খুশি, আনন্দ, 
উত্সব, খতু ইত্যাদি। ঈদ শব্দটি 
“আউদুন' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হলে 
এর অর্থ হবে প্রত্যাবর্তন করা, 
প্রত্যাগমন করা, বারবার ফিরে আসা, 
ঘুরে ফিরে আসা ইত্যাদি । প্রতি বছর 
এ দিনটি যেহেতু ঘুরে ঘুরে আসে বলে 
একে ঈদ বলা হয়। ঈদকে এজন্য ঈদ 
বলা হয় যে, ঈদ প্রতি বছর নিত্য 
নতুন আনন্দ খুশি নিয়ে ফিরে আসে"১। 
ইবনে মনযুর আল-ইফরীকী (রহ.) ও 
আল-ফিরুযাবাদী (রহ.) বলেন, “ঈদ 
বলা হয়, আরবদের কাছে এমন 
সময়কে যাতে আনন্দ ও দুঃখ বারবার 
ফিরে আসে”। অনুরূপভাবে লোক 
সমাগমের দিন বা স্মৃতিবিজড়িত কোন 
দিন, যা বারবার ফিরে আসে এমন 
দিনকেও ঈদ বলা হয়। যেমন- আল- 
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কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে, “ঈসা ইবনে 


রোযা ভঙ্গ করে”'। অতএব দুল 


মারইয়াম বললেন, হে আমাদের 
পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ 
থেকে খাদ্যভর্তি খারা অবতরণ 
করুনএবং আপনার পক্ষ থেকে 
আমাদের, আমাদের পূর্ববর্তী ও 
আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য হবে 
আনন্দোতসব স্বরূপ ও আপনার নিকট 
থেকে একটি নিদর্শন হবে” । “উপস্থিত 
লোকদের আনন্দ হবে তাদের আবেদন 
গৃহিত হওয়া এবং খাদ্য গ্রহণ করার 
কারণে আর পরবর্তী লোকদের আনন্দ 
হবে পূর্ববতীদের প্রতি নিয়ামত 
অবতীর্ণ হওয়ার কারণে**। এ থেকে 
বুঝা যায় যে, আসমানী খাদ্য নাধিল 
হওয়ার দিনটি পরবতীদের জন্য 
স্মৃতিচারণের দিন হওয়ায় সেটিকে ঈদ 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঈদ প্রতি 
বছর সাজগোজ, আনন্দ-খুশি ও নিত্য 
নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ফিরে 
আসে। এসব কারণে ঈদের দিনকে 
আনন্দ, খুশি, সাজগোজ, এবং নতুন 
পোশাকে সুসজ্জিত হওয়ার দিন 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, মুসা বললো, 
“তোমাদের প্রতিশ্রুতির দিন সাজ- 
সঙ্জার দিন এবং পূর্বাহ্ে লোকজন 
সমবেত হবে” । 


৪. ফিতরের আভিধানিক অর্থ 

ফিতর (১০৪) শব্দটি একটি আরবি 
পরিভাষা। এটি ইফতার থেকে 
এসেছে । এর অর্থ হলো রোযা 
ভঙ্গকরণ, ইফতার ইত্যাদি। যেহেতু 
কিছু খেয়ে ইফতার করা হয় তাই একে 


৬. ঈদুল ফিতরের শিক্ষা 


ফিতর অর্থ হলো, রোযা ভঙ্গের দিন, 
রোযা ভঙ্গের কারণে খুশি, উৎসব বা 


ঈদুল ফিতর রমযানের রোযার 
গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায় করে খুশিতে 


রমযানের পরবর্তী উৎসব। তাই 


পালন করা হয়। ঈদে আল্লাহ 


আমরা বলতে পারি “ঈদুল ফিতর" 
সেই উৎসব বা আনন্দকে বলা হয় যা 
মাহে রমযানের পরে আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে বড়তু ও মহত্ত ঘোষানার্থে 
এবং বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ ক্ষমা ও 
আমাদের মাঝে ফিরে আসে । 


৫. ঈদুল ফিতরের সূচনা 

৬২৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবিক হিজরী দ্বিতীয় 
বর্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে 
মদিনায় হিজরত করার পর ঈদের 
সুচনা হয়”। নবী করিম সো.) মদিনায় 
গমন করে দেখতে পেলেন যে, 
পারসিক প্রভাবে মদিনায় বসবাসকারী 
লোকেরা শরতের পূর্ণিমায় “নওরোজ' 
এবং বসন্তের য় 'মিহিরজান? 
নামাক দুটি উৎসব অত্যন্ত আনন্দ ও 
উৎসাহ-উদ্বীপনা নিয়ে পালন করছে। 
এ উৎসবে তারা নানা আয়োজন, 
আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দ উদ্যাপন 
করত। প্রাক ইসলামী যুগে আরব 
দেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও 
অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ 
ছিল ।হযরত আনাস (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.) 
মদিনায় আগমন করলেন, তখন 
তাদের দুটি দিন ছিল যাতে তারা 
উৎসব পালন করতো ।' তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, “এ দু'দিন কিসের উৎসব 
পালন করো£ তারা বললো 'আমরা 
জাহেলী যুগে এ দু'দিন উৎসব পালন 


ফিতর নামে নামকরণ করা হয়েছে। 


করতাম । এ ভাবধারাই চলে আসছে ।' 


শারীয়তের পরিভাষায় ঈদুল ফিতর 
তথা শাওয়াল মাসের প্রথম দিন এবং 


তাদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাদের 


কুরবানীর দিনকে নির্দিষ্ট করে ঈদের 
দিন বলা হয়*। হযরত আবু হুরায়রা ও 
আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“ঈদুল ফিতর হলো যে দিন লোকেরা 


জুন'১৮ 


ঈ দু'দিনের বদরে দুটি মহান উৎসবের 
দিন প্রদান করেছেন। একটি ঈদুর 
ফিতর, অপরটি ঈদুর আযহা**। এতে 
তোমরা পবিত্রতার সাথে উৎসব পালন 
করো । 


তাআলার উদ্দেশ্যে শুক্র-এর সিজদা 
আদায় করা হয় এবং তাঁর নিকট গুণাহ 
ক্ষমার জন্য দু'আ করা হয়। রমযানের 
রোযা পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর 
রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তির 
সুসংবাদের আনন্দ লাভ করেন ।সমাজ 
তথা বিশ্বের প্রতিটি ঈমানদার পরস্পর 
ভাই ভাই। ঈদ আমাদের মধ্যে এ 
শিক্ষা জাগ্রত করে। ঈদের ময়দানে 
আমরা সহাস্য বদনে কোলাকুলি করি । 
সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও সৌজন্য 
প্রদর্শনে এগিয়ে আসি। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, “তুমি মুমিনগণকে 
পারস্পরিক করুণা, ভালোবাসা ও 
সহানুভূতির ক্ষেত্রে একটি দেহের মতই 
দেখতে পাবে। এর একটি অংগ 
ব্যথিত হলে সকল অংগই বিন্দ্র ও 
সবরাস্ত হয়ে পড়ে” ঈদুল ফিতর 
আমাদেরকে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা এবং 
জিঘাংসা পরিহার করতে শিখায় । এ 
দিন আমরা খোলামনে একে অপরকে 
সালাম ও শুভেচ্ছা জানাই। মনের 
সকল হিংসা উৎখাত করে পরস্পর 
ভাই ভাই হিসাবে মিলিত হই [সুদীর্ঘ 
এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে 
মুমিন ব্যক্তিরা তাকওয়া গুণে উজ্জীবিত 
হয়। নিজেদের আখলাক ও চরিত্রকে 
করে পৃত-পবিত্র। ঈদুল ফিতর 
আমাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেয় পরবর্তী 
১১ মাস এ শিক্ষা স্বরণ রাখতে হবে। 
ঈদুল ফিতরের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা 
হলো, বিভিন্ন দল ও মতে বিশ্বাসী 
মুসলিম মিল্লাতকে আনন্দ ও 
উৎসবমুখর একটি দিনে একই 
প্লাটফর্মে সমবেত করে স্থায়ী ও 
এক্যবদ্ধ “একক উম্মাহ” গড়ে তোলা। 
যাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের 
ভাষায় বলা হয়, উম্মাতু ওয়াহিদাহ 
অর্থাৎ "একক উম্মাহ" । তাছাড়া ধনী- 
গরীবের ব্যবধান ছিনন করে পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন, উচু- 
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নীচুর পার্থক্য দূর করে এক্যবদ্ধ সমাজ 
গঠন, হিংসা, বিদ্বেষ ও শক্রতা ভুলে 


আমার রোযা কবুল হয়েছে কিনা । 
এখানেই ঈদুল ফিতরের শিক্ষা ও 


গিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ়করণ; 


তাৎপর্য নিহিত। ঈদের দিন প্রথমে 


সর্বোপরি সর্বস্তরের মানুষের ইহকালীন 
মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি অর্জন ঈদুল 
ফিতরের অন্যতম মহান শিক্ষা । 


৭. ঈদুল ফিতরের নিয়মাবলি 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, যখন ঈদুল ফিতরের দিন 
আসে আল্লাহ তাআলা তাঁর 
ফেরেশতাদের নিয়ে গর্ব করেন। 
অতঃপর বলেন, “হে আমার 
ফেরেশতারা! যে শ্রমিক তার দায়িতৃ 
যথাযথ পালন করেছে, তার বিনিময়ে 
সে কি পেতে পারে? তারা আরজ 
করেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা চাই যথাযোগ্য মজুরি যেন 
পায়।” তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, “হে ফেরেশতারা! আমার দাস 
ও দাসী যারা আমার পক্ষ থেকে 
তাদের উপর আরোপিত অপরিহার্য 
দায়িতি রোযা ও তারাবীহ পালন 
করেছে, অতঃপর আমার নিকটে 
প্রার্থনা করতে উঈদগাহের দিকে 
বেরিয়েছে, আমার সম্মান, মর্যাদা, 
দয়া, বড়ত ও শ্রেষ্ঠতের শপথ, আমি 
তাদের দুআ কবুল করবো ।' আল্লাহ 
বলবেন, “তোমরা গৃহে ফিরে যাও 
তোমাদের পাপরাশিকে নেকিতে 
রূপান্তর করে দিয়েছি। অতঃপর তারা 
রি প্রাপ্ত হয়ে গৃহে_ প্রবেশ 
»।বস্তত ঈদের আনন্দ তাদেরই, 
রা রা পুরস্কার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জন করে। এজন্যই হযরত ওমর 
(রাযি. এক ঈদের দিনে অঝোর 
নয়নে কেদেছিলেন ও গভীর চিন্তায় 
মগ্ন ছিলেন। আরজ করা হলো, 
“আজকে এত খুশির দিন আপনি 
কাঁদছেন কেন?' জবাবে তিনি বললেন, 
সঠিক ভাবে বলতে পারে তারাই আজ 
আনন্দিত হতে পারে । আমি জানি না 


জুন'১৮ 


অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠতে হবে, 


“নবী করীম (সা.) ঈদের নামাযে গমন 
করার পূর্বেই সাদাকায়ে ফিতর আদায় 
করার নির্দেশে দিয়েছেন'১২। ইবনে 
ওমর (রোযি.) থেকে আরো বর্ণিত 


মিসওয়াক করে দীত-মুখ পরিক্ষার- 


আছে তিনি বলেন, “নবী করীম (সা.) 


পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এরপর গোসল 
করতে হবে। কেননা এ দিনে সকল 


ঈদুল ফিতরের দিন সকালে তাঁর 
রর সাদাকাতুল ফিতর 
আদায়ের নির্দেশ না দিয়ে বের হতেন 


মানুষঈদের নামায আদায় করার জন্য 


একসাথে ঈদগাহে মিলিত হয়। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর 


না' ।ঈদের খুশির দিনে যাতে সমাজের 
কোন ব্যক্তিই অভুক্ত না থাকে, ক্ষুধার 
যাতনায় কষ্ট না পায় ইসলাম তা 


ও ঈদুল আযহার দিন গোসল 


সুনিশ্চিত করেছে। সাদাকাতুল ফিতর 


করতেন। এ হাদীসগুলো থেকে জানা 
যায় যে, ঈদের দিন ঈদের মাঠে 


গরীব-মিসকীনদের হাতে তুলে না 
দেওয়া পর্যন্ত আমাদের রোযা 


যাওয়ার পূর্বে গোসল করা উচিত। 


আসমান-জমিনের মাঝে ঝুলত্ত 


গোসল সম্পন্ন করার পর সামর্থ্যানুযায়ী 


থাকবে। আজকের খুশির হিল্লোল 


সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতে 
হবে। নতুন পোশাক পেলে ভাল, 
নচেৎ ধৌত করা পুরাতন পোশাকে 


প্রতিটি কুড়ের ঘরে আর ছিননমুলদের 
বুকে যাতে প্রবেশ করে ধনীগণকে তা 
স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা 


সজ্জিত হতে হবে। এ সময় আংটি 
পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো 
মুস্তাহাব। তবে মনে রাখতে হবে 


বলেন, “তোমাদের ধন সম্পদে 
সাওয়ালী এবং বঞ্চিতের অধিকার 
রয়েছে'*। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার 


আব্বাস (রোযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি 


করা এবং রেশমি কাপড় পরিধান করা 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রোযা 


হারাম। উত্তম পোশাক পরিধান করার 
পর সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে । ইমাম 
মালিক রেহ.) বলেন, “আমি 
আলিমদের নিকট থেকে শনেছি যে, 
তারা প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার ও 


পালনকারীর বেহুদা কথাবার্তা ও 
অশ্লীলতার কাফফারা হিসাবে এবং 
মিসকীনদের আহারের ব্যবস্থার জন্য 
সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন। 
যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে তা 


সাজ-সঙ্জাকে মুস্তাহাব বলেছেন' 
(আল-মুগনী)। ইবনুল কাইয়্যেম 
(রহ.) বলেন, “নবী করীম (সা.) 
দু'ঈদেই ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 


আদায় করে, আল্লাহর নিকট তা 
গ্রহণযোগ্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত 
হয়। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের 
পর তা আদায় করে, তাও 


সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন' 
(যাদুল মা'আদ) | ঈদের দিন নখ, চুল ও 
শরীরের অন্যান্য পশম ও ময়লা দুর 
করে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে 
সঙ্জিত করা সুননাত। 


৮. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 
সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা 


ঈদের জমাআত আদায় করার জন্য 


সাদাকাসমূহ থেকে একটি সাদাকা 
হিসাবে গণ্য হয়”১*। 


৯. ঈদগাহে যাওয়ার 
পূর্বে কিছু খাওয়া: 
ঈদুল ফিতর দিবসে ঈদগাহতে 
রওয়ানা হওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন গ্রহণ করা 
মুস্তাহাব । রাসূলুল্লাহ (সো.) কিছু খেজুর 
খেয়ে বের হতেন। বুখারীতে 


বের হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল-ফিতর 


বর্ণিত আছে, হযরত আনাস ইবনে 


আদায় করা উত্তম। ইবনে ওমর 


মালিক (রাধি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর 


______লললল্ল্্্ু আত্তান্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


দিবসে কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের 
হতেন না। তিনি বেজোড়ভাবেই 
খেজুর খেতেন'*৫ | অর্থাৎ তিনটি বা 
পাঁচটি বা সাতটি এ নিয়মে । খেজুর 
ছাড়া যে কোন মিষ্টি জাতীয় খাদ্য 
খেলেই সুন্নাত পালন হবে। হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবী করিম (সা.) 
ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর না খেয়ে 
বের হতেন না।' বুরায়ছা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল 


আমাদেরকে ঈদের নামাযী বলে সাক্ষ্য 
প্রদান করে। 


১১. তাকবীর পাঠ করা 
সূর্যাস্তের পরপরই পশ্চিম গগণে 
শাওয়াল মাসের চাদ দেখা যায় 
একমাস রোযা পূর্ণ করা এবং আল্লাহর 
অনুণ্হ ও হিদায়াত প্রাপ্তির শুকরিয়া 
স্বরূপ উক্ত চাদ উদয়ের পর থেকে 
ঈদায়নের তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত 


ফিতরের দিন আহার না করে বের 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহ 


হতেন না। আর কুরবানীর দিন ঈদগাহ 


তোমাদের সহজ চান, কঠিন চান না, 


থেকে প্রত্যাবর্তন না করে আহার 
করতেন তত না*১৬। 


১০. ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া ও 
ঈদের জমাআতে নামায আদায়ের জন্য 
পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া উত্তম+? | 
রাসুলুল্লাহ (সা.) পায়ে হেটেই ঈদগাহে 
গিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 
ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত : তিনি 
বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সো.) পায়ে হেটে 
ঈদগাহে যেতেন।' হযরত আ 
(রাযি.) বলেন, “ঈদের নামায পড়ার 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের দিনে একপথ 
দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে 
ফিরে আসতেন" । তবে কোন ওযর 
থাকলে সাইকেল, রিক্সা, বাস, ট্রেন বা 
ধুরপথের জন্য দ্রুতগামী যে কোন 
বাহনে যেতে পারে । পায়ে হেটে গেলে 
প্রত্যেক কদমে অসংখ্য সওয়াব 
হবে।ঈদের দিন রাস্তা বদল করা 


আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ করতে 
পারো এবং তিনি তোমাদেরকে যে 
হিদায়াত দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর 
বড়ত প্রকাশ কর এবং যাতে তোমরা 
শোকর কর'২০। 


১২. ঈদের নামায খোলা 

ঈদের দিনের অন্যতম দায়িত-কর্তব্য 
হলো জামাআতে দু'রাকাআত ঈদের 
নামায আদায় করা । এ নামায খোলা 


লী ময়দানে পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) 


ও খুলাফায়ে রাশেদিন সর্বদা ঈদের 


সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর স্মরণ হবে 
চূড়ান্ত লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য ঈদের 
আনন্দ উৎসব উদযাপনে থাকবে 
ভারসাম্যতা, নৈতিকতা, খোদাভীতি, 
সুশৃংখলতা ও সীমাবদ্ধতা। বড়দের 
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ছোটদের প্রতি 
গ্নেহবোধ আর ইয়াতিম ও অসহায়দের 
প্রতি সহমর্মিতা ঈদ উৎসবকে সফল ও 
সমৃদ্ধ করে তুলবে। 


লে 


খুব শিগরই ফজরের সালাত 
পরবর্তী সময়ে দ্রুত ঈদগাহে গমন । 

২। পদব্রজে ঈদগাহে গমন । 

৩। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় 
কয়েকটি খেজুর মতান্তরে মিষ্টার বন্ত 
ভক্ষণ করা । 

৪ । প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা । 
নামাযের পূর্বে ভালভাবে গোসল 


৬ সুন্দরভাবে মিসওয়াক করা 
৭। সুগন্ধি ব্যবহার করা 
চোখে সুরমা লাগিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন 


| 
পবিত্র পরিস্কার-পরিচ্ছনন কাপড় 


৮ 
করা 
৯ 


নামায খোলা ময়দানে আদায় 
করতেন । তাদের ঈদের ময়দানটি ছিল 


পরিধান করা। 
১০। একপথে গিয়ে অন্য পথে 


মদিনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা 
বরাবর মাত্র ৫০০ গজ দূরে “বাতহান 


প্রত্যঅবর্তন করা। 
১১। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা 


নামক সমতল ভূমিতে অবস্থিত । তবে 
বৃষ্টি, ভীতি কিংবা কোন বাধ্যগত 
কারণে উম্মুক্ত ময়দানে নামায পড়া 
সম্ভব না হলে মসজিদে ঈদের 
জামাআত আদায় করা যায় ফিকহুস 
সুন্না)। হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার 


সুনাত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বের হতেন 


ঈদের দিন বৃষ্টি হয়েছিল। তখন 


এক রাস্তায় আর ফিরে আসতেন অপর 
রাস্তায়। হযরত জাবির (রোযি.) বলেন, 
“আল্লাহর নবী (সা.) ঈদের নামাযের 
জন্য যে রাস্তা দিয়ে যেতেন ফেরার 
পথে তিনি অন্য রাস্তায় বাড়ী 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের নামায 
মসজিদের মধ্যে আদায় করেছিলেন। 


১৩. ঈদের আনন্দ 
উদযাপনে সীমাবদ্ধতা 


ফিরতেন'১৯। রাস্তা বদলের কারণ 


ঈদের সকল আনুষ্ঠানিকতা হবে ধমীয়ি 


হলো, রাস্তাগুলো যেন কিয়ামতের দিন 
জুন'১৮ 


ভাবগাভীর্যতার মাধ্যমে । পানাহারসহ 


আদায় করা । 

১২। ঈদের ময়দানে গমকালে নিরবে 
তাকবীর পাঠ করা । 

১৩। মসজিদের পরিবর্তে পরিবর্তে 
করা। 
১৪। সামর্থ্য অনুসারে উত্তম খাবারের 
ব্যবস্থা পূর্বক স্বপরিবার সহ দরিদ্র, 
অনাথ, নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনগণকে 
পানাহার করানো১। 


১৫. পরিসমাপ্তি 
পরিশেষে বলা যায়, শুধু ইবাদত 
বন্দেগীর মাধ্যমেই নয়; আনন্দ- 


উৎসবের মাধ্যমেও যে আল্লাহর সন্তুষ্টি 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ১৯ 
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অর্জন করা যায় এর বাস্তব উদাহরণ 
হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা । 
ঈদ মুসলিম উম্মার প্রতি মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ দান। 
এবারের ঈদুল ফিতর আমাদের মাঝে 
খুশি ও আনন্দ বয়ে আনুক। সুখ ও 
প্রতিটি স্তরে। ঈদুল ফিতরের 
নিয়মাবলীর মাধ্যমেই ঈদ উদ্যাপন 
করা ইসলামের বিধান। সাথে সাথে 
জীবনে বাস্তবায়ন করে আত্মশুদ্ধি 
অর্জন করা সম্ভব। ঈদুল ফিতরের এ 
খুশি আমাদের অন্তর থেকে দূর করুক 
সকল কুটিলতা। সমাজে ফিরিয়ে 
আনুক অনাবিল শান্তি। আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে ফেতনা-ফাসাদ 
পরিহার করে সঠিক নিয়ম ও শিক্ষার 
মাধ্যমে ঈদুল ফিতর পালন করার 
তাওফীক দান করুন। 


১. আল-ইফরীকি, শায়খ আবুল ফাযাল 
জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর (৬৩০-৭১১ হি. 
/ ১২৩২-১৩১১ খি.), লিসানুলআরব, 
(বৈরতঃ আসাহহুল মাতাবি, তাবি) 
আইঈনবর্ণ অধ্যায় 
ফায়জ মুর্তাজা মুহাম্মদ ইবন আবদুর 


রাজ্জাক হুসাঈনী, তাজুল আরুস মিন 
জাওয়াহিরিল কামূস, (বৈরূত: আসাহহুল 
মাতাবি, তাবি) আঈনবর্ণ অধ্যায় 

৩. আল-কুরআন, সুরা: ৫ মায়িদাঃ ১১৪ 

৪. শফী, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ, মা'আরিফুল 
কুরআন (টাকা: ইফাবা, তাবি) খ. ৩, পৃ. 
২৬৭ 

৫. আল-কুরআন, সূরা: ৩০ তোয়াহা: ৫৯ 


২০০৭) পৃ. ৫৮ 

৯. আস-সিজিস্তানী, আবু দাউদ সুলাইমান 
ইবন আশআস (রহ) [মৃ. ২৭৫ হি., 
সুনাম, হাদীস: ১০৮৭ 

১০. অগ্রপথিক, একত্রিশবর্ষ, ৭ সংখ্যা জুলাই, 
২০১৬, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ২১, 

১১. অথপথিক, প্রাপ্ক্ত, পৃ. ২৩ 

১২. কে)ট আল বুখারী, আবু আবদিল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (রহ.) [মৃ. ২৫৬ 
হি.] আস-সাহীহ করাচি: কাদিমী 

কুতুবখানা, ১৩৭৫ হি.), হাদীস: ১৫০৩; 

(খ) আলকুশাইরি, আবুল হুসাঈন মুসলিম 

ইবন হাজ্জাজ (রহ.) মূ. ২৬১ হি.], আস- 


সাহীহ (করাচি: কাদিমী কুতুবখানা, 
১৩৭৫ হি.), হাদীস ৯৮৪ 

১৩. আল-কুরআন, সূরা: ৫১, যারিয়া: ২১ 

১৪. কে) আস-সিজিস্তানী, আবু দাউদ 
সুলাইমান ইবনুল আশআস রেহ) মূ. 
২৭৫ হি.] প্রাগুক্ত, হাদীস: ১৬০৯; (খ) 
আল-কাযবীনী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন 
ইয়ামীদ (রহ.) [মৃ. ৩০৩ হি.], সুনান 
(করাচি: কাদিমী কুতুবখানা, ১৩৭৫ হি.), 
হাদীস: ১৮২৭; গে) আশ-শায়বানী আল- 
জাজারি, আবুস সা'আদাত ইবনুল আসির 
মুবারক ইবন মুহাম্মদ আবদুল করিম 
(৫৪৪-৬০৬ হি. / ১১৫০-১২১০ খি.), 
জামিউল ফী আহাদিসির_ রাসূল 
(বৈরূত: আসাহহুল মাতাবি, তা.বি) হা: 
২৭৩২ 

১৫. আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫, 

£ ৯০৫ 

১৬. আত-তিরমীযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২ 

১৭. আত-তিরমীযী, গ্রাণুক্ত, পৃ. ১১৯ 

১৮. (ক) আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০৮, হাদীস ৯০৯; (খ) আত-তিরমীযী, 
প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল ঈদাঈন, পৃ. ১১৯ 

১৯. কে) আল-বুখারী, থ্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০৮, হাদীস ৯০৯; (খ) আত-তিরমীযী, 
গরাগুক্ত, পৃ ১২০ 

২০. আল-কুরআন, সুরা: ২, বাকারা: ১৮৫ 

২১. ফাতুয়া-ই-আলমগীরি, পৃ. ২৭৮-২৭৯ 


লেখক: গবেষক, খাবাদিক ও উপাধ্যক্ষ 
ফয়জুলবারী ফাহিল (ডি) মাদরাসা, 
কণধুলী, চউঞাম 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিষ্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে- 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 

২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতিক। 
৩। জীবনপালন (মূল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্ত্ধ্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমৎকার কার্যকরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জটিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ হণ করুন| 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 


বাড়ি 4 ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 4 ই, 
হাট হাজারী, উ্টগ্রাম । ০১৬৩৪-৫৯৯ ৫০৯ বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ । ০১৮৮৪-০৮৮ ৬৮০ 


ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 


রামাদান মুমিন জীবনের একটি 
উৎসবমুখর মৌসুম | বিচিত্র ইবাদতের র 
বর্ণাট্য মাস। সাধারণত দীর্ঘায়িত 
উৎসবের প্রস্ততি হয় সময়সাপেক্ষ ও 
দীর্ঘঘর। আমাদের সমাজে বিয়ে 
জন্য দীর্ঘ কয়েক বছরের প্রস্তুতি নিতে 
দেখা যায়। বাস্তবতার এমন 
প্রয়োজনের নিরিখে রজব-শা'বান 
দু'মাস রামাদানের প্রস্তুতির মাস 
হিসেবে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। 


মূলত রামাদানের প্রস্তুতির অর্থ হলো, 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার অতীব 
য় সরঞ্জামের সহজলভ্যকরণ । 
ইসলামের  স্বর্ণযুগে সাধারণ 
মুসলমানগণ ছিলেন অনেকটা সচ্ছল। 
সমাজের কিছু মানুষ ছিল ধনাঢ্য আর 
কিছু হতদরিদ্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 
অভাব লাঘবের নিমিত্তে ধনীদের 
সম্পদে যাকাত-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। 
ইসলামের প্রথমিক যুগ থেকেই 
মুসলমানগণ রামাদানের পূর্বে যাকাত 


সাধারণ মানুষ বহুবিধ বিভ্রান্তির 
শিকার । রামাদানের প্রস্তুতি মানে কি? 
দীর্ঘ এক মাসের পানাহারের জন্য 
সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবারের সংস্থান? 
ইফতারির নানা আইটেমের মজাদার 
সমাহার? সেহরির ভোজন-বিলাসে 
বাহারি আয়োজন? ঈদের নতুন জামা- 
কাপড়ের জন্য অর্থের যোগান? গৃহের 
পুরনো আসবাবপত্রের নবায়ন? গহনা- 
অলঙ্কারের পুরনো সেটের নব 
সঙ্জায়ন? ইত্যাদি নাকি অন্য কিছু? 
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আদায়ে উৎসাহবোধ করতেন। যাতে 
পরিশ্রমের পরিবর্তে হালকা কাজকর্মে 
সুযোগ লাভ করতে পারে। রোযা 
রেখে ভারি ও র পরিশ্রমে 
নিয়োজিত থাকা কষ্ঠসাধ্য । যার ফলে 
আমাদের সমাজে কঠোর পরিশ্রমে 
না। এ শ্রেণির মানুষকে সিয়াম পালনে 
সহযোগিতা করা মুসলিম সমাজের 
সামষ্ঠিক দায়িত। প্রয়োজনে কঠোর 


পরিশ্রম থেকে তাদেরকে অব্যাহতি 
কর্মসূচির আওতায় আনা ইসলামি 
রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িতৃ | সিয়াম সাধনার 
মাসে দিনের বেলায় ভারি কাজকর্ম বন্ধ 
রাখা অথবা রাতের বেলায় কষ্টসাধ্য 
কাজ করার ব্যবস্থা রাখা দরকার । 


পশ্চামাকাশে শাওয়াল এর বাকী চাঁদ 
দৃশ্যমান হলেই পরবর্তী দিন ঈদুল 
ফিতর অবধারিত। নতুন জামা-কাপড় 
থাকুক বা নাই থাকুক, শাওয়ালের 
প্রথম দিনে কোনো মুসলমানের জন্য 
রোযা রাখার অনুমতি নেই। ঠিকভাবে 
রোজা পালন না করে একজন সাধারণ 
মুসলমান অস্টালিকায় 
জমকালো জামা-কাপড় পরিধান করে 
ঈদের যে পুলক অনুভব করে না, জীর্ণ 
কুটিরের শীর্ণ পোশাকে একজন মুস্তাকি 
মুমিনের ঈদ উৎসব হয় তার চেয়ে 
বেশি প্রাণবন্ত। সফলভাবে সিয়াম- 
কিয়াম পালনের অনাবিল আনন্দের 
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কারণে ঈদুল ফিতরের সামগ্রিক 


মেলে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি 


আনন্দ-উৎসব তাকে হাতছানি দিয়ে 
ডাকে । অবশ্য যে রোযা পালন 
করেনি, বাহারি ও জৌলুশপূর্ণ কাপড় 


দেশের মুদ্বা অন্য দেশে সাধারণভাবে 


প্রচলনের রেওয়াজ নেই। বর্তমান 
পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত 


ক. নিম্নমান সম্পন্ন: যব, গম ও আটা, 
খ. মধ্যমানসম্পন্ন: খেজুর ও 

গ. উচ্চমান সম্পন্ন: কিসমিস । 

যে কোনো একটি পরিমানে সাদাকাতুল 


কেনার ব্যর্থতার কারণে তার ঈদ 


আন্তর্জাতিক মুদ্রাটর নাম হলো 


ফিতর আদায়ে একজন মুসলমান 


উত্সব হয় অনেকটা বিবর্ণ ও পানসে। 


ডলার । এ ডলারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 


মুসলিম সমাজে এ প্রবচনটির 
কিংবদন্তি রয়েছে, “ওই ব্যক্তির জন্য 
ঈদ নয়, যে বাহারি ও দামি পেশাক 


রাষ্ট্রের মুদ্রার মান নির্ণয় হয়। নির্ধারিত 


দায়মুক্ত হয়। ইসলাম সাদাকা 
আদায়ের ক্ষেত্রে সদা দাতার চেয়েও 


খাদ্য-পণ্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিত্র 


অর্তজাতিকীকরণের 


পরিধান করেছে । যারা আল্লাহর ভয়ে 


পরিচয় বহন 


রোযা পালন করেছে তাদের জন্যেই 
ঈদের প্রকৃত আনন্দ ।' 


করে। অধুনিক সভ্যতার ডলার এ 
ধারণা পরিপুষ্ট করে। এ বিধান থেকে 


সারকথা হলো, ইফতারি-সেহরির 
মজাদার পানাহার ও নতুন জামা- 


ইসলামের আন্তর্জাতিকীকরণের ধারণা 
পাওয়া যায়। স্বর্ণ-রূপা দ্বারা যাকাতের 


কাপড়ের সঙ্গে ঈদুল ফিতরের সম্পর্ক 


নিসাব নিধরিণের ক্ষেত্রেও ইসলামের 


অতীব গৌণ । ঈমান ও ইহতিসাব 


সার্বজনিনতার প্রমাণ বহন করে। 


সহকারে সিয়াম ও কিয়াম পালনই 


কারণ এ দুটি খনিজদ্রব্য পৃথিবীর সর্বত্র 


হলো মুখ্য । ঈদের নির্মল আনন্দ 
প্রকাশে ইসলাম কোনো ধরনের বাধা 


ব্যবহারযোগ্য এবং তার মুল্যমান 
সর্বজনগ্রাহ্য। সাদাকাতুল_ ফিতরের 


প্রদান করে না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে 
উৎসাহ যোগায় । যার কারণে কোলিণ্য 
পরিহারপূর্বক নতুন জামা-কাপড় 


নিসাবের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক 
প্রণিধানযোগ্য তা হলো, এখানে 
নির্ধারিত পণ্যসমগ্ধ খাদ্যরুচি ও 


পরিধান করে ঈদের সালাত আদায় 
করা একটি শাশ্বত সুনাহ। 


সাদাকাতুল ফিতর: একটি 
বিজ্ঞানসম্মত ইবাদত 


ঈদ উৎসবে দরিদ্র মুসলমানদের শরিক 
করবার নিমিত্তে সামর্থবানদের উপর 
“সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব। যার প্রয়োগবিধি অত্যন্ত 

ত ও বাস্তবানুগ । 
সাদাকাতুল ফিতর আদায়ে এমন 
একটি নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে, যা 
কিয়ামত অবধি সকল যুগ ও সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গতিশীল। ইসলামের নবি 
তত্কালীন আরবে প্রচলিত মুদ্রার 
ভিত্তিতে তার মূল্যমান নির্ধারণ 
করেননি; বরং কয়েকটি খাদ্যপণ্য 
নির্দিষ্ট পরিমানে আদায় করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। আরবের সহজপ্রাচ্য ও 
সুস্বাদু খাদ্যপণ্য খেজুরকেই ঘোষণা 
করা হয়েছে প্রধান উপকরণ হিসেবে 
কিসমিস, গম, যব ও আটাও সাদাকা 
হিসেবে আদায়যোগ্য । যা পৃথিবীর যে 
কোনো দেশে সহজলভ্য । মুদ্রার 
পরিবর্তে খাদ্যপণ্যের নির্ধারণে নবিজির 
বিজ্ঞানমন্কতার অকপট পরিচয় 
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মূল্যমানের ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও পাত্র 
বিশেষে পরিবর্তনশীল । যা আদায়কারী 
ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য সুবিধাজনক 
খেজুর ও কিসমিস ছিল আরবে নিত্য 
ও সর্বসাধারণ্যে ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য 
সহজলভ্য হিসেবে তার মূল্যমানও ছিল 
কম। দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল হওয়ার 
কারণে আটা ও গম ছিল তৎকালীন 
আরবে অতি মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য 
পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে আটা ও 
গম হলো অতি সাধারণ ও সহজলভ্য 
৷ তুলনামূলকভাবে খেজুর ও কিসমিস 
অতি মূল্যবান ও মানসম্পন্ন পণ্য । 
তৎকালীন আরবে রুটির ম্যুল্যমান ও 
দুল্প্রাপ্যতার বিষয়ে বর্ণিত আছে, “দীর্ঘ 
দু'মাস পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ'র ঘর থেকে 
রুটি তৈরির ধোয়া ওঠতো না। তাদের 
একমাত্র আহার্যবস্ত ছিল দুটি কালো 


জিনিস । খেজুর ও পানি ।” 
সাদাকাতুর ফিতরের _ আরেকটি 


লাভালাভকে অগ্রাধিকার 


নিসাবের মধ্যে যদি কারো রূপার 
নিসাব পূর্ণ হয়, প্রাগ্রসর ফকিহদের 
মতে তার উপর যাকাত ফরয হয়। 
আবার স্বর্ণ ও রূপা উভয়ে মিলে রূপার 
নিসাব পূর্ণ হলেও যাকাত দিতে হয়। 
সাদাকাতুল ফিত্র আদায়ের ক্ষেত্রেও 
উচ্চবিত্তের . মুসলমানের জন্য 
কিসমিসের নিসাবে এক সা' হিসেবে 
আদায় করলে গ্রহীতার অধিকার বেশি 
সংরক্ষিত হয়। যার বর্তমান বাজার দর 
3509312261.50-1170715। 
মধ্যবিত্তের মুসলমানের জন্য খেজুরের 
অর্ধসা' পরিমানে সাদাকাতুর ফিত্র 
আদায়ে দাতা গ্রহীতা উভয়ের লাভবান 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । যার বর্তমার 
র (মধ্যমমানের খেজুর) 
10605115630. 752-1651/। আর 
সাধারণ মুসলমানের জন্য আটা বা 
গমের মূল্যমানে সাদাকা আদায় করতে 
কেনো দোষ নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
থেকে ঘোষিত যার মূল্যমান ৬০/৬৫ 
টাকা । (সূত্র: মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা) 
আমাদের সমাজে বিভিন্ন মসজিদ ও 
প্রতিষ্ঠান থেকে সাদাকাতুল ফিত্রের 
যে মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়, তাতে 
বারবার নিম্নবিত্তের নিসাবটিই 
আলোচনাই আসে। এতে দরিদ্র ও 
গ্রহীতার অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত 
হয়, তা গভীরভাবে বিবেচনায় আনা 
দরকার । বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে 
৬০/৬৫ টাকা দিয়ে ঈদ উৎসব পালন 
করা নিতান্তই হাস্যকর ও অসম্ভব 
ইসলাম বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী 
জীবনবিধান হিসেবে সাদাকাতুল 


ফিতরের মুল্যমান নিধরিণের ক্ষেত্রে 


বৈজ্ঞানিক ও সার্বজনীন দিক হলো, 


ফকিহ, আলিম ও খতিবদের সুতীক্ষ 


এখানে দাতার স্তরভেদে তিনটি 


বিবেচনা ও ধীমান সিদ্ধান্ত ইসলামের 


পরিমান (নেসাব) নির্ধরিণ করা 
হয়েছে: 


সার্বজনীন প্রয়োগবিধান আরো 
গতিশীল হতে পারে। 
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পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং এ 


প্রসঙ্গে 


আলী হাসান তৈয়ব 


আধুনিক বিশ্বে অমুসলিম গবেষকরা 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 


যখন জ্ঞানের সমুদ্র পবিত্র কুরআনের 
ভেতর থেকে মণি-মুক্তো আহরণ করে 
নিজেদের নিয়ে যাচ্ছে অনন্য 
উচ্চতায়, তখন কুরআনের জাতি 
মুসলিমরা একে গুরুতু না দিয়ে, এর 
শিক্ষায় মনোনিবেশ না করে এবং এর 
যাচ্ছে ধ্বংস ও পতন নামক খাদের 
কিনারায় । পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করি, 
আজ তাওহীদের কালেমা পাঠকারী 


ভালো-মন্দ জ্ঞানের পেছনে ছুটছেন, 
জাগতিক জ্ঞান প্রচার ও উন্নতির 
পেছনে জীবনের বসন্তগুলোকে উৎসর্গ 
করছেন, অথচ তারা তাদের ইহ ও 
পরকালীন সার্বিক সাফল্যের নিশ্চয়তা 
দানকারী পবিত্র কুরআনটাই কেবল 
পড়ছেন না। কুরআনের ছীাচে 
নিজেকে, নিজের সমাজ ও রাষ্ট্রকে 
গড়ছেন না। এমনকি কুরআনুল কারীম 
নিয়ে তারা আর দশটি জ্ঞানগ্রন্থের 
মতো গবেষণাও করছেন না। অথচ 
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ইরশাদ করেন, 
৪) ৮ 5০৮৬ এ 9) ৪ প্রঃ 
995৫০? 
“এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি 
কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য 
স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি 
নাধিল হয়েছে । আর যাতে তারা চিন্তা 
করে ।* 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
৬) গপ্ ১৫ ৮ 088) ০: খু 
22 পেতে ৬৫ ০৪০৯১৫৮০267 0৫ 
১১9 ৬25৫ ৫08 ১) 
32825298145 550153 286 


পর) 2৮8 


৪//০ 2৫2৮ ০৪ 
“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর 
চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের 
অন্তরসমূহে তালা রয়েছে? নিশ্চয় যারা 
হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর 
তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে 


করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা 
আশা দিয়ে থাকে । এটি এ জন্য যে, 
আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা 
অপছন্দ করে । তাদের উদ্দেশ্যে তারা 
বলে, অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে 
তোমাদের আনুগত্য করব'। আল্লাহ 
তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত 


হযরত 
(রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ শাদ করেন, 
42425 তায শি ৩255 
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম 
যে কুরআন শেখে এবং (অপরকে) 
শেখায় ।” 
আমরা জানি কুরআন শেখা ও মুখস্থ 
করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ কাজ । কারণ এ 
কুরআন হলো মহান রবের অলৌকিক 
বাণী। সরল পথের পাথেয় । আল্লাহর 
মজবুত রশি । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
রত 55 ৩৯ (৬5 5 1 ৩ 


হণ ৪ 2% ৮12৮2 1£ $ প্রেবেপিত প24 
৭০০১ 2০১ ১০৯০৩৮ এডি 35৮ এ 
৮22৫৫ সবর 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
“আর এটি তো আমার সোজা পথ। 


আলোচনা করেন তার কাছে যারা 


সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর 


রয়েছে তাদের কাছে। আর যে 


এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, 


ব্যক্তিকে তার আমল পিছিয়ে দেয় 


তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো 


তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারবে 
না।”ও 


তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, 


সন্তানদের আল্লাহর কিতাব মুখস্ত 


যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্মন 
কর।”ঃ 


করায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং কুরআন বিষয়ে 
তাদের আগ্রহী করায় বিশাল ফযীলত 


যাকে এই কুরআন শেখার তওফীক 
দেওয়া হবে সে বিশাল মর্যাদা ও 
ফযীলতের অধিকারী হবে । আবদুল্লাহ 


রয়েছে। সন্তান ও পিতামাতার জন্য 
প্রচুর নেকী রয়েছে। সন্তানদের কল্যাণ 
এবং তাদের কল্যাণ যদ্বারা পিতামাতা 


ইবনে মাসউদ রোযি.) কর্তৃক বর্ণিত, 
াসলল্লাহ সা.) ইরশাদ করেন, 
৬০৪ এ ঞ তভ ১৪৬৮৩ ৬৮ 
কতটা ৯৫3 কা ০৭৯০9 
টৈ$ ৩৩০ ৩ 55 4১৮ এ] 
৩ 


“যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে 
একটি আয়াত পড়বে, তার জন্য 


একটি নেকী লেখা হবে। আর 
নেকীটিকে করা হবে দশগুণ। আমি 
বলছি না ৪%৮ একটি হরফ। বরং 


“আলিফ' একটি হরফ, লাম" একটি 
হরফ এবং “মীম একটি হরফ" 1৫ 
সুবহানাল্লাহ! 

আবু হুরায়রা (রাষি.) কর্তৃক বর্ণিত, 
রািসুয়াহি মো) ইরশাদ করেন 

না 5১2 ০2 ৩৫ ৪৬ (০ 9) 


০5৫০৮5252৪৮ 
পরনে 


3 রত রি এ এ 

91 855 এ টি ৩৫9 

১০ ঝ। রে 4৫৮ (22 
82300 এ & 0 ৮৩ 4৪ 


(25 


“যখন কোনো দল আল্লাহর ঘরসমূহের 
কোনোটিতে সমবেত হয় কুরআন 
তিলাওয়াতের জন্য এবং পরস্পরে তা 
শেখার জন্য, তখন তাদের ওপর 


উপকৃত হতে পারেন তার অন্যতম 
হলো সন্তানকে কুরআন শেখানো । 
যেমন হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা 
রোযি.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 

১৪3] 4০ (৪৪ 5০০91 ৩৬ রঃ 


42 ১৯৭৫০৮ 
“মানুষ যখন মরে যায় তখন তার 
(উৎস) থেকে (তার নেকীপ্রাপ্তির রাস্তা 
খোলা থাকে): সাদাকায়ে জারিয়া, 
এমন ইলম যা থেকে মানুষ উপকৃত 
হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য 


আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করবে এবং তা 
পড়ার চেষ্টা করবে। অতএব 
পিতামাতাদের কর্তব্য হবে, আপন 
সন্তানদের আল্লাহর কিতাব শিক্ষা 
দেওয়া, তা মুখস্থ ও চর্চায় অনুপ্রাণিত 
করা। যাতে করে সবাই এর নেকী 
লাভ করতে পারে এবং ভ্রান্তি ও 
পদহ্থলন থেকে বাচতে পারে । কেননা 
কুরআনে কারীম হলো আল্লাহর কাছে 
পৌঁছার জন্য মজবুত রশি এবং এর 
সরল পথ স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


22৫৫৮ ৮0৫ 


81868695595 2 


তিন ০ 


সকীনা নাযিল হয়, তাদেরকে রহমত 


“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জবকে 


ঢেকে ফেলে, তাদের ফেরেশতারা 


দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো 


বেষ্টন করেন এবং আল্লাহ তাদের 


জুন'১৮ 


না।”৮ 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
৪9:355553)১১৩৬এ৬৬ ০৪৩০5 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃচভাবে 
ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল 
পথের দিশা দেয়া হবে ।” 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (োষি.) 
কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
ও বো ও ভি নও এ 
এ বিএ ঝ 75 
“আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস 
রেখে গেলাম আমার পরে যা তোমরা 
দৃচভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা 
কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর 
কিতাব এবং তার রাসূলের সুন্নাহ ।”” 
আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের দেশে 
আল্লাহর কিতাব নিখুঁতভাবে পঠন- 
পাঠন ও মুখস্থ করণের খেদমতে নানা 
উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। 
দেশের লাখ লাখ মসজিদে, সব 
এলাকার মক্তবগুলোয় দিনরাত 
কুরআন শিক্ষার মতো মহৎ উদ্যোগ 
পূর্ব থেকেই চলে আসছে। সময়ের 
পূরণে নানা উপায়ে মুসলিমকে 
কুরআনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করতে আল্লাহর 
অসংখ্য বান্দা নিরলস কাজ করে 
যাচ্ছেন। সহজে কুরআন শিক্ষার জন্য 
বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
নূরানী পদ্ধতিতে মাত্র কয়েক দিনে 
মাতৃভাষা নয় এমন এক ভাষা আরবীর 
অক্ষর জ্ঞান দিয়ে পবিত্র কুরআন 
পড়ায় অভ্যস্ত করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত 
উদ্যোগেও অনেকে নিজে কিংবা 
নিজের সন্তানকে প্রাইভেট শিক্ষক 
রেখে কুরআন শেখার ব্যবস্থা করছেন। 
আল্লাহর পথে আহ্বানরত সকল 
জামায়াত ও গোষ্ঠীই মানুষকে 
কম-বেশি করে আসছেন। দেশের 
প্রতিটি প্রান্তে ইসলামী শিক্ষার বিশেষ 
প্রতিষ্ঠান সরকারি (আলিয়া) ও 
বেসরকারি (কওমী) ধারার 
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ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


মাদরাসাগুলোতেও যত্বের সঙ্গে 
কুরআন শিক্ষার এই ফযীলতপূর্ণ কাজ 
চলছে। 

তবে এসব উদ্যোগকে আরও এগিয়ে 


আল্লাহ যাকে সামর্থ্য দিয়েছেন তিনি 


পরিবার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করা। 


এককালীন বড় অনুদানও দিতে 
পারেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়গা বা 
নির্মাণ সামগ্রীও দান করতে পারেন । 


নিতে হবে। এদিকে আরও গুরুতৃ 
দিতে হবে । আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে 
লাগিয়ে কুরআন ও কুরআনের শিক্ষা 


দীন প্রচারের কাজটি সাধারণত ধর্মপ্রাণ 


প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে 


জরুরী । এতে করে শিক্ষকদের বেতন, 


প্রতিটি মুসলিমকে সর্বাধিক গুরুত্ব 


ছাত্রদের খরচাদি যোগানোসহ অন্যান্য 


দিয়ে বিবেচনা করতে হবে যাতে 
আলোয় আলোকিত এবং কুরআনের 
করতে হবে। তাদের জন্য শুধু এ 
শিক্ষার ব্যবস্থা করেই দায়িত্ব শেষ করা 
যাবে না, বরং নিয়মিত তদারক করতে 
হবে তারা ঠিক মতো পড়ছে কি-না, 
প্রত্যহ মক্তব-মসজিদ বা মাদরাসায় 
যাচ্ছে কি-না। তারা সালাত আদায়ে 
মসজিদে যাচ্ছে কি-না। আরও 
নিজেদের মুল্যবান সময় খারাপ কিছু 
তো দূরের কথা অনর্থক কিছুতেও ব্যয় 
না করে। এমন খেলাধুলায় যাতে না 
জড়ায় যা তার শরীর-মনকে কলুষিত 
করতে পারে। তার মধ্যে বদ স্বভাব 
কিংবা খারাপ চরিত্রের অনুপ্রবেশ 
ঘটাতে পারে। 

প্রত্যেক অভিভাবকেরই দায়িত নিতে 
হবে নিজের অধীন সন্তানদের । কারণ 
সন্তানরা হলো কলিজার টুকরো, 
আমাদের কীধে সন্তানরা আল্লাহর 
আমানত স্বরূপ। অতএব তাদের প্রতি 
আমাদের দায়িতু সম্পর্কে সজাগ 
থাকতে হবে। এ বিষয়টাকে গুরুত্ব 
দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আর 
এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এসবের 


শিক্ষক-পরিচালকদের সার্বিকভাবে 
সহযোগিতা করতে হবে। এটিকে 


নিজের দায়িতু মনে করে তাদের পাশে 
গিয়ে দীড়াতে হবে। বলাবাহুল্য এ 
কাজটির জন্য অব্যহতভাবে অথের 
প্রয়োজন। এ জন্য আমরা মাসিক বা 
বার্ষিক অল্প করে হলেও অনুদান দেব। 


জুন'১৮ 


প্রয়োজন সহজেই পুরণ করা সম্ভব 
হয়। 
এই পুণ্যকর্মে, লাভজনক ব্যবসায় 
প্রতিযোগিতামূলক আমাদের এগিয়ে 
আসতে হবে। এতে করে আমাদের 
প্রভূত নেকী অর্জিত হবে। আল্লাহ 
অল্পের বিনিময়ে বেশি দান করেন। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
881৮ 55 ০2 ৫564 
8০84 ৮2592882415 
58556044556 3850552৮288 
৪5 
“নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন 
করে, সালাত কায়েম করে এবং 
আল্লাহ যে রি্‌ক দিয়েছেন তা থেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা 
এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা 
কখনো ধ্বংস হবে না। যাতে তিনি 
তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান 
করেন এবং নিজ অনুগ্ধহে তাদেরকে 
আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি 
অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী ।”৯১ 
এতে করে আমাদের কাজিফষিত ফায়দা 
হাসিল হবে। উন্নত ফল বেরিয়ে 
আসবে । আমাদের পরবর্তীতে এমন 
এক প্রজন্ম গড়ে ওঠবে যারা 
আখলাক-চরিত্রে হবে অনন্য। যারা 
আল্লাহর কিতাব হিফজকারী হবে 
নিজের পিতামাতা ও সমাজের জন্য 
কল্যাণের বার্তাবাহী হবে । সবার নিয়ত 
হলে, কাজ নিখুঁত হলে এবং 
সার্বিক সহযোগিতা দিলে এ কাজ 
বেশি কঠিন নয়। 
অতএব আমাদের সবার কর্তব্য হলো 
নিজের ব্যাপারে, নিজেদের সন্তান ও 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

৫ গ্গ। ৮৫৮ ৮৮৮2£4 (2 গপ। ৮৪১৫ শর্ট 
06255 পুষ্ট তি সন ৫৫ এ 
৫১৫ 24৮ (পিঙ্গাণ এপ 5৮ ৫ ৮৯৮2৫ 
5৬ গস জত ঠা ৩৫ ৩০৪০ 


প:৮%৮৮৮ চঠপপর্ব (৫4) ৫5৮5৮ খ্ঘ £) প5 
৩0532 ০১০ 2 এ ০222 ৭ হা 
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০৬১১০%, 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা 


নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার- 
পরিজনকে আগ্তন হতে বাচাও যার 
জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে 
রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল, 
যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ 
দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। 
আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে 
আদেশ করা হয় ।”১২ 

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ 
করেন . 


/ ক 
০৫৪০ ০০ পয (43 €5 নি ১1) 
৭৬5 225 6) ৮ দি ৬ (53৩ 
23 এ এ 65 42935 5 
445 85-5 2 ৯5৫ 43৩ ০৪ 
985 55 এও ৩৪ 05 এগ এ 


9৩ 995 
৭৬০০4465144 সা এড 495 

(4850 0০ 
“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িতশীল আর 
সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ 
দায়িতু সম্পর্কে। ইমাম তথা জননেতা 
একজন দায়িতৃশীল; তিনি তার দায়িতৃ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ 
দায়িতৃশীল তার পরিবারের; তিনি 
জিজ্ঞাসিত হবেন তার দায়িত্ব 
সম্পর্কে । স্ত্রী দায়িতৃশীল তার স্বামীর 
গৃহ ও সন্তানের; তিনি জিজ্ঞাসিত 
হবেন তার দায়িতৃ সম্পর্কে । মানুষের 
(দাস) ভৃত্য দায়িতৃশীল মুনিবের 
সম্পদের, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার 
মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। অতএব 
সতর্ক থেকো, তোমরা সবাই 


477: আত্তাত্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে 


থাকবে । তারা চিৎকার করে বলবে, হে 


আমাদের তাওফীক দিন। আল্লাহ 


পিতা, আপনি আমাকে ধ্বংস করেছেন 


নিজ দায়িতৃ সম্পর্কে ৷” 
ইমাম টং (রহ.) বলেন, কেন?!! 
“দায়িতশীল তিনিই, যিনি হবেন তারপরও 


আমাদেরকে নিজেদের সন্তানদের তার 
নির্দেশ মতো গঙে তোলার তওফীক 


কিভাবে পিতা-মাতারা 


রক্ষণাবেক্ষণকারী, বিশ্বস্ত, নিজ দায়িতৃ 
ও নজরাধীন বিষয়ের কল্যাণ ও স্বার্থ 
সম্পর্কে সজাগ । এ থেকেই বুঝা যায় 


কলিজার টুকরা সন্তানদের জাহান্নামের 
জ্বালানি হিসেবে বেঙে উঠতে দেনঃ!! 
বরং তারা জাহান্নামে পৌঁছার সব 


যা কিছু তার নজরাধীন রয়েছে, তাতে 
তার ইনসাফ কাম্য। তার দুনিয়া ও 


সামগ্রী তাদের জন্য ক্রয় করেন। 
এমনটি হবার কারণ সাধারণ পিতা- 


আখিরাত এবং সং্রিষ্ট বিষয়ের কল্যাণ 
কাম্য । আজকাল অনেক বাবা-মাই 


মাতার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা । আর 
ইসলামের নির্দেশনা মতো সন্তানের 


চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা 
পর্যন্তই তাদের দায়িতু সীমিত। কখনো 
খেলাধুলা ও বস্তুগত আরও কিছুকে 


লালন-পালন পদ্ধতি না জানা। এর 
সিংহভাগই সন্তানের প্রতি তাদের 
দায়িত সম্পর্কে । এ কারণেই পিতৃতৃ ও 
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এর সঙ্গে যোগ করা হয়। অথচ তারা 
তাদের সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে 
পারেন না। কারণ তাদের গুরুত্ের 


দিন। আমীন। 


* আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল, ১৬:৪৪ 

২ আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মদ, ৪ ৭:২৪-২৬ 

ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৬, পৃ. ১৯২, 
হাদীস: ৫০২৭ 


মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০ 


মাতৃতৃ একটি গুরুতৃপূর্ণ মানবিক 
দায়িত, যা সীমাহীন যত্বের দাবি 
রাখে । তাই মুসলিম নর-নারীকে এ 


সবটুকু জুড়ে থাকে শারীরিক 


দায়িতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা 


প্রতিপালন, কখনো বৃদ্ধিবত্তিক 
লালনকেও এর সঙ্গে যোগ করা হয়। 


উচিত । মুসলিম বিদ্যালয়গুলোর কর্তব্য 
আগামী প্রজন্মকে এ দায়িতের জন্য 


তবে রূহ তথা আত্মার খোরাক 
সম্পর্কে উদাসীনতা দেখানো হয়। 


উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা । তাদেরকে 
এ দায়িতের সঙ্গে যথাযথভাবে 


অথচ বাস্তবে মানুষ প্রথমে রূহ তারপর 
বুদ্ধি অতঃপর দেহ। 
সাহাবীদের বাণী হিসেবে অনেক সময় 


পরিচিত করা। 

আসুন আমরা নিজেদের সময় ও 
সম্পদ আল্লাহর কাজে ব্যবহার করি। 
সময় থাকতেই নিজের উভয় জগতের 


সন্তানরা পিতামাতার পেছনে লেগে 


কল্যাণে কাজে লাগাই। আল্লাহ 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৭৪, হাদীস: ২৬৯৯ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৬৫২, হাদীস: 
১৩৭৬ 

” আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩ 

৯ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০১ 

১ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াতা, দার 
লেবনান (১৪০৬ হি. - ১৯৮৫ খরি.), পৃ. 
৮৯৯, হাদীস: ২ 

১ আল-কুরআন, সূরা ফাতির, ৩৫:২৯-৩০ 

রি আর সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 

»* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. ৬২, 
হাদীস: ৭১৩৮ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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উবায়দুল হক খান 


ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা । 

অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে কুরআন-হাদিসের 

আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য 

আত্মা তথা মনকে সমর্পণ করা। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
82504850506 

“মান আল্লাহর নিকট একমাত্র 

মনোনীত ধর্ম ইসলাম |” 

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম 


565৬ ৮১181282185 00৫ প্র 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের 
মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর |” 
উক্ত আয়াতের মধ্যে প্রত্যেক 
ঈমানদার ব্যক্তিকে ঈমান আনার পর 
ইসলামের বিধান তথা কুরআন-সুন্নাহ 
অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে 
পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে বলা 
হয়েছে। অন্যথায় শুধু মুমিন তথা 


মানেই ইসলাম। অন্য কোনো ধর্মের 


আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে 


মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন 


প্রকৃত মুসলমান বলা যাবে না। 


মুক্তি অসম্ভব। ইসলামের উপমা হলো 


প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত একটি 


একটি তাবুর ন্যায়। তাবু যেমন তার 


দেয়াল ঘড়ির ন্যায়। যার সেকেন্ডের 
কাটা, মিনিটের কাটা এবং ঘণ্টার কাটা 


শীতের সময় ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড বাতাসের 
সময় থুলা-বালি থেকে রক্ষা করে, 


আছে। ব্যাটারিতে আছে পূর্ণ চার্জ 
বেতার কেন্দ্রের সময়ের সাথে সেটার 


তন্ধপ ইসলাম মানুষকে পরকালীন 
আযাব থেকে রক্ষা করে। 

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের প্রতিটি 
পদক্ষেপে যারা কুরআন-সুনাহর 


সময়ের মিল রয়েছে । এ ধরনের ঘড়ির 
সময় দেখে কেউ যদি কোনো মিটিয়ে 
যোগ দিতে চায়, তাহলে সে প্রস্তুতি 
নিয়ে ঠিক সময়ে মিটিংয়ে উপস্থিত 


পরিপূর্ণ অনুসরণ করে তারাই প্রকৃত 
মুসলমান। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা 


জুন'১৮ 


হতে পারবে । ঈমানও তেমনি বিষয় 
ঈমান গ্রহণ করার পর ঘণ্টার কাটার 


ওয়াজিব এবং সেকেন্ডের কাটার মত 
সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে। 
জীবনের কোনো অসস্থাতেই ফরয- 
ওয়াজিব বাদ দেয়া যাবে না। যেমন 
ঘন্টা কিংবা মিনিটের কীটা যদি কিছু 
সময়ের জন্য থেমে যায় তাহলে ঘড়ি 
পারবে না, ঠিক তেমনি ফরয বা 
ওয়াজিব যদি ছুটে যায় তাহলে ঈমানও 
ব্যক্তিকে পূর্ণ ঈমানদার বানাতে পারবে 
না। ঘড়ির ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে 
গেলে যেমন পুনরায় সচল করার জন্য 
নতুন ব্যাটারি লাগাতে হয়, তদ্রপ 
শয়তানের ধোকায় পড়ে মানুষের 
মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়। সে জন্য 
মাঝে মধ্যে ওলীদের মজলিসে অথবা 
ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে মনের 
ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে ঈমান তাজা 
করতে হয়। তাহলেই প্রকৃত মুসলমান 
হওয়া যাবে, আখেরাতের প্রস্তুতি নেয় 
যাবে। আল্লাহ ও তার রাসুলের সন্তুষ্টি 
অর্জন করে হাজির হওয়া যাবে 
আন্নাহর দরবারে । 
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আর যারা ইসলামের কিছু বিধান পালন 


যারা যা দান করবার তা ভীত কম্পিত 


করে আর কিছু পালন করে না, 


হৃদয়ে এ কারণে দান করে, তারা 


তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ ক্ষতি থেকে 
বাঁচা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া 


যেমন- নামায পড়ে তবে নিয়মিত 


তাদের পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন 


পড়ে না। রোযা রাখে, সবগুলো রাখে করবে 


না। অন্যান্য আমলের বেলায়ও কিছু 
করে কিছু করে না। আবার করলেও 
নিয়মিত করে না। এদের দৃষ্টান্ত হলো 
এমন দেয়াল ঘড়ির ন্যায়, যার 
সেকেণ্ডের কাটা, মিনিটের কাঁটা, ঘণ্টার 
কাটা আছে, কিন্তু ঘড়ির সময়ের 
বেতার কেন্দ্রের সময়ের সাথে মিল 
নেই। এমন ঘড়ি দূর থেকে ঘড়ি মনে 
হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। এ 
বিভ্রান্তির স্বীকার হতে হবে তাকে 
তদ্রপ যে ব্যক্তি ইসলামের সকল বিধন 
মানে না, সে দূর থেকে দর্শকের 
দৃষ্টিতে মুসলমান, কিন্তু ইসলামের 
দৃষ্টিতে মুসলমান নয়। 

কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 
বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃত মুমিন 
১২ গুণ এভাবে বর্ণনা 


1০৪৪৪ 


টিটি 12858 ৩529 218৫ 
90285322860 55859)52521520 
“যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ 
করা হলে তাদের অন্তর ভীত হয়, যারা 
তাদের বিপদাপদে ধের্য ধারণ করে, 
যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা 
দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে ।”* 


র ] 
হাদিস শরীফে রাসুল (সা.) ইরাশাদ 


করেন, 
? ? 
(55৫9 


হলো, শুধু আল্লাহর ভয়ে পরকালীন 
জীবনে ক্ষতিকর সব বিষয় ও জিনিস 
থেকে বেঁচে থাকা । তাকওয়ার সাতটি 
স্তর রয়েছে, 

১. শিরক ও কুফর থেকে বাচা । 
২.বিদআত থেকে বাচা | 

৩.কবীরা গোনাহ থেকে বাচা । 


“প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি যার জিহ্বা 
[মুখ] ও হাত থেকে অপর মুসলমান 
নিরাপদ থাকে ।”ঃ 

অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তির মুখের কথা 
অপর মুসলমানের জন্য কষ্টদায়ক না 
হয়, তার সম্মানহানির কারণ না হয় 
এবং তার হাতের মাধ্যমে যত প্রকার 
অন্যায় সম্ভব সেগুলো থেকে অন্য 


৪.কবীরা ও সগীরা উভয় গোনাহ 
থেকে বাচা । 

৫. সেসব মুবাহ যা হারামের দিকে 
পৌছে দেয় সেগুলো থেকে বাঁচা। 

৬. সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাচা । 

৭.গাইরুল্লাহ থেকে পরহেয করা । 

মোটকথা, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর 

রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হলো, শিরক ও 


মুসলমান নিজেকে নিরাপদ মনে করে, 
তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে 
গণ্য হবে। 

বাস্তবে দেখা যায়, গরু একটি অতি 
উপকারী প্রাণী । যেমন- গরুর গোশত 


য় জুতা ও বিভিন্ন প্রকার 
আসবাব তৈরি করা যায়। এমনকি 
চামড়া ধোয়া পানিও কেমিক্যাল 
হিসেবে ব্যবহার করা যায়। 


এছাড়াও সুরা মুমিনুনের প্রাথমিক 


ঠিক তেমনিভাবে প্রকৃত মুসলমানের 


আয়াতগ্তলোতে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত 
মুমিন মুসলমানের গুণ এভাবে বর্ণনা 
করেছেন, 

যারা নিজেদের নামাযে নম্র । 

যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত । 
যারা যাকাত দান করে । 

যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে । 
যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে 
হুশিয়ার থাকে। 

যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত । 


সকল প্রকার কাজ-কর্ম থেকে মানুষ 
এবং প্রাণীকুল কোনো না কোনোভাবে 
উপকার লাভ করবে । আর যখন সে 
সবার জন্য উপকারের কারণ হবে 
তখনই তাকে প্রকৃত মুমিন বলা যাবে । 
প্রকৃত মুমিন মুসলমানের অন্যতম 
একটি গুণ হলো, তাকওয়া অর্জন 
করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
০ 
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যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন করে। 

যারা তাদের পালনকর্তার সাথে 
কাউকে শরীক করে না। 


জুন'১৮ 


নিশ্চয়ই তারা তোমাদের মধ্য থেকে 
আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত, যারা 
অধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী তথা 
খেদাভীরু |” 


কুফর থেকে বাচা আর সর্বোচ্চ স্তর 
হলো, গাইরুল্লাহ থেকে পরহেয করা। 
অর্থাৎ প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
উদ্দেশ্য হওয়া। এটা হলো সবচেয়ে 
খাস স্তর । এ স্তরটি নৈকট্য প্রাপ্ত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ তথা নবী ও ওলীগণের 
তাকওয়া । 
প্রকৃত মুমিন মুসলমানের আরেকটি গুণ 
হচ্ছে, নিজেকে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ ও 
অপরাধী মনে করা। নিজের গোনাহের 
কারণে লজ্জিত হয়ে তার নিকট 
কান্নাকাটি করা। 
সুতরাং আমদের প্রত্যেক মুসলমানের 
উচিত নিজের কৃত গোনাহের কারণে 
তাওবা করা, কান্নাকটি করা এবং পূর্ণ 
ঈমানের উপর অবিচল থাকা। আল্লাহ 
তাআলা আমাদের প্রকৃত মুমিন 
মুসলমানের গুণ অর্জন করার তওফিক 
দান করুন। আমিন। 


লেখক: মুঈনে মুফতী, জামিআ সাবিলুর রাশাদ 
গাজীপুর 


১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯ 

২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২০৪ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-হজ, ২২:৩৫ 

* আল-বৃখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১, 


« আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩ 
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জনক এক অন্ধ মহাকবি! 


মুহাম্মদ ফরিদ হাসান, আরেফিন শিমন 
জীবন আমাকে দিয়েছে ঢের শিক্ষা অবশ্যন্তাবীভাবে আছেন কবি রুদাকির কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে 
শিক্ষার কাছে জীবন নেয় যে দীক্ষা রুদাকিও। যে ফার্সি কবিতার সুষম সভাকবি নিযুক্ত করেন । এটি ছিল কবি 
অপরের সুখে হয়ো না তুমি দুখি ধারা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং রুদাকির জন্য স্বর্ণসময়। এ সময় তিনি 
তোমার সুখেও হবে না কেউ সুখি সারা বিশ্বের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রচুর কবিতা রচনা করেন। একই সঙ্গে 


আমাদের মধ্যে অনেকেই মাঝেমাঝেই 
হতাশ হয়ে যাই। এটা নেই, সেটা 
নেই কত অভিযোগ আল্লাহ তাআলার 


করছে সেই ফার্সি কবিতার মূল ভিত্তি 


নাস ইবনে আহমাদ, আবুল ফাযল 


গড়ে উঠেছিল রুদাকির হাতে । বলতে 


বালামি, দার্শনিক শাহিদ বালখি, 


গেলে তার হাত ধরে ফার্সি কবিতা 


কাছে। অথচ কিছু মানুষ এর অনেক 
কিছু না থাকা সত্তেও তারা ইতিহাসের 
পাতায় যায়গা করে নিয়েছেন 


শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে এখন 
সহস্রাব্দ পেরিয়েছে। রুদাকি যখন 
কবিতা লেখা শুরু করেন তখনও ফার্সি 


সগৌরবে। এই “কিছু নাইপ্টা যদি হয় 
“চোখ* তবে তো কথাই নেই । যেখানে 
হতাশায় ডুবে থাকার কথা, সেখানে 
তারা পৌছে গেছেন সফলতার স্বর্ণ 


আবুল হাসান মুরাদি, কবি আবু 
প্রমুখ বরেণ্যদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রুদাকি সেই সব 


ভাষায় কাব্য রচনার চল ছিল না 


সৌভাগ্যবান প্রাচীন কবিদের একজন 


রুদাকিই প্রথম আরবী বর্ণমালা 


যিনি জীবিতাবস্থায় কবিতার জন্য 


ব্যবহার করে ফার্সি কবিতা লেখেন । এ 


তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এবং একই 


জন্য তাকে “আদম-উল-শোয়ারা বলে 


শিখরে । তেমনি একজন হলেন 


বাকি সাহিত্য দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা 


অভিহিত করা হয়। তৎকালীন সময়ে 
কবিতাও সঙ্গীতের মতো সুর সহযোগে 


সঙ্গে অঢেল প্রতিপত্তির অধিকারী হন। 
রুদাকি প্রচণ্ড ছিলেন। 
কবিতার প্রতি তার তৃষ্ণা ছিল আজন্ম। 


উপস্থাপিত . হতো। রুদাকির 


তিনি প্রচুর লিখতে পছন্দ করতেন। 


উপস্থাপনশৈলীও ছিল দৃষ্টিনন্দন 
উপস্থাপন ও রচনাশৈলীর কারণে তার 


গজল, কাসিদা, মর্সিয়া, মাসনাভী ও 
প্রশংসাগীতি এই শাখাগুলোতে তার 


কবিতা বা শ্রোকগুলো এতই 


গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশেষত, 


হয়, তবু ফার্সি সাহিত্য টিকে থাকবে ।' 
এই সাতজন কবির তালিকায় যেমন 
ফেরদৌসী, হাফিজ, নিযামী, রুমী, 
সাদী ও জামী আছেন, তেমনি 


জুন'১৮ 


প্রভাবশালী ছিল যে, অল্প ক'দিনেই 


তার হাত ধরেই এই শাখাগুলো 


তার খ্যাতি ইরান পেরিয়ে অন্যান্য 


গতিশীলতার সন্ধান পেয়েছিল। দ্বাদশ 


দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ের 


শতাব্দীর প্রখ্যাত কবি রাশিদি 


সাহিত্যরসিক-শাসক নাসর সামানী 


সামারকান্দি মনে করেন, রুদাকি ১৩ 


__্ল্্য। আত্তার্তহীদ ২৯ 


সা।হি।ত্য।-।শি।ক্ষা। 
লাখ দ্বিপদী পড়িক্ত রচনা করেছেন। 


থেকে । অর্থাৎ সময় থেকে শিক্ষা 


তবে সময়ের আবর্তনে ও সংরক্ষণের 


নিলেই ভাল কিছু করা সম্ভব। রুদাকি 


অভাবে এখন স্বল্পসংখ্যক কিছু পড্ক্তি 


অসংখ্য প্রেমের কবিতা রচনা 


টিকে আছে। ৯৩১ খিস্টাব্দে রুদাকি 


করেছেন। বিশেষ করে ত্রষ্টাপ্রেম তার 


তার বিখ্যাত গ্রন্থ “কালিলা ও দিমনা' 
রচনা করেন। এ বইটি ভারতীয় 
“পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের ফার্সি কাব্যরূপ। 


কবিতায় বার বার এসেছে। একই 
সঙ্গে তিনি ইসলামিক মিথগুলোকে 
প্রেমের উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার 


অনুবাদ হলেও রুদাকি “কালিলা ও 
দিমনা' গ্রন্থে ফার্সি ভাব, পরিবেশ ও 
ভাষার অপূর্ব সমন্বয় করতে সক্ষম 


করেছেন। ইউসুফকে নিয়ে তার 
পড়িক্ত: “ইউসুফের ফুল্ল-চাঁদ চেহারায় 
মন হলো প্রেমার্ত/মিসরী যুবতীর সম 


হয়েছিলেন। এ কাব্যে রুদাকির 


হৃদয় মম ভেঙ্গে চৌচির... ।” রুদাকি 


কবিভশক্তির সক্রিয়তা ও প্রতিপত্তি 


মানুষকে মানুষ ইসেবেই দেখেছেন 


প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। তার 


মানুষের ওপর তিনি অতিমাত্রায় 


পরবর্তী কবিগণও তাদের রচনায় 


আরোপে বিশ্বাসী ছিলেন না 


“কালিলা ও দিমনা" গ্রন্থের কথা উল্লেখ 


প্রাটানকালে কবিরা যেসব প্রশংসাগীতি 


করেছেন । ধারণা করা হয়, এই গ্রন্থটি 


রচনা করতেন, তাতে ভুল প্রশংসা 


ছাড়াও তিনি আরও চারটি গ্রন্থ রচনা 


(তিলকে তাল) করার মানসিকতা 


করেছেন। প্রখ্যাত কবি জালালুদ্দিন 


ছিল। কিন্তু রূদাকির প্রশংসাগীতি ছিল 


রুমি ও ওমর খৈয়ামের রচনায়ও 
রুদাকির প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় । 


বাহুল্যবর্জিত। তিনি বিশ্বাস থেকে 
প্রশংসাগীতিগুলো রচনা করতেন 


রুদাকি যখন ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা 


তৎকালে কবিতার শব্দে শব্দে তিনি যে 


করেন তখন ফার্সি সাহিত্য ভাপ্তার ছিল 


চিত্রকল্প গেথে দিয়েছেন তা আজও 


প্রায় শূন্য । ফলে তিনি লেখার শুরুতে 
কাউকে ভিত্তি হিসেবে পাননি । যুগ 


গবেষকদের জন্য বিস্ময়ের বিষয় 
তার কবিতায় চিত্রকল্প: 


অনুযায়ী তার লেখা সংস্কারাচ্ছর, 
দর্শনের সঙ্গে বিরোধ ও অনাধুনিক 


“আমি সরখ শহরের কাছে একটি পাখি 
দেখেছি 


মানসম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্ত 


মেঘের কাছে সে গান গাইছিল 


এক্ষেত্রে রুদাকি ছিলেন বিরল 


আমি দেখলাম তার গায়ে একটি রঙিন 


প্রতিভার। রুদাকি প্রাচীন হয়েও 
ছিলেন আধুনিক, ধর্মীয় গপ্তিতে 


চাদর 
এই চাদরে ছিল অনেক রং” 


থেকেও তার ছিল ব্যাপৃত অভিজ্ঞান 


রুদাকির কবিতাগুলোর প্রকাশ ছিল 


তার কবিতায় দার্শনিকতাও নানা 
মাত্রায় ও সারল্যে উডভাসিত। কবি 
মাত্রই যে তার সময় থেকে এগিয়ে 


সরল। শিল্পগুণকে সঙ্গে নিয়েই তার 
এই সরলতা উভাসিত। শব্দ ও 
অলঙ্কারের যথার্থ প্রয়োগের কারণে 


থাকেন, বর্তমানে থেকে অনুভব করেন 


তার কবিতা এক শতাব্দী থেকে অন্য 


ভবিষ্যতকে রুদাকি তার প্রমাণ । তার 
কবিতায় সমাজ, রাষ্ট্র, চিত্রকল্প, 
দার্শনিকতা চিত্রিত হয়েছে নানা ভাবে । 


শতাব্দী পর্যন্ত পৌছে গেছে। তার 
কবিতা সম্পর্কে বিটিশ লেখক ও 
মধ্যপ্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড ব্রাউন মন্তব্য: 


ফার্সি জগতের প্রবহমান দার্শনিক 
ভাবধারা রুদাকির মধ্যে মহীরুহরূপে 


“রনদাকির বক্তব্য বর্তমানের পাঠকের 
কাছেও সহজবোধ্য হওয়ার ব্যাপারটি 


ছিল। তাই তো তাকে বলতে শুনি, 
সেই সহম্ বছর আগে থেকে তিনি 
বলছেন “যে নেয় নি শিক্ষা কখনও 


শেক্সপিয়ারের মতো, তার ভাষাও 


ফেলে আসা সময় থেকে/সে তো 


শেখেনি কিছুই এমনকি কোন শিক্ষক 
জুন'১৮ 


ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে 
সহজবোধ্য । ..তেমনি ফার্সি 
ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে রুদাকির 
ভাষা আজও দুর্বোধ্য নয় । 


রুদাকির পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ 
জাফর ইবন মোহাম্মদ রুদাকি। তার 
জন্ম তাজিকিস্ড্রীনের পাঞ্জেকান্টের 
রুদাকে, ৮৫৮ খিস্টান্দে। অল্প বয়স 
থেকেই রুদাকির প্রতিভা তার 
স্বজনদের নজরে পড়ে। জীবনের 
বেশিরভাগ সময় তিনি মর্যাদা ও 
প্রতিপত্তির মালিক হলেও শেষ জীবন 
তার অর্থদৈন্যে কেটেছে । অনেকে মনে 
করেন এই মহাকবি শেষ বয়সে অন্ধ 
হয়ে গিয়েছিলেন । চরম দুর্দশার মধ্যে 
তার জীবন কেটেছে। 

রুদাকি শুধু ভালো কবি নন, ভালো 
গায়কও ছিলেন। তিনি নিজের লেখা 
গজল এমন সুন্দর করে গাইতেন যে, 
সবাই তন্ময় হয়ে শুনতো। রুদাকি 


আরবি ভাষায়ও পারদরশশী ছিলেন । 
তিনিই প্রথম বিখ্যাত শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ 


“কালিমা ওয়া দিমনা' ও “আলিফ 
লায়লা, ফার্সিতে অনুবাদ করেন। 
এছাড়া লায়লী-মজনু নামের প্রথম 
উল্লেখ পাওয়া যায় ফারসি কবি 
রূদাকির খণ্ড কবিতাতে। 

একজন অন্ধ হয়ে এতো কিছু করা 
কীভাবে সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তরে 
রুদাকি বলেছিলেন, “জীবনযুদ্ধে 
জয়লাভের জন্য যেসব হাতিয়ারের 
প্রয়োজন, অন্ধত হচ্ছে সেসবের 
একটি । অন্য সব হাতিয়ার ধারালো 
থাকলে একটির অভাব আসলে কোনো 
অভাব নয় ।” 
অন্ধতুকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়ে 
জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা এই মহাকবি 
৯৪০ সালে মৃতু বরণ করেন। তিনি 
চলে গেছেন অনেক শত বছর আগে । 
তবু রেখে গেছেন সমগ্ৰ সাহিত্য 
জগতে তার অবদান । আর তাই তো 
ইতিহাসের পাতায় ফার্সি সাহিত্যের 
জনক মহাকবি রুদাকির নাম জ্বলজ্বল 
করেছে। 

শন্য থেকে সহপ্রাব্দ পেরোনো এই 
মহান কবির প্রতি আমাদের বিন্য 
শ্রদ্ধা । 
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“সময় পাই না কিংবা “সময় পাচ্ছি না" 
কথাটা আমরা এখন খুব বেশি বলে 
এবং শুনে থাকি। সন্দেহ নেই, বিবিধ 
পাপ ও আলসেমির কারণে আমাদের 
সময়ের বারাকাহ অনেক কম। কিন্তু 
তারপরও একটা কথা মাথায় রাখা 
উচিত সময় কখনই পাওয়া যায় না, 
সময় বের করে নিতে হয়। অনেক 
দীনী ভাইও প্রায়ই বলে থাকেন, 
কীভাবে যে সময় চলে যাচ্ছে টেরই 
পাচ্ছেন না অথচ তারা অনেক ভালো 
ভালো কাজের নিয়্যাত করে থাকেন। 
তাই দৈনন্দিন জীবনের শত ব্যস্ততা ও 
কাজের মাঝে থেকেও কীভাবে আমরা 
এই লিখা। তবে 777712 
1447722571571-এর ওপর 
হাজারখানেক বই পড়লেও আর কোর্স 
করলেও কিছুতেই সফলতা হতে 
আসবে না যদি আল্লাহর সাহায্য ও 
সন্তুষ্টি না থাকে। সবসময় মাথায় 
রাখতে হবে সময় ও কাজের বারাকাহ 
একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। 
তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে 
সবার আগে মনোযোগ দেওয়া 
প্রয়োজন। আরেকটি শর্ত হল তীব্র 
ইচ্ছাশক্তি নিয়ে শুরু করতে হবে। 
রুটিন মেনে চলে সময়কে 
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ইচ্ছাশক্তির কোন বিকল্প নেই। আর 
কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল 
আলোচনায় চলে আসি: 


অভ্যাস বন্ধ করুন 

শুনে বেশ কঠিন মনে হলেও এটি 
77712 7/0710297177/-এর এক নম্বর 
সময়টুকু বরকতপুণ । এহ সময়ে 
নানাবিধ দুআ ও যিকর হাদীসে পাওয়া 


সময়ে করে রাখা গেলে সারাদিনের 
চাপ কমে যাবে ইনশাআল্লাহ । 


২. নির্দিষ্ট একটি 71746 1772716- 
এর মধ্যে কী কী করতে চান তা 
সুস্পষ্টভাবে লিখে ফেলুন 

ধরুন, শাবান মাসে আপনার সালানা 
ইমতিহান অথবা নভেম্বরে আপনার 
সেমিষ্টার ফাইনাল পরীক্ষা । আপনি 
এখন প্রস্তুতি শুরু করতে চান। 
প্রথমেই একটি কাগজে লিখে ফেলুন 
কোন কোন সাবজেক্টের কতটুকু 
সিলেবাসের পরীক্ষা । আপনি এই ১.৫ 


যায় যেগুলোর ফযীলত ও প্রভাব 
অপরিসীম । দিনের শুরুই যদি হয় 
আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অন্তরের প্রশান্তি 
সময়মত গুছিয়ে নেওয়ার মানসিকতা 
তৈরি হয়ে যায়। গ্রীন্মকালে ফযরের 
পর মাদরসা-অফিস- স্কুল-কলেজ- 
ভার্সিটি টাইমের আগ পর্যন্ত প্রায় ২.৫- 
৩ ঘণ্টা এবং শীতকালে ১.৫-২ ঘণ্টা 
সময় পাওয়া যায়। এই বিপুল পরিমাণ 
সময়কে কাজে না লাগানোর কোন 
যৌক্তিকতা থাকতে পারে না, বিশেষত 
যখন এই সময়ে আল্লাহর অতিরিক্ত 
রহমত ও বরকত নেমে আসে। 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের কিছু অংশ এই 


মাস প্রতিটি সপ্তাহে কোন সাবজেক্টের 
কী কী টপিক পড়তে চান তা 
সুস্পষ্টভাবে লিখে ফেলুন। আমি শুধু 
উদাহরণ দিচ্ছি। অন্য যেকোন কাজেও 
একই নিয়ম প্রযোজ্য । যদি আপনি 
চান পরবর্তী ২ মাসে কুরআনের ১ 
পারা মুখস্থ করবেন তবে লিখে ফেলুন 
প্রতিদিন কতক্ষণ সময় দিয়ে কয়টি 
আয়াত মুখস্থ করবেন। তবে এই 
কাজে দুটি জিনিষ মাথায় রাখবেন, 
নিজের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত চাপ 
তাহলে 
গোল্লায় যাবে 
অস্পষ্টভাবে লিখবেন না। যেমন- এই 
কাজের ৬০% শেষ করতে চাই বা 
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সা।হি।ত্য।-।শি।ক্ষা। 


(পড়াশোনার ক্ষেত্রে) অমুক অমুক 
সাবজেক্ট এগিয়ে রাখতে চাই । 


৩. আল্লাহর সন্তষ্টির 

দিকে লক্ষ্য রাখুন 

177715 /77712-এর মধ্যে যা যা 
করতে চান এবং যে কারণে করতে 
চান তার কোনটিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি 
আছে কিনা তা যাচাই করে নিন। 
থাকলে এক্ষুণি এবং এক্ষুণি সেটা বাদ 
দিন। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট 
হল, সালাতের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট 
সময় আলাদা রেখেই 19471 
50/60/10 তৈরি করুন। এটি এমন 
হতে পারে সালাত শুরুর আগে ও পরে 
১০ মিনিট করে সময় অতিরিক্ত রেখে 
দিতে পারেন সুন্নাহ ও আযকারের 
জন্য। কখনই কাজের জন্য সালাত 
ছেড়ে দিবেন না। 


৪. প্রতিদিন দুআ করুন, 

জানা না থাকলে শিখে নিন 

যেহেতু সফলতা আসবে একমাত্র 
আল্লাহর ইচ্ছায়, তাই প্রতিদিন 
আল্লাহর কাছে সময়ের যথার্থ ব্যবহার 
ও আলসেমি পরিত্যাগের জন্য সাহায্য 
চেয়ে দুআ করুন । এই ধরণের অনেক 
সুন্দর দুআ হাদীসে রয়েছে। অন্যান্য 
ইবাদাহ ছাড়াও যে 427019 17712 
1/070527127/-এর জন্য আল্লাহর 
কাছে আলাদাভাবে দুআ করতে হবে 
সেটা আমরা অনেকে মাথায়ই রাখিনা । 
নির্ভরযোগ্য দুআর বইগুলি থেকে 
প্রয়োজনীয় দুআ মুখস্থ করে নিন। 


5, 51) 1)15011711716 
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কথাটা শুনে খুব বেশি তান্তিক মনে 
হল, তাই না? স্বাভাবিক। কিন্তু 
বিষয়টা একটু অন্যরকমভাবে দেখা 
যাক আপনার 77715 4/77716-কে 
ভেঙে 19277 এবং 7/29/0) 
507০716 এ ভাগ করে নিন। এতে 


সপ্তাহই নতুন নতুন কাজের চ্যালেঞ্জ 
নিয়ে হাজির হবে। যে কোন মূল্যে 
50797/০ ঠিক রাখার চেষ্টা করুন। 
আজ একটু কম করে কাল পুষিয়ে দিব 
এমন চিন্তা ঘুণাক্ষরেও করবেন না। 
0072271, 17719071471, 78222595477 
এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করুন এবং 
সময়মত ঠিক কাজটি করুন। যেমন- 
ধরুন কাল আপনার বুখারী শরীফ 
অথবা ফিজিক্স পরীক্ষা । কিন্তু এই 
মুহূর্তে আপনার একদম পড়তে ভালো 
লাগছে না বরং কোন লেকচার শুনতে 
বা বই-কিতাব পড়তে বা ডকুমেন্টারি 
দেখতে ইচ্ছা করছে। এগুলোর 
সবগুলি 7/65577/ হলেও কোনটিই 
আপনার জন্য এই মুহূর্তে 11206550777 
না বরং 072271 এবং 17717971477 
হচ্ছে জোরপূর্বক বুখারী শরীফ অথবা 
ফিজিক্স পড়া । প্রচলিত খুব ফালতু 
একটা কথা হল, “যা করতে ভালো 
লাগে সেটাই কর। আসলে বলা 
উচিত “যা করা দরকার ঠিক সেটাই 
কর।' ক্ষেত্রবিশেষে ০072০71 
1$2225597) 47710971971-এর মধ্যে 
পার্থক্য করুন এবং অধিক 
প্রয়োজনীয়টি গ্রহণ করুন। যখন যেটা 
করবেন বলে ঠিক করেছেন তখন 
দাতে দাত চিপে সেটাই করুন, যদিও 
বা সেটা করতে ভালো না লাগে। 
দরকার হলে রুটিন চেঞ্জ করে 
সুবিধামত করে নিন কিন্ত “শুধু আজই 
একটু অন্যথা করি, কাল ঠিক করে 
নেব'-এভাবে ভাববেন না। 
মেইল-ফেসবৃক ইত্যাদি চেক করার 
জন্য প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় 
বেঁধে নিন। পড়তে পড়তে বা অন্য 
কোন কাজের মাঝে এগুলোতে উকি- 
ঝুঁকি মারবেন না। প্রতিদিন ৩০ মিনিট 
থেকে ১ ঘণ্টা সময় আলাদা করে 
রাখুন 1১27507171/51917717101 
টম নিয়ে পড়াশোনা এবং 
নিজেকে যাচাই করার জন্য। কতটুকু 
এগোতে পারলেন, কী কী পারছেন না, 


র অলসতা চলে আসার 
সুযোগ কমে যাবে। প্রতিটা দিন এবং 
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কেন পারছেন না এগুলো সুস্পষ্টভাবে 


লিখুন । 


৬. খুব বেশি কাজ একসাথে 
করার চেষ্টা করবেন না 

আপনার কাজগুলিকে ছোট ছোট ভাগে 
ভাগ করে নিন। প্রতিদিন যে প্রতিটি 
কাজ করতে হবে-এমনটা না 
একইদিনে খুব বেশি কাজ করবেন 
না। বরং যেদিন যেটা বেশি দরকার 
সেদিন সেটাতেই ফোকাস করুন 
যেমন- ধরুন আপনার রুটিনের ৪ টি 
কাজ- ভালো একটি ডকুমেন্টারি দেখা, 
আরবী ভাষা শেখা, একাডেমিক পড়া 
(বা অফিসিয়াল কাজ) এবং ইসলামিক 
হালাকা করা । আপনার হাতে এই ৪ 
টি কাজের জন্য সময় মোট ৩ ঘন্টা 
প্রতিদিন সবকিছু করতে গেলে প্রতিটি 
কাজে আপনি দিতে পারবেন ৪৫ 
মিনিট । অথচ প্রতিদিন কিন্তু সবকিছু 
করার দরকার নেই। ডকুমেন্টারি 
দেখা, আরবী পড়া কিংবা হালাকা 
র্লাশ/অফিসের দিনগুলিতে একাডেমিক 
পড়া বা অফিসিয়াল কাজে ১.৫ ঘণ্টা 
করে সময় দিন। আর তাতে ছুটির 
দিনেও ডকুমেন্টারি, আরবী কিংবা 


হালাকার প্রতিটিতে ১ ঘণ্টা করে সময় 
দিতে পারবেন। এতে আপনি 


01/717)) 4০৮ করতে পারবেন 
সবকিছু একইদিনে রেখে রুটিনকে 
অনাকাক্কিত ভারী করে তুলবেন না। 


৭. ক্রমাগত আত্মশুদ্ধি 

যথার্থ 17716 744/729/97/-এর 
অন্যতম একটি শর্ত হল ইসলাহে 
নাফস বা আত্মশুদ্ধির পেছনে ক্রমাগত 
লেগে থাকা । নিজেকে পরিশুদ্ধ করে 
আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারলেই 
আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও সময়ের 
বারাকাহ আসবে। এজন্য 
আত্মশুদ্ধিমূলক বিভিন্ন বই পড়ে ও 
লেকচার শুনে নিজের কর্মপদ্ধতি ঠিক 
করে নিতে হবে। সবার জন্যই যে 
একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে তা নয়। 
এখানে আমি কিছু বই এর নাম উল্লেখ 
করছি যেগুলো এই কাজে ইনশাআল্লাহ 
সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস: 
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এছাড়াও সহজলভ্য 
ইংরেজিভাষী আলিমদের মধ্যে 74. 
471 177277//-এর আত্মশুদ্ধির 


আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে । 
আত্মশুদ্ধির জন্য প্রচুর দুআ, তাওবা ও 
ইস্তিগফারের কোনো বিকল্প নেই। তাই 
প্রয়োজনীয় মাসনূন দুআগুলো শিখে 
নেওয়া হতে পারে একটা ভালো বুদ্ধি । 
আত্মশুদ্ধির পথে নিজেকে যাচাই করার 
জন্য “প্রাত্যহিক কর্মতালিকা' তৈরি 
করে নেওয়া যেতে পারে। এই 
তালিকা হতে হবে নিজের “লেভেল' 
অনুযায়ী। সকল ফরয-ওয়াজিব 
ইবাদাত আগে পালন করার চেষ্টা 
করুন। এরপর সেগুলোতে অভ্যস্ত 
হয়ে গেলে বেশি বেশি নফল ইবাদাহ 
পালন করুন। নিজের প্রয়োজনমত 
ফরয/ওয়াজিব/নফল কাজগুলি 
তালিকায় স্থান দিন। প্রতিদিন ঘুমাতে 
যাওয়ার আগে তালিকা পুরণ করুন 
এবং আগের দিনের সাথে মিলিয়ে 
দেখুন কোনটা কম হয়েছে, কেন 
হয়েছে, কীভাবে সেটার উন্নতি করা 
যায়। 


৮. হালাল বিনোদনের ব্যবস্থা রাখুন 
রুটিনের একঘেয়েমি কাটাতে হালাল 
বিনোদনের ব্যবস্থা রাখুন। সাপ্তাহিক 
বা মাসিক বিনোদনের জন্য কিছু সময় 
নির্দিষ্ট করে নিন। এই সময়টায় বন্ধু- 
আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে ঘুরতে পারেন 
কিংবা হালাল ডকুমেন্টারি, মুভি, 
কুরআন তিলাওয়াত ও নাশীদ ইত্যাদি 
দেখতে ও শুনতে পারেন। যদি 
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ঠিকমত রুটিন মেইনটেইন করতে 


কাজ অন্যকে দিয়ে মান বজায় রেখেও 


পারেন তবে নিজেই নিজেকে ট্রিট" 
দিন! অর্থাৎ পছন্দের কোন জায়গায় 
পছন্দের খাবার খেতে যান ভাববেন, 
রুটিন মেইনটেইন করার পুরক্কার 
এটি । আবার রুটিন ভংগ হলে নিজেই 
নিজেকে শাস্তি দিন। তবে এই শাস্তিও 
হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য । এটি হতে 
পারে সিয়াম রাখা কিংবা নিজের 


করতে পারবেন তা নিজে করতে যেয়ে 
অতিরিক্ত চাপ নিবেন না। 


১০. সব ধরণের 71716 7775127 
থেকে ১০০ হাত দূরে থাকুন 

হারামতো বটেই, সবধরণের হালাল 
77712 77/45157 থেকেও দুরে থাকুন। 


উপার্জিত টাকা থেকে কিছু দান করে 


অপ্রয়োজনীয় কথা, কাজ, মুভি-নাটক- 


দেওয়া। তবে অবশ্যই এই দানের 
পরিমাণ এমন হতে হবে যে সেই 


কার্টুন ভেভ্যাস থাকলে) ইত্যাদি 
দেখার অভ্যাস বাদ দিন। রুটিনভঙ্গ 


পরিমাণ দান করতে আপনার কিছুটা 


করে “শুধু আজই একটু আড্ডা দিই' 


হলেও অস্বস্তি লাগে, সিয়াম রাখলে 
অনেকগুলি সিয়াম (আপনার কষ্ট হয় 
এমন) রাখার “শাস্তি' নির্ধারণ করবেন 
যেন কিছুতেই রুটিন ভাতে মন না 
চায়। প্রথম কাজটি শরীরের জন্য 
কষ্টকর আর দ্বিতীয়টি নাফসের জন্য 
কিন্তু উভয়টিই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
করলে ইবাদাহ-র পাশাপাশি নিজের 
ওপর একটু কষ্টও চাপিয়ে নেওয়া হল- 
রুটিনভঙ্গ করার শাস্তি হিসেবে এটা 
মেনে নিন! 


৯. সব কাজ নিজে না করে 
অন্যকে কাজ ভাগ করে দিন 
সবকাজ নিজে করতে যাবেন না। যে 
কাজ অন্যকে দিয়ে মনমত করিয়ে 
নিতে পারবেন তা উপযুক্ত কাউকে 
দিয়ে করিয়ে নিন। এতে নিজের ওপর 
থেকে কাজের চাপ কমে যাবে ও 
সময়ের পরিমাণ বাড়বে । ধরুন, 
আপনি নিজের জন্য একটি ওয়েবসাইট 
বানাতে চান এখন আপনি 
ওয়েবসাইটের কাজ না জানলেতো 
বটেই, এমনকি জানলেও নিজে না 
করে ওয়েবসাইটের কাজ ভালো পারে 


এমনটা করবেন না। প্রয়োজন না 
থাকলেও ঘনঘন বাইরে খেতে/ঘুরতে 
যাওয়া, খাওয়া নিয়ে রসিক আড্ডা 
ইত্যাদি বাদ দিন। একজন ইসলামী 
জ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বন্ধুদের সাথে 
খাদ্য ও নারীসংক্রান্ত আলোচনা 
পুরোপুরি বাদ দিতেই হবেই এগুলো 
ফালতু 7771০ 7745/57 ছাড়া কিছুই 
না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘ্ৃম 
আরেকটি হালাল 7771 775০7" এটা 
থেকেও সাবধান থাকুন । 


১১. শর্টকার্ট শিখুন 

অনেক কাজ আছে যেগুলো শর্টকার্ট 
পদ্ধতিতে করতে পারবেন-এই 
শর্টকার্টগুলো শিখে নিন। কোন কারী 


সাহেবের কুরআন 
তেলাওয়াত,ইসলামিক/অন্যান্য ওয়ায 
লেকচার শুনতে হলে 14.০17/9)67 এ 
2% 57 এ শুনুন। এতে অর্ধেক 
সময় বেঁচে যাবে । প্রথম প্রথম কষ্ট 
হলেও পরে অভ্যাস হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । রুটিনে কিছু 1729%/2 
সময় রাখুন। এতে কোন একটি কাজ 
নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে হলেও 
রুটিনের অন্য কাজগুলি ঠিক সময়ে 


এমন কাউকে করে দিতে বলুন, 
দরকার হলে তাকে পারিশ্রমিক দিয়ে 
করিয়ে নিন। আবার ধরুন, আপনার 
একটি নোটখাতা টাইপ করতে হবে 
কোন দরকার নাই নিজে থেকে টাইপ 
করার, কম্পোজের দোকান থেকে 
টাইপ করিয়ে নিন। একইভাবে, যে 


করতে পারবেন। বই পড়ার জন্য 
177157719 থেকে 50294 752907715 
শিখে নিতে পারেন । লিখার জন্য করে 
নিতে পারেন শর্টকার্টে লিখার কোর্স। 
তবে শর্টকার্ট করতে যেয়ে আবার 
কাজের মান যেন কমে না যায় 
সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। 
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'জানাযাসমূহ প্রতিদিন আমাকে ভীত- 


বলছি, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, 


সন্ত্রস্ত করে দেয় এবং মুর্দার জন্য 


অতুলনীয়। বুজুর্গানে দীনের মজলিশে 
সে বেশী বেশী আসা-যাওয়া করতো 
এবং প্রায়ই কবরস্থানে গিয়ে 
কবরবাসীদেরকে বলতো, “হে 


আমাকে চিন্তাযুক্ত করে রাখে । 

একদিন হারুনুর রশিদের এই ছেলে 
সাধারণ একটি কাপড় পরিধান করে 
মাথায় একটি লুঙ্গি বেঁধে খলিফার 


তার হুকুমে আমার হাতে এসে বসো।' 
পাখিটি তৎক্ষণাত তার হাতে এসে 
বসলো। আবার উড়ে গিয়ে আপন 


কবরবাসীগণ! তোমরা একদিন এই 
দুনিয়ার মালিক ছিলে । তোমাদের 


দরবারে হাজির হলো। এতে উপস্থিত 
সভাসদগণ একথা বলে কানাঘুষা 


কথায় কত মানুষ উঠা-বসা করতো । 


করতে লাগল যে, এই ছেলের 


কত সুস্বাদু খাবারই না তোমরা 
খেয়েছো। কত মূল্যবান পোশাক 


চালচলন বাদশাহকে অন্যান্য রাজা- 
বাদশাহের নিকট হেয় প্রতিপন্ন 


পরিধান করেছো। কত প্রভাব 


মানুষের ওপর চলে, আর আমার 
পুত্রের বাদশাহি পশু-পাখির ওপরও 
চলে। 


করেছে । খলিফা যদি ছেলেকে সতর্ক 


প্রতিপত্তিই না ছিলো তোমাদের । কত 


করে দিতেন তবে অবশ্যই সে এরূপ 


বিশাল সহায় সম্পত্তির মালিক ছিলে 
তোমরা । কিন্তু আজ এগুলো কোথায়? 
পারেনি । তোমরা নির্জন কবরে পৌছে 
গিয়েছো। আফসোস! আমি যদি 


অশোভনীয় আচরণ থেকে বিরত 
থাকতো । তাদের এ কানাঘুষা খলিফার 
কানে পৌছলে তিনি ছেলেকে ডেকে 


এবার ছেলেটি পিতাকে সম্বোধন করে 
বললো, “আব্বাজান! আপনি যে 
দুনিয়াকে মহব্বত করেন তা-ই 
আমাকে বেইজ্জত করে রেখেছে। 
দুনিয়ার আরাম আয়েশ আর 


বললেন, “বেটা! বাদশাহের ছেলে 


আভিজাত্যকে আমি মোটেও পছন্দ 


হিসেবে তুমি একটু ভদ্র হয়ে চলাফেরা 


করি না। আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, 


জানতাম তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে 
এবং তোমরা কিরূপ প্রশ্নোত্তরের 
সম্মুখীন হয়েছো! একথা বলে সে 
অধিকাংশ সময় একটি কবিতা আবৃত্তি 
করতো, 
1৯১০5 ১-1৮$৮ 
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করো। তুমি তো আমাকে মানুষের 
সামনে লঙ্জিত করছো । এরূপ করা 
তোমার জন্য মোটেও সমীচীন হচ্ছে 
না।, 

ছেলেটি পিতার কথার কোনো উত্তর 
দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ 


আপনি অনুমতি দিলে আমি অনেক 
দূরে চলে যাবো ।' 

একথা বলে সে এক জিল্দ কুরআন 
শরিফ ও তার মায়ের দেয়া একটি 
মূল্যবান আর্ট সঙ্গে নিয়ে সোজা 
বসরা শহরে চলে গেলো । 


নিকটে বসা একটি পাখিকে লক্ষ্য করে 


বসরা আসার পর সে কেবল শনিবার 


বললো, “সেই জাতের কসম দিয়ে 


দিন কাজ করতো এবং এক দিরহাম ও 


________- আত্তার্তহীদ ৩৪ 
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এক যষ্ঠাংশ পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ 


কাজ করে। আমি তার কাজে সন্তুষ্ট 


করতো । এই সামান্য পয়সা খরচ করে 
সাপ্তাহের বাকি দিনগুলো চলতো এবং 
মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে 
কাটিয়ে দিত। 

আবু আমের বসরী (েহ.) বলেন, 


ছিলাম । তাই ছয়দিন কাজ বন্ধ রেখে 
পরের শনিবারই তার খোজে আবার 
বের হই। দেখি সে এবারও মধুর কণ্ঠে 
পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করছে। 

আমি তাকে সালাম দিয়ে কাজের কথা 


আমার একটি ভাঙ্গা দেয়াল ছিল। 


বললে সে আগের মতোই দুটি 


সেটা মেরামত করার জন্য আমি 
একজন রাজমিন্ত্রি তালাশ করছিলাম । 


শর্তারোপ করলো। আমি শর্ত দুটি 
মঞ্জুর করে আবারও তাকে কাজে 


এ অবস্থায় একজন লোক আমাকে 
বললো, “এখানে একটি ছেলে থাকে, 
সেও রাজমিন্ত্রির কাজ করে । আপনার 
ইচ্ছে হলে তাকে দিয়েও কাজ করাতে 
পারেন । 

লোকটির কথা শুনে আমি ছেলেটিকে 
খুঁজতে শুরু করি। এক সময় পেয়েও 
যাই। দেখি সে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে 
কালামে পাক তেলাওয়াত করছে। 
তেলাওয়াত শেষ হওয়ার পর বললাম, 
“বেটা! মজদুরি করবে? 

সে বললো, “কেন করবো না? মজদুরি 
করার জন্যই তো দুনিয়াতে এসেছি। 
বলুন, আপনার কি খেদমত করতে 
পারি? 

আমি বললাম, “একটি দেয়াল মেরামত 
করতে হবে । 

সে বললো, “ঠিক আছে। তবে শর্ত 
হলো, নামাযের সময় আমাকে ছুটি 
দিতে হবে এবং এক দিরহাম ও এক 
ষষ্ঠাংশের বেশি মজুরি নেয়ার জন্য 
না। 

আমি উভয় শর্ত মেনে নিলাম এবং 
তাকে কাজে লাগিয়ে বাইরে চলে 
গেলাম । মাগরিবের সময় আমি তার 
কাজ দেখে সীমাহীন বিস্মিত হলাম। 
দেখলাম, সে একা দশজনের কাজ 
করে ফেলেছে । আমি খুশি হয়ে তাকে 
দুই দিরহাম মজুরি দিলাম। সে 


লাগিয়ে দিলাম । 

গত শনিবারের কাজ দেখে আমার মনে 
কৌতুহল জাগে যে, সে কীভাবে একা 
দশজনের কাজ করে, তা আমাকে 
দেখতে হবে । তাই আমি আজ বাইরে 
না গিয়ে লুকিয়ে তার কাজ দেখতে 
লাগলাম । তার কাজের অবস্থা দেখে 
আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, 
সে গারা নিয়ে দেয়ালে রেখে দেয়ার 
সাথে সাথে ইটগুলি অটোমেটিক এসে 
জোড়া লেগে যায়। এ দৃশ্য অবলোকন 
করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এ 
ছেলে নিশ্চয় আল্লাহর ওলি হবে। 
অন্যথায় সাধারণ মানুষের পক্ষে তা 
মোটেও সম্ভব নয়। 
সন্ধ্যা বেলা আমি তাকে তিন দিরহাম 
দিতে চাইলাম । কিন্তু সে অস্বীকার 
করে বললো, “আমি এতো পয়সা দিয়ে 
কি করবো? আমার জন্য তো সামান্য 


হদয়থাহী কবিতা পাঠ করলো। 
তনুধ্যে দুটি হলো, 
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“হে বন্ধু! দুনিয়ার নেয়ামতের ধোকায় 
পড়ো না। কেননা দুনিয়ার নেয়ামত 
চিরস্থায়ী নয়। একদিন তা শেষ হয়ে 
যাবে। তদুপরি তুমি কিন্তু ক্রমান্বয়ে 
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছ। তুমি যখন 
কোনো জানাযা কাধে নাও তখন মনে 
করবে যে, তোমাকেও একদিন এভাবে 
নেয়া হবে। 

তারপর সে আমাকে বললো, “জনাব! 
আমার প্রাণবায়ু যখন উড়ে যাবে, তখন 
আপনি নিজের হাতে গোসল দিয়ে 
আমার পরিধেয় কাপড় দিয়েই আমাকে 
কাফন দিবেন ।' 

আমি বললাম, “ভাই! তোমার জন্য 
নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা হলে অসুবিধা 
কি? 

সে বললো, “নতুন কাপড়ের জন্য 
জীবিত লোকেরাই বেশি উপযোগী । 
কাফন পুরনো হোক আর নতুন হোক 
তা একদিন পঁচেই যাবে। কবরে 


পয়সাই যথেষ্ট । একথা বলে সে 


মানুষের সঙ্গে কেবল ঈমান আর 


আগের সমপরিমাণ পয়সা নিয়েই 
বিদায় নিল। 


আমলই থাকবে । আমার এই লুঙ্গি ও 
পাত্রটা কবর খননকারীকে দিয়ে 


তৃতীয় শনিবার তার খুঁজে আবার বের 


দেবেন। আর মেহেরবানি করে এই 


হলাম । লোকজন বললো, সে আজ 
তিনদিন যাবত অসুস্থ অবস্থায় অমুক 
জঙ্গলে পড়ে আছে। আমি দেরি না 
করে তৎক্ষণাত সেখানে গিয়ে দেখি সে 
বেহুশ হয়ে শুয়ে আছে। তার মাথার 
নিচে রয়েছে একটি ইটের টুকরো। 


অতিরিক্ত নিতে অস্বীকার করলো এবং 


আমি তাকে পর পর দু'বার সালাম 


এক দিরহাম ও এক দানেক নিয়ে চলে 
গেলো। 

পরে আবার তাকে খোজ করলাম। 
কিন্তু কোথাও তাকে পেলাম না। 
লোকজন বললো, সে কেবল শনিবারই 


জুন'১৮ 


দেয়ার পর সে চোখ খুলল এবং 
আমাকে চিনে ফেলল। আমি 
তাড়াতাড়ি তার মাথার নিচ থেকে ইট 
সরিয়ে দিয়ে তাকে কোলে তুলে 
ফেললাম । এমন সময় সে কয়েকটি 


আংটি ও কুরআন শরিফখানা খলিফা 
হারুনুর রশিদের নিকট পৌছে দেবেন। 
বলবেন, এগুলো একটি 
পরদেশি মুসাফির ছেলের আমানত । 
আমার পক্ষ থেকে তাকে একথাও 
বলবেন যে, গাফলত ও ধোকার 
হালতে যেন তীর মৃত্যু নাআসে ।' 
একথা বলার পর সে ইহলোক ত্যাগ 
করে মহান প্রভুর সানিধ্যে চলে 
গেলো। 

এতক্ষণে আমার ধারণা হলো, ছেলেটি 
নিশ্চয় বাদশাহজাদা হবে । 


__লললু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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আবু আমের বসরী রেহ.) বলেন, আমি 


তারপর অশ্রসজল নয়নে বললেন, 


অসিয়ত মোতাবেক তাকে দাফন করে 


থেকে অনেক দূরে কিন্ত তোমার 


“তুমি কি আমার সেই ছেলেকে 


ংটি ও কুরআন শরিফ নিয়ে 


চেনো? 


ফিকির আমার অতি নিকটে । নিশ্চয় 
মৃত্যু যে কোনো শান্তির অবসান ঘটিয়ে 


বাগদাদে পৌছলাম। আমি শাহি : “জিহ্যা। দেয়। সেই মুসাফির একটি টাদের 
বালাখানার নিকট গিয়ে দেখলাম, : “সে কী কাজ করতো? টুকরো ছিল। সে চাদের টুকরোও আজ 
বাদশাহর সাওয়ারি বের হচ্ছে। প্রথমে : “রাজমিস্ত্রির কাজ ।' কবরে পৌছে গেলো । 

অনুমানিক ১০০০ লোকের বাহিনী বের খলিফা পুনরায় বললেন, “তুমি তাকে অতঃপর খলিফা হারুনুর রশিদ 
হলো। আমি একটি উঁচু জায়গায় দিয়ে কোনো কাজ করিয়েছো? আমাকে সঙ্গে নিয়ে কবর যিয়ারতের 
দাড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলাম । এরপর আমি বললাম, “হ্যা করিয়েছি।' উদ্দেশ্যে বসরা শহরে গেলেন 
আরও দশটি অনুরূপ বাহিনী বের তিনি বললেন, “সে যে রাসুল (সা.)- সেখানে কবরের পাশে দীড়ানোর পর 
হলো। দশম বাহিনীর মধ্যে স্বয়ং এর আত্মীয় একথা তোমার খেয়াল তীর দু'চোখে দেখা দিল উপচানো 
আমিরুল মুমেনিন ছিলেন। আমি হয়নি? অশ্রুধারা। মনে হলো, কি একটা 
তাকে টু পেয়ে হে আমি ও “আমিরুল মুমেনিন! অভাব যেন তাকে তিলে তিলে নিঃশেষ 
আওয়াজ দিয়ে বললাম, 'হে আমিরুল প্রথমে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা করে য় র বিয়োগব্যথায় 
মুমেনিন রাসুল (সা.)-এর আত্মীয়তার চাই। তারপর আপনার নিকটও ক্ষমা ১5১5৮ 
উসিলা দিয়ে বলছি, আপনি একটু চাচ্ছি। প্রকৃত কথা হলো, তখন তার বেয়ে পড়ছে। ফৌপানো কান্নার 
থামুন ।” ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না 


আমার আওয়াজ শুনে খলিফা থেমে 


ইন্তেকালের সময় আমি জানতে 


গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তার নিকট 


গিয়ে বললাম, “আমি একটি বিদেশী 


তারপর খলিফা আমাকে প্রশ্ন করলেন, 


ক 


ছেলের আমানত নিয়ে এসেছি। 


তুমি কি নিজ হাতে তাকে গোসল 


এগুলো পৌছাতে সে আমাকে অসিয়ত 


করে গিয়েছিল। এ বলে আমি তার 


আমি বললাম, “জি হ্যা। আমি নিজ 


নিকট আংটি ও কুরআন শরিফ সোপর্দ 
করলাম । 


হাতেই তাকে গোসল দিয়েছি ও 
কাফন-দাফন সম্পন্ন করেছি। 


এগুলো দেখামাত্র খলিফা সবকিছু বুঝে 
ফেললেন। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে 


তিনি বললেন, “তোমার হাতটি এদিকে 
দাও।? 


রাখলেন। এ সময় তার চোখ দিয়ে 
অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। বেশ 
কিছুক্ষণ কীদার পর তিনি দারোয়ানকে 


আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে 
তিনি আবেগাপ্ুত হয়ে হাতখানা তার 
বুকের সাথে মিশিয়ে নিলেন। অতঃপর 


বললেন, “আমি ফিরে এলে এ 
লোকটিকে আমার নিকট পৌছাবে । 
একথা বলে তিনি চলে গেলেন । 
খলিফা ফিরে আসার পর দারোয়ানকে 
ডেকে বললেন, “লোকটিকে আমার 
নিকট হাজির করো । আমি জানি, সে 
আমার ব্যথাকে তাজা করে দেবে । 
দারোয়ান এসে আমাকে বললো, 
আছেন । সাবধানে কথা বলিও | দশটি 
কথা বলতে চাইলে পাচটি বলেই ক্ষান্ত 
হইও |” 

আমি খলিফার নিকট গিয়ে দেখি তিনি 
নির্জন কক্ষে একাকী বসে আছেন। 
আমাকে দেখে কাছে নিয়ে বসালেন। 
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কয়েকটি বয়াত পাঠ করলেন, 
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হে মুসাফির! তোমার জন্য আমার 

হদয় গলে যাচ্ছে। চোখ থেকে 


অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। 
হে প্রিয়! তোমার কবর তো এখান 


সকরুণ সুর আর বাধভাঙ্গা অশ্রু মুছে 
এক সময় তিনি কয়েকটা কবিতা 
পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ কবিতা পাঠ করার 
পর খলিফা বাগদাদে চলে গেলেন 
আমিও আমার বাড়িতে চলে গেলাম 
বাড়িতে যাওয়ার পর ওই রাত্রেই আমি 
তখন স্বপ্নযোগে একটি নুরের কোব্বা 
দেখতে পাই। যার ওপর মেঘমালার 
ন্যায় রয়েছে শুধু নূর আর নুর । সেই 
নুরের মেঘমালা থেকে ছেলেটি 
আওয়াজ দিয়ে বললো, “আবু আমের! 
আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান 
দান করুন। তুমি আমার উপযুক্ত 
কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেছ । আমার 
অসিয়ত যথাযথভাবে পালন করেছ ।' 
আমি বললাম, “হে প্রিয় বস! তোমার 
অবস্থা কী? 

সে বললো, “আমি এখন এমন এক 
মনিবের আশ্রয়ে আছি, যিনি বড়ই 
দয়ালু এবং অতিশয় মেহেরবান। তিনি 
আমার ওপর অত্যন্ত রাজি-খুশি 
হয়েছেন ।' 

তারপর সে বললো, “আল্লাহ পাক 
কসম খেয়ে বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
দুনিয়া থেকে আমার মতো হয়ে 
আসবে তাকে আমার মতোই ইজ্জত ও 
সম্মান দান করা হবে । 
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ড. আহমদ আবদুল কাদের 


রি সম্পদ সম্পর্কে একটা: ধারণা 


বর্তমান মুসলিম বিশ্ব অর্থনৈতিক 


অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে আছে। 
কৃষি, শিল্প এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও 


দেয়া হলো: 


(১৭তম), পাকিস্তান (২০তম), তুরস্ক 
(২১তম), উজবেকিস্তান (২২তম, 


তেল: তেলের প্রমাণিত রিজাভেরে 


মুসলিম দেশগুলোর অবস্থান খুবই 
দুর্বল। অন্য দিকে, অমুসলিম বিশ্ব 


ইরান (২৭তম), কিরগিজস্তান 


ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের 


(২৯তম) ও আলবেনিয়া (৩০তম)। 


মধ্যে সাতটিই মুসলিম দেশ । সেগুলো 


কাজেই কয়লার দিক থেকেও মুসলিম 


আজ সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। 


হচ্ছে, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, 


মুসলিম বিশ্বে এ নিয়ে অনেকটাই 
হতাশাই লক্ষ করা যায়। কারো কারো 
মনে প্রচ হীনম্ন্যতাও বিরাজ 
করছে। কিন্তু আমরা যদি মুসলিম 
বিশ্বের সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার 
দিকে লক্ষ করি, তা হলে হতাশার 
কোনো কারণ নেই । বরং মুসলিম বিশ্ব 
যদি ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে 
জেগে ওঠে, যদি তাদের মধ্যে নতুন 
এক সভ্যতা বিনির্মাণের প্রেরণা সৃষ্টি 
হয় তাহলে তাদের জাগরণ ও অগ্রগতি 
কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। 
আমরা যদি আমাদের অবস্থার 
পরিবর্তন করতে পারি তাহলে 
আমাদের উত্থান কেউ রুখতে পারবে 
না। নিম্নে আমরা মুসলিম বিশ্বের 
সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রধান 
প্রধান দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা 
করব। 
প্রাকৃতিক সম্পদ 
প্রাকৃতিক সম্পদে মুসলিম বিশ্ব খুবই 
সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে 
র প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে 
মুসলিম বিশ্বের তিনটি দেশ রয়েছে। 
সেগুলো হচ্ছে সৌদি আরব (বিশ্বের 
তৃতীয়), ইরান (পঞ্চম) ও ইরাক 
(নবম)। নিয়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন 
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কুয়েত, আরব আমিরাত, লিবিয়া ও 
নাইজেরিয়া। তেল রফতানিকারক 
দেশের সংস্থা ওপেকভুক্ত ১২টি দেশে 
তেল রয়েছে ৮১ শতাংশ । এর মধ্যে 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেই রয়েছে ৬৬ 
শতাংশ । কাজেই মুসলিম বিশ্ব রা 
সম্পদে সর্বাধিক | আর র 
বর্তমান জাননা রা 
তেলনির্ভর | 

গ্যাস: গ্যাস মজুদের দিক দিয়ে বিশ্বের 
প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে ছয়টিই 
মুসলিম দেশ। গ্যাস মজুদে বিশ্বের 
প্রথম ২১ দেশের মধ্যে ১৪টি মুসলিম 
দেশ। এর মধ্যে ইরান, কাতার, 
তুর্কমিনিস্তান, সৌদি আরব, 
নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, 
ও লিবিয়া যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, ১১তম, 
১৩তম, ১৪তম, ১৬তম, ১৭তম, 
১৮তম, ২০তম ও ২১তম। কাজেই 
গ্যাসের দিক থেকেও মুসলিম দেশের 
অবস্থা খুবই সমৃদ্ধ । 

কয়লা: কয়লা মজুদে শীর্ষ ৩০টি 
দেশের মধ্যে ৯টি মুসলিম দেশ- 
কাজাখস্তান (অষ্টম,) ইন্দোনেশিয়া 
(১৪তম),  বসনিয়া-হারজেগোভিনা 


বিশ্ব সমৃদ্ধ । 

অন্যান্য খনিজ সম্পদ: তেল, গ্যাস ও 
কয়লা (যা প্রধানত জ্বীলানি হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়) ছাড়াও অন্যান্য খনিজ 
সম্পদেও মুসলিম বিশ্ব সমৃদ্ধ | যেমন- 
স্বর্ণ: স্বর্ণ মজুদে পৃথিবীর ৪০টি দেশের 
মধ্যে ৯টি মুসলিম দেশ- তুরস্ক 
(১২তম), সৌদি আরব (১৭তম), 
লেবানন (১৯তম), কাজাখস্তান 
(২৩তম), আলজেরিয়া (২৫তম), 
লিবিয়া (৩১তম), ইরাক তন 
কুয়েত (৩৯তম) ও 

(৪০তম)। 

রৌপ্য: শীর্ষ রৌপ্য উৎপাদনকারক 
২০টি দেশের মধ্যে চারটি মুসলিম 
দেশ কাজাখস্তান (১২তম), মরক্কো 
(১৬তম), তুরস্ক (১৭তম), 
ইন্দোনেশিয়া (১৮তম)। 

শীর্ষ পাচটি দেশের মধ্যে দু'টি মুসলিম 
দেশ কাজাখস্তান দ্বিতীয় ও নাইজার 
পঞ্চম । শীর্ষ ইউরেনিয়াম 
উৎপাদনকারী ছয়টি দেশের মধ্যে 
মুসলিম দেশ দুটি কাজাখস্তান (প্রথম) 
ও নাইজার েতুর্থ)। 

তামা: তামা উৎপাদনে প্রথম ১০টি 
দেশের মধ্যে মাত্র একটি হচ্ছে মুসলিম 
গাছিয়া অষ্টম) । 
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বক্সাইট: বক্সাইট উৎপাদনে ১৪টি 


ফাসাও (পঞ্চম), সরগাম: নাইজেরিয়া 


দেশের মধ্যে মুসলিম দেশ তিনটি- 
গিনি, কাজাখস্তান ও ইন্দোনেশিয়া । 
এর মধ্যে চতুর্থ গিনি। 

টিন: টিন উৎপাদনকারী ১৫টি দেশের 


জি্ক বা দস্তা: জিন্ক উৎপাদনে প্রথম 
৪২ দেশের মধ্যে সাতটি মুসলিম দেশ 
কাজাখস্তান (সপ্তম), ইরান (১৪তম), 
মরকৌো (১৬তম), তুরস্ক (১৭তম), 
সৌদি আরব (৩৪তম), কসোভো 
(৩৭তম) ও বসনিয়া-হারজেগোভিনা 
(৩৮তম)। 
ম্যাঙ্গানিজ: ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ২৩টি 
দেশের মধ্যে চারটি মুসলিম দেশ- 
কাজাখস্তান (ষ্ঠ), ইরান (১২তম), 
রা (১৯তম), মালয়েশিয়া 
(২২তম)। 


ফসফেট: ২২টি ফসফেট 
উৎপাদনকারক দেশের মধ্যে ১০টি 
মুসলিম দেশ আলজেরিয়া (দ্বিতীয়), 
মিসর (সপ্তম), ইরাক (নবম), জর্ডান 
(১১তম), কাজাখস্তান (১২তম), 
মরকৌো ও পশ্চিম সাহারা (১৪তম), 
সৌদি আরব (১৭তম), সেনেগাল 
(১৮তম), সিরিয়া (২০তম) ও 
তিউনেশিয়া (২২তম)। কাজেই এটি 
স্পষ্ট যে, খনিজ সম্পদে মুসলিম 
বিশ্বের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
: সামগ্রিক 


র শীর্ষ ১০টি 


তৃতীয়) 
(পঞ্চম) বার্লি: তুরস্ক (পঞ্চম), 


তৃতীয়)। 
খ. শাকসবজি জাতীয় উৎপাদন: রসুন: 
মিসর (চতুর্থ), ইরান (পঞ্চম); সিম: 


পাকিস্তান (চতুর্থ)। ভেড়ার দুধ: তুরস্ক 
21 সিরিয়া চেতুর্থ)। উটের দুধ: 
সোমালিয়া (প্রথম), নাইজার (পঞ্চম) । 

য়ঃ. কফি: ইন্দোনেশিয়া 


ঙ. 


ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়), তুরস্ক (চতুর্থ); 
মটরকলাই: পাকিস্তান (তৃতীয়), তুরক্ষ 
(চতুর্থ); ডাল: পাকিস্তান (দ্বিতীয়); 
বেগুন: ইরান (তৃতীয়), মিসর (চতুর্থ), 


(তৃতীয়)। 

চ. টা ভেড়ার গোশত: সুদান 
(চতুর্থ), তুরস্ক (পঞ্চম)। ছাগলের 
গোশত * পাকিস্তান (তৃতীয়), 


তুরস্ক পেঞ্চম); স্পিনেজ: তুরস্ক 
(চতুর্থ), ইন্দোনেশিয়া (পঞ্চম); 
গাজর: উজবেকিস্তান (চতুর্থ); শসা: 
তুরস্ক (দ্বিতীয়), ইরান (তৃতীয়); 


নাইজেরিয়া (চতুর্থ), বাংলাদেশ 
(পঞ্চম)। হাস: মালয়েশিয়া (তৃতীয়) 
ছ. মসলা: দারুচিনি: ইন্দোনেশিয়া 
(প্রথম)। জাফরান: ইরান (প্রথম)। 


শালগম:  উজবেকিস্তান (দ্বিতীয়); 
টমেটো: তুরস্ক (চতুর্থ), মিসর 


ভ্যানিলা: ইন্দোনেশিয়া (প্রথম) । 
জ. আশজাতীয় পণ্য: তুলা: পাকিস্তান 


(পঞ্চম); আদা: নাইজেরিয়া (চতুর্থ) 
এবং কুমড়া বা লাউ: ইরান (চতুর্থ) । 
গ. ফল-ফলাদি: ৫ : তুরস্ক 


(চতুর্থ)। পাট: বাংলাদেশ দ্বিতীয়), 
উজবেকিস্তান (চতুর্থ)। রাবার: 
ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়), 


(প্রথম), ইরান (দ্বিতীয়), উজবেকিস্তান 
(তৃতীয়), আলজেরিয়া (চতুর্থ); 
জলপাই: তুরস্ক (েতুর্থ), মরকো 
(পঞ্চম)। পিয়ার: তুরস্ক (পঞ্চম); 


আম: ইন্দোনেশিয়া (চতুর্থ), পাকিস্তান 
ইন্দোনেশিয়া 


: ইন্দোনেশিয়া 
(তৃতীয়), নাইজেরিয়া চেতুর্থ)। মধুঃ 


(পঞ্চম)। নারকেল: তুরস্ক (দ্বিতীয়)। 

৫ আখ: পাকিস্তান (পঞ্চম)। এ. মৎস্য ফোও, ২০১৩): মৎস্য: 
তুরস্ক (প্রথম), মিসর (দ্বিতীয়), ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়)। 
আলজেরিয়া তৃতীয়), মরক্কো (েতুর্থ), মৎস্য: ইন্দোনেশিয়া (দ্বিতীয়), মিসর 

রা (পঞ্চম)। আপেল: তুরস্ক (দশম) । 
ততৃতীয়)। আনারস: ইন্দোনেশিয়া নি 
(পঞ্চম)। মিষ্টি আলু: নাইজেরিয়া রফত টার রা 
(তৃতীয়), ইন্দোনেশিয়া (চতুর্থ)। যী ন রত হি 
চে ্। ১১8 এগুলো হচ্ছে- আরব আমিরাত 
(দিতীয়), সৌদি আরব (তৃতীয়), (১৪তম), সৌদি আরব (১৫তম), 


আলজেরিয়া (চতুর্থ), ইরাক (পঞ্চম)। 
চেরি: তুরস্ক (প্রথম), ইরান (তৃতীয়)। 
(পঞ্চম)। 
ইরান 


ঘ. দুধ: মহিষের দুধ: পাকিস্তান 
(দ্বিতীয়), মিসর (চতুর্থ)। ছাগদুধ: 


_. €8১তম) ও আলজেরিয়া (৫০তম)। 


মালয়েশিয়া (২৪তম), ইন্দোনেশিয়া 
(২৬তম), তুরস্ক (২৭তম), কাতার 
(৩৩তম), কুয়েত (৩৪তম), ইরান 
(৩৮তম), ইরাক (৩৯তম), 
(8০তম), কাজাখস্তান 


জিডিপি হিসাবে মুসলিম দেশ 

জিডিপি হিসাবে বিশ্বের প্রথম ষাটটি 
দেশের মধ্যে মুসলিম দেশ পনেরোটি_ 
ইন্দোনেশিয়া (১৬তম), তুরস্ক 
(১৮তম), সৌদি আরব (১৯তম), 


জোয়ার: নাইজার (দ্বিতীয়), বারকিনা 
জুন'১৮ 


বাংলাদেশ (তীয়), সুদান (তৃতীয়), 


নাইজেরিয়া (২২তম), ইরান 
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(২৮তম), আরব আমিরাত (৩০তম), 

(৩৫তম), মিসর 
(৩৮তম), পাকিস্তান (8৫তম), ইরাক 
(৪৭তম), কাজাখস্তান (৪৯তম), 
আলজেরিয়া (৪৯তম), কাতার 
(৫০তম), বাংলাদেশ (৫৬তম) ও 
কুয়েত (৫৭তম)। 


মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে মুসলিম 
দেশগুলোর অবস্থান (২০১৪, 
বিশ্বব্যাংক): 

ক. উচ্চ আয়ের দেশ মোথাপিছু আয় 
(৮১২,৭৩৬ বা বেশি): উচ্চ আয়ের 
দেশ মোট ৬৩টি, এর মধ্যে মুসলিম 
দেশ মোট সাতটি । সেগুলো হচ্ছে: 
কাতার (পঞ্চম), কুয়েত (১০ম), 
আরব আমিরাত (২২তম), বুনাই 
(২৮তম), সৌদি আরব (৩৪তম), 
বাহরাইন (8০তম) ও ওমান 
(৪৬তম) । অবশ্য আইএএফের হিসাব 
অনুযায়ী উচ্চ আয়ের দেশ ১০টির 
মধ্যে চারটি মুসলিম দেশ। সেগুলো 
হচ্ছে: কাতার (প্রথম), ২. বুনাই 
(তৃতীয়), কুয়েত (পঞ্চম) ও আরব 
আমিরাত (সপ্তম) । 

খ. উচ্চ-মধ্য আয়ের মাথাপিছু আয় 
৪,১২৫ ডলারের বেশি ১২,৭৩৬ 
ডলারের কম) দেশ: উচ্চ-মধ্য আয়ের 
দেশ হচ্ছে মোট ৫২টি, তন্মধ্যে ১৪টি 
মুসলিম দেশ। দেশগুলো হচ্ছে- 
কাজাখস্তান (দ্বিতীয়), মালয়েশিয়া 
তৃতীয়), তুরস্ক ফেষ্ঠ), তুর্কমেনিস্তান 
(১৪তম), লিবিয়া (১৫তম), 
আজারবাইজান (১৯তম), মালদ্বীপ 
(২২তম), ইরান (২৭তম), ইরাক 
(৩০তম), আলজেরিয়া (৩৯তম), 
জর্ডান (৪২তম), বসনিয়া- 
হারজেগোবিনা (8৪তম), আলবেনিয়া 
(৪৭তম) ও তিউনেশিয়া (৫১তম) 


নিম্ন মধ্য আয়ের (১,০৪৫ ডলারের 
বেশি কিন্ত ৪১২৫ ডলারের কম) দেশ: 
নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ ৫১টি । তন্মধ্যে 
মুসলিম দেশ ১৯টি । দেশগুলো হচ্ছে- 
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কসোভো দ্বিতীয়), ইন্দোনেশিয়া 


মুসলিম দেশের নির্বাচনব্যবস্থাও দুর্বল 


(সপ্তম), মিসর (১৩তম), ফিলিস্তি 
(১৮তম), মরকো (১৯তম), 
নাইজেরিয়া (২০তম), উজবেকিস্তান 
(২৮তম), সিরিয়া (৩১তম), জামিয়া 
(৩৪তম), সুদান (৩৫তম), পাকিস্তান 


(8১তম) ইয়েমেন (৪২তম), 
মৌরিতানিয়া (8৭তম), কিরগিজস্তান 
(8৮তম), বাংলাদেশ (৪৯তম), 
তাজিকিস্তান (৫০তম), সেনেগাল 
(৫১তম) ও জিবুতি (৫২তম)। 

নিম্ন আয়ের দেশ (১০৪৫ মার্কিন 
ডলার বা এর চেয়ে কম) 


বর্তমান বিশ্বের ৩১টি নিয় আয়ের 
দেশের মধ্যে মুসলিম দেশ হচ্ছে 
১১টি। সেগুলো হচ্ছে- আফগানিস্তান, 
বারকিনা ফাসাও, চাদ, কমোরুস, 
গাষিয়া, গিনি, গিনি বিসাও, মালি, 
নাইজার, সিয়েরা লিওন ও 
সোমালিয়া । 

ওপরের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান থেকে 
এটা স্পষ্ট যে, বর্তমানে সামগ্রিক 
বিবেচনায় মুসলিম দেশগুলো বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। 
তবে মুসলিম বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদ 
প্রচুর এবং এর অর্থনীতি খুবই 
সম্ভাবনাময় । সে সম্ভীবনাকে বাস্তবে 
রূপ দেয়ার জন্য বিপুল সম্পদকে 
যথাযথভাবে কাজে লাগানো দরকার । 
আর এর জন্য প্রয়োজন দেশে দেশে 
ইসলামের প্রতি অনুগত ও দক্ষ 
সরকার। প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার। ১৭০ কোটি মুসলমানকে উন্নত 
কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ 
নৈতিক মানে গড়ে তুলতে পারি 
তাহলে অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন 
ঘটবে। 

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম 
দেশগুলোর বেশির ভাগেই সত্যিকার 
জনপ্রতিনিধিতশীল সরকার নেই। 


ও ভঙ্গুর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
পুরনো গোত্রীয় ও বংশীয় ব্যবস্থা 
এখনো চালু আছে। তদুপরি বিভিন্ন 
জনগণের 
সরকারি 
নীতিপলিসি সমাজে সঙ্ঘাতের জন্ম 
দিচ্ছে । ফলে বিনষ্ট হচ্ছে রাজনৈতিক 
ও সামাজিক স্থিতিশীলতা । সুশাসনের 
অভাব ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতিও অন্যতম 
প্রধান সমস্যা। আমাদের 
শিক্ষাব্যবস্থাও স্বাধীন মুসলিম দেশের 
উপযোগী নয়। 

বিজ্ঞান ও ইসলামের সমন্বয়ে 
এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি- 
ওঁপনিবেশিক যুগের শিক্ষার এঁতিহ্যই 
আমরা বহন করে চলছি। অথচ 
মুসলিম বিশ্বের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য 
সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য । 
উন্নয়নের অনুকূল নীতিপলিসিও বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। তাই উন্নয়ন 
ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এসব 
সমস্যার সমাধান অপরিহার্য । 
মোটকথা মুসলিম দেশগুলোতে 
সম্পদের অভাব নেই। অর্থনৈতিক 
সম্ভাবনাও প্রচুর। জনগণও এসব 
কাজে লাগ্ডক তা চায়। এমতাবস্থায় 


যদি সুশাসন, জনপ্রতিনিধিতৃশীল 
রাজনৈকি ব্যবস্থা ও স্থিতিশীলতা এবং 


উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও উন্নতির অনুকূল 
পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় তাহলে 
মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক চেহারা 
অবশ্যই পাল্টে যাবে । সাথে সাথে যদি 
মুসলিম এঁক্যকে সুদ করা এবং 
উম্মাহভিত্তিক একটি সাধারণ 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো 
এবং পরস্পর সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা 
গড়ে তোলা সম্ভব হয় তাহলে মুসলিম 
বিশ্ব আবারো তার সোনালি অতীত 
ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা 
সেদিনেরই অপেক্ষায় । 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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ইসলাম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান 


প্রথমেই জানা যাক, স্বাস্থ্য বলতে কি 
বুঝায়, 41591117154 5295 ০97 
20771171212 171)751201, 771671121, 
50010127101 51717712101 7191112172 
0710 71017712721) 07 0%597122 ০1 
07152255০07 71717771111, 50 11141 


9201 0117227০977 199 
50012110970 22070717211) 
17704401772 116. 77110)15 


92177111097 (1948) 
সকল সুখের মূল ।আমাদের 


আগ 
আমাদেরকে প্রতিটি পদে পদে দিক 
নির্দেশনা দিয়ে আসছে। 

মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম 


“স্বচ্ছলতা ও স্বাস্থ্য এ দুটি মহাদানের 


সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য 


মূল্য প্রায় লোকই হদয়ঙ্গম করতে 
পারে না।” (আল-হাদিস) 

সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কি দরকার? সঠিক 
আহার-পানীয়, পর্যাপ্ত নিন্দা আর 
পরিশ্রম । দেখা যাক এই সব ক্ষেত্রে 
ইসলাম কি বলে এবং তার বৈজ্ঞানিক 
সমর্থনই বা কি। 


আহার 
আহারের ক্ষেএ্রে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ 


শত্রু। (41-87276: 168) 
“অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব 
হালাল ও পবিত্র বন্ত দিয়েছেন, তা 
তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর 
অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর 
যদি তোমরা তারই এবাদতকারী হয়ে 
থাক | (47-171: 114) 
রাসুলে করিম সা.) বলেছেন, 
“তোমরা উদরপূর্তি করে ভোজন করো 
, কেননা এতে তোমাদের অন্তরে 


বিষয় হল হালাল খাবার। “আল্লাহ 
তা'য়ালা যেসব বন্ত তোমাদেরকে 
দিয়েছেন, তন্ধ্য থেকে হালাল ও 
পবিত্র বন্ত খাও এবং আল্লাহকে ভয় 
কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী |” (41- 
1407109- 88) 

“হে মানবমণগ্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও 


খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সুনাত অত্যন্ত 
স্বাস্থ্যসম্মত । অতিভোজন তিনি পছন্দ 
করতেন না। অতিভোজন স্বাস্থ্যের 
জন্য ভালো নয়। এখন চিকিৎসাবিজ্ঞান 


আদর্শ । তোমরা সেই শান্তির নিকেতন 
কে অনুসরণ কর!” (আল-কুরআন) 


জুন'১৮ 


পবিত্র বস্ত-সামঘী ভক্ষণ কর। আর 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। 


বলছে, অতিভোজনের ফলে 
ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, 


__লললল্্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৪০ 


স্বা।স্থ্য।-।চি।কি।ৎ।সা 


স্ট্রোক, প্যারালাইসিস ইত্যাদি হতে 
পারে। 

ইসলামের দিকনির্দেশনা হচ্ছে, যখন 
ক্ষুধা পাবে কেবল তখনই খাদ্য গ্রহণ 
করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, “আমরা এমন একটি 
সম্প্রদায় যারা খাওয়ার প্রয়োজন 


79717 717117712 777157" 19 116 
01910, 719 9024)1. 
(4%1%/7762291 10/427 19 58$ 
10911/1) 

সুতরাং এ সকল হাদীসগ্তলো দ ডুয়ে 
পান করাকে অনুমোদন দিচ্ছে না। 


ব্যতীত খাদ্য গ্রহণ করি না। আর 
যখনই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি তৃপ্তির 
সঙ্গে উেদরপূর্তি করে) ভক্ষণ করি 
না।? 

নবী করীম (সা.) পাকস্থলীর এক- 
তৃতীয়াংশ খাবার দিয়ে এবং এক- 
তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করতে 
বলেছেন। বাকি এক-তৃতীয়াংশ খালি 
রাখতে বলেছেন । (সুনানে ইবনে মাজাহ) 
হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 
“তোমরা ডান হাতে ভক্ষণ কর। 
(মুসলিম শরীফ: ৩৭৬৬) 

নবী করীম (সা.) দুধ ও মাছ একত্রে 
খেতে নিষেধ করেছেন, কেননা এর 
দ্বারা ক্ষতি সাধনের যথেষ্ট আশঙ্কা 
রয়েছে। যোদুল মাআদ) 

তিন আঙুলে ভক্ষণ করা, আঙুল চেটে 
খাওয়া (সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী) 
দস্তরখানায় ভক্ষণ করা, খাদ্য গ্রহণের 
পূর্বে _“বিসমিল্লাহি ওয়া আলা 
বারাকাতিল্লাহ' বলা ইসলামী আদর্শ- 
সুমাত। 


পানীয় 
মুসলিম শরীফেই ছয়টির বেশি সহীহ 
হাদীস আছে যেখানে মুসলমানদেরকে 
দাড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। তাহলো রসূল (সা.) দীড়িয়ে 
পান করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ 
মুসলিম: ৫০১৭) মহানবী (সা.) কোনো 
ব্যক্তিকে দীড়িয়ে পান করতে নিষেধ 
করেছেন ।” (সহীহ মুসলিম) নবী করীম 
(সা.) দীড়িয়ে পান করা সতর্ক করে 
দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম: ৫০২০) “কেউ 
দীড়িয়ে পান করবে না।' সেহীহ 
মুসলিম: ৫০২২) 
11112 514710172 79157 471711057, 
1712 1716 2771422 72751971201, 


জুন'১৮ 


১.ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
74771229) 
২.স্লাুতত্ত্র ন্তিগ্রস্ত হয়। (৮9241 
17171171107 
৩.কিডনী ন্তিগ্রস্ত হয়। (7 19 
14712171141 01517141707. ০7 
1/1127"109 /71916 17972) 07 
101759) 
77/1271 0712 ০77/09% 07777/ 5101/71 
7777110 07 772197, 97771101177 এ 
17911. 44657 211, %7221, 
0777110 777157, 171110771771011071 01 
1112 11527 (4714 07591711715 
05174011071) ০0715171115. 176 
51215 (40117752229 10/428 19 
594 177711/) 
রাসূলুল্লাহ (সা.) পানির মধ্যে নিঃশ্বাস 
ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁক দিতে 
নিষেধ করেছেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম) 
এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞানীরা তাদের 
দীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসেবে যা বর্ণনা 
করেছেন, তা প্রিয়নবী (সা.)-এর 
উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা মাত্র । পানি 
বিশেষজ্ঞ বা পানি বিজ্ঞানীদের মতে 
প্রাণীর নিঃশ্বাস ও ফুঁকের সাথে 
কার্বনডাই অক্সাইড বের হয় আর এ 
কার্বনডাই অক্সাইড যখন পানির সাথে 
গিয়ে মিশ্রিত হয় তখন তা থেকে 


(51971701 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ডান কাত হয়ে 
শুতেন। তার ডান হাত রাখতেন ডান 
গালের নিচে। সাহাবীদেরকেও 
এভাবেই শুতে বলতেন। 

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ডান 
কাতে শোয়াই অধিক স্বাস্থ্যসম্মত । 
এতে হৃদপিপ্তের ওপর চাপ পড়ে কম। 
পেটের ভেতর ভারি যকৃৎ ঝুলে থাকে 
না। ফলে পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে 
না। পাকন্থৃলীর স্বাভাবিক নড়াচড়া ঠিক 
থাকে এবং পাকস্থলীর ভেতরের 
খাদ্যদ্রব্য হজমের উপযোগী হয়ে 
সহজেই খাদ্যনালীর পরবর্তী অথ 
চলে যেতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞান 
যখন ততটা উন্নত ছিল না, সেই সময়ে 
আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগে 
নবী করীম (সা.) এসব স্বাস্থ্যকর বিষয় 
দিয়েছেন। 


মিসওয়াক 
রসুলের (সো.) আদশ্র একটি হলো 
“মিসওয়াক'! এটি সুন্নত। পাচটি 


সময়ে মিসওয়াক করা উত্তম: 

১. দাত যখন পাণ্বর্ণ হয়ে মুখে দুর্গন্ধ 
আসে। 

২. নিদ্রা থেকে জাগ্ধত হওয়ার পর। 

৩. প্রত্যেক নামাযের প্রস্তত প্রাকালে । 

৪.অজুর প্রারভ্ে। 

৫. মিথ্যা কথা বা গিবত করার পর! 


মিসওয়াক সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
হাদীসের আলোকে ৬০টি উপকার 


কার্বলিক এসিড তৈরি হয়। আজ 
থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে 
নবীজী (সা.)-এর এ জাতীয় 
রাসায়নিক তথ্যাদি. আজকের 
রসায়নদিবদেরকেও হতভম্ব করে। এ 
প্রসঙ্গে ডান হাতে পানি পান করা এবং 
থেমে থেমে পানি পান করার বিষয়টি 


বর্ণনা করেছেন, 

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। 

২. এক রাকাআত নামাযের সওয়াব 
৭০ বা গুণ বর্ধিত হয়। 

৩. পাবন্দির সহিত মিসওয়াক করলে 
আর্তিক স্বচ্ছলতা লাভ হয । 

৪. এম্বর্যশালী হওয়া যায়। 


ভুলে গেলে চলবে না। কেননা সকল 
কাজ ডান দিক থেকে করা সুন্নাত । 


৫. সহজে রিজিক লাভ হয়। 
৬. মুখ সুগন্ধময় হয়। 

৭. মাড়ি শক্ত করে। 

৮. মাথা ব্যথা দুর করে। 


_________ লু) আত্তার্তহীদ ৪১ 
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৯. মাথার শিরাগ্তলি সংযত রাখে । 

১০. মাথা ধরা বন্ধ করে। 

১১. কফ দূর করে। 

১২. দন্ত মজবুত থাকে। 

১৩. কণ্ঠনালী ময়লা মুক্ত রাখে । 

১৪. পাকস্থলী কর্মম রাখে । 

১৫. বাকশক্তি বৃদ্ধি করে। 

১৬. স্মরণশক্তি বর্ধিত করে। 

১৭. বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করে । 

১৮. অন্তর পবিত্র রাখে । 

১৯. সকাজে উৎসাহ জন্মায় । 

২০. পারিবারিক জীবন সুখময় হবে। 

২১. চেহারা উজ্্বীল হয়। 

২২. ফেরেশতা গন মুসাফাহা করেন। 

২৩. মিসওয়াকের পর নামাযের 
উদ্দেশ্যে বাহির হলে ফেরেশতারা 
অভিবাদন জানান। 


৪৬. মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত 
নসীব হয়। 

৪৭. দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় । 

৪৮. সওয়াব দ্বিগুণ করে। 

৪৯. মাল-সম্পদ বর্ধিত করে । 

৫০. উদ্দেশ্য সিদ্ধিত সহায়ক হয় । 

৫১. কবর প্রশস্ত হয়। 

৫২. কবরে নিভীক থাকা যায়। 


আল-কুরআনে আছে, আপনার 
পালনকর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন, 
“পর্বতে, গাছে ও উঁচু চালে বাড়ি তৈরি 
কর, এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে খাও 
এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথে 
চলো। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের 
পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের 
জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার । নিশ্চই 


৫৩. মিসওয়াক যে করে না সওয়াব 
মিসওয়াককারীকে দেওয়া হয় । 

৫৪. বেহেশতের দরজাগুলি তার জন্য 
উন্যুক্ত থাকবে । 

৫৫. দোযখের দরজা তার জন্য বন্ধ 
করে দেওয়া হবে। 

৫৬. ফেরেশতারা বলেন, 
মিসওয়াককারী নবীর অনুসারী । 

৫৭. মিসওয়াককারী প্রত্যেকে নবী 


২৪. মসজিদ থেকে বের হলে আরশ 


চরিত্র কুড়িয়ে গ্রহণ করছে। 


ধারণ ও বহন কারী ফেরেশতারা 
তার জন্য ইস্তেগফার করেন। 

২৫. নবীগণ ইস্তেগফার করেন। 

২৬. রসুলগণ ইস্তেগফার করেন। 

২৭. শয়তান অসন্তুষ্ট ও লজ্জিত হয়। 

২৮. শয়তান বিতাড়িত হয়। 

২৯. মেধাশক্তিকে উজ্জীল ও পরিষ্কার 
রাখে 

৩০. ভুক্দ্রব্য পরিপাক করে। 

৩১. সন্তানাদি বৃদ্ধি করে। 

৩২. বিদ্যুৎ চমকের মতো পুলসিরাত 
অতিক্রম করা যায়। 


৩৩. হায়াত বৃদ্ধি করে । 

৩৪. আমলনামা ডান হাতে দেওয়া 
হবে 

৩৫. ইবাদতের জন্য শরীরকে 
শক্তিশালী করে । 


৩৬. কুরআন পাঠের পথ সহজে করে। 
৩৭. শরীরের বেদনা দূর করে । 

৩৮. মেরুদণ্ড শক্ত করে । 

৩৯. মৃত্যু সহজে হয় । 

৪০. দ্রুত রুহ বের হয়। 

৪১. দাত চকমকে রাখে । 

৪২. মুখ সুবাসিত করে । 

৪৩. চরিত্র মধুর করে। 

৪৪. জিহ্বা সংযত রাখে । 

৪৫. বোধগম্যতা প্রখর হয়। 
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৫৮. দুনিয়া থেকে পবিত্র অবস্থায় 
বিদায় নেবে। 
৫৯.তার রুহ কবজের সময় 
ফেরেশতাগণ ওই সুরতে আসবেন 
যে সুরতে নবী ও রাসূল ও অলীদের 
নিকট আসেন। 


এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে 
নিদর্শন রয়েছে ।' (সূরা নাহল: ৬৮-৬৯) 


মধুর ব্যবহার 

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক নামে 
পরিচিত হিপ্পোক্রেটস শরীরের প্রদাহ 
ও সিফিলিস রোগের চিকিৎসায় মধু 
ব্যবহার করতেন বলে কথিত আছে। 
২ হাজার বছর আগেও যখন চিকিৎসা 
বিজ্ঞান আজকের মতো এতটা উন্নত 
ছিল না, তখনও মানুষ জানত মধুর কী 
গুণ! গ্রিক আ্যাথলেটরা অলিম্পিকে 
অংশগ্রহণের আগে প্রচুর পরিমাণ মধু 
সেবন করত শক্তি বাড়ানোর জন্য৷ 
তাদের ধারণা ছিল, মধু খেলে তাদের 
পারফরমেন্সের উন্নতি হবে ।কারণ 
মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফুক্টোজ ও 
গ্লুকোজ যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের 


হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে হুযুর 
(সা.) বলেন যখন তোমরা মিসওয়াক 
করবে তখন প্রস্থ দিয়ে করবে অর্থাৎ 
ডানহাত দ্বারা মিসওয়াক করা দন্তে 
মাড়ির দিক থেকে না মাঝিয়ে প্রস্থ 
দিয়ে মাজা, তার সাথে জিহ্বাকেও 
মাজা উত্তম । 

হঠাৎ যদি মিসওয়াক ভূলে যায় অথবা 


রিজার্ভ গড়ে তোলে । 


শক্তি প্রদায়ী 

মধু ভালো শক্তি প্রদায়ী খাদ্য। মধু 
তাপ ও শক্তির ভালো উৎস। মধু দেহে 
তাপ ও শক্তি জুগিয়ে শরীরকে সুস্থ 
রাখে। 


হজমে সহায়তা 


সাথে না থাকে তাহলে ডান হাতের 
আঙুলি দিয়ে মাজলে মিসওয়াকের 
সুন্নত আদায় হয়ে যাবে । 


মধু 
মধু একটি খুব উপকারী খাদ্য, পথ্য ও 
ওষধ প্রাচীনকাল 


মধুর ব্যবহার করে আসছে। শরীরের 
সুস্থতায় মধুর উপকারিতা অনেক। 


এতে যে শর্করা থাকে তা সহজেই 
হজম হয়। কারণ এতে যে ডেক্সট্রিন 
থাকে তা সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে 
এবং তাৎক্ষণিকভাবে ক্রিয়া করে। 
পেটরোগা মানুষদের জন্য মধু বিশেষ 
উপকারি। 


কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে 

মধুতে রয়েছে ভিটামিন বি-কমগ্নেক্স, 
ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে । ১ চা 
চামচ খাটি মধু ভোরবেলা পান করলে 
কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অস্রতু দূর হয়। 
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রক্তশৃন্যতায় 
মধু রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠনে 


আক্রমণে বিভিন্ন রোগ প্রায়ই দেহকে 


তাছাড়া দেহের ক্ষত এবং ফৌড়ার 


দুর্বল করে দেয়। এসব ভাইরাস 


সহায়তা করে বলে এটি রক্তশুন্যতায় 
বেশ ফলদায়ক। কারণ এতে থাকে 
খুব বেশি পরিমাণে কপার, লৌহ ও 


ফুসফুসের যাবতীয় রোগ ও শ্বাসকষ্ট 
নিরাময়ে বলা হয়, ফুসফুসের যাবতীয় 
রোগে মধু উপকারী । যদি একজন 
আযাজমা (শ্বাসকষ্ট) রোগীর নাকের 
কাছে ধরে শ্বাস টেনে নেয়া হয় 
তাহলে সে স্বাভাবিক এবং গভীরভাবে 


প্রতিরোধে মধু খুবই কার্যকর । 


গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছেষে মধুতে 
রয়েছে উচ্চশক্তিসম্পনন ত্যান্টি 
মাইক্রোবিয়াল এজেন্ট। এই এজেন্ট 
শরীরের ক্ষতিকর রোগ জীবাণুর 
বিরুদ্ধে লড়াই করে। 


ঠাণ্ড দূর করে মধু 
মধু নিয়মিত খেলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা 


শ্বাস টেনে নিতে পারবেন । কেউ কেউ 
মনে করেন, এক বছরের পুরনো মধু 
শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য বেশ 
ভালো। 


অনিদ্রায় 

মধু অনিদ্রার ভালো ওষুধ । রাতে 
শোয়ার আগে এক গ্লাস পানির সঙ্গে 
দুই চা চামচ মধু মিশিয়ে খেলে এটি 
গভীর ঘুম ও সম্মোহনের কাজ করে । 
যৌন দুর্বলতায় 
পুরুষদের মধ্যে যাদের যৌন দুর্বলতা 
রয়েছে তারা যদি প্রতিদিন মধু ও 
ছোলা মিশিয়ে খান তাহলে বেশ 
উপকার পাবেন । এছাড়া, প্রশান্তিদায়ক 
রক্ষায়, পাকস্থলীর সুস্থতায়, দেহে তাপ 
উৎপাদনে, পানিশৃন্যতায়, দৃষ্টিশক্তি 
বাড়াতে, রূপচর্চায়, ওজন কমাতে, 
সহায়তায়, তারুণ্য বজায় 
ও দাত গঠনে, 
রক্তশূন্যতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, 
আমাশয় এবং পেটের গীড়া নিরাময়ে, 
হাপানি রোধে, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে, 


আলসার থেকে মুক্তিতে মধু ব্যবহার 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 

২০০৭ সালে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটি গবেষণায় দেখা যায়, সুপারবাগ 
ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে মধু 
অত্যন্ত কার্যকর ।বিভিনন ভাইরাসের 
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লাগার প্রবণতা দূর হবে। চা, কফি ও 
গরম দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে 
গলাব্যথায়, টনসিল, নাক দিয়ে পানি 
পড়া, জিহ্বার ঘা (ঠাণ্তাজনিত) ভালো 
হয়। সমপরিমাণ আদারস এবং মধুর 
মিশ্রণ কাশির সাহায্যে শে-ম্মা বের 
করে ফেলার একটি সহায়ক ওষুধ 
হিসেবে কাজ করে । এটি ঠাণ্ডা, কাশি, 
কণ্ঠনালির ক্ষত, নাক দিয়ে পানি পড়া 
ইত্যাদি থেকে দ্রুত পরিত্রাণ দেয় । 
পেনসিলভানিয়া স্টেট কলেজ অব 
মেডিসিনের একটি গবেষণায় দেখা 
গেছে, এক চামচ মধু বিভিন্ন সদির 
ওষুধ থেকেও অনেক বেশি কার্যকর 
মধুর এই ঠাপ্তজনিত রোগনিরোধী 
গুণের কথা বলা হয়েছে এই 
গবেষণায়, যা কবিরাজি মতে আগে 
থেকেই প্রতিষ্ঠিত। 


ক্ষত সারাতে মধু 

প্রাচীন কাল তেকে গ্রিস ও মিশরে ক্ষত 
সারাইয়ে মধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
আজকাল ছোটখাটো কাটাছেঁড়া 
সারাতেও মধুর ব্যবহারের কথা 
বলছেন বিজ্ঞানীরা ।২০০৭ সালে 
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষক ড. শোন ব্লেয়ার বলেছেন, 
ক্ষতে ইনফেকশন সৃষ্টি হওয়া প্রতিরোধ 
করতেও ড্রেসিংয়ের সময় মধু 
মেশানো উচিত। অগ্নিদঞ্ধ তৃকের 
জন্যও মধু খুব উপকারী । মধু 
ব্যাকটেরিয়ার আক্রামণকেও ঠেকায় । 


ওপর মধু এবং চিনি চমতকার কাজ 
করে থাকে । এটি যে কোনো ব্যথাকে 
প্রশমিত করে এবং জীবাণুনাশকের 
কাজ করে। 

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়মিত 
মধু খেতেন। প্রতিদিন সকালে অন্য 
কিছু খাওয়ার আগে এক কাপ পানিতে 
এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করতেন। 


কালোজিরা 
প্রাীনকাল থেকে কালোজিরা 
মানবদেহের নানা রোগের প্রতিষেধক 
এবং প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার হয়ে 
আসছে। 
প্রায় ১৪শ* বছর আগে মহানবী হজরত 
মুহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, 
“কালোজিরা রোগ নিরাময়ের এক 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তোমরা 
কালোজিরা ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই প্রায় 
সব রোগের নিরাময় ক্ষমতা এর মধ্যে 
নিহিত রয়েছে।' সেজন্য যুগ যুগ ধরে 
পয়গম্বরীয় ওষুধ হিসেবে সুনাম অর্জন 
করে আসছে। 
সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিত্সা বিজ্ঞানী 
ইবনে সিনা তার বিখ্যাত গ্রন্থ কানুন 
অব মেডিসিনে বলেছেন, “কালোজিরা 
দেহের প্রাণশক্তি বাড়ায় এবং ক্লান্তি 
দূর করে।? 
কালোজিরাতে শতাধিক পুষ্টি উপাদান 
রয়েছে। এর প্রধান উপাদানের মধ্যে 
প্রোটিন ২১ শতাংশ, শক্রা ৩৮ 
শতাংশ, ম্নেহ ৩৫ শতাংশ । এছাড়াও 
রয়েছে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ । 


পিএ গ্রামে যেসব পুষ্টি উপাদান রয়েছে 
তা নিয়রূপড়প্োটিন ২০৮ 
মাইক্রোণ্বাম, ভিটামিন-বি ১.১৫ 
মাইক্রোগ্রাম, নিয়াসিন ৫৭ 
মাইক্রোণ্বাম, ক্যালসিয়াম ১.৮৫ 
মাইক্রোগ্রাম, আয়রন ১০৫ 
মাইক্রোগ্রাম, ফসফরাস €৫.২৬ 


মিলিগ্রাম, কপার ১৮ মাইক্রোগ্রাম, 
জিঙ্ক ৬০ মাইক্রোণ্রাম, ফোলাসিন 
৬১০ আইউ। 
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কালোজিরার গুণের শেষ নেই 

গপ্রতিদিন সকালে এক চিমটি 
কালোজিরা এক গ্লাস পানির সঙ্গে 
খেলে ডায়াবেটিস রোগীর রক্তের 
গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য 


করে 
গহাপানি রোগীদের শ্বাসকষ্টজনিত 
পাওয়া যায়। 

নারী-পুরুষের যৌন অক্ষমতায় 
নিয়মিত কালোজিরা সেবনে 
যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায় । 

ঙ কালোজিরায় রয়েছে ১৫টি 


আযামাইনো এসিড । আমাদের দেহের 
জন্য প্রয়োজন ৯টি এসেনসিয়াল 
আমাইনো এসিড যা দেহে তৈরি হয় 
না, অবশ্যই খাবারের মাধ্যমে এর 
অভাব পুরণ করতে হয়। আর 
এসেনসিয়াল আমাইনো এসিড । 
সর্দি-কাশি সারাতে এবং রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অত্যন্ত 
গুরুত্ৃপূর্ণ 
*প্রসৃতি মাতাদের দুগ্ধ বাড়াতে ও 
নারী দেহের মাসিক নিয়মিতকরণে 
এবং মাসিকের ব্যথা নিবারণে 
কালোজিরার ভূমিকা রয়েছে। 


রাসায়নিক উপাদান হৎপিণ্ড এবং 


হয়ে ওঠে । আষটুর উচ্চরক্ত চাপ, 


রক্তনালীগুলোকে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত 


ডায়রিয়া ও তৃকের সমস্যা দূর 


থেকে রক্ষা করে। কম ক্যালোরিযুক্ত 
এ লোহিত উপাদান আয়ু বাড়ায় এবং 
বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে কমিয়ে 
দেয়। এ ছাড়া, ভিটামিন এ, বি ও সি 
ছাড়াও আঙুরে রয়েছে পটাশিয়াম, 
ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, আয়োডিন এবং 
ফসফরাসের মতো খনিজ উপাদান । 
করতে পারে এবং একে গুরুত্বপূর্ণ 
শক্রা হিসেবে গণ্য করা হয়। 

পবিত্র কুরআনে অন্তত ১১টি আয়াতে 
আঙুরের উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত 
আলী (রাযি.) আউুরকে শুধু উপকারী 
ফলই বলেননি একে ও পুর্ণাঙ্গ খাদ্য 
হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। 

চিকিতসা ও পুষ্টিবিদরা আঙুর, খেজুর 
এবং কিশমিশকে পূর্ণাঙ্গ খাদ্য হিসেবে 
বিবেচনা করেন। এ তিনটি খাদ্য 
থেকে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় 
ভিটামিন পাওয়া যায়। আঙুর গোত্রীয় 
ফল দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ 
করতে পারে। তাই অল্প পরিমাণে 
আঙুর বা কিশমিশ খেয়ে মানুষ দৈহিক 
ও মানসিক পরিশ্রমের জন্য প্রচুর শক্তি 
পেতে পারেন । 

আঙুর হতাশা প্রতিহত করতে সাহায্য 


নিয়মিত পা সেবনে চুলের 
গোড়ায় পুষ্টি ঠিকমত পায়, ফলে 
চুলের বৃদ্ধি ভালো হয় এবং চুল পড়া 
বন্ধ হয়। মত্তিক্ষ এবং অন্যান্য অঙ্গ- 


করে। বিশেষ করে দুঃখ-বেদনা, 
মানসিক পীড়ন ও বিষন্নতা প্রতিহত 
করার ক্ষেত্রে আউুর বিশেষ ফলদায়ক 
হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। 


প্রত্যঙ্গের রক্ত সঞ্চালন ও বৃদ্ধি 
সঠিকভাবে হয় এবং সুস্বাস্থ্য বজায় 
থাকে । 


আঙুর 

ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রহ.) বলেছেন, 
বেহেস্তে চারটি ফল থাকবে সেগুলো 
হলো, আঙুর, তাজা খেজুর, বেদানা 


এবং আপেল । সম্প্রতি মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উইনকোনসিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আঙুরে এক 


ধরনের লোহিত উপাদানের সন্ধান 
পেয়েছেন। রেজভারেট্রেল নামের এই 


জুন'১৮ 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
বলেছেন, তোমরা কিশমিশ বা আর 
খেতে অবহেলা করো না কারণ আঙুর 
ও কিশমিশ দেহমন ভালো রাখে । 

ইরানের বিশ্বখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও 
বিজ্ঞানী আবু আলী সিনা আউ্ুরকে 
অন্ত্রের বেদনা উপশমকারী হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন। দেহে টক্সিন বা 
অধিবিষ নামে যে সব বিষাক্ত উপাদান 
জন্মে তা দূর হয় আঙুর খাওয়ার 
মাধ্যমে । এ ছাড়া, আঙুর রক্ত 
পরিশোধনের কাজও করে । আর এ 
কারণে শ্রান্তি দূর হয় ও দেহ চাঙ্গা 


করতেও সহায়তা করে। 

আঙুর শুকিয়ে তৈরি হয় কিশমিশ এবং 
কিশমিশে ৬০ শতাংশ ফ্রুকটোজ 
রয়েছে। খুবানি বা কুল জাতীয় ফলে 
যতটা এ থাকে 
কিশমিশেও প্রায় সে পরিমাণ বিজারক 
উপাদান থাকে । আরেকটি মজার 
ব্যাপার হলো, কিসমিসকে যতই 
শুকানো হবে ততই তার পুষ্টিমান 
বাড়বে । তাই কিশমিশ আঙুরের চেয়ে 
বেশি শক্তির যোগান দিতে পারে। 
শ্বাসতত্ত্রের অসুখ-বিসুখসহ যকৃত, 
মুত্রথলি, বৃক্ধ বা কিডনির নানা রোগ 
সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে 
কিশমিশ । বিশেষ ধরণের কিশমিশের 
চমৎকার সব গুণের কথা বলা হয়েছে 
পবিত্র হাদিসে । বীচি ছাড়া কালো ও 
লাল আউুর থেকে যে সব কিশমিশ 
তৈরি হয় সে প্রসঙ্গে কথা বলেছেন 
নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 

হাদিসে বলা হয়েছে, সকালে নাস্তার 
আগে খালি পেটে বীচি ছাড়া আঙুর 
হতে তৈরি ২১টি কিশমিশ খেলে 
শারীরিক দুর্বলতা এবং আল জাইমার 
(412/977719705 97595০) রোগ 
থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 

সাম্প্রতিক জরীপেও এর সত্যতা খুঁজে 
পাওয়া গেছে। বৃটেন থেকে প্রকাশিত 
কেমেস্টি ত্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি নামের 
সাময়িকীতে বলা হয়েছে, কিশমিশে 
এমন কিছু শক্তিশালী উপাদান আছে 
যা আলজাইমার রোগ (415/017716715 
9595০) প্রতিহত করতে সহায়তা 
করে । গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা 
গেছে, কিশমিশের ত্যান্টো-সিয়ানিন 
এবং পলি-ফেনোলিক উপাদানসহ 
আরো কিছু উপাদান আছে যা 
আলজাইমার সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে 
সহায়তা করে। এ ছাড়া, এ জাতীয় 
কিশমিশে ওমেগা থ্রি, ওমেগা সিক্স, 
ফ্যাটি এসিড এবং ভিটামিন ই পাওয়া 
যায়। 

ইরানের চিকিৎসা বিষয়ক ওয়েব 
সাইটে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়েছে, 
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বীচিবিহীন আঙুর থেকে তৈরি 
কিশমিশে ক্যানসার প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতা আছে। শুধু তাই না কোনো 


হবে, শরীরের কোন কোন অঙ্গ ধুতে 


রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “হে 


হবে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 


আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা 


সেই নির্দেশ দিয়েছেন, “তোমরা যখন 


করো। কারণ যিনি রোগ দিয়েছেন, 


কোনো ক্যান্সার এবং হৃদরোগ সারিয়ে 


নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হবে, তখন 


তিনি তার প্রতিকারের জন্য ওষুধের 


তুলতে সাহায্য করে এ ধরনের 
কিশমিশ। এ জাতীয় কিশমিশ 


রক্তনালীগুলোকে ফি রেডিক্যাল থেকে 
যুক্ত হতে সাহায্য করে এবং 
রক্তনালীগুলোর কোমলতা বজায় 
রাখে । 


যায়তুন 

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা 
পাজরের ব্যাথা জনিত রোগে 
কুস্তেবহরী এবং যায়তুন তৈল দ্বারা 
চিকিৎসা নাও । (ইবনে মাজাই, আহমদ ও 


হাকেম) 
প্রাচীন এবং আধুনিক চিকিৎসকগণ 
যায়তুন তেলের অশেষ প্রশংসা 


নিয়েছেন। ঠাগ্ত জনিত ব্যাথা, দুর্বল 
শিশু ও অজ প্রত্তাঙ্গের শক্তি বর্ধনে এ 
তেল খুবই উপকারী । যায়তুনের তেল 
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, হাতের পাঞ্জা 
প্রশস্ত করে এবং ব্যাথা উপশম করে। 


রোগ প্রতিরোধ 
কিভাবে রোগ প্রতিরোধের ওপর গুরুতৃ 


তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত 
কনুইসহ ধৌত করবে । তারপর মাথা 


ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ।' 
এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন 


মাসেহ করবে, আর দু'পা গিরা পর্যন্ত 
ধুবে ৷” সূরা মায়েদা: ৬) 


করেন, “হে আল্লাহর রাসুল! আমরা 
রোগ হলে চিকিৎসা করি, তা কি 


নিয়মিত হাত ধোয়ার মাধ্যমে অনেক 


তাকদির পরিপন্থী নয়?' উত্তরে তিনি 


রোগ প্রতিরোধ করা যায় বলে 


বললেন, “না, চিকিৎসা গ্রহণ করাই 


চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত। অজুর 
মাধ্যমে হাত ধোয়ার পর খুব কম 
জীবাণুই হাতে লেগে থাকতে পারে 


হলো তাকদির ।” 
জর সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর 
ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে, “জ্বর মূলত দোযখের 


তাই নিজের ও অন্যের সংক্রমিত 
হওয়ার আশঙ্কাও কমে যায়। 
খোলা পানীয় ও খাবার খাওয়া 
স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । রাসূলুল্লাহ 


উত্তাপ থেকে সৃষ্ট, সুতরাং তোমরা তা 
পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর । 

চৌদ্দ»শতাধিক বছর পূর্বে প্রিয়নবী 
(সা.)-এর শেখানো পানি দ্বারা জরের 


(সা.) খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় ঢেকে 
রাখতে বলেছেন। (সহীহ আল-বুখারী) 
খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার কথাও 
বলেছেন তিনি । (সহীহ আল-বুখারী) 
সুস্থ থাকার জন্য নবী করীম (সা.)-এর 
আদর্শকে আমাদের অবশ্যই মেনে 
চলতে হবে। হাদীসে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা 
ঈমানের অঙ্গ ।' 


চিকিৎসা 


দিতে হবে, তা তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন 


ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা হলো তিন 


আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগে, 
যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান ততটা উন্নত ছিল 
না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 
মুখ ঢেকে দিতে বলেছেন (সহীহ আল- 
বুখারী)। 


ধরনের । যথা- 

১. যা মুখে গ্রহণ করা যায় (সিরাপ, 

ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ইত্যাদি), 

২. কাটা-ছেড়া করা (সিঙা লাগানো, 
অস্ত্রোপচার), 

৩. আগুনের ছ্যাকা (ফিজিওথেরাপী)। 


হাই তোলা মানুষের একটি সাধারণ 
শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার । হাই তোলার 


তবে আল্লাহর নাম বলে ফুঁক করার 
কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। 


সময় আমরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানি। আর 
এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাথে বাতাস 
থেকে হাজারো জীবাণু মুখে প্রবেশ 
করতে পারে। জীবাণু যাতে মুখে 


তাবীজের ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্যই 
রয়েছে। তবে বর্তমানে তাবীজের যে 
অপপ্রয়োগ ও অন্যা্যতা চলছে । ফলে 
এর না জায়েজের দিকটিই প্রাবল্য। 


প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য নবী 
করিম (সা.) হাই তোলার সময় হাত 
দিয়ে মুখ ঢেকে দিতে বলেছেন । 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 
আশ্রয় চাই ধবল রোগ থেকে, পাগল 
হওয়া থেকে, কুষ্ঠ রোগ থেকে এবং 


দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে 
অজু করতে হয়। অজু কিভাবে করতে 
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দুরারায ব্যাধি থেকে ।' আবু দাউদ 
* ১৩২৯) 


চিকিৎসার বিষয়টিকেই অকপটে মেনে 

নিলেন বর্তমান বিজ্ঞানীরা । জ্বরের জন্য 

তারা যেসব ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন তার 

মধ্যে পানিই হচ্ছে প্রধান । 

হযরত আনাস রোষি.) হতে বর্ণিত, 

চারটি বস্তকে চারটি কারণে ক্ষতিকর 

মনে করবে না। যথা 

১. চোখ ওঠাকে ক্ষতিকর মনে কর না, 
কেননা তা অন্ধত থেকে রক্ষা 
করে। 

২. কফ-সর্দিকে খারাপ মনে করবে না, 


কেননা এটা কুষ্ঠরোগের 
মূলোৎপাটনকারী । 
৩.কাশিকে অকল্যাণকর ভেবনা- 


কেননা তা অর্ধবিকলঙ্গতার শিকড় 
কেটে দেয়। 
৪.দমল (এক ধরনের ফোড়া)-কে 
খারাপ মনে করনা কেননা উহা 
শ্বেত ও কুষ্ঠরোগের উৎপত্তিতে বাধা 
দেয় । (নুজহাতুল মাজলিস) 
পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, “বলুন, 
তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে 
চাও, তবে আমাকে অনুসরণ করো । 


তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে 
ভালোবাসবেন ।” (সূরা আলে ইমরান: ৩১) 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথে 
জীবনযাপন করার তওফীক দান 
করুন। আমীন। 
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জামিয়ার ভর্তি বিজ্ঞপ্তি 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম দীনি বিদ্যানিকেতন আলজামিয়া 
আলইসলামিয়া পটিয়ার আগামী ১৪৩৯-৪০ হি. (২০১৮- 
১৯ ইং) শিক্ষাবর্ষের সকল বিভাগের ভর্তি-কার্য ক্রম আগামী 
৮ শাওয়াল (২৩ জুন) শনিবার থেকে আরম্ভ হবে । জামিয়ার 
শিক্ষাবিভগীয় প্রধান আল্লামা শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) 
জামিয়ায় ভর্তিচ্ছু সকল তালেবে ইলমকে উক্ত তারিখে 
যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন । 


নতুন আঙ্গিকে জামিয়ার ইফতা বিভাগ 
বাংলাদেশের ইফতা বিভাগের পথিকৃৎ জামিয়ার ইফতা 
বিভাগ বিগত জামানায় আপন মহিমায় ইলমে দীনের জগতে 
প্রথম সারিতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। আর সেই 
অবস্থান ধরে রাখতে জামিয়ার ইফতা বিভাগকে পুনরায় 
ঢেলে সাজানো হয়েছে। ভর্তিচ্ছ ইলম পিপাসুদের নিচের 
নির্দেশনা অনুসরণ করার আহ্বান জানানো যাচ্ছে। ভর্তি 
পরীক্ষার তারিখ ও স্থান 

১. ফরম সংগ্রহ: ৮ থেকে ১১ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. 

২. সাক্ষাৎকার: ১০ থেকে ১১ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. 

৩. লিখিত পরীক্ষা: ১২শাওয়াল ১৪৩৯ হি.সকাল ৯ টা 

৪. মৌখিক পরীক্ষা: ১৩ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. সকাল ৮ টা 
৫ 

৬ 


. ফলাফল ঘোষণা: ১৪ শাওয়াল ১৪৩৯ হি. 
. ফরম সং্রহসহ সকল পরীক্ষা ইফতা বিভাগের অধ্যয়ন 
কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে । 

১. সাক্ষাৎকার: নাহব, সরফ, আরবি; বংলা ও উর্দু 
ভাষা এবং বাহ্যিক জ্ঞানের দক্ষতা যাচাই। 
আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র ও পোশাক- 
পরিচ্ছদ ও চুল-দাড়ি যাচাই। 
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২. বুখারী শরিফ, হিদায়া (তৃতীয় খণ্ড) ও নূরুল 
আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ) তিনটি থেকে তিনটি প্রশ্ন 
থাকবে এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি করে 
সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ থাকবে । এগুলোর উত্তর যথাক্রমে 
আরবি, উর্দু ও বাংলায় লিখতে হবে । 

৩. মৌখিক পরীক্ষা: যে কোনো আরবি ফতওয়ার 
কিতাব থেকে শুদ্ধভাবে ইবারত পড়ে মাসআলা 
স্পষ্ট করে দিতে হবে। 

শর্তাবলি 

দাওরায়ে হাদিসে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে । 

. প্রচলিত রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হবে । 

. ২৪ ঘণ্টা মাদরাসায় থাকতে হবে । 

. কোনো ধরণের পরীক্ষা বা কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে 

না। 

৫. আসনসংখ্যা সীমিত তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে 
নিতে হবে ইত্যাদি । 


ইতেকাফ থাকতে আগ্হী ভাইয়ের প্রতি 

পবিত্র রমজানের শেষ দশ দিন জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে ইতেকাফ থাকতে আগ্রহী দীনদার ভাইদের 
জানানো যাচ্ছে যে, প্রতি বছরের ন্যায় এবারো ইতেকাফ 
থাকতে আগ্রহীদের জন্য জামিয়ার জামে মসজিদে 
বিশেষভাবে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ 
করতে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। 


জামিয়ার ২০১৯ সালের এর 

আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত 
দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 


০০ 0 // ₹ 


তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 
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স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শে পরিচালিত । 

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নিসাবের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 
আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকামন্ডলী ছারা পাঠদান । 
বালিকা শাখায় সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা ছারা পাঠদান, শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণ, 
কঠোর নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার নিবীড় তত্বাবধান। 

হিফ্য সম্পন্নকারী ও সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোর্স 

(১ বছরে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ)। 

বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে আরবী, বাংলা, ইৎরেজী হস্তলিপির বাস্তব অনুশীলন । 
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€ম থেকে ১০ম শ্রেণি শুধু ছাত্র হেদায়াসহ) 


ভ তাস্লীল্ুল উল্যাহ গার্লস আদন্রাসা চন্গ্রাম 
€ম থেকে ৯ম ১054 
উল্যাহ 
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ফোন: অফিস-০১৮৬৫-০২০৭৭২, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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৯৮৮1 আজি অনি আসামি ৮ 


পারার 
মানারাত 


উনি ০ 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 10700017198118551159068210911.00 
011019110090)211811.0010] (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়' পিয়া কতক আল জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চা 
থেকে মুদ্িত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

তুরস্কে এরদোগানের বিজয় 

__ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
প্রাকৃতিক সম্পদ নয় জ্ঞানই সম্পদ 

__ ড. শফিক-উজ-জামান 
“বৈচিত্র্ের মাঝে এঁক্য' আর কতদূর? 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 
ধর্ম-দর্শন 

গবেষণা: জনৈক লা-মাযহাবীর মূল্যায়ন 
___ আবিদুর রহমান তালুকদার 

ক্ষমা ও ওঁদার্য 

__ মাহবুবুর রহমান নু'মানী 
মহাজীবন 

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) 
___ ড. আবু রেজা মুহা. নেজামুদ্দীন নদভী এমপি 
ভ্রমণ-পর্যটন 

সারাওয়াক: ধনেশ পাখির দেশে 

___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি 

মিশকাত শরীফ পাঠকদের উদ্দেশ্যে 
___ হোছাইন মুহাম্মদ নাঈমুল হক 

আরবি ভাষা চর্চার গুরুত্ব 

___ এস এম নাজিম-উর-রশীদ 
মাওলানা ফেরদৌসির শাহনামা 

___ শাকির সবুর 


নিয়মিত বিভাগ 


[] 
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০৩ 


০৪ 


০৬ 


০৯ 


১৩ 


১৮ 


২০ 


২২ 


২৮ 


৩২ 


৩৭ 


পাঠকের অভিমত [] ২। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [] ৪৪ । 


কবিতা [] ৪৫। আল-জামিয়ার দিন-রাত 


এ ৪৬। 


দানের নামে মানুষ হত্যা বন্ধ হোক 
আত্মসুদ্ধির মাস পবিত্র রামাযান মাস। রামাযান মাস মানে 
দান করার মাস। রামাযান মাস মানে ফিতরা দেওয়ার মাস 


রামাযান মাস মানে গরিব মানুষদের হক আদায়ের মাস 
কিন্ত এ হক আদায়ের পরিবর্তে যেনো মৃত্যুর হক আদায় 
করে ফেলছে গরীব নিরীহ মানুষরা । প্রতি বছরই রামাযান 
মাস এলেহে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে । মাহে রামাযান 
মাসে প্রতি বছর যাকাত, ফিতরা, ইফতার সামশ্বী, টাকা 
বিতরণসহ শাড়ি-লুগি বিতরনের নামে গরিব এবং নিরীহ 
মানুষদের প্রাণ কেড়ে নেয়া হচ্ছে। দান করার নামে প্রতি 
বছর বীভৎস ভাবে প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ঘটনা আমরা 
নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি। যাকাত সামগ্রীসহ নানান দান 
সামগ্রী নিতে এসে প্রতি বছর লাশ হয়ে ঘরে ফিরে অনেক 
গরীব অসহায় মানুষ । প্রতি বছরই এই ঘটনা ঘটার পরও এ 
মারাত্বক একটি সমস্যার সমাধানে আমাদের দেশের 
বিভ্তবানরা সচেতন হচ্ছে না। এটি একটি মারাত্মক অপরাধ 
বলে আমার কাছে মনে হয়। যে দান লোক দেখানোর জন্য 
দেওয়া হয় সে দান ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। 

প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দান যারা করে তারা আসলে 
দান করার মনোভাব নিয়ে দান করে না। তাদের লক্ষ্য দান 
করে দেশ সমাজ এবং জাতিকে দেখানো, সেই সাথে 
মানুষের মাঝে জনপ্রিয় এবং সৎ ব্যক্তি হিসেবে রূপ 
নেওয়া । ইসলামে স্পষ্টভাবে বলা আছে, তুমি এমনভাবে 
দান করো সেই দানের বিষয়টি যেনো কোনো তৃতীয় পক্ষ 
না জানে । আমরা যদি ইসলাম এবং শরীয়ত মানার চেষ্টা 
মনোভাব নিজেদের ভেতর আনতাম না । 
এই তো বেশ কিছুদিন হলো না, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় 
এমনি দানের বলি হলো ১০ গরিব নিরীহ মানুষ । এভাবে 
আরো অনেক দৃশ্য আমাদের সামনে অকপটে ঘটে যাচ্ছে যা 
আমাদের অজানা কিছু নয়। যদি সত্যিই দান করার ইচ্ছা 
থাকে তবে সেটা হতে হবে রাতের অন্ধকারে গোপন ভাবে 
নিজে গিয়ে দান সামগ্রী দিয়ে আসা । সঠিক ভাবে ব্যবস্থা না 
করে দান সামন্্রী দেওয়ার নামই হচ্ছে মানুষ হত্যা । আর 


জুলাই”১৮ 


ংলাদেশের বিভ্তবান প্রভাবশালীরা কখন নিয়ম মেনেছেন 
সেটাও আমার মনে পড়ে না। আর সে কারণেই পায়ের 
তলায় পিষ্ট হয়ে মরছেন অহরহ গরীব দুঃখী । তবৃও দেশ, 
সমাজ এবং আমরা থেমে নেই, চলছি আর চলছি । কিন্তু 
কিভাবে চলছি তা একবারও ভেবে দেখছি না। এসকল 
কাজে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীরও সজাগ থাকতে হবে । 
যাকাত যেহেতু বিত্তবানদের ওপর ফরয । তাই তাদের নিজ 
দায়িতে গরিবের দুয়ারে গিয়ে এ যাকাত বণ্টনের মাধ্যমে 
দায় মুক্ত হওয়া । অনেক বিত্তবান মনে করেন দায়মুক্ত 
হওয়ার জন্য গরীবে দুয়ারে কেনো যেতে হবে, একবার 
মাইক নিয়ে বলে দিলেই তারা প্রাণের বাজি নিয়ে ছুটে 
আসবে তাদের দুয়ারে । আর তখনি তারা চরম ভুল করে 
দায় মুক্ত হওয়ার চেয়ে তখন দায়ের ভারটা অতিরিক্ত হয়ে 
যায় তাদের উপর । সেই সাথে একজন গরীবের প্রাণ 
হারানো মানে দায়ের ভার আরো বেড়ে যাওয়া । সুতরাং 
দায়মুক্ত হওয়াতো দুরের কথা উল্টা দায়ের ভার বাড়িয়ে 
নেওয়ার কাজ বলে আমার মনে হয় এটি । 
এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসছে, যাকাত পাওয়া তো 
দূরের কথা অনেক সময় লাঠিপেটাও খেতে হয় এসব গরীব 
মানুষদের । শরীরের আঘাত নিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরে 
আসতে হয় অনেক নিরীহ মানুষদের । যাকাতের টাকা 
কিংবা দানের সামন্বী নিতে গিয়ে যখন পদদলিত হয়ে প্রাণ 
ন্যান্য গরিব নিরীহ মানুষরা এমনিতেই চোখের জল নিয়ে 
খালি হাতে ঘরে ফিরে যায়। এভাবেই গরীব অসহায় 
মানুষদের ওপর নির্যাতন হয় সবসময় । ক্ষমতাবানরাই 
এসকল অপকর্মের যোগানদাতা । যদি দান সামগ্রী দিতে হয় 
তবে সঠিক ভাবে ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনকে জানিয়ে এর 
ব্যবস্থাপনা করে তারপর করতে হবে। অন্যথায় নিজে 
অথবা কারো মাধ্যমে গরীবের ঘরে ঘরে দানসামস্ী এবং 
যাকাত পৌছে দিতে হবে । দানসামশ্রীর জন্য যেনো আর 
কোনো গরীব রাস্তায় না নামে সেই দিখে খেয়াল রাখা 
জরুরি । তাই সকল প্রভাবশালী, বিত্তবান এবং ক্ষমতাবান 
মানুষদের বলবো সঠিক ব্যবস্থাপনা না করে দানসামত্বী 
কিংবা যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই । এই সোনার বাংলায় 
আর কোনো নিরীহ মানুষের মরণ দেখতে চাই না। প্রশাসন 
সহ সকলের প্রতি আহবান এসকল বিষয়ে সকলকে সচেতন 
এবং সঠিকভাবে পরামর্শ দেওয়া । প্রয়োজনে আইনের 
সহয়তা নিয়ে হলেও এই মরণখেলা থামাতে হবে । আসুন 
সকলে এক হয়ে এ ধরনের দানের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াই 
এবং নিরীহ মানুষদের বাচাই । 
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আজহার মাহমুদ 
বিবিএ (অনার্স), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ) 
ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 


____এ আত্ন্ুহীদ ২ 


ভয়ংকর নেশা উদ্রেককারী মাদক “ইয়াবা” ও “আইস পিল" তাদের 
সর্বশক্তি নিয়ে বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে; তান্ডবের প্রলয় নৃত্যে 
লগুভণ্ড হয়ে গেছে বিত্তের প্রাচুর্যে লালিত ধনীর দুলালদের 
সামাজিক মর্ধাদা ও আভিজাত্যের দর্প। কিছু দিন পূর্বে ঢাকায় 
আবিষ্কৃত হয়েছিল চার কোটি টাকা মুল্যের এক লাখ ৩০ হাজার 
“ইয়াবা' ট্যাবলেট । আদিকাল হতে এ ভূখন্ডে মাদকের উৎপাদন, 
বিপনন ও প্রচলন লক্ষণীয়, তবে তা সীমিত মাত্রায় । একশ্রেণির 
লোক যুগে যুগে মাদক ব্যবহার করে আসছে। সাম্প্রতিক কালে 


বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক 
চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্যে। ১২ টি চক্র মিয়ানমার হতে 
টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচার করে । 


ভোক্তাদের ব্যাপক চাহিদার কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 
মাদকের বিরাট মার্কেট গড়ে উঠেছে । সারা দেশে মাদকসেবীর 
ংখ্যা ৭৩ লাখ। তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ যুবক এবং ৪৩ 
শতাংশ বেকার । ঢাকায় রয়েছে ১০ লাখ মাদকসেবী । কেবল 
মাত্র কক্সবাজার জেলায় মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। 
এর মধ্যে অন্তত চার হাজার “ইয়াবা' আসক্ত। এক দিনে গোটা 
বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্রান্ডের মাদক বেচা কেনা হয় প্রায় ২৮ হাজার 
কোটি টাকার। জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার 
(ইউএনওডিসি) মতে, বছরে শুধু ইয়াবা বড়িই বিক্রি হচ্ছে ৪০ 
কোটির মতো, যার বাজারমূল্য প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা 
(প্রতিটি দেড় শ টাকা দাম হিসেবে) । এই টাকার অর্ধেকই চলে 
যাচ্ছে ইয়াবার উৎসভূমি মিয়ানমারে । হিসাব করে দেখা গেছে, 
ইয়াবা বড়ির পেছনে মাদকসেবীদের বছরে যে খরচ, তা 
বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) বার্ষিক বাজেটের 
প্রায় দ্বিগুণ (২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজিবির বাজেট ৩ হাজার 
৩০০ কোটি টাকা) । 
বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মাদক চোরাকারবারীদের নিরাপদ 
ট্রানজিট রুট | গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল হতে আনা কোটি কোটি টাকার 
মাদক টেকনাফ হতে ঢাকা বিমান বন্দর পর্যন্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের 
চোখকে ফাঁকি দিয়ে অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর 
যোসাজশে ইউরোপ বা দুরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাজারজাত হয় 
নিয়মিত। মাঝে মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে যা ধরা পড়ে 
তা শতভাগের একভাগ মাত্র । মাদক বহনকারী হয়তো গ্রেপ্তার 
হয়, কিন্তু আসল নায়ক থেকে যায় পর্দার অন্তরালে ৷ ধরা ছোঁয়ার 
বাইরে থাকা এসব “মাদক সম্রাট" অত্যন্ত শক্তিধর ও বিপুল 
কালো টাকার মালিক । ইয়াবা চক্রকে আইনের আওতায় আনার 
ক্ষেত্রে র্যাবসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রয়াসকে 
আমরা সাধুবাদ জানাই । 


জুলাই”১৮ 


বিপর্যস্ত যুবসমাজ 
পিল-এর ব্যবহার বেড়েছে উদ্বেগজনকহারে । ধর্মবিবর্জিত 
শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধানুকরণই এ দেশের উচুতলার 
সম্ভাবনাময়ী শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ। কথা 
বারি হাসানাত আবদুল হাই এর পর্যবেক্ষণ প্রনিধানযোগ্য: 
বি এজনোর তরুণ-তরুণীরা এচলিত জীবনযাপনের বিরুদ্ধে 
দ্লোহ যখন কাউন্টার কালচার তৈরি করেছে, তখন মাদক সেবন 
সেই ব্যতিক্রমী জীবন যাপনের একটি অনুষঙ্গ হয়েছে ।' 
ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ভাষ্য মতে কতিপয় সরকারি ও 
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী 
ইয়াবা ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে পড়ছেন। রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উঠে এসেছে। গত ১০ জুন বসুন্ধরা 
আবাসিক এলাকার একটি আখড়া থেকে ৪০জন বিভিন্ন 
বেসরকারি র শিক্ষার্থীকে র্যাব গ্রেফতার করে এবং 
বিপুল গাজা উদ্ধার করে ] 
মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
অধিকার রয়েছে তার নিজের ধর্ম, কৃষ্টি ও উত্তরাধিকার এতিহ্য 
সম্পর্কে জানার । ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার অধিকার হতে তাদের 
বঞ্চিত করলে মাদকের ছোবলে নবপ্রজন্ম অন্ধকার জগতে হারিয়ে 
যাবে । উদ্রান্তি অশুভ উপসর্গ ইতোমধ্যে সমাজদেহে দৃষ্টিগোচর 
হচ্ছে। মাদকের নেশায় একবার আসক্ত হয়ে গেলে কোন 
মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন। “মাদক 
সরবরাহকারী চক্র" এতই শক্তিশালী যে, জড়িত ব্যক্তিবর্গ তাদের 
খপ্পর হতে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। তাই আগে থেকে 
প্রতিরোধক ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয় একান্ত দরকার । 
এখানে সঙ্গত কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশে প্রচলিত 
মাদরাসা শিক্ষা ধর্ম-নির্ভর হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের নৈতিক 
চরিত্রের মান অতি উচ্চ। গোটা বাংলাদেশে কওমি ও আলিয়া 
মাদরাসা ক্যাম্পাসে একজনও মাদকসেবী নেই, এ কথা চ্যালেঞ্জ 
দিয়ে বলা যায়। মহান আল্লাহর দরবারে পরকালীন 
জবাবদিহিতার অনুভূতি তাদের নৈতিক শক্তির ভিত্তি। 
সুস্থ সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে মাদকের 
ভয়াবহতা হতে যুব সমাজকে বাচাতে হবে । মাদকের নেশা হতে 
বিরত রাখার কার্ষকর উপায় হচ্ছে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি । 
মাদক উৎপাদন, বিপনন, আমদানি, চোরাচালান ও সেবনের 
সাথে সশ্লষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও সর্বাত্মক 
অভিযান পরিচালনা অত্যন্ত জরুরি । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে 
থাইল্যান্ডে তিন হাজার মাদক উৎপাদক ও চোরাচালানীকে গুলি 
করে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশে অভিযুক্ত ও মাদকসহ হাতে 
নাতে গ্রেপ্তারকৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিলে অন্যরা 
নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তান্তহীদ 
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রাষ্ট্রপতি ভবন, আংকারা, তুরস্ক 


যা ঢা 


গু 


ভি 
রিল 
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রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান ফের 
তুরক্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত 
হয়েছেন। ২৪ জুন ২০১৮ অনুষ্ঠিত 
নির্বাচনে প্রায় ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে 
তিনি বিজয়ী হন। তার নিকটতম 
্রতিযন্ধী কামাল আতাতুকের দল 
সিএইচপির প্রার্থী মুহাররেম ইনজে 
পেয়েছেন প্রায় ৩১ শতাংশ ভোট । 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে পার্লামেন্ট 
নির্বাচনও অনুষ্ঠিত ৯১5৮ 
পার্লামেন্ট নির্বাচনেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পেয়েছে এরদোগানের দল জাস্টিস 
28 
তি এ 
এরদোগানের জোট। সিএইচপি 
নেতৃতাধীন ন্যাশনাল ত্যালায়েন্স 
পেয়েছে ৩৪ শতাংশ ভোট । 

৬০০ আসনের টার 
এরদোগানের দল একেপি থেকে 
নির্বাচিত হয়েছেন ২৯৩ জন এমপি । 
জোট শরিক এমএইচপি থেকে 
নির্বাচিত হয়েছেন ৫০ জন। কামাল 
আতাতুর্কের দল সিএইচপি থেকে 
নির্বাচিত হয়েছেন ১৪৬ জন এমপি । 


নির্বাচিত হয়েছেন ৪৪ জন। 


এছাড়া এইচডিপির সালাদিন 
র পেয়েছেন ৮.৪ শতাংশ, 
গুড পার্টির মেরেল আকসেনার 


পেয়েছেন ৭.৩ শতাংশ এবং সাদাত 
টর টেমেল কারামোলাগ্নু পেয়েছেন 
০.৯ শতাংশ ভোট । জোটবহির্ভূত কুর্দি 


আলিয়েভ, তার্কিশ রিপাবলিক অব 
নর্দান সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা 
আকিঞ্চি, বুলগেরিয়ার 7 
বয়কো বরিসোভ প্রমুখ এরদোগানকে 


দল এইচডিপি পেয়েছে ১১.৬ শতাংশ 
ভোট (আসন ৬৭)। 
নির্বনের হারা জোরদার জাভির 
উন ভা ভামান দোল 
বলেন, প্রায় ৯০ শতাংশ ভোটারের 
উপস্থিতির মাধ্যমে তুরস্ক দুনিয়াকে 
গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছে। এ নির্বাচনে 
তুরক্ষের জনগণ, এ অঞ্চল এবং 
অর্জিত হয়েছে। 

এদিকে এরদোগানের বিজয়ের খবরে 
তার সমর্থকরা । দেশ-বিদেশ থেকে 
আসতে শুরু করে একের পর এক 
অভিনন্দন বার্তা। এরই মধ্যে ইরানের 
টনি ৮ 
তারের সিভিল 


অভিনন্দন জানিয়েছেন। 
এরদোগান ২০০৩ সাল থেকে ২০১৪ 
৮৮ 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িতি পালন করেন। 
২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রনওজাতো 
১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত 
ইস্তানবুলের মেয়র ছিলেন। তার প্রধান 
সমর্থক রক্ষণশীল এবং ধার্মিক 
তুর্কিরা। তিনি তুরস্কের এতকাল ধরে 
চলে আসা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
ইসলামি মূল্যবোধকে শক্তিশালী 
রডের তন যানের 
অর্থনীতি ও অবকাঠামোয় ব্যাপক 
উন্নয়ন হয়েছে। 

২০১৬ সালে এরদোগানের বিরুদ্ধে 
সামরিক অদ্যুথথান হয়। এরদোগানের 


00000 
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তুরক্ষের জনগণকে স্বপ্ন দেখাতে আর তুরস্কের অতাত এতিহ্য মনে করিয়ে দিতে 


সে অভ্যুত্থান ব্যর্থ | ভালোবাসেন এরদোগান । সমর্থকদের তিনি “অটোমান সুলতানদের উত্তর পুরুষ 
হয়ে যায়। এই | হিসেবে উল্লেখ করেন॥ ২০১৭ সালে সরকারি স্কুলগুলোর এক অনুষ্ঠানে তিনি 
নাহলর গালোছেন | মন্তব্য করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে তুরস্ক এমন ক্ষমতাধর ও রভাবশালী হবে, 
উনি টি বলে € যেমন ক্ষমতাধর ও এভাবশালী ছিল অটোমান সাম্রাজ্য । 

অভিযোগ রয়েছে। 

এই ধর্মীয় নেতা হওয়ার জন্য আর লালায়িত নয়। রবিবার (২৪ জুন) নির্বাচিত হওয়ার 
যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রিত। তুরস্কের সেনাবাহিনী ন্যাটো জোটের পরপরই এরদোগান ঘোষণা দিয়েছেন, 


এরপর ২০১৭ সালে এক গণভোটে 


দ্বিতীয় বৃহত্তম বাহিনী হলেও 


সামান্য ব্যবধানে প্রেসিডেন্ট পদে 


কৌশলগত কারণে এরদোগান 


জয়লাভ করেন এরদোগান। এতে 
তিনি দেশটিকে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে 


এতদিনকার প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সঙ্গে 
সম্পর্ক ঝালিয়ে নিয়েছেন, যা পশ্চিমা 


প্রেসিডেন্ট শাসিত ব্যবস্থার দিকে নিয়ে 
যাওয়ার জনরায় পান। পশ্চিমা জগৎ 
অভ্যুতথানপরবর্তী তুরস্কে ব্যাপক 


দেশগুলোর প্রতি এক ধরনের 

চ্যালেঞ্জ। 

বায়তুল মুকাদ্দাসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস 
রোহিঙ্গাদের 


ধরপাকড়ের অভিযোগ করে আসছিল। 


স্থানান্তর, মিয়ানমারে 


এ নিয়ে মানসিক টানাপড়েন রয়েছে 


যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমাবিশ্বের 


বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞের মতো 


এসব কারণে এবারের নির্বাচনে 
জয়লাভ তুরস্ক ও বাইরের দুনিয়ার 
কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


সঙ্গে। মুসলিম বিশ্বের স্পর্শকাতর ইস্যুগ্ডলোয় 
বরাবরই আওয়াজ তুলেছেন 
এরদোগান । সৌদি জোটের 


কাতারবিরোধী অবরোধ প্রায় ব্যর্থ করে 


তুরস্কের জনগণকে স্বগ্ন দেখাতে আর 


দেওয়ার পেছনে তার গুরুত্বপূর্ণ 


তুরস্কের অতীত এতিহ্য মনে করিয়ে অবদান রয়েছে। ওই অবরোধকে 
দিতে ভালোবাসেন এরদোগান । রাধী পদক্ষেপ বলে মনে 
সমর্থকদের তিনি “অটোমান করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। _ মূলত 


সুলতানদের উত্তর পুরুষ' হিসেবে 
উল্লেখ করেন। ২০১৭ সালে সরকারি 


এরদোগান প্রশাসনের এমন নীতিগত 
অবস্থানের কারণেই আন্তর্জাতিক 


স্কুলগুলোর এক অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য 


অঙ্গনে দেশটির নির্বাচনকে আলাদা 


করেন, ২০৩০ সালের মধ্যে তুরস্ক 
এমন ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী হবে, 
যেমন ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ছিল 
অটোমান সাম্রাজ্য । 

ভৌগোলিক কারণে নিজ দেশের 
বাইরেও তুরক্ষের নির্বাচন বা 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশ্বিক গুরুতু 
রয়েছে। কারণ দেশটির একদিকে 
ইউরোপ; অন্যদিকে ইরান, ইরাক আর 
সিরিয়ার সীমান্ত । 


নেতৃস্থানীয় দেশ তুরক্ক পশ্চিমা ন্যাটো 
জোটের 


বহুদিন ধরে তুরস্ককে সদস্যপদ দিতে 
পশ্চিমা জগৎ রাজি হচ্ছে না। 
এরদোগানের মনোভাব হলো, তুরস্ক 


জুলাই”১৮ 


গুরুতৃ দিয়ে দেখা হচ্ছে। 


তার দেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থেকে 
পিছু হটবে না। একই সঙ্গে তুরস্কষসহ 
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সরকারের 
নীতির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন 
এই ঝানু রাজনীতিক । 

তুরস্কের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনে প্রার্থীদের কেউ ন্যুনতম 
পরশ শতাংশ ভোট না পেলে নির্বাচন 
গড়াবে দ্বিতীয় দফায়। সর্বোচ্চ ভোট 
পাওয়া দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্ধতা করবেন 
দ্বিতীয় দফায়। প্রথম দফা নির্বাচনের 
পনেরো দিন পর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় 
দফা নির্বাচন । পঞ্চাশ শতাংশের বেশি 
ভোট পেয়েছেন এরদোগান। তাই 
দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
কোনো প্রয়োজন হবে না। 

এবারের নির্বাচনে জয়লাভ করায় 
প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বর্ধিত নির্বাহী 
ক্ষমতা প্রয়োগের ম্যান্ডেট পেলেন । 


: আনাদোলু এজেন্সি, রা, 
বিবিসি রেডিও টিভির অনলাইল ভার্ন 


“চোখের গুনাহের অন্যতম খারাপ এভাব হল, এর কারণে রিযক ও 
সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায় । ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা 
ছুটে আসে । জীবনে অনেক কষ্ট ও চেষ্টার পরও সফলতার মুখ 
দেখা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথাসময়ে 
কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়। অহেতুক চিন্তা ও পেরেশানির কারণ 


হয়ে দাড়ায় । মানুষ মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে । অথচ 
সে নিজের অন্তরের গুনাহের কারণে বিপদের মধ্যে পড়ে থাকে । 
নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত 
রাখলেও সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় হাত রাখলেও 
মাটিতে পরিণত হয়। এসবই চোখের গুনাহের কারণে হয় । 


_ শায়খ মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী (দা. বা.) 
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কোন দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের 


অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েও নাইজেরিয়া 


সাফল্য নির্ভল করে সে দেশের 
সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপরে 
সম্পদ বলতে এখানে শুধু প্রাকৃতিক 
সম্পদ বিশেষ করে খনিজ পদার্থ 
কিংবা উর্বর মাটি সম্পদ নয় 
মরুভূমির বালু, ধুসর পর্বতমালা কিংবা 
জলরাশি সবকিছু প্রাকৃতিক সম্পদ যা 


ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, 


পৃথিবীর নিম্ন আয়ের দেশসমূহের 
একটি । এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন 


আফগান, চাদ, সুদান, মিযানমার, 
বলিভিয়া, ও ইন্দোনেশিযা পৃথিবীর 


আমেরিকার সর্বত্রই এমন উদাহরণ 
বিরল নয়। 


অন্যতম দরিদ্ধ দেশ। অপরদিকে 
জাপান, সুইজারল্যান্ড, কোরিয়া ও 


আবার অনেক দেশ খনিজ সম্পদ 
থেকে প্রাপ্ত আর্থে আর্থিক দৈন্যতা 


সিঙ্গাপুরের মতো দেশে কোন খনিজ 


ঘুচিয়ে ঠিকই কিন্তু শিক্ষা, বিজ্ঞান- 


সম্পদ না থাকা সত্তেও তারা পৃথিবীর 


প্রযুক্তি, আত্মনির্ভলশীল অর্থনীতি তথা 


প্রযুক্তির সংস্পর্শে নিত্য প্রয়োজনীয় 
পণ্যে পরিণত করা যায়। আসলে 


উন্নত দেশ। তাছাড়া অনেক দেশেই 


আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে আজও 


খনিজ সম্পদ উল্টো দেশের মানুষের 


সম্পদহীন বলে কোন দেশ নেই । সব 


অনেক অনুনত দেশের চাইতেও 


জন্য করুণ পরিণতি বয়ে নিয়ে 


সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো মানব 


এসেছে। এ সমস্ত দেশের পর্যাপ্ত 


সম্পদ। একটি দেশে অন্য কোন 


খনিজ সম্পদ জনগণের কল্যাণার্থে 


সম্পদ পর্যাপ্ত না থাকলেও মানব 


ব্যবহার না করে দুর্নীতিপরায়ণ 


সম্পদ তো থাকবেই সেই সম্পদের 
সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে সে 
দেশের অগ্রগতি । 


শাসকগোষ্ঠী বিদেশী লুগ্ঠনকারী । 
বহুজাতিক কোম্পানীর সহযোগিতায় 


পশ্চাদপদ । বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের 
তেল সমৃদ্ধ দেশসমৃহে অত্যন্ত 
অগণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নির্ভর গণবিচ্ছিন্ন 
শাসন ব্যবস্থায় তেল রপ্তানী থেকে প্রাপ্ত 
বিপুল আয় রাজতন্ত্রের সদস্য ও 
তাদের সহযোগীদের অপরিনামদশী 


ভাগাভাগী করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 


ভোগ-বিলাসী জীবন যাপনে ব্যয় 


এক সময় মনে করা হতো প্রাকৃতিক 


আত্মকলহে লিপ্ত হয়েছে। এমন কি 


সম্পদ অর্থাৎ খনিজ সম্পদই দেশের 
উন্নতির চাবিকাঠি । কিন্তু দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েক দশকের উন্নয়ন 
এই ধারণা পাল্টে এ এটা ঠিক, 
প্রাকৃতিক সম্পদ এ দেশের 
উন্নযঘনকে তৃররান্বিত করে,কিন্ত এই 
সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী করে 
গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন গবেষণা 
আর এই গবেষণার জন্য প্রয়োজন 
গবেষক, বিজ্ঞানী এবং কারিগরী জ্ঞান 
সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ। এই 
সম্পদের অভাবে প্রাকাতক সম্পদে 
সমৃদ্ধশালী হয়েও একটি দেশ দরিদ্র 
হতে পারে। আসলে প্রকৃতিক সম্পদ 
অভিশাপ না আর্শিবাদ তা নির্ভর করবে 
সে দেশের জনগণ এবং সরকারের 
সাথে এই সম্পদের সম্পর্কের ধরনের 
ওপর। তাইতো প্রাকৃতিক সম্পদে 


জুলাই”১৮ 


হয়েছে । অপরদিকে দেশের আশি ভাগ 


কোন কোন দেশ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত 
হয়েছে। পরিণতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ 
কল্যাণের পরিবর্তে আরও দুর্ভোগ বয়ে 
এনেছে । ত্যাঙ্গোলা, সিয়েরালিওন, 
লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়ায় খনিজ 


মানুষকে আধুনিক শিক্ষা তথা সকল 
সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে 
মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন যাপনে 
বাধ্য করেছে। শুধু তাই নয় খনিজ 
তেল থেকে প্রাপ্ত বিপুল আয় সত্তেও 


সম্পদের ভাগ বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে 
দীর্ঘ দিন ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। ফলে 
জনগণ খনিজ সম্পদ থেকে উপকৃত 
পরিবর্তে উল্টো গৃহযুদ্ধের 
র হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে 
অর্থনীতি। আফিকার নাইজেরিয়া 
পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তৈল 
উৎপাদনকারী দেশ । আশির দশকের 


শুরুতেও ১২০০ ডলার মাথাপিছু 
আয়ের হিসাবে মধ্যম আয়ের দেশ 
ছিলি দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক 

সহযোগিতায় বহুজাতিক 


শাসকের 
কোম্পানির লুগ্ঠনে এ দেশটি আজ 


অর্থনীতির ভিত্তি আজও নিয্ন প্রবৃদ্ধির 
ফাঁক থেকে বের হতে পারেনি। প্রা 
৩০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত 
মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি আরব মুসলিম দেশে 

র ৫০০টি উচ্চমানের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিও নেই। কিন্ত 
মাত্র ৫০ লক্ষ মানুষের দেশ ইসরাইলে 
৫টি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 
অথচ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশই ছিল 
জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার তীর্থভূমি। বিশ্বের 
প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার 
গড়ে উঠেছিল এই মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন 


দেশই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার 
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প্রাটানতম 
বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার গড়ে 


মিলিয়ন, যা বাংলাদেশের টাঙ্গাইল 


সমানভাবে প্রযোজ্য । কিন্ত মানুষের 


জেরার জনসংখ্যার সমান। অথচ 


উঠেছিল এই মধ্য প্রাচ্যেরই মিসর ও 


তাদের জিডিপি-এর পরিমান 


মরকৌতে । আজ সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান 


জ্ঞানের কোন ক্ষয় নেই । জ্ঞানের চর্চা 
যত বেশি হবে তত বেশি জ্ঞান 


ংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণের সমান 


চর্চা নির্বাসিত। অনায়াসলন্ধ খনিজ 
তেল থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে আজ 
একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের আশির্বাদে 


অর্থাৎ সিঙ্গাপুরের চাইতে ৪০ গুণেরও 


আহরিত হবে। এবং নতুন নতুন 
জ্ঞানের সৃষ্টি হবে। তাই জ্ঞানকে কেন্দ্র 


বেশি জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশের 


করে গড়ে ওঠা সমাজের ভিত্তি শুধু দৃঢ় 


জিডিপির পরিমান সিঙ্গাপুরের অর্ধেক 


ও অনুগহে বিলাসী আর করদর্ষপূর্ণ 
জীবন যাপনের পিছনে যে ভাবে ব্যয় 
করা হচ্ছে তার সিকি ভাগও যদি 


আয়তনে এবং জনসংখ্যায় পৃথিবীর 


হয়না বরং তা সকল প্রতিবন্ধকতা 
সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে 


মানচিত্রে অত্যন্ত হ্ষমুদ একটি রাষ্ট 


অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখে। 


হয়েও সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক অগ্রগতি 


বিশেষ করে বর্তমানের তীব্র 


উচ্চতর শিক্ষা, জ্ঞানাহরন ও জ্ঞান 


আজ পৃথিবীর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু । 


সৃষ্টির জন্য ব্যয় করা হতো তা হলে 
পাশ্চাত্যের সেবাদাস না হয়ে শিক্ষা ও 


প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে জ্ঞানই হবে 


জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও চিকিৎসার 


টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম । কম 


ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যই অগ্রগতির 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিকশিত হয়ে 


মূল কারণ । অবশ্য প্রাকৃতিক সম্পদও 


আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবেই তারা 
মাথা উচু করে বিশ্বের বুকে টিকে 
থাকতে পারতো । কিন্তু শাসকগোষ্ঠী 
সচেতন ভাবেই মানুষকে এসব থেকে 


অনায়াসে একটি দেশের অগ্রগতিকে 


খরচে যে যত উন্নত মানের বৈচিত্রময় 
পণ্য উৎপাদন করতে পারবে । সেই 
বাজারে টিকতে পারবে । কিন্ত্ব 


তৃরান্বিত করতে পারে যদি তাতে 
মানুষের প্রজ্ঞা আর প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে 
কাজে লাগানো যায়। নরওয়ে, 


দূরে রেখেছে, কেননা নিরক্ষর, ধর্মান্ধ 


প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বৈচিত্র্যময় 
এবং মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে 
প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি। তবে 


সুইডেন, অষ্টিইয়া, ফিনল্যান্ড, 


আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে শাসন- 
শোষণ করা সহজ । 


সকল প্রযুক্তিই নিজ নিজ দেশে তৈরি 


নিউজিল্যান্ড প্রযুক্তিগত জ্ঞানের 
সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে 


প্রাকৃতিক সম্পদ সত্যিকারের 
গণতান্ত্রিক সরকারের তন্তাবধানে 
জনগণের কল্যাণে লাগলেও তা স্থায়ী 


উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। 
প্রাকৃতিক সম্পদ রেডিমেইড 


করতে হবে এমন নয়। প্রযুক্তির 
প্রায়োগিক সাফল্য দেশ কাল ভেদে 
এক রকম নয়। 


(79%7946) পণ্য হিসেবে মাটির 


উন্নয়নের ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারে না 
কেননা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমান 


নীচে বা উপরে এমনভাবে সাজানো 


সমস্যা উত্তরনকে কেন্দ্র করে | সেই 
সমস্যা সার্বজনীন নাও হতে পারে আর 


থাকে না যা মানুষের দৈনন্দিন 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
তিক সম্পদ প্রাপ্তি কোন 


হলেও তার ধরন আর্থ সামাজিক বা 
ভৌগলিক অবস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন 
হওয়াই স্বাভাবিক। সেই প্রেক্ষাপট 


অর্থনৈতিক গুরুতু বহন করে না যদি 


নিঃশেষ হয়ে যায়, প্রাকৃতিক সম্পদও 


তা ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে 


তেমনি । তাই শুধুমাত্র কোন বিশেষ 
খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 


বিবেচনায় না এনে প্রযুক্তির ঢালাও 
প্রয়োগ করলে কাতিিত ফল না 


তোলা না হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন 


দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই 


তাদের প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ জনশক্তি। 


অর্থনীতি টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা 


দিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞাননির্ভর 
অর্থনীতি টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা 


পা যে সমস্ত দেশ 
ক্তগত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ 


আমদানীকৃত প্রযুক্তি নিজ নিজ 
অভিযোজনের প্রয়োজন আছে । তার 


ঘটিয়েছে তাদের আর্থ সামাজিক 


জন্য প্রয়োজন দেশের নিজস্ব প্রযুক্তির 


দেয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রাকৃতিক সম্পদে 
দরিদ্র জাপান, জার্মান ও কোরিয়া 
প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং মানব সম্পদকে 
ব্যবহারের মাধ্যমে মাত্র কয়েক 


অগ্রগতি দ্রুততর হয়েছে। অপরদিকে 


নূন্যতম বিকাশ । কেবলমাত্র প্রযুক্তিবিদ 


একটি দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 


ও দক্ষ জনশক্তিই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও 


হতে পারে, প্রচুর অর্থের মালিক হতে 


আত্মস্থ করতে পারে। বিজ্ঞানী, 


পারে, প্রচুর জনসংখ্যা অধ্যষিত হতে 


প্রযুক্তিবিদি কেবল উভাবনী শক্তির 


পারে কিন্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষ 


দশকেই অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির 


জনশক্তির অভাবে দেশটি পশ্চাদপদ 


ওপর দীড় করে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন 


হয়ে থাকবে । কিন্তু প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত 


করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন 


বৈষয়িক সম্পদের ভান্ডারও অফুরন্ত 


নতুন দিক উন্মোচন করে অগ্রগতির 
পথে এগিয়ে চলছে। নগররাষ্ট্ 


নয় এবং অতি ব্যবহারে তা নিঃশেষ 
হয়। শুধু প্রাকৃতিক নয় যে কোন 


সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন 
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বৈষয়িক সম্পদের ক্ষেত্রেই একই কথা 


করে। আজকের 
প্রযুক্তিতে শীর্ষ থাকা জাপানও একদিন 
এভাবেই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। 
চীন ও ভিয়েতনামও একই পথে 


___ালাাুাাা্। আত্তান্তহীদ ৭ 
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এগিয়ে চলছে। চীনে উচ্চ প্র 
শুধুমাত্র সস্তা শ্রমের কারণে হয়নি। 


অনুকূল, আর এ উর্বর মাটি ও অনুকুল 


আর পোষাক শিল্প টিকে থাকার 


আবহাওয়াই বাংলাদেশের প্রধান 


চীনের চেয়ে বাংলাদেশ, ভারত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ । কিন্তু এই সম্পদের 
ভিয়েতনামে শ্রম সস্তা। কিন্ত চীনের আমরা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োগ 


প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের দ্বিগুণ, ভারত ও 


ঘটাতে পারিনি । আর পারিনি বললেই 


ভিয়েতনামের দেড়গুণ বেশি। উন্নত 


আজও আমরা কৃষিতে পশ্চাদপদ। 


অবকাঠামো, দক্ষ শ্রমশক্তি, সর্বোপরি 


অপরদিকে চীন, জাপান ও ভিয়েতনাম 


গ্যারান্টি নয়। উচ্চমূল্য সংযোগকারী, 
বৈচিত্র্যময়, উচ্চ মান এবং 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের পণ্যই 
বাজারে টিকে থাকার নিশ্চয়তা দিতে 
পারে। এর জন্য প্রয়োজন উন্নত 
প্রযুক্তি, প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ শ্রমশক্তি। 


নিত্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিদেশি 


আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে 


কিন্ত বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার 


প্রযুক্তি আত্মস্থ করে দেশি বাস্তবতায় 
সঠিক প্রয়োগের ফলেই চীন সর্বোচ্চ 


ংলাদেশের তুলনায় অনুর্বর মাটিতেও 


জন্য কতজন প্রযুক্তিবিদ, পেশাজীবী ও 


দ্বিগুণের বেশি ফসল উৎপাদন করছে 


প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। 
ংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে এহেন 
কৌশলের প্রয়োজন আরও বেশি। 
বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও কৃষি 
নির্ভর। এমনিতেই এদেশ মাথাপিছু 
আবাদী জমির পরিমান পৃথিবীর 


ংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা 
এবং ভূমির দুষ্পাপ্যতা হেতু কৃষি 


দক্ষ কর্মী সৃষ্টি হয়েছে? প্রযুক্তি উদ্ভাবন 
ও আত্মস্থকরনের জন্য কয়টি গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে? কয়টি 


উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই আধুনিক 


টেক্সটাইল ডিজাইন ইনস্টিটিউট, 


প্রযুক্তির উডভাবন ও সম্প্রসারনের ওপর 
নির্ভর করতে হবে। এর জন্য কৃষি 


ইঞ্জিনিযারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা 
হয়েছে? কিংবা সেই মান্ধাতার আমলে 


গবেষণা এবং কৃষকের উদ্ভাবনী 


সর্বনিম্ন দেশগুলোর অন্যতম । তার 


শক্তিকে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই 


ওপর প্রতি বছরই প্রাকৃতিক ও মানব 


কিন্তু এখানেও কৃষি উন্নয়নে অপরিহার্য 


প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল কলেজগুলো কি 
আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও পণ্যের 
চাহিদা মেটাতে সক্ষম? এসব প্রশ্নের 


সৃষ্ট কারণে জমির পরিমাণ কমছে। 


উদ্যোগ নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে 


তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প 
কিছুই নেই। স্বাধীনতার চার দশকে 
খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ বাড়লেও 
ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট 


জবাব হতাশাব্যঞ্জরক। এই অবস্থা শুধু 


আজও প্রকৃতি নির্ভরতা কাটিয়ে 


শিল্প বা কৃষিতে নয়, অর্থনীতির 


্রযুক্তিভিত্তিক হয়ে উঠতে পারেনি। শুধু 


অপরাপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ 


কৃষিই নয়, গত আড়াই দশকে 


সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে বিরাজমান । অথচ 


সর্বাধিক প্র অর্জনকারী পোষাক 


নয়। এখনও দেশে হেক্টর প্রতি 


শিল্পই বা কতটুকু জ্ঞানভিত্তিক? 


উৎপাদন জাপান ও চীনের অর্ধেক, 


প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিকাশের 
প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়লে 


বিশ্বায়নের চাপে পড়ে দেশের 


এমন কই ভারত ও ভিয়েতনামেরও 


এঁতিহ্যবাহী সকল শিল্পই আজ ধ্বংস । 


স্থবিরতা আক্রান্ত সাজ আরও স্থবির 
হয়ে পড়বে । যত দ্রুত এটা উপলব্ধি 


কম। অথচ বাংলাদেশের মাটি এসব 
দেশের তুলনায় উর্বর এবং আবহাওয়া 


একমাত্র পোষাক শিল্পও আজ তীৰ 
প্রতিযোগিতার মুখে । শুধুমাত্র সস্তা শ্রম 


করা হবে ততই তা দেশ ও জাতির 
জন্য মঙ্গলজনক হবে। 


শেফা ইনসান ইউনানী দাওয়াখানা 


ভারতের তিব্বিয়া কলেজের হাকিম হাফেজ কারী মাওলানা তরিকুল্লাহ (রহ.)-এর আবিস্কৃত যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত 


ফর্মুলায় প্রস্তকৃত সকল ওঁষধ নিয়ে আমরা আছি আপনার খেদমতে 


১। জীবন শক্তি পাউডার (মূল্য ৩০০/-) যৌবনশক্তি বৃদ্ধিকারক উষধ। 
২। উজ্জীবায়ন পাউডার (মূল্য ৭০০/-) বিবাহিত পুরুষের আস্থার প্রতীক। 
৩। জীবনপালন (মুল্য ১০০/-) গৃহচিকিৎসায় আশ্চর্য্য হাকিমি উষধ। অসময়ের একমাত্র সাথী । মাথা ব্যথা, দীত ব্যথা, বাতের ব্যথা, 
আঘাতের ব্যথা, সর্দি, কাশী ও পাতলা পায়খনা ইত্যাদিতে চমতকার কার্যকরী ৷ এছাড়াও স্বাস্থ্যহীনতা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ও নারী 
পুরুষের যে কোন গোপন ও জর্টিল রোগের জন্য আমাদের সেবা ও পরামর্শ এহণ করুন । 


বিঃ দ্রঃ আমাদের সকল ওঁষধ বহু বছরের পরীক্ষিত। অতএব আস্থা রাখুন । ইনশাল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ উপকার পাবেন। 
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বাড়ি % ০৫, রোড 4 ০৩, ব্লক 7 ই, 
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বাংলাদেশি রী বিচিত্র 
বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে স্বভাবসুলভ 
বৈপরিত্য বেশ পুরনো ও চিরায়ত 
একটি “গুণ'! পৃথিবীর অন্যান্য 
জনপদের লোকজন আমাদের কাছে 
অতিশয় কৃতজ্ঞ। কারণ তাদের জন্য 
দয়া করে আমরা বাহারি বিনোদনের 
পাশাপাশি নিয়ত বিস্ময় উৎপাদনে 
নিরলস ও অবিশ্রান্ত। এ ক্ষেত্রে 
আমাদের কাণ্তকারখানা তাদেরকে 
কখনও কাঁদায়, কখনও হাসায় আবার 
কখনও বিস্ময়ের অতলে নিক্ষেপ 
করে। কেউ কেউ আমাদেরকে বাঙালি 
কেউ বাংলাদেশি_ যার যেই নামে 
খুশি ডাকুক__আসল কথা হলো 
আমরা পারি, আমরা অনন্য; আমরা 
অসাধারণ। আমাদের চিত্র-চরিত্রের 
ফিরিস্তি লিখতে গেলে যেকোনো 
লেখকের কয়েশ' বছর আয়ুক্কাল 
দরকার পড়বে । সেই লেখকের যদি 
অপরসীম ধের্য, বিপুল সময়, 
অপরাজেয় উদ্যম আর পুনঃপুনঃ 
উৎপাদনশীল উদ্দীপনা থাকে তাহলে 
কয়েক অভিসন্ধর্ভে এই মহাআয়োজন 
সম্পন্ন হলে হতেও পারে। 

এই লেখক উপরিউক্তি “সৌভাগ্য” আর 
গুণাগুণের ধারেকাছেও নাই । বরং 
এসব যোগ্যতার দারিদ্যসীমারও বহু 
নীচে কোনো রকম বেচে-বর্তে 
আছেন। কাজেই লম্বা আলোচনার 
মহাসমুদ্রের সাতরানোর দুঃসাহস না 
করে সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা আলোচনা 
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সেরে উপসংহারের পেরেকটা 
টুকে দেওয়ার চেষ্টা করবো। 


বিষয়গ্তলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে খোদ 
মুসলমানদের মাঝেও সর্বাগীন এক্য 


বৈপরিত্যের কথাটা তোলার কারণ 


সম্ভব নয়; এর প্রয়োজনও নেই। 


হলো, আমরা মুখে সকলেই এঁক্যের 


আজকে আমরা কেবলই ধর্মীয় বিভেদ- 


মহিমা গেয়ে বেড়াই কিন্তু নিজেরাই 
অনৈক্যের চাষাবাদ করি। 


বিভাজনসম্পর্কিত প্রসঙ্গে তুলতে 
চাইছি। সমকালীন ইহুদি-খ্িস্টানদের 


আমাদের একটি বড় গুণ হলো আমরা 


উদ্দেশে কুরআন বলেছে, “আপনি বলে 


তর্কপ্রিয় ও বিতপ্তবাজ। আজকের 


দিন! হে আহলে কিতাব! তোমরা সেই 


আলোচনা কেবল বাকযুদ্ধ, পরমত 
অসহিষ্ুতা, বিভাজন লড়াই, 


বিষয়ের দিকে (অভিন্ন অবস্থা গ্রহণে) 
এগিয়ে এসো যার ব্যাপারে আমরা 


অন্তর্কোন্দল, বিভিন্ন মত ও পথের 


আর তোমরা একমত; যে আমরা 


অনুসারীদের মাঝে অসহাবস্থানে 


আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার 


সপারগতা বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ 


সাব্যস্ত করবো না ।” /আলে ইমরান: ৬৪1 


রাখবো । আমরা জাতীয় এক্য, 
সামাজিক এক্য, রাজনৈতিক এক্য ও 


বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে 
ওয়াহাবি-সুনী.  মতবিরোধকেন্দ্রিক 


ধর্মীয়সহ আরও বহুবিধ এক্যের বিস্তর 


ঝগড়া-বিবাদের বয়স এক শতকের 


কথা, বক্তৃতা, আলোচনা ও উপদেশ 


কম নয় । আহলে হাদিস আর মাযহাব 


অহরহ দিয়েই চলেছি। অবস্থা 


অনুসারীদের মাঝে মতপার্থক্য 


দীড়িয়েছে এমন যে, বাস্তবে আমরা 
অনেকেই বোধ হয় এটা মন থেকে 


কয়েকদশক আগেও এখানে-ওখানে 
অল্প্বল্প ছিলো কিন্ত তা পুরো দেশে 


চাই না। এক্য তো এভাবে হয় না যে, 
অন্যরা আমার মতের অনুসারী হয়ে 


ততটা দৃষ্টিগ্রাহ্য বা আলোচিত বিষয় 
হবার মতো ছিলো না। গত ছয়-সাত 


যাক; তাতেই তো এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যায়! 

লেখার গোড়াতেই আমরা আলোচনার 
চেহারাটা একটু পরিষ্কারভাবে পাঠকের 


বছরে আহলে হাদিস আর হানাফী 
মতানৈক্য শরীয়তের শাখাগত বিধান 
ও ব্যক্তিগত আমলের সীমারেখা 
ছাড়িয়ে সামাজিক অস্থিরতা পর্যন্ত 


সামনে নিয়ে আসতে চাই । বাংলাদেশি 


মুসলমানদের মাঝে এই মুহূর্তে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে এক্যটা তা 


গড়িয়েছে। এখন সিলেট-সুনামগঞ্জসহ 
প্রকাশ্যে সমাবেশ-শোডাউনও করতে 


হলো “বৈচিত্র্যের মাঝে এক্য' । সব 
বিষয়ে সকল মানুষ একমত হওয়া 


দেখা যাচ্ছে। 
আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সমস্যাকে 


সম্ভব নয় এমনকি মৌলিক ও প্রধান 


কয়েকটি প্রশ্নের আকারে ভাগ করে 


____াাঁলা্্াল্লার্ললল্্্্ আত্তান্তহীদ ৯ 
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নিতে চাই, 


মুসলমানরাও অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ 


এক. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর 


করেন আবার মাযহাব অনুসারী 


রাসুলুল্লাহ-এর ভিত্তিতে মাযহাব 
অনুসারী আর আহলে হাদিস বা 
সালাফীদের মাঝে এক্য হতে পারে 
না? 
দুই. মৌলিক বিশ্বাস, ঈমান-আকিদা ও 
ফরয বিষয়ে বিবদমান দুই পক্ষের 
মাঝে কোনো মত পার্থক্য আছে? 

তিন. “আমিন, শব্দটি নিম্নস্বরে বা 
যাওয়ার আগে হাত তোলা আর না 


মুসলমানরাও বেশ শ্রদ্ধা ও সমীহ 
করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ধর্মততুবিদ 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে 


তাইমিয়া (রহ.) ছিলেন হিজরি সপ্তম 
শতাবীর একজন মুজাদ্দিদ? । 
অসাধারণ মেধা, আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, 
সুক্ষ বিচারশক্তি এবং তার্কিকতায় 


তোলার সঙ্গে কি নামায শুদ্ধ হওয়া না 


পারদর্শী একজন মহান আলেম ছিলেন 


হওয়ার প্রশ্ন জড়িত? নাকি এগুলো 
সুননাত-মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল? 

চার, 'আমিন' উচ্চস্বরে বললে, হাত 
তুললে (রাফয়ে ইয়াদাইন) তাকে 
মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া বা 
ঝগড়া করার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর কী 
উপকার নিহিত? 


তিনি । তার গবেষণাকৃত ফতওয়াগুলো 
এবং রচিত গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে 
একথা নির্ধিধায় বলা যায় যে, ফিকহি 
মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল (রহ.) এর মাজহাব 
সামনে রাখতেন। শুধু তাই নয়, 
অনুসৃত অপরাপর ইমামদেরও তিনি 


পাচ. কুরআন-হাদিস, ইসলামি 


শ্রদ্ধা করতেন এবং সসম্মানে তাদের 


আইনশাস্ত্রের মূলনীতি, শরীয়াহ তথা 


আলোচনা পেশ করতেন। দুর্ভাগ্যবশত 


ফিকহশান্্ব ও আরবি ভাষা-সাহিত্য- 
ব্যাকরণ সম্পর্কে সাধারণ মুসলমান__ 
তিনি সাধারণ শিক্ষায় যতই 
উচ্চশিক্ষিত হোন_ প্রত্যক্ষ উপায়ে 
“সহীহ হাদিস' বাছাই করতে কীভাবে 
সক্ষম হবেন? 

ছয়. টিভি চ্যানেল ও ইউটিউবে 


আজকাল তার কিছু বক্তব্যের ভুল 
ব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহর বিরাট 
অংশ; যারা কোনো না কোনো 
মাজহাবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন 
ও সুন্নাহ অনুসরণ করে যাচ্ছেন- 
দেওয়া হচ্ছে। এটা সত্যিই 


পাল্টাপাল্টি বয়ানের ঝড় তোলা এবং 


দুঃখজনক । মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুসারে 


হানাফীদেরকে বিদআতী এমনকি 
মুশরিক আখ্যায়িত করার অভিযোগও 
রয়েছে কোনো কোনো উগ্বপন্থী কথিত 


কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা সম্বন্ধে 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর 
ভারসাম্যপূর্ণ মন্তব্যগুলো স্বয়ং তার 


সালাফী আলেমের বিরুদ্ধে । এতে কি 
মুসলমানদের শত্ররাই বেশি লাভবান 
হচ্ছে না? একইভাবে হানাফী মাযহাব 
অনুসারী আমরা কতিপয় অতি উৎসাহী 


আলেম “আহলে হাদিস ঠেকানোর আবু 


রা ্রস্থাদি থেকে এখানে উদ্ধত করা 


হে তাইমিয়া (রহ.) লেখেন, 
“ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামরা যেমন- 
হানিফা, সাওরী, মালিক, 


নামে ইসলামকে ঠেকিয়ে দিচ্ছি কিনা 


আওযায়ী, লায়স বিন সাস্দ, শাফিয়ি ও 


তাও ভেবে দেখার জন্য বিনীত 
অনুরোধ করছি। 


আহমদ প্রমুখের ফতোয়ার স্বপক্ষে 
কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা দলিল পেশ 


এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর খোজার আগে 


করা যাবে। তাদের কারও তাকলিদ 


আমরা মাযহাব অনুসরণ বিষয়ে এমন 


করা হারাম হবে না। পক্ষান্তরে যে 


একজনের উদ্ধাতি পেশ করতে চাই 


ইলম ছাড়াই ফতওয়াবাজি করে তার 


যাকে আহলে হাদিস মতাবলম্বী 
জুলাই”১৮ 


তাকলিদ সম্পূর্ণরূপে হারাম । আল- 


ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রাহমান ও 
আউলিয়াইশ শায়তান, পু. ৭৭) 


দৃষ্টান্ত পেশ করত ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) স্পষ্ট করে বলেন, “আল্লাহ 
তায়ালা এবং তার রাসুল (সা.)-এর 
আনুগত্য, তারা যা হালাল করেছেন তা 
হালাল আর যা হারাম করেছেন তা 
হারাম জ্ঞান করা, তারা যা ওয়াজিব 
করেছেন তা অবশ্য পালনীয় মনে করা 
প্রত্যেক মানুষ ও জিনের ওপর 
অপরিহার্য। সবার ওপর গোপনে- 
প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তা ওয়াজিব । কিন্তু 
শরয়ি বিধি-বিধানের মধ্যে যেহেতু 
এমন কিছু বিধান রয়েছে যেগুলো 
সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না; এ 
জন্য তারা এসব ক্ষেত্রে আলেমদের 
শরণাপন্ন হয়। কেননা আলেমরা 
হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন 
অতএব, মুসলিম উম্মাহর অনুসরণীয় 
ইমামরা প্রকৃত অর্থে সাধারণ মুসলমান 
এবং রাসুল (সা.)-এর মাঝে বাহক 
হিসেবে পরিগণিত হবেন। তাঁরা 
হাদিসের প্রচার-প্রসার করেন এবং 
সাধ্যানুযায়ী ইজতিহাদের ভিত্তিতে 
লোকজনকে তা বুঝিয়ে দেন।” 
!মাজমুউল ফাতাওয়া, ২/২৩৯ (তথ্যসূত্রঃ 
মাহফুষ আহমদ, প্রবন্ধ, দৈনিক কালের কণ্ঠ) 
প্রিয় পাঠক! উদ্ধৃতি খানিকটা 
হলেও বিষয়টি অনুধাবনের তাগিদে 
এটা উল্লেখ করতে হলো । 

প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই বিভক্তি, 
বিভাজন, অনৈক্য ও অসহিষ্ক্ুতার এই 
সমস্যাকে বাংলাদেশকেন্দ্রিক বলে দাবি 
করেছি। শুধুই বাংলাদেশকেন্দ্রিক বলা 
কতটুকু বাস্তব সে প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে 
এটুকু বলি, অন্তত আহলে হাদিস আর 
হানাফী “বিরোধণ্টা যে যুদ্ধংদেহী রূপ 
নিয়েছে তা আরব-অনারব আর কোনো 
দেশেই এতো প্রকট আকার ধারণ করে 
নি। মোটাদাগে শিয়া-সুনী বিভাজনের 
কথাটা ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে যদি 
দেখেন শরীয়াহর বিষয়ে বিভিন্ন 
মাযহাব অনুসারী আর নির্দিষ্ট কোনো 
মাযহাব অনুসরণ করেন না এমন নানা 
মত-পথের মুসলমানদের মাঝে এতো 


____ 7 আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
ব্যাপক ও তুমুল দ্বন্দ কোথাও তো 


দৃষ্টিগোচর হয় না! তাই বাংলাদেশের 


একটি বিষয় হলো আমাদের অনেক 


বলা সুনাত-মুস্তাবের বিষয় এটা ফরজ- 
ওয়াজিব নয়; কাজেই এর সঙ্গে নামায 


ভাই সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের 
মাঝে এ ধরনের একটি ভুল ধারণা 


শুদ্ধ হওয়া শুদ্ধ না হওয়ার সম্পর্ক 
নেই। তাহলে আমরা এতো কঠোর 


কথা বিশেষভাবে বলা। 
চলুন এবার প্রথম সমস্যার 
মুসলমানদের মধ্যে যারা মাযহাব 


ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, ফিকহশাস্ত্রের 
ইমামগণ বিশেষত ইমাম আবু হানিফা 


কেন? বোঝা গেলো যেকোনো পক্ষের 


অনুসারী তাদের মধ্যে জ্ঞানী, দূরদর্শী, 


নুমান ইবনে সাবিত (রহ.) সহীহ 


শক্ত অবস্থান এখানে বাড়াবাড়ি 


চিন্তাশীল অংশ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) স্বীকার 


শামিল। এতে শয়তান আগুনে ঘি 


করে যে, কুরআন-হাদিস ও ইসলামি 


ঢালছে! 


হাদিসের আলোকে নয় কিয়াস তথা 
যুক্তিভিত্তিক তুলনার মানদণ্ডে মাসআলা 
বর্ণনা করেছেন। এতবছর যাবত 


আইনশান্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের 
অধিকারী লোকেরা মাযহাব অনুসরণ 


চার নম্বরে আমরা বলেছিলাম রুকু- 
সিজদায় যাওয়ার সময় “রফয়ে 


আমরা “সহীহ হাদিস*-এর সন্ধান না 
পেয়ে মাযহাব অনুসরণ করেছিলাম 


না করলেও ক্ষতি নাই আর যারা 


ইয়াদাইন” বা হাত তোলা না তোলার 


তেমনটি নন তারা বিভ্রান্ত হওয়ার 


বিতর্ক। এটাও তিন নম্বরের অনুরূপ । 


প্রবল ঝুঁকি থাকলেও তাদেরকে 
ইসলাম থেকে খারিজ মনে করেন না। 


পুনরাবৃত্তির দরকার নাই। 


এখন মাযহাব বাতিল। তাদের 
চমকপ্রদ যুক্তি হলো, কুরআন-হাদিস 
সামনে থাকতে কীসের মাযহাব । এই 


পাচ নম্বর পয়েন্টে কথা ছিলো- 


বক্তব্য অপনোদনে আমরা এখানে 


অন্যদিকে যারা কোনো নির্দিষ্ট 


কুরআন-হাদিস, ইসলামি আইনশাস্ত্রের 


মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব অনুসরণ 
না করার পক্ষে তাদের ভাষায় : “সহীহ 


মূলনীতি, শরীয়াহ তথা ফিকহশান্ত্র ও 
আরবি ভাষা-সাহিত্য-ব্যাকরণ সম্পর্কে 


নতুন কোনো আলোচনায় যাবো না 
কারণ এর আংশিক উত্তর দিয়েছি। শুধু 
এতটুকু বলি,  কুরআন-হাদিসও 


হাদিস” দেখে ইসলামি বিধিবিধানের 
ওপর আমল করার পক্ষে তাদের মধ্যে 


সাধারণ মুসলমান -তিনি সাধারণ 


আজকের নতুন জিনিস নয়, শরীয়তের 


শিক্ষায় যতই উচ্চশিক্ষিত হোন-_ 


জ্ঞানী, বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ও উদার 


প্রত্যক্ষ উপায়ে “সহীহ হাদিস+ জয়ীফ 


বিধান সম্পর্কিত গবেষণা ও 
আইয়াম্মায়ে ফিকহগণের মাযহাবও 


অংশটি (আমার পর্যবেক্ষণে অন্তত 


হাদিস, জাল হাদিস, দুর্বল সূত্র, সবল 


নতুন নয় কিছু নয় এমনকি আহলে 


বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ট)ই মাযহাব 


সূত্র, হাদিস ও সনদের মান বাছাই 


অনুসরণ করলে কারও ঈমান-আমল 
বরবাদ হয়ে যায় না। বড়জোর উত্তম- 


করতে কীভাবে সক্ষম হবেন? এরূপ 
দায়িত্ব তাদের কাধে চাপানোর মধ্যে 


অনুত্তমের তর্ক চলতে পারে। তাহলে 


দিয়ে “দুঃসাধ্য কর্মভার অর্পন* হয়ে 


উভয়পক্ষের মাঝে ঈমান ও ইসলামের 


বিবদমান উভয়পক্ষের মাঝে ঈমান ও 
ফরজ বিধানের বিষয়ে কোনো 


হাদিস মতালম্বীদের মত ও পথও নতুন 
নয়। এগ্তলো বহু আগের মিমাংসিত 
বিষয়। কাজেই দলভারী করার জন্য 
আমরা কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি 


আল্লাহর কাছে কঠোর 


গেলো নাঃ এতে করে তারা করলে 
ইবাদতবিমুখ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। জবাবদিহি করতে হবে । 
ষষ্ঠ আলোচনা ওপরেই 


খানিকটা সেরে নিয়েছি। সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যম, ফেসবুক ইউটিউব 


হাদিস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসীন অথবা 
হাদিসের ইমামগণ আর ফিকহশাস্ত্রের 
ইমামদের কর্মক্ষেত্র এবং উভয়ের 


ইত্যাদি জায়গায় বর্তমানে বিশ্ববিস্তৃত 
একটি এঁন্দ্রজালিক সমাজ । এখানেও 


মতপার্থক্য নাই । মতের ভিন্নতা কেবল 


মিলিত পরিশ্রমের ফসল যে, ইসলামি 
শরীয়াহ এ প্রসঙ্গে একজন লেখকের 


আমরা উভয়পক্ষ ইখতিলাফের নামে 


নিম়োক্ত উদ্ধৃতি বেশ যুত্সই মনে 


অমৌলিক, শাখাগত বিষয় ও সুনাত- 


শক্রদের হাসাচ্ছি এবং নিজেদের দুর্বল 


করছি, 


নফল আমলে ক্ষেত্রে। তাহলে এটা 


করছি। তারা আমোদভরে প্রত্যক্ষ 


রবী বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীকে 


নিয়ে পরস্পরের প্রতি মারমুখী 


করছে আমরা কীভাবে অমৌলিক, 


কিছু হাদিস বিশারদকে উদ্দেশ্য করে 


অবস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই এতে 


শাখাগত, খুঁটিনাটি, নফল-মুস্তাহাব 


রঃ 


কেবল ইসলামের শক্ররাই তে 
লাভবান হবে । নাকি? 

তিন নম্বর সমস্যাটির সমাধানের উপায় 
একেবারে সহজ; উত্তরও সংক্ষিপ্ত 


আর উত্তম-অনুত্তমের ঝগড়ায় মেধা ও 
বিভাজন ফাটলটা ক্রমে বড় করছি। 
এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে 


ফরয নামাযে ইমাম সাহেবকর্তৃক 


আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয় 


উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে সুরা 


জুলাই'১৮ 


খোলাসা করার সুবিধার্থে দুয়েকটি 
উদ্ধাতি পেশ করবো । 


বলতে শুনেছি, “আমরা হলাম ডাক্তার, 
আর তোমরা হলে ওষুধ বিক্রেতা । 
!সিয়ার আলামিন নুবালা, ১০/২৪1 

আসমাশ ইমাম আবু হানীফাকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন, “হে ফকীহগণ, 
আপনারা হলেন ডাক্তার, আর আমরা 
হলাম ফার্মাসিস্ট । [ইবনে হিব্বান 


৮/৪৬৭] 
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স।ম।কা।লী।ন 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 


একই মানদণ্ডে মাপা হয়নি, যেমন 


বলেন, “ফুকাহাগণ হচ্ছেন ডাক্তার । 
আর মুহাদ্দিসীনরা হলেন ওষুধ 
বিশেষজ্ঞ ।" [তারীখে দামেস্ক ৫১/৩৩৪] 


সহীহ হাদিস প্রসঙ্গ 

সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই মনে 
করেন সহীহ হাদিস মানে সঠিক ও 
বিশুদ্ধ হাদিস আর যয়ীফ হাদিস মানে 
জাল হাদিস। অথচ বাস্তবতা এমন 
নয়। বিশিষ্ট আলেম ও লেখক ডা. 
গাজী নজরুল ইসলাম তার এক প্রবন্ধে 
উল্লেখ করেন, 

“হাদীসশান্ত্রে জাল আর যয়ীফ শব্দ দুটি 


বর্তমান যামানায় কতিপয় উলামা 
মেপে থাকেন । 


বাংলাদেশে সালাফিজম 
একজন ফেসবুক-বন্ধু চমৎকার 
খোরাক যোগাতে পারে, 

“বাংলাদেশে সালাফিজম (আহলে 
হাদীস) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে 
ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা হলো, 
ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে এর দলীল 
আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার 


কখনোই একই অর্থে প্রয়োগ করা 
হয়নি। জাল হল রাসূলুল্লাহ (সা.) 


মানসিকতা তৈরি করেছে। কারণ 
একটা সময় ছিল যখন মানুষ আলিম, 


নামে মিথ্যা বা বানোয়াট বর্ণনা, যার 
পরিণতি হল জাহান্নাম । যয়ীফ হল 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে প্রদত্ত 
বর্ণনাটি মিথ্যা বা বানোয়াট সাব্যস্ত 
করা যায়নি, তবে সনদ-সূত্র মজবৃত 
নয়। জাল হাদীসের উপর কখনোই 
আমল করা যায় না, পক্ষান্তরে কোন 
সহীহ হাদীস বিপক্ষে না থাকলে বা 
কোনো সহীহ হাদীসের দূরতম সমর্থন 
থাকলেও জয়ীফ হাদীসের ওপর আমল 
করা যায়। ইসলামি আইনশাস্ত্রেও 


পীর, সুফি-দরবেশদের কথাকে যাচাই 
না করেই মেনে নিতো । এখন সেই 
অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। 
পক্ষান্তরে বাংলাদেশে সালাফিজম 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক যে 
প্রভাব ফেলেছে তা হলো, তারা ফিকহী 
গেছেন। হানাফী-সালাফী বিরোধকে 
চরম পর্যায়ে পৌছে দিয়েছেন। এমন 
অবস্থা অন্য কোন দেশে আছে বলে 
আমার জানা নেই ।” 


উপসংহার 

হানাফী বা অন্যান্য মাযহাব অনুসারী 
এবং আহলে হাদিস দাবিদার (এই 
পরিচিতির বদলে তারা যদি সালাফী বা 
অন্য কোনো নাম ব্যবহারে করেন তো 
লেখকের দৃষ্টিতে সেটা ভালো) 
মুসলমান ভাইবোনদের কাছে এই 
নিবন্ধকারের বিনয়-বিগলিত আবেদন, 
আসুন! আমরা অন্তত শরীয়তের 
বিষয়ে হলেও ইত্তেফাক মাআল 
ইখতেলাফ' অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মাঝে 
এক্য গড়ে তুলি। আমরা মনে করি, 
এমন আকুতি আজ কেবল এক- 
দুইজনের নয়; _ হাজারো-লাখো 
ভারসাম্যপ্রিয়, দূরদর্শী ও গভীর জ্ঞান 
সম্পন্ন দরদী মুসলমানের। এই 
মতপার্থক্য আর স্রেকে আমলের 
বৈচিত্র্রকে আমরা যদি সহনশীলতা, 
সম্প্রীতি ও সভাবপূর্ণ সহাবস্থানের 
সীমানায় সংযত না রাখি, আমরা যদি 
হানাফী-সালাফী সহাবস্থানে অপরাগ 
হয়ে অসহাবস্থানে সপারগ হতে থাকি 
তবে এদেশের মুসলমানদের কপালে 
বড় দুঃখ নেমে আসতে পারে। এটা 
ভবিষ্যদ্বাণী নয়, একটা গড়পড়তা 
আশঙ্কা । আল্লাহ আমাদের জন্য 
নিরাপত্তা, শান্তি, সাফল্য ও বিজয়ের 
ফয়সালা করুন! আমিন! 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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গবেষণা: জনৈক লা-মাযহাবীর মূল্যায়ন 


[শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ সউদী বংশোডুত একজন বিদগ্ধ মুহাদ্দিস । উদারপন্থি লা-মাযহাবী আলিম ও 


পঙ্তি ব্যক্তিত। ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.)-রচিত ফতহুল বারীর সফল টাকাকার ॥ শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আল-আলবানীর বিশিষ্ট গুণগাহী ও একান্ত অনুরক্ত । হাদীস ও রিজালশান্ত্রে একজন স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী 
তিনি শায়খ আল-আলবানীর হাদীসগবেষণায় সুতীক্ষ নিরীক্ষা পরিচালনা করে তার ক্রটি-বিচ্যুতি শোধরে দেন । 


উগ্রবাদী সালাফীদের শায়খ আলবানীর তাকলিদ ও অনুসরণ বিষয়ে সতকীকরণ দিক-নিদে্শনা প্রদান করেন ॥ 
তিনি /7777717177777717777777777777177শিরোনামে একটি এন্থ রচনা করেন । যাতে বিষদ গবেষণার মাধ্যমে 
২৯৬টি হাদীসকে সহীহ বলে প্রমাণ করেন যে সকল হাদীসকে শায়খ আলবানী যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন । 


আবার /77777/77777777/177177777717শিরোনামে ১৪টি হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেন, যেগুলোকে শায়খ 
আলবানী সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন । যা শীঘই এস্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ এরবন্ধে এস্থের ৫-১১ 


ব্রমিকের হাদীস আলোচনা করা হলো] 


হাদ সঃ এক 
553৫7 ও পে৮৪%5৬৪ 
(2১255 ০২ অভি গৃহ এ 
44725747525 
৩১০5: খডএিশ দিি পঃ 
০? 
২ ০2 39-60472 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেন, “মৃত ব্যক্তিকে কবরে 
সমাহিত করার পর সূর্যকে তার সামনে 


এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে যেনো 
তা সে দু'চোখ 


তা অন্তগামী হচ্ছে। 
মোচতে মোচতে বসবে এবং বলবে, 
আমাকে নামায আদায়ের সুযোগ 
দাও ।”১ 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী এ 


প% পরি 


এপ 2০4০৮11৮125 552 ছি ০ 

শেপ ও: ০০]13 ০০৬০ ০৫ ০৯৩ ০০৩ 

52 5 জর্তপ 127৮2 -10825,51, ৭৫ 
০৯6 ০২০৬৮ 6০1 ০৬ লও) 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ইরশাদকৃত পূর্বের হাদীস বর্ণনা করে 
বলেন, “মৃত ব্যক্তিকে বলা হবে, উঠে 
বসো। সে উঠে বসবে। তখন সূর্যকে 
এমন আকৃতিতে দেখা যাবে যেন তা 


হাদীস সম্পর্কে বলেন, “সম্ভবত এ 
হাদীসের সনদ হাসান স্তরের |” 
শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ বলেন, 


অস্ত যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তাকে 
বলা হবে, আমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর 
দাও। সে বলবে, আমাকে নামায 


“হাদীসটি সহীহ। হাফিয শিহাবুদ্দীন 
আল-বুসীরী (রহ.) বলেন, “এ 
হাদীসের সনদ হাসান ।”5 

তিনি আরও বলেন, “আমার গবেষণায় 


আদায় করার সুযোগ দিন। তাকে বলা 
হবে, তুমি অচিরেই তা করার সুযোগ 
পাবে ।” তিনি শেষ পর্যন্ত 


বর্ণনা করেন।' 


প্রমাণিত হয়েছে যে, হাসান সনদে এ 


জুলাই'১৮ 


তিনি বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ 
(]া] ) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য । মুহাম্মদ 


ইবনে আমরের ব্যাপারে সামান্য 
অভিযোগ থাকলেও হাদীসটি হাসান 
স্তরের নীচে নয়। এ হাদীসটি হযরত 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত র সঙ্গে যুক্ত হলে 
সহীহের স্তরে পৌছে যায়। গ্রন্থকার 
যিলালুল জুননাহ* কিতাবে হাদীসটি 
সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি 
সহীহ ইবনি সুনানে মাজাহ১ কতাবে 
হাদীসটি হাসান বলে মত প্রকাশ 
করেছেন ।" 


হাদীস: দুই 
:এ0 ঞড ঞ| ৫১১ 805০৫ ০ 
1005 রা 5০০৯ 02810 ৬০) 
১৯৬৫৬ ৪১ওসি কও 
5১৬৫ ১030৯3৫3৮5১ 
দি 2470৯6550৫5 
525 
“হযরত মুআয আল-জুহানী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে 


এবং সে অনুযায়ী আমল করে তার 
মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন 
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একটি মুকুট পরিধান করানো হবে যার 


পর আল-কুরআন তার সঙ্গে দুর্বল 


উজ্জ্বলতা হবে পৃথিবীর সূর্যের আলোর 


ব্যক্তির আকারে সাক্ষাৎ করবে । তাকে 


চেয়ে অধিক। যদি এমন ব্যক্তি আল- 


বলবে, তুমি কি আমাকে চেনো? সে 


কুরআনের বিধান মতে আমলও করে 


উত্তর দেবে, আমি তো আপনাকে চিনি 


থাকে তবে তার ব্যাপারে তোমাদের 
কী ধারণা?” 


না। আল-কুরআন উত্তরে বলবে, আমি 
তোমার সঙ্গী আল-কুরআন। যে 


শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী এ 


তোমাকে গরমের দিনে পিপাসার্ত 


হাদীস সম্পর্কে বলেন, “হাদীসটি করতো, রাতে রাখতো বিন্দ্র 
যয়ীফ ।”৯ ব্যবসায়ীরা সাধারণত লাভের আশায় 
শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ বলেন, বসে থাকে। তুমি আজকে তোমার 


“শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর 


ব্যবসার মুনাফা লাভ করেছো 


বক্তব্য সঠিক নয়, বরং হাদীসটি হাসান 
অথবা সহীহ । এ হাদীসের অর্থবোধক 


অতঃপর তার ডান হাতে রাজতৃ 
দেওয়া হবে এবং বাম হাতে দেওয়া 


হাদীসসমূহ সম্পর্কে সম্ভবত তিনি 


হবে তার স্থায়িতৃ ৷ তার মাথায় পরিধান 


ছিলেন অনবহিত। ইমাম আহমদ 


করানো হবে সম্মানের মুকুট । তার 


ইবনে হাম্বল (রহ.)-বর্ণিত নিম্নের 
হাদীসটি উপর্যুক্ত হাদীসের (]]]] 
শক্তিবর্ধক হিসেবে বিবেচিত: 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তার 
পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
উপস্থিত থাকাবস্থায় একদিন শুনতে 


পেলাম, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“কুরআনঅলাকে কবরে সমাহিত করার 


জুলাই'১৮ 


মাতা-পিতাকে এক জোড়া বস্ত্ 
পরিধান করানো হবে। দুনিয়াবাসীরা 
কখানো তার মূল্য নির্ধারণ করতে 
পারে না। তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, এ 
পোষাক কীসের বিনিময়ে লাভ 
করেছো? তাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া 
হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন 
শেখানোর কারণে ।”৯০ 

এ হাদীসের সনদ ইমাম মুসলিম 
(রহ.)-এর শর্তসাপেক্ষ সহীহ। তিনি 


আবদুল্লাহ আল-হাকিম _ (রহ.) 
হাদীসটি বর্ণনা করার পর সহীহ বলে 
মন্তব্য করেন।৯ ইমাম শামসুদ্দীন 
আয-যাহাবী (রহ.)ও তার সাথে 
একমত পোষণ করেন। হাফিয 
নুরুদ্দীন আল-হায়সামী (রহ.) ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর 
বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করার প 
বলেন, “সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীরাই 
হলেন এ হাদীসের রাবী ৷” তিনি 
হযরত আবু হুরাইরা (রোযি.), হযরত 
আবু উমামা (রাযি.) ও মুঁআয ইবনে 

(রাযি.) বর্ণিত হাদীসসমূহ 
[া]া]] হিসেবে বর্ণনা করেন। সুতরাং 
হাদীসটি হাসানের নিম্ন স্তরের হতে 
পারে না। সহীহের স্তরে উন্নীত 


হখ 


হওয়াও অসম্ভব নয়। আল্লাহই 
সর্বাধিক জ্ঞাত ।”১ 


হাদীস: তিন 
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৪9 
“হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাষি.) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ 
পৌছলো যে, সে তার স্ত্রীকে একসঙ্গে 
তিন তালাক দিয়েছে । এ খবর শোনার 
পর তিনি রাগান্বিত হয়ে দীড়িয়ে 
গেলেন এবং বললেন, “আমার 
জীবদ্দশায় আল্লাহর কিতাব নিয়ে 
খেল-তামাশা শুরু হয়ে গেলো? এমন 
সময় একজন লোক দীড়িয়ে বলল, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তাকে হত্যা 
করে ফেলবো?১5 
শায়খ নারিদ্দীন আল-আলবানী বলেন, 
“এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য 
তবে মাখরামা তার পিতা থেকে বর্ণনা 


তিনি 


হওয়ার বিপক্ষে এটি কোনো গুরুতৃপূর্ণ 
কারণ হতে পারে না। হাফিয ইবনুল 
কাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহ.) এ 
হাদীস আলোচনার পর বলেন, 
“হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এএর 
শর্তসাপেক্ষ সহীহ ।' তিনি তার দাবির 
পক্ষে এ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, 
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ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া 
(রহ.) আরও বলেন, “মাখরামা ইবনে 


গ্রন্থের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া 
সাপেক্ষে তা থেকে দেখে বর্ণনা 


বকীর (রহ.)-এর নির্ভরযোগ্য হবার 
বিষয়টি সন্দেহাতীত। ইমাম মুসলিম 
(রহ.) তার সহীহ মুসলিমে মাখরামা 


করা মুখস্ত বর্ণনার চেয়ে অধিকতর 


স্বীয় পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস দলিল 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 
যারা তীকে স্বীয় পিতা থেকে শোনার 


গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেননি । এ 
কথা কেউ বলেননি, সে আমার 
সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাত করেনি, তার 


বিষয়ে অভিযুক্ত করেছেন তাদের 
ব্যাপারে তিনি বলেন, “মাখরামা তার 
পিতা থেকে নির্দিষ্ট একটি কিতাবের 
হাদীস হয়তো শেনেননি।' 

আবু তালিব বলেন, 'আমি ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে 


নিরাপদ। এ কর্মনীতি ছিল কথা গ্রহণযোগ্য নয়। লিখিত দলিল 
সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 
পরবর্তী যুগের আলিমদের । সকলেই একমত্য পোষণ করেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় পত্র দিয়ে তবে শর্ত হলো লেখাটি 
রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রতিনিধি যথাযথভাবে প্রমাণিত হতে হবে । 

প্রেরণ করতেন। এটি প্রমাণ ২.এক দল মুহাদ্দিসের দাবি হলো, 
হিসেবে গৃহীত হতো। ইসলামি মাখরামা তার পিতা থেকে 


রাষ্ট্রের গভর্নরদের নিকট ত 
ফরমানসমূহ ছিল লিখিত আকারে 
তারা এটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ 
করে সে অনুযায়ী আমল করতেন 


চে 


মাখরামা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তিনি 
নির্ভরযোগ্য ।” 
আবু বকর ইবনে আবু খায়সামা 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাষি.) 
হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাধি.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর পত্র হস্তান্তর করলেন। 


মাঈনকে বলতে শুনেছি, মাখরামা 


তিনি তা নিয়ে গেলেন এবং সমগ্র 
উম্মাত সে মতে আমল করলেন। 


ইবনে বুকাইরের নিকট তার পিতার 


আমর ইবনে হাযমের নিকট লিখিত 


একটি পুস্তক ছিল, যা তিনি 
শোনেননি ।' 


পত্রটিও ছিল ঠিক অনুরূপ । 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর 


তিনি আব্বাস আল-দুওয়ারীর বরাতে 


পরিবারের নিকট সংরক্ষিত 


বলেন, “তিনি দুর্বল রাবী । তিনি তার 


সাদাকাহ সম্পর্কিত তার প্রদত্ত 


পিতা থেকে একটিমাত্র কিতাবের 
হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করেননি ।” 


পত্রও দলিল হিসেবে গৃহীত। পূর্ব ও 
পরবর্তী যুগের সকল আলিম 


ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, “তিনি 
র পিতা থেকে শুধুমাত্র বিতর নামায 
ক্রান্ত হাদীসটি শোনেননি 

সাইদ ইবনে আবু মারয়াম (রহ.) তার 
মামা মুসা ইবনে সালামা (রহ.) থেকে 
বর্ণনা করে বলেন, “আমি মাখরামার 


৫ গে 
৪ 


পরস্পরের প্রতি লিখিত পত্রাবলি 
দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন । যার 
নিকট পত্রটি প্রেরিত হয়েছে, তিনি 
শুধুমাত্র এটুকু বলতেন, “আমার 
নিকট অমুক ব্যক্তি এই পত্র 
পাঠিয়েছে এবং অমুক আমাকে এ 


নিকট এসে তাকে এ মর্মে প্রশ্ন করলাম 


বিষয়ে সংবাদ দিয়েছে ।' 


যে, আপনার পিতা কি আপনার নিকট 


লিখিত বিষয় দ্বারা দলিল গ্রহণ করা 


হাদীস বর্ণনা করেছেন? উত্তরে তিনি 
বলেন, “আমি আমার পিতার সাক্ষাৎ 
পাইনি। তবে এগ্ডলো হলো তার 
কিতাব |” 

পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া সত্তেও 
তিনি কিভাবে বর্ণনা করলেন এর 
সমাধার দ্বিবিধ: 

১.পিতার কিতাবখানা তার নিকট 


বাতিল সাব্যস্ত হলে ইসলামি 
উম্মাতের নিকট খুব অল্প পরিমাণই 
অবশিষ্ট থাকবে। 

যুক্তির নিরিখে বিবেচনা করলে 
দেখা যায়, স্মরণশক্তির চেয়ে 
লিখিত বিষয়ের ওপর নির্ভরতা 
থাকে বেশি। স্মৃতি কখনো বিস্মৃত 


সংরক্ষিত ছিল। সুতরাং তার নিকট 
থেকে শুনে বর্ণনা করা অথবা দেখে 


হতে পারে। লিখিত বস্তু 
কখনো হারিয়ে যায় না 


বর্ণনা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। শায়খের লিখিত কোনো 


জুলাই'১৮ 


অতীতকালের আহলে ইলমদের 
কেউ লিখিত বন্ত দ্বারা দলিল 


শোনেননি । আর এক দলের দাবি 
মতে তিনি শুনেছেন। বরং তিনি 
আরও বর্ধিত ও সুদৃঢ় জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন। এ বিরোধ 
মীমাংসায় আবদুর রহমান ইবনে 
আবু হাতিম (রহ.) বলেন, আমার 
হলে উত্তরে তিনি বলেন, “তিনি 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযুক্ত 
ও গ্রহণযোগ্য ।' তিনি আরও বলেন, 
ইমাম মালিক (রহ.)-এর কিতারে 
এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে পেয়েছি, 
পিতা থেকে রেওয়ায়াতকৃত হাদীস 
সম্পর্কে আমি মাখরামকে প্রশ্ন 
করলাম, তিনি শপথ করে বলেন, 
মসজিদের রবের শপথ করে বলছি, 

পিতা থেকে 
শুনেছি ৮৬ 


হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী 
(রহ.) বলেন, “আলী ইবনুল মাদীনী 
বলেন, তিনি তার পিতা থেকে কিছু 
কিছু শুনেছেন।” তিনি আরও বলেন, 
তিনি তার পিতার কিতাব থেকে বর্ণনা 
করেন।১ আহমদ ইবনে মাঈন ও 
শানকীতী এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। 

ইমাম মুসলিম রেহ.) মাখরামা কর্তৃক 
তার পিতা থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস 
সংকলন করেছেন। ইমাম মুসলিম 
(রহ.) বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে 
মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে কেরাম 
একমত্য পোষণ করেন। তবে হাদীস 
প্রত্যাখ্যানের যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ 
পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা । আশ্চর্ষের 
বিষয় হলো, গ্রন্থকার গায়াতুল মারাম*” 
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হাদীস: চার 
2১2 9. 5 94০৯০ ৪ 

এ9৫ 2298] 69 আল 2): 
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4০) ০০।-৯৮৪ 3০৪ 4498 ৩৮9 
0117০) ৯9০৯৮ লে ০৮৮৪ 

“কিয়ামতের দিন আল-কুরআন দুর্বল 

ব্যক্তির আকারে আগমন করবে এবং 


কুরআনঅলাকে বলবে, আমিই রাতের 
বেলায় তোমার ঘুম কেড়ে নিয়েছি 


এবং দিনের বেলায় তোমাকে 
পিপাসার্ত রেখেছি ।”২০ 


ইমাম হাকিম বলেন, “হাদীসটি ইমাম 


মুসলিম (রহ.)-এর _ শর্তসাপেক্ষে 
সহীহ ।”৯ ইমাম যাহাবী (রহ.) এ 
হাদীস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য 


করেননি । আল-বুসীরী (রহ.) আল- 
যাওয়ায়িদ কিতাবে বলেন, “এর সনদ 
সহীহ ।”৯ 

এ হাদীসের ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, হাদীসটি সহীহ। কেননা এ 
হাদীসের রাবী বশীর ইবনুল মুহাজির 
একজন সত্যবাদি ও গ্রহণযেগ্য রাবী 
(81550) । হাফিয ইবনে হাজার 
আল-আসকলানী (রহ.) তাকরীবৃত 
তাহ্যীব হাদীস সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য 
করেন ।১ 

তিনি বলেন, এ ধরণের হাদীস হাসান 
হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এটি 
সহীহ হবার সম্ভাবনা কম। এ বিষয়ে 
॥ ০৪০এ/১-এর টাকায় বিষদ 
আলোচনা করা হয়েছে । তবে হাফিয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)- 
এর বক্তব্য সঠিক নয় । মূলত হাদীসটি 
সহীহ । কেননা বশীর ইমাম মুসলিম 
(রহ.)-এর রাবী । এ হাদীসের আরও 
১১১৩ রয়েছে। হাদীসটি সহীহ হওয়ার 


পক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে । নিচের 
হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য: 


ক 


খে এ| তি ০০ 
) 9৩ 22906) 


জুলাই'১৮ 


(8:48 নেতা 


রা ৩৪৮৪4: ৮৯০০১ ১৪। 
০12৯158 টা টার রা ৩ ৩ 
44099550595 ৮2৮48 9 
8848555 ি 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
ত, রাসূলুল্লাহ _(সা.) ইরশাদ 
করেন, “কিয়ামতের দিন আল কুরআন 
তার বাহকের নিকট দুর্বল ব্যক্তির 
আকারে উপস্থিত হবে। কুরআন 
ওয়ালাকে আল কুরআন বলবে, 
আমাকে চেনো? আমি তোমাকে 
রাত্রিকালীন নিদ্রায় ব্যাঘাত 
করতাম এবং প্রচণ্ড গরমে পিপাসার্ত 


হয়ে যান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন |” 

ইমাম বাযযায রেহ.) হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস 
(রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 


(সা.) ইরশাদ করেন, 
802 ১৭০ 5592 ০২ উপ 
45534154259 27980 2 ঘি] 
:1১8 ০ ৩৪9 4৮ ৩৫০ 


হরি ০৮ রে ৩ ০66 ৭৮০০ ঁ 


০.৮ 125 ৫ ১৪1০৫ পি পুত০১০22 5 
০১৪০৮ 4০৩7৬৪1০৮৮৩ ৬৯৩৯ 
(২৪০৪ অ্ড9৩ 


করে তোলতাম। ব্যবসায়ীরা লাভের 
আশায় ব্যবসায়কর্ম পরিচালনা করে 
থাকে । আমি আজকে তোমার জন্যে 
ব্যবসায়ের মুনাফার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছি 2 
এ হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল 
আযীয নামক একজন দুর্বল রাবী 
আছে 1২৫ 
ইমাম তিরমিযী রেহ.), ইবনে খুযাইমা 
(রহ.) ও হাকিম (রেহ.)হাদীসটি বর্ণনা 
করেন। ইমাম হাকিম (রহ.) 
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম 
যাহাবী (রহ.) হাদীসটি মরফু 
রেওয়ায়াত করেন এবং ইমাম হাকিম 
(রহ.)-এর সঙ্গে একমত পোষণ 
করেন। মরফু হাদীসটি নিম্নরূপ: 
৮৬ ৮450 ৮০ 
2 22 এ এ 
৩:০১ ৪245 -4০৩ 
শু ৫৫ থে এ পর ১ 4১) ০ 
.(26 ৪০ 2৪ ০৯০। ৩০০ 
“কুরআনঅলা কিয়ামতের মাঠে 
উপস্থিত হওয়ার পর কুরআন বলবে, 
হে আমার রব! তাকে বস্ত্র পরিধান 
করানো হোক। অতঃপর তাকে 
সম্মানের বস্ত্র পরিধান করানো হবে। 
কুরআন আবার বলবে, হে আমার রব! 


তাকে আরো সম্মানিত করা হোক। হে 
আমার রব! তার ওপর আপনি সন্তুষ্ট 


“কিয়ামতের মাঠে একজন ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করা হবে। কুরআন তার 
সামনে অভিযোগকারীর ভূমিকায় 
আবির্ভুত হবে, যে তার ফরযসমূহ 
অবহেলা করতো । তার সীমা অতিক্রম 
করতো । একান্ত বাধ্যগত বিষয়ে 
অবাধ্য হতো । নিষিদ্ধ পথে পরিচালিত 
হতো। অতঃপর কুরআন বলবে, হে 
আমার রব! আমি আপনার 
আয়াতসমূহ বহন করেছি। যে আমার 
সীমালঙ্ঘন করেছে, অবশ্য পালনীয় 
বিষয়ে অবহেলা করেছে, আমার 
আনুগত্য পরিহার করেছে এবং পাপের 
পথে অগ্রসর হয়েছে, সে নিকৃষ্টতম 


আছে। কিন্তু তিনি তাদলিস করেন। 
হাদীসের অবশিষ্ট রাবীগণ 
নির্ভরযোগ্য ২ 

এ হাদীসের অর্থবোধক অনেক সহায়ক 
হাদীস থাকা সত্তেও শায়খ নাসিরুদ্দীন 
মন্তব্য করে বলেন, “এটি যয়ীফ |” যা 


হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।৯ 
চলবে 


কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ. ১৪২৮, হাদীস: ৪২৭২ 
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২ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 


সংস্করণ: ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খরি.), পৃ. ৫২৩, 


মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় 
প্রকাশ: ১৪০৫ হি. ₹ ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ 
৫০, হাদীস: ১৩৮ 
রা আল-বুসীরী, মিসবাহুষ যুজাজা ফী যাওয়াদি 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮৮ 
হা খ. ৪, পৃ. ২৫২, হাদীস: ১৫৩৫ 
আত-তাবারী, জাখিউল বায়ান ফী 
টা দারু হিজর, কায়রো, মিসর 
(১৪২২ হি. ২০০১ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৬৬২ 
৫ আল- , রে জুনাহ ফী 
লেবনান (ছিভীয় টি ১৪০০ হি. 5 ১৯৮০ 
57 
আল-আলবানী, টা ইবনি মাজাহ, 
মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. ₹ ১৯৯৭ খ্ি.), খ. 
২, পৃ. ৩১, হাদীস: ১২৭০/১৫৭২ 
« আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 
নাতি মা যা'আফাহুল আলবানী, দারুল 
উলিয়ান, জিদ্া, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খি.), পৃ. ২-৩, হাদীস: ১ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ ববি), খ. ২৪, পৃ. 
৪০২-৪০৩, হাদীস: ১৫৬৪৫; খে) আবু দাউদ, 
আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল _ আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস: ১৪৫৩ 
৯ আত-তাবরীষী, মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. 


৮ 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. _ ১৯৯০ 
খ্ি.), খ. ১, পৃ. ৭৪২, হাদীস: ২০৪৩, পৃ. 
£ ২০৫৪ ও পৃ. ৭৫৬, হাদীস: 


মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), খ. 
০৭, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ১১৬৩৩ 

১৩ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 


১৬ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, যাদুল মাঁআদ ফী 
হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, মুআস্সিসা আর-রিসালা, 
বয়রুত, লেবনান (সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 
_ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২২০-২২২ 

১৭ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 
তাহ্যীব, দারুর রশীদ, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম ঘ 


জুলাই”১৮ 


ক্র. ৬৫২৬ 

৯ আল-আলবানী, গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি 
আহাদিসীল হালাল ওয়াল হারাম, মাকতাবাতুল 
মাঁআরিফ, রিয়াদ, সউদী আরব (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খরি.), পৃ. ১৬৪, 
হাদীস: ২৬১ 

৯ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 
তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, দারুল 
উলিয়ান, জিদ্দা, সউদী আরব প্রথম সংস্করণ: 
১৪১১ হি. - ১৯৯৩ খ্রি), পৃ. ৪-৬, হাদীস: ৩ 

২ (ক) আদ-দারিমী, আস-সুনান _ আল-মুসনদ, 
দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ৪, পৃ. 
২১৩৫-২১৩৬, হাদীস: ৩৪৩৪; (খ) ইবনে 
মাজাহ, আস-সুনানখ, ২, পৃ. ১২৪২, হাদীস: 
৩৭৮১; গে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
খ. ৩৮, পৃ. ৭৬, হাদীস: ২২৯৭৬ ও পৃ. 
১৫৫-১৫৬, হাদীস: ২৩০৫০; ঘে) ইবনে আদী, 
আল-কামিল ফীষ যুআফা, মাকতাবাতুর রাশাদ, 
রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৪ হি. 
_ ২০১৩ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৪২৩, হাদীস: 
২৮৯১; 


, পৃ. ৭৪২, হাদীস: 
২০৪৩, ১ বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রোষি.) 
থেকে 

টা আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৭৪২, হাদীস: ২০৪৩, 
টা বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রাষি.) থেকে 


২২ আল-বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজা ফী যাওয়াদি 
ইবনি মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ১২৬, হাদীস: 
১৩২৯-১৩৩১ 

২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, তাকরীরৃত 
তাহযীব, দারুর রশীদ, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খ্রি), পৃ ১২৫, 
ক্র. ৭২৩ 

২ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, দারুল 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. ৫১, 
হাদীস: ৫৭৬৪ 

২৫. আল-হায়সামী, মাজমাউ্য যাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খরি.), খ. 
৭, পৃ. ১৬০, হাদীস: ১১৬৩৬ 

২৬ কে) আত-তিরমিহী, আল-জামি'উল কবীর - 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, মিসর, 

, পৃ. ১৭৮, হাদীস: ২৯১৫; খে) আল- 
হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, খ. 
১, পৃ. ৭৩৮, হাদীস: ২০২৯ 

২৭ আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, খ. ৭, পৃ. ১৬০-১৬১, 
হাদীস: ১১৬৩৬ 

২৮ আল-আলবানী, সহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ, খ. 
৩, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ৩০৬৩/৩৮৪৯ 

২৯ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী লি- 
নিলি বসি আলবানী, পৃ. ৬-৭, 

৪ 


মোঃ রহমত হোসেনের জীবন 
বাচাতে অসহায় ভ্যানচালক 
বাবার করুণ আকুতি 


অঞ্চল শলুয়া গ্রামের দরিদ্র 
ভ্যানচালক পিতার একমাত্র সন্তান 
পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তিপ্াপ্ত মেধাবী ছাত্র 


বিশেষায়িত হাসপাতালে লিভার 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তীবধানে 
ওয়ার্ড নং ৩/৪ বেড-১৪-এ 


চিকিৎসাধীন আছে। তার চিকিৎসায় 
মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে 
এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে 
ভারতের নেওয়ার পরামর্শ তীরা 
দিয়েছেন। চিকিৎসকরা জনিয়েছেন, 
অপারেশন করে কারও আংশিক 
লিভার সংযোজন করলে সে 
আরোগ্য লাভ করবে । কিন্তু এই 
অপারেশনের প্রয়োজন ৩০ থেকে 
৩৫ লক্ষ টাকা। এতো টাকা তার 
দরিদ্র ভ্যানচালক পিতার পক্ষে 
জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই 
অসহায় মেধাবী ছাত্র রহমতের 
জীবন বাচাতে হতদরিদ্র ভ্যানচালক 
পিতা দেশের সকল পেশাজীবী, 
প্রবাসী ও বিত্তবানদের কাছে 
সাহায্যের জন্য করুণ আকুতি 
2 ] 
সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা: 
মোঃ সাগর ইসলাম 
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪০৫৬ 
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ 
দৌলতপুর শাখা, খুলনা 
অথবা মোবাইলে 
017477286553 
01949225243 
নাম্বারে পার্সোনাল বিকাশের মাধ্যমে 
সাহায্য পাঠানো যাবে । 


47:66 আত্তাত্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


ক্ষমা ও ওঁদার্য 


মাহবুবুর রহমান নু*মানী 


ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবতার 
কল্যাণেই এ ধরাপৃষ্ঠে আগমন 
করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি ছিলেন 
করুণার আধার। তার হদয় ছিল 
আকাশের মতো উদার। জানের 
শক্রকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি 
ক্ষমা ও ওদার্ষ প্রদর্শন করে পৃথিবীতে 
অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নবম 
হিজরিতে আরবের বনু তাঈ গোত্রের 
সঙ্গে যুদ্ধ হয় মুসলমানদের । তাঈ 
সম্প্রদায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় 
সিরিয়ার দিকে । আর অনেকে বন্দি 
হয়ে মুসলমানদের হাতে আসে। 
বন্দিদের মধ্যে পৃথিবীখ্যাত দাতা 
হাতেম তাঈয়ের মেয়েও ছিল। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে ডেকে বললেন, 
“হে তাঈকন্যা! তোমার বাবা ছিলেন 
ঈমানদারের চরিত্রে উডাসিত। তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দাতা চরিত্রের 
মানুষ । যাও, তোমার বাবার খাতিরে 
তোমাকে মাফ করে দিলাম । তাঈকন্যা 
বলল, আমি আশা করি, আমার সঙ্গে 
গোত্রের সব বন্দিকে ছেড়ে দেবেন 
নবীজি (সা.) এ মেয়ের মধ্যে 
মানবিকতার গুণ দেখে মুগ্ধ হলেন 
তিনি তার আবেদন মেনে নিয়ে 
সবাইকে মুক্ত করে দিলেন এবং পথের 
খরচসহ তাদের সিরিয়ায় পাঠিয়ে 


জুলাই”১৮ 


দিলেন। শক্রপক্ষের এক অচেনা 
নারীর প্রতি এমন উদারতা পৃথিবীতে 
খুঁজে পাওয়া যাবে? 


থেকে পাখির ছানা ধরে এনেছেন । মা 
সাহাবির পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে। 


মক্কার কাফেরদের অমানবিক নির্যাতনে 


বিষয়টি দৃষ্টি এড়ায়নি নবীজির ৷ তিনি 


অসহ্য হয়ে প্রাণের জন্মভূমি ত্যাগে 
বাধ্য হয়েছিলেন দু'জাহানের বাদশাহ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)। দীর্ঘ ৮ বছর পর 
সেই প্রাণের মক্কা তার পদতলে 
আসে । কাফেররা ভয়ে টতস্থ। আর 
বুঝি রক্ষা নেই। মুহাম্মদ আমাদের 
কাছ থেকে বদলা নেবে। কিন্তু 
রহমতের নবী সবাইকে অবাক করে 
ঘোষণা করেন, “আজ তোমাদের প্রতি 
আমার কোনো অভিযোগ নেই। 
তোমরা সবাই মুক্ত। আমি তোমাদের 
কাছ থেকে কোনো প্রতিশোধ নেব 
না।' বিশ্বনবী সো.)-এর এ ক্ষমা ও 
উদারতাকে এঁতিহাসিক গিবন এভাবে 
চিত্রিত করেছেন, 417 176 1072 
1175197) 011/12 7/9714 1/1272 £5 79 
17151270207 71227197711) 2710 
10727167125 11110 247 
01719709201 11056 0/14/4/1777177104 
(5.) 17127 2111115 2712771125 120) 01 
115 1691 270 72 70722217677 
076 714 21. “হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
তার পায়ের তলায় অবনত অবস্থায় 


বললেন, কে এই পাখিটিকে কষ্ট 
দিয়েছে? সাহাবি বাচ্চাগ্তলো ছেড়ে 
দিলেন। নবীজি ঘোষণা করেন, “সব 
সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার । সুতরাং যে 
আল্লাহর পরিবারের প্রতি সদয় হয়, 
সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। 


দেয়। তার এ আচরণে মহান আল্লাহ 
খুশি হয়ে তাকে মাফ করে দিয়েছেন । 
অন্য একটি হাদিসে নবীজি (সা.) 
এরশাদ করেছেন, “যারা অন্যের প্রতি 
দয়া করে, দয়াময় আল্লাহও তাদের 
প্রতি দয়া করেন। তোমরা জগতবাসীর 
প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশের 
অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া 
করবেন ।' আবু দাউদ) 

ইসলামের অনুপম শিক্ষাই হচ্ছে 


সব শক্রকে পেয়েও তাদের প্রতি ক্ষমা 
করে ওদার্য ও ক্ষমাশীলতার যে 


অন্যের প্রতি দয়া করা । মানুষের সুখ, 
শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা। তাই 


অনুপম আদর্শ প্রদর্শন করেছেন তার 


ইসলামের ঘোর শক্রদের মুখেও 
ইসলামের প্রশংসাবাণী উচ্চারিত 


ইতিহাসে নেই ।' রাসুল (সা.) বলেন, 
“দুইটি অভ্যাস আল্লাহর কাছে খুবই 
প্রিয়। আর দুইটি অভ্যাস আছে, যা 
আল্লাহর কাছে খুবই নিন্দনীয়। যে 
দুইটি অভ্যাস আল্লাহর কাছে প্রিয়, তা 
হলো: দান ও উদারতা । আর আল্লাহর 
কাছে ঘ্বণ্য দুইটি অভ্যাস হলো, মন্দ 
চরিত্র ও কৃপণতা | (শুআবুল ঈমান) 

দান, উদারতা, দয়া ও ভালোবাসা ছিল 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মজ্জাগত স্বভাব । 
শুধু মানুষের প্রতি নয়, বরং পশু- 
পাখিদের প্রতিও তার দয়া, 


হয়েছে। প্রখ্যাত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী 
147. 1. 1. 070 2৮1 /70917151 
07 1/6 19257 গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন, ইসলাম একটি শান্তি ও 
সহিষ্কুতার ধর্ম। ইসলামের সবচেয়ে 
বড় দিক হলো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করা, যা তার নাম দ্বারাই বোঝা যায় ।' 

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর 
(রাযি.)। তার শাসনামলেই বিজিত 
হয় ফিলিস্তিন। তিনি সেখানকার ইহুদি 
ও খরিস্টানদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি 
করেন যে, আমরা তোমাদের 


ভালোবাসা, সহানুভূতির আচরণ ছিল 
তুলনাহীন। এক সাহাবি পাখির বাসা 


জানমালের হেফাজত করব, বিনিময়ে 
তোমরা আমাদের কর দেবে। চুক্তি 


__--2) আত্তার্তহীদ ১৮ 
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অনুযায়ী প্রতি বছর তাদের কাছ থেকে 
কর আদায় করা হতো। একবার এক 
জিহাদে সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। ফলে খলিফাতুল মুসলিমিন 
ফিলিস্তিনে অবস্থানরত সৈন্যবাহিনীকে 
ডেকে পাঠালেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ 
দিলেন, “সেখানকার ইহুদি ও 
খিস্টানদের সমবেত করে জানিয়ে 
দাও, আমরা আমাদের প্রয়োজনে 
সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে নিচ্ছি। তাই 
তোমাদের জানমালের হেফাজত 
করতে পারছি না। অতএব এ বছর 
তোমাদের প্রদেয় কর তোমরা ফেরত 
নিয়ে যাও।" পৃথিবীর কোনো দেশ 
কিংবা জাতি এ ধরনের উপমা তাদের 
ইতিহাসে দেখাতে পারবে? হযরত 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 


ওমর ফারুক (রাযি.) একদিন মসজিদ 
থেকে বের হচ্ছিলেন। এ সময় লক্ষ্য 
করলেন, একজন বয়োবদ্ধ খেস্টান 
ভিক্ষা করছে। তিনি তার কাছে 
গেলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। 
এরপর বললেন, এটা আদৌ 
ইনসাফের কথা নয় যে, তোমার 
যৌবনকালে আমরা তোমার কাছ 
থেকে ট্যাক্স নিতাম আর এখন তোমার 
বৃদ্ধকালে তোমাকে সাহায্য করব না। 
এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে 
তাকে আজীবন ভাতা প্রদানের নির্দেশ 
দিলেন। ইসলামের সুদীর্ঘকালের 
ইতিহাস একথাই সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীর 
যেখানেই মুসলিম-অমুসলিমের 
সহাবস্থান ছিল, সেখানেই মুসলমানরা 
অমুসলিমদের প্রতি সৌহার্দ ও সম্ম্ীতি 
বজায় রেখেছেন । 

নাগরিকদের সার্বিক অধিকার সুনিশ্চিত 
করেছেন। কারণ, ইসলামের নবীজি 
বলে গেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো 
জিম্মিকে (সংখ্যালঘু অমুসলিম) কষ্ট 
দেয়, কেয়ামতের দিন আমি তার 
প্রতিপক্ষ হব ।” (কানযুল উম্মাল) 


মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে। 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
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খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
(রহ.) : হৃদয়ে ও হদ্যতায় 


ড. আবু রেজা মুহাম্মাদ নেজামুদ্দীন নদভী (সেংসদ সদস্য) 


এ দেশের ক্ষণজন্মা মহান মনীষী 


এমনকি কখনো কোনো কোনো 


খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


শ্রোতার আধ্যাত্মিক অবস্থা “মুশাহাদা' 


আহমদ রেহ.)-এর স্মৃতিকথা লিখতে 


ও 'মুআয়ানা'র স্তরে উন্নীত হতো। 


আমার পিতা তো ছিলেন খতীবে 
সুদক্ষ পরিচালক আল্লামা আবদুল 


গিয়ে আমি যেন স্মৃতির ভারে নুয়ে 


গো 


তীর বক্তৃতায় বিরাজ করতো হুজ্জাতুল 


পড়ছি। করোটির ভেতর স্মৃতির বহু 


ইসলাম কাসেম নানুতভী রহ.) ও 


ওহ্হাব (রহ.)-এর সহপাঠী । আমার 
পিতার সহ র মধ্যে রয়েছেন, 


বহর যেন ভিড় করছে। ফলে কোনটা 
রেখে কোনটা লিখব, বুঝে উঠা ভারি 
মুশকিল হয়ে দীড়িয়েছে। এ মনীষী 


আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী 
(রহ.)-এর রঙ ও ঢঙ | আমাদের এক 
শিক্ষক খতীবে আযম ও মুফতী 


ছিলেন সমকালীন ওয়ায ও বক্তৃতার 


আজীজুল হক রহ.-এর ওয়ায-বক্তৃতার 


শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.), আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়ব 
(রহ.) প্রমুখ । তারা সকলে ভারতের 


অঙ্গনে তারকা-ব্যক্তিতু, যার ফলে, 


পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 


বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠদ্বয় : দারুল 


একাধারে তিনি মুহাদ্দিস, মুফাসসির, 


মুফতী সাহেবের বক্তৃতা ছিল 


ইসলামী আইনবিদ ও ইতিহাসবিদ 


আধ্যাত্মিক রুচি ও উপলব্ধিমূলক, আর 


হলেও, তার সবগুলো গুণ ও চরিত্র 


খতীবে আযমের বক্তৃতা ছিল জ্ঞানগর্ভ, 


চাপিয়ে সর্বাপেক্ষা ভাস্বর হয়ে ওঠল 
“খতীবে আযম" উপাধিটি। তাছাড়াও 


চিন্তাসঞ্জাত ও যুক্তিনির্ভর। খতীবে 
আযমের বক্তৃতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 


এ বন্ধৃত পরে আত্মীয়তায় পরিণত হয় 
যখন আমার পিতার মধ্যস্থতায় ড. আ 


আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশেষত 


ছিল, তিনি কবি ইকবালের কবিতা খুব 
বেশি আবৃত্তি করতেন। যেহেতু 


মুসলিম বিশ্বের হালচাল সম্পর্কে তার 


ইকবালের কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্কে 


ফ ম খালিদ হোসেনের সঙ্গে খতীবে 
আযমের এক মেয়ের বিয়ে হয় । আমি 
যখন চুনতি হাকীমিয়া আলিয়া 


জ্ঞান ছিল সাগর-গভীর ও দিগন্ত- 


তার গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল, 


বিস্তুত। তিনি বাংলাদেশের খ্যাতিহান 
ইসলামী বিদ্যাপীঠগুলোতে সুদীর্ঘ ৫০ 
বছর হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও 


সেহেতু তিনি ইকবালের কবিতা থেকে 
আধ্যাত্মিক ও চৈন্তিক উপাদান আহরণ 


মাদরাসায় পড়ি, তখন সীরাত 
মাহফিলের বিশাল মাঠে আমার পিতার 
পাশে বসে আমি তাকে বহুবার 


করতেন । এমনকি ইকবালের কাব্যকে 


ইসলামী ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে 
পাঠদান করেন। 


তিনি একটি নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎসও 
বিবেচনা করতেন । 


দেখেছি। তারা একে অপরের প্রতি খুব 
শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী ছিলেন। আহ! 
শ্রদ্ধার সে কি সম্মোহনী দৃশ্য! যুগ যদি 


তার ওয়ায ও বক্তৃতা ছিল সময়ের এক 


আমার মরহুম পিতা আল্লামা আবুল 


মোহিনী শিল্প এবং যুগের এক বিরল 
বিস্ময়। যতদূর তার ওয়াের আওয়ায 


বারাকাত মুহাম্মাদ ফজলুল্লাহ (রহ.) 
এবং খতীবে আযম রহ.-এর মাঝে 


আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতো সেসব 
দৃশ্যের ছিটেফৌটা। আহ! বিনয়ের সে 
কি শীতল ছায়া! আজ আলিমসমাজ 


পৌছুতো শ্রোতৃবর্গ এক অচ্ছেদ্য 


ছিল এক অনন্য-গভীর ঘনিষ্ঠতা 


মনোযোগ দিয়ে তীর বক্তৃতা শুনতেন 


উভয়ের মাঝে প্রচুর দেখা-সাক্ষাৎ 


মনে হতো, যেন তারা কাঠের মতো 


হতো। সাক্ষাৎ হলেই শিক্ষা ও 


নিঃসাড় হয়ে আছে, যেন তাদের 
মাথায় বসে আছে পাখিদের ঝাঁক 
তার কথায় শ্রোতার মন যাদুগ্রান্তের 


যদি সেখান থেকে কিছুটা হলেও 
উপদেশ গ্রহণ করতেন। . 
সাধারণ-বিশেষ সকলেই তার ওয়ায 


রাজনীতি বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলাপ 
ও মতবিনিময় হতো । তাদের উভয়ের 


শুনতেন। তীর শ্রোতাসমাজে থাকতেন 
সে যুগের বাঘা-বাঘা সব আলিম ও 


মধ্যে ছিল মহানুভবতা, প্রশস্ত হৃদয়, 


মতো প্রভাবিত হতো । অশ্রুসিক্ত হতো 


উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগসচেতনা। এ 


তাদের চোখ । বিগলিত হতো হৃদয় 


কারণেই হয়তো উভয়ের মাঝে 


বুদ্ধিজীবি। মানসিকতা ও অভিরুচির 
তারতম্য ভেদেও সকলেই তার ওয়ায 
ও বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হতেন। প্রত্যেকই 


অন্তরে জাগ্রত হতো আল্লাহভাতি 


জুলাই'১৮ 


অন্যরকম এক বন্ধুত ছিল। অন্যথায় 


নিজের যোগ্যতা ও বোধশক্তি 
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অনুপাতে উপকৃত হতেন। তার বলার 


ভীষণভাবে অভিভূত হতাম, আলোড়িত 


ঢঙ-ই ছিল আলাদা । বন্তৃতাগুলো যেন 
সুতোয় গাথা মুক্তোর মতো সুবিন্যস্ত 
ছিল। যে যুগের কোনো কোনো বক্তার 


হতাম । আমরা উভয়ের মাঝে বয়স ও 


সম্পাদকের দায়িতু আদায়ের 
পাশাপাশি প্রাদেশিক সভাপতিও 


মর্যাদার পাহাড়-বুলন্দ পার্থক্য থাকা 


ছিলেন। ১৯৫৪ এর নির্বাচনে তিনি 


সত্তেও কখনো কখনো ছাত্র-শিক্ষকের 


পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংবিধান 


মতো তার বক্তৃতাগুলো ছিল না 


কিংবা 


ভেদরেখাটুকু ভুলে বন্ধুত ও ভ্রাতৃতের 
সম্পর্কে চলে যেতাম। তখন তীর 


পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এর 
পাশাপাশি তিনি ছয়টি ইসলামি দল 


সাথে খোলামনে আলাপ হতো 


হাসিরসিকতায় ভরপুর। বরং তার 
প্রতিটি কথা ছিল বাস্তবসম্মত ও 


নানাভাবে, নানা বিষয়ে । রাজনৈতিক, 
পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত 


কুরআন-হাদীসের প্রমাণনির্ভর ৷ নিজের 
বক্তব্যকে বোধগম্য করার জন্য যে 
যৌক্তিক প্রমাণাদির ধারা তিনি সৃষ্টি 


বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে আলোচনা 
হতো। কোনো প্রকার সংকোচ ও 


নিয়ে গঠিত “ইসলামিক ডেমোক্রাটিক 
লীগ'-এর সভাপতির দায়িতও করেন। 
স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি 
উজ্জীবিত করার জন্য কর্মতৎপরতা 


সঙ্কীর্ণতা ছাড়াই উদার ও মুক্তমনে 


করতেন, তা ছিল যুগের এক বড় 


তিনি আলোচনা করতেন। 


বিস্ময়। কথার ফাকে কখনোবা তিনি 


যখনই তার সাথে দেখা হতো, আমার 


চালিয়ে যান। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করা পর্যন্ত নেযামে ইসলাম'র সাথে 
থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলাম ও 


শ্রোতৃবৃন্দের মাঝে মনোযোগ-চাঞ্চল্য 
ফিরিয়ে আনার জন্য হালকা হাসি- 


রসিকতাও করতেন, তবে তা ছিল 
নিতান্তই রুচিশোভন, অর্থময় ও 
শরীয়তসম্মত | 


পিতার কথা তুলতেন। তার জ্ঞান- মুসলমানদের প্রতিনিধি করে 
গরিমার বন্দনা করতেন। তার গেছেন। 
কবিতার প্রশংসা করতেন সবচেয়ে তিনি সচেতনভাবে বিশ্বাস করতেন যে, 


বেশি। অনেক সময় তিনি আমার 
পিতার মেধা, জ্ঞানপ্রাচূর্যা ও 


তার ওপর দ্বীনের যেমন কিছু হক 
রয়েছে, তেমনি মাতৃভূমি ও স্বজাতিরও 


একবার তিনি এক দ্বীনী মাহফিলে 


কাব্যপ্রতিভার প্রতি বিস্ময়বোধের কথা 


কিছু হক রয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি 


হৃদয়স্পর্শী ও আবেগমথিত ভঙ্গিতে 


জানাতেন। এমনকি তিনি তাকে 


নিখাদ ভালোবাসা-ই তাকে এমন কিছু 


আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাওহীদ 


স্বভাবকবি ও আজন্ম সাহিত্যিক বলেও 


সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন 
মাহফিলের পার্শ্ববর্তী এক কক্ষে তার 
আলোচনা শুনছিলেন জামিয়া 


সম্বোধন করতেন। অন্যদিকে আমাকে 


অঙ্গনে শরীক ও সক্রিয় থাকতে উদুদ্ধ 
করেছে যেসব অঙ্গনকে তৎকালীন 


উৎসাহ দিতেন তার (আমার পিতার) 
পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য। তিনি 


আলিমগণ অপছন্দ করতে এমনকি 
ঘৃণাও করতেন। কিন্তু তাকে 


ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান 
পরিচালক আল্লামা মুফতী আজীজুল 
হক (রহ.)। আলোচনা শুনে 


বলতেন, তুমি সত্যি তোমার পিতার 
যোগ্য উত্তরসুরি হবার যোগ্যতা রাখ । 
আল্লামা ছিদ্দীক আহমদ রেহ.) 


আধ্যাত্সিক আবেগে আপ্ুত হয়ে 
পড়েন মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) 


পাঠদান ও ওয়ায-বক্তৃতার বিশেষ 


আল্লাহপাক দান করেছিলেন প্রজ্ঞা, 
প্রতিজ্ঞা, দৃরদর্শিতা ও অদম্য 
সাহসিকতা । আর এসব গুণ ছিল 
সমকালের জন্য একান্ত অপরিহার্য । 


গপ্তিতে সীমাবদ্ধ কোনো ব্যক্তি ছিলেন 


ফলে তিনি কখনো রাজনীতি থেকে 


তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে 


না। বরং তিনি দেশীয় রাজনীতি ও 


পারলেন না। চলে আসেন সভাস্থলে 


বিশ্ব-রাজনীতির সুবিশাল অঙ্গনেও 


সমবেত জনতার সামনেই তিনি 
“আল্লাহু আকবর' বলে চিৎকার শুরু 
করেন। 


কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন । তিনি 
শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা 
হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) দ্বারা 


বিমুখ হন নি। বরং তিনি এর মাধ্যমে 
ইসলাম ও মুসলমানদের পরম সমর্থন 
ও সহযোগিতা করে গেছেন। আমি 
মনে করি, স্বাধীনতার পরে এ দেশের 


উপর্যুক্ত মহামনীষীকে নিয়ে ব্যক্তিগত 


খুবই প্রভাবিত ছিলেন। দেশবিভাগের 


কিছু স্মৃতিচারণ করতে পারছি বলে, এ 


আগেই তিনি “জমিয়তে উলামায়ে 


মুহূর্তে, , আমি আনন্দাবেগে আপ্লুত হয়ে 


হিন্দ'র সাথে যুক্ত হন। পরে ১৯৪৭ 


পড়ছি। জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
ছাত্রজীবনে আমি তার ছাত্রত ও 


সালে যখন ভারত বিভক্ত হয়ে 


করতেন, তা হলে এ দেশে তাদের 
একটা দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি হতো এবং 
জাতীয় সংসদে গলা চারিয়ে কথা 


পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিতি লাভ করে, 


বলার অধিকার থাকত মুসলিম হক্কানী 


সান্িধ্যের গৌরব অর্জন করেছি। 
কখনো কখনো কোনো দাওয়াতী 
সফরে তার সঙ্গী হওয়ারও সুযোগ 
হতো আমার। তখন তার বিনয়, 
সরলতা ও সাদাসিধেভাব দেখে আমি 


জুলাই'১৮ 


তখন মাওলানা আতহার আলী 
হন “জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও 
নেযামে ইসলাম'-এর সাথে । তিনি 
পার্টির কেন্দ্রিয় পরিষদের সাধারণ 


আলিমদের। 


সংসদ সদস্য, উউগ্রাম-১৫ 
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সারাওয়াক: ধনেশ পাখির দেশে 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


কুয়ালালামপুর থেকে ২ ঘণ্টার এয়ার 
এশিয়ার ফ্লাইটে দক্ষিণ চীন সাগর 
পাড়ি দিয়ে সারওয়াক প্রদেশের 
রাজধানী কুচিংয়ে এসে পৌছলাম ১২ 
মে'১৮ দুপুরে । নাগরিক সব সুবিধা 


তালহা । 
(01517/49) অধ্যয়নরত নাঈম উল্লাহ 
ও সাকিব আমাদের 
বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য 
উপস্থিত ছিলেন । স্থায়তৃশাসিত প্রদেশ 
হওয়ার কারণে এতিহ্যগতভাবে দেশি- 
বিদেশি পর্যটকদের পাসপোর্ট নিয়ে 
সা আনুষ্ঠানিকতা সারতে 
হয়। এতদঞ্চলের মানুষগ্ডলো সহজ, 
জদ্র ও বন্ধুবংসল। পর্যটকদের সম্মান 
ও আতিথ্য প্রদর্শনে তারা কার্পণ্য করে 
না। 
সারাওয়াকে আমাদের তিনদিন 
হোটেলে অবস্থান, সার্বক্ষণিক 
দর্শণীয় স্থান পরিভ্রমণ সব ব্যবস্থাপনার 
দায়িতে ছিলেন ইয়াসির ভাই । তিনি 
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বর্তমানে সারওয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
(01517/4) বায়োটেকনোলজিতে 
মাস্টার্স করছেন। এর পূর্বে তিনি 
অন্ট্রেলিয়ার :5/7717//7716 _ প্রযুক্তি 
বিশ্বদ্যালয়ের সারাওয়াক ক্যাম্পাস 
থেকে অনার্স সম্পন্ন করেন। ইয়াসির 
ভাই এতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। 
প্রাক্তন প্রধান পরিচালক হযরত শাহ 
মাওলানা হাজী ইউনুছ (রহ.)-এর 
তিনি দৌহিত্র। বান্দরবান ইসলামী 
সেন্টারের প্রধান পরিচালক মাওলানা 
হোছাইন আহমদ সাহেব (দা. বা.)- 
এর ছেলে । সদাচরণ, মানুষের সেবা ও 
অতিথিপরায়ণতা তীর পারিবারিক 
এতিহ্য । তিনি বারবার আমাকে বলেন 
এত কম সময় নিয়ে আসলেন কেন? 
সাকিব একজন সচিবের ছেলে । 
সারওয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
(071744) আন্ডার গ্রাজুয়েট 
প্রোগ্রামের ছাত্র । তিনব্যাপী তিনি 
আমাদের সাথে ছিলেন ও ড্রাইভিংয়ের 
দায়িতি পালন করেন। আমি তাদের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই । 
কুয়ালালামপুরের উদ্দেশ্যে কুচিং 


গিয়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায় । 


ধনেশ পাখি 

সারাওয়াক ধনেশ পাখির দেশ হিসেবে 
পরিচিত। প্রদেশের সর্বত্র এ পাখি 
দৃষ্টিগোচর হ্য়। ধনেশ শক্ত ও লম্বা 
191/027017002 
ট উপরে 


আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশ এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ 
ধনেশের প্রধান আবাস । অসাধু কিছু 
চক্র ধনেশ পাখি শিকার করে 
“ধনেশের তেল" বিক্রি করে। এছাড়া 
পাহাড়িরা মাংস হিসেবে ধনেশ ধরে 
খায়। সারওয়াকে ধনেশ পাখি 
শিকারীদের ২৫ হাজার রিংগিত 
জরিমানা ও ৩ বছর কারাদন্তের বিধান 
রয়েছে। ৫৪ প্রজাতির মধ্যে ৮ 
প্রজাতির ধনেশ সারওয়াকের গহীন 
বনে বসবাস করে। স্থানীয় জনগণ 
ধনেশকে সম্মানের চোখে দেখে থাকে 


__... আত্তান্তহীদ ২২ 
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এব 


₹ নিজস্ব সংস্কৃতি ও সৌভাগ্যের 
প্রতীক বিবেচনা করে। ধনেশ পাখি 
যদি কারো বাসা বাড়ির ওপর উড়ে 
যায় তাহলে সে ঘরে সৌভাগ্য ধরা 


২য় বৃহত্তম ধর্ম হল ইসলাম। ৩২ 


পুরণো। আমরা 71777 ও 1977, 


শতাংশ মানুষ মুসলমান। বৈচিত্রের 


গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বেশ 


মাঝে এক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
একটি সুন্দর পরিবেশে এখানে 


দেবে এমন একটি বিশ্বাস এতদঞ্চলের 
মানুষরা পোষণ করে। তাই এখনো 
পাথরের ভাক্ষর্ষ চোখে পড়ে । 


কাছে থেকে দেখা 

পূর্ব মালয়েশিয়ার বর্নিও দ্বীপে অবস্থিত 
সারাওয়াক প্রদেশ । দক্ষিণ চীন সাগর 
পূর্ব মালয়েশিয়াকে পশ্চিম মালয়েশিয়া 
থেকে _ পৃথক করে রেখেছে। 
মালয়েশিয়ার ১৩টি প্রদেশের মধ্যে 
আয়তনে বৃহত্তর সারাওয়াক প্রদেশ 
তেল, গ্যাস, বনজ ও প্রাকৃতিক 
সম্পদে | মালয়েশিযার ৬৫% 


বিরাজিত। 

১২ মে বিকেলে ইয়াসির ও সাকিব 
দামাই রিসোর্টের অদূরে দক্ষিণ চীন 
সাগর দেখাতে নিয়ে যান আমাদের । 
সাগরের তীরে মুক্ত হাওয়া অবগাহন 


মালয়েশিয়ার বাস, ট্রে, 
বিমানবন্দর, বিনোদন পার্ক, মার্কেট, 
শপিং মল, খেলার মাঠ সব জায়গায় 
নামাযের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থাপনা 
প্রশাসনিকভাবে বাধ্যতামূলক । 
কুচিং শহরের খোলামেলা স্থানে বহু 
রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে সন্ধ্যাবেলা 
গ্রাহকের ভীড় লেগে থাকে সব সময় 


ট্রপিক্যাল হার্ডউড টিম্বার এ প্রদেশ 


সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে বন্ধু বা 


থেকে রফতানি হয়। সারাওয়াকের 
উত্তরে ব্রুনাই দারুস সালাম ও দক্ষিণে 
২০১৫ সালের 
সারাওয়াকের 
জনসংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ ৭০ হাজার । 
আয়তন প্রায় ১লাখ ২৪হাজার ৪৫১ 
কিলোমিটার । সরকারী ভাষা ইংরাজী 
ও মালয়। সারাওয়াকে ৪০টি ঘৃতার্তিক 
গোষ্ঠী রয়েছে, এর মধ্যে ৬টি প্রধান। 
প্রত্যেকের রয়েছে আবার নিজস্ব ভাষা, 
সংস্কৃতি ও জীবনধারা । অপরাপর 
অঞ্চল থেকে সারাওয়াকের এটাই 
স্বতন্ত্রতা। 

১৫ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত 
সারাওয়াক ছিল ক্রুনাই সালতানাতের 
অধীনে । রাজা ./9716 7379016 
আগমনের পর ১৮৪১ সালে এটি 
পৃথক রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় 
ব্রিটিশ আমল থেকে সারাওয়াক 
স্বায়িতুশাসিত অঞ্চল। ১৯৬৩ সাল 
থেকে মালয়েশিয়া ফেডারেশনের 
সদস্য । প্রদেশের প্রধান হচ্ছেন গভর্নর 
এবং সরকার প্রধান হচ্ছেন মৃখ্যমন্ত্র 
সারাওয়াক বহু বছর জাপান ও 
বৃটিশের শাসনাধীন ছিল। ফলে 
অধিকাংশ মানুষ খিস্টান। পুরো 
জনসংখ্যার ৪২% খিস্টান ধর্মাবলম্বী 


জুলাই'১৮ 


পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনেকে 
এখানে সান্ধ্যখাবার বা নৈশভোজ 
সারতে আসে। আমরা পার্লামেন্ট 
ভবনের অনতিদূরে এমনি একটি খোলা 
রেস্টুরেন্টে স্যামন (94110/7) মাছের 
ফ্রাইড কাটলেট দিয়ে নৈশভোজ সারি। 
স্যামন মাছ বেশ উপাদেয় ও 
্বাস্থ্যবান্ধব। জীবনে এই প্রথম স্যামন 


কিছুক্ষণ অবস্থান করি। বেশ শান্ত ও 
সমাহিত পরিবেশ। 


ইসলামের আগমন 

সারওয়াকে ইসলামের আগমনের 
সঠিক দিন তারিখ লিপিবদ্ধ নেই। 
তবে প্রাচীন কাল থেকে আরব 
বণিকদের এ অঞ্চলে আসা যাওয়ার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। এতগুলো মানুষকে 
মুসলমান বানানোর পেছনে নিঃসন্দেহে 
সুফী দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের 
মেহনত আছে। কুচিং শহরে দুটি 
প্রাচীন সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। 
সমাধিগাত্রে লিখিত আছে ১২৪২ 
সাল। এতে প্রতীয়মান হয় ত্রয়োদশ 
শতকে সারওয়াকে ইসলামের বিকাশ 
ঘটে। এমনও হতে পারে যে, অনেক 
মুবাল্লিগ দাওয়াতি কাজ শেষে নিজ 
দেশে ফিরে গেছেন। ফলে তাদের 
সমাধি এ দেশে নেই। ১৮৪১-১৯১১ 
এ সময়ে ইসলামের প্রচার প্রসার 
ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৫২ সালে 
রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কুচিংয়ে মসজিদ 
স্থাপিত হয়। সে সময় বেশ ক'জন 
ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে । তাদের 


মাছের স্বাদ উপভোগ করি। সাধারণত 


মধ্যে দাতুক হাকিম আবদুর রহমান, 
শায়খ ওসমান আবদুল ওয়াহাব, 


মহাসাগর ও তার শাখা নদীতে স্যামন 
মাছ পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ ৬১ কেজি 


মুরশিদী আবাং হাজী নূরুদ্দিন, আবাং 
মুয়াসিলী আবদুর রহমান অন্যতম । 


পর্যন্ত ওজন হয়ে থাকে । স্যামন মাছে 


তারা পবিত্র মক্কায় গিয়ে দীনী ইলম 


৫, 


রয়েছে উচ্চমাত্রার ওমেগা ৩ ফ্যাটি 
এসিড ও ভিটামিন ডি। 


হাসিল করেন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
করে এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ 
করেন। তাদের প্রচেষ্ঠায় দেশের 
বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন শিক্ষার 


পাহাড়, প্রকান্ড বৃক্ষ, লতাগুল্, নিচে 


কেন্দ্র গড়ে উঠে। এখন পুরো প্রদেশ 


গুহা ও সুড়ঙ্গ। সরকার পর্যটকদের 


জুড়ে অসংখ্য মসজিদ ও মাদরাসায় 


সুবিধে নিশ্চিত করে গুহা অভ্যন্তরে 


ধর্মচর্চা অব্যাহত রয়েছে। 


চলাচলের জন্য সেতু তৈরি করে দেন। 
গুহার মুখে প্রাকৃতিক পরিবেশে নিবিড় 


পেত্রা জায়ায় অবস্থিত সারাওয়াক 
স্টেট মসজিদ পরিদর্শন করি। এটি 


সময় কাটানোর জন্য বসার ও বিশ্রাম 


সারওয়াকের প্রথম ও প্রাচীন মসজিদ । 


নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দৈনন্দিন 


পুননির্মাণের পর এটি ১৯৯০ সালে 


কর্মব্যস্ততায় হাফিয়ে উঠা মানুষ কিছু 
সময়ের জন্য প্রকৃতির সান্িধ্যে আসে । 


নামাযের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। 
বর্ণিল কারুকার্য শোভিত, পবিত্র 


101 গুহা ৪০ হাজার বছরের 


কুরআনের আয়াত ও আল্লাহ তায়ালার 


__'লঢ। আভজ্তার্তহীদ ২৩ 
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৯৯ নাম উত্কীর্ণ অভ্যন্তরীণ 
ডেকোরেশন অনন্য ও দৃষ্টিকাড়া। 


অত্যন্ত বন্ধুর এ পথে দক্ষ চালক 
নাহলে পাহাড়ের বাকে বাকে বিপদ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মসজিদকে 
ভেঙ্গে নতুনভাবে আধুনিক স্থাপত্য 


হতে পারে। 
সমুদ্পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩২৮১ 


রীতি ও তুরস্কের ইস্তাম্বুলের মসজিদের 


আদলে তৈরি করা হয়। মিনারার উল্লেখ্য 


উচ্চতা ৯৯ মিটার। সবুজ বর্ণের 
অনেকাংশে বর্ধন করে। ১০ হাজার 
মুসল্লি একসাথে জামায়াতের সাথে 
নামায আদায় করার মত স্পেস 
রয়েছে। ঈদের নামায আদায়ের জন্য 
মসজিদের রয়েছে বিশাল ও প্রশস্ত 
সাহান। কমপ্রেক্সের ভেতরে রয়েছে 


গ্রন্থাগার ও কনফারেন্স হল। 
কুচিং শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি 
ত্রিস্টার হোটেলে 


বাইর (7০ 7০7 872) এটি 
বাইবেল প্রচারকদের দাওয়াতের 
অংশ। তারা মনে করেন যে, পর্যটক 
যখন হোটেলে বিশ্রাম নেবেন এবং 
কোন অবসর মুহূর্তে পবিত্র বাইবেল 
একটু উল্টিয়ে দেখবেন। হতে পারে 


ফিট এবং তাপমাত্রা ১৮-২৮ডিস্ত্রী। 
যে, মালয়েশিয়ার সাধারণ 
তাপমাত্রা ৩১-৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস । 


চারিদিকে গহীন বন, পাখ-পাখালির যাদুঘরের উদ্বো 


ছবি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, নানা 
সাইজের দফ, বিভিন্ন যুদ্ধান্ত্র, মুসলিম 
নারী পুরুষের পরিচ্ছদ, খোদাইকৃত 
কাঠের আসবাবপত্র দেখি এবং মুগ্ধ 
হই। ১৯৯২ সালে সারওয়াক প্রদেশের 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দাতুক হাজী 
আবদুত তালিব বিন মুহাম্মম এ 


ধন করেন। 


কিচির মিচির, পাহাড়ের ভাজে ভাজে 
মেঘের দলের আনাগোনা, মৃদুমন্দ 


এতিহ্যের সন্ধানে মানুষ এখন নেই। 
এখানে দর্শক নেই থাকলেও কম। 


হাওয়া ও জীববৈচিত্র্য মন ও হৃদয়কে 


অর্গানিক ফার্ম, ঝর্ণাধারা, ঘোড়াশালা 
ও চায়নিজ টি হাউজ বর্নিও 


অথচ প্রতিটি গ্যালারিতে এয়ার কুলার 
চলছে । অপর দিকে বিড়ালের যাদুঘরে 
লোকে জমজমাট । সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার 
ছোয়া। পুরনো ইসলামের এঁতিহ্যের 
যাদুঘরে ব্যবস্থাপনাও পুরনো । 


সারাওয়াক বিশ্ববিদ্যালয় 
(60717145) রে 
মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় 


গেল কুচিং শহরে অবস্থিত ইন 
এঁতিহ্য যাদুঘরে । মালয়-ইন্দোনেশীয় 
দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের আগমন, বিকাশ, 
ধর্ম প্রচারকদের অবদান বিশেষত 
সারওয়াক অঞ্চলে মুসলিম কমিউনিটির 

এঁতিহাসিক কৃষ্টি ও এঁতিহ্যের 
একটি সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে এ 


আমরা ঘুরে ফিরে ৭টি গ্যালারিতে 
রক্ষিত আরবী ক্যালিগ্রাফি, আরবী 


ট পরিদর্শন করি। ১৯৯২ 


সালে প্রতিষ্ঠিত এটি প্রথম পাবলিক 
বিশ্ববিদ্যালয় । ইয়াসির ও সাকিব 
দু'জনই এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী । 
কয়েক হাজার একর জুড়ে অবস্থিত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, 


সত্যিকার অর্থে দ্ুষ্টিনন্দন। হুদ ও 
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0777927514719772, 17/97/2057 নামক 


৬০টি রিসার্চ সেন্টার, ৪২টি আন্ডার প্রতিষ্ঠানে 


গ্রাজুয়েট ও ৪০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট 
ডিপার্টমেন্ট রয়েছে । ৫২টি দেশের ১৬ 
হাজার ছাত্র ছাত্রী এখানে শিক্ষা ও 
গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন । কলা, 
সমাজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, 


র ব্যবস্থাপনায় ২৪ ঘন্টার এ 
রেডিও প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। ৯৫ 
শতাংশ প্রোগ্রাম মালয় ভাষায় এবং ৫ 
শতাংশ ইংরেজি ও আরবি ভাষায় 
সম্প্রচারিত হয়। 

তাফসীরুল কুরআন, হাদীসের বাণী, 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রকৌশল, অর্থনীতি, 
বিজনেস স্টাডিজ, তথ্য প্রযুক্তি, মানব 
উন্নয়ন, কগনিটিভ বিজ্ঞান, এপ্লাইড ও 
ক্রিয়েটিভ আর্টস, ভাষা ও যোগাযোগ 
[/1৬17445-এর বৈশিষ্ট্য । 


নবপ্রতিষ্ঠিত হিফযখানা পরিদর্শন 

১৫ মে'১৮ সন্ধ্যায় গুমবাক এলাকার 
পাদাং বালাং এ অবস্থিত মাআহাদ 
তাহফিয দারুল মাআরিফ আ 
ইসলামিয়া পরিদর্শন করি। মাত্র 
মাস আগে হাফেয উসামা সাহেবের 
তত্তাবধানে এ প্রতিষ্ঠানটি চালু হয়। 
২৫ জন মালয় ছাত্র নিয়ে এ মাদরাসার 
যাত্রা শুরু । 

হেফযখানার জন্য ক্লাশ 


০ প্রা 


বুম ও 


ইবন ইয়াহয়া নামক 

বংশোভূত এক শিক্ষানুরাগী । 
মাদরাসায় পৌঁছলে তিনি আমাকে 
স্বাগত জানান। কচিকীচাদের পবিত্র 
কুরআন শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য আমি 
তাকে ধন্যবাদ জানাই । পরে ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখি 
এবং আন্লীহ তায়ালার রহমত কামনা 
করে মুনাজাত পরিচালনা করি । 


কুয়ালালামপুরে আলিম ও ইসলামী 
এফএম ৯১.৫০ 
মালয়েশিয়ার আলিম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ ২০০১ সাল থেকে একটি 


সংবাদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, 
সমাজ, বিনোদন, তথ্য কণিকা, খবর 
পর্যালোচনা, মুসলিম বিশ্ব, স্বাস্থ্য 
সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রোগ্রাম 
সম্প্রচারিত হয়। 


মালয়েশিয়ার আ. ই. বিশ্ববিদ্যালয়ে 


আবাসনের ব্যবস্থা করেন হাজী ইউশা রা 
ইন্দোনেশীয় 


১৮ মে'১৮ শুক্রবার মালয়েশিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্বিদ্যালয়ের 
কেন্দ্রীয় মসজিদে “মুসলিম এক্য ও 


আমাদের দায়িতৃ' শীর্ষক বিষয়ে 
ইংরাজী ভাষায় বক্তব্য রাখি এবং কিছু 
প্রস্তাবনা উপস্থাপন করি। পরে জুমার 
খুতবা ও ইমামতির দায়িত পালন 
করি। মালয়েশিয়ার প্রতিটি প্রদেশে 
সুলতানের জন্য খুতবায় দু'আ করা 
বাধ্যতামূলক । আমিও সেলেঙ্গারের 
সুলতান শারাফুদ্দীন ইদরীসের জন্য 
দুআ করি। 

নামা শেষে মসজিদের ভেতরে 


রেডিও প্রোগ্ধাম পরিচালনা করে 


বিদেশী এক ব্যক্তির জানাযার 


আসছেন কুয়ালালামপুর স্টেশন 
থেকে । এটি 17174 774 91.50 


নামাযেও ইমামতি করি। বিপুল 
সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসনিক 
কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লি 


শোনা যায়। ডা. 
মাহাথির মুহাম্মদ আগে ক্ষমতায় 
থাকতে এটির অনুমোদন দেন। 


17151717115 97 151277116 


জুলাই”১৮ 


নামাযে অংশ নেন। প্রজেক্টরের মাধ্যমে 
পুরো অনুষ্ঠান বিভিন্ন কক্ষে রিলে করা 
হয়। পৃথক এনক্লোজারে ছাত্রী ও 


মহিলা শিক্ষিকাবৃন্দ পর্দার সাথে নামায 
আদায় করেন। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৭টি দেশের 
৩০,৬৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ১৪টি 
ফ্যাকাল্টি ও ৩টি ইনিস্টিটিউটের 
অধীনে ভাষা, অনার্স ও মাস্টার্স ও 
পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করে। এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ প্রশাসনিক 
কর্মকর্তা ও ১৯৮০ জন শিক্ষক 
রয়েছেন। এখানে ১৯টি ছাত্রাবাস 
রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি মেয়েদের 
মেয়েদের হলে পুরুষ ছাত্রদের আর 
ছেলেদের হলে মেয়েদের আনাগোনা 
কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । সব দয়া, প্রশংসা 
ও মেহেরবানি একমাত্র আল্লাহ 
তায়ালার । আল-হামদুলিল্লাহ। 


১১ মে মালয়েশিয়া 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস 
কমপ্লেক্সে মাহাল্লা বেলাল মসজিদ 
মিলনায়তনে ছাত্রদের ব্যবস্থাপনায় 
“রামাযানের তাৎপর্য ও আমাদের 
করণীয় শীর্ষক এক আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। 

আমি ১ ঘন্টা বক্তব্য রাখি এবং বিভিন্ন 
প্রশ্নের উত্তর প্রদান করি। অনুষ্ঠান 
শেষে মাস্টার্স ও পিএইচডি কোর্সে 
অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ কিছু উপহার 
সামথী আমার হাত তুলে দেন। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতি বিষয়ে 
পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত গবেষক 
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ভাই মুহাম্মদ মুহিব । সঞ্চালনায় ছিলেন 
ভাই হাসিবুর রহমান সিয়াম । 

ছাত্রগণ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে 
কিয়ামাল লাইল ও রোযা পালন 


করেন। __ 


সততার শিক্ষা 

মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি আবাসিক হলে 
11754 নামক ১৫০০ মিলি. 
বোতলজাত পানি নিয়মিত সরবরাহ 
করা হয়। টি 57. 73/1 


আছে সৎ হতে পছন্দ করুন 
(079০956 1০ %০ 70/51) এ পানি 
ফ্রি নয়। ২ রিঙ্গিত দিয়ে কিনুন। লব্ধ 
অর্থ মুহাব্বত প্রকল্পে ব্যবহার করা 
হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের 
বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা এ 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীগণ 
নির্ধারিত বক্সে ২ রিধ্গিত জমা দিয়ে 
বোতল নিয়ে যাচ্ছে। ঘ্বরে ঘুরে 
দেখলাম কিছু বক্স রিংগিতে ভর্তি হয়ে 
যাওয়ায় শিক্ষার্থীগণ রিধ্গিত বক্সের 
ওপর রেখে গেছে। যারা অসৎ তারা 
টাকা না দিয়ে পানি নিয়ে যেতে 
পারবে। কারণ এখানে কোন প্রহরী 
নেই। একমাত্র বিবেকই পাহারাদার 
সততার চর্চা ও মানবিকতার উজ্জীবনে 
এ প্রকল্পটি গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখে 
তাকওয়া বা আল্লাহ তায়ালার ভয় 
মানুষকে সৎ ও মানবিক বানায় । 


নামে আবাসিক হল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭টি হলে ১৬ হাজার 
দেশী বিদেশী শিক্ষার্থী অবস্থান করে। 
৭টি পুরুষের ও ৯টি মেয়েদের হল 
রয়েছে। 
“মাহাল্লা” নামে পরিচিত। পুণ্যাত্বা 
সাহাবাদের নামে হলের নামকরণ বেশ 
তাৎপর্যবহ। হলগুলো হলো আস 


। বিলাল, যুবায়ের আওয়াম, আমিনাহ, 


মালয়েশিয়ার পুত্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর 
ড. আবু হেনা এম কামালের সাথে ১৯ 
মে'১৮ কুয়ালালামপুরের 997 
79/711712 তাবলীগ মারকাযে সাক্ষাত 
ঘটে। তিনি এর পূর্বে চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন । 
সমুদ্ধের জীববিজ্ঞানের ওপর তার 
পাণ্ডিত্য স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক 
মানের বহু প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা 
তার মতে মালয়েশীয় অঞ্চলের দক্ষিণ 
চীন সাগরে ১০০০ প্রজাতির মাছ 
রয়েছে প্রচুর শৈবালের কারণে। 
বাংলাদেশে আছে এর অর্ধেক। 


মারকায পরিদর্শন 

১৯ মে১৮ কুয়ালালামপুরের ১০71 
7971712-এ অবস্থিত তাবলীগ 
মারকায কমপ্লেক্স পরিদর্শন করি । বেশ 
বড়সড় জায়গায় নিয়ে এর কার্যক্রম 
বিস্তৃত। কমপ্লেক্সের আওতায় বিরাট 
মসজিদ, বালক-বালিকা মাদরাসা ও 


৪তলাবিশিষ্ট হলগুলো পরিদর্শন 


আ. ই. বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট 
রা 


মে'১৮ মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পোস্ট গ্রাজুয়েট 
স্টুডেন্ট স্টাডি (70:55) কার্যালয় 
র করি। /70১৩-এর 
সেক্রেটারি অর্থনীতি বিষয়ে পিএইচডি 
কোর্সে গবেষণারত ভাই মুহাম্মদ মুহিব 
আমাকে স্বাগত জানান। বিশ্বের ১১৭ 
টি দেশের যেসব শিক্ষার্থী এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ও পিএইচডি 
কোর্সে অধ্যয়ন করছে তাদের সংগঠন 
1095 | বিকেলে আন্ডার গ্রাজুয়েট ও 
পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের আয়োজিত 
ইফতার মাহফিলে “পবিত্র কুরআন 
বক্তব্য রাখি । 


দেশের জাতীয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার 
সুযোগ লাভ করি। ৯. মে১৮ 
মালয়েশিয়ায় 


গালাগাল করেননি । নাজিব রাজ্জাকের 

ক্ষমতাসীন পক্ষ সন্ত্রাস, দলীয় 

ক্যাডার, দলভূক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের 

মাধ্যমে ইলেকশন ইনজিনিয়ারিং করে 

ক্ষমতা পুনর্দখলের মহড়া চালাননি। 
পরদিকে 


চ9/8685585 


রাস্তাঘাট বন্ধ করে নেই মিছিল মিটিং। 
১৩টি প্রদেশের ২২২ টি আসনের 
মধ্যে ১২২টি আসনে বিজয়ী মাহাথির 


ভ্র।ম।ণ।-।পরর্ষ।ট।ন 


ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন সরকার 


মিফতাহুল উলুমে বিশ্ববরেণ্য বুযুর্ণ, 


জামায়াতের পর বয়ান ও চা পানের 


গঠনের পর তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী 


লেখক, সুফি, পীর হযরত মাওলানা 


বিরতি । মাগরিবের জামায়াতের পর 


নাজিব রাজ্জাকের বিরুদ্ধে কোন 
প্রতিশোধ নেবেন না। তিনি দলীয় 
কর্মীদের উচ্ছাস প্রকাশ থেকে বিরত 
থাকতে বলেন। 


যুলফিকার আহমদ নকশবন্দি, 


বয়ান, মুরাকাবা ও মুনাজাত। 


মুজাদ্দিদি দা. বা.-এর সানিধ্যে কিছু 
হয়েছে। তিনি আমার বক্ষদেশ স্পর্শ 


মুনাজাতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
কান্নার দৃশ্য মনকে বিগলিত করে 
দেয়। ৪দিনব্যাপী মাগরিবের নামাযের 


মালয়েশিয়া থেকে আমাদের অনেক 
কিছু শেখার আছে। এখানে মনে 


করে বিশেষ দোয়া দেন। মুহূর্তে আমি 
পুলক শিহরণ অনুভব করি । 


রাখতে হবে যুলুম ও বাড়াবাড়ি আল্লাহ 
তায়ালা পছন্দ করেন না। তিনি যাকে 


পর হযরতজি মাওলানা যুলফিকার 
আহমদ নকশবন্দি, মুজাদ্দিদি দা. বা. 


হযরতের পদপার্খে বসে কদম মুবারক 
টিপে খিদমতের সুযোগ লাভে ধন্য 


ইচ্ছে করেন ক্ষমতায় বসান। তিনি 


হয়েছি। হে আল্লাহ, হে রহিম, 


যেকোন মানুষকে ক্ষমতাচ্ুত করতে 


আমাকে ইসলাহ করো । আমাকে ক্ষমা 


পারেন। অতএব আল্লাহ তায়ালাকে 
ভয় করি। 


হযরত নকশবন্দিব দা. বা.-এর 
গ্ন্থাবলির অনুবাদ ও সম্পাদনার 
জন্য কমিটি গঠিত 

মালয়েশিয়ার হুলু লাংগাতে অবস্থিত 
মিফতাহুল উলুম মাদরাসায় অনুষ্ঠিত 
৪দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক উলামা 
সম্মেলনে হযরত শাহ সুফি যুলফিকার 
আহমদ নকশবন্দি দা. বা. লিখিত 
কিতাবাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ, 
সম্পাদনা ও প্রকাশনায় গতি সধ্ারের 
জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। 
পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে আছেন 
মাওলানা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া দা. 
বা., মাওলানা মুফতি মিজান সাঈদ দা. 
বা., মাওলানা উবায়দুর রহমান নদভী 
দা. বা., মাওলানা মুহাম্মদ দা. বা. ও 
ড. আফ মখালিদ হোসেন। 
হযরতের গ্রহ্থাবলি যে কেউ ভাষান্তর 
করতে এবং যেকোন প্রকাশনা মুদ্রণ ও 
বাজারজাত করতে পারবেন । এগুলোর 
কোন গ্রন্থস্বত নেই। কমিটির দায়িতৃ 
হচ্ছে পর্যায়ক্রমে সব গ্রন্থ অনুবাদ ও 
প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং বাজারে 
প্রকাশিত হযরতের গ্রস্থাবলির 
অনুবাদের মান যাচাই করা উল্লেখ্য 
হযরতের লিখিত গ্রন্থাবলির সংখ্যা প্রায় 
২শ। 


সৌভাগ্য 
৭ মে'১৮ রাতে মালয়েশিয়ার হুলু 
লাংগত, সেলাঙ্গরে অবস্থিত মাদরাসা 


জুলাই'১৮ 


করো। 


আন্তর্জাতিক উলামা সম্মেলন 

৭ থেকে ১০ মে*১৮ পর্যন্ত ৪ দিন 
ব্যাপী আন্তর্জাতিক উলামা সম্মেলনে 
পাকিস্তান, : হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া ও ক্রনাই থেকে প্রায় 
৫শ' প্রতিনিধি অংশ নেন। বাংলাদেশ 
থেকে প্রায় ৬০জন আলিম শরীক হন 
হুলু লাংগতে অবস্থিত মাদরাসা 
মিফতাহুল উলুমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। ৭ মে মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী 
দাতু সেরি ড. আহমদ জাহিদ হামেদী 
হযরতজি মাওলানা যুলফিকার আহমদ 


বাস নিয়ে ভক্তরা তার সফরসঙ্গী হন। 
আসা-যাওয়া, দোয়া-খাবার ও 
মুনাজাত সব মিলিয়ে প্রায় ১২ ঘণ্টার 
সফর। শারীরিক ক্লান্তির কারণে আমি 
অপারগতা প্রকাশ করি । 

সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন মাদরাসায় 
কর্মরত আলিমগণ রান্নাবান্না ও খাবার 
পরিবেশনায় স্বতস্ফুর্ত সেবা প্রদান 
করেন। পুরো ৪দিনের কর্মসূচি ছিল 
ছকবীধা। শেষরাতে তাহাজ্জুদ নামায, 
ফজরের নামাযের পর মসজিদে বয়ান, 
৮.৩০ মিনিটে প্রাতঃরাশ ও ব্যক্তিগত 
কাজের বিরতি । যোহরের জামায়াতের 
পর খতমে খাজেগান। দ্বপুরের 
খাবারের বিরতি ও বিশ্রাম । আসরের 


দেড় ঘন্টার মতো বয়ান করেন। 
জমায়েত হয়ে উঠতো বর্ণিল ও 
জীবন্ত। তিনি একটি নোট হাতে নিয়ে 
নির্ধারিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। 
মনে হয় পরবর্তী সময়ে এটি স্বতন্ত্র 
গ্রন্থ হয়ে যাবে। এরপর মুরাকাবা ও 
মুনাজাত। এশার জামায়াতের পর 
নৈশভোজ ও নিদ্রার বিরতি । যেসব 
ভারতীয় আলিম বয়ান করেন তারা 
ছিলেন বাগ্মি, পন্ডিত ও বিদঞ্ধ। তাদের 
মধ্যে দু'তিন জন ছিলেন দারুল উনৃম 
দেওবন্দের মুহাদ্দিস।  বক্তাদের 
নির্ধারিত বিষয়ের বাইরে যেতে দেখা 
যায়নি । হযরতজির দু'ছেলেও বয়ান ও 
মুনাজাত পরিচালনা করেন। তাদের 
বক্তব্য ছিল চিত্তাকর্ষক ও আবেগময় 
শেষের দিন ফজরের নামাযের পর 
হযরতজির অন্যতম খলিফা বরেণ্য 
আলিমে দীন, পটিয়া আল-জামিয়া 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া দা. 
বা. উর্দু ভাষায় বয়ান রাখেন। তার 
বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, ইলমি, দালিলিক ও 
তা আহলে ইলমদের কাছে 
তার পাপ্ডিত্যপূর্ণ বয়ান _ প্রশংসিত 
হরে পুরো ৪দিনব্যাপী উলামা 
সম্মেলনের সার্বিক তদারকীতে যে সব 


দায়িতশীল রাতদিন ব্যাপৃত ছিলেন 
তাদের মধ্যে বাং হযরত 
মাওলানা মুহাম্মদ দা. বা. ছিলেন 


অন্যতম। তিনি হযরতজির বিশিষ্ট 
খলিফা । বার্ষিক এ ইসলাহী 
জমায়েতের বরকতে মানুষের দিলের 
হালত বদলে যায়, ইশকে ইলাহী 
জাগ্রত হয়, সুন্নাতের পাবন্দি দৃঢ় হয়, 
ঈমান-আমলে পরির্তন আসে, আমি 
সেটা উপলব্ধি করেছি। 


__771 ল্য আত্তান্তহীদ ২৭ 


মিশকাত শরীফ । পৃথিবীখ্যাত হাদীস 
সংকলনগুলোর একটি । কিতাবটি 
মূলত ইমাম আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন 


হাদীস বুঝিয়েছি যা ইমাম ... বুখারী ও 


ইমাম... মুসলিম উভয়ে অথবা উভয়ের 


৮০৮ 892 ০4৯৮ ১ সু এরি ৯ 
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৩৮৪০০ এত 


ইবনে মাসউদ আল-বাগাওয়ী (মৃত্যু: 


কোন একজন তাদের কিতাবে উল্লেখ 


৫১৬ হি.) লিখিত মাসাবীহুস সুনাহ 
কিতাবের সংযোজিত সংকলন। যা 
ইমাম ওলি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে 


করেছেন। আর “হাসান* বলে উদ্দেশ্য 
হলো, যেসব হাদীস ইমাম আৰু 
দাউদ... ইমাম তিরমিযী... ও 


আবদুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরীযী 
মৃত্যু: ৭৪১ হি.) রচনা করেন। 
ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) তার কিতাবটি 
প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন, যথা- সহীহ 
আল-বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবু 
দাউদ, জামে তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থ 
থেকে সংকলন করেন। কিতাবটি 
লেখার ক্ষেত্রে ইমাম একটি বিশেষ 
পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ বিষয়ে 
তিনি ভূমিকায় লিখেন, 


৮৮5০ ৮৬$০০০৪ ০5৪১৮ এও 
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“পোঠক!) আপনি লক্ষ্য করে 


থাকবেন, কিতাবটির প্রত্যেক অধ্যায়ের 
হাদীসগুলো “সহীহ ও হাসান+ দু'ভাগে 


জুলাই”১৮ 


অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন... ।”১ 


শরীফের হাদীসের ক্ষেত্রে “সহীহ' ও 
বাকি কিতাবের হাদীসের ক্ষেত্রে 
“হাসান, পরিভাষার প্রয়োগ 
মুহাদ্দিসগণের পরিচিত পরিভাষা নয়। 
কারণ বুখারী ও মুসলিম শরীফের সব 
হাদীস সহীহ হলেও সুনানে আবু 
দাউদসহ অন্যান্য কিতাবগুলোতে 
সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মুনকার এমনকি 
কোন রো কিতাবে মওযু হাদীসও 


বাগাওয়ী (রহ.)-এর পদ্ধতি সম্পর্কে 
মন্তব্য করে লিখেন, 

১৪৪৯ ০3৮০0) ৮4 519-55 
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“আল-মাসাবিহের লেখক (রহ.) তীর 
কিতাবের হাদীসকে “সহীহ ও হাসান' 
দু'ভাগে বিভক্ত করে, সহীহ বলতে 
যেসব হাদীস বুখারী ও মুসলিমে বা 
উভয়টির কোন একটিতে এসেছে, 
হাসান বলতে যা আবু দাউদ, তিরমিযী 
ও অন্যান্যরা তাদের কিতাবে 
এনেছেন, তা অপরিচিত পরিভাষা 
মুহাদ্দিসগণের কাছে হাসান বলতে 
এসব কিতাবের হাদীস বুঝায় না 
কারণ এসব কিতাবে হাসান হাদীস 
যেমন রয়েছে, অন্যান্য হাদীসও 
(যেমন- সহীহ, যয়ীফ ও মুনকার) 
আছে ।”২ 

ইমাম নাওয়াওয়ী (েহ.) তার 
তাকরীবুন নাওয়াওয়ী কিতাবে লিখেন, 


।০১/০210) ৫2841 55৫ স্ রি 
৩৮৪ 1529: (৪১৮০ এ! 


৭৫৮ 


০০৪৩ এ ৬ ১৮৪৩ লি 
[০০ ৭ 3৩৭ $০13- 

62105415803 42517 
“আল-বাগাওয়ী আল-মাসাবীহের 
হাদীসগ্তলোকে “হাসান ও সহীহ' 
হিসেবে ভাগ করে, সহীহ বলতে যা 
বুখারী ও মুসলিম এ এসেছে এবং 


হাসান বলতে যা সুনানে এসেছে, এই 
বিভক্তি সঠিক নয়। কারণ সুনানে 


__-লন্যু। আত্তার্তহীদ ২৮ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মুনকার 


তৃতীয় পরিচ্ছেদে, নিজের পক্ষ 


হাদীসও রয়েছে ।”5 থেকে আরো কিছু হাদীস যোগ 
এতো গেল মিশকাতুল মাসাবীহ-এর করেছেন। যা বুখারী শরীফসহ 
মূল কিতাব মাসাবীহুস সুন্নাহ সম্পর্কিত অন্যান্য কিতাব থেকে তিনি নিজে 
আলোচনা । এবার আসা যাক মিশকাত রর করেছেন । [তিবরীষী, মিশকাত, 
শরীফের আলোচনায়। পৃ ৬-৭ 

মিশকাত শরীফ লেখার ক্ষেত্রে খতীব ৩. ইমা বাগাওয়ী (রেহ.) তার 


তিবরীযী (রহ.) কোন কোন বিষয়ে 

বাগাওয়ী রেহ.)-কে অনুসরণ 

করেছেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে তা 
বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: 

১. মিশকাত শরীফের অধ্যায় ও 
পরিচ্ছেদগ্ডলো বিন্যাসের ক্ষেত্রে 
খতীব তিবরীষী (রহ.) পূর্ণভাবে 
ইমাম বাগাওয়ী (রহ.)-এর পদ্ধতি 


অন্যদিকে কিতাব দুটির মাঝে বেশ 


মাসাবীহুস সুনাহ কিতাবে শুধু 


পক্ষান্তরে খতীব তিবরীযী মিশকাত 
শরীফের প্রত্যেক বাবের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে মুসনাদ, মাওকুফ 
(সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হাদীস) 


5 ৪৯05 4৯৪ 
হা লও) যু 

. ৯801 ৬১৬ 82145 
“যেসব লেখক হাদীসের আলাদা 
কিতাব লিখেছেন, যেমন- ইমাম 
বায়হাকীর আস-সুনান আল-কুবরা, 
আবু মুহাম্মদ আল-বাগাওয়ীর শরহুস 
সুনাহ এবং অন্যান্য কিতাব, তারা যদি 
নিজেদের কিতাবে কোন একটি হাদীস 
বুখারী বা মুসলিম উল্লেখ করেছেনঃ 
তার অর্থ হচ্ছে হাদীসটির মূল অর্থ 


মাকতৃ*" (োবেয়ীদের মতামত) 
এমনকি  পরবর্তীদের কথাও 
সংযোজন করেছেন। 

. ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) তার কিতাবে 


০০ 


বুখারী বা মুসলিমে এসেছে । কিন্তু তার 
মাঝে শব্দগত পার্থক্য থাকতে পারে । 
এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থগত 
পার্থক্যও থাকতে পারে । আমি এরূপ 


কোন কোন হাদীস মূল শব্দে উল্লেখ 
করেননি । ক্ষেত্র বিশেষে মূল 
হাদীসের কোন কোন শব্দ 
পরিবর্তনও করেছেন। খতীব 


কিছু পার্থক্যও রয়েছে। পার্থক্যগুলো 
হলো: 
১. ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) কোনো 


তিবরীষী (েহ.) হাদীস উল্লেখ 
করার ক্ষেত্রে (ইমাম বাগাওয়ী 
কর্তৃক উল্লেখিত হাদীসগুলোতেও) 


একটি হাদীস উল্লেখ করার পর র মূল শব্দ উল্লেখ করার 
হাদীসটি তিনি কোন কিতাব থেকে প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন 
সংগ্রহ, করেছেন তা উল্লেখ ইমাম ইবনুস সালাহ আল- 
করেননি। আবার বহু হাদীসের মুকাদ্দিমায় লিখেন 


বর্ণনাকারীর নামও উল্লেখ করেন 
নি। পক্ষান্তরে খতীব তিবরীঘী 
(রহ.) প্রত্যেক হাদীসের বর্ণনাকারী 
ও হাদীসটি কোন কিতাবে উল্লেখিত 
হয়েছে সে কিতাবের নাম উল্লেখ 


করেছেন । 
২.খতীব তিবরীযী (রহ.) প্রত্যেক 
অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 


হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। | 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ইমাম বাগাওয়ী 
কর্তৃক উল্লেখিত “হাসান হাদীস' 
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অর্থগত পার্থক্যযুক্ত কিছু হাদীসও 
এসব কিতাবে পেয়েছি। 

বিষয়টি যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে 
এসব কিতাব থেকে কোন হাদীস 
উল্লেখ করে, যাচাই বাচাই ছাড়া, তা 
বুখারী বা মুসলিমের কিতাবে এসেছে, 
বলা যাবে না। তবে যদি আপনি 
হাদীসটি বুখারী বা মুসলিমে এ শব্দে 
পেয়ে থাকেন বা লেখক নিজেই 
বলেছেন যে হাদীসটি বুখারীতে এ 
শব্দে উল্লিখিত হয়েছে তা ভিন্ন কথা 1" 
কিন্ত খতীব তিবরীষী (রহ.) হাদীস 
উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মাসাবিহুস 


করেছেন। মিশকাতের ভূমিকায় তিনি 
লিখেন, 
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“পোঠক!) আপনি যদি কোথাও প্রথম 
ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের হাদীসের মাঝে 
ভিন্নতা লক্ষ্য করেন। যেমন প্রথম 


গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ দাবির 
স্বপক্ষে শুধু এটুকু উল্লেখ করা যথেষ্ট 
যে, ইমাম বাগাওয়ী (রহ.)-এর 


পরিচ্ছেদে বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য 
কোন কিতাবের হাদীস (অথচ ইমাম 
বাগাওয়ীর অনুসরণে তার নীতি হলো, 
প্রথম পরিচ্ছেদে শুধু বুখারী ও মুসলিম ভু 
শরীফের হাদীস উল্লেখ করা) এবং 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুখারী ও মুসলিমের 
হাদীস পেয়ে থাকেন। তবে জেনে 
রাখুন, আমি (বুখারী ও মুসলিমের 
হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে) আল- 
হুমাইদীর  আল-জামউ  বাইনাস 
সাহীহাইন ও জাযারীর) 
জামিউল উসূল কিতাবের পর সরাসরি 
বুখারী ও মুসলিমের কিতাবদ্ধয়ের ওপর 


ভর করেছি।” 


মাসাবীহুস সুন্রাহের ব্যাখ্যা গ্রন্থের 
সংখ্যা প্রায় _পঞ্ঝাশের রাছাকাছি। 
(দেখুন: মাসাবীহুস সুন্নাহ € 
ভূমিকা), ১/৬৪-৭২) আর তি 
রাফের ব্যাখ্যা গ্রহ্থের সংখ্যাও 
পঁচিশের উতধর্বে! তার মধ্যে হিন্দুস্থানী 
আলিমগণের প্রায় ১৫টির ওপর 
8869 রয়েছে! ৫৮ আবদুল রি 
লৃখনভী, ইসলামিয়া ফিল 
হিপ ১০৪. টি 

আশ্চর্যজনক বিষয় হল, মিশকাত 
শরীফের প্রথম ব্যাখ্যা লিখেছেন 
লেখকের শিক্ষক ইমাম শরফুদ্দীন 
আত-তীবী রেহ.)! একজন ছাত্রের 
জন্য এরচেয়ে সম্মানের বিষয় আর কী 


খতীবের এ কথার উদ্দেশ্যে হল, 
কোনো হাদীস তিনি আল-হুমাইদী, 
ইবনুল জাযরী, বুখারী ও মুসলিম 


হতে পারে যে, খোদ তার শিক্ষক 
ছাত্রের লিখিত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 
রচনা করবেন!! 


শরীফের কোথাও না পাওয়ার দরুণ 
তা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উন্লেখ করেছেন। 


মিশকাত শরীফের ওপর লিখিত প্রায় 
২৫টি ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


তবে পার্জুলিপির ভিন্নতার কারণে অন্য 
কেউ হয়তো সে হাদীস বুখারী ও 
মুসলিম শরীফে পেয়ে থাকতে পারেন। 
তাই উল্লেখিত অংশের শেষে খতীব 
তিবরীযী (রহ.) লিখেন, 


দু] 3522) ০58 এ ৪9146 
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“বিজ্ঞ পাঠক!) এরূপ কোন (ভুল) 
যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয় তবে সে 


হলো: 

এক. আল-কাশিফ আন হাকায়িকিস 
সুনান (৪১০ ০ ০৬১৮ ০৪৬। 
রে ্এম্র কি ট দভাগএ] ০5৯): 
কিতাবটি খতীব তিবরীযীর উত্তায 
ইমাম শরফুদ্দীন আল-হুসাইন ইবনে 
মুহাম্মদ আত-তীবী (মৃত্যু: ৭৪৩ হি.) 
রচনা করেন। তিবরীষী মূলত তার এ 
ওস্তাজের পরামর্শে মিশকাত শরীফ 
রচনা করেছেন। আল-কাশিফের 


“কসুর” ও কমতির নিসবত আমার 
প্রতি করুন। কারণ, তা আমার জ্ঞানের 
স্বল্পতার ফল। শায়খ (ইমাম 
বাগাওয়ী)-এর প্রতি নয় ।” 
এ তো গেল ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) 
খতীব তিবরীযী (রহ.)-এর 
কিতাবদ্ধয়ের তুলনামূলক আলোচনা 
এবার আমরা কিতাবটির হাদীসগত 
গ্রহনযোগ্যতার আলোচনা করব। 
ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) লিখিত 
মাসাবীহুস সুন্নাহ ও খতীব তিবরীষী 
(রহ.) লিখিত মিশকাতুল মাসাবীহ 
কিতাব দুটি প্রথম থেকেই মুহাদ্দিসগণ 
থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ পর্যন্ত 


জুলাই'১৮ 


ঠে 


ভূমিকায় ইমাম তীবী (রহ.) লিখেন, 

১১019 631০-০৯-৪০ আর্ত 
ভু পলা হল ০৪ ৮৯ 
৩৪১1 ১৮৭9১৮৯০১০১ ৮৬০১০। 
৬৮ এপি শৈসি আা ঝআ। ০৪৪ ৩2 
৭1৮12 30১ ০০১০-৮০-2১ 
৩53 এও বইও শত তি 
১৩০৪০ হিসি এ ৬২১৬ মাও 195 
৩2 এ ৩৮ 1০৭ ৮১-০৯0০ 
০১ ০০ ০০০ ভি 4৬ (লও এও 


341৮৮০৪০০৯৪ ৪১০৪ 
০৮3৪ এড ০৯5 একশ পেট 
4509 405 0১219 ক 
৬ ৮৪ ১৯9 ২] এও 
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“আমি আমার দীনী ভাই .... মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীবের সঙ্গে 
নবী (সো.)-এর হাদীসগ্তলোর একটি 
সংকলনের বিষয়ে পরামর্শ করেছি। 
শেষে আমরা আল-মাসাবীহ কিতাবটি 
তাকমিলা করা, বিন্যাস করা, 
সাজানো, রাবীদের নাম উল্লেখ করা, 
হাদীসপ্তলোর মূল কিতাবগুলোর নাম 
উল্লেখ করা ইত্যাদি বিষয়ে একমত 
হলাম । তিনি আমার পরামর্শ পালনের 
ক্ষেত্রে কোনরূপ কমতি করেন নি। 
বরং আমি যা চেয়েছিলাম তা পালন 
করতে পূর্ণ শক্তি ব্যায় করেছেন। যখন 
তিনি কিতাবটি সংকলনের কাজ শেষ 
করেন, আমি কিতাবের কঠিন 
বিষয়গুলোর সমাধান, কঠিনস্থানগুলোর 
সারসংক্ষেপ, কিতাবটির সুক্ষ্যাতিসূক্ষ্য 
বিষয়াদি ... নাহু, ও বালাগাত শাস্ত্রের 
চাহিদা অনুসারে বর্ণনা করতে 


বলতে গেলে মূলত এ কিতাবটিতে 
“জবানে নববী” তথা নবীজী (সা.)-এর 
ভাষার অলংকারগত বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে 
ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীসের 
শত শত ব্যাখ্যা গ্রন্থের মাঝে 
অলংকারগত দিকটি নিয়ে আর কোন 
গ্রন্থের লেখক ইমাম তীবীর মত 
গুরুত্ুসহকারে আলোচনা করেননি । 
তাই যুগে যুগে নবী-প্রেমীক ও আরবী 
ভাষাপ্রেমীগণ এ কিতাবটি সংগ্রহ ও 
পাঠের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। 
কিতাবটি “মাকতাবা নিজার আল-বায" 
থেকে ড. আবদুল হামীদ হিনদাভীর 
তাহকীকসহ প্রকাশিত হয়েছ। 

(বলে রাখা ভাল, ড. আবদুল হামীদ 
হিনদাভী বহু কিতাবের তাহকীক 


___777770 আত্তার্তহীদ ৩০ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


করেছেন। তার তাহকীকের গুণগত 
মান খুব উচ্চাঙ্গের নয়। তাই কিতাবে 
মুদ্রণপ্রমাদসহ বহুবিদ ভুল থেকে 
যাওয়া দুক্ষর নয়)। 


আহাদীসিল মাসাবীহ ওয়াল মিশকাত 
(ভি ১০৪৮৪ 19৮ হ2-৬ 
2১05): কিতাবটির লেখক হাফেজ 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী মৃত্যু: 
৮৫২ হি.)। এটি গতানুগতিক কোনো 
ব্যাখ্যগ্রন্থ নয়। বরং মিশকাত ও 
মাসাবীহে উল্লেখিত হাদীসগুলোর 
সনদগত বিষয়েই এ কিতাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। 

আগেই বলা হয়েছে, মিশকাত শরীফে 
“সহীহ ও হাসান' হাদীসের পাশাপাশি 
কিছু যয়ীফ ও মুনকার হাদীসও স্থান 
পেয়েছে। এসব হাদীসের সনদগত 
মান জানার জন্য এ কিতাবটি খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। 
বিশেষত এ কিতাবের যে সংস্করণ 
শায়খ আল-আলবানী (রহ.)-এর 
তাহকীকসহ প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই 
উপকারী । 


মিশকাতিল মাসাবীহ (0০১ ৮7419৩০, 
শ৮70৮৬-৮): এটি আল্লামা মোল্লা 


আলী কারী (মৃত্যু: ১০১৪ হি.) লিখিত 
মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ 


পাশাপাশি শাব্দিক তাহকীকের প্রতি 
মোল্লা আলী কারী (রহ.) বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করেছেন । 

মিশকাতিল মাসাবীহ (0১০৭৮ 
০1৮৮৮): এ ব্যাখ্যাটির লেখক 


আল্লামা ওবাইদুল্লাহ বিন আবদুস 
সালাম আল-মুবারকপুরী। এ 


মিশকাতিল মাসাবীহ (4 ৮৮০] 54০) 
০1-40১-৮): এটি আল্লামা মুহাম্মদ 
ইদরীস কান্দলতী ত্য ১৩৯৪ হি.) 
কর্তৃক রচিত গুরুত্ৃপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। 
কিতাবটি বৈরুতের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা 
সংস্থা দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া 
থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে । 
পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকেও এর 
বেশ ক'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 


ছয়, তানষীমুল আশতাত: কিতাবটির 
লেখক আল্লামা মুহাম্মদ আবুল হাসান 
বাবুনগরী (মৃত্যু: ১৯৯২ খরি.)। তিনি 
আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরীর শ্রদ্ধেয় 
পিতা। 

এ কিতাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হলো, এতে লেখক প্রত্যেকটি 
অধ্যায়ের হাদীসগুলোর সারসংক্ষেপকে 


শাব্দিক, অর্থগত, ব্যাখ্যাগত ও 
মাসায়িলগত বিষয়গুলো গুরুত্ব- 
সহকারে পাঠ করেন তাহলে হাদীসের 
সংকলনগুলোর ওপর ভাল দক্ষতা 
অর্জন করতে সক্ষম হবেন আশা 
রাখি। সম্ভব হলে, মিশকাত শরীফের 
প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের 
হাদীসগুলো মুখস্ত করে নেওয়া ভাল 
যেন প্রতিটি বিষয়ে কিছু কিছু হাদীস 
নিজের মাহফুযাতে চলে আসে 
একজন তালিবে ইলমের জন্য তা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী । 

আল্লাহ তাআলা ইমাম বাগাওয়ী রেহ.) 
ও খতীব তিবরীষী (রহ.)-কে উম্মতের 
পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন । 
আমাদের সকলকে এই গুরুত্বপূর্ণ 
হাদীস সংকলন থেকে উপকৃত হওয়ার 
তওফীক দান করুন। কিতাবটির 
লেখক, ব্যাখ্যাকারক, প্রকাশক, 


সামনে রেখে আলোচনা করেছেন। 


পাঠকসহ সকলকে কবুল ও মকবুল 


ফলে পাঠকের সামনে হাদীসগুলোর 
মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। 
পাশাপাশি কিতাবটিকে উপমহাদেশীয় 
আলিমদের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থের 
সারসংক্ষেপ বলা যায়। 
মোল্লা আলী কারীর মিরকাত (আরবী), 
আল্লামা আবদুল হক দেহলভীর 

আশিআতুল লুমুয়াত ফোরসি) এবং 
আল্লামা ইদরীস কান্দলভীর আত- 
তা'লীকৃুস সাবীহের অনেক আলোচনা 
এ কিতাবে চলে এসেছে। কিতাবটি 
থেকে ভারত উপমহাদেশসহ পৃথীবির 
বিভিন্ন প্রান্তের আলেম, ছাত্র ও 
তা পাঠক উপকৃত হয়েছেন ও 


হচ্ছেন । 
মিশকাত শরীফে প্রায় ৬৩০০টির মতো 
হাদীস আছে। তাতে বুখারী, মুসলিম, 
মুয়ান্তা মালিক, মুসনদে আহমদ, 
মুসনাদে শাফিয়ী, সুনানে আবু দাউদ, 
জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়, সুনানে 
দার-কুতনী, আস-সুনানুল কুবরা লিল- 
বায়হাকী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস 


ব্যাখ্যাটিও খুবই গুরুতর দাবিদার । সংকলনগুলোর বহু এসে 
তবে লেখক তা পূর্ণ করতে পারেননি । গেছে। (তিবরীষী, মিশকাত, ১/৪-৬) 

কিতাবটি কিতাবুল মানাসিক পর্যন্ত একজন তালিবে ইলম যদি মিশকাতুল 
লেখা হয়েছে। মাসাবীহে উল্লেখিত লো 


জুলাই'১৮ 


বশেষত ২ 


করে নিন। আমীন। 


১ আল-বাগাওয়ী, মাসাবীহুস সুনাহ, দারুল 

মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪০৭ হি. _ ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১০ 

মুকাদামাতু 

কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ 
হি, ₹ ২০০২ খ্রি), পৃ. ১০৭ 

ও আন-নাওয়াওয়ী, আত-তাকরীব ওয়াত 
তায়সীর সুনানিল 


লি-মা'রিফাতি বশীর 
আন-নাধীর ফী উসুলিল হাদীস, দারুল 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি, ₹ ১৯৮৫ খ্রি.), 
৩০ 
সালাহ, মা'রিফাতু আনওয়ায়ি 
উলুমিল হাদীস ₹ মুকাদ্ামাতু ইবনিস 
আত জবর পুল ৪8 আল- 
« আত. 
(ভৃতীয প্রকাশ, ১৪০৫ হি. ₹ ৫ খি.), 


আল-ইলমিয়া ওয়াদ দাওয়া ওয়াল ইফতা, 
জামিয়া সালাফিয়া বেনারস, ভারত (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪০৪ হি. ₹ ১৯৮৪ খি.), খ. ১, 


পৃ. ৩০ 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 


আরবি ভাষা চর্চার 


গুরুতৃ: উম্মতের 


পুনর্জাগরণে এর 
ভূমিকা 


এস এম নাজিম-উর-রশীদ 


“তার আরও এক নিদর্শন হচ্ছে আকাশ 
ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা 


দুর্বলতা দেখা দেয় এবং কখনো 


“ঘদি আমি একে অনারব ভাষার 


কখনো ভাষার মৃত্যু তথা বিলুপ্তিও 


ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে 


দেখা দিতে পারে। ভাষার উৎপত্তি 


জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।' 
(আর-রম: ২২ 

ভাষা একে অপরের সাথে চিন্তা-ভাবনা 
ও ধারনার যোগাযোগের মাধ্যম ৷ এর 
মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা একজন থেকে 
অন্যজনে প্রবাহিত হয়, এক স্থান হতে 
অন্য স্থানে প্রবাহিত হয় । লিখিত হোক 
বা অলিখিত, এটাই মানুষের জন্য 
চিন্তা-চেতনা যোগাযোগের মাধ্যম 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে 
প্রাচীনকাল হতে। ভাষা অবশ্যই 
আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার অংশ নয় বরং 
এর ফলাফল । এ বিষয়টি 79/19701 
ও 17/17/1071 উভয় চিন্তার পদ্ধতি 
দ্বারাই প্রমাণ করা সম্ভব। এটা আমরা 
বুঝতে পারি যখন আমরা দেখি বিভিন্ন 
ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একই চিন্তা- 
চেতনা একইভাবে বিরাজ করে কিন্তু 
তা প্রকাশ করার সময় বিভিন্ন ভাষায় 


মূলত কথ্যরূপে শুরু হয়, পরবর্তীতে 
তা লিখিতরূপে আসে এবং কোনো 
প্রতিষ্ঠিত ভাষার পাঁতগণ সাধারণত 
তখনই ভাষার নিয়ম-নীতি তথা 
ব্যকরণ রচনা করেন যখন তারা ভাষার 
বিকৃতির আশঙ্কা করেন। 


আরবি ভাষা 
অন্য সকল ভাষার মতোই আরবিও 
পৃথিবীর একটি প্রচলিত ভাষা । এটি 
একটি সেমিটিক ভাষা এবং পৃথিবীর 
বৃহত্তম সেমিটিক ভাষা । পৃথিবীর প্রায় 
২৮০ মিলিয়ন র জন্য এটি 
তাদের প্রধান ভাষা । মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর 
আফ্রিকার প্রায় ২২টি দেশের রাষ্ট্রভাষা 
এটি । ধারণা করা হয়ে থাকে যে প্রায় 
তিন হাজার বছর পূর্বে এ ভাষা 
অস্তিতে আসে যদিও এর লিখন 
প্রক্রিয়ার শুরু আরও অনেক পরে 


প্রকাশ করে। উদাহরনস্বরূপ একজন 


কেউ কেউ এ ভাষার উৎপত্তি আরও 


ইংরেজ, একজন চাইনিজ, একজন 


আগে মনে করেন। কোনো কোনে 


জার্মান কিংবা একজন বাঙালি ভিন্ন 
ভাষাভাষী হওয়া সত্তেও কমিউনিজমকে 
তাদের আদর্শ হিসেবে নিতে পারে। 
ভিন্ন ভাষা তাদের আদর্শিক চিন্তার 
মধ্যে কোনো পার্থক্য ঘটায় না। 

ভাষা অনেকটা মানুষের মতোই । এর 
উভ্ভব হয়, বিবর্তন হয়, উন্নতি হয়, 


জুলাই'১৮ 


আলেম এটাও মনে করেন যে, এ 
ভাষাটি আল্লাহর পক্ষ হতে আদম 
(আ.) নিয়ে এসেছিলেন, তবে এ 
মতটি বিতর্কিত। 


ইসলামের সাথে 
আরবি ভাষার সম্পর্ক 


কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা 
বলত, এর আয়াতসমূহ পরিস্কার 
ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য 
যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রাসূল 
আরবিভাষী । বলুন, এটা বিশ্বাসীদের 
জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার । 
যারা ঈমান আনয়ন করে না, তাদের 
কানে আছে ছিপি, আর কুরআন 
তাদের জন্যে অন্ধতু। তাদেরকে যেন 
দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।" 
[হা মীম আস-সাজদাঃ ৪৪) 

আরবি ভাষার সাথে ইসলামের সম্পর্ক 
অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন । পবিত্র 
কুরআন মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর 
নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়। এবং 
পুরো কুরআনই আরবি ভাষায় 
নাধিলকৃত। এটি সম্পূর্ণ আরবি এবং 
এতে কোনো বিদেশি শব্দ নেই। ইমাম 
শাফিয়ী রেহ.) তার আর-রিসালা গ্রন্থে 
বলেন, “কুরআন এই দিক-নির্দেশনা 
দেয় যে আল্লাহর কিতাবের কোনো 
অংশই আরবি ভাষার বাইরে নয়... |" 
আল্লাহর কিতাবের ১১টি আয়াত হতে 
এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, কুরআন 
সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় নাঘিলকৃত | 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 
বিশ্বস্ত রুহ একে নিয়ে অবতরণ 
করেছে। আপনার হৃদয়ে, যাতে 
আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত 


লালা আত্তার্তহীদ ৩ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 
হন। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় ।' [আশ- 


শুআরা: ১৯৩-১৯৫] 
“এমনিভাবে আমি এ কুরআনকে 
আরবি নির্দেশরপে নাধিল করেছি ।” 
(আর-রা'দ: ৩৭] 
“এমনিভাবে 


“আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, 
যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে ।” !আয- 
যুমার: ২৮] 

“এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবি 
ভাষায় |” (আন-নাহল: ১০৩] 

ইসলামি আদর্শের সাথে আরবি ভাষার 
সম্পর্ক ও এর গুরুত্কে তিনটি অংশে 
ভাগ করা যায়ঃ 

মৌলিক বিশ্বাস: এক্ষেত্রে ভাষা তেমন 
প্রাসঙ্গিক নয়। কোনো ব্যক্তি 
বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে ঈমান এনে 
আল্লাহ, তার ফেরেশতা, রাসূল, ওহী, 
বিচার দিবস ও কদরের ওপর বিশ্বাস 
স্থাপন করে মুসলিম হতে পারে। 
এক্ষেত্রে ভাষার জ্ঞান থাকা অনিবার্ধ 
নয়। 

পালন: ইসলাম পালন করার জন্য কিছু 
পরিমান আরবি জানা অবশ্যই 
দরকার। উদাহরণস্বরূপ, নামায 
আদায় ইত্যাদি । 

ররর আইনবিদ্যা: ইসলামি 
জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে _প্রকৃতভাবে 
জানতে হলে ও ইসলামি শরীয়ার 
আইনসমূহ অধ্যয়ন করতে হলে আরবি 
ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় । 
উদাহরণস্বরূপ, হকুম শরয়ী, উসুল 
আল-ফিকহ ইত্যাদি। সকল যুগেই 
মুসলিম পণ্তিতগণ ইজতিহাদের জন্য 
আবশ্যক আরবিভাষা, এর নাহু- 
সরফের জ্ঞান, শব্দভাণ্তার, ব্যাকরণ, 
অলংকারশান্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট 
পরিমাণে জ্ঞান রাখতেন । 

শায়খ তকী (েহ.) বলেন, “ঈমান ও 
আহকাম বোঝার বিষয়টি ইসলামে দুটি 
ভিন্ন বিষয় । ইসলামে ঈমান প্রতিষ্ঠিত 
হয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলী দলীল দ্বারা । 
যাতে করে কোনো সন্দেহের অবকাশ 
না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার 
বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর 


জুলাই'১৮ 


করে না, বরং আরবি ভাষা জানার 


দুয়ালীর সাথে বৈঠক করেন এবং 


ওপর, হুকুম বের করে আনার 
যোগ্যতা, দুর্বল হাদীস হতে সহীহ 


তাকে আরবি ভাষার মৌলিক 
নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করেন। ইবনে 


হাদীস, পৃথক করার ওপরও নির্ভর 
্ 


কসীর রেহ.) তার আল-বিদায়া ওয়ান 
নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন, “আবুল 


করে 
যেহেতু ইসলামি শরীয়া জীবনের সকল 


আসওয়াদ হচ্ছে তিনি যাকে 


ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক 


নাহুজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। 
এবং বলা হয়, যারা এ বিষয়ে কথা 


ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং যেহেতু 
কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামি সভ্যতার 
ভিত্তি সেহেতু ইসলাম নিয়ে যেকোনো 


বলেছেন তাদের মধ্যে তিনি 
প্রথমদিককার একজন। তিনি তা 
আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু 


গভীর অধ্যয়নের সাথে আরবি ভাষার 
অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। 


তালিব (রাযি.) হতে গ্রহণ করেছেন ।” 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) আরবি ভাষার 


এখানে আরবি ভাষা বলতে প্রাচীন 


জ্ঞান থাকাকে ফরযে আইন মনে 


(0/7557091) আরবি ভাষা ও তার 
বোঝানো হচ্ছে। কথ্য ও 


করতেন এবং তিনি তার আরব 
ছাত্রদের আরবি ভাষা ভালোভাবে রপ্ত 


আঞ্চলিক ভাষার চর্চা এক্ষেত্রে 


করার তাগিদ দিতেন। তিনি তার 


অপ্রাসঙ্গিক । এছাড়াও ইসলামি 


ছাত্রদের বলতেন, “নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান 


সভ্যতাকে শক্তিশালীভাবে টিকিয়ে 
রাখার জন্য আরবি ভাষাকে বিকৃতির 
হাত রক্ষা করাও আবশ্যক । 
আমাদের সালাফ তথা পূর্ববর্তীগণ এ 
বিষয়গুলো খুব ভালোভাবেই বুঝতেন 
বিশেষ করে খোলাফায়ে র 


অন্বেষণকারীদের ব্যপারে এই ভয় 
পাই যে তারা আরবি ভাষার নাহু 
(ব্যাকরণ) সঠিকভাবে জানবে না এবং 
এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই 
হাদীসের (বাস্তবতার) মধ্যে প্রবেশ 
করবে, “যে ব্যক্তি তভ 


আমলেও এ বিষয়টি গুরুতু পেয়েছে। 
হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবু মুসা 
আশ'আরী রোষি.)-কে চিঠিতে 
লিখেছিলেন, “সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও 


আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে 
যেন (জাহান্নামের) আগ্তনের মধ্যে তার 
আসন খুজে নেয়'। 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)ও ইমাম 


আরবির জ্ঞান অর্জন কর এবং কুরআন 


শাফিয়ী রেহ.)-এর মতো অনেকটা 


আরবিতে অধ্যয়ন কর কারণ এটা 
আরবি ।” 

আরেকটি বর্ণনায় হযরত ওমর (রাযি.) 
বলেন, “আরবি শেখ কারণ এটি 


একই মত পোষণ করতেন । তার মতে 
যেহেতু একজন মুসলিমের জন্য 
কুরআন সুনাহ বোঝাটা আবশ্যক 
সেহেতু “অত্যবশ্যকীয় কিছু পালন 


তোমাদের দীনের অংশ ।” তিনি আরও 
নয় ভাষার জ্ঞান ছাড়া ।” 
হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাষি.) 


করার জন্য যা প্রয়োজন তাও 
অত্যাবশ্যক'-এই নীতি অনুযায়ী 
আরবি ভাষা শেখাও আবশ্যক । তিনি 
আরও বলতেন, “আরবি ভাষা ইসলাম 
ও এর অনুসারীদের প্রতীক এবং যেসব 


যেভাবে তোমরা কুরআন হিফজ করা 
শেখ ।”* 
হযরত আলী (রাযি.) যখন কুফায় 
তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন 
সেখানে তিনি নতুন একধরনের 
আরবির চর্চা দেখতে পান । এতে তিনি 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দ্বারা জাতিসমূহ 
নিজেদের পৃথক করে ভাষা তাদের 
মধ্যে অন্যতম |” 


২৮টি হরফ। এ কটি হরফ ও এর 


বেশ চিন্তিত হন এবং তিনি তৎকালীন 
আরবি পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ- 


দ্বারা গঠিত শব্দ দিয়েই পৃথিবীতে 
পবিত্র কুরআন নাযিল হয়। আমরা 
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জানি, কুরআন একটি মুজিযা যা 
মানবজাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ 


বিজিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইসলাম 


পর্যায়ে, আরবি ভাষা ইসলাম থেকে 


গ্রহণ করেছে এবং আরবি ভাষায় 


এবং অন্যান্য নবী-রাসূলদের মু'জিযার 


বিচ্ছিন হয়ে যায়। ফলে, রাষ্ট্রের 


সাবলীলভাবে কথা বলেছে। কিছু কিছু 


সাথে কুরআনের পার্থক্য হচ্ছে, 
অন্যান্য নবী-রাসূলদের সময় শেষ 


অনারব এ ব্যাপারে এতো পারদর্শিতা 


শরীয়া সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও অস্পষ্ট 
হয়ে যায় এবং সেইসাথে, অস্পষ্ট 


অর্জন করেছেন যে, তারা ইসলামের 


হয়ে যায় শরীয়া আইন-কানুন 


হলে তাদের মু'জিযারও সমাপ্তি ঘটত, 
কিন্ত কুরআন একটি চলমান মু*জিযা 


প্রখ্যাত মুজতাহিদও হয়েছেন । যেমন-_ 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। কেউ কেউ 


বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। ইসলামি রাষ্ট্রকে 
দুর্বল ও রুগ্ণকরে ফেলতে এ বিষয়টি 


যার সমাপ্তি হয়নি। যদিও কুরআনের 


বা হয়েছেন অত্যন্ত উচুমাপের কবি, 


মু'জিযা হওয়াটা আমাদের কাছে 
বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এ 


যেমন_ বাশার ইবনে বুরদ। আবার 


ব্যাপক ভূমিকা পালন করে । ধীরে 


কেউ বা হয়েছে প্রখ্যাত লেখক, 


সমূহকে বোঝা এবং সে সমস্যাগ্ডলোর 


বিষয়টি শুধু জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
অভিজ্ঞতা দ্বারা নয় (73 1715 15 
971 1/179%/21 1710/19229, 7০01 
11709%/27 2779712702) | একমাত্র 
আরবি ভাষা শেখা ছাড়া এ অভিজ্ঞতা 
বা অনুভূতি অর্জন করা সম্ভব নয়। 


এতিহাসিকভাবে এ ভাষার 
অবহেলা ও এর পরিনাম 


যেমন- ইবনুল মুকাফফা। এভাবেই 
মুসলিমরা (প্রথমদিকে) আরবি ভাষাকে 
অত্যন্ত গুরুত্ের সাথে গ্রহণ করেছিল। 


মুকাবিলা করা কঠিন হতে থাকে। 
একসময় রাষ্ট্র উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে 
ব্যর্থ হয় কিংবা সমাধানের লক্ষ্যে ভ্রান্ত 


ইমাম শাফিয়ী রহ.) কুরআনের 
কোনো ধরনের অনুবাদ বা অন্য 


পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এভাবে, 
সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সমস্যা 


কোনো ভাষায় সালাত আদায় করাকে 
অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। আবার যারা 


ঘনীভূত হতে থাকে এবং ইসলামি রাষ্ট্র 
একসময় সমস্যার সাগরে 


কুরআন অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন 
যেমন- ইমাম আবু হানিফা (রহ.), 


মুসলিমদের পতনের পেছনে যেভাবে 


তারা অনুবাদকে কুরআন হিসেবে 


কাফেরদের চক্রান্ত ছিল, ঠিক 
একইভাবে মুসলিমদের মধ্যেও বেশ 
কিছু দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল এবং 
এসব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম এক 


স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করেছেন। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে আরবি ভাষা 
সবসময় মুসলিমদের মনোযোগ ও 
গুরুতর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত 


কারণ হলো আরবি ভাষার প্রতি 


হয়েছে। বস্তত এ ভাষা হচ্ছে 


অবহেলা । যদিও মুসলিমরা এ ভাষার 


ইসলামের মৌলিক অংশ এবং 


গুরুতৃ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, কাফেররা 


ইজতিহাদের জন্য এক অপরিহার্য 


ঠিকই এ ভাষার গুরুতু বুঝতে 
পেরেছিল। এজন্যই তারা আরব- 
তুর্কিদের মধ্যে বিভেদ লাগানোসহ 


বিষয়। আরবি ভাষা ব্যতীত উৎস 
থেকে ইসলামকে বোঝা অসম্ভব এবং 
এ ভাষা ব্যতীত শরীয়া থেকে 


আরও অনেক পরিকল্পনা হাতে 
নিয়েছিল। শায়খ তকী (রহ.) তার বই 
ইসলামি রাষ্ট-এ বলেন, 

“এরপর ইসলামের শক্ররা আরবি 
ভাষার ওপর আক্রমণ চালায়। কারণ 


নির্ভুলভাবে হুকুম-আহকাম বের করাও 
সম্ভব নয়। কিন্তু হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর 
শেষ দিকে, আরবি ভাষার গুরুতৃ ধীরে 
ধীরে হাস পেতে থাকে । কারণ এ 
সময় এমন সব শাসকেরা ক্ষমতায় 


এই ভাষাতেই ইসলাম এবং এর হুকুম 


আসে যারা আরবি ভাষার প্রকৃত গুরুতৃ 


আহ্কামকে প্রচার করা হয়। তাই 


ও তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং এ 


তারা ইসলামের সাথে আরবি ভাষার 


বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অবহেলা 


সম্পর্ককে ছিনন করতে ব্যাপক 


করতে থাকে । ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রের দায়িত 


তৎপরতা চালায়। কিন্তু প্রথম দিকে 
তারা সফলতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। 


নাগরিকদের আরবি ভাষার ওপর দখল 
কমে যায় এবং ইজতিহাদের প্রক্রিয় 


কারণ প্রথম দিকে মুসলিমরা যে দেশই 


স্থবির হয়ে যায়। এখানে মনে রাখা 


জয় করেছে সেখানেই তারা কুরআন- 
সুন্নাহ ও আরবি ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছে এবং জনগণকে তারা এ 
তিনটি জিনিসই শিক্ষা দিয়েছে। 


জুলাই'১৮ 


দরকার যে, যেকোনো বিষয়ে শরীয়াহ 
হুকুম খুঁজে বের করতে হলে, যতগুলো 
উপাদান অপরিহার্য তার মধ্যে আরবি 
ভাষা একটি। বস্তৃত ইতিহাসের এই 


হাবুডুবু খেতে থাকে ।” 


ইজতিহাদের জন্য শর্তাবলি রয়েছে যা 
উসূলের আলেমগণ ব্যখ্যা করে 
গিয়েছেন। এর জন্য দরকার বিস্তৃত 
জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ও 
যথেষ্ঠ পরিমাণ আরবি ভাষাতত্রের 
জ্ঞান... ।? 

আরবি ভাষার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যে একটি হচ্ছে ইল্লত আহরণ অর্থাৎ 
একজন মুজতাহিদ কোনো নস ([] 
থেকে হুকুমের পেছনের ইল্লাহ বের 
করতে পারেন এবং অন্য পরিস্থিতিতে 
এর প্রয়োগ করতে পারেন । এছাড়াও 
আইনগত দিক থেকে, আরবি ভাষায় 
কোনো বাক্যে বিভিন্ন শব্দের উপস্থিতি 
বা অনুপস্থিতি বাক্যেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
অর্থ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, 


পরিপ্রেক্ষিতে সীমিতকরণ (]]7])- 
এর হুকুম পায় এবং এটি একটি 
আলাদা সর্বনাম । এভাবেই তার (সা.) 
বক্তব্য, “এবং সেই জিজ্ঞাসিত হবে 
তার দায়ি সম্পর্কে (রাষ্ট্রের) জন্য 
দায়িতৃশীলতাকে ইমামের জন্য সীমিত 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 
করে। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে মূলত 


সদ্যবহার ছাড়া উম্মাহর উন্নয়ন সম্ভব 


খলীফা ছাড়া আর কেউই শাসন 


নয় 2 


এ-কিফায়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে 
একটি বাধ্যতামূলক ফরয দায়িত এবং 


করবার কোনো ক্ষমতা রাখে না, হোক 
ব্যক্তি অথবা দল ।” 


সুতরাং বোঝা যাচ্ছে উম্মাহর সমৃদ্ধির 
সাথে আরবি ভাষার সম্পর্ক কত 


ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহর 
পক্ষ হতে সর্বশেষ জীবনব্যবস্থা । 
দুনিয়ার সমাপ্তি পর্যন্ত এ দ্বীন দিয়েই 
সমাজ পরিচালনা করতে হবে । আর এ 
কাজ করতে গিয়ে যুগে যুগে মুসলিম 
জাতিকে অসংখ্য নতুন সমস্যার 

হতে হয়েছে এবং 
স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতেও হতে হবে 
এসব সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র 
উপায় হচ্ছে ইজতিহাদ । ইজতিহাদ 
হচ্ছে সেই ইঞ্জিন যা ইসলামকে চালিত 
করে । এটি না থাকলে উম্মাহর মধ্যে 
জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং 
উম্মাহর সমৃদ্ধি থমকে যাবে। এবং 
এতিহাসিকভাবেও এ বিষয়টির সত্যতা 
আমরা দেখেছি। শায়খ তকী (রহ.) 
বলেন, “(মুসলিম উম্মাহর) এ 
অধঃপতনের পেছনে একমাত্র একটি 
কারণই ছিল, (মুসলিমদের) প্রচণ্ড 
দুর্বলতা যা তাদের ইসলামকে বোঝার 
জন্য চিন্তা করার যোগ্যতা ধ্বংস করে 
দিয়েছিল। এ দুর্বলতার পেছনের কারণ 
ছিল সম্পম শতাব্দী হিজরির প্রথম 
থেকে শুরু করে ইসলাম ও আরবি 
ভাষার বিচ্ছিনকরণ যখন আরবি ভাষা 
ও ইসলামের প্রসার অবহেলিত 
হয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আরবি 
ভাষাকে ইসলামের সাথে এর এক 


গভীর । 


্ 


উম্মাহর র 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কিতাবের দ্বারা 
বিভিন্ন জাতিকে উচ্চকিত করেন আর 
অন্যান্যদের করে দেন নিচু [মুসলিম 
পুনর্জাগরণ বস্তগত বা বৈজ্ঞানিক 
উন্নয়নের মধ্যে নিহিত নেই। বরং 
চিন্তাগত ও মতাদর্শিক 
পুনর্জাগরণের সঠিক ভিত্তি আর বন্তগত 
উন্নয়ন হচ্ছে এর ফলাফল । আমরা 
যখন উম্মতের পুনর্জাগরনের কথা বলি 
তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে 


ফরয হিসেবে ফরয-এ-আইন হতে 
কোনো অংশে এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
শুধুমাত্র পার্থক্য হল, ফরয-এ- 
কিফায়াকে পালন করার জন্য আল্লাহ 
পুরো উম্মতকে একসাথে দায়িত 
দিয়েছেন, উম্মতের পারা 
সদস্যকে আলাদা আলাদা চিহিন্ত করে 
দায়িত দেওয়া হয়নি। কিন্তু উম্মাহর 
মধ্যে যথেষ্ঠ পরিমান সদস্য যদি 
সন্তোষজনকভাবে এ দায়িতু পালন না 
করে, তাহলে কাজটি সম্পন্ন করাটা 
পুরো উম্মতের জন্য ফরজে আইন 
হিসেবে ঝুলে থাকে । আমরা জানি 
ইজতিহাদ করাটা ফরযে কিফায়া এবং 
ইজতিহাদ করার জন্য আরবি ভাষা 


এ পুনর্জাগরণ ইসলামি আকীদা ও তা 
থেকে বের হয়ে আসা ব্যবস্থার সাথে 
ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ 
আমাদেরকে পৃথিবীতে এ আকীদা 
প্রতিষ্ঠা ও এর ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন 
করতে হবে । এবং এ ব্যবস্থাটি রয়েছে 
কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে আরবি 
ভাষায়। অতীতে আরবরা পৃথিবীর 
শ্রেষ্ট জাতিতে পরিনত হয়েছিল কারণ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ 
ভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল 
করেছিলেন। এবং এ ভাষাতেই তারা 
শরীয়া বুঝেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন 
করেছিলেন। এবং আরবি ভাষার 
কোনো কিছু সবচেয়ে ভালোভাবে 


অবিচ্ছেদ্য মৌলিক অংশ হিসেবে 
মিশ্রিত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ 
অধঃপতন মুসলিমদের আরো 
অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। এটা এ 
কারণে যে, এই ভাষার ভাষাগত 
ক্ষমতা ইসলামের শক্তিকে এমনভাবে 
সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে যে একে 
ছাড়া ইসলামকে বহন করা সম্ভব নয়, 
এবং যদি একে অবহেলা করা হয়, 
তবে শরীয়ার মধ্যে ইজতিহাদ করা 
আর সম্ভবপর হবে না। (আর) আরবি 
ভাষার জ্ঞান ইজতিহাদের জন্য একটি 


আরবিতেই বোঝা যাবে । এক্ষেত্রে 
অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু ভাষার 


জানাটাও আবশ্যক । এবং উম্মতের 
মধ্যে প্রত্যেক যুগে অবশ্যই যথেষ্ঠ 
পরিমানে মুজতাহিদ থাকতে হবে। 
কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর দিকে যদি 
আমরা তাকাই তাহলে কি আমরা সে 
পরিমান মুজতাহিদ ও সেরকম 
ইজতিহাদ চর্চা দেখতে পাবো? এখন 
আমরা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি 
করতে পারবো যে বর্তমানে আরবি 
ভাষার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য 
কতটা জরুরি। এছাড়াও খিলাফত 
প্রতিষ্ঠার দায়ী হিসেবে উম্মতের কাছ 
থেকে আস্থা ও নেতৃতৃ অর্জন করার 
জন্য আরবি ভাষা জানাটা খুবই 
জরুরি । 


উপসংহার 


অর্থ ও আকুতি অনেকটাই অনুবাদে 


“আল্লাহ তার সেই বান্দার মুখ উজ্জল 


হারিয়ে যায়। অন্য যেকোনো ভাষার 
সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এটি 


করুন যে আমার কথা শুনেছে, 
সেগুলো মনে রেখেছে, বুঝেছে এবং 


সত্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা 


অন্যের কাছে পৌছে দিয়েছে । কারণ 


শেক্সপিয়ারকে ইংরেজি, ইকবালকে 


কেউ নিজে ফকীহ (জ্ঞানী) না হয়েও 


উদু, নজরুলকে বাংলা ছাড়া অন্য 


ফিকহ (জ্ঞান) বহনকারী হতে পারে। 


কোনো ভাষাতেই পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝতে 


আবার কেউ তার নিজের চাইতে বড় 


পারবো না। সুতরাং ইসলামি ব্যবস্থার 


ফকীহ (জ্ঞানী) এর নিকটও ফিকহ 


খুটিনাটি বিশ্লেষন বুঝতে হলে আরবি 
ভাষার জ্ঞানও থাকতে হবে। 


মৌলিক শর্ত। এছাড়াও ইজতিহাদ 
উম্মতের জন্য অপরিহার্য যেহেতু এর 


জুলাই”১৮ 


আমরা যারা হুকুম শরয়ী নিয়ে 
পড়াশুনা করেছি তারা জানি যে, ফরয- 


পৌছে দিতে পারে। !আবু দাউদ, 
তিরমিহী এবং আহমদ থেকে বর্ধিত 

আমরাই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নেতৃতৃ এবং 
আমাদেরকেই আল্লাহর 


কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ 


রর আত্তান্তহীদ ৩৫ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্ক।তি 


সুন্নত ও তার ইজতিহাদের দ্বারা রায় 


দেবেন। সুতরাং আমরা যদি সেই 


আমাদের দেশের কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
বা একাডেমি শিক্ষা দেয়, বরং 


হিসেবে । ঠিক সেভাবেই যেভাবে 


শিখতে । আমরাই তারা যাদেরকে আলী, মুআজ, আমর ইবনুল আস আমাদের আরবি শিখতে হবে দ্বীনকে 
পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করা হবে (োষি.)-দের সত্যিকার উত্তরসূরী হয়ে বোঝার জন্য। ভাষা শিক্ষাকে 
আমিল, ওয়ালী কিংবা মুজাহিদ থাকি এবং আমরা যদি কিছুদিনের আমাদের কঠিন কোনো কিছু মনে করা 


মধ্যে তাদের মতো দায়িতৃপ্রাপ্ত হই 


উচিত নয়। আর কেন আমরা আরবি 


রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের প্রেরণ 


তখন কিভাবে আমরা উত্তমরূপে 


ভাষা শেখাটা কঠিন মনে করব যখন 


করতেন। আমরা জানি, মু'আজ বিন 


খিলাফতের অফিসকে চালাবো যখন 


জাবাল যখন ইয়েমেনে প্রেরিত 


আমরা আরবি ভাষার জ্ঞান রাখি না। 


আমরা জানি যে যাইদ রো.)-কে যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হিব্রু ভাষা শিখতে 


হয়েছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন 
যে তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের 


সুতরাং আমাদের আরবি ভাষা শিখতে 


বলেছিলেন তখন তিনি তা মাত্র ১৫ 


হবে । শুধুমাত্র সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক 
যোগাযোগের আরবি ভাষা নয় যা 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


পতিতা আগার 
সনম ৬ মাসের খাহক হতে যা 


00010 


[ হওয়া উচিত। আল্লাহর কাছে দুআ 


| অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দেব 


দিনে সম্পন্ন করেছিলেন। তার সময়ে 
কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা 
একাডেমি ছিল না অথচ আমাদের 
সময়ে তা আছে। তার সময়ে কোনো 
টেকনোলজিও ছিল না তাকে এ বিষয়ে 
সাহায্য করার জন্য অথচ আমাদের 
সময়ে তা আছে। আমরা দুনিয়ার 
বিভিন্ন কাজের জন্য ইংরেজি বা ফেঞ্চ 
শিখতে পারলে আরবি কেন পারবো 
না। আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে 
আমাদের প্রত্যেকের এ কাজে অগ্রসর 


করি যাতে তিনি আমাদের তার 
কিতাবের ভাষার সঠিক জ্ঞান দান 
করেন। আন্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন, “আর যারা আমার 
পথে চেষ্টা সং্্াম করে তাদের আমি 


আর আল্লাহ অবশ্যই রয়েছেন তাদের 
সাথে যারা সবচেয়ে উত্তমরূপে কাজ 


1২65০905 
1101370 


00701211995 
19750 


সম্পাদন করে ।' !আল-আনকাবুত: ৬৯] 
10014, 78105101, 
যথা, [09থ1 


দারা 


র বা সরাসার অফিসে [94 0, 2, ১ শায়খ তকী উদ্দীন আন-নাবহানী, মাফাহীম, 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। হি 11700 ] 11.1100 ৃ পৃ. ৪৭ 
গ্গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 10. 48811) ০00110195- ইবনে তাইমিয়া, ইকতিদাউস সি তি 


1152200 
02550 


1151600 
01900 
1701160 


1901099থ0, & 4১0102]1 000010195, 


ডাক-যোগে পাঠানো হয়। 

দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ 
টাকা। 

€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


আততার্তহীদ | রে ্‌ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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/৯0909119, 1101800 
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এব্পাহাল 


1২] 


(এ আর পে এ পল ৮7৮ 45 এ ক লি এ জর 


জা, 


সুলতান আবুল মুআঈদ ও আবুল 
আলী ছিলেন অন্যতম | এ সংস্কার হয় 
খিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে । 
এ শতাব্দীর শেষার্ধে ৯৫৭ খিস্টাব্দে 
তুসের শাসনকর্তা আবু মনসুর 
শাহনামা রচনার জন্য একদল যারতুস্তি 
বুদ্ধিজীবী ও পণ্তিতদের নিযুক্ত করেন। 
পণ্তিতদল দীর্ঘ সাধনার পর এর রচনা 
সমাপ্ত করেন। তাদের সঙ্কলিত 
পাণ্ুলিপি পরবর্তী সময়ে একজন 
মুসলিম পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধন ও 
সম্পাদনা করা হয় এবং এই শতকের 
শ্রেষ্ঠ কৰি দাকিকী তুসীর ওপর এর 
কাব্যরূপ দেবার ভার ন্যস্ত করা হয়। 
দাকিকী ২ হাজার পঙ্ক্তি সমাপ্ত করার 


জুলাই”১৮ 


পর স্বীয় কৃতদাসের হাতে নিহত হন। 
এটি হিজরি ৩৬৭-৩৭০-এর সময়কার 
ঘটনা । এ সময় তুসের গভর্নর ছিলেন 
আবু মনসুর। এ সময় ফেরদৌসির 
বয়স ছিল ৩৫ কী ৩৭ বছর। কারণ 
অধিকাংশ মতে 
জন হয ৩২৯ অথবা 
০ হিজরিতে। দাকিকীর র মৃত্যুর পর 
টি অধিবাসী কবি ফেরদৌসি 
স্বউদ্যোগেই কৰি দাকিকীর অসমাপ্ত 
করেন। অন্যদিকে গজনীর অধিপতি 
সুলতান মাহমুদও শাহনামা রচনার 
জন্য তার দরবারের প্রধান কবি 
উনসুরীকে নিযুক্ত করেন। 
তুসের গর্ভনর আবু মনসুরের মৃত্যুর 
পর গর্ভনর হয়ে আসেন সালান খাঁ। 
তিনিই ফেরদৌসির প্রতিভার কথা 
জানতে পেরে সুলতান মাহমুদকে 
অবহিত করে লিখে পাঠান: তিনি 
গজনীতে যে শাহনামা রচনার জন্য 
কবি উনসুরীকে নিযুক্ত করেছেন 
প্রকৃতপক্ষে এ কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি 
হচ্ছেন কবি আবুল কাসেম মোহাম্মদ 
ফেরদৌসি। মূলত সুলতান মাহমুদ 


জানিয়ে তার মীর মুনশি (মুখ্য সচিব) 
বদীউদ্দীনকে একটি পত্র লেখার নির্দেশ 
দেন। সেই মোতাবেক বদীউদ্দীন 
গজনী আগমনের আমন্ত্রণ জানিয়ে 
একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই 
আমন্ত্রণের ভিত্তিতেই ফেরদৌসি তুস 
থেকে গজনী অভিমুখে রওনা করেন। 
ইতোমধ্যে এই সংবাদ জানতে পেরে 
যোগসাজশে ফেরদৌসিকে তুসে 
ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে অন্য এক 
মুনশি আখোরীকে ফেরদৌসিকে এই 
মর্মে একটি পত্র প্রেরণের নির্দেশ দেন 
যে, সুলতান মাহমুদ তার পরিকল্পনা 
পরিবর্তন করেছেন । সুতরাং ফেরদৌসি 
যেন তুসে ফিরে যান। 
এই পত্র যখন ফেরদৌসির হাতে 
পৌছে তিনি তখন হেরাতে 
এ এরই মধ্যে মীর মুনশি 
বদিউদ্দীন ও উনসুরীর মধ্যে কোনো 
এক বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য ঘটে । 
তখন বদিউদদীন প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে 
ফেরদৌসিকে লেখেন যে, পূর্বের পত্রটি 


সালান খাঁর পত্রের মাধ্যমে ফেরদৌসির 
প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হয়েই 
ফেরদৌসিকে গজনী আসার আমন্ত্রণ 


মূলত সুলতান মাহমুদের নির্দেশে লেখা 
হয়নি, সেটি লেখা হয়েছিল উনসুরীর 
তিনি অতিসতৃর 


7171. আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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ফেরদৌসী পারস্যের (বর্তমান ইরান) একজন বিখ্যাত কবি । 


মহাকাব্য শাহনামার রচায়িতা । শাহনামা 


একইসাথে ইরানের ও সারা বিশের ফার্সি ভাষাভাষী লোকজনের জাতীয় মহাকাব্য । ফেরদৌসী ৯৭৭ থেকে 
১০১০ সালের মধ্যে ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে এই মহাকাব্য রচনা করেন। 


শাহনামা হচ্ছে প্রাচীন ইরানের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সং 


তি নিয়ে বিভিন্ন কাব্যগাথা । এতে আছে ৯৯০টি 


অধ্যায়, ৬২টি কাহিনি । পুরো মহাকাব্যে ৬০ হাজার বার আছে অন্তামিল। এটি হোমারের ইলিয়ড-এর চেয়ে 


সাত গুণ ও জার্মান মহাকাব্য নিবেলুঙগেনলিয়েড-এর (19০1772০77119) চেয়ে ১২ গুণ বড়। শাহনামা 


একটি নিদিষ্ট ভুগোলের ভৌগোলিক এ্রতিবেশের মানুষের বহুবিচিত্র কাহিনি নিয়ে সৃষ্টি । মহাকাব্য হয়ে উঠেছে 


নিদিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ করে ইরানের কিংবদন্ডি থেকে, পুরাণ থেকে ইতিহাস এহণ করে । যে- 
ইতিহাস তার শৌর্য-বীর্য থেকে সৌন্দর্যপিয়াসী মানব-হিতৈষণার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ইরানের জাতিসভার 
বিপুল জাগরণে সাহায্য করেছিল । শাহনামা বাংলায় অনুবাদ করেন মনিরউদ্দীন ইউসুফ ॥ বাংলা একাডেমি, 


ঢাকা হতে এটি ৬ খণ্ডে একাশিত হয়। 


গজনীতে চলে আসেন। এই পত্র 
পাওয়ার পরই ফেরদৌসি পুনঃযাত্রা 
করে হেরাত থেকে এসে 
পৌছেন। বদিউদ্দীনের এই পত্র প্রেরণ 
এবং ফেরদৌসির গজনী আগমন 
সম্পর্কে উনসুরী কিছুই জানতেন না। 
তাই ফেরদৌসি যখন গজনী এসে 
পৌছেন তখন এক মজার ঘটনা ঘটে । 
ফেরদৌসী পারস্যের (বর্তমান ইরান) 
একজন বিখ্যাত কবি। মহাকাব্য 
শাহনামার রচয়িতা । শাহনামা 
একইসাথে ইরানের ও সারা বিশ্বের 
ফার্সি ভাষাভাষী লোকজনের জাতীয় 
মহাকাব্য । ফেরদৌসী ৯৭৭ থেকে 


ইতিহাস গ্রহণ করে । যে-ইতিহাস তার 
শৌর্য-বীর্য থেকে সৌন্দর্যপিয়াসী 
মানব-হিতৈষণার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে 
ইরানের জাতিসত্তার বিপুল জাগরণে 
সাহায্য করেছিল। শাহনামা বাংলায় 
অনুবাদ করেন মনিরউদ্দীন ইউসুফ । 
ধলা একাডেমি, ঢাকা হতে এটি ৬ 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 
ফেরদৌসি যখন গজনী এসে পৌছেন 
ঘটনাক্রমে উনসুরী তখন তার কবি বন্ধু 
ফররুখী এবং আসজাদীকে নিয়ে 
বাগানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। ফেরদৌসি 
তখন রাজদরবারের পথ খুঁজতে খুঁজতে 
তাদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হন। 


১০১০ সালের মধ্যে ৩০ বছরের 


কবিরা বিরক্ত হয়ে বলেন, কবিদের 


অধিক সময় ধরে এই মহাকাব্য রচনা 
করেন। 


আড্ডায় তুমি অকবি তো অভাজনই 
বটে । জবাবে ফেরদৌসি বলেন আমিও 


শাহনামা হচ্ছে প্রাচীন ইরানের 
ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন 
কাব্যগাথা। এতে আছে ৯৯০টি 
অধ্যায়, ৬২টি কাহিনি। পুরো 
মহাকাব্যে ৬০ হাজার বার আছে 
অন্ত্যমিল। এটি হোমারের ইলিয়ড-এর 
চেয়ে সাত গুণ ও জার্মান মহাকাব্য 
নিবেলুঙগেনলিয়েড-এর 

জন চেয়ে ১২ গুণ 
বড়। শাহনামা একটি নির্দিষ্ট ভুগোলের 
ভৌগোলিক  প্রতিবেশের মানুষের 
বহুবিচিত্র কাহিনি নিয়ে সৃষ্টি । মহাকাব্য 
হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
অবস্থান বিশেষ করে ইরানের 
কিংবদন্ড়ি থেকে, পুরাণ থেকে 
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একজন নগণ্য কবি। কবিরা 

নাকি? তো হয়ে যাক কবিতার লড়াই। 

আমরা তিনজনে তিনটি চরণ বলবো । 

চতুর্থ চরণটি বলতে হবে তোমাকেই। 

বলেই উনসুরী শুরু করলেন, 

চুন আরেজে তো মাহ নাবাশাদ 

রওশান 

বি তোমার আগমনে চাঁদ হয় না 
আলোকিত) 

ফররুখী বললেন, 

মানান্দে দেরাখতে গোল দার গোলশান 

(ফুলবাগানে ফুলের গাছ যেমন) 

বললেন, 
মোক্বেগানে তো হামি গোজার কোনাদ 
জওশান 


(তোমার চোখের পাপড়িগুলো শুধুই 
ভেদ করে যায় লৌহবর্ম) 

এদের ধারণা ছিল ফারসি ভাষায় 
“শান' অন্তঃ দিয়ে এই তিনটি ছাড়া 
আর কোনো শব্দ নেই। সুতরাং 
আগন্তক নিশ্চিত আটকে যাবেন এবং 
তাদের কাছে তার কাব্যপ্রতিভার প্রমাণ 
দিতে না পেরে লজ্জিত হবেন। কিন্তু 


(পেশানের যুদ্ধে গিযুর বর্শার ফলার 
মতো) 

তখন তারা তিনজনই বিস্মিত হয়ে 
পেশানের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের বীর 
গিয়ু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। 
ফেরদৌসি তাদের পেশানের যুদ্ধ- 
ইতিহাস শোনালে তারা শুধু 
ফেরদৌসির কাব্যপ্রতিভায়ই মুগ্ধ হন 
না, তার ইতিহাস-জ্ঞান দেখেও বিস্মিত 
হন। পরবর্তী সময়ে ফেরদৌসি 
সুলতান মাহমুদের রাজদরারের ভার 
মহকের মাধ্যমে দরবারে এলে সুলতান 
মাহমুদ ফেরদৌসির পরিচয় ও প্রতিভা 
নিশ্চিৎ হয়েই উনসুরীর পরিবর্তে তার 
ওপর শাহনামা রচনার দায়িতু অর্পণ 
করেন; যে কাজ ফেরদৌসি ইতোপূর্বে 
তুসে অবস্থানকালেই শুরু করেছিলেন 
সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘ 
ত্রিশ বছরে গজনীতে এসে তিনি তা 
সমাপ্ত করেন । এবং এর মাধ্যমে তিনি 
বিলুপ্তপ্রায় ফারসি ভাষাকে 
পুনরুজ্জীবিতি করেন। কারণ 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


ইতোমধ্যে আরব মুসলিমগণ পারস্য 
বিজয় করে ফেলেছিল এবং ইসলাম- 


করলেন। নিজের প্রতিশ্রুত প্রতিটি 


পঙ্ক্তির বদলে একটি করে স্বর্ণমুদ্বা না মুখে 


উত্তর পারস্য-পঞ্ডিতগণ তাদের 


দিয়ে কবিকে ষাট হাজার রৌপ্য মুদ্রা 


হে উচ্বংশীয় নরপতি মাহমুদ, তোমার 


! 


থুথু 
এই নিন্দাকবিতাটি বিশেষ করে 


মাতৃভাষা ফারসির পরিবর্তে আরবিতে 
জ্ঞানচর্চা এবংগ্রন্থ রচনা করতে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। এ সম্পর্কে 


প্রদানের নির্দেশ করলেন। সুলতানের 


ভারতীয় উপমহাদেশে এত বেশি 


এই অবিচক্ষণতা ও অবিবেচনা দেখে 
ফেরদৌসি বিস্মিতই শুধু হলেন না, 


পরিচিত যে, শাহনামার অপর কোনো 
একটি পঙ্ক্তিও যাদের জানা নেই 


ফেরদৌসি তার শাহনামাতেই উল্লেখ 
করেছেন, 


ভীষণ রকম মর্মাহতও হলেন। 


তারাও এই অপবাদ-সূচক কবিতাটির 


সুলতানের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে 


দু'চার পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি দিতে পারেন। 


বাসি রান্জ বোরদাম দার ইন সালে সি 
আজাম জেন্দে কারদাম বেদিন পারেসি 


পরদিন ভোরে কাউকে কিছু না বলেই 
গজনী ত্যাগ করে স্বীয় জন্মভূমি তুসে 


ফেরদৌসি এতে যে শুধু সুলতান 
মাহমুদের নিন্দাই করেছেন তাই-ই 


(এই ত্রিশ বছর অনেক কষ্ট করেছি 
এই ফারসির মাধ্যমে পারস্যকে 
পুনরুজ্জীবিত করেছি) 

গজনীতে ফেরদৌসি শাহনামা শুরু 
করেছিলেন ৯৮০ খিস্টাব্দে আর শেষ 
করলেন ১০১০ খিস্টাব্দে, ঘাট হাজার 
শ্লোকে। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম 
পরিহাস। শাহনামা রচনার 
সূচনাকালেই ফেরদৌসি যে ষড়যন্ত্রের 


চলে গেলেন কবি। তবে যাবার আগে 


নয়, বরং এই নিন্দা-কবিতায় তিনি 


সুলতানের এহেন আচরণের জবাবে 


তার কাব্যপ্রতিভা ও শাহনামার স্থায়িতৃ 


একটি নিন্দাসুচক কবিতা রচনা করে 
তার একটি কপি রাজকীয় গ্রন্থাগারে 
সংরক্ষিত শাহনামার একটি কপির 


নিয়ে তার যে আত্মবিশ্বাসমূলক উক্তি 
করেছেন কালের বিবর্তনে তা আজ 
মহাসত্যে পরিণত হয়েছে। এতে 


শেষে সংযুক্ত করে গেলেন। আর 


ফেরদৌসি আরও বলেছিলেন, 


একটি কপি টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন 


বহু অর্থময় বাণীর মুক্তা আমি এতে 


গজনীর শাহি মসজিদের দেয়ালে 
যেখানে অভিমানি কবি সুলতানের বংশ 


বেড়াজালে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন 


পরিচয় নিয়ে এভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, 


গ্রথিত করেছি। 
যদি পৃথিবীতে ফেরদৌসির জন্ম না 
হতো, 


তা থেকে আর বেরুতে পারলেন না। 


সুলতান যদি স্বভাবে) দরিদ্র না 


রচনা সমাপ্ত করে ফেরদৌসি যখন 
সুলতান হস্তে এই 
উপটৌকন তুলে দিলেন এবং 


হতেন, 
তবে আমাকে আজ সিংহাসনে বসানো 
হতো । 


রাজদরবারে এটি পাঠ করা হলো তখন 
নিন্দুকেরা এর কাহিনী শুনে বলতে 
লাগল জাহাপনা একি করেছে 
ফেরদৌসি? আপনার ফরমায়েশে লেখা 
শাহনামায় আপনার গুণকীর্তন খুব অল্প 
জায়গাজুড়ে রয়েছে, সমস্ত জায়গাজুড়ে 
দেখছি _ অন্যান্য রাজ-রাজড়াদের 
কাহিনী-কীর্তন। নিন্দ্ুকদের কথা সত্যি 
হলেও এর উদ্দেশ্য যে মহত নয় সেটি 
সুলতান বুঝতে পারলেন না। এটি তো 


খুবই স্বাভাবিক যে, চার হাজার বছরের না হয়, 


ইরানের কথা-কিংবদন্তি, লোকবিশ্বাস 
আর পারস্যের প্রাগৈতিহাসিক বাদশাহ 
কিয়ুমার্সসহ উনচল্লিশ জন রাজরাজড়া 
ও শতাধিক মহৎ বীরের শৌর্ষগাথা 
বিরিত হওয়া ষাট হাজার শ্লোকে 
সুলতান মাহমুদের মাত্র ত্রিশ বছর 
শাসনকালের বর্ণনা এরচে' বেশি 
জি স্থান দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত 
? 


কিন্ত সুলতান সেই যুক্তি-বিচারে না 
গিয়ে নিন্দুকদের কথায়ই কান ভারি 
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কাজেই আশা করবো, কোনো 
নরপতির মধ্যে যেন দীনতার অস্তিত 
মাত্র না থাকে, 

পৌরুষের সঙ্গে যেন দারিদ্রের সহ- 
অবস্থান না ঘটে । 

প্রজ্ঞার উপর সুলতানের ছিল না 
কোনো অধিকার, 

থাকলে তিনি আমাকে আজ নিশ্চিতই 
সিংহাসনে বসাতেন। 

সিংহাসনের অধিকারী যদি অভিজাত 


তবে সিংহাসনধারীগণের স্মৃতি তার 
মনে উদিত হতে পারে না। 

সুলতানের পিতা যদি সুলতান হতেন, 
তবে আমার শিরে আজ রক্ষিত হতো 


কোনো 


তবে আমাকে জজ্ঘাদেশ পর্যন্ত প্রোথিত 
করা হতো স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের মধ্যে । 
যদি বংশমধ্যে মাহাত্ময না থাকে, 
তবে মহত্তের লক্ষণ সেখানে কেমন 
করে প্রকাশ পাবে? 


তবে তরুতে উদ্াত হতো না 
বদান্যতার কিশলয় । 

যদি এই কাহিনীর দিকে আমি দৃষ্টিপাত 
না করতাম, 

তবে তা মিথ্যাবাদীদের দ্বারা অন্যপথে 
পরিচালিত হতো । 

যারা আমার এই কবিতাকে তুচ্ছজ্ঞান 
করবে, 

আবর্তমান আকাশ তাদেরকে হাত ধরে 
এগিয়ে নিয়ে যাবে না। 


বাণীর মাধ্যমে ধরিত্রীকে আমি 
ফুলবনের অনুরূপ করে সাজিয়েছি, 
আমার পূর্বে বাণীর এমন বীজ কেউ 
আর বপন করতে পারেনি । 

অগণিত কবি জন্মেছেন এই পৃথিবীতে, 
তারা সংখ্যায় অনেক ছিলো তাও 
স্বীকার করি, 

কিন্ত একথা নিশ্চিত যে, এমন করে 
কেউ আর বলতে পারেননি । 

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে পরিশ্রমের পর 

এই পারসি দ্বারা ইরানকে আমি 
পুনরুজ্জীবিত করে গেলাম। 
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সুলতান মাহমুদের আচরণে বিস্মিত 
হয়ে লেখা নিন্দাসচক এই দীর্ঘ 


এবং রুস্তম ও ইসফান্দিয়ারের অনুরূপ 
সেনাপতিদের কাহিনীও 


কবিতায় ফেরদৌসি সুলতান মাহমুদের 
নিন্দার পাশাপাশি সংক্ষেপে এর 


বর্ণিত হয়েছে এই “নামায়'। 
জীবন ও জগৎ ব্যাপকাকারে চিত্রিত 


বিষয়বস্তর প্রতিও এভাবে আলোকপাত 


করেছেন, 

এই কাহিনীতে আমি ত্রিশ হাজার 
তাতে কীর্তিত হয়েছে রণক্ষেত্রের 
রীতি-নীতি; 

আমি এতে বর্ণনা করেছি তীরধনুক ও 
পাশের কথা, 

প্রহরণ ও তরবারির কার্ধকারিতার কথা 
এতে ব্যক্ত হয়েছে। 

এতে আছে বর্ম, তনুত্রাণ ও শিরম্তাণ, 
আছে অরণ্য ও সমুদ্র, আছে মরুভূমি 
ও বহতা নদী; 

নেকড়ে, সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্বের কথাও 
এখানে রয়েছে, 

দৈত্য, আজদাহা ও নত্রের রূপকথাও 
স্থান পেয়েছে এতে । 

এতে আছে মন্ত্রোচ্চারণকারীদের মন্ত্র 
ও দৈত্যদের ইন্দ্রজাল, 

যাদের গর্জন বায়ুরাশিকে দীর্ণ করেছে। 
যুদ্ধের দিনে শক্তিপরীক্ষায় যেসব বীর 
তাদের বীরত্ব ও ওদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়েছেন, 


সেই সব খ্যাতনামা ও পরম সম্মানিত 
পুরুষের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে এই 
কাব্যে; 

তাদের মধ্যে রয়েছেন তুর, সুলম্‌ ও 
আফ্রাসিয়াবের মতো নরপতি; 
রয়েছেন ফারেদুন ও কায়কোবাদের 
অনুরূপ বাদশাহ, 
জোহাকের মতো বিধর্মী, অত্যাচরী ও 
অসভ্য সম্রাটের কথাও এতে আছে। 


পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
হোশাঙ্গ ও দৈত্যদমন তহমূরসের 
কাহিনীও এতে আছে, 


হলেও, হোমারের ইলিয়ড-ওডিসি 


অস্থিসংস্থান অতিক্রম করে সেখানে 
দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে কবির কল্পনা । 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়তায় জীবনের 
এমন এক প্রবহমানরূপ সেখানে ফুটে 
উঠেছে, যার পটভূমিতে কখনও 


কিংবা ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত 
কিংবা প্রাচীন মিসরের গিলগামেশ যে 
ধরনের মহাকাব্য, শাহনামা সে ধরনের 
মহাকাব্য নয়। ইলিয়ড-ওডিসি, 
রামায়ণ-মহাভারত ও গিলগামেশ-এর 
নিয়ামক শক্তি কাল নয় স্থান। সেখানে 


সমতলভূমি, কখনও পর্বত, কখনও 
নদী-উপত্যকা, কখনও মরুভূমি, 
কখনও দীপাবলী সজ্জিত সমুন্নত 
নগরী। এই পটভূমি ইরান-তুরান, 
চীন-ভারত যাই হোক না কেন, কবি 
তা অবলীলায় অতিক্রম করে 


“যদি পৃথিবীতে ফেরদৌসির জন্ম না হতো, 


তবে তরুতে উদগত হতো না বদান্যতার কিশলয় । 
যদি এই কাহিনীর দিকে আমি দৃষ্টিপাত না করতাম, 
তবে তা মিথ্যাবাদীদের দারা অন্যপথে পরিচালিত হতো । 


যারা আমার এই কবিতাকে তুচ্ছঙ্জান করবে, 


আবর্তমান আকাশ তাদেরকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। 
আমি এই কাব্যে প্রাচীন স্মাটদের কাহিনীর মাধ্যমে 


নিজেদেরই কথা সৃক্ষভাবে বর্র্না করেছি । 


বাণীর মাধ্যমে ধরিত্রীকে আমি ফুলবনের অনুরূপ করে সাজিয়েছি, 
আমার পূর্বে বাণীর এমন বীজ কেউ আর বপন করতে পারেনি ॥ 


অগণিত কবি জন্েছেন এই 


ত 


তারা সংখ্যায় অনেক ছিলো তাও স্বীকার করি।” 


গ্রিস ও রয়, অযোধ্যা ও লঙ্কা, 
হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্র এবং প্রাচীন 


চলেছেন । কাল অিত হয়েও কালাতাত 
তেমন মূল্যবোধের ওপরই স্থাপিত 


মিসরকে কেন্দ্র করেই ঘটনা আবর্তিত 
হয়েছে; একের পতনে অন্যের মহিমা 
সেখানে ভাস্বর । অন্যপক্ষে 
ফেরদৌসির শাহনামাকে নিয়ন্ত্রিত 


হয়েছে শাহনামার সৌধ । সত্যের জয় 
ও মিথ্যার পরাজয়ের ওপরই চিরদিন 
মহৎ কাব্যের বিষয়বন্ত সংস্থিত হলেও 
শাহনামায় তা মানবীয় প্রজ্ঞার 


করেছে মহাকাল । যে কালের বহমান 
ঘবোতে ঘটনা ও স্থান মুহূর্তের জন্য 


কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে প্রত্যেকটি 
ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে; বলকে 
উজ্জীবিত করছে বীর্ষে। 


সেখানে রাজা ও রাজবংশের উথ্থান- 
পতনে, বীরদের শৌর্ষে ও সম্রাটদের 
মহানুভবতায় এক মূল্যবোধের উভব 


ঘটেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তা মানুষের পর্যন্ত 


ফেরদৌসীর শীাহনামার ইতিহাস 
পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে সপ্তম 
শতাব্দীতে পারস্যে ইসলামের বিজয় 
স্ত সম্প্রসারিত। এতে তিনি 


হাতে আসছে উত্তরাধিকার সুত্রে 
ইতিহাসেরই শিক্ষা হয়ে। তবে তাই 
বলে শাহনামা ইতিহাস গ্রন্থ হয়ে 
ওঠেনি। শাহনামা হয়ে উঠেছে 
মহাকালের মহাকথন। ইতিহাসের 


অন্তর্ভুক্ত করেছেন ৬২টি আখ্যান, 
৯৯০টি অধ্যায় এবং ৬০ হাজার 
পড়্ক্ত। এ এক বিস্ময়কর শক্তির 
পরিচায়ক । প্রাচীন ইতিহাসনির্ভর 
মহাকাব্যে মৌখিক এবং লিখিত 
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সাহিত্যের যে পরস্পর প্রবিষ্ট 
সাহিত্যশৈলী লক্ষ্য করা যায় 
শাহনামাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। 
এটি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
বিকাশধারা সংক্রান্ত এক অতুলনীয় 
আকর গ্রন্থ। এতে যেমন প্রাক- 
ইতিহাস, ইরান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের 
সভ্যতা বিকাশের নানা উপাদান 
যেমন- আগুনের ব্যবহার, রান্নাবান্না, 
আইন-কানুন ও 

বিধিবিধানসহ বহু বিষয় যুক্ত হয়েছে, 
তেমনি সহস্রাধিক বছরের কালক্রমিক 
ইতিহাস ও মানব সমাজের ইতিহাসের 
ধারায় পথচলার নানা মূল্যবান 
বিবরণও এতে পাওয়া যায়। এসব 
বর্ণনায় তিনি যে বিষয়টির ওপর জোর 
দিয়েছিলেন তা হলো এই পৃথিবী 
চলমান এবং এই পৃথিবীতে মানুষ 
ইতিহাসের পথে ঘুগযুগান্তের 
পথপরিক্রমায় আসে আর যায়। সে 
জন্যই তাদের বিজ্ঞতার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা, 
মিথ্যাচার এবং সব অশুভ কল্পনা বর্জন 
করে সুবিচার, সত্য, ন্যায় শৃঙ্খলা 
এবং অন্যান্য গুণ অর্জন করে 
বিশ্বসভ্যতায় তার ছাপ রেখে যাবে । 
ফেরদৌসী তার শাহনামা রচনা সমাপ্ত 
করেন ১০১০ খিস্টাব্দে। ২০১০ 
খিস্টাব্দে এ গ্রন্থের সহস্রবর্ষ পূর্ণ হলেও 
সারাবিশ্বে এর আবেদন এখনও 
একটুও কমেনি । এ যেন শাহনামার 
অন্তে যুক্ত সুলতান মাহমুদকে ভর্সনা 
করে রচিত নিন্দাকাব্যে ফেরদৌসি যে 
আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন তারই 
কালোততীর্ণ জান্ল্য প্রমাণ । শাহনামা 
ইরান-তুরানের রাজরাজড়া ও বীরদের 
কাহিনী হওয়া সত্তেও আজ তা 
বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ সহস্র 
বছরেও শাহনামার জ্ঞান-প্রভা একটুও 
শান না হয়ে বরং দিন দিন আরও 
উজ্জলতর হয়েছে। বিশ্বের বহু ভাষায় 
অনুদিত হয়ে পঠিত ও সমাদ্রিত হয়েছে 
ফেরদৌসির শাহনামা। এর অন্যতম 
আখ্যান সোহরাব-রুতস্তম আজ আর 
ইরান-তুরানের কাহিনী নয়। 
বাংলাদেশের জনমানুষের সঙ্গে এর 
কাহিনী অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে 


জুলাই'১৮ 


আছে। আমাদের যাত্রায়, নাটকে, 


হয়। ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 


লোককথায় এ কাহিনী এমনভাবে 


শাহনামার বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্চলন 


সম্প্রচার লাভ করেছে যে, আজ আর 
একে বিদেশি বলে চেনার উপায় নেই। 


প্রকাশিত হলেও ভারতবর্ষের অন্য 
কোনো অঞ্চলে ম্যাকানের সঙ্কলনের 


এ যেন আমাদের এঁতিহ্যেরই অংশ। 


আগে এর পূর্ণা, সুসম্পাদিত 


এই গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করেই 


সঙ্কলনের খবর আমরা পাই না। তবে 


পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা 
ভাষায়ও শাহনামার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ 
করেন কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ এবং 
বাংলা একাডেমী সেটি প্রকাশও করে। 


মুঘল সম্রাটরা যে এ গ্রন্থটি গুরুতর 
সঙ্গে পাঠ করতেন তার প্রমাণ আছে 
বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান 


কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফকে বাংলা 


সূত্রে। কারণ প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর 


একাডেমী শাহনামার বঙ্গানুবাদের 


শাহনামা থেকে কিছু পঙিক্ত উদ্ধৃত 


দায়িত দিয়েছিলেন ১৯৬৩ খিস্টান্দের 
শেষ দিকে । অনুবাদের শেষ কিস্তি 
পাণ্জুলিপি তিনি দেন ১৯৮১ খিস্টান্দে। 
এ হিসাব মতে শাহনামা রচনা শেষ 
লেগেছিল ত্রিশ বছর তার অনুবাদ শেষ 


করেছিলেন। বাংলার নবাব আলীবদী 
খাও শাহনামা পাঠ করে উদ্দীপ্ত 
হয়েছিলেন এমন সংবাদ জানা যায়। 

ইতোপূর্বে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে 
বিচ্ছিন্নভাবে শাহনামা বিষয়ে কোনো 
কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এই 


করতে কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফের 


গ্রন্থের কোনো সম্পূর্ণ সঙ্কলন 


সময় লাগে সতেরো বছর। তবে 
ফেরদৌসির মতো মনিরউদ্দীনকেও 
বরণ করতে হয় একই বঞ্চনার ভাগ্য । 


ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। বাংলা 
একাডেমীর প্রথম শাহনামার পূর্ণাঙ্গ 
বাংলা অনুবাদ প্রকাশ. করেন 


ফেরদৌসি তার জীবতকালে ষাট হাজার 


প্রকাশের পর থেকেই এটি ব্যাপক 


স্বর্ণ মুদ্রা পাননি। সুলতান মাহমুদের 


পাঠকপ্রিয়তা পায়। তাই অল্প 


স্বর্ণ মুদ্রা যখন ফেরদৌসির বাড়ির 
দরজায় পৌছে তখন আরেক দরজা 


ক'বছরেই এর সব কপি নিঃশেষ হয়ে 
যায়। বাংলা ভাষাভাষী বেশির ভাগ 


দিয়ে ফেরদৌসির শবযাত্রা বের হচ্ছে। 
& একাডেমীও 


অনুবাদ প্রকাশ করতে পারেনি । ১৯৯০ 


পাঠকই অতৃপ্ত থেকে যান এই 
মহাকথন পাঠ করতে না পেরে 
তাদের এই অতৃপ্তির কথা ভেবেই 
দীর্ঘদিন পর হলেও ২০১২ খ্রিস্টাব্দে 


খিস্টাব্দে বিশ্বময় শাহনামা রচনার 


ধলা একাডেমী এর দ্বিতীয় মুদ্রণ 


সহপ্রবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বাংলা 


প্রকাশ করেছে। বাংলা ভাষাভাষী 


একাডেমী অনুবাদকের পরিকল্পনা 


পাঠকদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের 


অনুসারে ছয় খণ্ডে সম শাহনামার 
বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে । যদিও এর 


জন্য বাংলা একাডেমী নিঃসন্দেহে 
ধন্যবাদ প্রাপ্ত । 


প্রথম কিয়দংশ দুটি খণ্ডে, যথাক্রমে 
১৯৭৭ ও ১৯৭৯ খিস্টাব্দে বাংলা 
একাডেমী প্রকাশ করেছিল। 

তবে ভারতীয় উপমহাদেশে শাহনামার 


বলাবাহুল্য শাহনামার বাংলা অনুবাদের 
প্রথম মুদ্রণে অর্থায়ন করেছিল ইরান 
সরকার । দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ বাং 

একাডেমীর অর্থায়নেই প্রকাশিত 


একটি পার্তিত্যপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত 


হয়েছে। সে জন্য শাহনামা পাঠকদের 
পক্ষ থেকে বাংলা একাডেমীর প্রতি 
রইল আরও একটি বিশেষ ধন্যবাদ । 


করেন টি. ম্যাকান। 


আর পাঠকদের আমন্ত্রণ রইলো এই 


পাঙুলিপির তুলনামূলক 
সম্পাদনার মাধ্যমে এটি প্রস্তুত করা 


মহাকাব্য অধ্যয়নের । 


____ লু) আত্তার্তহীদ ৪১ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


বাংলায় ইসলাম প্রচারে 


সুফী দরবেশদের ভূমিকা 


মুসলিম বণিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই 
সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ইসলামের সূচনা 
হয় এবং প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে আলেম ও সুফি সাধকদের অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও একান্তিক নিষ্ঠার ফলে 
আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, 
খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত 
থেকে আলেম ও সুফীগণ বাংলায় 
আগমন করেন। ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারের ক্ষেত্রে তারা এক অবিস্মরণীয় 
অবদান রাখেন। তাদের চারিত্রিক 
মাধুর্ষে উজ্জীবিত হয়ে হিন্দু ও অন্যান্য 
সম্প্রদায় দলে দলে ইসলামের সুশীতল 
ছায়ায় আশ্রয় নেয়। 

স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন হিন্দু ও 
অন্য শাসকবর্গ ইসলাম প্রচারকদের 
উপর ক্ষেপে উঠেন এবং সুফীদের 
উপর অকথ্য নির্ধাতন চালাতে 
থাকেন। কাজেই প্রচার কাজে 
নিয়োজিত সুফীগণ ও তাদের শিষ্যদের 
রা সমস্ত রাজাদের বিরুদ্ধে 
চালনা করতে হয়েছিল। এ 
রে অনেকে হয়েছেন শহীদ 
আবার অনেকে হয়েছেন গাজী । 
বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যে 
সকল সুফীগণ ইসলাম প্রচারের 
উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন 


শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার: 


ইসলাম প্রচারক । ওই অঞ্চলে তিনি 


তিনি প্রথমে ঢাকার হরিরামপুর নগর 


সৈয়দ নেকমদণ্বা নেকবাবা বলে 


এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে 


ইসলাম প্রচার করেন। মৎস্যাকৃতি জালালুদ্দীন 


পরিচিত। 
তাবরিষী: পারস্যের 


নৌকায় সমুদ্রপথে বাংলায় আগমন 


তাবরিজ নগরে জন্গ্রহণকারী 


করার কারণে তিনি মাহী সাওয়ার ওলী 
নামে খ্যাত। 


জালালুদ্দীন তাবরিজী সুলতান গিয়াস 
উদ্দীন খিলজীর শাসনামলে তৎকালীন 


বাবা আদম শহীদ: রাজা বল্লাল সেনের 


বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার 


শাসনামলে (১১৫৮-৭৯) তিনি ঢাকা 
পরগণার 


লাখনৌতি নগরে উপনীত হন এবং 
রাজধানী থেকে ১৭ মাইল দূরে 
পান্ডুয়ায় আস্তানা স্থাপন করেন। 
বাংলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধসমাজ 


করতে আসেন। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন 


এবং এখানেই তার মাযার অবস্থিত । 


তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। 


মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ: ইয়ামেনের 
অধিবাসী মাখদুম শাহ দৌলা এক 
বোন, তিন ভাগিনা ও বহু শিষ্যসহ 
পাবনা জেলার শাহজাদপুর অঞ্চলে 
আগমন করেন । ইসলাম প্রচারের এক 
পর্যায়ে স্থানীয় হিন্দু রাজার সাথে এ 
দরবেশের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মাখদুম 


মুসলিম বিজয়ের পূর্বে আরো যে সকল 
সুফী এদেশে আগমন করেন তীদের 
মধ্যে রয়েছেন মাখদুম শাহ, গজনবী, 
শকরগঞ্জ প্রমুখ । 

মুসলিম বিজয়ের পর যে সকল সুফী- 
আলেমগণ ইসলাম প্রচারের জন্য 


শাহসহ ২১ জন মুজাহিদ শহীদ হন। 


এদেশে আগমন করেন তাদের মধ্যে 


এরপর সমগ্র বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম 


5 হলেন: 

শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা: 
বুখারার অধিবাসী সুফী শরফুদ্দীন আবু 
তাওয়ামা বিহারের মানের হয়ে বাংলার 


নিয়ামতুল্লাহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে 


সোনারগীও আসেন সুলতান বুগরাখান 


ঢাকায় আসেন । ঢাকা নগরীর সন্নিহিত 


ও সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের 


এলাকায় তিনি ইসলাম প্রচার করেন। 


শাসনামলে । তিনিই প্রথম এদেশে 


একদা হিন্দুরা তার ইবাদতে বিঘ্ন 


বোখারী শরীফ নিয়ে আসেন। 


ঘটালে তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হিন্দুদের 


সোনারগীও-এ তিনি ইসলামী শিক্ষার 


হচ্ছেন: 
শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী: বাঙ্গালার 


মৃত্রি প্রতি অঙ্গুলি নর্দেশে করতেই 


সুবাদার শাহসুজার সনদপত্রে উল্লেখিত 
হয়েছে যে, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী 
১০৫৩ সালে তার মুরশিদ সৈয়দ শাহ 
সুখখুল আনাতিয়াসহ ময়মনসিংহ 
জেলার মদনপুরে আসেন । মদনপুরেই 
তার মাযার বিদ্যমান । 


জুলাই'১৮ 


মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। 
এরপর হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ 
করে। ঢাকার দিলকুশায় তার মাযার 
অবস্থিত। 


কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৩০০ সালে 
ইন্তেকালের পর সোনারগাও-এ তিনি 
৪১ ও 

এহিয়া বিহারের 
অধিবাসী মানেরী ১৫ বছর বয়সে 
শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সাথে 


তিনি দিনাজপুর জেলার প্রাচীনতম 


সোনারগাও-এ আসেন। 


_____াাললরললারলল্্্্ই আত্তার্তহীদ ৪ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


ছিলেন সোনারগাঁও শিক্ষা কেন্রের 
জ্ঞানের নিদর্শন । 
মাওলানা আতা: ১৩০০ থেকে ১৩৫০ 


অধিকারী । পরবর্তী ইলিয়াস শাহী 
বংশের শাসনামলে তিনি দক্ষিণবঙ্গ জয় 
করেন। 


হাজী শরীয়াতুল্লাহ রেহ.) ১৭৮০ সালে 
মাদারীপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে 
জনগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ শাসন 


সালের মধ্যে মাওলানা আতা 


এ দরবেশ শাসনকর্তা বাগেরহাট শহর 


দিনাজপুরে ইসলাম প্রচার করেন। 


ও তৎকালীন হিন্দু জমিদারদের 


নির্মাণ করেন, এবং এ অঞ্চলের 


বিরুদ্ধে উর আন্দোলন পরিচালনা 


১৩৬৩ সালে নির্মিত একটি গৃহের 
শিলালিপিতে তাকে ইসলামের বিশেষ 
পন্ডিত এবং সত্য ও ধর্মের প্রদীপ বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

শাহাজালাল ইয়ামেনী: 


নামকরণ করেন খলিফতাবাদ, বহু 
রাস্তা, দীঘি, মসজিদ, শিক্ষালয় এবং 


করেন । তিনি ইসলামের সংস্কার করেন 
এবং ভন্ডপীর ও বেদাতীদের বিরুদ্ধে 


হযরত 

পূর্ববাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রধান 
পথিকৃত এই সনামধন্য সুফী দরবেশ 
১৩০৩ সালে রাজা গৌড়গোবিন্দকে 


বাগেরহাটের ষাট গুম্ুজ মসজিদ জেহাদ ঘোষণা করেন। তার 
তিনিই নির্মাণ করেন। পরিচালিত আন্দোলন ফরায়েজী 
শাহআলী বাগদাদী শীহআলী বাগদাদী আন্দোলন নামে পরিচিত । 


বাংলায় আসেন ১৪৮৯ সালে । দিল্লী 
হয়ে প্রথমে তিনি ফরিদপুর আসেন। 
পরে তিনি ঢাকার আশে-পাশে ইসলাম 


পরাজিত করে সিলেট অধিকার 


প্রচার করেন। ঢাকার মিরপুরে তার 


করেন। এই যুদ্ধে তার সিপাহসালার 


মাজার রয়েছে। 


ছিলেন সৈয়দ নাসির উদ্দীন। মুসলিম 
আনুমানিক ১৩৪৭ সালে সিলেটেই 
ইন্তেকাল করেন। বিশ্ব পর্যটক ইবনে 
বতুতা বলেন, বাংলার অধিকাংশ লোক 
তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
সিলেটে তার মাযার অবস্থিত । 


মুসলিম বিজয়ের পর আরও যারা 
ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে 


উলুগ-ই-আজম হুমায়ন জাফরখান 
বাহরাম: তিনি দিনাজপুরের দেবীকোট 
অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। পীর 


সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ: তিনি 


বদরুদ্দীন ইসলাম প্রচার করেন 


শাহজালালের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। 
পরগনায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে 


দিনাজপুরের হেমতাবাদ নামক স্থানে । 
সৈয়দ বুখারী: ইসলাম 


হিন্দু রাজা আচক নারায়ণের সাথে 


প্রচার করেন রংপুর জেলার মাহীগঞ্জে । 


যুদ্ধে শহীদ হন। ভক্তরা তীর কর্তিত 


৪০ জন ইসলাম প্রচারকের একটি দল 


মস্তকের সন্ধান পেয়ে তা আখাউড়ার 


দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার 


খড়মপুর গ্রামে সমাধিস্থ করেন। আর 


করেন, যাদেরকে চিহিল গাজী বলা 


একারণেই তিনি কল্পা শহীদ নামে 
পরিচিত। 


হতো । 
খাজা চিশতী বেহেশতী আকবরের 


শাহ মাখদুম রূপোশ: বর্তমান 


শাসনামলে ঢাকায় ইসলাম প্রচার 


রাজশাহী জেলার পূর্বনাম ছিল মহাকাল 
গড়। ১২২৫ সালে বাগদাদ থেকে 
ইসলাম প্রচার করতে এসে তিনি 
মহাকাল গড় জয় করেন এবং এখানে 
ইসলাম প্রচার করেন। ১৩০৩ সালে 
তিনি ইন্তেকাল করেন। 


করতে আসেন। ঢাকার হাইকোট্রে 
পার্থমে তার সমাধি রয়েছেন। এরা 
আব্বাস আলী মক্কী, শাহ সুফী শহীদ, 
শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী, মাওলানা 
তাকিউদ্দীন আরাবী, শাহতুর্কান শহীদ, 


শেখ নূর কুতুবুল আলম: তিনি ছিলেন 
বাংলার ইলিয়াছশাহী বংশের শ্রেষ্ঠ 
রাজা সুলতান_ গিয়াসউদ্দীন আজম 


গীর বদর আলম, শেখ _ রোজা 
বিয়াবানী, আখি সিরাজউদ্দীন উসমান, 


মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক (রহ.) 
১৮৪১ সালে কলকাতার হুগলী জেলার 
ফুরফুরা গ্রামে জন্গগ্রহণ করেন। সুফী 
ফতেহ আলীর নিকট তিনি বয়াত গ্রহণ 
করেন। মাওলানা আবুবকরের সংস্কার 
ছিল বহুমুখী ও গঠনমূলক । 
মাওলানা নেছার উদ্দীন (রহ.) 
বরিশালের বর্তমান পিরোজপুর জেল 
ছারছীনা গ্রামে তার জন্ম। তিনি 
ফুরফুরার আবু বকর সিদ্দিকের শিষ্য 
ছিলেন। বাংলায় ইসলামী শিক্ষা 
বিস্তারে তার অবদান সবচেয়ে বেশি। 
তিনি হাজার হাজার মসজিদ, মাদরাসা 
ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। 

মাওলানা সৈয়দ এছহাক (রহ.) 
বরিশালের চরমোনাইতে তিনি 
জনগ্রহণ করেন। তিনি চরমোনাইতে 
একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার 
করেন। তীর প্রতিষ্ঠিত চরমোনাইতে 
বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম 
ইসলামী সম্মেলন জুনষ্ঠিত হয়ে থাকে । 
এছাড়া বাংলায় ইসলাম প্রচারে আরো 
যাদের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে 
রয়েছেন, মাওলানা আবদুল্লাহাহিল 
কাফি (রহ.), মাওলানা সামছুল হক 
ফরিদপুরী (রহ.), মাওলানা মোহাম্মদ 
উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.), 


হম 


শেখ আলাউল হক, শাহ আফজল 


শাহের সহপাঠী । তিনি তৎকালীন 


মাহম্মুদ শায়খ জালাল হালবী, শাহ 


অবৈধ, কুখ্যাত রাজা গণেশের 
পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। 
খাজা খানজাহান আলী: সর্বজনমান্য 


কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতাহার 
আলী (রহ.), চট্টগ্রামের খতীবে আযম 


সুলতান আনসারী, শাহ চাদ 
আওলিয়া । 
ইংরেজ শাসনামলের সময়ে বাংলায় 


দরবেশ হিসেবে সুপরিচিত খানজাহান 


যারা ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের 


আলীই দক্ষিণ বঙ্গজয়ের কৃতিতের 


জুলাই”১৮ 


মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.), 
ব্রা্মণবাড়িয়ার মাওলানা তাজুল 
ইসলাম (রহ.), সিলেটের মাওলানা 
(রহ.) প্রমুখ । 


______-__-) আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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জামের যত পুষ্টিগুণ 


এখন চলছে সবরকম মৌসুমী ফলের ভরা মৌসুম । এখন 
যত্রতত্র মিলছে আম, জাম, কীঠালসহ অন্যান্য সব ধরনের 
মিষ্টি ফল। এর মধ্যে জনপ্রিয় ও সুস্বাদু একটি হচ্ছে জাম। 
কালো রঙের এই ফলটিতে কী কী পুষ্টিগুণ ও খাদ্য গুণ 
আছে তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো: 
১. কাচা জামের পেস্ট পেটের জন্য উপকারী । এতে 
পেটের রোগ সেরে যায় । ক্ষুধামন্দা বা 
সমস্যা থাকলে জামের আচার পানির মধ্যে সমপরিমাণে 
মিশিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খেলে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। 


৮. ক্যান্সারের জীবানু বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ক্ষমতা আছে 
জামের । বিশেষ করে মুখের ক্যানসার প্রতিরোধে এটি 
অত্যন্ত কার্ধকর | 

৯. জামে থাকা ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও 
ভিটামিনগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে 
দিতে পারে। 

১০. জামের উপাদানগুলো মেমোরি সেলগুলোকে উজ্জীবিত 
করে স্মৃতিশক্তি বাড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখে । 

১১. নিয়মিত জাম খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে । জাম 

ডায়াটরি ফাইবারে পূর্ণ। তাই দীর্ঘদিন ধরে 

কোষ্ঠকাঠিন্যে যারা ভুগছেন, তারাও জাম খেলে উপকার 
পাবেন। 


44১২. যাদের কোনো কিছুই মুখে রোচে না, তারা রুচি 


ফিরিয়ে আনতে জাম খেতে পারেন। ভ্রমণজনিত 
বমিভাবও দূর করে এই ফল। 

১৩. যারা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন, তারা নিয়মিত জাম খেতে 
পারেন। রক্তে হিমোগ্নোবিনের মাত্রা বাড়াতে জামের 
জুড়ি নেই। 

১৪. নিয়মিত জাম খেলে হদরোগ এড়ানো যায়। 

১৫. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও আছে সুখবর । রক্তে 
চিনির মাত্রা সহনীয় করে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
জামের জুড়ি নেই। 

জাম খুব উপকারী ফল। পুষ্টিগ্তণে অতুলনীয় এ ফলটিতে 

আছে ভিটামিন “এ ও “সি”, ফাইবার, ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট, 

স্যালিসাইলেট, গ্লুকোজ, ডেক্সটোজ ও ফুঁকটোজসহ অসংখ্য 


২. বর্তমানে কিছু দেশে জাম দিয়ে বিশেষ ওষুধ তৈরি করা 
হচ্ছে, যা ব্যবহারে চুল পাকা বন্ধ হবে। 


উপাদান । পুষ্টি বিশ্লেষণে জামে পাওয়া যায় পানি ৮৩.১৩ 
গ্রাম, আমিষ ০.৭২ গ্রাম, শক্রা ১৫.৫৬ গ্রাম, ফ্যাট ০.২৩ 


৩. গলার সমস্যার ক্ষেত্রে জাম ফলদায়ক । জাম গাছের ছাল 
পিষে পেস্ট তৈরি করে তা পানিতে মিশিয়ে মাউথ ওয়াশ 
হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে গলা পরিষ্কার হবে, 
মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে, মাড়িতে কোনো সমস্যা থাকলে 
তাও কমে যাবে। 

৪. জামে আছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন “সি'। প্রকৃতির এই 

র, সর্দি ও কাশির প্রবণতা বাড়ে, 


বাড়িয়ে দেয় এবং শরীরেও শক্তি সঞ্চিত করে। 

৭. দাত, চুল ও তৃক সুন্দর করতে খেতে পারেন জাম 
জামের উপাদানগুলো তক ও চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ায় 
দাত ও মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে । 


জুলাই”১৮ 


গ্রাম, আয়রন ০.১৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৯ মিলিগ্রাম, 
ফসফরাস ১৭ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ১৫ মিলিগ্রাম, 
পটাশিয়াম ৭৯ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ১৪ মিলিগ্রাম, থায়ামিন 
(ভিটামিন-বি১) ০.০০৬ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাবিন (ভিটামিন- 
বি২) ০.১২ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন (ভিটামিন-বি৩ ) ০.২৬০ 
মিলিগ্রাম, প্যানথোনিক আাসিড (ভিটামিন-বি৫) ০.১৬০ 
মিলিগ্রাম, ভিটামিন-বি৬ ০.১৬০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি 
১৪.৩ মিলিগ্রাম জামের ভিটামিন “এ' দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী 
করে। জামের ইলাজিক ত্যাসিড ক্ষতিকর ভাইরাস, 
ব্যাকটেরিয়া ও ফাঙ্গাস প্রতিরোধক । এ ছাড়া হৃৎপি-্রে 
অসুখ, জরায়ু, ডিম্বাশয়, মলদ্বার ও মুখের ক্যানসারের 
বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জামের কচিপাতা 
পেটের পীড়া নিরাময়ে সাহায্য করে। জামের বীজ থেকে 
প্রাপ্ত পাউডার বহুমূত্র রোগের ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করা 
হয়। 
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ক।বি।তা 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজুর কবিতা 
আসছে ধেয়ে শেষ 


দীরুণখেলা জগৎমেলা জমছে ভালো বেশ, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 

হুররে হুয়া হুররে হুয়া প্রবলজোরে হাক 
আনন্দে কর নাচন শুরু তাকধিনাধিন তাক! 
করতালি মাঁ করতালি, 

একসাথে তোল কুচকাওয়াজের পা"র তালি, 
উঠুক কেঁপে মাটি-মানুষ উঠুক কেঁপে দেশ, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 

কোথায় তোরা কিশোর-যুবক জম রে সবাই এসে, 
আসল মজা সব হারাবি থাকিস যদি শেষে । 
আধমরারা থাকুক পিছে, 

মরুক পড়ে পায়ের নিচে । 

তোরা সবাই সন্মুখে ছুট, পারলে লাগা রেস, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 

শঙ্কাও ভয় শেষ হয়েছে রক্ত গেছে ঢের, 
প্রান্তে এখন শোষণ পীড়ন সকল জালিমের । 
গড়বি তোরাই নতুনকিছু, নতুন পরিবেশ, 
ওরে আসছে ধেয়ে শেষ! 


ন্যায় উদ্ধারে 


চল জোরপায়ে চোখে ডান-বায়ে লাভনাই দেখে, 
কে যে বলল ছি! থুথু মারল কি চল দূর রেখে । 
ওরা বোধহীন বল খুব ক্ষীণ সব হুশহারা, 

দেখে জোরগতি খেয়ে ভীমরতি যাবে সবমারা । 
তুই শের-নর নাই নাই ডর নাশ পরগাছা, 

যারা কান্দেরে পড়ে ফান্দেরে চল ধর্‌ বাচা । 
তোর পা*র ভরে যদি খুনঝরে তবে ঝরতে দে, 
যারা দুশমন কেনো খোশমন রবে! মরতে দে। 
ন্যায় উদ্ধারে তুই যোদ্ধারে নওবীর সেনা, 

চল নির্ভয়ে জোর সব লয়ে মার শোধ দেনা । 
চেপে ধর্‌ টুটি যারা ভর-খুঁটি শত অন্যায়ে, 

ওরা যাক ভেসে মরে নিজদেশে ঝড়-বন্যায়ে । 
ঘাড়ে তোর দায় এই বসুধায় করা ন্যায় খাড়া, 
হিতে মানবের যত দানবের ভেঙে শিরদীড়া । 
জাতি দুর্জয় চায় তুর্যয় যেতে হাত রেখে, 

চল জোরপায়ে চোখে ডান-বায়ে লাভনাই দেখে । 
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আমরা কি স্বাধীন? 


মুনাওয়ার শাহাদাত 

আমরা কি আদ স্বাধীন হয়েছি? 

নাকি স্বাধীনতার খোলসে পরাধীনতার গ-ানি বয়ে চলেছি? 

যদি সত্যিই আমরা স্বাধীন হই; 

তবে আজো কেন অত্যাচারীর ভয়ে 

মিথ্যে অভিযোগের গ্লানি মাথা পেতে লই? 

আজো কেন কথা বলতে অন্যের পারমিশন নিতে হয়? 

আজো কেন শুনি সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা করুন আর্তনাদ? 
স্বামীহারা নববধূর ঘন ঘন মূর্চা আর চন্দ্রামুখে অমাবশ্যার চাঁদ? 
আজো কেন বুড়িগঙ্গায় ভেসে ওঠে আমার ভা"য়ের গলা কাটা লাশ? 
আজো কেন দিন-দুপুরে রক্তাভ তরলে সিক্ত হয় স্বাধীন(!) ভূমির ঘাস? 
আজো কেন রক্তচোষা জালিমের আদেশে বিনা দোষে হই খুন? 
কেন হতে হয় গুম,উপরওয়ালার স্বার্থে পান হতে খসলেই চুন? 
কেন আজো সীমান্তে রোজ নিষ্পাপ নিথর দেহ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে? 
আজো রক্তের নোনা সুবাস(!) কেন বাতাসে ভেসে ভেসে প্রবেশ করে নাকে? 
তবু আমরা নিরাশ নই,স্বপ্ন দেখি আজো; 

একদিন লাখো শহীদের এই দেশ হবেই সত্যিকারের স্বাধীন, 

সেদিন মাজলুমের ঘৃণার ঘৃর্ণিঝড়ে ধুলিস্যাৎ হবে ঠিকই জালিমের রাজও! 


রর 
শিখর চৌধুরী 
বছরান্তে এ দ্যাখো আবার বাদলা এসেছে 
নীল আকাশকে কালো পর্দায় ঢেকে ফেলেছে 
ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে একী খেলায় মেতেছে 

ংলা নির্সগের এ আবাসভূমিতে সংসার পেতেছে। 
আমার টেবিল রাখা কবিতা উঠিয়ে এনেছে 
দক্ষিণ হাওয়ার পবন আমার কাব্যে লেগেছে। 
এখন আমার দিকে হাসে ফিসফিসিয়ে সে, 
বলে, এবার আমায় নিয়ে কাব্য রেখ রে, 
আমি বসি, কাব্য লিখতে, ঈশান কোণেতে, 
কোন পাখি যেন ডেকে ওঠে পাশের বনেতে, 
আমার লেখায় ঘর পেতেছে কদম ফুলের বাস 
প্রকৃতিতে উড়ছে দ্যাখো; সজীব রেণুর রাশ। 
চারিদিকে বাদল যৌবনে, কী যে হবে বন্দনার রূপ 
তাই ভেবে আমার কলম রইলো বসে চুপ । 
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জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষের 
ভর্তি কার্যক্রম আগামী ১৮ শাওয়াল মঙ্গলবার শেষ হবে। 


_. ভর্তি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরদিন থেকে তথা ১৯ শাওয়াল 


৪ জুলাই বুধবার থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষের ইফতেতাহী সবক 
শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জামিয়ার শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা মুফতী জসিমুদ্দীন কাসেমী দা. বা.। সাথেসাথে 
তিনি ছাত্রদের নতুন বছরের শুরুতে নিয়ত ঠিক করে 
ভালোভাবে লেখাপড়া করার প্রতি আহ্বান জানান, উদ্যমী 
ও মেহনতী হওয়ার পরামর্শ দেন। 


ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 


৫ জুন ঢাকার যাত্রাবাড়িতে ইয়াবাসহ আটক হয় টেকনাফের 


কথিত হাফেজ শহীদুল্লাহ । পুলিশের দাবি ২৮ হাজার পিছ 
ইয়াবার চালান নিয়ে তিনি টেকনাফ থেকে ঢাকায় আসেন । 
গ্রেফতারের পর শহীদুল্লাহ পটিয়া মাদরাসা ও দেওবন্দে 
পড়েছে বলে জানানো হয় । তবে পটিয়া ও দেওবন্দের ঠিক 
কোন মাদরাসায় পড়েছে তার কথায় সেটি অস্পষ্ট । বিষয়টি 
ফেসবুকে ভাইরাল হলে কওমী মাদরাসা বিদ্বেষী একটি চক্র 
কওমী আলেমদের বিরুদ্ধে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রপে লিপ্ত 
হয়। তাদের অনেকে দেশের অন্যতম শীর্ষ ইসলামি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসা ও কওমী 
অঙ্গন নিয়ে জঘন্যভাবে বিদ্রুপ শুরু করে। সে সময়ে 
জামিয়া পটিয়ার মুহতামিম মুফতি আব্দুল হালিম বুখারী দা. 


৩ জুন'১৮ আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ (কওমী 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড) এর মারকাষী (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা'১৮- 
এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ থেকে বোর্ডের 
আওতাধীন মাদরাসাসমূহে মোট ছয়টি জামাতে এ পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হয়। জামাতগ্ুলো হচ্ছে তাজবীদ (হাফছ), 
তাজবীদ (রেওয়ায়াত), দুয়াম/কামেলাইন; চাহারুম, শাশুম 
ও হাস্তম। প্রত্যেক জামাতে যারা প্রথম হয়েছে, তারা হচ্ছে, 
তাজবীদ (হাফছ): মাহবুবুর রহমান বিন আনওয়ার হুসাইন, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া । তাজবীদ আর আবদুল 
ওয়ারিছ বিন আবদুছ ছামাদ, জামিয়া ইসলামিয়া 

দুয়াম/কামেলাইন: আরফাত 
কাসেম, জামিয়া মাদানিয়া 


বা. বিদেশে থাকায় বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দেন জামিয়ার 
সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী । 

তিনি বলেন, “আমাদের জামিয়া পটিয়া ও দারুল উলুম 
দেওবন্দের কোনো ছাত্র ইয়াবা অথবা মাদক ব্যবসা করবে! 
সেবন করবে! এটা নজিরবিহীন ঘটনা । আমি মনে করি 
এটা শুধু পটিয়া নয়, বরং পুরো কওমী মাদরাসা শিক্ষার 
সাথে একশ্রেণির অসাধু চক্রের অত্যন্ত পরিকল্পিত ও 
সুগভীর এক চক্রান্ত ।' 
আল্লামা আবু তাহের নদভী আরও বলেন, ইয়াবাসহ 
আটককৃত কথিত হাফেজ শহীদুল্লাহ নামক লোকটি জামিয়া 
পটিয়ার ছাত্র নয়। বিষয়টি নিয়ে জামিয়ার সহকারী 
পরিচালক সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি 
গঠন করেন। তদন্ত শেষে উক্ত ইয়াবাসহ টেকনাফের 
আটককৃত শহীদুল্লাহ নামক কোন ব্যক্তি কখনো জামিয়ার 
ছাত্র ছিলো বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি । সুতরাং 
তাকে জামিয়ার ছাত্র বলা পুরোটাই ভিত্তিহীন ও 


বুরহানুদ্দীন বিন জিয়াউদ্দীন, সিলোনিয়া 
ফেনী। হাস্তম: মাহমুদুল হাসান বিন ওবাইদুল হক জামিয়া 
কুরআনিয়া চন্দ্রঘোনা ৷ এ ছাড়া একই দিনে জামিয়ার গাইরে 
মারকাষী জামাত ও তাখাচ্ছছাতসমূহের ফল প্রকাশ করা 
হয়েছে। উল্লেখ্য দাওরায়ে হাদিসের রেজাল্ট হাইআতুল 
উলয়ার অধীনে আগামী ০৫ জুলাই প্রকাশিত হবে । 


জামিয়ার ২০১৯ সালের এর 

আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 


তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


রে ৃ ং শা ও 
বাড়ি ই রোড 3 ৯, বিহীন অনিক বনিক টনি 
ফোন: অফিস- ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 
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স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শে পরিচালিত । 

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও মাদানী নিসাবের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 
আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকামন্ডলী ছারা পাঠদান । 
বালিকা শাখায় সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা ছারা পাঠদান, শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ অনুসরণ, 
কঠোর নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার নিবীড় তত্বাবধান। 

হিফ্য সম্পন্নকারী ও সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কোর্স 

(১ বছরে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষাসহ)। 

বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে আরবী, বাংলা, ইৎরেজী হস্তলিপির বাস্তব অনুশীলন । 


4৯1791010৫5 15715]1917 সি ৮০ 


€ম থেকে ১০ম শ্রেণি শুধু ছাত্র হেদায়াসহ) 


ভ তাস্লীল্ুল উল্যাহ গার্লস আদন্রাসা চন্গ্রাম 
€ম থেকে ৯ম ১054 
উল্যাহ 


[8 
নব আন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম ৷ ০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


ফোন: অফিস-০১৮৬৫-০২০৭৭২, পরিচালক-০১৮৬৫-০২০৭৭৭ 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ) 


তামা ও 


১৮১1৮৪১77৮8 ৯ নিয়মিত প্রকাশনার 8 ৮” বহর 
৯৬৮৬৪ নিও 9০) ফা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার মুখপত্র হি 
একটি ইসলামী গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ৮২ ০০০১০1 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


সম্পাদক 
ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 


মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম_-৪০০০ 

ফোন: ০১৯৪৭-৫৯৬৬৭৯ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 107010017198119511590682179811.001 
011018110090)211811.0010) (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 


1৬101101015 /১(-6৪%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747)) 2174175 
17246175190 7 41-47114 441-15177110, 1১017)7৫, 07171720712, 77077 
14924271716 0০711)12,441-/477191 4447151 (2710 71997), 160, 
44770977011411, 07711920772-4000, 13477217995/. 

থেকে মুধিত এবং এপকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে এঁকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা 
-___ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী 
মেধার বিকাশ, সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন 
__ অধ্যক্ষ ডা. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 
কওমিদের প্রস্তুতিথায়? 
_ তরিকুল ইসলাম 
অটোমান তুরস্ক ও এরদোগান: 
ঈমান-কুফরের দ্বন্ধের খতিয়ান 
__ আবুল হুসাইন আলেগাজী 
ধর্ম-দর্শন [ 
কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল 
শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর হাদীস 
গবেষণা: জনৈক লা-মাযহাবীর মূল্যায়ন 
__ আবিদুর রহমান তালুকদার 
মহাজীবন [এ 
কালজয়ী মনীষী আল্লামা 
ড. ছানাউল্লাহ ব্যারিস্টার 
__ মাওলানা শেখ খালেদ 
___ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান গিলমান 
সাহিত্য ও শিক্ষা 
ফররুখ সাহিত্যে উত্তরাধিকার এতিহ্যের চেতনা 
__ কুদরত-ই-হুদা 
তালিবুল ইলম ভাইদের জন্য হাদিসবিষয়ক 
জরুরি কিছু তথ্য 
__ মাহফুয আহমদ 


নিয়মিত বিভাগ [ 


[] 1) 


০২ 


০৩ 


০৬ 


০৮ 


১০ 


১৬ 


২৫ 


২৯ 


৩১ 


৩৪ 


৩৬ 


সমস্যা ও সমধান [এ ২০ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [এ ৪৪। 
কবিতা [এ ৪৬ | আল-জামিয়ার দিন-রাত [ু॥ ৪৭। 


ঈদুল আযহা ও হজ দিবস: 
তাৎপর্য ও মাহাত্ম 


আরবী 
পঞ্জিকা অনুযায়ী যিলহজ মাসের ৯ 
তারিখ পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং পরদিন ১০ তারিখ 
ঈদুল আযহা । মুসলমানদের কাছে এ দু'টো দিন অত্যন্ত 
মর্যাদাপূর্ণ ও এতিহ্যবাহী। যিলহজ মাসের ৯ তারিখ আরাফাহ 
দিবস নামেও পরিচিত । এর বিশেষ ফযিলত ও বিশেষত রয়েছে । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতে 'আরাফাহ দিবসের রোযা দু'বছরের 
(বিগত ও অনাগত) গোনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে 
থাকে । আরাফার দিন আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের এত অধিক 
ংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি 
এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের 
গর্ব করে বলেন, আমার এ সব বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ! তারা 
এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে' 
(সহীহ মুসলিম: ১১৬৩, ১৩৪৮)। স্মর্তব্য যে, আরাফার দিন তারাই 
রোযা রাখবেন যারা হজ পালনরত নন। যারা হজ পালনোপলক্ষে 
আরাফাতে অবস্থান করবেন তাদের ওপর রোযা নেই। তবে 
আরাফাতে অবস্থানকালীন হাজীগণ অধিক হারে যিকির ও 
দোয়াসহ অন্যান্য নেক আমলে তৎপর থাকবেন (সুনানে তিরমিযী: 
২৮৩৭, ইমাম খাভাবী, শান আদ দুআ, পৃ. ২০৬)। আরাফার দিন (৯ 
যিলহজ) হতে মিনার শেষ দিন (১৩ যিলহজ) পর্যন্ত হজ 
পালনরত এবং দেশে-প্রবাসে অবস্থানরত প্রত্যেক মুসলমান নারী 
পুরুষকে তাকবীর পাঠ করতে হবে (ফাতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. 
৫৩৫)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যিলহজের প্রথম ১০ দিন 
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠদিনগ্তলোর অন্যতম । এ ১০ দিন নেক আমল করার 
চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই । তোমরা এ 
সময়ে তাহলীল (লা ইলাহা স্ল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু 
আকবর) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে পাঠ কর 
(সহীহ আল-বুখারী: ৯৬৯ ও সুনানে তিরমিষী: ৭৫৭)। যিলহজ 
মাসের প্রথম দশকে রয়েছে হজ ও কুরবানির দিন। 
শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার অস্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
জিলহজ মাসের ১০, ১১, ১২ এ তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নিদিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানী । নেক 
আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ আমল । এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সব সময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা 
সক্েও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে 
বলেন, “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও কুরবানী করে না সে যেন 
আমাদের ঈদগাহে না আসে ।* কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি 
হাসিলের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, চিন্তার 
স্বচ্ছতা, ত্যাগের মহিমা, হৃদয়ের উদারতা সবকিছু মিলে কুরবানী 
এক স্মরণীয় অধ্যায়। ঈদুল আযহার দিন (১০ যিলহজ) পশু 
কুরবানী সর্বোচ্চ ইবাদত । ঈদুল ফিতরের চাইতেও কুরবানীর 
দিনের মর্ধাদা বেশি। ওই দিন গোসল, পরিচ্ছন্নতা অর্জন, সুগন্ধি 
ব্যবহার, উত্তম পোষাক পরিধান, দু'রাকাআত জামাআতের সাথে 


আগস্ট'১৮ 


নামায আদায়, গোশত পরিবেশন ও বিতরণ ইবাদতের 
পর্যায়ভুক্ত । 

মুসলমানদের জীবনে ঈদুল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম । 
উত্সব হিসেবে ঈদ পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত । 
ইসলামের জীবন আর ধর্ম একই সুত্রে গাথা। তাই ঈদ শুধু 
আনন্দ ও ফুর্তির উৎস নয় বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে ইবাদত, 
কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃতিবোধের বৈশিষ্ট্য । সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের সম্প্রীতির ভাবটা এখানে বিশেষ তাৎপর্যবহ। 
এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ঈদগাহে সমবেত 
হয়। এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি ফুটে 
ওঠে-ইসলামের মহান ভ্রাতৃতবোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয়। পরস্পর 
কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না। ঈদের 
আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয়। এর ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, 
আত্রীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্ুদ্ধ হয়ে 
থাকে । ঈদ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের মধ্যে 
প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী নিয়ে আসে। 
ঈদুল আযহার যে কুরবানী দেওয়া হয় তার মাধ্যমে মানুষের 
মনের পরীক্ষা হয়, কুরবানীর রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর কাছে 
পৌছায় না শুধু দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে । ঈদের মধ্যে আছে 
সাম্যের বাণী, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয়। পরোপকার ও 
ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় মানুষের মন । 

খাটি নিয়ত সহকারে কুরবানী করা এবং নিজেদের আনন্দে 
অন্যদের শরীক করা ঈদুল আযহার শিক্ষা । কুরবানীকৃত পশুর 
গোশত তিন অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, 
দ্বিতীয় অংশ আত্তরীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের 
অভাবশ্রস্থ ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেয়া ইসলামের 
বিধান । কুরবানীকৃত পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও 
মাদরাসায় পড়ুয়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান 
করলে ছ্বিবিধ সওয়াব হাসিল হয়। এক দুঃখী মানুষের সাহায্য 
এবং দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা 
কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে তো চুরি চালায় সকল 
প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হয়ে । এটিই কুরবানীর 
মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী 
করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সুন্নাত নয়, 
এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র। এতে গোশতের ছড়াছড়ি হয় 
বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা কুরবানীর প্রাণশক্তি । 
পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে বিরাজমান পশু 
শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা 
ইত্যাদি রিপুগ্ুলোকেই কুরবানী দিতে হয়। আর হালাল অর্থে 
অর্জিত পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুসলমানকে । মসজিদে বন্দী করে 


শোষণহীন সমাজ, সমাজতন্ত্র নয়।) 


আগুনে পোড়ানো হয়েছে। প্রতারণা 


খোদাদ্রোহী শক্তি ইসলামের আলোকে 


করে মুক্তির নামে ফুটো জাহাজে 


ফু দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা 


তখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে 
মুসলমানদের বলা হলো, আল্লাহকে 


চড়িয়ে ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে মারা 


অস্বীকার করতে হবে। নাস্তিক হতে 


করেছে। পারেনি, তবে চেষ্টাও বাদ 
দেয়নি । নিকট অতীতে ফ্রান্স ও বিটেন 


হয়েছে হাজার হাজার মুসলিম নারী, 
শিশু, বৃদ্ধ ও যুবককে । স্পেনের শেষ 


হবে। কেননা, কার্ল মার্কসের মতে 
“এথেইজম ইজ আনসেপারেবল পার্ট 


সাযাজ্যবাদ বিস্তার করেছে। মুসলিম 


শাসক বু আবদেল (মূল আরবী আবু 


অব মার্কসিজম মানে নাস্তিকতা 


বিশ্বকে আদর্শিকভাবে তছনছ করে 


আবদুল্লাহ) যখন চোখের পানিতে বুক 


মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং 


দিয়েছে। যে ফিতনা থেকে মুসলমানরা 


ভাসিয়ে মরক্কো ফিরে আসেন, তখন 


এখনো বের হতে পারেনি । সোভিয়েত 


তার বৃদ্ধা মা মন্তব্য করেছিলেন, ৮০০ 


সোভিয়েত মুসলমানদের নাস্তিক হতে 
হবে। শরীয়ত ত্যাগ করে দেশীয় 


বিপ্লবের সময় রা মুসলমানদের বছর আগে তোমার _ পূর্বসূরিরা বিধান পালন করতে হবে। জাতীয় 
বিরুদ্ধেই পরিকল্পিত ধ্বংসলীলা (সেনাপতি তারেক ইবনে যিয়াদ, মুসা এঁক্যের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে 


চালানো হয়। ১৯১৭ সালে বলশেভিক 


ইবনে নুসায়ের, আবদুর রহমান আদ 


বিপ্লবে ৮০ লক্ষ 
মুসলমানকে হত্যা করেছে। ধ্বংস 
করেছে অসংখ্য মসজিদ মাদরাসা ও 


দাখিল, ইউসুফ ইবনে তাশফিন প্রমুখ) 


যোগ দিতে হবে । নিয়মিত মদ পান, 
শুয়রের মাংস ভক্ষণ, নারী পুরুষ 


বুকের রক্ত দিয়ে যে মহাদেশটি 


অবাধ যৌনাচার ইত্যাদিতে শরীক 


পদানত করেছিলেন তোমরা রক্ত দিতে 


হতে হবে । ধর্ম-কর্ম করলে রাষ্ট্রত্রোহের 


খানাকা । হাদীস ও ফিকহর লালনক্ষেত্র 


ভূলে গিয়েছিলে বলেই নারীদের মতো 


মুসলিম মধ্য এশিয়া নির্মম পরিণতির 


চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে 


শিকার হয়। বোখারা, সমরকন্দ ধুলায় 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। চীনা বিপ্লবের 
সময় প্রায় ৫ কোটি মুসলমানকে ধ্বংস 
করে দেওয়া হয়। তুরস্কে ১৯১৪ থেকে 
২০০১ পর্যন্ত চালানো হয় 

স্টিমরোলার। ৬ 


মামলায় মৃত্যুদণ্ড । নামায, রোযা, হজ, 
যাকাত, টুপি-দাড়ি, বোরকা হিজাব, 


আফ্রিকায় ফিরে এসেছো । এ কান্নার 


কুরআন-হাদীস সবই নিষিদ্ধ ও 


চেয়ে খুনে রাঙ্গা শহীদ পুত্রকে দেখা 
আমার জন্য অধিক কাম্য ছিল। 


বেআইনি । আরবি ও ইসলামবোধক 
শব্দের ব্যবহার এবং নাম রাখা দণ্ডনীয় 


ইতিহাসে মুসলিম নিধনের যত চিত্র 


অপরাধ । সমাজতন্ত্রের এই ঝড় 


আছে তা ফিরে দেখার মতো সহন 


শতাধিক বছরের তুর্কি খেলাফত ধ্ৰহ্‌ 
করে নবজাগরণের নামে চালানো হয় 


ক্ষমতা আর মুসলিম জাতির নেই। 
ষ্টান্তস্বরূপ সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা 
াতন বিশ্ববাসী চোখের সামনে 


মোকাবেলার শক্তি ও প্রস্ততি 
মুসলমানদের ছিল না। যদিও তাদের 
সংখ্যা কম ছিল না, মসজিদ মাদরাসা 
কম ছিল না, ওলামা-মাশায়েখ কম 


ছিল না, দীনি প্রোগ্াম কম ছিল না, 


খানাকা-দরবার কম ছিল না, ঈমান- 


ইসলাম_ ও মুসলমান নির্মূলের রয়েছে। যারা আল্লাহকে ভয় পায় না, 
নজিরবিহীন বুলডোজার । দুনিয়ার তারা কী পরিমাণ হিংস্র ও পাশবিক 
সকল প্রান্তের মুসলমানরা এসব হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না 


৫. 


নির্মমতা ও পাশবিক ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে 


সোভিয়েত অঞ্চলের 


শংকিত। দূর অতীতে যেমন তারা 


মুসলিম 
দেশগুলোতে যখন সমাজতান্ত্রিক বিধি- 


আমলের কাজও বন্ধ ছিল না। তথাপি 
এক্য ও দীনের পরিপূর্ণ বুঝ না থাকায়, 
সং ও র তক নেতৃত্ব না 


নারকীয় অত্যাচার দেখেছে মুসলিম 


বিধান চালু হলো (আল্লাহ না করুন, এ 


থাকায়, জিহাদ ও কুরবানীর মনোভাব 


স্পেনে। ৮ শতাধিক বছরের শাসন 


নাস্তিক্যবাদী আদর্শ বাংলাদেশেও তার 


উন্নয়ন ও অবদান সত্তেও 
সাম্প্রদায়িকতার ছোবল থেকে তারা 


স্বরপে কোনোদিন 
সুযোগ না 


নিরাপদ হতে পারেনি । ইউরোপ ছেড়ে 


আমাদের সংবিধানেও অন্য অর্থে এবং 


ফিরে আসতে হয়েছে আরব আফিকান 


বিনাপ্রয়োজনে সমাজতন্ত্র ঢুকিয়ে 


ভুখন্ড। প্রাণ দিতে হয়েছে লাখো 
আগস্ট'১৮ 


না থাকায় এই গজব তাদের ওপর 
এসে যায়। দীর্ঘ ৭০ বছর ভোগান্তির 
পর তারা একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার 
সুযোগ পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ভাঙ্গে, সমাজতন্ত্রের পতন হয়, আর 


দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা ছিল 


মুসলিম দেশগুলি একরকম রাহুমুক্ত 


আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 
হয়। পরিপূর্ণ ইসলামি জ্ঞান চর্চা, 


গোয়েন্দা তরুণীকে ফীকি দিয়ে 


ঈমান-আমলের আদর্শ মেহনত, 
এক্যবদ্ধ দীনি সংগ্রাম পরিচালনা ও 


আমাদের সাথে কথা বলছেন এ 


বিভীষিকাময় একটি ফিতনা । তার 
উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মহীন করে দেওয়া । 


কার্ডের মাধ্যমে বিষয়টি এই ছাত্রের 


সামগ্িক ইসলামি বিপ্লব সংঘটন সম্ভব 
হলে এদেশগুলি তাদের সোনালী দিন 
ও হারানো গৌরব ফিরে পাবে । 


যদিও মুখে বলা হয় ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে 


পরিবারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের 
কানে যাওয়া সম্ভব ।) শায়েখ ওবায়দী 


আলাদা করা । একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় 
হসাবে ধর্মকে থাকতে দেওয়া । কিন্ত 


বলেন, শিশুদের মধ্যে দীনি 


সমাজতন্ত্রের পতনের কিছুদিন আগে 


এটা তাদের মূল কথা নয়। নতুবা 


চেতনাবোধ দেখে আমরা সেদিন 


তুরস্কে এমন হৃদয়বিদারক ইতিহাস 


বুঝেছিলাম, অত্যাচার করে ঈমান 
মিটিয়ে দেওয়া যায় না। আমার এক 


রচিত হত না। তুরস্কে প্রায় ৭০০ বছর 
দীনি ভাবধারা তৈরির পর ৭০ বছরে 


বাংলাদেশের একটি ওলামা- 
মাশায়েখদল সোভিয়েত সফরে 
গিয়েছিলেন । আজারবাইজানের 


রুশ বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন, 


এ ভাবধরাকে আকাশ থেকে পাতালে 


রাজধানী বাকুতে তারা যখন অবস্থান 
করছিলেন, তখন তারা আন্দাজ করতে 
পেরেছিলেন সমাজতন্ত্রের দিন শেষ 


বিপ্লবের পর আমাদের গ্রামে আমার 
বাপ-দাদাদের একজন মুরববী 


নামিয়ে আনা ছিল সেক্যুলারদের 
কাজ। মক্কা-মদীনার সাথে সম্পর্ক ছি 


বুড়ি 
কুরআন ও দীনি শিক্ষা দিতেন। 


করা, আরবীতে আযান নিষিদ্ধ করা, 


ভেতরে ভেতরে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ঘুণে খেয়ে ফেলেছে। খতীব উবায়দুল 
হক (রহ.) ও শায়েখ ইসহাক ওবায়দী 


কম্দুনিষ্টদের ভয়ে গ্রামের ধানক্ষেতের 


ইসলামীর প্রতিটি চিহ্ন একে একে 


পাশে ঝোপের আড়ালে মাটির নিচে 


নিশ্চিহ করে দেওয়া, শরীয়তী 


গর্ত করে গোপন মক্তব তৈরি করা 


(দা. বা.) এ সফরে ছিলেন। তাদের 
কাছে বহু কথা আমরা তখন শুনেছি 


হয়েছিল। বুড়ি সেখানেই গ্রামের সব 
শিশুকে ঈমান ও ইসলামের সামান্য 


সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম তাবলীগি 
জামাত ঢাকার কাকরাইল থেকে যায় 
এদের বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমান । বলেছিলেন, প্রত্যেকে 
একটি কুরআন শরীফ সাথে নিয়ে 
যান। আগ্রহী মুসলমানদের দিয়ে 
আসবেন । সেখানে কুরআন পাওয়া 
যায় না, তাবলীগি জামাতের পক্ষে 
কুরআন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব 

রাইলের মুরব্বী মাওলানা 
হরমুজুল্লাহ রহ. খাস দোয়া করে 
জামাতটি প্রেরণ করেন। শায়েখ 
ওবায়দী তার ভ্রমণকাহিনীতে লিখেন, 
+৭০ বছরের দমন-গীড়নের পরেও 
সোভিয়েত নাগরিকরা তাদের ঈমান, 


আলাদাভাবে দেখা করেন। রুশ ভাষা 
জানা না থাকায় তিনি হালকা ইংলিশে 
একসময় ছাত্রদের আগ্রহে তিনি তার 
ভিজিটিং কার্ড শিশুদের দিতে থাকেন 
হঠাৎ একটি শিশু অন্য একটি শিশুকে 
দেখিয়ে বলে উঠে, কাপির, কাপির, 
কাপির। (অর্থাৎ এই ছাত্রটি নাস্তিক 
কমিউনিষ্ট, আপনার মতো বুযুর্পের 
কার্ড পাওয়ার যোগ্য সে নয়। তাছাড়া 
আপনি যে নিয়ম ভঙ্গ করে গাইড কাম 
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আলো দান করতেন। 


শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে 
ইউরোপের অন্ধ অনুসরণ, নগ্নতা, 
বেহায়াপনা ও নাস্তিকতার ক্ষেত্রে 
পশ্চিমাদের টেক্কা দেওয়া এসব কিসের 


একই চিত্র আমরা দেখি সেক্যুলার 
বিপ্লবের পর তুরক্কে। সেক্যুলারিজম 
অর্থ “নট রি উইথ এনি 


ধর্মনিরেপেক্ষতা ৷ এগুলোর নাম শুধুই 
হওয়া উচিত ধর্মহীনতা । তুরস্কে এই 


অন্ধকার যুগ পাড়ি দিতে যে কষ্ট ও 


স্পিরিচুয়াল এন্ড রিলিজিয়াস ম্যাটার" । 
ধর্ম ও আধ্যাত্বিকতার সাথে যে 
আদর্শের কোনো সম্পর্কই নেই। এক 
কথায় ধর্মহীনতা। আল্লাহ না করুন, 
কোনোদিন সেক্যুলারিজম তার স্বরূপে 
আমাদের বাংলাদেশে তার কার্যক্রম না 
চালাক। যদিও বিনাপ্রয়োজনে অন্য 
অর্থে এটিও আমাদের সংবিধানে ঢুকে 
গেছে। অবশ্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু 
এই সেক্যুলারিজমের অর্থ নিয়েছেন 
দেশের সকল ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ।) সেক্যুলারিজম তুরস্কে 

পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছে, কত লক্ষ 
দীনদার মান্ষকে হত্যা করেছে, কত 
সংখ্যক আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ 

ও দীনদার জনগণকে শহীদ করেছে 
এর কোনো সঠিক সংখ্যা কোনোদিনই 
জানা যাবে না। মাদরাসা, মসজিদ, 
মক্তব, খানাকা বন্ধ। আযান, নামায, 
কুরআন, আরবী ভাষা, ইসলামী 
নিষিদ্ধ। এ অবস্থাও কম বেশি ৭০ 


ত্যাগ সেদেশের তাওহীদি জনতাকে 
করতে হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ 
দুনিয়ার দেশে দেশে আলেম ও 
দীনদার মানুষদের জানা একান্ত 
কর্তব্য। সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারিজম, 
নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা, ইসলাম ও 
মুসলমানদের সাথে কী আচরণ করতে 
পারে তা যদি মুসলিম জাতি ভালো 
করে না জানে তা হলে এ দুটি 
ধ্বংসাতক আদর্শের সাথে কী আচরণ 
করতে পারে তারা আপোস করতেও 
পারে। যা হবে নিঃসন্দেহে ইসলাম ও 
মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ । (আল্লাহ 
বাংলাদেশকে এ দুটি ক্ষতিকর 
আদর্শের প্রকৃত চেহারা ও চরিত্র থেকে 
বিশেষ অনুগহে রক্ষা কারুন। 
আমাদের সংবিধানে যে অর্থে এ 
দুটিকে শামিল করা হয়েছে যেন 
কোনো কেউ ভুল করেও এর চেয়ে 
বেশি না বোঝেন এবং মুসলমানদের 
ক্ষতির কাণ না হন।) 

তুরস্কের অন্ধকার দিনে দুঃখভারাক্রান্ত 
মুসলমানদের মনে আশাবাদ জাগ্রত 
রাখার মহান কাজটি যেসব হাতেগোনা 
আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিরা করেছেন 
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তাদের মধ্যে শায়খ বদিউজ্জামান 


তবে তার ঈমানী চেতনা, আধ্যাত্মিক 


সাঈদ নূরসী অন্যতম । তিনি তার 
বিশেষ আধ্যাত্িক যোগ্যতা ও 


প্রেরণা, খোদাদত্ত সাহস ও শক্তিকে 


গত ২২ বছরে তুরক্ষ অনেক পাল্টে 
গেছে। আগে পাশ্চাত্যের আজ্ঞাবহ 


নির্মল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি 


তুর্কি সেনাবাহিনী শুধু আরবীতে আযান 


খোদাপ্রদত্ত তাওফীকের দ্বারা তুরস্কের 


তুরস্কে সেই কালো দিনের অবসান এ 


চালুর অপরাধে?) একজন 


উদীয়মান প্রজন্মকে বিশেষভাবে 


ধরনের আল্লাহওয়ালা আদর্শিক 


রাষ্ট্রনায়ককে ফাসি দেয় 


প্রভাবিত করেন । তার জীবনে সামরিক 
আদালতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া, 


লোকশিক্ষকদের মাধ্যমেই আল্লাহর 
রহমতে সম্পন্ন হয়েছে। এখানে যে 


ফাসির আদেশ হওয়া, নির্যাতিত 
হওয়া, শহর থেকে শহরে ছুটে 


মনীষীর নাম উল্লেখ করতেই হয় তিনি 
হলেন শায়খ মাহমুদ এফেন্দী 


বেড়ানো এবং মার্শাল কোর্টের 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী 


বিচারকের সামনে ইসলামের কঠিন 


আরেকজনকেও দীনি ভাবধারা 
পোষণের অপরাধে সরিয়ে দেয় 
আরবাকান 


ও আল্লামা সায়্যিদ সালমান হোসাইনী 


সত্য কথা অনন্য সাহসিকতার সঙ্গে 


নদভী যাকে তুরক্ষের কাসেম নানৃতভী 


উচ্চারণ আধুনিক ইসলামী জাগরণের 


নাম দিয়েছেন। অশীতিপর এ বুযুর্গ 


শায়খ মাহমুদ এফেন্দীর আধ্যাত্মিক 


ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে । তার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও পরিবর্তনের শিষ্য রজব তায়্েব এরদোগান বহু দূর 
লুমআত ও লিসালাতুন নূর সিরিজ নায়ক রজব তায়্যেব এরদোগানের এগিয়ে যান। দুনিয়ার সব 
নাস্তিক মুরতাদ পরিবেষ্টিত মুসলিম শায়খ। তার কাছেই তিনি তাদের ইসলামবিদ্বেষী শক্তি ও মুসলিম 


ভাষায় ইমাম হাতিব কোর্স করেন। 


সমাজের জন্য আসমানী আলোর 
মতো। তিনি তার আত্মজীবনীতে 


নামধারী স্বার্থবাদী চক্র এক্যবদ্ধ হয়েও 


শায়খ এফেন্দী নিজেই তার 


তার অগ্রযাত্রা এখনো পর্যন্ত রোধ 


লিখেছেন, তুরস্কের অন্ধকার দিনে 


আত্মজীবনীতে বলেছেন, তুরস্কে 


আমি একসময় কিতাবাদি মুতালাআ 
করছিলাম। একদিন একটি বই 
খোলামাত্রই যে পৃষ্ঠাটি আমার সামনে 
এল তাতে দেখতে পেলাম ইমামে 


সেক্যুলারিজম কায়েম হওয়ার পর 
লাখো আলেমকে নির্বিচারে হত্যা করা 


করতে পারেনি । আল্লাহর রহমত ও 
সাহায্য তার সাথে আছে বলে মনে 
হয়। তাছাড়া তুর্কি জাতির অতীত 


হয়। আমি তখন শিশু ও তরুণদের 


ঈমানী ধারা শত বাধা উপেক্ষা করেও 


দীনি শিক্ষা দিতাম । কুফুরী মতবাদের 


রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
আহমদ সরহিন্দী (রহ.)-এর নাম। 
এরপর থেকে আমি তার রুহানী ও 
বাস্তব ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক 


বিরোধিতা করতাম। তবে গ্রামে 
ছদ্মবেশে ক্ষেতে কাজ করা কৃষক ও 
মজুরের বেশে । জমিনে কাজ করতাম 


স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । আমরা 
জানি না আল্লাহর কী ফায়সালা । তবে 
একটি বিশ্বাস খুব দৃঢ়ভাবে আমরা 
সবাই পোষণ করি যে, ভয় বা 


পাশাপাশি তাদের কুরআন-সুন্নাহর 


উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। শেষ 


আন্দোলনের ফয়েজ অনুভব করতে 


তালিম দিতাম। আর্মির গাড়ি এলে 


থাকি। চরম অসুস্থ অবস্থায় তিনি 


আমরা অন্য কথাবার্তা বলতে শুরু 


আত্মগোপনে এক দূরবর্তী শহরের 


পর্যন্ত ঈমানদারদেরই বিজয় হবে। 
শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এদেশে 


করতাম অথবা মূর্খ চাষীদের মতো 


ইসলামের ওপর যত ধরনের বিপদ 


হোটেলে রাত্রি যাপন করছিলেন। 


ভাণ ধরতাম। একবার আমার এক 


আসতে পারে, মুসলমানরা যত ধরনের 


সেখানে শত শত ইসলামপ্রিয় যুবক 


সহকর্মী যুবক আলেমকে আর্মিরা 


তার সানিধ্য পাওয়ার জন্য পাগলপারা 
হয়ে ভীড় জমিয়েছিল। সে রাতেই তার 


শহীদ করে দেয়। ভীষণ মন খারাপ 
হওয়ায় আমি অন্য শহরে চলে যাই 


দুঃখ-কষ্টের শিকার হতে পারে এসব 
থেকেই আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে 


ইন্তেকাল হ্য। তুর্কি সরকার 
গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এ খবর পেয়ে 
তার লাশ তুলে নিয়ে যায় এবং ভক্ত 


দীনের এত ক্ষতি তারা করেছিল যে 


আলেম ওলামা পীর-মাশায়েখ, দীনদার 


আপনারা শুনে আশ্চার্যান্বিত হবেন, 


বুদ্ধিজীবী, ইসলামপ্রিয় ছাত্র, যুবা, 


আমি এক মসজিদে ১৮ বছর ছিলাম 


তরুণ ও সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ 
নাগরিকদের চোখ-কান খোলা রাখতে 


জনতা যেন তার জানাযায় শরীক হতে 
না পারে কিংবা পরেও তার কবরে 


একদিনও কোনো নামাধী আসেনি যে 


জামাত পড়ব । শেষ দিকে কিছু কিছু 


এসে পরিবর্তনের চেতনা শাণিত 


লোক সাহস করে নামায পড়ত। সে 


করতে পা পারে সেজন্য গভীর রাতে 


এলাকা আমি ৪০ বছর কাটাই 


সেক্যুলার আর্মিরা কোনো এক অজ্ঞাত 


হবে। দুয়া-মোনাজাত, আদর্শিক দৃঢ়তা 
ও সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে পরিবতনের 
সর্বোচ্চ কোনো বিকল্প 


আমাদের নীরব কান্না, দুয়া-মোনাজাত 


মূ & 
নেই। আল্লাহ তাওফীক দিন। তিনি 


পাহাড়ি উপত্যকায় গোপনে তার 
দাফন সেরে ফেলে। শায়খ 
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর কবরের 


ও টুটা ফাটা মেহনতে আল্লাহর রহমত 


বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম রাষ্ট্র 


নাযিল হয়। লাখো আলেমের রক্ত ও 
কোটি মুসলমানের অশ্রু নতুন যুগের 


চিহ্টুকুও মুঝে ফেলা সম্ভব হয়েছে 
আগস্ট”১৮ 


সূচনা করে। 


ংলাদেশের প্রতি সহায় হোন। 


সভাপতি: বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট 
(বিআইএম) 
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মেধার বিকাশ, সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন 


অধ্যক্ষ ডা. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান 


মোমবাতি নিজে জলে অন্যদের আলো 
দান করে। কং্কালসার রুক্ষ শুষ্ক 


সভ্যতার রূপান্তরে বহু ক্ষণজন্মা 


উন্নতবিশ্বে বিশেষ বিশেষ পারদর্শী, 


মহাপুরুষ ও মহিয়সী নারীর আগমন 


সৃজনশীল ব্যক্তিবর্কে সরকার 


খেজুরগাছ শরীরের অবস্থার দিকে না 


ঘটেছে, যারা বিচিত্র কর্মময় জীবনযুদ্ধে 


সেবরকারি উদ্যোগে পৃষ্ঠপোষকতা দান 


তাকিয়ে নিজেকে বিদীর্ণ করে 
সৃষ্টিকুলের ক্ষুধা আর তৃষ্তা মেটায়। 


সাফল্য অর্জন করে নিজেদেরে নাম 
ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। সে 


করা হয়। উন্নয়শীল দেশে এমনটা 
সহযোগিতা না করলেও 


সবদেশে এমন অনেক মানুষের 
আবির্ভাব হয়েছে যারা নিজের স্বার্থ 


পর্যন্ত পৌছাতে তাদের অফুরন্ত 


ব্যক্তিগতভাবেই নানাজন নানারকম 


পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ত্যাগ করে ধ্যান 


কর্মকাণ্ডে ব্যাপক সফলতা অর্জন 


আর মৌলিক অধিকারের কথা ভূলে 
গিয়ে, সৃষ্টির কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে 
অকাতরে নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ 
করেন। বিনিময়ে দেশ ও জাতি গড়ে 
ওঠে প্রতিষ্ঠিত হয় সুসভ্য শান্তির সমৃদ্ধ 


সমাজ । 

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম- 
তথা চিকিৎসাবিজ্ঞান, 

পদার্থবিজ্ঞান, 


প্রাগেতিহাসিক যুগ, ক্যামব্রিয়ান যুগ 
থেকে আধুনিক যুগের বর্তমান 


আগস্ট”১৮ 


ও জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়েছে বৈ 
কী। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথম অসভ্য 


করতে সক্ষম হয়েছেন। যারা 
জ্ঞানে, সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন 


মানবসমাজকে সভ্য করার একমাত্র 
পথ ও পাথেয় হলো যুগে যুগে নবী ও 
রাসুল (সা.)-এর জীবনদর্শন। অিষ্টা 
কর্তৃক প্রেরিত এই প্রতিনিধিরাই সভ্য 
ও আদর্শ সমাজ গঠনের কর্ণধার । 
এছাড়াও কালের বিবর্তনে এমনকিছু 
মানুষের আবির্ভাব হয়েছে যারা স্বীয় 
কর্মযজ্ঞে বিশেষ সফলতা অর্জন করে 
বিশেষ অবদানে মানবতার পরম বন্ধু 


হয়ে উঠেছেন । 


প্রকৃতির ও ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী । 

আপাতদৃষ্টিতে সমাজে যারা বসবাস 
করেন তারা হচ্ছেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, 
ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, 
চিকিৎসক, আইনবিদ, প্রকৌশলী, 


সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অভিনেতা, 
চিত্রশিল্পী, নির্মাণশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, 


কামার, কুমার, জেলে, তাতী, শ্রমিক, 
কৃষক, এরা সকলেই দেশের সম্পদ । 
এছাড়া সেনা, নৌ, বিমান, আনসার, 
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ভিডিপি বাহিনীসহ ব্যাংক, বীমা, 


কার্যকরী ব্যবস্থা নিন। হতে পারে 


স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা ও উন্নয়ন 
কর্মীরাও দেশের বিরাট সম্পদ । 

এসব পেশায় এমন কিছু লোক আছেন 
যারা স্বীয় কর্মে নিয়োজিত থেকেও 
বিশেষ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান 
রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। 
তাদের অবস্থান হতে পারে কোনও 


একদিন আপনার সামান্যতম সংগ্রহ 


গবেষক আছেন যাদের সংগ্রহশালা 
সুবিন্যস্ত নয়, অগোছালো । তারা 


জ্ঞান, মেধা জাতিকে অনেকদুরে 
এগিয়ে নিয়ে যাবে। 


কালবিলম্ম না করে গুছিয়ে নিন। যেসব 
সংগ্রহ বা প্রবন্ধ বিদ্যমান তার একটি 


বৃষ্টি, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, সিডর, ঘূর্ণিঝড়, 
সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ 


তালিকা তৈরি করুন, যেকোনও 
প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে তা বের করা 


তেলাপোকা, উইপোকা, ইঁদুরের 


সহজ হবে। 


আক্রমণে প্রয়োজনীয় সাবধানতা 


মূলত ভালো লেখা, ভালো সাংবাদিক, 


নগরীতে বা অজো পাড়াগায়ে। এদের 
মধ্যে কেউ শখের বশে ডাকটিকেট 


অবলম্বন অতীব জরুরি, কারণ এসব 


ভালো বৈজ্ঞানিক, ভালো গবেষক 


বিপর্যয়ে ও ক্ষতির ফলে আপনার 


সংগ্রহশালা, বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহশালা, নানা 
রকম যন্ত্রপাতির সংগ্রহশালা, সমৃদ্ধ 


তৈরির কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ 


দীর্ঘদিনের কষ্টার্জিত সংগ্রহ ক্ষণিকের 
মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে । যা 


পাঠাগার, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা 
প্রবন্ধ সংগ্রহশালা, তৈজসপত্র 
্রহশালা, শিলালিপি সংগ্রহশালা, 


সংগ্রহশালা, 


আর পুষিয়ে নেয়ার কোনও উপায় 
থাকে না। নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে 
জমি ভেঙ্গে গেলে নতুন চর পড়বে 


উন্নয়নশীল দেশে নেই । এটি আমাদের 
জাতীয় জীবনে একটি মৌলিক 
সমস্যা । যে দেশে শিল্পীর আকা ছবি, 
কবির কবিতা, লেখকের লেখা, 
গবেষকের গবেষণা, বৈজ্ঞানিকদের 


অর্থনৈতিক ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি হলে 
তা হয়তো সময়ের ব্যবধানে পুষিয়ে 


বিজ্ঞানাগার, পাঠকের পাঠাগার, 
কুটিরশিল্পীর শিল্প কারখানার যথা: 


নেয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্ত 


মূল্যায়ন না হবে ততদিন জাতি উন্নত 


জ্ঞানভাপ্তার বা সংগ্রহশালার ক্ষতি হলে 


ও সভ্য হবে না। এজন্য এসব বিষয়ে 


লা, চেরাগবাতি বা বান্ 


অথবা চরিত্রের ক্ষতি সাধন হলে তা 


- 


ত্রহশালা, তলোয়ার সংগ্বহশাল 


সং্্রহশালা, মোবাইল 


পুষিয়ে নেয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার । 
আমি জানি সমাজে অনেক মানুষ 


ব্যক্তির উদ্যোগ, বেসরকারি সংস্থা, 
যথার্থ মূল্যায়ন ও উৎসাহ প্রদানের 


গগ্রহশালা, ঘড়ি সংগ্রহশালা, টাইপ 
মেশিন সংগ্রহশীলাসহ সিডি, ভিসিডি, 


আছেন যারা নিজে পাঠক, লেখক, 


জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া অতীব 


নানা রকম দুর্লভ সংগ্রহ কারক কিন্তু 


জরুরি। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, 


কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদির দুর্লভ 
সংগ্রহে সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন। এ সব 
সংগ্ৰহ আবিষ্কার, লেখা আগামীদিনে 
জাতির বহুবিধ কল্যাণ সাধনে 
সহায়ক। এ বিষয়ে আপনার ইচ্ছা 
মেধা ও প্রতিভা বা 
সংগ্রহশালা সমৃদ্ধকরণে নিরাপত্তা ও 


তা প্রকাশিত নয় বা প্রকাশের পদ্ধতি 


ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে গুরুত 


সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেই। তারাও 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদশী ব্যক্তির 
সহায়তা নিতে পারেন। বিশেষ করে 
আপনার নিকটস্থ সাংবাদিক বন্ধুর 
সহায়তা নিতে পারেন৷ তাকে আপনার 
মনের কথা খুলে বলুন। তথ্য দিয়ে 
সাহায্য করুন তিনিই তার বিবেক 


আগামীদিনের জাতিকে ভয়াবহ বিপর্যয় 
থেকে রক্ষা করতে পারে। 
তাই বলছি আপনি যেখানেই থাকুন না 
কেন, যে পেশাতেই নিয়জিত থাকুন না 
কেন, যদি আপনি সৃষ্টিশীল, জাতির 
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকে 
থাকেন তবে তার সুবিন্যস্ত সংরক্ষণ ও 
মেধার বিকাশ করুন। আজই 
বিষয়টিকে আমলে নিন। আপনার 
মেধা, 


তার যথাযথ গুরুত্ব দিন। 
এতদবিষয়ে এতদিন যা কিছু সং্্রহ 
করেছেন তার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের 


আগস্ট'১৮ 


দিয়ে জাতির দরবারে আপনার স্বপ্নের 
কথা লিখে সাহায্য করতে পারেন । 
সমাজে আমি অনেক মানুষকে দেখেছি 
বই পড়তে পড়তে, পত্রিকা পাঠ করতে 
করতে যথেষ্ট পঞ্তিতি অর্জন করে 
ফেলেছেন, নিজে নিজে অনেক বিষয়ে 
ভাবেন কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি । সময় 
করে লেখালেখি শুরু করুন। হতে 
পারে এমন যে আপনিই জাতির জন্য 
একদিন একজন ভাল কলামিস্ট হয়ে 
উঠবেন। মনে রাখবেন আজ যারা 
লেখক তারাই আগামীদিনের 
প্রাবন্ধিক । অনেক লেখক, সাংবাদিক, 


দেবেন। 


ঈদ 


গোফরান উদ্দীন টিটু 
ঈদ মানে তো মুসলমানের 
আসল পরিচয় । 


ধনে তমি বড় কীনা 

কত্ত বড় মন 

মানুষ তোমার পর হলো কি 
না বড় আপন? 

তারই যেন পরীক্ষা ঈদ 
তারই যেন ফল 


মিলে মিশে সুখে দুখে 
ঈদ কর সফল। 
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তরিকুল ইসলাম 


সময় টিভির একটি লাইভ রিপোর্ট 


বিরুদ্ধেই পরবর্তীতে রাজনৈতিকভাবে 


নিয়ে খুব আলোচনা সমালোচনা 
চলছে। ইয়াবা চালানের সময় একজন 
জোব্বা পরিহিত দাড়ি-টুপিওয়ালাকে 


ব্যবহার করা হয়। এই হলো বাস্ড় 


অনিবার্ধ হলেও সেটা একেবারেই 
নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং 


বতা। জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের 
মিডিয়া না থাকলে বঞ্চনা ও 


মসজিদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
সে নাকি চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসায় 


অপসাংবাদিকতার শিকার হওয়া ছাড়া 
উপায় আছে কি? 
ইয়েলো মিডিয়া প্রতিদিন আপনাদের 


এবং দেওবন্দে পড়াশোনা করেছে 
ইতোমধ্যে সবাই কমবেশি এ বিষয়ে 
অবগত । 


ভিলেন বানাচ্ছে। কুরআন হাদিসের 
বইকে “জিহাদি বই” বানাচ্ছে। 
আপনাদের হাতের মিছওয়াককে 


একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে নাটকের মতো 
সাজিয়ে লাইভ 
ইসলামবিদ্বেষী বর্ণবাদী মিডিয়া এ 


“ছোরা বানিয়ে জাতির সামনে 
উপস্থাপন করছে। আপনাদের হাতের 
তসবিহ'র দানাকে “বুলেট আকারে 


ইস্যুতে মাদরাসা, মসজিদ ও আলেম- 


প্রদর্শন করে আপনাদের প্রতিদিন 


ওলামার ইমেজকে কলঙ্কিত করতে 


কালিমালিপ্ত করছে। এগুলো 


একযোগে প্রপাগান্ডায় মেতে উঠেছে। 


মোকাবেলার জন্য আপনাদের একটাই 


হলুদ মিডিয়ার এ ধরনের প্রপাগান্ডার 


মাত্র উপায়: সাংবাদিকতা ও মিডিয়া । 


বিরুদ্ধে হকপন্থী মিডিয়ার পাল্টা 
জবাবই সর্বোত্তম | কিন্ত 


আজকের দিনে মিডিয়ার প্রপাগান্ডা 
একটি সাধারণ বাস্ডুবতা। এটার 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কওমি ঘরানার 
কোনো মূলধারার সংবাদপত্র বা 


পাল্টা মোকাবেলা করতে হবে সেই 
মিডিয়া দিয়েই। কিন্তু আবেগসর্বস্থ 


মিডিয়া না থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না! 
ফলে, মূলধারার প্রচলিত প্রপাগান্ডিস্ট 
মিডিয়াগুলো প্রায়ই ইসলামপন্থী 


তর্জন-গর্জন করে কোনো কাজ হবে 
না। এভাবে আদৌ কিছু হয়েছে কি? 
কওমিরা হলো একটা কমিউনিটি । 


নেতাকর্মীদের সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক 


মূলধারার গণমাধ্যম সেক্টরে তাদের 


বানোয়াট তথ্য প্রচার করে। আবার 
সেই বানোয়াট তথ্যগুলো ভিকটিমদের 


আগস্ট'১৮ 


কমিউনিটি-বেইজড বা প্রতিনিধিতৃকারী 
একটি প্রিন্ট/বডকাস্ট মিডিয়া থাকা 


অনলাইন সাংবাদিকতায় 
কওমিদের উপস্থিতি সাম্প্রতিককালে 
বাড়ছে । তবুও সেটা যে খুব সুসংগঠিত 
এবং মানসম্মত, আমার তা মনে 
হয়না। তবে আরো এগিয়ে যেতে হলে 
এইক্ষেত্রে তাদের আরো বেশি 
সংগঠিত হওয়া এবং কওমি নেতৃবৃন্দ 
কর্তৃক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা জরুরি। 

কওমিদের এখন বুঝতে হবে, 
সাংবাদিকতা কী জিনিস । শুধু সাহিত্য 
নিয়ে মগ্ন থাকলে ফলাফল অশ্বডিম্ব। 


এখন কওমিদের উপলব্ধি করা দরকার 
যে, হলুদ মিডিয়ার মোকাবেলা শুধু 
সাহিত্য দিয়েই করা যাবেনা । গল্প- 
কবিতার সমাহার দেখিয়ে আপনি হলুদ 
মিডিয়ার অনাচার ও দুরাচার রোধ 
করতে পারবেন না। সাংবাদিকতা, 
চিন্তা ও বিশ্রেষণচর্চ ব্যতীত আপনি 
শুধু সাহিত্য দিয়ে আপনার রাজনৈতিক 
সংকটও মোকাবেলা করতে পারবেন 
না। 
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অবস্থান গুণগতভাবেই স্বতন্ত্র । 


এটি মূলধারার জনমত গঠন করে। 


বিশেষত, সাংবাদিকতা একটি পেশা । 


জনমত গঠন ও গণসম্মতি উৎপাদনে 
মিডিয়াই সর্বেসর্বা। সুতরাং, মিডিয়া 


ব্যক্তির খেয়ালখুশি, স্বেচ্ছাচারিতা, 


তাছাড়া আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে 
সাংবাদিকতা চর্চায় প্রফেশনালিজম বা 
পেশাদারিত গড়ে না উঠার প্রধান 


কল্পনা-জল্লনার সুযোগ এখানে নাই। 


যখন আপনার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা 


কারণ শুধু ভাবতে পারা বা লিখতে 


চালায় এবং আপনাকে নিয়ে হলুদ 


পারাই সাংবাদিক হওয়ার যোগ্যতা 


সাংবাদিকতায় মেতে ওঠে । তখন 


নয়। নিউজ, রিপোর্ট, ফিচার, 


কারণ হলো, একাডেমিক পদ্ধতির 
প্রশিক্ষণকে অবহেলা করে 
সাংবাদিকতা করার সুযোগ পাওয়া । 

তবে, সামনে সাংবাদিকতা করতে হলে 


নিশিত থাকুন যে, আপনার 
অগোচরেই আপনার সম্পর্কে সমাজে 
একটি অংশের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা 


এডিটোরিয়াল ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে 


সনদ লাগবে । সনদ ছাড়া সাংবাদিকতা 


নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুসরণ করে লিখতে 


করা যাবে না। ভুয়া সাংবাদিকদের 


হয়। এটি গল্প-কবিতা লেখার মতো 


ও দৃষ্টিভঙ্গি জন্মাচ্ছে। এভাবে আপনি 


ইচ্ছামাফিক কোনো বিষয় নয়। 


প্রায়ই মিডিয়ার অপসাংবাদিকতার 
শিকার হচ্ছেন। আর এই পরিস্থিতি 


দৌরাত্য ও অপসাংবাদিকতা রোধে 
কঠোর নীতিমালা করার ক্ষেত্রে সরকার 


এছাড়া সাংবাদিকতার নির্দিষ্ট পেশাগত 


ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে । শিগগির 


মূল্যবোধ ও নীতিমালা রয়েছে 


মোকাবেলায় পাল্টা মিডিয়াভিত্তিক 


এগুলো না মানার সুযোগ নেই 


এ নীতিমালা আমরা পাবো । 
আজকের দিনে মিডিয়া হচ্ছে একটা 


ভূমিকা ছাড়া কোনো বিকল্প আপনার 


অন্যদিকে, সাহিত্যে এতসব ফর্মালিটি 


হাতে নেই। অযথা মিডিয়ার প্রতি 
তর্জন-গর্জন-বর্জন করে কোনো ফায়দা 


ও নিয়মনীতির বালাই নেই। সাহিত্য 


শিল্প প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকতা যেমন 
একটি বিশেষ পেশা, তেমনি এটি 


হচ্ছে, রসকলা ও শিল্পকলার চর্চা 
মাত্র। সাহিত্যের জন্য প্রশিক্ষণ লাগে 


একটি শিল্পও। আর, সাহিত্যকে 
অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু 


না। নিজের রুচিমতো ব্যক্তিগতভাবে 


সাহেব 


নিরন্ড়র চর্ করতে থাকলে এবং 


অত্যধিক গুরুত্ত দিতে গিয়ে 
সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ গ্রহণে কোনো 


ট্যালেন্ট থাকলে যেকেউ একজন 


সাহেবের একটা ফোনই যথেষ্ট । দশটা 


কিন্ত কওমি মাদরাসার কর্তৃপক্ষ এবং 
নেতৃবৃন্দকে তো আগে এর গুরুত্ব 
বুঝতে হবে । তাছাড়া দক্ষ ও যোগ্য 


ভালো সাহিত্যিক হতে পারেন । 
কিন্তু একাডেমিক পদ্ধতির বা 
নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ ছাড়া 


অবহেলা নয়। বিষয়টা যেন কওমিরা 


পেশাদারিতী ও মূল্যবোধ নিয়ে 
সাংবাদিকতা করা কঠিন। প্রশিক্ষণ 
ছাড়া সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে গড়ে 
তোলা সময়সাপেক্ষ বটে এবং 


সাংবাদিক জনবল গড়ে না তুললে 
নিজেদের জন্য জাতীয় মানের কোনো 
পত্রিকা চালানোও সম্ভব না, 
টিভিচ্যানেল তো দূরের কথা 
হাজারটা লাইসেন্স পেয়ে কী লাভইবা 
হবে তখন? 
সুতরাং, আজকের পরিস্থিতি বিবেচনায় 
কওমি মাদরাসায় সাংবাদিকতা বিষয়ে 
একাডেমিক পাঠদান ও প্রশিক্ষণ 
জরুরি। নন-একাডেমিক প্রশিক্ষণের 
কথা বলছি না। মিডিয়ার জন্য যোগ্য 
ও দক্ষ সাংবাদিক জনবল গড়ে তুলে 
নিজেদের জন্য একটি মূলধারার 
জাতীয় দৈনিক বা একটি টিভি চ্যানেল 
প্রতিষ্ঠা করা তাদের একান্ড় জরুরি। 

তাছাড়া সাহিত্য আর সাংবাদিকতাকে 
গুলিয়ে ফেলা যাবে না। দুটোর 


আগস্ট'১৮ 


স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের পেশাদার 
সাংবাদিক হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। 


পরিকল্পনা কি কওমি কর্তৃপক্ষ বা 
নেতৃবৃন্দের আছে? প্রতিপক্ষ বহু আগে 
থেকেই প্রস্ডুত, কিন্তু আপনারা? 
সময়ের চাহিদা ও আবেদন না বুঝলে 
বর্তমানকে জয় করা যায়না এবং 
ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথও সুগম হয় না। 


ফোন: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 
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অটোমান তুরস্ক ও এরদোগান: 


আবুল হুসাইন আলেগাজী 


এক! 
তুরস্ক ইসলামের ইতিহাস ও তুর্কিরা 


সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিসহ 


অনরাবদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে 


সিহাহ সিত্তার হাদীসে রোমান ও 


মুসলমানদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 


তুর্কিদের অবয়বের যে বৈশিষ্ট্য বলা 


একাধিক সহীহ হাদীস মতে নবী নূহের 
তিনটি ছেলে ছিল। সাম, হাম ও 
ইয়াফেস !মুনসদে আহমদ (২০১২৬)]। 
সামের অধস্তন পুরুষ আরব উপদ্বীপ 


হয়েছে, তা হলো তারা লাল বর্ণের 
চেহারা, চ্যাপ্টা মুখ ও ছোট 
চোখওয়ালা হবে এবং তারা পশমের 
জুতা পরবে । অন্য হাদীসে ইয়াজুজ- 


ও ইরাক-শামের আরবেরা। হামের 
টা পুরুষ পূর্ব আফ্রিকার হাবশী, 

পশ্চিম আফ্রিকার বর্বর ও মিসরের 
কিবতীরা। ইয়াফেছের বংশধর 
ইয়াজুজ-মাজুজ, রোমান, তুর্ক ও 
সাইপ্রেরিরা [ইবনে আসাকিরের তারীখে 
দিমাশকে (২৬/২৭৮) ইজিত পাওয়া যায়] 

শরীফে রোমান ও তুর্কিদের 
সাথে আরব মুসলমানদের যুদ্ধের কথা 
বর্ণিত হয়েছে। কোনো হাদীসে 
রোমানদের কথা ও কোনো হাদীসে 
তুর্কিদের কথা এসেছে। সম্ভবত 
রোমান বলতে পশ্চিম ও দক্ষিণ 
ইউরোপের মানুষকেই বোঝানো হয় 
তুর্কি বলতে পূর্ব ইউরোপ, ককেশাস ও 
মোঙল -টীনের লোকদেরকে বোঝানো 
হয়। খিস্টান রোমানরা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে সবসময় ক্রুসেডসহ বিভিন্ন যুদ্ধ 
করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে 
অনুরূপভাবে চেঙ্গিস ও হালাকু খানের 
নেতৃতে তুর্কিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেছে খোরাসান ও বাগদাদে 
পরে চেঙ্গিসের বংশধরসহ তুর্কিদের 
একটি বিশাল অংশ ইসলাম গ্রহণ 
করে। তবে তাদের রক্ত-মাংস থেকে 
যুদ্ধ ও দেশ দখল-শীসনের নেশা 
কখনো দূর হয়নি । ফলে তারা তুরস্ক, 
ইরান ও আফগানসহ মধ্য এশিয়া ও 
ভারতীয় উপমহাদেশে শত শত বছর 
মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোকে শাসন 
করতে সক্ষম হয় । 


মাজুজের বৈশিষ্ট্যও এরকম বলে বর্ণিত 
হয়েছে। কিছু হাদীসে রোমান (ঘা]া? 
ও তুর্কি [ঢু এর পরিবর্তে তাদের 
ক্ষেত্রে বনু কনতুরা (1, বনুল 
আসফার ([]া] [যা], করমান (যা), 
খোজা ([া]7) ইত্যাদি শব্দ এসেছে। 
আমার মনে হচ্ছে, পূর্ব ইউরোপ, 
রাশিয়া, মধ্যএশিয়া ও প্রভৃতির 
লোকেরা ইয়াফেসের বংশধর রোমান 
তথা তুর্কি ও সাইপেরিদের মিশ্রণ। 
আর জারী ভারত উপমহাদেশের 
লোকেরা সাম, হাম ও ইয়াফেস 
তিনজনের বংশধরের মিশ্রণ । তুর্কিদের 
একটি শাখা হলো কুর্দি। 

যা হোক, হাদীস শরীফে ফারেসী 
(ইরান ও তার আশ-পাশের অঞ্চলের 
মানুষ) ও আজমীদের ইসলাম গ্রহণের 


অনেক হাদীস আছে। এর মধ্যে দুইটি 
হাদীস নিম্নরূপ: 
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৮ 7 ৩০ 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “স্বপ্নে আমি অনেক কালো 
ছাগল দেখলাম । তাদের মাঝে অনেক 


সাদা ছাগলও প্রবেশ করলো ।' 
উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, ইয়া 


কথা বর্ণিত 


রসূলুল্লাহ! আপনি এটির কি তাবীর 


এর 
অনারবে 


করেছেন? বললেন, “আজমিরা | তারা 
তোমাদের সাথে দীন ও আত্মীয়তায় 
অংশীদার হবে। উঈমান যদি 
সুরাইয়াতেও (কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ) 
ঝোলানো থাকে তাহলে আজমের কিছু 


লোক তা পাবেই।” (মুস্তাদরকে হাকেম 
(৮১৯৪)] 


হযরত কয়েস ইবনে সাদ থেকে 


নির্বাচিত হয়েছেন। নুরুদ্দীন তা ও 

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী কুর্দি এবং ইস্তাম্বুল 

বিজেতা মুহাম্মদ আল-ফাতিহসহ পুরো 
বংশ ছিলেন তুর্কি। 


রি এসেছে, 
সি ৫৫৬ রি ১৪) ০৫ %) 


স।ম।কা।লী।ন 


“ঈমান যদি সুরাইয়াতেও (কৃত্তিকা 
নক্ষত্রপুঞ্জ) ঝুলানো থাকে তাহলে 
ফারিসের কির তা পাবেই। 
ক মিতা ই 
ঙ্‌ ক্দের সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রসঙ্গে 
খতীবে বাগদাদী কৃপণদের বিরুদ্ধে 
রচিত তার কিতাব আল-বুখালায় 


মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণিত 


০৫ পাঠক 


45098-5 9১৯18 ০৯১০1 
555 0০ 8 4৮০৫ ও ই 

25 ১ ২০১6 9 উপ গলা 
2: 9 হি এজ 2 ৮৫। 
(53 ১৮ 8.5 3৪১3 95920 এ 
রা এ উড গেল ভি কলে 
65 এ 255৪ রে ৪১৩ 
20 এ ১ 459 ও 2 
১7 


“সংরক্ষণ ক্ষমতাকে দশভাগ করে 
নয়ভাগ তুর্কিদের মাঝে এবং একভাগ 
বাকী সকল মানুষের মাঝে ভাগ করে 
দেওয়া হয়েছে। কৃপণতাকে দশভাগ 
করে নয়ভাগ পারস্যদের মাঝে এবং 
একভাগ বাকী সকল মানুষের মাঝে 
ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
দানশীলতাকে দশভাগ করে নয়ভাগ 
সুদানের কোলো লোক) মাঝে এবং 
একভাগ বাকী সকল মানুষের মাঝে 
াগ_. করে দেওয়া হয়েছে। 
লজ্জাশীলতাকে দশভাগ করে নয়ভাগ 
আরবদের মাঝে এবং একভাগ বাকী 
সকল মানুষের মাঝে ভাগ করে দেওয়া 
হয়েছে। অহঙ্কারে দশভাগ করে 
নয়ভাগ রোমানদের মাঝে এবং 
একভাগ বাকী সকল মানুষের মাঝে 


ভাগ করে দেয়া হয়েছে।' জা 
মুসনদুল ফিরদাউসে (২২২৯) একই মেরি 
ই হযরত আনাস আদ (ই রা বারণিতি 


৫ 


[দুই] 

একজন তুর্কি মুসলিম যোদ্ধা গাজী 
উসমান ইবনে উরতুগরুল ১২৯৯ 
খিস্টাব্দে বর্তমান তুরস্কের সোগুত 


আগস্ট'১৮ 


শহরে তুর্কি ইসলামী সলতনতের 
গোড়াপত্তন করেন। পরে তার অধপস্তন 
পুরুষেরা খিস্টান রোমানদের সাথে 
যুদ্ধ করে বিশাল উসমানী ইসলামী 


বসবাস করছিল। দুরে অবস্থিত 
হওয়ায় তারা যেমন মুসলিম স্পেন 
দখল করতে পারেনি, তেমনি সেটিকে 
রক্ষার জন্য এগিয়েও যেতে পারেনি । 


সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৫ সালে 


বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, আলবেনিয়া ও 


তার অধস্তন পুরুষ সুলতান উর খান 
সোগুত ছেড়ে সাম্রাজ্যের রাজধানী 
মারমারা সাগরের নিকটবর্তী বিজিত 
বুরসা শহরে স্থানান্তর করেন। এরপর 
১৩৬৩ সালে সুলতান প্রথম মুরাদ 
সেটির রাজধানী আরেক বিজিত শহর 
এদর্নে স্থানান্তরিত করেন। এরপর 
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ছেলে দ্বিতীয় 
মুহাম্মদ (আল-ফাতেহ) নবীজি (সা.)- 
এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়ন করতে 
১৪৫৩ খিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের 
এতিহাসিক রাজধানী কনস্টাটিনোপল 
বিজয় করেন এবং উসমানী 
সলতনতের রাজধানী তাতে 
স্থানান্তরিত করেন । তিনি সেটির নাম 
পরিবর্তন করে ইসলামবুল রাখেন 
(পরবর্তীতে সেটি আস্তানা ও ইস্তদ্ুল 
নামে পরিচিত হয়)। উসমানী 
সুলতানরা ঘষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
সুলাইমান কানুনীর আমলে সার্বিয়া ও 
বসনিয়াসহ গোটা পূর্ব ইউরোপ 
খিস্টানদের কাছ থেকে দখল করে 
নেন। এমনকি সুলতান সুলাইমান 
কানুনীর নেতৃতে তারা মধ্য ইউরোপের 
হাঙ্গেরিও দখল করেন এবং ভিয়েনা 
(বর্তমান অস্ট্রিয়ার রাজধানী) অবরোধ 
করেন। কিন্তু পূর্বদিকে ইরান-ইরাক 
দখলকারী শিয়া সফাভীদের সাথে যুদ্ধ 
করার জন্য তিনি অস্ট্টিয়ার রাজার 
সাথে সন্ধি করে চলে আসেন এবং 
ইরাককে শিয়াদের দখল থেকে মুক্ত 
করেন। 

১২৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে উসমানী ইসলামী সলতনত 
১৯২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৬২৫ 
তক টিকে ছিল। এ সময় 
ক্ষমতা তাদের মাঝে বি ববাদ 
হলেও ইউরোপের 
খিস্টানদেরকে তারা সুখে রে 
দেয়নি। লাল চামড়ার দাস্িকেরা 
উসমানীদেরকে শতশত বছর জিযিয়া 
দিয়েই তাদের অধীনে পূর্ব ইউরোপে 


কসোভো নামের পূর্ব ইউরোপের 
তিনটি স্বাধীন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দেশ. উসমানীদেরই অবদান। 
উসমানীদেরকে সবচেয়ে বেশি 
জ্ালিয়েছিল ব্রিটেন নামের ইবলিসদের 
রাজ্য ট ] 

উনবিংশ শতাব্দীতে তারা উসমানী 
সালতানতের পতন ঘটানোর জন্য 
মরিয়া হয়ে উঠে। ওই সময় তুর্কি 
সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ খান 
পশ্চিমাদের উন্নতি দেখে রাষ্ট্র 
পরিচালনায় তাদের অনুকরণ করতে 
শুরু করে। তুর্কিদের বিরুদ্ধে ব্িটেন 
কাজে লাগায় আরব খিস্টান ও মুসলিম 
জাতিয়তাবাদীদেরকে । তারা তুর্কিদের 
শাসন থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন 


শুরু করে। একই ভাবে তুর্কি 
জাভিতিরাদানকে সারের 


বিরুদ্ধে উষ্কে দেয়। বিশেষত পশ্চিমা 


এক পর্যায়ে সুলতান প্রথম আবদুল 
মজীদ ও তার ভাই প্রথম আবদুল 
আযীযের আমলে উসমানী সলতনত 
খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। একদিকে 
শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা, আরেকদিকে 
সেনাবাহিনীসহ সবক্ষেত্রে তুর্কি 
জাতিয়তাবাদীদের দাপট, আরেকদিকে 
পূর্ব ইউরোপের সাথে বিরোধ এবং 
আরেকদিকে আরব দুনিয়ায় বিদ্রোহ ও 
দাঙ্গা। পরে ১৮৮৬ সালে ধার্মিক ও 
বুদ্ধিমান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল 
হামীদ এসেও অবস্থার তেমন উন্নয়ন 
করতে পারেননি । তিনি সলতনকে 
রক্ষায় অনেক শক্ত অবস্থান নিয়েও 
ব্রিটিশ ইবলিস ও তাদের স্থানীয় মিত্র 
সেকুলার তয়ত 

সেনাকর্মকতাদের সামনে টিকে থাকতে 
পারেননি। ১৯০৯ সালে তারা তাকে 
গৃহবন্দী করে তার ভাই পঞ্চম 
মুহাম্মমকে পদে বসায়। পরে তিনি 


রা আত্তান্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


১৯১৮ সালে 


গৃহবন্দী অবস্থায় 
ইন্তেকাল করেন। 


অক্টোবরে উসমানীরা মিত্রশক্তির প্রধান 


দ্বিতীয় আবদুল মজীদ । পরে ব্রিটিশ 


ব্িটেনের সাথে গ্রিসে লজ্জাজনক 


ইবলিসদের সাথে মোস্তফা কামালের 


সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের 
আমলে ফিলিস্তিনে জায়োনিস্টদের 


মুডরোস যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে তুরস্ক 


লুজান চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সে ১৯২৪ 


ছাড়া বাকী সকল স্থান থেকে দাবি 


সালে তুর্কি ইসলামী সলতনতের 


আগমন শুরু হয়। সুলতান আবদুল 


ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর ফ্রাস 


হামীদের কাছে গিয়ে জায়োনিস্টরা 
ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ চাইলে 


(খেলাফত) আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা 


ও ব্রিটেন মিলে সাইস-বেকো গোপন 


করে, আবদুল মজীদসহ সুলতান 


চুক্তির মাধ্যমে নিকটস্থ আরব 


তিনি সরাসরি না করে দেন। কিন্তু 
জায়োনিস্টরা 


দুর্নীতিবাজদের আশ্রয়ে 


দেশগুলোকে ভাগ করে নেয়। বিটেন 


পরিবারের সদস্যদের তুরস্ক থেকে 
বাইরে (ফ্রান্সে) চলে যেতে বাধ্য করে, 


দখল নেয় মিসর, ফিলিস্তিন, ইরাক, 


সেখানে জায়গা কেনা শুরু করে। 


কুয়েত, ইয়েমেন, ওমান, আমিরাত ও 


১৯১৩ সালে প্যারিসে আরব 


কাতার । আর ফ্রান্স দখল করে নেয় 


জাতিয়তাবাদী ও তুর্কি 
জাতিয়তাবাদীদের মধ্যে এ 
হয় যে, আরবরা তুর্কি সলতনত থেকে 


মর্মে চুক্তি হাঙ্েরীয় 


সিরিয়া, লেবাবন। পরের মাসে অস্ট্্রো 


তাদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে 
এবং তুরস্ককে একটি সেক্যুলার স্টেট 
বলে ঘোষণা করে । ব্রিটিশ ইবলিসরা 
মোস্তফা _ কামালের নেতৃত্বাধীন 


সাম্রাজ্যের সাথে ইতালির 


তুরস্ককে স্বীকৃতি দেয় এবং সুসম্পর্ক 


ভিলাগস্টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর 


স্বাধীন 


তৈরি করে। এতে বেঈমান কামাল 


এতে করে ভয়ঙ্কর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


ভোগ 


আনন্দিত হয়ে ব্রিটিশ ইবলিসদের প্রতি 


নিস্তেজ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে বিভিন্ন 


অস্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হওয়াকে 
কেন্দ্র করে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম 


দেশের ৯০ লক্ষ সৈন্য ও ৫০ লক্ষ 


কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুরস্ক থেকে ইসলাম ও 
উসমানীদের নির্দশন মুছে ফেলতে শুরু 


জনসাধারণ নিহত হয়। আহত হয় 


করে। সে আরবিতে আযান দেওয়া 


আরো বেশি। এ যুদ্ধের ফলাফলে 


নিষিদ্ধ করে, আরবি অক্ষর দিয়ে 


রি 
জার্মান, অস্ট্রিয়া, 
হাদিনি লিরিক নে 


উসমানী সাম্রাজ্য ভেঙে তুরস্ক, রুশ 


লিখিত হয়ে আসা তুর্কি ভাষাকে 


সাম্রাজ্য ভেঙে সোভিয়েত ইউনিয়ন, 


ল্যাটিন বর্ণে লিখতে বাধ্য করে, 


জার্মান সাম্রাজ্য ভেঙে গণতন্ত্রবান্ধব 


যুদ্ধে তারা কেন্দ্রীয় শক্তি নামে পরিচিত 


শিশুদের জন্য ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ 


জার্মান ও অস্ট্ো হাজেরীয় সাম্রাজ্য 


হয়। অন্যদিকে আমেরিকা, ব্িটেন, 
ফ্রাস, ইতালি, রুমানিয়া, সার্বিয়া 


ভেঙে গণতন্ত্রবান্ধব অস্ট্রিয়া ও 
হালেরির সৃষ্টি হয়। 


রাশিয়া ও জাপান সকলে ছিল আরেক 
পক্ষে (তাদেরকে মিত্রশক্তি বলা হয়)। 
যুদ্ধে জার্মান ও পরাজয় 


করে, রাজনীতিকদের জন্য প্রকাশ্য 
ধর্মপালন নিষিদ্ধ করে, হজ নিষিদ্ধ 
করে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীদের 


যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, 
ইতালি ও মার্কিন নৌবাহিনী উসমানী 


জন্য মাথায় কাপড় দেওয়া নিষিদ্ধ করে 
এবং আয়া সুফিয়া নামের ইস্তাম্বুলের 


সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তম্বলসহ 


বরণ করে। যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ 
ইবলিসরা উসমানীদের সময় শেষ 
ঘোষণা দিয়ে মক্কার গভর্নর শরীফ 
হুসাইনসহ সকল আরব নেতাদেরকে 
উসমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 
উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তারা ১৯১৬ সালে 
উসমানীদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্বোহ করে। 
পরে ব্রিটিশ ইবলিসরা শরীফ হুসাইনের 
আরব খেলাফতের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে 
নজদের তাবেদার বাদশা আবদুল 
আযীযকে হেজায দখলের জন্য সবুজ 
সংকেত দেয়। ফলে আবদুল 

তার মিত্র ওয়াহাবী সালাফীদের সাথে 
নিয়ে ১৯২৫ সালে মক্কা দখল করে 
নেয়। সে আরেক দীর্ঘ ইতিহাস। 
উসমানী সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ ১৯১৮ 
সালের জুলাইয়ে মারা যান। পরে তার 
ভাই ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহীদুদ্দীন খান 
পদে বসেন। তিনি ওই ১৯১৮ সালে 


আগস্ট'১৮ 


তুরক্ষের বিভিন্ন শহরে সৈন্য প্রবেশ 


সুন্দরতম মসজিদটিক জাদুঘরে 
রূপান্তর করে। কারণ উসমানীদের 


করায়। এতে উসমানীদের সেক্যুলার 
জাতিয়তাবাদী সেনা কর্মকর্তা মোস্তফা 
কামাল তুর্কি জাতিয়তাবাদী জাগরণের 
ডাক দেয় এবং গ্রিসের সাথে যুদ্ধ করে 
মিত্রশক্তি সাথে লজ্জাজনক লুজান 
চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক থেকে বাইরের 
সেনাদের প্রত্যাহার ও ইস্তাম্থুলসহ 
উসমানী আমলের পুরো তুর্কি অঞ্চলে 
একটি জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার রাষ্ট্ 
প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। বিটেন ও 
ফ্রা্সসহ পশ্চিমারা মোস্তফা কামালের 
কঠোর সেক্যুলার চিন্তা ও কর্ম দেখে 
এতে বাধ সাধা থেকে বিরত থাকে । 

ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। মোস্তফা 
কামালের উত্থান হলে ক্ষমতাহীন 
সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহীদুদ্দীন খান 
১৯২২ সালের অক্টোবরে মাল্টায় চলে 
যান । পরে তীর ক্ষমতাহীন পদে বসেন 


ইস্তম্বল জয়ের আগে এটি নাকি 
খরিস্টানদের গির্জা ছিল। চারিত্রিক দিক 
থেকে মোস্তফা কামাল নারী ও মদে 
আসক্ত ছিল। ১৯৩৭ সালে সে 
লিভারের যন্ত্রণাদায়ক সিরোসিস রোগে 
আক্রান্ত হয়। ইউরোপের সেরা 
ডাক্তারদের ওষুধেও সে সুস্থ হতে 
পারেনি । ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে সে 
তার পাপের পার্থিব লঘু শাস্তি ভোগ 
করে জাহান্নামের পথে রওনা হয়। 
শহীদ আবদুল্লাহ আযযামের ভাষায় 
“তুরস্কের লোকেরা হজ করার অনুমতি 
পায় ১৯৪৬ সালের পর। অর্থাৎ এক 
সময় মুসলমান থাকা তুর্কিদের অন্তরে 
ইসলামি অনুভূতি আছে কিনা তা 
আমেরিকা পরীক্ষা করে দেখার পর | 
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মোস্তফা কামালদের ইরতিদাদ স্তেও 


ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের অভিযোগ 


তুরস্কের মুসলমানরা ইসলামকে অনেক 


এনে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে গ্রেপ্তার ও 


কষ্ট করে এ পর্যন্ত হেফাজত করেছে। 


তার দলকে আদালতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ 


তারা তাদের শিশুদেরকে কুরআন 
শেখাতো লুকিয়ে ও গোপনে । আজ 


করে। মরহুম আরবাকানের অনুসারীরা 
১৯৯৮ সালে ভার্চ পাটি প্রতিষ্ঠা 


অনেক পরীক্ষা ও কষ্টের পর তুরস্কের 
মানুষেরা ইসলাম নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস 


করেন। ২০০০ সালে এটিকেও নিষিদ্ধ 
করা হয়। পরে আরবাকানের শিষ্য 


ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। মুরতাদ 


রজব তৈয়েব এরদোগান ও আবদুল্লাহ 


তুর্কিদের 
রাজনীতিকরা আজ প্রকাশ্যে নামাজ 
পড়ছে, শিশুরা 


গুল মিলে ২০০১ সালে জাস্টিস ত্যান্ড 
ডেভেলপমেন্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন 
২০০২ সালের নির্বাচনে দলটি বিপুল 


মহিলারা জরকারি প্রতিষ্ঠানে হেজাব 


আসনে বিজয়ী হয়। এরদোগান তখন 


কাজ করতে পারছে। তুরস্ক 


দণ্ডিত হওয়ায় দলটির গঠন করা 


ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় 


সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তার সহকর্মী 


বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। এসব 
সম্ভব ইসলামী 


আবদুল্লাহ গুল। পরে তিনি 
এরদোগানের দণ্ড মওকুফের ব্যবস্থা 
নিলে ২০০৩ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর 


ডেভেলপমেন্ট পার্টির কল্যাণে । এটির 


পদে বসেন। সে থেকে তার দল 


প্রধান প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়েব 


বারবার বিজয়ী হয়। ২০১৪ সালে 


এরদোগানের জন্ম ১৯৫৪ সালে । তিনি 


তিনি প্রেসিডেন্টের পদকে শক্তিশালী 


মারমারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে 
পড়াশোনা করেছেন। ১৯৭০ এর 


করে প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রেসিডেন্টের 
পদে চলে আসেন এবং ওই পদে বহাল 


দশকের শেষের দিকে তিনি মরহুম 


আছেন । 


নাজমুদ্দীন আরবাকানের ন্যাশনাল 
লিবারেশন পার্টিতে যোগ দেন। পরে 
১৯৮০ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর 


অন্যদিকে এরদোগানের রাজনৈতিক 
গুরু মরহুম আরবাকান ২০০৩ সালে 
সায়াদাত পার্ট গঠন করেন। তবে 


তুরক্কে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ 
হয়। ১৯৮৩ সালে এ নিষেধাজ্ঞা 


সেক্যলাররা  আর-রিফা পার্টি 
পরিচালনায় তিনি দুর্নীতি করেছেন 


প্রত্যাহার করা হলে মরহুম আরবাকান 
আর-রিফা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৯৯৪ সালে এটির পক্ষ থেকে 
ইস্তম্বুলের মেয়র পদে নমিনেশন নিয়ে 
নির্বাচনে বিজয়ী হন রজব তাইয়েব 
এরদোগান। ১৯৯৮ সালে তিনি 
ইস্তম্বলের একটি মসজিদে বক্তব্য 
দেওয়ার সময় “মসজিদগ্ডলো আমাদের 
অস্ত্রাগার এবং মুছন্লীরা আমাদের 
সৈন্য' মর্মের একটি কবিতার লাইন 
বলার কারণে তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় 
উস্কানি সৃষ্টির অভিযোগ এনে মামলা 
করা হয়। এতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় 
ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আর-রিফা 
পার্টি পর্যাপ্ত ভোট পেয়ে ক্ষমতায় 
আসে। প্রধানমন্ত্রী হন মরহুম 
আরবাকান। কিন্ত সেকুলার 
সেনাবাহিনী ১৯৯৮ সালে তার বিরুদ্ধে 


আগস্ট'১৮ 


বলে অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে 
আদালতে মামলা করে। এতে তার 
জেল হয়। জেলে তার স্বাস্থ্যের 
অবনতি হলে ২০০৮ সালে শিষ্য 
প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল তার দণ্ড 
মওকুফ করে তাকে মুক্ত করেন। পরে 
২০১১ সালে এ মহান ব্যক্তি ৮৫ বছর 
বয়সে ইন্তেকাল করেন । 

ইদানিং আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ 
করছি, ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা এবং 
সমাজ ও বিশ্ববাস্তবতা উপলব্ধির 
অভাবে আমার কিছু ভাই-ভাতিজা 
তুরস্কের মুসলিম প্রেসিডেন্ট রজব 
তৈয়ব এরদোগানকে কাফির ও 
মুরতাদ ফতওয়া দিচ্ছে। তারা তাকে 
কাফির প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন তথ্য 
ও ভিডিও র্রিপ নিয়ে একটি 
ডকুমেন্টারিও তৈরি করেছে। হ্যা! 
আমার এসব ভাই-ভাতিজাদের ক্ষোভ, 


আবেগ ও ব্যথার জায়গাটি আমি চিনি 
ও উপলব্ধি করি। কিন্তু বাস্তবতা 
অনেক বড় | ৮০ বছর ধরে 
চেপে বসা কঠোর সেক্যুলার 
সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে তুরস্ককে 
ইসলামী সংবিধান উপহার দেওয়ার 
পর্যায়ে এরদোগানের দল এখনো 
পৌছেনি এবং পৌছার সম্ভাবনাও আছে 
বলে আমার মনে হয় না। কারণ তারা 
তুরক্ষকে শুধুমাত্র 

থেকে উদার সেক্যুলারিজমে নিয়ে 
আসাতেই ইউরোপ ও আমেরিকাসহ 


তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং 
অপপ্রচার চালাচ্ছে। ওরা যদি এখন 
তুরস্কে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে, 
তাহলে তাদেরকে তালেবান ও আল- 
কায়েদার নেতাদের মতো হয়তো 
বাঙ্কারে লুকিয়ে থাকতে হবে নতুবা 
মিসরের ইখওয়ান নেতা ড. মুরসী ও 
ড. বদীর মতো মৃত্যুদণ্ড বা আজীবন 
কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তখন 
পশ্চিমারা তুরক্কে আরেক মোস্তফা 
কামালকে ক্ষমতায় বসাবে। নিশ্চয় 
আপনারা তা কখনো চাইবেন না। আর 
তুরস্কের মুসলমানরা আফগান 
তালেবানের মত যুদ্ধ সংস্কৃতি ধারণ 
করে বেড়ে এবং সেখানের 
পরিস্থিতিও এ মুহূর্তে তালেবান 
স্টাইলের যুদ্ধের জন্য অনুকূল নয়। 
তো প্রিয় ভাই-ভাতিজারা আপনাদের 
প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, তুরস্কের 
প্রেসিডেন্টের দুর্বলতা ও 
অক্ষমতাগুলোর সাথে তার ইসলাম ও 
মুসলমানের পক্ষে যে সামান্য অবদান 
আছে, সেটি বিবেচনা করে তাকে 
কাফির ও মুরতাদ বানানোর চেষ্টা করা 
থেকে আপনারা বিরত থাকবেন । 
সর্বোচ্চ তার ঈমান নিয়ে আপনারা 
সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু 
গ্যারান্টি দিতে পারেন না। মহান প্রভু 
আমাদেরকে সহীহ ও পরিপক্ক বুঝ দান 
করুন। 
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মুসলিম বিশ্বে সংকটের নেপথ্যে 


মুসলিম বিশ্ব সংকটপূর্ণ অবস্থায় । 
সংকটটা অতো বেশি রাজনৈতিক বা 
অর্থনৈতিক নয়। যদিও বর্তমান 


সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদে । পার্থিব 


জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতার নামে রাজনৈতিক 


ক্ষমতার নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার কবলে 


শান্তি, সাম্যতা ও সহানুভূতি ইত্যাদি 


অবস্থায় এগুলোর বেশ ভালোই প্রভাব 
আছে। তবে সেটা অস্তিতৃসম্বন্ধীয় ও 
বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটের মতো নয়। 


ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হারিয়ে 
গেছে। 
রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় স্কলার এবং 


মুসলিম বিশ্ব নিজেদের ব্যাপারে স্বচ্ছ 
না। বিশ্বকেও তারা 
গড়তে পারছে না। তারা নিজেরা 


বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ 
রক্তক্ষয় বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। হয় 


সুবিধাভোগী ও চরমপন্থীরা সাধারণ 
মানুষের দীর্ঘদিনের দুঃখ-দুর্শশাকে 
নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করেছে। 
এগুলো তো সত্যই, সাথে আছে 
পশ্চিমা গণতন্ত্র। তারা তাদের 


তারা ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার 


নিজেদের কর্মকান্ডের কর্তা হিসেবে 


করেছেন, নয়তো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে 


নিজেদের মুল্যবোধ ও মূলনীতির সঙ্গে 
প্রতারণা করেছে। তারা দেখেছে 


হাজির হতে পারছে না। অতীতের 


পড়েছেন। এগ্ডলোর পেছনে যদিও 


কিভাবে ফিলিস্তিনকে বেদখল করা 


সোনালি ইতিহাস আর বর্তমানের 
উদাসীনতা আর দুর্দশার মধ্যে 


দোদুল্যমান মুসলিম বিশ্ব। 
বহু মুসলিম দেশ রাজনৈতিক সংকট, 


বিশ্বশক্তি এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক 
ব্যবস্থাকে দোষারোপ করার যথেষ্ট 


হয়েছে এবং প্রায় ৫০ বছর ধরে তা 
সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। তারা সমর্থন 


যৌক্তিকতা রয়েছে, এটাও সত্য যে 


করেছে মিসরের রক্তাক্ত অভ্যুতথানকে । 


মুসলিমেরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে 


অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, দুর্বল 
অবকাঠামো, নিম্নমানের শিক্ষাব্যবস্থা, 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে 
প্রতিযোগিতার অভাব, দূষিত ও বাজে 


ব্যর্থ হয়েছে। 


ইরাকে তৈরি করেছে সর্বনাশা 
পরিস্থিতি । তারা সিরিয়ান নাগরিকদের 


যেমনটা আমি আগেও লিখেছি, 
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ধারা, ব্যর্থ 
রাষ্ট্র, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং 


সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছে। 


ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শহর ও 
পরিবেশগত বিপর্যয় প্রভৃতি সমস্যায় 
ভূগছে। 

তারা আজ পঙ্গু হয়ে আছে সামাজিক 
অসাম্য, নারীদের প্রতি অবিচার, 


অধিকারচ্দত ও বিচ্ছিন্নতাবোধ 


মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
পটভূমিতে সৃষ্টি করেছে গভীর ক্ষত। 
আইডেন্টিটির 


রাজনীতি শশা ভাবাদর্শিক 


সাম্প্রদায়িক সংঘাত, চরমপন্থা, 
আগস্ট*১৮ 


উপকরণে পরিণত হয়েছে। ধর্ম, 


সবচেয়ে ভয়াবহ অস্ত্রের বৃহত্তম 
উৎপাদনকারী। আর তারা এগুলো 
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বিক্রি করছে দরিদ্র দেশগুলোতে 


মুসলিমদের এখন প্রয়োজন বর্তমান 


হাতে গোনা কিছু মুসলিম দেশ রয়েছে 


তারা এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 


অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা । আর 


দীড় করিয়েছে যাতে কেবল ধনীরা 


যারা এসব ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্গে 


তার শুরু হওয়া উচিত নিজেদের 


বিনিয়োগ করে। কিন্তু মুসলিম 


বিশেষ সুবিধা পায়, আর গরিবেরা 
নিচেই পড়ে থাকে। আন্তর্জাতিক 


ভেতর থেকেই। ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক 
ধতিহ্য “গোপন' (আল-বাতিন) ও 


ভূমিগুলো আবারো যেন শান্তি, 
সুবিচার, ঈমান এবং গুণের আধার 


আইনকে তারা নিজেদের স্বার্থে নিশ্চিত 


প্রকাশ্য (আয-যাহির) দুটো দিককেই 


করে। অন্যদের ব্যাপারে তোয়াক্কা 
করে না। কেউ কেউ মুসলিমদের সঙ্গে 


সমান গুরুতৃ দেয়। বাইরে যা প্রকাশ 


হতে পারে, সেজন্য আরও বেশি 
সংখ্যক মুসলিম দেশগুলোর উচিত 


পায় সেটা আপনার ভেতরের 


এই বৈষম্য ও বর্ণবাদকে উগ্ৰপন্থার 


অবস্থানেরই বহিঃপ্রকাশ । 


বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে সমর্থন করে 
এগুলো সবই সত্য এবং এই তালিকা 
আরো দীর্ঘ । 
তবে অন্যকে দোষারোপ করলেই 
না, বরং এটা শুধু বুদ্ধিবত্তিক অলসতা 
এবং নৈতিক প্রথানুবর্তিতার দিকে 
নিয়ে যায়। ক্ল্যাসিকাল ইসলামি 
সভ্যতার অর্জন নিয়ে গর্ব করা এক 
জিনিস, আমাদের তা করা উচিত এবং 
এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। কিন্তু 
তাকে নতুন করে আজকের সময়ে 
ফুটিয়ে তোলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস 
এটি একটি কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থার 
কাজ হওয়া উচিত। মুসলিম সমাজের 
মধ্যকার অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বন্ধ না 
করে নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য পশ্চিমা 
বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে দায়ী 
করা অর্থহীন । 

একটু চিন্তাভাবনা করলেই তিক্ত সত্য 
বের হয়ে আসে: শক্তিধর দেশগুলোর 
মতো মুসলিমরাও তাদের নিজস্ব 
এতিহ্যের সঙ্গে প্রতারণা করেছে 
অবিচার, অসাম্য, দরিদ্ব্যতা, চরমপন্থা 


ক্ষোভগুলোকে নৈতিকভাবে অর্থপূর্ণ ও 
যুক্তিসম্মত কার্যকর উপায়ে মোকাবিলা 
করতে ব্যর্থ হয়েছে। জ্ঞান ও ধের্ষের 
সঙ্গে সমস্যাপ্তলো নিরসন করার চেয়ে 
তারা আশ্রয় নিয়েছে অসহিষ্ভুতা, 
উগ্রপন্থা ও সহিংসতার । আর এর 
ফলাফল হচ্ছে আল-কায়েদা, আইএস 
ও বোকো হারামের মতো 
সংগঠনগুলোর ব্যাপক বিস্তৃতি। 


আগস্ট'১৮ 


আপনার ভেতর যে ভালোতৃ আছে, 


তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের 
যথোপযোগী ব্যবহার করা। এজন্য 
প্রয়োজন উন্নততর শাসন, রাজনীতি ও 


বাইরের জগতে সেটাই শান্তি, সুবিচার 
ও রহমত প্রতিষ্ঠার জন্য বেরিয়ে আসা 
উচিত। 

আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 
“যতক্ষণ লোকেরা নিজেদের অবস্থার 
পরিবর্তন করে না, ততক্ষণ আল্লাহ 
তাদের অবস্থা বদলান না।? 

মুসলিম নেতা, স্কলার, শিক্ষিত নারী ও 
পুরুষ, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী_ সবার 
এগিয়ে আসা উচিত এবং বিশ্বাস, যুক্তি 
ও উত্তম গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে 
সংস্কৃতি নির্মাণ করা উচিত। তাদের 
উচিত অহংকার এবং অন্য ধর্মের প্রতি 
আত্ম-মর্ধাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা। 
এটা তাদের পক্ষে সম্ভব । আল-ফারাবি 
ও ইবনে সিনা যেমনটা করেছিলেন 
দর্শনের ক্ষেত্রে, আল-বিরুনি ও ইবনে 
আল-হায়সাম 
বিজ্ঞানে, 
মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি যেমনটা 
করেছিলেন 


করেছিলেন দক্ষিণ ইউরোপে এবং 
অসংখ্য মুসলিম শাসক, বিজ্ঞানী ও 
শিল্পীরা যেমনটা করেছিলেন তাদের 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে, তারাও তেমনি 
সৃজনশীল ও গঠনমূলকভাবে কিভাবে 
এই বিশ্বে কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে 
হবে সেটা দেখাতে সক্ষম হবেন। 

মুসলিম দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ 
দিয়ে অনুগৃহীত। তাদের উচিত দারিদ্র্য 
দূরীকরণ, শিক্ষা, সুশাসন, নগর উন্নয়ন 
এবং যুবক ও নারীর ক্ষমতায়নের 
মতো ব্যাপারগুলোতে বিনিয়োগ করা । 


পরিকল্পনা । কিন্তু সবকিছুর উপরে 
প্রয়োজন আমাদের মানসিক বিপ্লবের 
যেখানে দুনিয়ার সঙ্গে আমরা আমাদের 
সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করব, 
এবং একে বিবেচনা করব আমাদের 
প্রতি এক “আমানত' হিসেবে । আর 
আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার 
মাধ্যমে এবং ষ্টার সৃষ্টিকে সহানুভূতি 
আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করে 


আমি বলছি না তুমি; 
আমার মতো হয়ে যাও 

আমি বলছি; আমাকে 
তোমার মতো গড়ে নাও! 
যেমন করে কুমোর মাটি দিয়ে 
তার ইচ্ছে মতো 

মাটির পুতুল এবং হাড়ি বানায় 
রোজ শত শত । 

আমিও তো মাটির-ই তৈরি। 
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পরকালের প্রভূত মঙ্গল দান করেছি। 


সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে 


নামায আদায় কর এবং কুরবানীর জন্ত 
যবেহ কর। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি 
তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে- 


ই মঙ্গলহী 
রাসূলুল্লাহ 


ন ও বংশধরহীন "১ 
(সা.)-এর পবিত্র বাণী 


১. হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, 


আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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“কুরবানীর দিনে আল্লাহ তাআলার 
নিকট কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় 
আর কোন আমল নেই। 
কিয়ামতের দিন কুরবানীকৃত পশুর 
লোম, খুর ও শিংসহ উপস্থিত 


পতিত হওয়ার আগেই কুরবানী 


, হযরত 


কু পর) ৫ 
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“তুমি তোমার কুরবানীর দিকে যাও 
এবং সেখানে উপস্থিত থেক। 
কেননা তোমার বিগত সকল গ্তনাহ 
তার প্রথম রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তিনি 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি 
কি আমাদের জন্য বিশেষভাবে? 
তিনি বলেন, “না, বরং তা 
আমাদের জন্য ও সকল 
মুসলমানের জন্য ।”৮* 


যাইদ ইবনে আরকম 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
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“রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ 


আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল 
হয়ে যায়।” 

. আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত 
ফাতিমা (রাযি.)-কে উদ্দেশ্য করে 


জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! এ কুরবানীর জন্তগুলো 
(যবেহ) কী? অর্থাৎ এই জন্তগুলো 
আমরা কেন যবেহ করি? উত্তরে 
হুযূর (সা.) ইরশাদ করলেন, এটি 


তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর তরীকা । তিনি আল্লাহর 
মুহাব্বতের প্রমাণস্বরূপ তীর 
প্রিয়পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট 
হয়ে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। তাই আল্লাহ তায়ালা 
পুত্রের পরিবর্তে জন্ত করবানী 
আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা 
তারই অনুসরণে আদিষ্ট হয়ে 
কুরবানীর জন্তপগ্তলো যবেহ করি।, 
তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে 
আমাদের জন্য প্রাপ্য (সওয়াব) 
কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, 
'জন্তর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) 
প্রতিটি পশমের পরিবর্তে এক 
একটি করে সওয়াব দেওয়া হবে ।” 


সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেন, (ভেড়া, দুম্বা যবেহ 
করলে এগুলোর) পশমের 


টি হবে ।”ঃ 


এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, কুরবানী 
নিছক গোশত খাওয়া বা দরিদ্রকে 
দাওয়াত খাওয়ানো নয়, যেমন 
ধর্মদ্বোহীরা বলে থাকে, বরং 
আল্লাহ পাকের মুহব্বতে তারই 
নামে নিজ প্রিয়তম জিনিসকে 
উৎসর্গ করাই এ কুরবানীর মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


. হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 


ঃ গ 
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নিজ মাল থেকে তাদের জন্য 
কুরবানী করতে পারে । 


কোন গরীব লোককে দান করে 
দিতে হবে। আর যদি যবেহ করে 


৬. শরীয়ত মতে যে ব্যক্তি মুসাফির 


দেয়, তা হলে গোশতগুলো কোন 


“কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা 


তার জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক 


সত্তেও যে ব্যক্তি কুরবানী করলো 


নয়। 


না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের 
কাছেও না আসে ।” 
যে, সক্ষম ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় 
কুরবানী করতেই হবে। কারণ এ 
দ্বারা তাদের ওপর কুরবানী 

ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে। 


টা ওপর ওয়াজিব? 

. যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ 
বা স্বর্ণালংকার কিংবা ৫২ তোলা 
রূপা অথবা টাকা, 
রৌপ্য নির্মিত অলংকার, বাণিজ্যিক 
সামন্বী, মালিকানাধীন অব্যবহৃত 
অনাবাদী জমি, পারিবারিক 
আসবাবপত্র প্রভৃতি যা প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত রয়েছে, তার জন্য 
কুরবানী করা ওয়াজিব। কারো 
মতে, ৪২ তোলা রৌপ্য মুল্যের 
স্বর্ণ থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব, 
যদিও সাড়ে সাত তোলা থেকে 
কম হয়। এটার ওপর আমল 
করাই ইহতিয়াত বা সাবধানতা । 

২. কুরবানীর ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ এক 
বছর পর্যন্ত জমা ধারা, শর্ত নয়; 
কিন্তু যাকাতের জন্য শর্ত। 

৩. কোন গরীব লোক যার কাছে উক্ত 
পরিমাণ সম্পদ নেই, কিন্ত 
কুরবানীর তিনদিন সময়ের মধ্যে 
ওয়াজিব পরিমাণ সম্পদের 
অধিকারী হয়ে গেল, তার ওপর 


সম্পদশালী ব্যক্তি এ দিনগুলো 
শেষ হওয়ার আগেই গরীব হয়ে 
যায়, অথচ সে কুরবানী করেনি, 
তবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব 
থাকবে না। 

৫. নাবালেগ ও পাগলের ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। সুতরাং 
তাদের সম্পদ থেকে কুরবানী করা 
জায়েয হবে না। হ্যা অভিভাবক 


৭. যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, 
সে যদি কুরবানীর দিনসমূহ অর্থাৎ 
জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে 
১২ তারিখের দিন সুযৃস্তি পর্যন্ত 
কুরবানীর উদ্দেশ্যে কোন জন্ত ক্রয় 


গরীবকে দান করবে; নিজে খেতে 
পারবে না। যবেহ দ্বারা যে 
পরিমাণ মূল্য হাস পেয়েছে, সে 
পরিমাণ মুল্য গরীবকে দান করে 
দিতে হবে। যদি নিজ উক্ত জন্তর 
গোশত খায়, তবে সমপরিমাণ 
গোশতের মুল্য গরীবকে দান 


করে, উক্ত জন্তর কুরবানী ওয়াজিব 
হয়ে যায়।১ কিন্তু নিজ গৃহপালিত 
জন্ত কুরবানী করার নিয়ত করলে 
তা ওয়াজিব হয় না। 

৮. কুরবানী করা ওয়াজিব । যদি কেউ 
উচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব কুরবানী 
আদায় না করে তবে সে বড় 
গোনাহগার হবে । 


কুরবানীর সময় 


১. ১০ জিলহজ ঈদুল আযহার 
নামাযের পর থেকে ১২ জিলহজ 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন 
সময়ে কুরবানী করা চলে। তবে 
প্রথম দিন উত্তম এবং রাতে 
মাকরূহ। 

২. নামাযের পর কুরবানীর জন্ত জবেহ 
করার পর যদি প্রকাশ পায় যে, 


করবে। 


কুরবানীর জন্ত 
১. বকরী, দুম্বা বা ভেড়া এক ব্যক্তির 


পক্ষ থেকে এবং গরু, মহিষ ও উট 
সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী 
করা যাবে শরীকী কুরবানীতে 
ংশীদারগণের নিয়ত কুরবানী বা 
আকীকা হতে হবে। যদি কোন 
অংশীদারের নিয়ত গোশত খাওয়া 
হবেনা। 

২. ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা পূর্ণ এক 
বছর বয়স্ক হওয়া জরুরি। কিন্তু 
কম বয়স্ক মোটা তাজা ভেড়া বা 
দুম্বা যদি এক বছরের মতো 
দেখায়, তবে উক্ত জন্ত দ্বারাও 
কুরবানী জায়েয হবে। গরু, মহিষ 


ঈদের নামায শুদ্ধ হয়নি, তবে 
কুরবানী পুনরায় আদায় করতে 
হবে না। হ্যা মুসল্লীগণ ইমামের 
নিকট থেকে চলে যাওয়ার আগে 
তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায 
আদায় করতে হবে। যদি 
মুসল্লীগণ ইমামের নিকট থেকে 


দু'বছর এবং উট পাঁচ বছর বয়স্ক 
হওয়া জরুরি 

৩. যে জন্তর জন্মগতভাবেই শিঙ নেই 
অথবা শিঙ মাঝখানে ভেঙে গেছে 
তা দ্বারা কুরবানী জায়েয, কিন্ত 
শিঙ মূল্যেৎপাটিত হলে কুরবানী 
জায়েয নয়। 


চলে যায়, তা হলে ইমাম সাহেব 
একাই নামায আদায় করবেন। 


৪. অন্ধ, কানা বা কোন জন্তর কোন 
চোখের এক তৃতায়াংশ জ্যোতি 


তবে যারা চলে গেছেন তাদের 


কমে গেলে, পঙ্গু, রোগ ও 


নামাযও আদায় হয়ে যাবে । কেউ 
যদি ঈদের নামাযের আগে 


দুর্বলতাবশত মজ্জা শুকিয়ে গেলে 
বা খোড়া হওয়ার কারণে যে জন্ত 


কুরবানীর জন্ত যবেহ করে, তার 
কুরবানী হবে না, পুনরায় অন্য 
জন্ত যবেহ করতে হবে। 


কুরবানীর জায়গায় হেঁটে যেতে 
পারে না, যে জন্তর কর্ণ বা লেজের 
এক তৃতীয়াংশ কেটে গেছে, যে 


৩. কোন ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্ত 
ক্রয় করার পর কুরবানীর 
দিনগুলোতে যদি যবেহ না করে, 
তাহলে সেই জন্তকে জীবিতাবস্থায় 


জন্তর সম্পূর্ণ দাত অথবা ঘাস 
খাওয়ার উপযোগী দাত নেই এবং 
যে জন্ত জন্ম থেকে কর্ণহীন, তা 
দ্বারা কুরবানী না-জায়েয । 
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৫. নিখুত জন্ত ক্রয়ের পর যদি ৪. কুরবানী গোশত বিক্রয় করা 


কুরবানীর প্রতিবন্ধক কোন দোষ 
সৃষ্টি হয়, তাহলে ধনী লোককে 


অর্থাৎ বেতন হিসেবে গোশত বা 


নির্দোষ অন্য জন্ত কুরবানী দিতে 
হবে; গরীবের জন্য উক্ত জন্তই 
জায়েয । কুরবানী করার জন্য জন্ত 
শায়িত করার সময় যদি এরূপ 


চামড়া বা চামড়ার মুল্য দেওয়া না- 
জায়েয । জন্তর রশিও দান করে 
দিতে হবে। পারিশ্রমিক দিতে হলে 


কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তা হলেও 


কুরবানী জায়েয হবে । 


তা নিজ পক্ষ থেকে প্রদান করবে। 


৬. কুরবানীর জন্তর দুধ দোহন অথবা 
পশম কর্তন করা নাজায়েয । দুধ 
দোহন করলে তা সদকা করে 


অনুচিত। তবে বিক্রি করলে তার 
মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। এর 
দ্বারা মসজিদ, মক্তব বা মাদরাসার 


দিতে হবে। পান করলেও তৎ্মূল্য 


ঘর নির্মাণ বা রাস্তা-ঘাট তৈরি করা 


সদকা করবে । দুধওয়ালা জন্ত 
হলে দুধ দোহন না করে স্তনে 
পানির ছিটা দেওয়া ভালো । 


কুরবানীর গোশত ও চামড়া 

১. শরীকি জন্তর গোশত ওজন করে 
বন্টন করতে হবে। আনুমানিক 
বন্টন না-জায়েষ। শরীকদারগণ 
বন্টন না করে এক সাথে রানা 
করে খাওয়া জায়েয । 

২. কুরবানীর জন্ত খরিদ করার পর 
হারিয়ে গেলে পুনরায় অন্য জন্ত 
খরিদ করার পর হারানো জন্তটি 
পাওয়া গেলে, ধনী ব্যক্তিকে যে 
কোন একটি দিলেই চলবে । তবে 


না-জায়েষ। 


. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র 


অথবা শুধু “বিসমিল্লাহি' বললেও 
চলবে, আর যদি যবেহকারী একা 
ছুরি চালাতে না পারে তখন যারা 
ছুরি ধরতে সহযোগিতা করবে 
তাদেরকেও “বিসমিল্লাহ” পড়তে 
হবে। 


.যদি_ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 


“বিসমিল্লাহ না পড়ে তখন পশু 
হালাল হবে না, অবশ্য ভুল করে 
না পড়লে হালাল হবে । 


. যবেহ করার সময় পুরা গলা কেটে 


ফেলা মকরহ কিন্তু তারা দ্বারা পশু 
হালাল হবে। 


ছাত্রদেরকে কুরবানীর চামড়া দান 
করা উত্তম। কারণ এতে সদকার 
সওয়াবের সাথে সাথে দীনি 
শিক্ষার খিদমতের সাওয়াব হয়ে 
থাকে। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও 
কর্মচারীদের বেতন দেওয়া না- 
জায়েয । 


ও তার মাসায়েল 
১. পশু যবেহ করার সময় যবেহকারী 


ও পশুর চেহারা কিবলামুখী হওয়া 


উত্তমটি দেওয়াই ভালো। কিন্তু 
গরীব ব্যক্তিকে উভয়টি কুরবানী 


মুস্তাহাব । 
. কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা 


উত্তম । কেননা তা একটি ইবাদত 


করতে হবে। কেননা ধনীদের 
ওপর শরীয়তের পক্ষ থেকে 
অনির্দিষ্ট একটি কুরবানী ওয়াজিব, 
তাই যে কোন একটি যবেহ করলে 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। 


. যবেহ করার সময় কুরবানীদাতা বা 


অবশ্য যদি নিজে যবেহ করতে না 
জানে বা না পারে তখন পরের 
দ্বারা যবেহ করাতে পারে। 


ংশীদারগণ সকলে উপস্থিত থাকা 


পক্ষান্তরে গরীবের ওপর শরীয়তের 


জরুরি নয়। তবে উপস্থিত থাকা 


পক্ষ থেকে কোন কুরবানী ওয়াজিব 
নয়। কুরবানীর নিয়তে জন্ত খরিদ 
করার কারণে খরিদকৃত জন্ত 
কুরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব 
হয়ে গেছে। তাই উভয় জন্ত তাকে 


কুরবানী করতে হবে। 


৩. কুরবানী গোশত তিন ভাগের এক 


ভালো । 


. যবেহ করার স্থান হল পশুর গলার 


মধ্যভাগ এবং চার রগ কেটে দিতে 
হয়, অর্থাৎ পানাহারের নালি, 
শ্বাসপ্রশ্বাসের নালি এবং গলার দুই 
পার্শ্বে দুইটি রক্ত চলাচলের বড় 
রগ; এর মধ্য হতে তিন রগ কেটে 


ভাগ দান করা মুস্তাহাব। কিন্ত 
কুরবানীদাতা যদি গরীব হয়, 
তাহলে নিজ পরিবারের জন্য 
সবগুলো রেখে দেওয়া ভালো । 


দেওয়া অত্যন্ত জরুরি নতুবা যবেহ 
শুদ্ধ ও সহীহ হবে না। 


আল্লাহু আকবর বলতে হবে 


১. উভয় ঈদের দু'রাকাআত নামায 


ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে 
'সুবহানাকা' পড়ার পর 
“আউযুবিল্লাহ* পড়ার আগে এবং 
দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাতের শেষে 
রুকু করার আগে ওই 
তাকবীরগ্তলো বলবে । প্রত্যেক 
তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 
ছেড়ে দেবে। দ্বিতীয় রাকাতে 
তাকবীর না বলে রুকুতে চলে 
গেলে রুকু অবস্থায় ওই তিন 
তাকবীর বলতে হবে, কিন্ত তখন 


হাত উঠাবে না। 


. নামাযের পর দু'টি খুতবা পড়া 


সুন্নাত, কিন্তু যারা উপস্থিত 
থাকেন, তাদের পক্ষে শোনা 
ওয়াজিব । 


. ঈদের খুতবায় মিম্বারের ওপর উঠে 


প্রথমেই না বসা সুন্নাত, তবে 
জুমার খোতবাতে বসা সুন্নাত 


. ঈদের ১ম খুতবা শুরুর আগে ৯ 


বার আর ২য় খোতবা শুরুর আগে 
৭ বার তাকবীর বলা মুস্তাহাব 


. খুতবা পড়ার সময় মুক্তাদীগণের 


সারিবদ্ধভাবে নামাযের কাতারে 
বসে থাকা মুস্তাহাব এবং খুতবা 
শোনা ওয়াজিব । 


তাকবীরে তাশরীক 
১. জিলহজ মাসে ৯ তারিখের ফজর 


থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত 


আগস্ট'১৮  ___0 আত্তান্তহীদ ১৮ 
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প্রত্যেক ফরয নামাযের সালামের 
পর পরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 


ঈদুল আযহার নামাযান্তে সালামের 


আদায় করা হয়, তবে উক্ত কাযা 


পর পরই তাকবীর পড়বে । উভয় 


প্রত্যেকের একবার তাকবীর বলা 


ঈদের নামাযান্তে ফেরার পথে 


ওয়াজিব। একা বা জামাআতে 
নামায আদায়কারী প্রত্যেকের 
জন্যে এক হুকুম । যদি ইমাম ভুলে 


তাকবীর বলার প্রমাণ নেই। 
উল্লিখিত তারিখসমূহে কোন 


ওয়াক্তের নামায কাযা হলে এবং 


যায়, তাহলে মুক্তাদীগণ পড়তে 
আরম্ভ করবে। 
২. উভয় ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় 


উক্ত কাযা নামায উক্ত দিনগুলোর 
মধ্যে আদায় করলে নামাযের পর 
পরই তাকবীর বলা ওয়াজিব। 


তাকবীরে তাশরীক বলা সুন্নাত। 
ঈদুল আযহায় উচ্চৈঃস্বরে এবং 
ঈদুল ফিতরে আস্তে আস্তে পড়বে । 


আর ওই দিনগুলোর কাযা যদি 
অন্য দিনে বা অন্য দিনের কাযা 
নামায উক্ত দিনগুলোর মধ্যে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্বিম পরিশোধ করতে হয়। 


পিতা আগার 
সনম ৬ মাসের খাহক হতে যা 


দারা 


09 7২০6-১০5 00701211995 


10014, 78105101, 1101370 11750 


যথা, [09থ1 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


1১4৯ 94৮, থা, 
010910 []থ1, [া90, 
10181, 4১218101912], 
900. 4518] ০00110195- 


51700 51100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1901099থ0, & 4১0102]1 000010195, 1152200 1151600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


[010 £1001108 02550 101900 


টাকা । 


৪8119, 1001800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


নামাযের পর তাকবীর বলতে হবে 
না। 


জিলহজ মাসের রোযা 

জিলহজ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৯ 
সাওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফ মতে, 
প্রতিটি রোযায় এক বছরের রোযার 
সাওয়াব পাওয়া যায়। আর ওই 
দিনগুলোর প্রতিটি রাতের ইবাদত শবে 
কদরের ইবাদতের সমান। বিশেষত 
(সা.) বলেন, তাতে আগের বছরের 
এবং পরের বছরের গোনাহ আল্লাহ 
মাফ করবেন বলে আমি আশা রাখি । 


স্মরণীয় 

জিলহজ মাসের চাদ দেখা যাওয়ার পর 
নখ ইত্যাদি কর্তন না করা মুস্তাহাব । 
কিন্ত যারা কুরবানী করে না তারা 
ঈদের নামাযের পর কর্তন করবে 
যেহেতু তারা যবেহ করবে না। 


১. আল-কুরআন, সূরা আল-কওসার 
১০৮:১-৩ 

২ আত-তিরমিী, আল-জামি'উল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৮৩, হাদীস: ১৪৯৩ 

ত (ক) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৪৭, 
হাদীস: ৭৫২৫; _(খ)ট আল-হায়সামী, 
মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া_ মানবাউল 
ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, 
মিসর (১৪১৪ হি. লন ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ১৭, হাদীস: ৫৯৩৪; হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (রোষি.) থেকে বর্ণিত 

৪ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১০৪৫, 
হাদীস: ৩১২৭ 

« ইবনে মাজাহ, গ্রাণক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৪৪, 
হাদীস: ৩১২৩ 


দুররিল মুখতার _ হাত বলে আবিদীদ 
_ ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৬, পৃ. ৩২১ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790081158)10811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


সমস্যাং (১) মানুষ মারা গেলে 
মৌলভীদেরকে টাকা দিয়ে কবর 
পাহারা দেওয়া এবং ইসালে 
সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-মাহফিল 
করা শরীয়ত সম্মত কিনা? (২) রী 
দাওয়াতের মধ্যে মৌলভীরা 

কষাকষি করে টাকা নেওয়া রী 
সম্মত কিনা? (৩) যেকোন মানুষ মারা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
যিকিরের উদ্দেশ্য হল অন্তরে আল্লাহর 
ভালবাসা সৃষ্টি করা, চাই তা 
উচ্চৈঃস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক। 
তবে উচ্চৈঃস্বরে ঘিকিরের সময় নিম্নে 
বর্ণিত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ রাখতে 
হবে। যথা- ১. উচ্চৈঃস্বরে যিকিরের 


গেলে মৌলভী দ্বারা কুরআন শরীফ 
পড়ালে ওই কুরআন শরীফ পড়ার 
টাকা নেওয়াটা শরীয়তসম্মত কিনা? 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: (১) আমাদের দেশে 
প্রচলিত কবর পাহারা দেওয়া ও 
ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ওয়ায- 
মাহফিলের আয়োজন করা কুরআন ও 
হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং 


কাজে বিনিময় নেওয়া হারাম । (২) 
খাইর-বরকতের জন্য 


দ্বারা কোন মুসল্লির ক্ষতি না হওয়া । ২. 


৪৮৮31111 


ক 
কক 


7662-৮1-০৮ 


হবে না। অনুরূপ ভাবে অযু করার পর 
কোন পুরুষের সামনে পড়লেও অযু 
ভঙ্গ হবে না। কেহ যদি পুনরায় অযু 
করা জরুরি মনে করে তখন তা 
বিদআত হবে। বুখারী শরীফ: ১/৩২ 
জামেস সগীর: ১/৭১, ফাতওয়ায়ে দারুল 
উলৃমঃ 5/১১৬ 

সমস্যাঃ আমার মেয়ের গত রমযান 
মাসের ২ তারিখে প্রথম হায়েয 


উচ্চৈঃস্বরে যিকিরের দ্বারা কোন ব্যক্তির 


(খতুত্রাব) আসে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন 


ক্ষতি নাহওয়া ৩. কারো কোরান 
তিলাওয়াতে বিপ্রতা সৃষ্টি না হওয়া। 
৪.শরয়ীজ্ঞান অন্বেষণরত ব্যক্তির 
ডিস্টার্ব না হওয়া। ৫. লৌকিকতার 
জন্য না হওয়া। তবে উপরোক্ত 
শর্তসাপেক্ষে যিকিরে জলী বা 
উচ্চৈঃস্বরে যিকির যিকরে খফী বা 
নিম়ঃস্বরে যিকির থেকে উত্তম । কেননা 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় মতো উচ্চৈঃস্বরে 
থাকে । সুরা আরাফ : ২০৫, বুখারী শরীফ: 
১/১৭, ফাতহুল মুলহিম: ১/১৬৭ 

সমস্যা: আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ আছে 
যে, কোন ব্যক্তি অযু করার পর তার 


দুনিয়াবী 
দাওয়াত পড়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়া 
জায়েষ। সুতরাং এ দাওয়াতের 
বিনিময়ে দর কষাকষি করার সুযোগ 
রয়েছে। (৩) ইসালে সাওয়াবের 
উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন বা তাহলীল 
পড়ে টাকা নেওয়া নাজায়েয রদ্দুল 
মুহতার ৫/৩৫ 
সমস্যা: যিকরে জলীর (উচ্চৈঃস্বর) 
ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? 

মিজান 


ফেনী, ট্রাম 


আগস্ট”১৮ 


সতর খুলেগেলে অযু ভঙ্গ হয়েযায়। 
তদ্রুপ কোন মহিলা অযু করার পর 


আবার হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, অতঃপর 
রমযানের ৭ তারিখে আবার রক্ত 
আসে, ৯ তারিখে আবার বন্ধ হয়ে 
যায়, অতঃপর ২২-এ রমযান আবার 
রক্ত আসে, ঈদের দিন পর্যন্ত তা দেখা 
যায়। এমতাবস্থায় কোন কোন 
তারিখকে হায়েয হিসেবে গণ্য করা 
হবে? বিশেষ করে যে দিনগুলোতে 
রক্ত দেখা যায় সে দিনগুলোতে 
নামাযও পড়েনি এবং রোযাও রাখেনি 
এখন আমার জানার বিষয় হলো, তার 
কোন কোন দিনের নামায এবং রোযা 
কাযা করতে হবে? বিস্তারিতজানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


শরয়ী সমাধান: খতুত্রাবকালীন 


কোন বেগানা পুরুষের সামনে পড়লে 
পুনরায় অযু করা জরুরি মনে করা 
হয়। এর হুকুম কী? 


শরয়ী সমাধান: নিষ্প্রয়োজনে নিজের 
সতর দেখা বা অপরকে দেখানো 
হারাম। এবং নামাযে সতর খুলে 
যাওয়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়। 
কিন্তু সতর খুলে যাওয়ার দ্বারা অযু ভঙ্গ 


মহিলাদের ওপর নামায আদায় করা ও 
রোযা রাখা উভয়ই হারাম, এবং নামায 
পরে কাযা করতে হয় না, তবে রোযা 
কাযা করতে হয়। প্রশ্নের আলোকে 
রমযানের ২ তারিখ থেকে ১১ তারিখ 
পর্যন্ত দিনগুলো হায়েয হিসেবে গণ্য 
হবে। বাকি দিনগুলো ইস্তেহাযা 
(অসুস্থতাবশত রক্তক্ষরণ) বলে গণ্য 
হবে। তাই খতুত্রাবকালীন নামাযের 
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কাযা করতে হবে না, তবে রোযার 
কাযা করতে হবে। পক্ষান্তরে ১১ 
তারিখের পর অর্থাৎ ২২-এ রমযান 
থেকে ঈদ 

আবশ্যক ছিল। তবে যেহেতু আদায় 
করা হয়নি তাই তা কাযা করতে হবে। 
বুখারী শরীফ, ২৬ নেতা ১/১৫১, 
১৪৮৩, বাদায়েউস সানায়ে; ডঃ মতা 
সমস্যা: আমাদের সমাজে বর্তমানে 
কিছু লোক বলে থাকেন, অযু ছাড়া 
যদি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা 
বৈধ হয়, তাহলে কুরআন শরীফ স্পর্শ 
করাও বৈধ হবে । অথচ আমরা জানি, 
অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা 
বৈধ নয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের 


বিধান কী? 
সালমান মাহমুদ 


শরয়ী সমাধান: হাদীস ও ডা ওত 
কিতাবাদী থেকে এ-কথা স্পষ্ট 
প্রমাণিত যে, কোন অপবিত্র ব্যক্তির 
জন্য কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা 
বৈধ হলেও তা স্পর্শ করা বৈধ নয়। 
কেননা তেলাওয়াতের বৈধতার 
ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নিষেধ 
এসেছে যে, ৫9326৮13123 
(কেবল পৃত-পবিত্ররাই তা স্পর্শ 
করবে) তাই অযুবিহীন কখনো স্পর্শ 
করা যাবেনা । যারা স্পর্শ করার 
বৈধতার কথা বলে তাদের কথা সম্পূর্ণ 
ভুল। আল-জামে লি আহকামিল কুরআন: 


১৭/১৭১, মুসাননাফে 
১/৩৪১, বাহরুর রায়েক: 


আবদুর  রাধ্যাক: 
১/৩৪৮, রদ্দুল 
মুহতার: ১/৪৮৮ 
সমস্যা: আমরা জানি, নিয়ত অন্তরের 
কাজ তাই মুখে নিয়ত না করলেও 
নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আমাদের 
সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা যায়। কেউ 
বলেন জরুরি, কেউ বলেন জরুরি 
নয়। তাই এ-ব্যপারে শরীয়তের সঠিক 
বিধান কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


আরিফুল্লাহ 
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার 
আগস্ট'১৮ 


শরয়ী সমাধান: বিভিন্ন হাদীসও ফিকহী 
কিতাবাদী দ্বারা এ-কথা প্রতিয়মান হয় 


মুকতাদী অবগত থাকতে হবে। 
পক্ষান্তরে ইমামের অবস্থা অস্পষ্ট হলে 


যে, নিয়ত করা ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে 


ইকতিদা সহীহ হবে না। প্রশ্নালোকে 


না। কেননা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
নিয়ত করা জরুরি । ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন নিয়ত অন্তরের কাজ। তাই 
মুখে আরবি বা বাংলা নিয়ত করা 


ইজতিমার ময়দানে মাইকে নামায 
পড়ানো হয় বিধায় যে সমস্ত মুকতাদী 
স্পষ্ট ভাবে বুঝে তাদের নামায শুদ্ধ 


ব্যতীত অন্তরে নিয়ত করলেও নামায 


হয়ে যাবে। মাঝখানে রাস্তা থাকাতে 


শুদ্ধ হয়ে যাবে । মুখে আরবি বা বাংলা 
নিয়ত করা জরুরি নয়। তবে অন্তরে 
নিয়ত করার সাথে সাথে মুখেও 
উচ্চারণ করা উত্তম। কেননা মুখে 
উচ্চারণ করলে অন্তরে নিয়ত করা 
সহজ হয়। বুখারী শরীফ: ১/২, ফয়জুল 


বারী: ১/৯৩, হিদায়া: ১/১৫৯, ফতহুল কদীর: 
১২৩২, মাজমাউল আনহুর: ১/৪৩ 


সমস্যাঃং আমরা জানি, জামায়াতে 
নামা আদায় করার ক্ষেত্রে মাঝখানে 
দুই কাতার পরিমাণ ফাকা থাকলে বা 


নামায শুদ্ধ 


তন্ধপ জামায়াত চলাকালীন মানুষ 


কোন সমস্যা হবে না। এবং চলাচলের 
রাস্তা বা রাস্তার পাশে এমনকি পাশের 
বিল্ডিংয়ের ছাদের ওপর থেকেও 
ইকতিদা করলে নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে। পক্ষান্তরে ইমামের অবস্থা 
মুকতাদী যেখানে হোক না কেন 
অস্পষ্ট হলে ইকতিদা শুদ্ধ হবে না। 
তবে সববিস্তায় কাতারের সাথে 
সংযোগ রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং 
কর্তৃপক্ষকে তার প্রতি যথেষ্ট যত্ুবান 
হতেহবে। বুখারী শরীফ: ১/১০১, ফয়জুল 
বারী: ২৯/৪৬১, ফতওয়ায়ে £ ২/৩৩৩, 
আল বাহরুর রায়েক: ১/৩৬৩। 

সমস্যা: জানাযার নামাযে মসজিদ- 
সংলগ্ন মাঠ ছোট হওয়ার কারণে মুসল্লি 
বেশি হলে সাধরণত মাঠে সংকুলান 
হয় না এবং বর্ধাকালে মুষলধারে বৃষ্টি 
হলে সাধরণত বাইরে জানাযার নামায 
পড়ার পরিবেশ থাকে না। এমতাবস্থায় 
মসজিদের মেহরাবের বাহিরের দরজা 


ওইসব রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। 
এমনকি মাঠের পিছনে রাস্তার পাশে ও 


দিয়ে জানাযা মেহরাবে রেখে মুসল্লিগণ 
মাসজিদে দীড়িয়ে জানাযার নামাযের 


বিভিন্ন স্থানে মানুষ জামায়াতে শরিক 
হয়, এবং বিভিন্ন বড়-বড় বিল্ডিংয়ের 
ছাদের ওপর থেকে-ও ইকতিদা করে 
থাকে, যার ফলে ইন্তেসাল বা সংযোগ 
থাকে না। উল্লিখিত ক্ষেত্রে নামায শুদ্ধ 
হবে কি নাঃ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
শিহাব উদ্দিন 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: আল্লামা শামীর 
ভাষ্যমতে জামায়াতে নামায আদায় 
করার ক্ষেত্রে ইকতিদা সহীহ হওয়ার 


নিয়ত করতে পারবে কিনা? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাওলানা শহিদুল্লাহ 
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 
মাযহাবে বিশেষ ঠেকা ব্যতীত (যথা- 
লাগাতার মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি) 
জানাযার নামায মসজিদে পড়া কোন 
অবস্থাতে জায়েয নাই। জানাযার 
নামা মসজিদে পড়া হলে নামাযের 
সাওয়াব পাওয়া যাবে না। মায়্যিত 
মসজিদের বাহিরে থাকুক, মুসল্লিরা 


জন্য পূর্বশর্ত হল, ইমামের অবস্থা তথা 
রুকু-সিজদা ইত্যাদি ইমামকে দেখে 


ভিতরে থাকুক বা মায়্িত এবং কিছু 
মুসল্লি বাহিরে আর বাকি মুসল্লি 


হোক বা ইমামের আওয়াজ শুনে হোক 


মসজিদের ভেতরে থাকুক, সর্বাবস্থায় 
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জানাযার নামায মসজিদে পড়া 
মাকরুহে তাহরীমী ও নাজায়েয । 


করা জরুরি নয় বরং বর্তমান রূপা, 


ত্রিশহাজার টাকা জমা হয়েছে । আমি 


চাদির মূল্য হিসাবে নেসাব নির্ধারণ 


এখন ওই. মাদরাসায় চাকুরিরত 


কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) সারা জীবনে 


করে লই মূল্যের টাকা বা সে পরিমান 


মাত্র একবার প্রয়োজনবশত মসজিদের 


অবস্থায় আছি এবং যখনই মাদরাসা 


কাপড় ছোপড় বা অন্য জিনিসের দ্বারা 


ভিতরে জানাযার নামায পড়েছেন আর 
কোন সময় জানাযার নামায মসজিদে 
পড়েননি । এমনকি রাসুলুল্লাহ (সা.) 
নাজ্জাশি বাদশাহের গায়েবানা নামাযে 
জানাযাহ পড়েছেন, মায়্যিত উপস্থিত 
ছিল না। তা সত্লেও তার গায়েবানা 
নামা মসজিদে নববীতে পড়েননি 
বরং মসজিদের বাহিরে জানাযার 
নামাযের জন্য যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা 


নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। তা 
সত্তেও তিনি জানাযার নামায কখনও 
মসজিদে নববীতে পড়েননি । নবী 
করীম (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন, 
যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে জানাযার 
নামায পড়বে সে নামাযের সাওয়াব 
পাবে না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত 
ঘটনায় মসজিদের নিকট যদি জায়গা 
ছোট হয় তখন একটু দূরে যেতে 
হলেও মাঠে গিয়ে বা লম্বা রাস্তা প্রশস্ত 
থাকলে সেখানে জানাযার নামায পড়া 
দরকার, মসজিদে নয়। বুখারী শরীফ: 
১/১৬৭, আবু দাউদ: ২/৪৫৪, খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া: ১/২২২, আহসানুল ফাতাওয়া: 
8/১৮৩ 

সমস্যা: বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু 
আলেম আছেন, যারা বলে থাকেন, 
সদকায়ে ফিতির টাকা দ্বারা আদায় 
করলে আদায় হবে না। কেননা 
হাদীসে টাকার কথা বলা হয়নি বরং 
খাদ্য-্দ্রব্যের কথা বলা হয়েছে । এখন 
আমার জানার বিষয় হল, এভাবে টাকা 
দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় করলে 
তা শরীয়তসম্মত কি না? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

আবদুল্লাহ 


নোয়াখালী 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
যাকাত যেমন ্বর্ণ-চাদি দ্বারা আদায় 


আগস্ট”১৮ 


আদায় করা জায়েয এবং তার দ্বারা 


হতে বেতনের টাকা চাই, আমাকে বলা 
হয়, যখন মাদরাসার ফান্ডে টাকা জমা 


যাকাত আদায় হয়ে যায়। এরকম 


হবে তখনই আপনার টাকা দেওয়া 


সদকায়ে ফিতির ও এককেজি সাড়ে 


হবে। অর্থৎ আমার টাকা পাওয়ার 


সাতশত গ্রাম অর্থাৎ পৌনে দু'কেজি 
গম বা তার আটা অথবা তার মূল্য 


নির্দিষ্ট কোন সময় নাই। তাই আমার 
প্রশ্ন হলো, এ ধরণের বাকি বেতনের 


নির্ধাণ করে সে পরিমাণ যে কোন 
জিনিসের দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় 
করলে সদকায়ে ফিতির আদায় হয়ে 
যাবে । আর যদি গম, আটা বা তার 
মূল্য দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় করা 
না হয়, বরং জব, কিসমিস বা খেজুর 
ইত্যাদি দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় 
করা হয়, তখন পৌনে চার কেজি 
অথবা তার মূল্য পরিমাণ যে কোন 
জিনিস দ্বারা সদকায়ে ফিতির আদায় 
করা জায়েয ও সহীহ হবে । আমাদের 
এ ফতওয়ার সাথে ইমাম বুখারী 
(রহ.)ও একমত । কেননা অবিকল 
গম, আটা, কিসমিস, জব ইত্যাদি দ্বারা 
যদি সদকায়ে ফিতির আদায় করা 
জরুরি ও ওয়াজিব বলা হয়, তখন 


ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা? 


শরয়ী সমাধান: চাকুরীর বেতন বাবত 
যে সমস্ত টাকা বাকি ও কর্জ হয়, সে 
ধরণের কর্জকে ফিকহশাস্ত্রের 
পরিভাষায় [][]]]যা| বলা হয়। তার 
শরয়ী হুকুম হলো, উক্ত কর্জের টাকার 
মালিক যদি সাহেবে নেসাব হয়, তখন 
নেসাব পরিমাণ টাকা উসুল হওয়ার 
পর তার ওপর এক বৎসর অতিবাহিত 
হলেযাকাত ওয়াজিব হবে । নতুবা উক্ত 
টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
রদ্দুল মুহতার: ২১/৪৯ 

সমস্যা: বাংলাদেশিরা যখন হজ করতে 
যান, তখন উমরার কাজ সমাধান করে 


এবং গরিব মিসকিন যারা যাকাত বা 


আবার ৮ তারিখে হজের জন্য ইহরাম 


সদকায়ে ফিতির ইত্যাদি ভোগ করবে 
তাদেরও অনেক সময় উপকারে 


ধারণ করেন। তারপর হজের কাজ 
শেষ করে কিছুদিন মক্কা শরীফে 


আসবে না। সুবিধাবাদী লা-মাযহাবীর 


অবস্থান করেন। আমার জানার বিষয় 


দল যারা কুরআন হাদীসের শাব্দিক 
অর্থ ছাড়া তার আসল মর্ম ও সহীহ 
র জ্ঞানও 
রাখে না; এ সমস্ত জাহেল লা- 
মাযহাবীরা কুরআন-হাদীসের সহীহ 
মর্ম না বুঝে জনগণকে কষ্টে ফেলার 
জন্য এবং কুরআন-হাদীস মতে আমল 
না করার জন্য এ সমস্ত অহেতুক কথা 
বলে থাকে। যা ভুল ও অশুদ্ধ এবং 


বুরআন্রাদ -হাদীসের অপব্যাধযা। আবু 
দাউদ শরীফ: নিত তিরমিধী শরীফ: 
১/১৩৬, বুখারী ১/১৯৪, ফয়জুল বারী: 
৩/৩৭৮, রদ্দুল মুহতার: ৩/৩২২ 


হলো, সেই বাংলাদেশি ব্যাক্তি হজের 
পর মক্কায় অবস্থানকালে মসজিদে 
আয়েশাতে গিয়ে ওমরার নিয়তে 
ইহরাম বেঁধে বারবার উমরা করতে 
পারবে কিনা? আর ওই সময় উমরা 
করলে সাওয়াব বেশি না তাওয়াফ 
করলে সাওয়াব বেশি? জানালে 
উপকৃত হবো। 

মুজাফফর আহমাদ 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: আপনি হজের যে 
পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন তাকে 


সমস্যাঃং আমি একজন মাদরাসার 
শিক্ষক। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ হতে 
নির্ধারিত সময়ে বেতন ঠিক মত না 
পাওয়ায় মাদরাসায় বেতন বাবত 


ইসলামের পরিভাষায় “তামাত্' বলা 
হয়। এছাড়া আরো দু'প্রকারের হজ 
রয়েছে। মোটকথা যেকোন প্রকারের 
হজ পালন শেষে মক্কা শরীফে অবস্থান 


[॥ আত্তার্তহীদ ২২ 
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কালে উমরা পালন করতে কোন 


প্রতিজন এক সাথে দুইলক্ষ থেকে 


অসুবিধা নেই। কারণ হজের দিনগুলো 


পাঁচলক্ষ টাকা পেয়েছেন। এদের মধ্যে 


ব্যতীত যে কোন সময় উমরা পালন 
করা যায়, এবং হাদীস শরীফে উমরা 
পালন করার অনেক সাওয়াব ও 
ফযীলতের কথা উল্লেখ রয়েছে । তবে 
হাদীস এবং ফিকহের কিতাবাদীতে 
মক্কা শরীফে অবস্থান কালে উমরা 
বেশি করার তুলনায় তাওয়াফ বেশি 
করার ফযীলত এবং তাওয়াফ উত্তম 
হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই 
বারবার উমরা করার চেয়ে বেশি বেশি 
তাওয়াফ করা উত্তম হবে। সূরা বাকরা; 
১২৫, রাদদুল মুহতার: ৩/৫১৭, ফাতওয়ায়ে 
য়া: ১২/২২৫ 
সমস্যা জনাব! আমি দুবাইয়ে বসবাস 
করি। এবার আমার মাকে হজ্জ 
করানোর জন্য আমি জেদ্দা বিমান 
বন্দরে উপস্থিত হয়ে তাকে গ্রহণ করে 
হজের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করার 
ইচ্ছা পোষণ করেছি। এখন আমার 
জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় 
আমার মায়ের হজ করার জন্য 
বাংলাদেশ থেকে জেদ্দা-বিমানবন্দর 
পর্যন্ত কোন মাহরাম ছাড়া একা পৌছা 
জায়েয বা বৈধ হবে কিনা? 
মুসলেহ উদ্দিন 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
মহিলাদের জন্য কোনো মাহরাম 
ব্যতীত হজের সফর করা জয়েয নেই। 
যদিওবা আপনি আপনার মাকে জেদ্দা 
বিমানবন্দর থেকে গ্রহণ করবেন, কিন্ত 
বাড়ি থেকে বা বাংলাদেশ বিমানবন্দর 
থেকে জেদ্দা বিমানবন্দর পর্যন্ত এত 
করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয বা 
বৈধ হবে না। যদি আপনি তাকে হজ 
করাতে চান, তাহলে বাংলাদেশে এসে 
তাকে সাথে নিয়ে হজ করাতে হবে বা 
কোনো মাহরাম আত্মীয় জেদ্দা বিমান 
বন্দর পর্যন্ত তার সাথে যেতে হবে 
সহীহ বুখারী: ১০৮৭; সহীহ মুসলিম: ১৩৩৮; 
রদ্দুল মুহতার: ২/৪৬৬ 
সমস্যা: সরকারি কারখানা বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় সকল কর্মচারী, শ্রমিক 
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কিছু লোক এমন আছে যাদের এই 
টাকা ব্যতীত কোন জমি বা টাকা- 
পয়সা নেই এবং অন্য কোন আয়ের 
উৎসও নেই। এখন এই টাকা দ্বারা 
তাদের ওপর হজ ফরজ হবে কিনা? 
হাবীবুর রহমান 
রাউজান, উ্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়তের 
মধ্যে হজের সময় হলো দুই মাস দশ 
দিন অর্থাৎ শাওয়াল, জিলকদ, 
জিলহজের ১০/১২ দিন পর্যন্ত যে 
কোন ব্যক্তি যদি হজের এই সময়ের 
মধ্যে এই পরিমাণ নগদ টাকার মালিক 
হয়, যে টাকা দ্বারা সে সহজভাবে মন্কা 
শরীফে যাতায়াতের খরছ এবং মক্কা 
শরীফে যতদিন অবস্থান করবে তার 
খরছ এবং হজ পালন করত: বাড়িতে 
ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবারবর্ণের 
ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে কারো 
মুখাপেক্ষি হওয়া ছাড়া সহজভাবে 
চালাতে পারে তখন তার ওপর হজ 
ফরয হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তার 
বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করা 
যাবে না। কেননা সেগুলোর দায়িতৃ 
আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। বাকি 
বান্দার জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী 
যোগ্যতা মতে চেষ্টা করতে হবে । আর 
যদি হজের সময় আসার পূর্বেই কোন 
ব্যক্তি কোন অঙ্কের টাকা বা অর্থের 
মালিক হওয়ার পর হজের সময় 
আসার পূর্বে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে 
ব্যয় করার পর এবং হজের সময়ের 
মধ্যে তার নিকট এ পরিমান নগদ 


সমস্যা: যদি কারো মালিকানায় 
কুরবানীর দিনগুলো থেকে কোন 
একদিনে এ-পরিমাণ হারাম বা অবৈধ 
সম্পদ হস্তগত হয় যে, যার দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। তখন 
এমন সম্পদ দ্বারা তার ওপর কুরবানী 


ওয়াজিব হবে কিনা? জানালে উপকৃত 
হবো। 
কবীর আহমদ 
টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: যদি এমন পন্থায় কোন 
সম্পদ হস্তগত হয় যে, ইসলামী 
শরীয়ত মতে যে মালের সে মালিক 
হয় না। (যেমন: চুরিকৃত টাকা) এমন 
সম্পদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে 
না। তবে যদি এমন পন্থায় হস্তগত 
হয়, ইসলামী শরীয়ত মতে যে 
সম্পদের ওপর তার মালিকানা সাব্যস্ত 
হয় (যেমন অবৈধ ব্যবসা)। এমন 
মালের ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। 
রদ্দুল মুহতার: ৫/৪৯, তাবয়ীনুল হাকায়েক: 
8/৬১ 

সমস্যা: গরু, মহিষ, উট কুরবানির 
শরীক করা এবং তাদের কাছ থেকে 
নিজ-নিজ অংশের মূল্য নিয়ে নেওয়া 
আবশ্যক? নাকি ক্রয় করার পর 
অংশীদার তালাশ করতে পারবে?অথবা 
চার পাচজন মিলে ক্রয় করার পর অন্য 
দুই-তিনজনকে শরীক করতে পারবে 
কিনা? জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত সকল 


টাকা জমা না থাকে যা দ্বারা সে হজ 
পরিপূর্ণ ভাবে পালন করতে পারে। 
অর্থাৎ হজের যাতায়াত ও সেখানে 
অবস্থানকালের প্রয়োজনীয় খরচএবং 
হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তার 
পরিবারবর্ণের খরচ ইত্যাদি আঞ্জাম 
দিতে পারে মতো তার নিকট নগদ 
টাকা না থাকে, তখন তার ওপর হজ 


ফরয হবে না। আলমগীরী: ১/২১৭, 
ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৭/৩২৯ 


পদ্ধতি শরীয়তসম্মত ও বৈধ। তবে 
সাতজন শরিক হওয়ার পূর্বে ক্রয় 
করলে ক্রেতা যদি দরিদ্র হয়, তখন 
সাতজন শরিক হওয়ার পর কুরবানির 
নিয়ত করবে । কেননা দরিদ্র ব্যক্তির 
জন্য কুরবানির নিয়তে জন্ত ক্রয় করার 
পর অন্য কাউকে শরিক করা জায়েয 
নেই। ফতওয়া মাহমুদিয়া ২৬/৩১৬; রদুল 
মুহতার: ৫/২০১ 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
সমস্যা: দু'জন স্ত্রী থাকলে কোন-কোন 


স্ত্রী থেকে পৃথক থাকবে । তালাকের 


খাতে সমতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি? 


ইদ্দত তিন হায়েয (মাসিক স্রাব) 


শরয়ী সমাধান জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
ডা. ফরিদুল আলম 


আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তির একাধিক 
স্ত্রী থাকলে তাদের ভরণ-পোষণ এবং 
তাদের সাথে সহবাস ইত্যাদির মধ্যে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, 
নতুবা আল্লাহ তায়ালার নিকট কঠিন 
শাস্তির হতে হবে। 
অবশ্যকোন স্ত্রীর প্রতি যদি আন্তরিক 
মায়ামমতা বেশি থাকে তাতে 
অসুবিধা নাই। তার পরও আচার- 
ব্যবহার, ভরণ-পোষণ এবং সহবাস 
ইত্যাদির মধ্যে সমতা বজায় রাখতে 
হবে। সূরা নিসা: ৩, তিরমিযী শরীফ: 
১/২১৬, হেদায়াঃ ২৩৪৯, ফতওয়ায়ে শামী: 
৪/৩৭৭ 

সমস্যা: একজন স্বামী ও তার স্ত্রীর 
মাঝে প্রায় সময় কথা কাটাকাটি হয়ে 
থাকে, একদিন স্বামী তীর স্ত্রীকে খুব 
বেশি বকাবকি করে । ঘটনার পর স্ত্রীর 
ভাই (শালা) তার স্বামী (দুলা ভাইকে) 
গালমন্দ করে এবং ধমক দেয়, তাতে 
স্বামী রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য 
করে বলে, যদি তুমি তোমার (ওই) 
ভাইয়ের সাথে কথা বলো তাহলে তুমি 
তিন তালাক। এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত 
না হয়েও তার ভাইয়ের সাথে কথা 
বলার শরয়ী কোন হিলা বা পন্থা আছে 


কিনা? 
দীন মুহাম্মদ 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
স্বামী স্ত্রীকে শর্তসাপেক্ষে যে তিন 
তালাক দিয়েছে, উক্ত শর্তসাপেক্ষ 
বাক্যের শর্ত যদি লঙ্ঘন না হয়ে থাকে 
অর্থারথ স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে কথা না 
বলে থাকে, তখন তিন তালাকের 
অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি 
হলো, স্বামী স্ত্রীকে শর্তবিহীন একটি 


বায়েন তালাক প্রদান করবে তার পর 
আগস্ট'১৮ 


অতিবাহিত হওয়ার পর আর স্ত্রী যদি 
গর্ববতী হয় তখন গর্ব প্রসব করার পর 
স্ত্রী শর্ত লঙ্ঘন করবে। অর্থাৎ উক্ত 
ভাইয়ের সাথে কথা বলবে । তখন উক্ত 
তিন তালাক পতিত হয়ে বৃথা হয়ে 
যাবে। কেননা তালাকের ইদ্দতের 
সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত স্ত্রী 
বেগানার মত হয়ে যাবে । অতঃপর 
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে কমপক্ষে 
দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং কমপক্ষে 
সর্বনিম্ন মহর ২৫০০ (আড়াইহাজার) 
টাকা ধার্য করে শরীয়তসম্মত ভাবে 
আকৃদে নেকাহের নবায়ন করবে। 
তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে 
মেলামেশা ও ঘর-সংসার করতে কোন 
অসুবিধা হবে না। আল মুহীতুল বুরহানী: 


৩/৫৩৫, র মুহতার: ৪. ৬০৯, 
তাতারখানিয়া: ৫/৫২, ফাতওয়ায়ে 
১/৪১৬ 


সমস্যা: একদিন আমার স্ত্রী আমাকে 
সন্দেহ করে ঝগড়া করতে লাগল 
ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমি স্ত্রীকে 
বললাম, সবসময় আমার ঝগড়া ভালো 
লাগছে না। তুমি চলে যাও। তখন 
আমার স্ত্রী বলল, আমাকে দিয়ে দাও 
আমি বললাম চলে যাও । আমার স্ত্রী 
আবার বলল, আমাকে দিয়ে দাও 
আমি বললাম চলে যাও। আমার স্ত্রী 
আবার বলল, আমাকে দিয়ে দাও 
আমি বললাম চলে যাও । আমি “চলে 
যাও" যে বাক্যটা বললাম, এটা মানে 
এমনি চলে যেতে বললাম। তালাক 
দেওয়ার কোন নিয়ত আমার ছিল না 
আমার স্ত্রীর “দিয়ে দাও” বাক্যটা মানে 
হচ্ছে, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেই, 
এটা আমি বুঝতে পেরেছি। * আমি 
“চলে যাও" যে বাক্যটা বলেছিলাম, 
এটা এমনি চলে যেতে বলেছি, তালাক 
দিচ্ছি না, এটা আমার স্ত্রীও বুঝতে 
পেরেছে। যার কারণে আমার স্ত্রী “চলে 
যাও" বাক্যটা মেনে না নিয়ে বারবার 
বলেছে, “দিয়ে দাও" । বি. দ্র. তালাক 
শব্দ কেউ উল্লেখ করিনি । এবং আমার 
তালাকের নিয়তও ছিল না। 


মু. মিসবাহ 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনায় 
স্বামীর নিকট স্ত্রীর বারবার তালাক 
তলব করার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী যে 
বলেছে, “তুমি চলে যাও", কিন্তু তার 
দ্বারা স্বামী যে দাবী করতেছে, আমি 
তালাকের নিয়ত করি নাই বরং 
স্বাভাবিক ভাবে এবং উপহাস করে 
বলেছি। তাই যদি স্বামী আল্লাহ 
তায়ালার নামে শপথ করে বলে থাকে 
যে, সে তালাকের নিয়ত করেনি। 
খন উক্ত বাক্যের দ্বারা স্ত্রীর ওপর 
লাক পতিত হবে না। কেননা, এ 
ধরণের শব্দগুলি আমাদের ফেকাহ 
আখ্যায়িত করা হয়, যার দ্বারা রাগের 
৪55 তালাক তলব করার 
সময়ও তালাক পতিত হওয়ার জন্য 
লাকের নিয়ত করা প্রয়োজন । 
লাকের নিয়ত না থাকলে তার দ্বারা 
তালাক পতিত হয় না। কিন্তু ভবিষ্যতে 
স্ত্রীর জন্য এরকম শব্দ ব্যবহার করা 
থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি । 
আদ্দুররুল মুখতার: ৪/৫২৮, রদ্ছুল মুহতার: 
৪/৫৩৩ফাতাওয়ায়ে  হিন্দিয়াঃ ৷ ১/৩৭৫, 
বাদায়েউস 


সানায়ে: ৪/২৩৬, আল বাহরুর 
রায়েক: ৩/৫১৯ 


তি 
তি 


এ] 2) 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান 
ইসলামিয়া পিয়ার ফতওয়া 
বিভাগে পরশ পাঠাতে পারেন । 
এজন্য সরাসরি যোগাযোগ বা 
বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট ফোনে 
যোগাযোগ করুন । প্রশ্ন 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও। 
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শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর হাদীস গবেষণা: 


জনৈক লা-মাযহাবীর মূল্যায়ন 


[শায়খ আবদুল্লাহ আল-দাওয়ীশ সউদী বংশোডুত একজন বিদঘ্ধ মুহাদ্দিস । উদারপন্থি লা-মাযহাবী আলিম ও 


পঙ্ত ব্যক্তিত ॥ ইবনে হাজার আল-আসকালানী রেহ.)-রচিত ফতহুল বারীর সফল টীকাকার। শায়খ নাসিরদ্দীন 


আল- 


আলবানীর বিশিষ্ট গুণথাহী ও একান্ত অনুরক্ত । হাদীস ও রিজালশান্ত্ে একজন স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী । 


তিনি শায়খ আল-আলবানীর হাদী সগবেষণায় সুতীক্ষ নিরীক্ষা পরিচালনা করে তার ক্রটি-বিচ্যুতি শোধরে দেন । 


উ্ববাদী সালাফীদের শায়খ আলবানীর তাকলিদ ও অনুসরণ বিষয়ে সতকীকরণ দিক-নিদের্শনা এদান করেন। 

তিনি /777777/71771177777777777777শিরোনামে একটি এন্থ রচনা করেন । যাতে বিষদ গবেষণার মাধ্যমে 
২৯৬টি হাদীসকে সহীহ বলে এমাণ করেন যে সকল হাদীসকে শায়খ আলবানী যয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন । 

আবার /77777177777177177177717777777শিরোনামে ১৪টি হাদীসকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেন, যেগুলোকে শায়খ 
আলবানী সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন । যা শীঘেই এস্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ এঁবন্ধে এন্থের ৫-১১ 


ক্রমিকের হাদীস আলোচনা করা হলো] 
হি সহী আল-বৃখারী ও মুসলিমের রাবী । 62757৩52005 ০০0 এ 
হাদীস: পাঁচ তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী । ইমাম হি তত 


৫০5০ ৫৯526 0 নিরবে 
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বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) তার 
নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম তিরমিযী আবু মুসা আল- 
আশআরী (রাযি.) থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি তোমাদের এবং বাহনের 
মাথার মাঝখানে অবস্থান করছেন। 

এ হাদীসের রাবী আবু নুআমা আল- 
সাদীকে তাকরীবুত তাহযীব কিতাবের 


“হে মানবজাতি! তোমরা বধির ও দূরে 
অবস্থানকারী কোনে সতবাকে আহ্বান 
করছো না। তোমরা যাকে ডাকছো, 


লেখক (ইবনে হাজার আল- 
আসকলানী রহ.) নির্ভরযোগ্য বলে 


তিনি তোমাদের এবং তোমাদের 
বাহনের ঘাড়ের মাঝখানে |” 


মন্তব্য করেছেন। তার নিকট থেকে 
ইমাম মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী উপর্যুক্ত 
্রন্থাবলিতে হাদীসটি [][ঘ]] হিসেবে 


বর্ণনা করেন। 


তাখরীজুসুনাহ (১/২৭৪-২৭৫) 
কিতাবে তাকে মুনকার রাবী হিসেবে 
দাবি করা হয়েছে। স্মৃতিশক্তির 


হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 


দুর্বলতার কারণে তাকে যয়ীফ বলা 


হলো, এটি সহীহ। ইমাম আবু দাউদ 


হয়েছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য 


(রহ.) এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন 
করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
বলেন, “এটি হাসান ও সহীহ হাদীস । 
ইমাম আবু দাউদ আবু মুসা আল- 
আশআরী (োযি.)-এর বরাতে 
হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাম্মাদ ইবনে 
সালামা ব্যতীত এ হাদীসের রাবীগণ 


আগস্ট”১৮ 


হলো, এ দাবিটি ভিত্তিহীন। কেননা এ 
হাদীসের অর্থবোধক বিভিন্ন হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরিমিযী 
(রহ.)-এর বর্ণনাটি পূর্বে উল্লিখিত 
হয়েছে।১ 


হাদীস: ছয় 


৮6)? 21751 42 ৮ পুথ। ১4০5 
11558520551 
০5৬ এ) 40009 এ এ 
রনি হর (3 পার 

88 5675 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি 
মদ পান করে মাতাল অবস্থায় পথে 
প্রান্তরে ঘুরতে লাগলো । আমরা তাকে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে 
যেতে গেলাম। হযরত আব্বাস 
(রাষি.)-এর গৃহ বরাবর আসার পর 
তার হুশ ফিরে আসলো । সে হযরত 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বর্ণনা 
করার পর তিনি হেসে উঠে বললেন, 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি |” 
নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী তাখরীজুল 
মিশকাত গ্রন্থে দুর্বল সনদে হাদীসটি 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


বর্ণনা করে বলেন, “এখানে ইবনে 
জুরাইজ রেওয়ায়াত দ্বারা হাদীসটি 
বর্ণনা করেন।”* 

হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, এটি সহীহ হাদীস। ইমাম আবু 
দাউদ (রহ.)-এর রেওয়ায়াতের কারণে 
তাকে অনেকে অভিযুক্ত করেছেন 
ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর 
রেওয়ায়াতে ইবনে জুরাইজ এ 
অভিযোগ স্পষ্টভাবে খপ্তন করেছেন 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) 


ি 


00:05 ০১ টা :৫ এ 

৩১৪০৩ | 90 বেঞ্ 4৫১8৮ 195 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকট এসে বললেন, আমি আপনাকে 
ভালোবাসি। তিনি বললেন, খুর 
ভেবে-চিন্তে কথাটি বলো।' লোকটি 
আবার বললো, আল্লাহর কসম! আমি 
আপনাকে ভালোবাসি । কথাটি সে 
তিনবার বললো । রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “তুমি সত্যবাদী হলে 
অভাবকে বর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য 
প্রস্তুত হও । বন্যার পানি যেভাবে খুব 
দ্রুত গতিতে প্রান্ত-সীমায় পর্যন্ত পৌছে 
যায়, যে আমাকে ভালোবাসে অভাব 
তার নিকট বন্যার পানির চেয়েও 
অধিক দ্রুত গতিতে পৌছে যায়।” 
ইমাম তিরমিয (রহ.) হাদীসটি বর্ননা 
করে বলেন, “এটি হাসান ও গরিব 
হাদীস 


আগস্ট”১৮ 


নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী তাখরীজুল 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিজের 


হাদীসে কিতাবে বলেন, এ হাদীসের 
সনদ যয়ীফ, তার মূল বক্তব্য (]]) 
হলো [0] 

হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, এটি হাসান। যেমনটি ইমাম 
তিরমিযী (রহ.) বলেছেন, অথবা 
সহীহ । এ হাদীসের পক্ষে অনেক []া] 
রয়েছে। যেমন- 

:08 986 পে এ নর ০০৭ ৩৪ 


(6801) খে ৪ 21610 ০৫ এ ৪৬ 
18282) 095): 1:40 
“হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নিকট এসে বললেন, আমি 
আপনাকে এবং আপনার পরিবারের 
সদস্যদের ভালবাসি । রাসূলুল্লাহ সো.) 
বললেন, “যদি তুমি আল্লাহকে সাক্ষী 
রেখে কথাটি বলে থাকো তবে 
অভাবকে বর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য 
প্রস্তত হও ।”” 
ইমাম হাকিম (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা 
করার পর বলেন, এটি ইমাম বুখারী 
(রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর 
শর্তসাপেক্ষে সহীহ। তবে হাদীস দুটি 
তারা রেওয়ায়াত করেননি । ইমাম 
যাহাবী রেহ.) কিতাবে তীর বক্তব্যের 
সাথে একমত পোষণ করেন। 
এ হাদীসের স্বপক্ষে আরেকটি 
অর্থবোধক হাদীস হচ্ছে, 


০1৫৪ ০ ১০5০০ 5 ০এ 2 ০ 
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45500 এন ৪ 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 


প্রয়োজনের অপূর্ণতার অভিযোগ 
করেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “হে 
আবু সাঈদ! ধৈর্য ধারণ করো। 
উপত্যকা এবং পাহড়ের ওপর থেকে 
প্লাবনের পানি যেভাবে দ্রুত গতিতে 
নিচে গড়িয়ে পড়ে, যে আমাকে 
ভালোবাসে অভাব তার দিকে এর 
চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে গড়িয়ে 
পড়ে ।” 

ইমাম হায়সামী (রহ.) তার মাযমাউয 
যাওয়ায়িদ কিতাবে এ হাদীস সম্পর্কে 
বলেন, “হাদীসটি ইমাম আহমদ 
রেওয়ায়াত করেন। এ হাদীসের সকল 
রাবী সহীহ হাদীসের রাবী । তবে এটি 
[না] সদৃশ |” 

তৃতীয় অর্থবোধক হাদীসটি হচ্ছে, 

টা :4 ৫25 রড পে এ ৩৪০৬৪ 


৫. পর 


21601855155) 5259 :408 ভি 


8585 পা 0:58055 ভে এ ৬১০ 
“হযরত আনাস (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
নিকট একজন লোক এসে বললেন, 
আমি আপনাকে ভালবাসি । রাসূলুল্লাহ 
(সা.) তার উদ্দেশে বললেন, “অভাবের 
জন্য প্রস্তত থাকো ।”৯, 
ইমাম বাযযায হাদীসটি বর্ণনা করেন, 
এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই সহীহ 
হাদীসের রাবী । বকর ইবনে সালিম 
একজর নির্ভরযোগ্য রাবী 1৯২ 


হাদীস: আট 
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“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, 
“তোমাদের মধ্যে কেউ রাত্রিবেলায় ঘুম 
থেকে জাগ্রত হওয়ার পর প্রথমে 


সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাআত নামায 
আদায় করবে ।”৯৩ 

নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটিকে 
যয়ীফ বলে মন্তব্য করেন। 


4:00 আজ্তার্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, ইমাম মুসলিম (রহ.) এ হাদীস 
বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) 
সংকলিত কোনো হাদীস যয়ীফ হতে 
পারে না। তাছাড়া এ হাদীসের 
বর্ণনাসূত্রে এমন কোনো রাবীও নেই 
যাকে যয়ীফ আখ্যায়িত করা যায়। 
511 


১ নি নি রা (95 0 টা 


উপ ৪ 42 ঠা ১৪ 
এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই ইমাম 
বুখারী (রেহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)- 
এর রাবী। রাবীদের পরিচয় হলো, 
এখানে মুহাম্মদ হলেন ইবনে সিরীন 
হিশাম হলেন হাস্সানের পুত্র। তিনি 
মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ছাত্র । তার ব্যাপারে হাফিয 
ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) 
তাকরীবৃত তাহযীব (২/৩১৮)-এ 
এটিই মন্তব্য করেন। আবু উসামা 
হলেন হাম্মাদ ইবনে উসামা । তিনি 
এতোই প্রসিদ্ধ যে, তার সম্পর্কে 
কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই 
প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন মুসাননাফ ইবনে 
আবী শায়বার রচয়িতা । গ্রন্থকার 
হাদীসটিকে ইরাউল গালীল 
(২/৪৫৩)-এ সহীহ বলে মন্তব্য 
করেন।৯ 


হাদীস: নয় 
৪১০০] ২০৯] ৩5 পে ৬৫) 


৮১54 3419০ 
'যে ব্যক্তি নামাযে অহংকারবশত 
গোড়ালির নিচের কাপড় পরিধান করে 
টেনে-হিচড়ে চলে তার জন্য হালাল- 
হারাম সম্পর্কিত আল্লাহর কোনো 
বিধান পালন করার প্রয়োজন নেই ।* 
নাসিরুদীন আল-আলবানী হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োাযি.) 
বর্ণিত হাদীসটিকে যায়ীফু জামিয়িস 
সগীর (২/১৫২৬)-এ যয়ীফ বলে 
মন্তব্য করেন। 


আগস্ট”১৮ 


হাদীসটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, 
এ হাদীসের সনদ [[[ঙ্লাযক্সা]াা] 
উভয়টিই সহীহ। ইমাম তায়ালিসী 
(রহ.) বর্ণিত হাদীসটি হলো, 


1৫5 
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1১5৩৮ 
এ হাদীসের রাবীগণ তা মযবুত ও 
নির্ভরযোগ্য । মরফু* রেওয়ায়েতটি 


প্রধান্য পেলে হাদীসটির ওপর কোনো 
ধরণের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। মওকুফ 
রেওয়ায়েতটিও মরফু'র মতো । কেননা 
বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এ ধরণের কথা বলা 
যায় না।১৯১ 


হাদীস: দশ 

(3 ৩০১0 : ১০ ৩21 ৬৯২০৩ 
ওমর (রোযি.)-এর উক্তি: “মালিককে 
কোনো ব্যক্তি ক্ষেতের খাজনা 
উত্তোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তা 
সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।” 
ইরাউল গালীল (৩/২৮২)-এ এ হাদীস 
সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
অবগত নই।' 
হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) তার আল-ফতওয়া আল- 
মিসরিয়া (৩/৩৯৫)-এ বলেন, 
৫3০4৪৬০4৩৫৮ :৮৩৪ 


০8 ৫৫ 
পা ৮ ৩ ৮9৩৫ 


9 ১208 :455 25 
এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই সহীহ 


হাদীসের রাবী । হারব হলো, আল- 
কিরমানী |১* 


হাদীস: এগার 
ক ৮৭ 03১ ৬৮ এছ কি 0 ভঞ০ 
“বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রী 
সফিয়া বিনতে হুয়াই তার ইহুদি 
ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে গেছেন ।” 
ইরাউল গালীল (৬/৮৩)-এ এ হাদীস 
সম্পর্কে নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
বলেন, আমি এ হাদীসের সনদ 
সম্পর্কে অবগত নই। 
হাদীসটির ব্যাপারে আমার বক্তব্য 
হলো, বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেন, 
2 
৫3 9১৬৪৪ 102 
৬৬ ৩০০ নি 
“ইকরামা থেকে বর্ণিত, সফিয়া তার 
ইহুদি ভাইয়ের উদ্দেশে বলেন, তুমি 
ইসলাম গ্রহণ করো, তবে আমার 
উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হতে 
পারবে। সে প্রস্তাবটি অস্বীকার 
করলো । অতঃপর তিনি স্বীয় সম্পদের 
এক তৃতীয়াংশ তার জন্য অসিয়ত 


করে যান ।”১৮ 
এ সনদটি সহীহ। তবে এটি 
মুনকাতি' ৷ তা সত্তেও হাদীসটি বিভিন্ন 


সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে সহীহ 
হাদীসের মর্ধাদা লাভ করেছে। এ 
হাদীসের আরেকটি অর্থবোধক হাদীস 
হলো, 

9৩ ক্৬ 


০ ৬5৪১ 
১৬০টি ৩৪ ৪৮০$ 
উগ 
“ইমাম বায়হাকী আয়িশা (রাযি.)-এর 
আযাদকৃত দাসী উম্মু আলকামা থেকে 
বর্ণনা করেন যে, সফিয়া বিনতে হুয়াই 
ইবনে আখতাব তার ইহুদি ভাইয়ের 
জন্য অসিয়ত করেন ।”৯ 
উম্মু আলকামার সনদে হাদীসটি 
হাসান। ইবনে সা'দ সহীহ সনদে 
বর্ণনা করেন, 


4:62 আতিতন্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
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“ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত, 

সফিয়া বিনতে হুয়াই (রাযি.) তার 

ইনুদি নিকটাত্ীয়ের জন্য অসিয়ত 

করেন ।” 

তিনি আরও বর্ণনা করেন, 


৮০412 1৩ ৫ ০৫ 5 ৯৩. প55. 4 
২9:০৩ ০০৮0 এ ৩৯ ০৮ ০৪ 


2:5:.১586/515:2112445- 52 
০৪ ৩৯৪ এত 95125 29৬ এছ 
রর রে 


62535455545 
“হযরত হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান 
থেকে সহীহ সনদে তিনি বর্ণনা করে 
বলেন, আমি এক বৃদ্ধ সম্পর্কে 
লোকদের বলতে দেখেছি যে, তিনি 
হলেন সফিয়া বিনতে হুয়াই এর 
ওয়ারিস। তিনি সফিয়ার মৃত্যুর পর 
ইসলাম গ্রহণ করার কারণে 
উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হতে 
পারেননি ।২১/২ 


» (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৮, হাদীস: ১৫২৬; খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ আস- 
সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. &, পৃ. ৫০৯, হাদীস: ৩৪৬১ 

২ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
দারুল উলিয়ান, জিদ্দা, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১১ হি. - ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. 
৭-৮, হাদীস: € 

* আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ১৬২, 
হাদীস: ৪৪৭৬ 

* আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
(তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.), 
খ. ২, পৃ ১০৭৫, হাদীস: ৩৬২২ 

« আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ ৮৯, হাদীস: ৬ 

৬ আত-তিরমিধী, আল-জামি'উল কবীর 5 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 


আগস্ট'১৮ 


মিসর, খ. ৪, পৃ. ৪৭৬-৫৭৭, হাদীস: 
২৩৫০ 

+ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
(তৃতীয় প্রকাশ: ১৪০৫ হি. - ১৯৮৫ খ্রি.), 
খ. ৩, পৃ. ১৪৪৫, হাদীস: ৫২৫২ 

*  আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬৭, 
হাদীস: 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ল ২০০১ খ্রি.), 
খ. ২৪, পৃ. ৪০২-৪০৩, হাদীস: ১৫৬৪৫ 
* আল-হায়সামী, মাজমাউয হাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. ল ১৯৯৪ খি.), 

খ. ১০, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ১৭৯৮৪ 

* আল-বাষ্যার, আল-মুসনদ - আল-বাহরুষ 
যাখুখার, মকতবাতুল উলুম ওয়াল হাকাম, 
মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব, খ. ১২, পৃ. 
৩৪১, হাদীস: ৬২২২ 

৯২ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ৯-১০, হাদীস: ৭ 

৯৩. (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৩২, হাদীস: ৭৬৮; 
(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১৫, পৃ. ৯৮, হাদীস: ৯১৮২ 

* আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 


টি (ক) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, আল- 
মুসনদ, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৯ হি. ₹ ১৯৯৯ খি.), খ. ১, 
পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৩৪৯; (খ) আল- 
বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৩৪৩, হাদীস: ৩৩০৬ 

*« আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ১০-১১, হাদীস: ৯ 

** আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ১৮, হাদীস: ১৫ 


১৮ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৬, 
পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ১২৬৫০ 

** আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ৬, 
পৃ. ৪৫৯, হাদীস: ১২৬৫১ 

২” ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, 
মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. 
১০, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১১১৬০ 

২ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. 
১০, পৃ. ১২৪, হাদীস: ১১১৬১ 

২ আবদুল্লাহ আদ-দাওয়ীশ, তানবীহুল কারী 
লি-তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী, 
পৃ. ১৮-১৯, হাদীস: ১৬ 


বৃষ্টি পড়ে 
মাহমুদুল হক জালীস 
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর 
ছন্দসুরে সকালদুপুর 
নদনদী আর খালেবিলে 
নতুন পানি ভরে । 


বৃষ্টি পড়ে রিন ঝিনাঝিন 
আনন্দতে তাকধিনাধিন 
ফোটে বনে বনে। 


আকাশ ডাকে মুহুমুহুর 
দিনও রাতের বেলা, 
গগনজ্ুড়ে চলছে এখন 
মেঘ বৃষ্টির খেলা । 


____ললললঢ আত্তান্তহীদ ২৮ 
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বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন কর্মজীবন 

কালজয়ী মনীষী বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মচর্চায় বেশ এত কিছু অর্জন সত্বেও তিনি তার 
আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পিতা বিটিশদের ধর্মীয় মূল্যবোধ বিন্দুমাত্র ভাটা পড়তে 
আল্লামা ড সংস্পর্শে থাকার ফলে স্বীয় পুত্রকে দেয়নি। সেটি তার কর্মকালের সূচনা 
* ইংরেজি শিক্ষিত করার ইচ্ছে পোষণ হতে পরিষ্কার। তিনি বিলাতে 
করেন। কিন্তু আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ অবস্থানকালে ওকিং মসজিদের ডেপুটি 
ছানাউল্লাহ (রহ) নিজের জীবনে ইসলামী ইমাম হিসাবে কর্মজীবনের সূচনা 
জাতীয়তাবোধ ও বিটিশবিরোধী করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে গ্রেট বিটেন 
মনোভাব ধারণ করার কারণে তার মুসলিম সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ 
ব্যারিস্টার রেহ.) শিক্ষা জীবন শুরু হয় আরবি শিক্ষার ছিলেন। সে সময়ে তিনি প্রতি শুক্রবার 
মধ্য দিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ 42559 /11 প্রাঙ্গণে _ সাপ্তাহিক 
মাওলানা শেখ খালেদ খামের মক্তব দিয়ে শুরু করে তারপর আলোচনা সভা ও ইসলামী দাওয়াত 
তিনি বাংলা, উর্দু, ফার্সি ভাষার প্রচারসহ কুরআনের তাফসীর 
ভূমিকা ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতপর দক্ষিণ করতেন। উচ্চশিক্ষা শেষে তিনি 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শে বলীয়ান এশিয়া মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে আরবি 
মনাবদের মর্যাদা আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যাপীট হাটাহাজারী মঈনুল ইসলাম সাহিত্য প্রভাষক পদে যোগ দেন। 
স্বীকৃত। তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক মাদরাসা থেকে ফযিলত (ফাধিল) পাশ ১৯৪২ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশন 
নির্বাচিত ইরশাদ হচ্ছে, “আমি আমার করেন। পরে বিদেশ গমন ' করে তাকে স্মল কজেস কোর্টে জজ পদে 

নির্বাচিত _বান্দাদেরকে কিতাবের মাজাহারে সাহারানপুর থেকে মনোনিত করেন। 
উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। সূরা ফাতির) দাওরা হাদীস (মাস্টার্স)-এর ডিথি ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সিনিয়র 
এমনিভাবে নবীয়ে রহমত বলেন, লাভ করেন। আল্লামা ছানাউল্লাহ এডুকেশন সার্ভিস তাকে প্রফেসর পদে 
“আলেমগণই নবীদের উত্তরসুরি। * ১৯২৫ সালে বিশ্ববিখ্যাত দীনী ইদারা নিযুক্ত করেন। পেশাগত জীবনে তিনি 
আরও বলেন, “সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ইসলামিক বার বছর আইন পেশার বিভিন্ন পদে 
মানবহিতৈষী তথা কল্যাণকামী ।' পড়াশোনার ওপর সর্বোচ্চ ডিগ্রি ফখরে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে 
উক্ত আয়াতে করীমা ও হাদীসের বাণী মুহাদ্দিসীন লাভ করেন। এরপর তিনি ভারতীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় 


থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যারা 
দীনের সেবায় ব্রতী হয় তারাই তো 
কালজয়ী এবং চির অমর হয়। এমনি 
একজন লোকের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত 
তুলে ধরার প্রায়াস পাব। (ইনশা 
আল্লাহ) যেন তাদের পরিচালিত জীবন 
ধারা আমাদের চলার পাথেয় হয় 
নিম্মে তার কিছু আলোচনা করছি, 


জন্ম ও পরিচয় 

আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ ১৯০৫ সালে ১ 
অন্তর্গত উত্তর মাদার্শা গ্রামে একটি 
সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তার পিতা মরহুম আনর আলী 
তৎকালীন বিটিশ রাজ্যের আকিয়াবের 
ওয়াসিগরী (হেডম্যান) ছিলেন। তিনি 
কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিতে অনারারী 
ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন হন এবং তার 
সততা, দায়িতৃপরায়ণতার জন্য বিটিশ 
সরকার তাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত 
করেন। তার মাতা রাফেয়া খাতুন 
একজন ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন । 


আগস্ট”১৮ 


দীনী শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক 
শিক্ষার প্রয়োজনবোধ করলে ১৯২৭ 
সালে 556 পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে 
ইর্ষণীয় মার্ক পেয়ে পাশ করেন এবং 
তৎকালীন দশ টাকার একটি বৃত্তিও 
পান। পুনরায় আবার বৃত্তিসহকারে 
১৯২৯ সালে প্রথম বিভাগে 7750 পাশ 
করেন। ১৯৩১ সালে আরবি, অর্থনীতি 
এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে ডিস্টিংশন মার্ক 
পেয়ে তৎকালীন বিশ টাকার বৃত্তি 
সহকারে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে প্রথম 
শ্রেণীতে 74 পাশ করেন। ১৯৩৩ 
সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (105) 
পরীক্ষায় সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হিসাবে দুই 
দু'বার উত্তীর্ণ হন। তিনি লিংকনস ইন 
থেকে রেকর্ড সংখ্যক নাম্বার পেয়ে বার 
এট ল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৫ 
সালে ইতিহাসের ওপর ইউনিভার্সিটি 
অব লন্ডন হতে 4£7.1) ডিগ্রি অর্জন 
করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 
1112 22011712  0 1162 5917%114 
977117176 | 


তাকে ফেডারেল সার্ভিস কমিশনার 
পদে মনোনীত করেন। ড. আল্লামা 
ছানাউল্লাহ তার কর্মজীবনে রাজনীতির 
সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ 
ভূমিকা পালন করেন। জমিয়তে 
ওলামায়ে হিন্দের প্রার্থী হিসেবে 
১৯৩৭-৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্ধিতা করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
করেন। 


মানবকল্যাণে ড. আল্লামা ছানাউল্লাহ 

তিনি জনদরদী মানবকল্যাণকামী মানুষ 
ছিলেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের বছর 
জন্য চাল-ডাল ও গমের বরাদ্দ হয় 
কিন্তু তা চট্টগ্রামে না পৌছলে আল্লামা 
ছানাউল্লাহ প্রশ্ন তুলেন এ বরাদ্দ গেল 
কোথায়? সংসদে তিনি কবিতার 
অংশও উচ্চারণ করেন, “এ যে ক্ষেতে 
শষ্য ভরা/ তোমার নয়ত একটি ছড়া, / 
তোমাট হল পরের দেশে চালান কেন 
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হয়? / তোমরা শুধু চাষের মালিক 


হজ্জও মনোনীত হন। লন্ডন 


গ্রাসের মালিক নয়। / কার স্বদেশে 
সর্বনাশে এমন অভিনয়? 

দ্যা ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯৩৫ অনুযায়ী 
সংসদে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো 
ভাষা ব্যবহার করা যেত না, কিন্তু সেই 
ভিনদেশিদের সামনে দীড়িয়ে বাংলা 
কবিতা চর্চা এদেশের আলেম তথা 
বিদ্বান সাংসদদের মন-মানসিকতা 
কতটা মাতৃভাষার ভালবাসায় সিক্ত 
ছিল তা উল্লিখিত বাংলা চর্চার ঘটনা 


থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি 
চট্টগ্রামের জেলা পরিষদেরও 
চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও 
চট্টগ্রামের জেলা স্কুল বোর্ডের 


প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক একাধারে বার বছর 

প্রধান পরীক্ষক এবং ডেপুটি 
এডমিশনাল ক্লেইম কমিশনার নিযুক্ত 
হন। তিনি ঢাকা কোর্টের অফিসিয়াল 


বিশ্ববিদ্যালয়ে 79//1677 ০1 172 
501991 0/ ০771277101 50125, / 
5701-এর ওয়েব সাইটে তার 


এ মহান চরিত্রের অধিকারী মানুষটি 
জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান অর্জনের পর 
মানব সেবায় ব্রতী হন। তিনি মানুষের 
সূখে দুঃখে ঝাপিয়ে পড়তেন। বিশেষ 


উল্লিখিত রচনা সম্পর্কে লিখিত আছে, 
197. 54771121715 89০91 ০4 %2 
766097177271050 951 074 এ 
20711711)1/707 তার অন্যতম 

ইংরেজি রচনা 1510717 
29729119701 51045 270 50771 
17091711221 27151712/110971 01 15177 | 
তাছাড়া অন্যান্য রচনাবলির মধ্যে 
রয়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় সুনাত, হক 
রাস্তা ও দরবেশ দর্শন, এরকৃত উন্নতির 
পথ, আসহাবে সুফফাহ, হুকুকে 
বাহায়ীম বা পশুপক্ষীর : অধিকার, 
সুন্নাত ও বেদাতের পার্থক্য এবং 
ওহাবীর ইতিহাস, সত্যবাদিতা ইত্যাদি 
গ্রন্থ। এ মহান মানুষটির এতো অর্জন 
সন্তেও নিজেকে আল্লাহর সাচ্চা বান্দা 
বানানোর চেস্টায় নিয়োজিত ছিলেন। 


পেপার সেটার, _ জ্কুটিনাইজার, 
টেবুলেটার এবং আরবীর পাশাপাশি 


তার দুনিয়া বিমুখতার (পার্থিব লোভ 
লালসা) প্রমাণ ও মুসলমানদের 


পারস্য ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে 
খণ্ড কালীন প্রভাষক ছিলেন। ১৯৫৮ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকারের রিসিভার 


বর্তমান অবস্থা তার এ উক্তি থেকে 
বোঝা যায়, “বর্তমান মুসলমানদের 
মধ্যে ধর্মবিবর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষার 


করে মানুষকে কিভাবে জান্নাতমুখী 
করা যায় তার ফিকিরে থাকতেন । তাই 
প্রখ্যাত দাঈ হযরত ইলিয়াস (রেহ) 
কর্তৃক যে দওয়াতের কাজ চালু হয় সে 
মিশনে তিনি একনিষ্ঠের সাথে কাজ 

করতে থাকেন। এভাবে নববী আদর্শে 


তিনি বেদয়াত ও কুসংস্কার বিরুদ্ধে 
বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 
সত্যিই রাসূলে আশেক ও মাটির মানুষ 
ছিলেন এবং ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম 
ছিলেন। 


(রহ.)-এর কোন আত্মন্তরিতামূলক 
আচরণ ছিল না। তিনি অত্যন্ত মৃদুভাষী 
এবং কোলমনা ধর্মপ্রাণ, অসাধারণ 
মানবহিতৈষী এবং জনকল্যাণকারী 
মহৎ মনের মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত 


এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলের 
দায়িত পালন করেন। আর এই দায়িত্ব 
পালনরত অবস্থায় অমায়িক লোকটি এ 
জগৎকে বিদায় জানিয়ে মহান আল্লাহর 
ডাকে সাড়া দিয়ে পরলোক গমন 
করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে উচু 
মাকাম দান করুন! । 


৫. 


তিনি দেশের জন্য অনেক গৌরব 
অর্জন করেন তার প্রমাণ মেলে ১৯৩৮ 
সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আল্লামা 
ড. ছানাউল্লাহ কর্তৃক লিখিত থিসিস 
1112 02011772 , 0115 52114 
97719176-কে বই হিসেবে প্রকাশ 
করার মধ্য দিয়ে। এছাড়াও ১৯৪৫ 
সালে প্রকাশিত 776 %1927%771041 
£2710)01917201 0 172 7/071৫ 
তৃতীয় সংস্করণে তার নাম 

ত ব্যক্তিদের সাথে পবদ্ধা 
রয়েছে। তিনি ১৯৬০ সালে জেদ্দা- 
পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃক আমীরুল 
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প্রভাবে বন্তবাদের আসন সুদৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু টাকা আর সুখ, 
বিত্ত-বৈভবে মত্ত হইয়া এ দুনিয়ার 


ধর্মভীরু, বিদ্বান, পণ্তিত এবং সাদা- 
মাটা জীবন যাপন করতেন। 
পরিশেষে, এখানে আল্লামা ড. 


ক্ষণস্থায়ী সামান্য আরাম আয়েশের 
জন্য পরকালে চিরস্থায়ী অসীম সুখ 
সম্পর্কে একেবারে ভুলিয়া গেছে।' 


আধ্যাত্মিক সবক হাসিল 


ইকবালের কথাই মনে পড়ে যায়, 
“স্কুলে পড়, কলেজে পড় লন্ডনও যদি 
যাও, কিন্তু তুমি ভুলবে না আপনখোদা 
মেহেরবান।” আল্লামা ইকবাল জনৈক 
ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে বলেন, “আমি 


আল্লামা ড. ছানাউল্লাহ শৈশবকাল 


অক্সফোর্ডে পড়লেও তাদের কালচার 


থেকেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তারই 


আমাকে গ্রাস করতে পারেনি কেননা 


ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলা দেশের 
মুফতিয়ে আযম ফয়যুল্লাহ (রহ.)-এর 
শরাণাপন্ন হন, দীর্ঘ সময় তার কাছে 


আমার চোখে মদীনার সুরমা ছিল। 


থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করেন 


এবং নিজের হুসনে খুলুকের কারণে 


অল্প সময়ে খেলাফতণ্রাপ্ত হন | আর 
এভাবেই সর্বাত্বকভাবে ইবাদতে মগ্ন 
হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ প্রেমে পাগল 
হয়ে যান। 


সংস্কার কাজে আল্লামা 
ড. ছানাউল্লাহর ভূমিকা 


সত্তেও আল্লাহ ও তার রাসুলের (সা.) 

ভুলেননি। আল্লাহ 
আমাদেরকে সকল রাহে হক্ক মনীষী 
দের রূহানী ফয়ুযাত হাসিল করার 
তওফীক দান করুন। আমীন ইয়া 
রাব্বাল আলামীন । 
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স্মৃতির মিনারায় আল্লামা মোস্তফা আল-হোসাইনী (রহ.) 


মুহাম্মাদ আবদুর রহমান গিলমান 


আল্লাহা তাআলা তার দীনকে দুনিয়াতে 


হোসাইনী (রহ.)-এর শুভাগমন এই 


প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য যুগে 
যুগে অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ 


তাফসীর মাহফিলকে উপলক্ষ করেই। 


আমার উঠাবসা, চলাফেরা, পড়ালেখা, 
বিয়ে-শাদি, সাং জীবন 


মাহফিলের তষ্ঠাতা এবং প্রধান 


করেছেন। নবী-রাসুল আগমনের এই 


আয়োজক আমার মুহতারাম 


ধারা সমাপ্ত হয় রাসুলে করীম হজরত 
মুহাম্মদ মোত্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে 
তার পরে আর কোন নবী রাসুল 
দুনিয়ায় আগমন করবেন না। রাসুল 
(সা.)-এর পরে কিয়ামত পর্যন্ত দীনের 


আব্বাজান মাওলানা নুর মোহাম্মদ 
সাহেব দা. বা.। তাই হুযুর মাহফিলে 
এসে আমাদের বাড়িতেই আসেন। 
নোয়াপুর তাফসীর মাহফিলে আল্লামা 
মোস্তফা আল-হোসাইনী (রহ.)-এর 


কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িতু অর্পিত 
হয়েছে নবীগণের ওয়ারিস ওলামায়ে 
কিরামের ওপর । আল্লাহ তাআলা যুগে 
যুগে এমন কিছু ওলামায়ে কিরাম তৈরি 


আগমনের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। 
২০১৬ সালে প্রকাশিত তাফসীর 
স্মারকে সেই ইতিহাস লেখা হয়েছে। 
১৯৯২ সালে শুরু হওয়া নোয়াপুর 


করেছেন, যারা হকের আওয়াজকে 
সমুন্নত রাখতে এবং বাতিলকে 
প্রতিহত করতে আমরণ সং্াম করে 
গেছেন। দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের 
অবদান অবিস্মরণীয়। উপমহাদেশের 
প্রখ্যাত আলেমে দীন, আল্লামা মোস্তফা 
আল হোসাইনী (রহ.) তাঁদের অন্যতম 
একজন। বহুমুখী খেদমতে 
তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তিনি 
একাধারে যোগ্য শায়খুল হাদীস, 
মুহাক্কিক আলেম, বিচক্ষণ 
রাজনীতিবিদ, বিশিষ্ট মুফাসসিরে 
কুরআন, সংামী সাধক ও ক্ষুরধার 
লেখক ছিলেন। তার নামের শুরুতে 
“আল্লামা” শব্দটি নামের মতোই যুক্ত 
হয়ে গেছে। “আল্লামা' ব্যতীত তার 
নামটি অপূর্ণই_ মনে হয়। আর 
বাস্তবিকই তিনি “আল্লামা, বা 
“মহাজ্ঞানী” ছিলেন। গত বছর ০৫ 
জুলাই দীনের এই মহান দাঈ আমাদের 
থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই মহান 
ব্যক্তিকে নিয়ে স্মৃতির ডায়েরি থেকে 
কিছু কথা পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে 
] 
আমার বয়স তখন তিন থেকে চার 
বছর। আমাদের গ্রামে নোয়াপুর 
তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সূচনা 
হয়েছে। আল্লামা মোস্তফা আল- 
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তাফসীর মাহফিলের ২৬ তম মাহফিল 
সম্পন্ন হয়েছে। এই ২৬ বছরের ২৪ 
বছরই হুযুরের আগমনে ধন্য হয়েছে 
নোয়াপুরের মাটি । মাঝে শুধু এক বছর 
অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি । 
ইন্তেকালে আগের বছরও প্রচ- অসুস্থ 
থাকা স্টেও আব্বাজানের অনুরোধে 
এবং নোয়াপুরবাসীর ভালোবাসার টানে 
হুযুর এসেছিলেন । দীর্ঘ ২৫ বছর পর 
গতবার ছাড়া নোয়াপুরে 
তাফসীর মাহফিল হয়েছে। হোসাইনীর 
শূন্যতা নোয়াপুরবাসী গভীরভাবে 
অনুভব করেছে। 

এই পচিশ বছর প্রকৃতি যেভাবে প্রতি 
বছর বসন্তের ছোয়ায় উজ্জীবিত 
হয়েছে, তেমনি আমিও হুযুরের 
সান্নিধ্যের ছোঁয়া পেয়েছি। কিন্তু 
দুঃখজনক কথা হল, যে বয়স থেকে 
হুযুরের সান্ধ্য পেয়েছি সে বয়সে 
হুযুর থেকে কোন কিছু গ্রহণ রা 
সেই যোগ্যতা আমার হয়ে 
তারপরও আমার দ্রবিশ্বাস, হযুরের 
দোয়া থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। 
হুযুরের গ্রেহ-মায়া মমতা থেকে 
মাহরুম হইনি । যতদিন জীবিত ছিলেন 
হুযুর দোয়া এবং দয়ার চাদরে আমাকে 
ঢেকে রেখেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে 
হুযুরকে আমার একজন প্রকৃত 
অভিভাবক হিসেবে পেয়েছি । হুযুর 


সর্ববিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। 
দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। 

সম্ভবত নাহবে মীর বা হিদায়াতুননাহব 
জামাতে পড়ি তখন। আমার বড় 
ভগ্নিপতি হাফেজ মাওলানা আবদুল 
কাইয়ুম সাহেব সৌদি আরব থেকে 
আমার জন্য উন্নতমানের পাঞ্জাবীর 
কাপড় নিয়ে এসেছিলেন। সেই কাপড় 
দিয়ে পাঞ্জাবী পড়ে নোয়াপুর মাহফিলে 
হুযুরের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম । 
আমার গায়ে এই পাঞ্জাবী দেখে হুযুর 
সাথে সাথে আব্বাজানকে বললেন, 
এতো অল্প বয়সে দামী কাপড় পড়ার 
অভ্যাস করানো ঠিক হবে না। হুযুরের 
অপছন্দের ইঙ্গিত পেয়ে সাথে সাথে 
বাড়ি গিয়ে পাঞ্জাবি পরিবর্তন করে 
আসি। পাঞ্জাবি পরিবর্তন দেখে হুযুর 
অনেক খুশি হয়েছেন। 
নোয়াপুর মাহফিলে হুযুর আসলে 
সার্বক্ষণিক হুযুরের খেদমতে থাকার 
চেষ্টা করতাম । কখনো সাক্ষাতে দেরি 


নিতেন। যখন নিচের দিকের জামাতে 
সীগাহ জিজ্ঞেস করতেন। পরবর্তীতে 
বিভিন্ন মাসআলা আমাকে শিখানোর 
উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করতেন। আমি 
উত্তর দিতে পারলে হুযুর খুশি হতেন । 
একবার আজানের মধ্যে নির্ধারিত 
মন্দের অধিক টানা বিষয়ে হুযুরের 
সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। 

আল্লামা মোস্তফা আল-হোসাইনী 
(রহ.) একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ 
ছিলেন। তার রাজনৈতিক জীবনের 
বৃহৎ অংশ কেটেছে ইসলামী শাসনতন্ত্র 
আন্দোলন (পরবর্তী ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশ)-এর সাথে। 
তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের 
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প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর সমন্বয়কারী 


সাহেব হুযুরকে আমার পরিচয় করিয়ে 


মৃদু হাসি নিয়ে বললেন, আমার নাতীন 


ছিলেন। পরবর্তীতে নায়েবে আমীরের 
দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ দিন 


দিচ্ছেন যে, “গিলমানকে চিনেন তো? 
সে তো আমার জামাই । সে সংগঠনে 


বার্ধক্যে উপনিত হওয়ার আগ পর্যন্ত 


বিয়ে করবে? নাতীন বলতে হুযুর 
বুঝিয়েছেন, আমার শ্রদ্ধেয় কাকা, 


এসেছে আমার মাধ্যমে । নায়েবে 


হারদুঈ হযরতের বিশিষ্ট খলীফা, 


তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন 


আমীর সাহেব হুযুর তখন বলেছিলেন, 


১৯৯৬ সালের নির্বানে তিনি 
টেলিভিশনে রি শাসনতন্ত্র 
আন্দোলনের পক্ষ ইসলামী 
এক্যজোটের নির্বাচনী ইশতিহার পাঠ 
করেছিলেন । বাংলার জমিনে আল্লাহর 
দীন বাস্তবায়নের সুমহান দায়িতৃ 
পালনার্থে ইসলামী রাজনীতির দাওয়াত 
ঘরে ঘরে পৌছে দিতে তিনি ইসলামী 
শাসনতন্ত্র আন্দোলনের তৎকালীন 
আমির সৈয়দ মাওলানা ফজলুল করীম 
(রহ.)-এর সাথে ছুটে গেছেন বাংলার 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে । ২০০১ সালে ইসলামী 
রাজনীতির কঠিন মুহূর্তে নারী নেতৃত 
গ্রহণ এবং জামায়াতের সাথে জোট 
গঠন ইস্যুতে পীর সাহেব চরমোনাই 
(রহ.)-এর সাথে তিনিও এর কঠিন 
বিরোধী ছিলেন। আমি ২০০১ সালে 
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনে 
যোগদান করি। সংগঠনের প্রতি উদুদ্ধ 
হওয়া এবং যোগদানের অন্যতম একটি 
কারণ হল আল্লামা মোস্তফা আল- 
হোসাইনী (রহ.)-এর মতো ব্যক্তি এই 


হ্যা, গিলামনকে তো ভালোভাবে 
চিনি । সে অনেক ভালো লেখে ।' 


মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব 
(রহ.)-এর মেয়েকে । হুযুরের কথা 
শুনে আমি লজ্জায় লাল হয়ে যাই। 


রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য পত্রিকা 


কারণ এধরনের কথা শোনার জন্য 


পাঠ একটি জরুরি বিষয় । যখন ছাত্র 


তখন মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। 


আন্দোলনের কর্মী হয়েছি তখন পত্রিকা 


বিয়ের চিন্তা করারও তখন সময় 


পাঠের প্রতি বেশ গুরুতু ছিল। কিন্তু 


হয়নি । যাক, এ নিয়ে হুযুর আর কিছু 


পত্রিকা পাঠের কোন নিয়মনীতি 


বলেননি । আমিও হুযুর আমার সাথে 


জানতাম না। হুযুর যখন নোয়াপুর 


রসিকতা করেছেন ভেবে আর কোন 


মাহফিলে আসতেন, প্রায়ই আমাকে 


কিছু চিন্তা করিনি। পরের বছর যখন 


পত্রিকা সংগ্রহ করে দিতে বলতেন 
পত্রিকা আনার পর বসে বসে হুযুরের 


হুযুর মাহফিলে আসলেন, আব্বাজানের 
সাথে দীর্ঘ সময় ধরে কী যেন আলাপ 


পত্রিকা পাঠ দেখতাম | তিনি প্রত্যেকটা 
পৃষ্ঠার প্রতিটি কলামে নজর বুলাতেন 
প্রয়োজনীয় সংবাদগুলো পড়তেন 
কোন কোন সংবাদ পাঠ করে উপস্থিত 
নিজস্ব মতামত পেশ করতেন 
সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয় 
কলামগ্ুলো হুযুর অনেক মনোযোগ 
দিয়ে পড়তেন। 

আমার নানী আমার ডাক নাম 
“গিলমান, রেখেছেন। জান্নাতের 
সেবকদের নাম “গিলমান, এই হিসেবে 
এই নাম রেখেছেন । “গিলমান" শব্দটি 
বহুবচন। এক ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে 


বিভিন্ন ইতিহাস জানতে চাইতাম 
হুযুর অনেক বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ এবং 


বহির্ভত। একবার ফেনী ধুমসাদ্দ 
একটি তাফসীর মাহফিলে হুযুরের 
সাথে দেখা করার জন্য মাওলানা 


তাত্তিক জবাব দিতেন। আর কোন 
কোন বিষয়ে আমার বুঝার সক্ষমতা না 
থাকার কারণে বলতেন এগুলো বড় 
হলে জানবে । 
ইন্তিকালের কয়েকমাস পূর্বে হুযুর যখন 
অসুস্থ ছিলেন, নায়েবে আমীরুল 
মুজাহিদীন আল্লামা মুফতি সৈয়দ 
মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম (দা. বা.) 
হুযুরকে দেখতে যান। আমারও সাথে 
যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। 

কথার এক পর্যায়ে আল্লামা মোস্তফা 
আল-হোসাইনী (রেহ.) নায়েবে আমীর 


আগস্ট”১৮ 


আবদুর রাজ্জাক সাহেব এবং আমি 
গিয়েছিলাম । সেখানে হুযুর আমার 
“গিলমান' নামের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা 
করেছেন। ফার্সী ভাষায় “গিল” অর্থ 
মাটি, আর “মান অর্থ অবস্থানকারী 
তাই “গিলমান' অর্থ মাটিতে 
অবস্থানকারী অর্থাৎ বিনয়ী। আল্লাহ 
তাআলা হুযুরের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 


০১১ সালে নোয়াপুর মাহফিলে হুযুর 
আগমন করলেন। বিভিন্ন বিষয়ে 
আলাপচারিতার এক ফাঁকে হুযুর মুখে 


/£ 


করলেন । আমাকে আর কিছু বলেননি । 
মাহফিল শেষে হুযুর যাওয়ার সময় 
যখন বিদায় জানাতে আসলাম, তখন 
হুযুর বললেন, “মুরুব্বীরা তোমার 
বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তুমি না 
করিও না।' হুযুর এ কথা বলার পর 
মনের মাঝে অনেক কথা ঘুরপাক 
খাচ্ছে। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার 
পর লাকসামের মোরশেদ ভাই 
(ইসলামী যুব আন্দোলন কুমিল্লা 
বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক) 
আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, কী 
গিলমান ভাই! চুপে চুপে বিয়ে করে 
ফেলছেন! আমাদেরকে একটু 
জানাচ্ছেনও না! আমি বললাম, কী 
হয়েছে, ঘটনা খুলে বলুন। সত্য কথা 
হলো আমি কিছুই জানি না। মোরশেদ 
ভাই আমার কথা বিশ্বাস করতে 
পারছিলেন না। তারপরও বললেন, 
সাহেবের জামাতা 
লাকসামের মুফতি আবু ইউসুফ 
সাহেবের মেয়ের জন্য আপনার 
ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। আপনি 
জানেন না? আমি বললাম, সত্যিই 
আমি জানি না। মোরশেদ ভাইয়ের 
কথায় এখন বুঝতে পারলাম, 
কথাবার্তা এবং আমাকে মুরুব্বীদের 
সিদ্ধান্ত মান্য করতে বলার হিকতম 
$? 
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যাক বিয়ের বিষয়ে উভয় পক্ষের মাঝে 
কথাবার্তা চলছিল । এরই মাঝে তৃতীয় 
এক পক্ষ কিছু ভুল তথ্য আদান-প্রদান 
করার কারণে এখানে আর সম্পর্ক 
হয়নি। সম্পর্ক না হওয়ার সিদ্ধান্ত 
তারাই নিয়েছিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত 
হুযুরের মতের বিরোধী ছিল। যার 
কারণে হুযুর অনেক মনক্ুর 
হয়েছিলেন। হুযুর পরে আব্বাজানকে 
বলেছিলেন, আপনারা চিন্তা করবেন 
না, গিলমানকে বিয়ে আমিই করাবো। 
এরপর হুযুর মাওলানা ইয়াকুব কাসেমী 
দা. বা. (যিনি হুযুরের শ্যালক এবং 
অত্যন্ত গ্লেহভাজন)-এর মেয়ের 
ব্যাপারে প্রস্তাব দেন। উভয় পক্ষের 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এখানে 
সম্পর্ক হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে 
তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়, শুধু 
আমার মা এবং বোনেরা মেয়ে 
দেখবে । আমি দেখতে পারবো না। এ 
বিষয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। 
আমাদের কথা ছিল, আমিও মেয়ে 
দেখবো । (তারা অবশ্য মেয়ের কোনো 
দুর্বলতার কারণে বলেনি। পরিবারের 
অন্যদের বিয়েও এভাবে হয়েছে। তাই 
তারা এ কথা বলেছেন ।) 

রহমান! আমি যে বলছি, মেয়ে সব 
দিক দিয়ে ঠিক আছে, তুমি দেখার 
প্রয়োজন নেই, আমার কথা তোমার 
বিশ্বাস হচ্ছে নাঃ? আমি অত্যন্ত 
আদবের সহিত হৃ্যুরকে বললাম, 
হুযুর! আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস 
হচ্ছে। কিন্ত হুযুর! ইবরাহীম (আ.) 
আল্লাহর কথা আমার চেয়ে বেশি 
বিশ্বাস করেছিলেন, তারপরও দেখার 
আর্জি পেশ করেছিলেন এবং আল্লাহ 
তাআলা সেই আর্জি পুরণও 
করেছিলেন। হুযুর আমার কথা শুনে 
মুচকি হাসলেন । আর কিছু বলেননি । 
এরপর নির্ধারিত তারিখে হুযুরের বিয়ে 
পড়ানোর মাধ্যমেই শুভকাজটি সম্পন্ন 
হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ, হুযুরের 
দোয়ায় আমাদের দাম্পত্যজীবন 
অনেক সুখেই কাটছে। আল্লাহ 
তাআলা হুযুরকে জান্নাতের উচু মাকাম 
দান করুক। 


আগস্ট'১৮ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 
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ফররুখ আহমদ 


(১৯১৮-১৯৭৪) 
বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে একটি 
এবং নামের গায়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার 
সিল আটা পড়েছে। এর কারণ 
বহুবিধ। উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর 
মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের পক্ষে কবিতা 
লেখা, কবিতায় পর্যাপ্ত আরবি-ফারসি 
চল্লিশজন স্বাক্ষরদাতার একজন হয়ে 
স্বাক্ষর দেওয়া ইত্যাদি। এ থেকে কেউ 
তাকে। আবার কেউ কেউ তাকে 
বারবার এদিকেই ঠেলতে চান। এই 
ঠেলাঠেলির সংস্কৃতির মধ্যে ফররুখকে 
দেখা একটু মুশকিলই বটে। তবে 
আমাদের বিবেচনায় এসব কোনো 
কাজের কথা না। ইতিহাসের গভীর 
পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ঠগ 
বাছতে গী উজাড় । আমরা এই বিতর্ক 
পাশে সরিয়ে রাখতে চাই। তবু যারা 
ব্ক্তিগততার মধ্যে থেকে ফররুখকে 
দোষ" লেখাটি পড়ার নিমন্ত্রণ জানাই । 
এ বছর ফররুখ আহমদের 
জন্মশতবর্ষ। পূর্ববঙ্গের এই কবির 
জন্মশতবর্ষে ঠেলাঠেলি সংস্কৃতির 
বাইরে গিয়ে ইতিহাসের পটে রেখে 
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হয়। 

ইতিহাস থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। 
ব্রিটিশ উপনিবেশিত কলকাতায় বাঙালি 
মুসলমানকে বিভিন্ন ধরনের চাপের 
মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়েছিল। 
ওপনিবেশিক শক্তি তাদের দেখত 
সন্দেহের চোখে । চাকরি-বাকরির 
সুবিধা দিতে চাইত না। এমএ পাস 
করে ভালো সরকারি চাকরি না পেয়ে 
শিক্ষকতা করতে হয়েছে__এমন 
বেশুমার আছে। এ ছাড়া অগ্রসর হিন্দু 
সম্প্রদায়ের উপেক্ষার চাপ, গণ্য না 
করার চাপ ছিল। আর নিজের 
হীনম্মন্যতার চাপ তো ছিলই । এই সব 
চাপের মধ্যে অন্য অনেকের মতো 
বেড়ে উঠতে হয়েছে ফররুখ 
আহমদকেও । এসব কারণে বাঙালি 


আন্দোলনে । নাওয়া-খাওয়া-পড়াশোনা 
প্রায় বাদ দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
জন্য কাজে লেগে গেল সবাই। বঙ্গবন্ধু 
তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১৪) 


বইয়ে তখনকার তরুণদের মনোভাব 
আনতে না পারলে লেখাপড়া শিখে কি 
করব? তিনি আরও লেখেন, “অখণ্ড 
ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত 
থাকবে না এটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে 
বিশ্বাস করতাম ।' আনিসুজ্জামান তার 
আত্মজীবনী কাল নিরবধি (২০১৫)-এ 


এভাবে হামলে পড়ার কারণ মুলত 
অর্থনৈতিক মুক্তি আর আত্মমর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার অদম্য স্বগ্ন। বাঙালি 
মুসলমান এমন একটি রাষ্ট্র চাচ্ছিল, যে 
রাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠমোর মধ্যে তার 
একটা অবস্থান থাকবে ৷ থাকবে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ । আশা ছিল, সেখানে সে 
কোনো অন্যায্যতার শিকার হবে না। 
এ জন্য দ্বিজাতিতন্ের মতো একটি 
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হয়ে কাজ করতেও সে দ্বিধা করেনি । 
অন্য সবার মতো ফররুখও এর 


বাইরের কেউ ছিলেন না। 


নেতৃতের বড় অংশই প্রতিক্রিয়াশীল 


আর মুসলমানি উপাদানের ওপর ভর 


এবং ধনতন্ত্রেরে সমর্থক, ফররুখ 
আহমদ ছিলেন সেই দলের মানুষ 


করে নতুনতর সাহিত্য রচনায় 
মনোযোগী হলো সে। এর বাইরেও 


পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি 


হকের ভাবায়, “ধনতন্ত্র পাকিস্তানের 


মুসলমানের এই বেদিশ হয়ে পড়ার 
সাক্ষ্য বহন করছে চল্লিশের দশকের 


মৌলিক লক্ষ্যের বিরোধী এবং এ 
ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের মতো 


বাংলাদেশের কাব্য-কবিতা। হুমায়ুন 


লেখকদেরও কর্তব্য আছে, এ বিষয়ে 


আজাদ এই বিদিক পরিস্থিতিকে 


ফররুখ আহমদ এবং আমি একমত 


বলেছেন, “পাকিস্তানি জর ও ঘোর" 
আজাদ তার শিল্পকলার 
বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ 
(২০০৫) বইয়ে লিখেছেন, ... 


ছিলাম । ...আরও অনেকের মতো 
গোটা পাকিস্তান আন্দোলনই আমাদের 
চোখে একটা রোমান্টিকতায় মণ্তিত 
ছিল। (“ফররুখ আহমদ" ফররুখ 


এমনকি আধুনিক শিক্ষিতরা ও কবি- 
গল্পকার-প্রাবন্ধিক-ওউপন্যাসিকেরা 


আহমদ: কবি ও ব্যক্তি)। সমকালের 
অন্য অনেকের মতোই ফররুখ 


ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন 


আহমদও ছিলেন পাকিস্তান 


পাকিস্তানি জ্বর ও ঘোরে । তিনি সময় 
নির্দিষ্ট করে আরও লিখেছেন, 
“চল্লিশের দশকের শুরু থেকে যে- 
পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত রচিত ও 
প্রচারিত হয়, তা বায়ানো পর্যন্ত বেশ 
প্রবল ছিলো।” সুফিয়া কামাল থেকে 


আন্দোলনের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া 
এক কবি; সবচেয়ে প্রতিভাবান কবি 
“অন্য অনেকের মতো" বললাম এ জন্য 
যে, তখন সবাই পাকিস্তান, পাকিস্তান 
আন্দোলন, ইসলাম নিয়ে অসংখ্য 
কবিতা লিখেছেন। আহমদ ছফার 


শুরু করে সৈয়দ আলী আহসান, 


ভাষায়, “পাকিস্তান এবং ইসলাম নিয়ে 


আবদুল গণি হাজারী, জিল্লুর রহমান 
সিদ্দিকী, সিকান্দার আবু জাফর, 


আজকের বাংলাদেশে লেখেননি, এমন 
কোনো কবি-সাহিত্যিক নেই বললেই 


মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, মোহাম্মদ 


চলে । অন্য অনেকের কথা বাদ দিয়েও 


মাহফুজউল্লাহ__সবাই পাকিস্তানি 


কৰি সুফিয়া কামালের পাকিস্তান এবং 


আবেগ নিয়ে রচনা করেছেন কবিতার 


জিনাহ ওপর নানা সময়ে লেখা 


পর কবিতা । এ সময়ের মাসিক 
সওগাত, মাসিক মোহাম্মদী এবং 


কবিতাগুলো জড়ো করে প্রকাশ করলে 
সঞ্চয়িতার মতো একখানা গ্রন্থ দাড়াবে 


অপরাপর পত্রপত্রিকায় এই ধারার 


বলেই আমাদের ধারণা ।” 


কবিতাই ছিল মূলধারার কবিতা । 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক 


ঘাঁটাঘাঁটি করলেই বোঝা যাবে, কত 


তোড়জোড় যখন চলছে, তখন পূর্ব 


তীব্র ছিল সেই আবেগ। ফররুখ 


ংলার মুসলমানরা নতুন রাস্ত্রের, 


আহমদ এই বাস্তবতার ব্যতিক্রম কিছু 


নতুন সাহিত্য রচনার তোড়জোড় শুরু 


ছিলেন না; বরং ফররুখ ছিলেন এই 


করলেন। হাত দিলেন সাহিত্যের নতুন 


সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাবান ও 
ব্যক্তিতৃপূর্ণ কবি। 

মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে প্রশ্নহীন ছিলেন না ফররুখ 
আহমদ । তিনি মূলত ছিলেন ইসলামী 
ভাবধারার মানুষ । এ কারণে বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের অন্যতম তান্তিক 
আবদুল হক বলেছেন, ফররুখের সঙ্গে 
তার “সম্পর্কটা ছিল সাহিত্য, তবে শুধু 
সাহিত্য নয়, রাজনৈতিক আদর্শ ।' 


একই সময়ে অবশ্য আবুল হোসেন, 
আহসান হাবীব প্রমুখ কবি 
কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের 
মূলধারার ভাষাকাঠামোর মধ্য থেকে 
কাব্য-কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সে 
সময় এ ধারাটি ছিল ক্ষীণ । 
ফররুখ আহমদও চাইলেন নতুন 
রাষ্ট্রের নতুন সাহিত্যিক ভাষা । সাত 
সাগরের মাঝি কাব্যে বাংলার সঙ্গে 
আরবি-ফারসির মিশ্রণে নির্মাণ করলেন 
অপূর্ব এক সাংগীতিক মূর্ছনা, 
রোমান্টিক সম্মোহন। তার সমকালে 
একই ধারার কবিতায় তার জুড়ি নেই। 
এই ধারার আরেক শক্তিশালী কবি 
সৈয়দ আলী আহসান পর্যন্ত ব্যর্থতা 
স্বীকার করেছেন। ফররুখের কবিতার 
এই মুঙ্ছনা, এই কবিতের প্রশংসা 
করেননি এমন সমালোচক 
ংলাদেশের সাহিত্যে বিরল। সাত 
সাগরের মাঝির পর নতুন পাকিস্তান 
রাষ্ট্রে বসে তিনি ইসলামি ইতিহাস- 
এতিহ্য আর আরবি-ফারসি শব্দের 
মিশেলে একাদিক্রমে রচনা করে 
চললেন সিরাজাম মুনীরা (১৯৬১), 
নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), হাতেম 
তা'য়ী (১৯৬৬) কাব্যগন্থ ও 
কাব্যনাট্য। কিন্তু এসবের মধ্যে কবি 
আগের মতো রোমান্টিক 
মোহমুগ্ধতা এবং সাংগীতিক মাধুর্য সৃষ্টি 
করতে পারলেন না। এসব কাব্যের 
অধিকাংশেই “বাণীভঙ্গি তাৎপর্যহীন 
পোয়েটিক ডিকশনে পরিণত হয়েছে 


ভাষা নির্মাণের কাজে । সাহিত্যে তারা 


শব্দের ওপর কবি তীর অধিকার প্রমাণ 


তাদের নিজস্ব ব্যক্তিতি খোদাই করার 
বাসনায় কাতর হয়ে উঠলেন। সোজা 


করেননি, শব্দই কবির ওপর অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। (স্বতত স্বাগত, 


কথায়, এত দিন পূর্ববঙ্গের যে ব্যক্তি 


সৈয়দ আলী আহসান)। অর্থাৎ 


ভারতরাস্ত্রেরে আওতায় সাংস্কৃতিক 


ফররুখের স্বপ্নের কাব্যধারা মোটামুটি 


রাজধানী কলকাতার সাহিত্য ও ভাষার 


মার খেয়ে গেছে। শুধু ফররুখ নয়, 


যেসব কাঠামোর মধ্যে সাহিত্যচর্চা 
করে আসছিল, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে 
সেখান থেকে সরে এসে সে এবার 
প্রতিষ্ঠা করতে চাইল নিজের স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিত্ব । এ জন্য আরবি-ফারসি শব্দ 


পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আদর্শধারার 
কাব্য-কবিতাই এ সময় তার 
শক্তিসামর্্ হারিয়ে প্রায় নিজীব হয়ে 
পড়ে। এর মধ্যে বিশেষত ১৯৫২ 
সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে 


__লললু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


সা।হি।ত্য।ও।শি।ক্ষা 
ক্রমে প্রতাপশালী হয়ে উঠতে শুরু 


সৎ কবিরা অনেক সময় ধরতাই 


করে পুষ্ট হতে হয়েছে । এর শক্তিকে 


করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার 


বুলিতে গা ঢেলে দিতে পারেন না। 


বোঝার জন্যও তো ফররুখের পাঠ 


কাব্য-কবিতা। বিজয় সুচিত হতে 


সেটাই তীদের একমাত্র অপরাধ । কবি 


আর বহুমাত্রিক বিবেচনা অতীব 


থাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার 
কবিতার। কারণ তখন একসময়ের 
র আবেগে কীপা জনগোষ্ঠী 
আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাণপণ লড়াইয়ে 
শামিল হতে শুরু করেছে। 
একজন প্রতিভাবান বড় কবিকে আমরা 
ত্যাগ করব! তাকে ট্যাবু বানিয়ে 
অপাঙ্ক্তয় করব! এ ক্ষেত্রে তো 
আরও সমস্যা দেখা দেবে। তার 
মুহুতের কবিতা (১৯৬৩) সনেট গ্রন্থের 
“ময়নামতীর মাঠে” তি 
বৈশাখী”, “জিগ্রিরা', “ধানের কবিতা" 
“সিলেট রেল স্টেশনে একটি শীতের 
প্রভাত_-এ রকম অসংখ্য কবিতা 
সম্পর্কে কী বলা হবে! এসব কবিতা 
দেখে আবু হেনা মোস্তফা কামাল 
বলেছেন, “ফররুখ ক্রমশ সমুদ্র থেকে 
বন্দরে ফিরে আসছিলেন। সেই বন্দর 
তার নিজস্ব জন্মভূমির নিসর্গ পথ- 
প্রান্তর।' সাত সাগরের মাঝি কাব্যের 
ইসলাম-পাকিস্তান-মুসলিম-এতিহ্য- 
মুক্ত “ডাহুক”, “লাশ” “পুরানো মাজার, 
“দোয়েলের শিস এসব কবিতাকে 
কীভাবে পড়া হবে! ফররুখই তো 
১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে পুলিশ 
গুলি চালিয়ে হত্যা করলে এর 
প্রতিবাদে রেডিও পাকিস্তান থেকে 
তাৎক্ষণিকভাবে সব অনুষ্ঠান বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন। নেতৃতৃ দিয়ে সবাইকে 
নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তায় 
তিনিই তো বলদপী স্বৈরশাসক আইয়ুব 


রি শাসকচক্রের অন্যায়- 
অনিয়মের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন 
অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা । ফররুখের 
অপরাধ, তিনি তার জনগোষ্ঠীর ভাষা 
আন্দোলন-পরবর্তী নতুন জাগরণকে 
ধরতে পারেননি। আহমদ ছফার 
ভাষায়, “তিনি অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকের 
মতো স্লোগান বদল করতে পারেননি । 


আগস্ট'১৮ 


ফররুখ আহমদও এই একই অপরাধে 
অপরাধী । 
প্রায়ই এ কথা মনে হয়, ফররুখ পাঠে 


জরুরি। এ বিষয়টি হাসান হাফিজুর 
রহমান ঠিকই বুঝেছিলেন। আধুনিক 
কবি ও কবিতা (১৯৯৩) বইয়ে তিনি 


আমাদের কোথায় যেন একটু ঘাপলা 


লিখেছেন, “ফররুখ আমাদের কাব্য 


ঠা 544 
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা । 
তবু জাগলে নাঃ তবু, তুমি জাগলে না? 
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ, 
অচল ছবি সে, তসবির যেন দীড়ায়ে রয়েছে আজ । 
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো, 

হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো; 
ভি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে 
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে, 
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাদ 
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাধ । 
তবু তুমি জাগো, কখন সকাল ঝরেছে হাসনাহেনা 
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো নাঃ তবু, তুমি জাগলে না? 
দুয়ারে সাপের গরর্ন শোনো নাকি? 
কত অসংখ্য ক্ষ্ধিতের সেথা ভির, 
হে মাঝি! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো, 
নইলে যে সব ভেঙে হবে চৌচির 


থেকে যাচ্ছে। তাকে আমরা র 
অর্থে পড়ছি। ইতিহাসের পটে রেখে 
ফররুখের পাঠ দেওয়া দরকার। 
ফররুখকে অস্বীকার করলে তো এই 


ত্তরণে প্রকৃত 
সাহায্যটা করেছেন তার কাব্যভাষা 
এবং আঙ্গিকের প্রয়োগে ।' ফররুখকে 


জনগোষ্ঠীর একসময়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার 


সং্াম ও আত্মমর্ধাদার বাসনাকে 


অস্বীকার করা হয়। বাংলাদেশের 
কবিতার বিকাশের যে ধারা, তার যে 
চড়াই-উতরাই, সংগ্রাম, ঘাত- 
প্রতিঘাত, তাকেই অন্বীকার করা হয়। 
ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলাদেশের 


কবিতার যে ধারা বলবান হয়েছে, 
তাকে তো ফররুখী ধারাকে মোকাবিলা 


বহুস্বরের মধ্যে প্রধান স্বরের গুরুতু 
বাড়ে বই কমে না। 
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এক. 
(তালিবুল ইলম) এ 
গ্রহণযোগ্য হাদিস শেখার পাশাপাশি 
মওজু ও ভিত্তিহীন এবং হাদিস হিসেবে 
লোকমুখে প্রচলিত কথাগুলো 
সম্পর্কেও সচেতনভাবে অবগত হওয়া 
চাই। যাতে নিজ সমাজকে এব্যাপারে 
সতর্ক করবার মতো যোগ্যতা অর্জন 
হয়। আল্লামা মোল্লা আলী কারি 
রাহিমাহুল্লাহ (১০১৪ হি.) এর 'আল 
মাসন ফি মা'রিফাতিল হাদিসিল 
মাওজু' কিতাবের তাহকিকের ভূমিকায় 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গ্ুদ্দাহ 
রাহিমাহুল্লাহ (১৩৩৬-১৪১৭ হি.) 
এবিষয়ে তালিবুল ইলমদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। 

আলহামদুলিল্লাহ! যুগে যুগে সচেতন 
মুহাদ্দিস আলেমগণ সমাজকে সতর্ক 
করার জন্য বহুল প্রচলিত হাদিস এবং 
বানোয়াট বর্ণনাগুলো সম্পর্কে কিতাব 
রচনা করেছেন। আমরা সেসব গ্রন্থ 
সামনে রাখতে পারি। 

সাধারণত মনে করা হয় যে, আল্লামা 
আবদুর রাহমান আস সাখাওয়ি 
রাহিমাহুল্লাহ (৮৩১-৯০২ হি.)-এর 
আল-মাকাসিদুল  হাসানাহ গ্রন্থটি 
এবিষয়ে লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ । কিন্তু 
মুহাক্কিক আলেমগণ বলন, সাখাওয়ির 
পূর্বেও মুহাদ্দিসগণ এক্ষেত্রে কাজ করে 
গেছেন। যেমন_ শায়খুল ইসলাম 
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(৬৬১- ৭২৮ হি.) লিখেছেন আহাদিসুল 


কুসসাস, আল্লামা বদরুদ্দিন আয 
যারকাশি রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৫-৭৯৪ 
হি.) লিখেছেন আত তাযাকিরাহ ফিল 
আহাদিসিল মুশতাহিরাহ এবং আল্লামা 
হাফিয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ 
(৭৭৩-৮৫২ হি.) লিখেছেন আল- 
লাআলিল মানসুরাহ ফিল আহাদিসিল 
মাশহুরা। এসবের পর সাখাওয়ি কর্তৃক 
আল-মাকাসিদুল হাসানাহ সংকলিত 


রেখে সংকলন করেছেন কাশফুল 
খাফা ওয়া মুখিলুল ইলবাস। 

মাওজু হাদিস সম্পর্কে হাফিয ইবনুল 
কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (৬৮১-৭৫১ হি.) 
এর আল-মানারুল মুনিফ ফিল 
হাদিসিস সাহিহি ওয়াজ জায়িফ এবং 
টা মোল্লা আলি কারি 


মাসনুধি ফি মা মাওজু 


হয়েছে । অবশ্য তার গ্রন্থটিই এবিষয়ক 


গ্রন্থদ্ধয় অনেক সুন্দর। আর শায়খ 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী গ্রন্থ 
আলেমসমাজের নিকট 
বিবেচিত হয়। সুতরাং কোনো 


আবদুল ফাত্তাহ আবু _ গ্দ্দাহ 
রাহিমাহুল্লাহ ১৩৩৬-১৪১৭ হি.)-এর 
তাহকিক ও গবেষণালবধ তি 


১ 


তালিবুল ইলমের জন্য এই গ্রন্থ 


ভূমিকা কিতাবদুটির সৌন্দর্য 


অধ্যয়ন থেকে মাহরূম হওয়া উচিত 
নয়। মিশকাতুল মাসাবিহ পড়ার 


উপকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে 
এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটিমা 


1 


সময়ই আল-মাকাসিদুল হাসানাহ 
দেখতে শুরু করে দিলে ভালো হয়। 


গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো 
অনুসন্ধিৎসু তালিবুল ইলমের সামনে 


সাখাওয়ির পর আল্লামা জালালুদ্দিন 
সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ (৮৪৯-৯১১ হি.) 
যারকাশির গ্রন্থে কিছুটা সংযোজন- 


অধ্যয়ন ও গবেষণার এক বিশাল 
সমুদ্রপথ খোলা রয়েছে। 
দুই, সুনানে তিরমিযির ব্যাখ্যগ্রন্থ 


'আরিজাতুল আহওয়াষি' সহ বহু ইলমি 


যাজন করেন এবং 'আদ দুরারুল 
মানসুরাহ ফিল আহাদিসিল 


কিতাবের লেখক হাফিয আবু বকর 


মুশতাহিরাহ' নামে পৃথক একটি গ্রন্থ 
সংকলন করেন। এ সম্বন্ধে আরও 


ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ (৪৬৮- 
৫৪৩ হি.) আমাদের কাছে অতি 


1৮ 
হাফিয ইসমাঈল আল 
আজলুনি রহিমাছল্লাহ (০৮৭- ১১৬২ 


পরিচিত একটি নাম। আন্দালুসিয়া 
(ইশবিলিয়া, ফাস) ছিল তাঁর 
জন্মভূমি । জ্ঞান অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্যে 
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হাফিয ইবনূল আরাবি রাহিমাহুল্লাহর 
দীর্ঘ ইলমি সফরের অন্যতম একটি 
ফলাফল হলো, আন্দালুসিয়ায় এমন 
প্রচুর ইলমি কিতাব প্রবেশ করতে 
পেরেছে; যার সম্পর্কে সেখানকার 
আলেমগণ শুধু শুনেছেন এবং দেখেন 
নি কিংবা নামই শুনেননি। সেই 
কিতাবগুলো ছিল বিচিত্র বিষয়ের 
বিভিন্ন দেশের লেখকদের এক বিশাল 
সংপ্রহ। যেমন- ইবনে মাকুলা 
রাহিমাহুল্লাহর আল-ইকমাল প্রভৃতি । 
মরক্কোর প্রখ্যাত গবেষক ড. আবদুল্লাহ 
আত তাওরাতি এবিষয়ে চমৎকার 
একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 


ইমাম নাওয়াওয়ি রাহিমাহুল্লাহ (৬৩১- 


আলহামদুলিল্লাহ! যুগে যুগে সচেতন মুহাদ্দিস আলেমগণ সমাজকে সতর্ক করার 
জন্য বহুল প্রচলিত হাদিস এবং বানোয়াট বর্নাঙুলো সম্পর্কে কিতাব রচনা 
করেছেন । আমরা সেসব এন্থ সামনে রাখতে পারি । 


২৮১ হি.) রচিত গ্রস্থাদি অনেক 


৬৭৬ হি.) এর আল-মিনহাজ শারহু 


উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ । কেননা তাঁর 


সাহিহি মুসলিম এমনকি সুনানের শারহ 
ও হাশিয়াগ্তলোতেও সেটা মেলে না। 


রচনাদিতে প্রচুরসংখ্যক 'আসার'ও 


উদ্ধৃত হয়েছে। 


হাদিসবিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, 


ইবনে আবিদ দুনিয়ার কিতাবগুলো 


হাদিসের তালিবুল ইলম এমন 


দুর্বল হাদিসে ভরপুর এমনভাবে বলে 


পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তার জন্য 


তাঁর গ্রন্থাদি থেকে মাহরূম থাকা উচিত 


উচিত আল্লামা আবদুর রউফ আল 
মুনাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ (৯৫২-১০৩১ 


নয়। কেননা একথা মেনে নিলেও তাঁর 
গ্রন্থাদির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 


হি)-এর ফায়জুল কাদির শারহুল 
জামিয়িস সাগির অথবা ইমাম 
সানআনি রাহিমাহুল্লাহ (১০৯৯-১১৮২ 


সনদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনাগুলো একত্রিত 
করেছেন। 
এর সমর্থনে উল্লেখ করা যায় যে, 


হি.)-এর আত-তানওয়ির শারহুল 
জামিয়িস সাগির গ্রন্থের শরণাপন্ন 
হওয়া । 


খতিব বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ জেন্: 
৩৯২ হি., মৃত্যু: ৪৬৩ হি.) বাগদাদ 
থেকে দামেস্ক যখন সফরে গিয়েছিলেন 


এই দুটো গ্রন্থেও পাওয়া না গেলে 
ইমাম বাগাওয়ি রাহিমাহুল্লাহ (৪৩৩- 


তখন ইবনে আবিদ দুনিয়ার ৪০টি বই 
তাঁর সাথে ছিল। সর্বজনবোধ্য যে, 


৫১৬ হি.) প্রণীত মাসাবিহুস সুন্নাহ 


সফর একটি কষ্টকর বিষয়। একজন 


এবং সেটার বর্ধিত সংকলন খতিব 
তাবরিষি রাহিমাহুল্লাহ (৭৪১ হি.)-এর 


শেষে প্রত্যাবর্তনের পর তালিবুল 


মিশকাতুল মাসাবিহের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে 


মুসাফির শুধুমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিসগুলো সফরে নিজের সাথে 
রাখেন। এর দ্বারা খতিব বাগদাদির 


দৃষ্টিতে ইবনে আবিদ দুনিয়ার গ্রস্থাদির 


ইলমের উচিত নিজদেশের তালিবুল অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা উচিত। 
ইলমদের সঙ্গে মুযাকারায় বসা। নতুন কেননা 'মিশকাত' কিতাবের 


গুরুত্ প্রস্ফুটিত হয়। ড. মাহমুদ আত- 


বিষয়গুলো আলোচনা করা । নিত্যনতুন 
গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। 
তেমনি বহির্বিশ্বেরে নিভ্রযোগ্য 
বিশেষজ্ঞ আলেম গবেষকদের সম্পর্কে 


শারহপ্তলো অনেক উপকারী । এসব 
ব্যাখ্যাগ্রন্থে এমন কিছু দুর্লভ কথা 
রয়েছে; যা অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও 
সচরাচর পাওয়া যায় না। যেমন- 


তথ্য পেশ করা এবং ফলপ্রসূ নতুন 
কোনো শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি 
আবিষ্কার করে থাকলে তাও জানিয়ে 
দেয়া উচিত। 
তিন, কখনও এমন হয় যে, হাদিসের 
তালিবুল ইলমের সামনে কোনো 
হাদিস বা 'আসার' আসে এবং তিনি 
ওই বর্ণনার ব্যাখ্যা জানতে আগ্রহী 
হন। কিন্তু হাদিসের প্রসিদ্ধ 
তিনি সেটা খুঁজে পান 
না, যেমন- ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ 
(৭৭৩-৮৫২ হি.) এর ফাতহুল রি 
ইবনে রজব হাম্বলি 
(৭৩৬-৭৯৫ ভি ভাত বনি 
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মুহাক্কিক ফজলুল্লাহ ত্ুরপিশতি 
রাহিমাহুল্লাহ (৬৬১ হি.)-এর আল- 
মুয়াসসির, ইমাম তিবি রাহিমাহুল্লাহ 
(৭৪৩ হি.) এর আল-কাশিফ আন 
হাকায়িকিস সুনান (যা শারহুত তিবি' 
নামে সমধিক পরিচিত) এবং আল্লামা 
মোল্লা আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ 
(১০১৪ হি.)-এর মিরকাতুল মাফাতিহ 
শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ প্রভৃতি | 

চার. হাদিসশাস্ত্রের পপ্তিত আলেমগণের 
মন্তব্যের আলোকে বলা যায় যে, 
হাদিসের তালিবুল ইলম সাথীরন্দের 
জন্য হাফিয ইবনু আবিদ দুনিয়া 
রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ২০৮ হি. মৃত্যু; 


তাহহান তার আল-খতিবুল বাগদাদি 
ওয়া আসারুহু ফি উলুমিল হাদিস গ্রন্থে 
ওই ৪০টি কিতাবের নাম উল্লেখ 
করেছেন। 

তাছাড়া এর সমর্থনে আরও বলা যায় 
যে, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি 
রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ৭৩৬ হি., মৃত্যু: 
৭৯৫ হি.) নিজের একাধিক গ্রন্থে 
ইবনে আবিদ দুনিয়া রচিত জুষসমূহ 
থেকে হাদিস উদ্ধত করতেন। 
উদাহরণস্বরূপ ইবনে রজব হাম্লি 
রচিত জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম 
গন্ধের প্রথম হাদিস [][]থা]া |? 
এর ব্যাখ্যা দেখুন! সেখানে উল্লিখিত 
বেশিরভাগ হাদিস ও আসার ইবনে 
আবিদ দুনিয়ার আল-ইখলাস গ্রন্থ 


থেকে সংগৃহীত । 


_0667:) আত্তাত্তহীদ ৩৮ 
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অন্ধকারাচ্ছন্ন অসভ্য সমাজটাকে সুন্দর 


কামরুল হাসান 


প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রগাট 


সাথে এর সাদৃশতা পাওয়া যায়, কিন্ত 


সুনিপুণ সমাজে পরিণত করে, পথহারা 


অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব জাতিকে 


মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে, আঁধারের 


অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে 


তথাকথিত কিছু গবেষক এই 
অবদানকে খুবই খাটো করে দেখার 


গায়ে আলোর মশাল জ্বালিয়ে, বঞ্চিত 
মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে, 


উদ্ধার করে আলোর পথে, বিজ্ঞানের 


চেষ্টা করছেন। এটা বড়ই পরিতাপের 


পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে মহান 


বিষয় । ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না 


বিজ্ঞানময় সুস্থ একটি সমাজ উপহার 


আল্লাহ তীর প্রিয়তম নবীর ওপর 


দিলেন কে? কে এই মহামানব? হ্যা 
তিনি আর কেউ নন! তিনি সেই 


অবতীর্ণ করেন ইসলামের প্রধান উৎস 


থাকার কারণেই এমনটি হচ্ছে। 
মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ 


আল-কুরআন । যাকে তিনি কুরআনুল 


মহামানব, যিনি বিশ্ববক্মাণ্ডের মালিকের 
ভালবাসার ধন, বিশ্বাসীদের প্রাণের 
স্পন্দন, যার সাথে কোন তুলনাই হয় 


হাকীম বিজ্ঞানময় বলে ঘোষণা করেন 
ইয়াসীনঃ ২)। সে সময় থেকেই 
কুরআনের বাণীবাহক নবী (সা.) 


বিজ্ঞানী, নবী মুহাম্মদূর রাসুলাল্লাহ 
(সা.) বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার জন্য 
অনেক উপাত্ত রেখে গেছেন, যা 
বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে বাধ্য । 


না, যাকে আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারা, 


বিশ্বকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত নির্ভুল তথ্য 


বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 


পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-বনানী, 
গাছ-পালা, তরু-লতা সহ আটারো 


প্রদান করেছেন এবং কুরআনে পাকের 
মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত এর 


হাজার মাখলুকাতের জন্য রহমতস্বরূপ 
সৃষ্টি করা হয়েছে। 


ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। 
বৈজ্ঞানিকরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে 


ড. মরিস বুকাইলি (১৯২০-৯৮) সে 
কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। 
পেশায় চিকিৎসা বিজ্ঞানী, //০/0% 
500191/07 4:0/7/9192/-এর 


তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, 
বিজ্ঞানের জনক, হযরত মুহাম্মদুর 


যতো কিছুই আবিষ্কার করুক না কেন 


একজন সদস্য এবং গবেষক ড. মরিস 


সেটা ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ভুল বা পূর্ণতা 


বুকাইলি ফিরাউনের ডুবে যাওয়া ও 


রাসুলুল্লাহ (সা.), যাকে ভালবাসলে বা 
সন্তুষ্ট করলে আল্লাহকে ভালবাসা বা 
সন্তুষ্ট করা হয়। যাকে অসন্তুষ্ট বা কষ্ট 
দিলে আল্লাহকে কষ্ট দেয়া হয়। যার 


লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 


তার লাশ সংরক্ষণের ব্যাপারে গবেষণা 


কুরআনে পাক এবং সুন্নতে নববী 
(সা.) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হবে। 
ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন 


সুপারিশ ছাড়া কোন উম্মতই জান্নাতে 


ব্যবস্থা বা 29711916462 2০942 ০9115 


প্রবেশ করতে পারবে না, তাই তার 


যা মানব জাতির প্রয়োজনীয় প্রতিটি 


ভালবাসা, সন্তুষ্টি আমাদের প্রত্যেকের 
জীবনে একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। 

আরবের মরুপ্রান্তরে, কোরাইশ বংশে 
মা আমিনার কোল আলোকিত করে এ 


বিষয়ে সুন্দর সুষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত 
সমাধান দিয়ে আসছে এবং কিয়ামত 


করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। 
একদিন জানতে পারেন কুরআনে 
পাকে এর বিশদ আলোচনা এসেছে। 
এ ঘটনা শুনে ড. মরিস বিস্মিত হয়ে 
প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা কিভাবে 
সম্ভব? এই মমি সংরক্ষিত লাশ) 
পাওয়া গিয়েছে মোটে ১৮৮১ সালে, 


পর্যন্ত দিতে থাকবে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উত্কর্ষ সাধনে ইসলামের অবদান 


আর কুরআনে পাকের মাধ্যমে 
মুহাম্মদুর রাসুলাল্লাহ (সা.) ১৪০০ 


বিশ্বে ৫৭০ সলের ২০ এপ্রিল তিনি 


অসামান্য । আধুনিক বিজ্ঞানের 


আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 


নবজাগরণ সৃষ্টিতে ইসলামের ভূমিকা 


বছর আগেই এটা সম্পর্কে জানতেন? 
ড. মরিস কিছুদিন পর একজন মুসলিম 


সব জ্ঞানের উৎস অর্থাৎ “উম্মি নবী”, 


অনস্বীকার্য । ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের 


“উম* দাতু থেকে নির্গত হলে অর্থ 


কোনই বিরোধ নেই বরং সামঞ্জস্য 


বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে পবিত্র 
কুরআনের সেই (সুরা ইউনুস: ৯২) 


দাড়ায় মূল অর্থাৎ তিনি হলেন জ্ঞান 
বিজ্ঞানের মূল । 


আগস্ট'১৮ 


আছে। বিজ্ঞানের পূর্ণতা তখনই লাভ 


আয়াতটা তাকে শোনাতে বললেন। 


করে যখন কুরআন ও সুন্নতে নববীর 


মুসলিম বিশেষজ্ঞ তাকে যখন আয়াতে 


__্ল্্য। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বি।জ্ঞা।ন 
করীমাটি শোনালেন তখন তিনি এই 


প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে মানব 


এই তত্তের উভভাবক হলেও আধুনিক 


আয়াতের দ্বারা খুবই প্রভাবিত ও 
অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
নিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 
আমি ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং 
আমি এই কুরআনে বিশ্বাসী। 
(সুবহানাল্লাহ) ইসলাম গ্রহণের পর 
১৯৭৬ সালে বাইবেল, কুরআন এবং 
বিজ্ঞান নামে একটি বই লিখেন যা 
পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের টনক নাড়িয়ে 
দেয়। এ বইয়ের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ 
করেন যে, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)ই 
হলেন বিজ্ঞানের জনক। শুধু তাই নয়, 
আধুনিক বিজ্ঞানের সম্প্রতি কিছু 
গুরুতৃপূর্ণ আবিষ্কারের দিকে তাকালে 
আমরা আরোও অসংখ্য প্রমাণ দেখতে 
পাই । যেমন_ 


মহাকাশবিজ্ঞান: (174৫6 5০270) 
সূরা আল-আম্িয়া, ২১:৩০-এর এই 


ভ্ণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত 
করা হয় এবং বিশ শতকে সংখ্যার 


বিজ্ঞান অতি সম্প্রতি পরমাণু বিজ্ঞান 
সম্পর্কে গবেষণা করে “এটম' 


সাহায্যে এর ২৩টি ধাপ বর্ণনা করা 
হয়। কিন্ত সুরা আল-মু*মিনুন, ২৩: 
১২-১৬ আয়াতে করীমাগ্ডলোতে 
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে নবী 


(সা.)-এর বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ বর্ণনা 
দিয়েছেন। রানী 


ভ্রণতত্রবিদগণের অন্যতম কানাডার 
টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি 
বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান কিথ 
লিওন মুরি (7০717 1.2097 74০997০ 
1925) ১৯৮০ সালে তার এক 
বক্তব্যে বলেন, “এটা আমার কাছে 
পরিক্ষার যে এসব বক্তব্য নিশ্চয়ই 
আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা.)- 
এর কাছে এসেছে, কারণ এই জ্ঞানের 
প্রায় সবটুকুই অবিক্কৃত হয়েছে এর বহু 
শতক পরে । এটা আমার কাছে প্রমাণ 


আয়াতে করীমাটি বিশ্বের উৎপত্তির 


করছে যে, মুহাম্মদ (সা.) নিশ্চয়ই 


সাধারণ তন্তু বর্ণনা করছে, যে সত্য 


পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং 


আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও 
নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার সূচনার আগে 
আবিষ্কৃত হয়নি। এছাড়া কুরআন 
পাকের আরোও অসংখ্য আয়াতে 
করীমায় মহাকাশ বিজ্ঞানের কথা বলা 
হয়েছে। যেমন সুরা আল- 
ফুসসিলাত, ৪১:১১, সুরা আয 
যারিয়াত, ৫১:৪৭, সূরা আল-লুকমান, 
৩১:২৯, সূরা আয-যুমার, ৩৯:৫, সূরা 
ইউনুস, ১০:৫ ইত্যাদি। পৃথিবীর 
বিজ্ঞানীরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে 
দেখছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের এসব 
আবিষ্কার এক এক করে নবী (সা.) 
এর ওপর নাধিলকৃত কুরআনে পাকের 
তথ্যের সাথে আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে 
যাচ্ছে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করছে। 
(সুবহানাল্লাহ) । 


ভ্রণতত্ত (471৮7791027) 

মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও শক্তিশালী 
মাইক্রোক্কোপ আবিষ্কারের আগে 
17177)9102/ (ভ্রুণতত্তু) মানবীয় 
বিকাশের ধাপগুলি সম্পর্কে 
বিজ্ঞানীদের কিছুই জানা ছিল না। 
উনিশ শতকের শেষ দিকে বর্ণমালার 


আগস্ট'১৮ 


আল্লাহর রাসূল!” 


ভূতত্ত (০০০/০৪)) 
আমেরিকার বিজ্ঞান একাডেমীর 


প্রেসিডেন্ট ড. ফ্রাঙ্ক প্রেস তার 72971/ 


বিশিষ্ট এবং এগুলো অবিভক্ত বস্তর 
এক ক্ষুদ্ধ অংশ মাত্র, যার মূল মাটির 


আবিষ্কার করেছে। 11/01297 
50167%15 (পরমাণু বিজ্ঞানীরা) মাত্র 
১৯৫০ সালে 1৬1/01207 
971771770777125 € 
সাবমেরিন) আবিষ্কার করেছে। অথচ 
এটম (4191) সম্পর্কে সুরা সাবা, 
৩৪:৩ এবং নিউক্লিয়ার সাবমেরিন 
সম্পর্কে সুরা আন-নুর ২৪:৪০ নাম্বার 
আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে 
অনেক আগেই জানিয়েছিলেন। 


গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে 
সক্ষম হয়েছেন যে, দিন দিন পৃথিবীতে 
কার্বনডাইঅক্সাইভ কর্মাগত _ বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্বি 
মানুষের তুকের ক্যাসার সৃষ্টি করছে। 
সূর্যের এই অতি বেগুনী রশ্মি থেকে 
নিরাপদ থাকতে হলে অবশ্যই 
পরিপূর্ণভাবে কাপড় পরিধান করতে 
হবে। কিন্ত কি আশ্চর্য! আল্লাহ তার 
নবী (সা.)-এর মাধ্যমে পর্দা প্রথাকে 
ফরদ্ধ করে মহিলাদেরকে ঝশরহ 
ঈধহপবৎ এর মত মরণব্যাধি থেকে 


গভীরে প্রোথিত। তার মতে, ভূ-পৃষ্ঠের 
আবরণকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড়- 
পর্বতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। অথচ দেড় হাজার বছর পূর্বে 
ভূতত্ত সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নিয়ে রাসুল্লাহ 
বর্ণিত আয়াত সমুহে আল্লাহ তার প্রিয় 
নবীকে জানিয়েছিলেন। সুরা আন- 
নাহল ১৬:২৫, সুরা আল-আমিয়া 
২১:৩১, সুরা আল-লুকমান ৩১:১০, 
সুরা আন-নাবা', ৭৮:৬-৭, আন- 
নাষিয়া ৭৯:৩২, আল-গা"সিয়া 
৮৮:১৯। 


নতি (1101297,50727702) 
1)677109071145 


ঃ 1? (469 80০ 370 8০) 


মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। 
সুন্নাতে রাসুল (সা.) 
বিজ্ঞান 


ও 
রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “পুরুষের 
প্যান্ট-কাপড় টাখনুর ওপর পরতে 
অন্যথায় তা জাহান্নামে যাবে' (েহীহ 
আল-বুখারী: ৫৩৭১)। 

বিজ্ঞান বলে, পুরুষের টাখনুর ভিতর 
থাকে এবং তার আলো বাতাসের 
প্রয়োজন হয়। তাই কেউ যদি তা 
খোলা না রেখে ঢেকে রাখে তাহলে 
তার যৌনশক্তি কমে যাবে এবং বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত হবে। 


4-00 আত্তন্তহীদ ৪০ 


বি।জ্ঞা।ন 


রাসূসুল্লাহ_. সো.) বলেছেন, 
'্রুপ্লাগকারীর ওপর আল্লাহর লানত 
(সহীহ আল-বুখারী: ৫৫১৫) 


হালকা ঘষা লাগে, তা ব্যাকটেরিয়া 


করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা 


বাসা বাধার জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি 
করে। 


বলেন, আমরা বললাম, আর খাওয়া? 
তিনি বললেন, “সেটা তো আরো 


বিজ্ঞান বলে, ভ্রু হল চোখের 


আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর 


খারাপ, আরো নিকৃষ্ট (সহীহ মুসলিম) । 


হিফাজতের জন্য । ভ্রতে এমন কিছু 
লোম থাকে যদি তা কাটা পড়ে যায় 
তাহলে ভ্রপ্লাগকারী পাগল অথবা 
মৃতুবরন করতে পারে । 


ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় 
এটা অশ্লীল কাজ এবং ধ্বংসের পথ' 
বেনি ইসরাঈল: ৩২) “এবং নেশাগ্রস্থ 
শয়তানের কাজ' মোয়িদা: ৯০) | 


বিজ্ঞান বলে, মানুষ বসে পানি পান 
করলে সেটা আস্তে আস্তে খাদ্যনালির 
নিচের দিকে যায় (যেমন শিশুরা চুষে 
চুষে দুধ পান করে তেমনি চুষে 


রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “প্রত্যেক 
নেশার বন্তই হারাম” (সহীহ আল-বুখারী: 
৬১২৪9 । 


বিজ্ঞান বলে, পর্গ্রাফি , অশ্লিল সম্পর্ক 


চুষে/চুমুক দিয়ে পানি পান করা 


সহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য নেশা । যদি কেউ 
এসব নেশজাত দ্রব্যে জড়িয়ে পড়ে 


উত্তম)। কারণ খাদ্যনালীটা খুব দুর্বল, 
এর ভিতরে পাতলা পর্দা আছে 


বিজ্ঞান বলে, ধুমপানের কারনে 
ফুক্ষুসের ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস ও 
হৃদরোগ হয়ে মানুষ মারা যায়। 


তাহলে ব্রেনের ফরেন্টাল এরিয়া 
আমাদের পরিচালনা করার 


দাড়িয়ে পানি পান করলে খুব দ্রুত 


যায়, যা খাদ্যনালির পাতলা রা 


২ 


ইনটেলুক্ট্য়াল সেলগুলো থরথর করে 


ধুম্পান করলে ঠোট, দাতের মাড়ি, 


কাপতে থাকে এবং অস্থির হয়ে যায়। 


আঙ্গুল কালো হয়ে যায়। যৌনশক্তি ও 


বরদাশত করতে পারে না 
খাদ্যনালির পাতলা পর্দা ফেটে গিয়ে 


রা 


যার ফলে সে নেশাগ্রস্থ হয়ে মাতাল- 


ক্ষুধা কমে যায় এমনকি স্মৃতিশক্তি ও 
কমে যায়। 


অসুস্থের মত জীবন পরিচালনা করে 


আলসার, ক্যাসারসহ নানাবিধ রোগ 
ব্যাধি সৃষ্টি হয় । 


এবং তা তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে 


রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “পুরুষের 
জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম' (সহীহ মুসলিম: 
১৬৫৫) । 

বিজ্ঞান বলে, স্বর্ণ যেহেতু যৌগ পদার্থ 


দেয়। 
আল্লাহ বলেন, আর 
কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে 


যখন 


রাসূলুল্লাহ (সা.) পান পাত্রে নিঃশ্বাস 
ফেলতে এবং তাতে ফুঁক দিতে নিষেধ 
করেছেন সেহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম 
ও মুস্তাদরাকে হাকিম) । আনাস (রোষি.) 


কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্ুপ থাক 


তাই তা ক্ত্রীনের সাথে মিশে ব্লাডের 
মাধ্যমে ব্বেনে চলে যায়। আর তার 


যাতে তোমাদের ওপর রহমত হয়? 
(আরাফ: ২০৪) । 


পরিমান যদি ২.৩ হয় তাহলে মানুষ 


বিজ্ঞান বলে, কুরআনের সাউন্ড ওয়েব 


বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পান করার 
সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন এবং 
বলতেন এতে উত্তমরূপে তৃপ্তি লাভ 
হয়, পিপাসার ক্রেশ দুর হয় এবং অতি 


তার আগের স্মৃতি সব হারিয়ে 
ফেলবে। 


রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “ঘুমানোর 


সময় আলো নিভিয়ে এবং ডান কাত 
হয়ে ঘুমাতে" (সহীহ আল-বুখারী: 
৩২৮০) । 


শরিরের সেলগুলোকে সক্রিয় করে, 
অসুস্থতা আরোগ্য করে বিশেষ করে 


সহজে গলধঃকরণ হয়। আনাস 
(রাযি.) নিজেও দুই বা তিন নিঃশ্বাসে 


হার্ট এবং ক্যাপার রোগিদের। আর 
বেনকে এমনভাবে চার্জ করে 


পান করতেন (সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম) । 


যেমনভাবে ফিউজ হওয়া ব্যাটারিকে 
সচল করে। 


বিজ্ঞান বলে, প্রাণির নিঃশ্বাস ও ফুঁকের 
মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে 


বিজ্ঞান বলে, ডান কাত হয়ে ঘুমালে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যখন 


হার্ট ভালো করে পাম্প করে আর 
লাইট না নিভিয়ে ঘুমালে ব্রেনের 


তোমাদের কেউ পানাহার করতে চায় 


পানির সাথে মিশ্রিত হলে কার্বলিক 
এসিড তৈরি হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য 


সে যেন তার ডান হাতে পানাহার 


এনাটমি রস শরিরে প্রবেশ করতে 


করে, কেননা শয়তান বাম হাতে 


পারে না যার ফলে ক্যান্সার হওয়ার খুব 
সম্ভবনা থাকে । 

রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমর 
গোফ নি ফেল এবং দাড়ি রাখ' 
(সহীহ মুসলিম: ৪৯৩, ৪৯৪) | 
বিজ্ঞান বলে, দাড়ি না রাখলে স্কিন 
ক্যান্সার, ফুক্ষুসের ইনফেকশন এবং 
৪০ এর আগে যৌবন হারানোর 
সম্ভবনা থাকে । দাড়ি রাখার বিষয়ে 


পানাহার করে' সেহীহ মুসলিম) । 


ক্ষতিকর। 


রাসূলুল্লাহ (সা.) আহার শেষে আঙ্গুল 
ও বর্তন চেটে খেতে আদেশ করে 


বিজ্ঞান বলে, মানুষের খাদ্য গ্রহণের 
সময় হাতের আঙ্গুল থেকে প্রাজমা 
নামক একধরণের হজমী রস নির্গত 


বলেছেন, তোমরা জান না (খাদ্যের) 
কোন অংশে বরকত আছে (সহীহ 
মুসলিম)। 


হয়। ডান হাতের আঙ্গুল থেকে নির্গত 
হয় পজেটিভ প্লাজমা যা খাদ্যদ্রব্য 


বিজ্ঞান বলে, খাদ্যের শেষ অহ 
থাকে ভিটামিন বি-কমপ্রেক্স। হাত 


হজমে সহায়তা করে । আর বাম হাত 
থেকে নির্গত হয় নেগেটিভ প্রাজমা, যা 
খাদ্যদ্রব্য হজমে বিষ্ন সৃষ্টি করে। 


দিয়ে খাবার খেলে হাতের আঙ্গুল 
থেকে নির্গত হয় প্লাজমা নামক হজমী 
রস, যা খাদ্যকে দ্রুত হজম করে। 


গবেষকরা আরো বলেছেন, দাড়ি 
কামাতে গিয়ে মুখের চামড়ায় যে 


আগস্ট'১৮ 


আনাস (োযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 


রাসূলুল্লাহ (সা.) পাকস্থলির এক- 


(সা.) কোন ব্যক্তিকে দীড়িয়ে পান 


ততীয়াংশ খাবার দিয়ে এবং এক- 
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তৃতীয়াংশ পানি দিয়ে পূর্ণ করতে এবং 


রাসূলুল্লাহ (সা.) ইশার সালাতের 


বাকি অংশ খালি রাখতে বলেছেন 
(সুনানে ইবনে মাজাহ) । আয়েশা (রাষি.) 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জরের 


আগে ঘুমানোকে অপছন্দ করতেন 


প্রচপ্ততা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। 


এবং ইশার পর আলোচনা করাকে 


বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার- 


অপছন্দ করতেন (সহীহ আল-বুখারী)। 


তাই তোমরা পানি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা 
কর সেহীহ মুসলিম: ৫৫৬৪) | 


পরিজন মদীনায় আসার পর হতে 


বিজ্ঞান বলে, রাত যখন গভীর হয় 


বর্তমান চিকিতসা ব্যবস্থায় জঁরের 


পরপর তিনদিন গমের আটার খাবার 


তখন মানুষের ঘুমানোর হরমোনগুলো 


পেট ভরে খান নাই । আর এ অবস্থায়ই 
তিনি ইন্তেকাল করেন (সহীহ আল- 
বুখারী) । 

বিজ্ঞান বলে, অতিভোজনের ফলে 
ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, 
স্টোক, প্যারালাইসিস ইত্যাদি হওয়ার 


চিকিৎসায় অন্যান্য ওষধের পাশাপাশি 


নিঃসরণ হয়, যা দেহকে ঘুমের দিকে 
টানে । জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর কোন 
বিষয় মানুষ এ সময় অনুধাবন করতে 
পারে না। 

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোন (বিশেষ) 
কথা বলতেন, তখন তা তিনবার 


আশংকা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত খাদ্য 
পাকস্থলির সক্কোচন ও প্রসারণে বাধা 


বলতেন সেহীহ আল-বুখারী) | 
বিজ্ঞান বলছে, মস্তিষ্কের তিনটা টার্ম 


দেয়। ফলে কোন পাচক রস নির্গত 
হতে পারে না, খাদ্যও হজম হয় না। 
শ্বেতসার জাতিয় খাদ্য বেশি পরিমাণে 
আহার করলে ডিসপেপসিয়া ও বহুমূত্র 
রোগ দেখা দেয়। 
মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের 
কারো পাত্রে মাছি পতিত হলে সে যেন 
উক্ত মাছিটিকে ডুবিয়ে দেয়, তারপর 
সেটিকে দুরে নিক্ষেপ করে । কেননা 
এর একটি ডানায় আরোগ্য এবং অপর 
ডানায় রোগ (জীবাণু) থাকে (সহীহ 
আল-বুখারী) | 
বিজ্ঞান বলে, মাছির এক ডানায় রোগ 
এবং অন্য ডানায় তার প্রতিশোধক 
রয়েছে। 
বারা (রাধি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
শয়নকালে তার হাত ডান গালের নীচে 
রাখতেন (আদাবুল মুফরদ)। আয়েশা 
(রাযি.) বলেন, রাসুল (সা.) ফজরের 
সুন্নাত সালাত পড়ার পর ডান কাতে 
কিছুক্ষণ শয়ন করে আরাম করতেন 
(সহীহ আল-বুখারী)। বিভিন্ন গবেষণায় 
দেখা গেছে, ডান কাতে শোয়াই অধিক 
স্বাস্থ্যসম্মত। 
বিজ্ঞান বলে, এতে হৃদপিণ্ডের ওপর 
চাপ পড়ে কম, পেটের ভিতর ভারী 
যকৃত ঝুলে থাকে না। ফলে 
পাকস্থলিতে চাপ পড়ে না। পাকস্থলির 
নড়াচড়া স্বাভাবিক থাকে এবং এর 
ভেতরের খাদ্যদ্রব্য হজমের উপযোগী 
হয়ে সহজেই খাদ্যনালীর পরবর্তী 
শে চলে যেতে পারে। 


আগস্ট'১৮ 


আছে, লং টার্ম, মিডল টার্ম এবং শর্ট 
টার্ম। একটা কথা ব্রেনে গেলে প্রথমে 


পানি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের 
কেহ এক পায়ে জুতা পরে চলবে না 
উভয় জুতা খুলে রাখবে (সহীহ আল- 
বুখারী)। 
বিজ্ঞান বলে, শীতের দিনে এক পায়ে 
জুতা পরলে যেটিতে জুতা পরা থাকবে 
সেটা থাকবে উষ্ণ, রক্ত চলাচল 
ঠিকমতো হবে। আর যেটিতে জুতা 


সেটা শর্ট টার্মে যায়। কয়েক মিনিট 


থাকবে না সেটা শীতল হবে; ফলে 


পরে এ কথাটা হারিয়ে যায়। যদি 
পুনরায় কথাটা বলা হয় তবে সেটা 


রক্ত চলাচল ঠিকমতো হবে না 
এভাবে রক্ত চলাচলে অসমতা দেখা 


মিডল টার্মে যায়। সেটা সহজে হারাবে 
না। যদি আরেকবার বলা হয় তবে 
সেটা শ্রোতার মস্তিষ্কের লং টার্মে চলে 
যায়। সেটা দীর্ঘসময় স্মরণ থাকে, 
আর ভুলে না। 

রাসূলুল্লাহ সো.) এবং তার সাহাবীগণ 
কখনো টুপিসহ পাগড়ী আবার শুধু 
পাগড়ী কিংবা শুধু টুপিও পরিধান 
করতেন, কেউ কেউ মাঝে মধ্যে 
মাথায় রূমাল ব্যবহার করতেন (সহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম) । 

বিজ্ঞান বলছে, বর্তমানে আমরা 
দেখতে পাই যে, ডাক্তাররাও বিশেষতঃ 
অপারেশনের সময় টুপি পরিধান 
করেন নইলে মাথার চুলের গোড়া দিয়ে 
জীবাণু প্রবেশ করে ইনফেকশন হতে 


(সা.) বলেছেন, খানা সামনে আসলে 
কোন সালাত নেই, পেশাব-পায়খানার 
বেগ থাকা অবস্থায়ও কোন সালাত 
নেই (সহীহ মুসলিম: ১১২৮ ও সহীহ আল- 
বুখারী: ৬৬৫) । 

আজকের বিজ্ঞান বলছে, দীর্ঘ সময় 


দিয়ে শিরা-উপশিরা অকেজো, অসার 


ও পঙ্গু হতে পারে। 
আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে। রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেছেন, "পাটি কাজ 


ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত । খাতনা করা, 


পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভীর নিচের 
পশম মু-ন করা (সহীহ মুসলিম: ৪৮৬)। 
বিজ্ঞান বলে, জন্মের পর শিশুদের 
খাতনা করানো হলে মুত্রনালির প্রদাহ 
৯০ শতাংশ ত্রাস পাবে। খাতনা না 
করালে লিঙ্গে পাচড়া, গনেরিয়া ও 
সিফিলিস জাতিয় রোগ বেশি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । 


অজু করার উপকারিতা 

চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই 
প্রমাণিত হয় যে, মানব দেহের বিষাক্ত 
পদার্থসমূহ লোমকুপের গোড়া দিয়ে 
বের হয়ে হাত, পা, মুখ ও মাথার 
ওপর এসে থেমে যায়। খোলা 
অঙসমূহ ধোয়া না হলে ধুলাবালি 
পতিত হয়ে লোমকুপের গোড়া বন্ধ 
হয়ে যায়। ফলে বিষাক্ত উপাদানসমূহ 
পুনরায় দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে 


মলমৃত্র চেপে রাখলে মুত্রাশয়ে পাথরের 
ন্যায় মারাত্বক রোগের সৃষ্টি হয়। 


বিভিন্ন ধরণের বিষাক্ত ফৌড়া ও 
টিউমার বা এ জাতীয় রোগ ব্যাধি 
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হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেহের 


তা পালনের জোরালো তাগিদ পর্যন্ত 


সেই অঙ্গসমূহ ধোয়ার ফলে বিষাক্ত 
নাকের ভিতর হতে ধৌত করা না হয় 
তবে নাকের ভিতরে জমে থাকা শ্রেম্মা 
দ্বারা মস্তিক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
হতে পারে। কোন ব্যক্তি মুর্ছিত হলে 
বা কারো রক্তক্ষরণ হলে চিকিৎসকেরা 
তার উল্লেখিত অঙ্গসমূহে পানি 
ছিটানোর কথা বলে থাকেন, তেমনি 
শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানি দ্বারা 
ধৌত করলে শরীরের শীতল হয়ে 
আসে। ফলে ক্রোধ, অভিমান, 
অহংকার, বিতৃষ্থ্া, ঘণা মন থেকে 
দূরীভূত হয়ে এক অনাবিল শান্তি 
অনুভূত হয়। 


সালাতের উপকারিতা 

দেহকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু 
রক্ত সঞ্চালন, অক্সিজেন প্রবাহ এবং 
বিপাক । পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা 
যায় যে, সালাত আদায়ের মাধ্যমে 
দেহের রক্ত সঞ্চালন, অক্সিজেন প্রবাহ 
এবং বিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক ও জক্রিয় 
থাকে । ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সালাতের মধ্যে 
ঠিকমতো রুকু সিজদা করার ফলে 
শরীরে ৩৬০টি জয়েন্ট এবং ২০৬টি 
হাড় সমানে প্রভাবিত হয় এবং 
মস্তিষ্কের অতি সুক্ষ কৌশিক জালিকায় 
রক্ত প্রবাহিত হয়। নিয়মিত সালাত 
আদায়ের দরূণ বিপাক ক্রিয়া দ্রুত ঘটে 
এবং কোষের ভিতর শক্তি তৈরি হয়। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কথা-কাজ, 
আচার-আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিত, উঠা- 
বসা, চলাফেরা, দৈনন্দিন আমল তথা 
সব কর্মকাণ্ডই বিজ্ঞানসম্মত। 
ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে জানতে ও 
মানতে হলে সুন্নতে নববীর জ্ঞান এবং 
এর ওপর পরিপূর্ণ আমল অতীব 
জরুরী । রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এমন 
কোনো সুন্নত বর্ণিত নাই যা বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে ক্ষতিকর । প্রায় দেড় হাজার 
বছর আগে বর্ণিত সুন্নতকে বর্তমান 
বিজ্ঞান শুধু সমর্থনই করেনি বরং 
মানুষের সমৃদ্ধিময় জীবনযাপনের জন্য 


আগস্ট'১৮ 


দিয়েছে। 


রোজা 
রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
শরীয়তের ওযর ছাড়া এ মাসের একটি 


রোযাও ছেড়ে দিবে সে যদি সারা বছর 
সিয়াম পালন করে তবুও তার পাপের 
খেসারত হবে না সেহীহ আল-বুখারী)। 

বিজ্ঞান বলে, মানুষের শরীরে ক্ষতিকর 
অধিকাংশ খাদ্য ও পরিবেশ দুষিত 
হওয়ার কারণে হয়ে থাকে । বিশেষ 
করে বর্তমান যুগে যন্ত্র চালিত 
যানবাহনের কারণে পরিবেশ দূষিত 
হওয়ার ফলে মানুষ বিভিন্ন ধরণের 
নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হয়। 
তন্মধ্যে ক্যানসার, ব্লাড প্রেসার, 
ফুসফুস, হার্ট ও ব্রেন টিউমার 
ইত্যাদি। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ 
মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, সীয়াম 
সাধনা শরীর ও মন উভয়ের জন্য 
অত্যন্ত উপকারী। প্রখ্যাত গ্রন্থ 
90127106 62115 17097 1%51775-এ 


জুড়ি নেই। সর্বোপরি রোযা মনে শান্তি 
জীবন দান করে । আজ উন্নত বিশ্বে 
বিভিন্ন জটিল রোগের প্রশমনের ব্যবস্থা 
পত্রে চিকিৎকগণ রোযা রাখার পরামর্শ 
দিচ্ছেন । 


উপসংহার 

বিজ্ঞানের জনক নবী মুহাম্মদ (সা.) 
এর মত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রবন্ধের প্র্ষুটন এই স্বল্প পরিসরে করা 
সম্ভব নয়! কারণ পৃথিবীর এ সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহামানব সম্পর্কে গবেষণা করতে 
গিয়ে কেবল মুসলমানরা নয় বরং 
অমুসলিমরাও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। 
বর্তমান শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের 
জনকরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যথা- 
471210771 (দেহবিজ্ঞান), 
0০/97/1517) (রসায়ন), 44917'0970771)) 
(জ্যোতির্বিজ্ঞান), ০০০1০৫) ভেতন্ত), 
/)0/910হ), (জলানুসন্ধান বিজ্ঞান), 
179102) (জীব বিজ্ঞান), 7971)15705 
(পদার্থবিদ্যা), 09577791920 


বলা হয়েছে, সঠিকভাবে রোযা রাখলে 


(সৃষ্টিতত্ত) ইত্যাদি সম্পর্কে কেবল 


মনে হবে যেন দেহ নব জন্ম লাভ 
করেছে 44115727951 17791271) 
121571, 1116 9০92 159 /1127211 
/০01% 0০57 | চিকিৎসা 

ম্যাক ফ্যাডেন বলেছেন, সীয়াম সাধনা 
করলে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। 
11121971227 9772 19515 1712 
2759157 120077195 175 
177151120121 1907/27 270 1712 
01227571115 17112112111 ৮5107. 
ডা. জুয়েলস, ডা. ডিউই, ডা. এলেক্স 
হিউ প্রমুখ প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ 
স্বীকার করেছেন যে, রোযা শরীরে 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর 
ফলে দেহের জীবানুবর্ধক অন্ত্রগুলি 
ধ্বংস হয়, ইউরিক এসিড বৃদ্ধি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। রোযা চর্মরোগ, 
ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, 


অনুসন্ধান পেতে শুরু করেছেন । কিন্তু 
প্রায় দেড় হাজার বছর আগের সুন্নতে 
নববী (সা.) এবং কুরআনে পাকের মর্ম 
বোঝার চেষ্টা করলে দেখা যাবে নবী 
মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)ই ছিলেন 
বিজ্ঞানের জনক। 


তথ্যসূত্র 

১. বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা.), লেখক 
মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, 

2. 1762 797716, 1176 0%77, 270 
90127062497. 144/7102 
19/271112, 

3. 1112 50197102 27105147714 77. 
20) 14%727777127 449৫ 44/- 
144717127, 

4. 1116 9016711160 44717970125 ০91 
1112 00/7471 0) 1197%47 72/1)70, 


গ্যাস্ট্রিক আলসার ইত্যাদির জন্য 
অত্যন্ত উপকারী বিবেচিত হয়েছে। 
মেদ ও কোলেষ্টরেল কমানোয় রোযার 


৫.সুন্নতে রাসুল (সা.) ও আধুনিক 
বিজ্ঞান, লেখক: হাকিম মুহাম্মদ 
তারেক মাহমুদ চুগতাই 
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চটি 


নৃত্তিক্কের্‌ বৃন্থু 


শরীরচর্চা মস্তিষ্কের 
কর্মক্ষমতা বাড়ায় 


শরীরচর্চা আমাদের শরীরের সুস্থতার জন্য অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে শরীর ভালো থাকে 
সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু যখন শুনি শরীরচর্চা করলে 
মস্তিষ্ক ভালো থাকে তখন একটু দ্বিধা জাগে, তাই না? করব 
শরীরচর্চা, শরীর ভালো থাকবে কিন্তু মস্তিষ্কও সুফল পাবে? 
কীভাবে সম্ভব? 

শরীরচর্চর সুফল নিয়ে নানারকম গবেষণার মাধ্যমে 
বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন শরীরচর্চা শরীরের পাশাপাশি 
আমাদের মস্তিকককেও ভালো থাকতে সহায়তা করে 
নানাভাবে। শুধু যে ভালো রাখে তাই না, মস্তিষ্কের 
কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনেও শরীরচর্চর অবদান 
রয়েছে। শরীরচ্চার এই সুফলগুলো নিয়েই আজকের এই 
লেখা। চল দেখে আসি শরীরচর্চা কীভাবে আমাদের 
মস্তিককে ভালো রাখে। 


১। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি: 

হিপোক্যাম্পাস হচ্ছে মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 
মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীতে মস্তিষ্কের উভয় পাশে 
একটি করে মোট দুটি হিপোক্যাম্পাস থাকে। মস্তিষ্কের এই 
অংশটি সেসকল ব্যায়ামে সাড়া দেয় যেগুলোতে শ্বাস-প্রশ্বাস 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি ধরে রাখতে 
সহায়তা করে। 

বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে, যে সকল ব্যায়াম হৃদপিন্ডের সাথে সম্পর্কিত, সে 
সকল ব্যায়াম হিপোক্যাম্পাসকে উত্তেজিত। ও স্ফীত করে 
তোলে। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে হিপোক্যাম্পাসের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে স্মরণশক্তিও বৃদ্ধি পা। 

আচ্ছা, তোমরা কয়জন বই হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে হাঁটতে 
হাঁটতে পড়াশুনা করেছ? খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা 


আগস্ট'১৮ 


বই হাতে হাঁটতে হাঁটতে পড়েছে। কেন জিজ্ঞাসা করলাম তা 
বলার আগে একটা তথ্য দিই। 

ব্যায়াম যে শুধু ধীরে ধীরে স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করে 
তাই না, স্মরণশক্তির উপর ব্যায়ামের তাৎক্ষণিক প্রভাবও 
আছে। একদল জার্মান গবেষক গবেষণা করে দেখেছেন যে, 
বিদেশী ভাষা শিখার সময় সাইরিিং করলে বা হাঁটলে ওই 
ভাষার শব্দ মনে থাকার প্রবণতা অনেক বেশি। তাই হাঁটতে 
হাঁটতে পড়াশুনা করার আইডিয়াটা মোটেও খারাপ না। 


২। মনোযোগ বৃদ্ধি: 

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি শরীরচর্চা আমাদের মনোযোগ 
বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। নেদারল্যান্ডের স্কুলের শিক্ষার্থীদের 
উপর এ নিয়ে গবেষণা করা হয়। সেই গবেষণায় দেখা যায় 
যে, এরোবিক বা কার্ডিও এক্সারসাইজ অর্থাৎ যে 
ব্যায়ামগ্তলো আমাদের হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে 
সহায়তা করে সেগুলো মনোযোগ বৃদ্ধিতেও দারুণ সহায়ক। 
নেদারল্যান্ডের স্কুলের বাচ্চাদের ওপর করা এ গবেষণায় 
তাদের পড়ালেখার মাঝে ২০ মিনিটের জন্য ব্যায়াম করতে 
দেয়া হয়। এ থেকে দেখা যায় তাদের মনোযোগ ধরে রাখার 
প্রবণতা এবং ক্ষমতা দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৩। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি: 

নিয়মিত শরীরচর্চা আমাদের শরীরের পাশাপাশি মস্তিষ্ককেও 
আরো ক্রিয়াশীল করে তোলে। যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক 
একদল শিক্ষার্থীর উপর গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য বের 
করেন। শিক্ষার্থীদেরকে পুরো এক বছর ধরে প্রতিদিন 
ক্লাসের পরে খেলাধুলার করতে উৎসাহ দেয়া হয়। 

এক বছর পর দেখা যায় তাদের শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির 
পাশাপাশি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে 
বাধা এড়িয়ে চলা, একসাথে একাধিক কাজ করার ক্ষমতা, 
কোন কিছু মনে রাখার ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। 

প্রায় একই রকমের পরীক্ষা করা হয় জার্মান কিছু শিক্ষার্থীর 
উপর। দেখা যায় যে প্রতিদিন ১০ মিনিট করে খেলাধুলার 
ফলে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, কোন কিছু মনে রাখার 
ক্ষমতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৪। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি: 

শরীরচর্চা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা পালন করে। কোন চাপের মধ্যে যদি একটু ব্যায়াম 
করা যায় তবে তা ওই চাপ থেকে একটু স্বস্তি দেয়। ব্যায়াম 
আমাদের মস্তিষ্কের এন্ড্রোফিন নামক হরমোন ক্ষরণ করে যা 
এই স্বস্তি আনতে সহায়ক। এছাড়াও ব্যায়ামের মাধ্যমে 
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আমাদের পেশিগুলো একটু শিথিল হয়, ফলে চাপ চাপ 
ভাবটা আর থাকে না। 

চাপ থেকে মুক্তির পাশাপাশি ব্যায়াম আমাদের বিষগ্রতা 
থেকে মুক্তি দেয়। ব্যায়ামের মাধ্যমে নিঃসৃত এন্দড্রোফিন 
হরমোন মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে আমাদের উদ্দীপ্ত করে এবং 
ভালো থাকার অনুভূতি তৈরি করে। এছাড়াও ব্যায়াম করার 
সময় আমাদের ব্যায়াম করার দিকেই মনোযোগ দিতে হয় 
কিছুটা সময় হলেও। ফলে এইটুকু সময়ে আমাদের মনে যে 
নেগেটিভ চিন্তাগুলো আসতো তা আর আসে না। এর ফলে 
বিষপ্নতাও আস্তে আস্তে কেটে যায়। 


৫। সৃজনশীলতা বৃদ্ধি: 

ব্যায়ামের মাধ্যমে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। গবেষক 
1,07972 (0০9129০-এর মতে প্রতিদিন ব্যায়াম করা 
সৃজনশীলতা বৃদ্ধির একটি সহজ ও সঠিক উপায়।" তিনি তাঁর 
যে গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেই গবেষণাটি 
পরিচালিত হয়েছিল কিছু ক্রীড়াবিদ ও কিছু সাধারণ মানুষের 
ওপর। তিনি এলোমেলোভাবে ৪৮ জন ক্রীড়াবিদ বাছাই 
করেন যারা সপ্তাহে অন্তত চারবার ব্যায়াম করে। 
একইভাবে তিনি ৪৮ জন সাধারন মানুষ বাছাই করেন যারা 
নিয়মিত ব্যায়াম করেন না। তাদেরকে বলা হয় লেখা ব্যতীত 
কলমের আর কী কী ব্যবহার হতে পারে তা লিখতে। 
আরেকটি পরীক্ষা হিসেবে তাদেরকে তিনটি শব্দ দিয়ে বলা 
হয় তিনটি শব্দের সাথেই যুক্ত করা যায় এমন একটি শব্দ 
বের করতে। 

পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, যেসকল মানুষ সপ্তাহে 
অন্তত চারদিন ব্যায়াম করেছে অর্থাৎ ত্রীড়াবিদরা সাধারণ 
মানুষের তুলনায় ভালো করেছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, 
ব্যায়াম সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 


৬। মস্তিষ্কের বিশ্রাম: 

ব্যায়াম মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিতে গুরুতৃপূর্ণ ভুমিকা পালন 
করে। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। ব্যায়াম মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেয় একটু 
চালাকি করে। ব্যায়াম করার ফলে শরীরের পেশীগুলো 
শিথিল হয়ে পড়ে যার ফলে শরীর বিশ্রাম চায়। আর সেই 
বিশ্রাম হল ঘুম। 

প্রতিদিন পরিমিত মাত্রায় ব্যায়াম ঘুমের ওষুধের মত কাজ 
করে, এমনকি ইনসোমনিয়া রোগীর ক্ষেত্রেও। প্রতিদিন 
ঘুমের ৫-৬ ঘণ্টা আগে ব্যায়াম করলে তা শরীরকে উদ্দীপ্ত 
করে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। পরে যখন আবার শরীর 
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পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তখন শরীর সংকেত পাঠায় যে 
তার বিশ্রাম প্রয়োজন। 

এভাবে ব্যায়াম মানুষকে ঘুমাতে সাহায্য করে। আর ঘুম 
মানেই মস্তিষ্কের বিশ্রাম। এভাবেই ব্যায়াম চুপিচুপি আমাদের 
মস্তিষ্ককে বিশ্রামের সুযোগ করে দেয়। ফলে মস্তিষ্ক ভালো ও 
কর্মক্ষম থাকে। 

শারীরিক সুবিধার পাশাপাশি ব্যায়াম আমাদের 
মানসিকভাবেও শান্তি প্রদান করে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন কীভাবে ব্যায়াম ব্যবহার করে মানসিকভাবে দুর্বল 
মানুষের চিকিৎসা করা যায় তার উপায় বের করতে। 

আর সাধারণভাবে ব্যায়াম আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও 
মস্তিষ্কের ওপর কেমন প্রভাব ফেলে তা তো দেখলামই 
উপরে। তাহলে এখন থেকে পড়ালেখার পাশাপাশি একটু 
একটু করে শরীরচর্চা শুরু করে দাও, নাকি? তাহলে 
শারীরিক আর মানসিক, দুই দিক দিয়েই সুস্থ থাকতে 
পারবে। 


৩. 


বুকের পাশে প্রিয় আসে শাওন-ছোয়ায় 
শেকড়-লতায় সবুজ পাতায় জলের এ কী মায়া 
সিক্ত সবুজ ঘাসের গায়ে সুখদ হাসির ছায়া । 


বয়স বাড়ে বয়স কমে বৃষ্টিধারার মতো 
প্রভুর কাছে প্রকৃতি ওই হয় যে অবনত; 
কাচের গায়ে বিষ্টি-ফৌটা অশ্রু হয়ে হাসে 
আচমকা মন উদাসী আজ ঝুম শ্রাবণের মাসে! 
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আবদুল হাই ইদ্রিছী 


ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে দ্বারে, 
ঈদের জামা কাপড় আমি দিতে বলি কারে? 
বলবো যাকে দিবেন যিনি তিনি হলেন বাবা, 
বাবা ছিলেন মোর হৃদয়ের ভালোবাসার কাবা। 
নেই তিনি আজ পাই না খুঁজে এতো লোকের ভীড়ে 
চলে গেছেন অনেক দূরে আসবে না আর ফিরে । 
কার কাছেতে বায়না ধরি বলি মনের কথা, 
বুকে টেনে নেবে কে আর লাগবে মনে ব্যথা । 
হাট বাজারে শপিং মলে বাবার হাতে ধরে, 
দেখি যখন ছেলে মেয়ে কেনা কাটা করে। 
বুকটা তখন ফাটে আমার চোখে পানি ঝরে, 
আমারও তো বাবা ছিলেন দিতেন শপিং করে । 
ঈদের ভোরে গোসল করে নতুন জামা পরে, 
ঈদগাহেতে যেতাম আমি বাবার হাতে ধরে। 
নিজের হাতে দিতেন বাবা আতর আমার গায়ে, 
বাবার সাথে পায়েস আমায় খেতে দিতেন মায়ে । 
আর হবে না বাবার কাছে নতুন জামা চাওয়া 
ঈদগাহেতে বাবার সাথে হবে না তো যাওয়া, 
যাবে না আর কোন দিনও বাবার আদর পাওয়া, 
ঈদের ভোরে বাবা সাথে ফিন্নি পায়েস খাওয়া । 
এ জীবনে বাবা ছাড়া প্রথম ঈদের দেখা, 

বুকের কোণে শোকটা ক্যামন যায় কি রে আর লেখা । 
কেমন করে ঈদের খুশি আসবে আমার ঘরে, 
ঈদের বার্তা শুনে সবার চোখের পানি ঝরে। 


এরাই মানুষ 

হ ম সাইফুল ইসলাম মনজু 

পাশের বাড়ির কামলা খাটে ছোন্ট অবোধ শিশুর বাপ, 

কাঠফাটা রোদ কিংবা তুফান নাই যে তাহার কর্ম মাপ। 

দিবস শেষে পয়সা পেলে তবেই কিছু রান্না হয়, 

কর্ম বিহীন বন্ধ উনূন ঘরের সবাই উপোস রয়। 

রোজ সকালে শূণ্য পেটে নিজ তাগিদে কর্মে যায়, 

অনেক বেলা ক্ষুধার জালা নাই তখনও আহার নাই । 

পবিত্রতা ঘরের নারী না খেয়ে তার নিজের ভাত, 

স্বামীর জন্য গামছা দিয়ে পুটলি বাধে কোমল হাত। 

যেই শিশুটি পড়তে যেতো অভাব তারে আঘাত হানে, 
টা শরীর পুটলি মাথায় ভাত নিয়ে যায় বাপের টানে । 

অভাব-ক্ষুধা যতই তাড়াক নিখাদ প্রেমের অভাব নাই, 

এরাই মানুষ এদের ঘর্ম গড়ছে পুরো জগত্টাই। 
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মোনাজাত 

রা 

তুলে দুটি হাত 

কীদি সারা রাত চাওয়া 

নানা ইহসানুল হক শাহরুমী 

চাই গো নাজাত। আমার আকাশ তোমায় দিলাম 

৭ জীবন ভূমি তোমায় দিলাম 
তা নুস্পরত ক্ত পায়ে দৌড়ো। 

টা রা আলো টার াম 

শক্তি ও বল রং লা তোমায় দল 

দিয়েছ প্রবল নিজে আধার রাখি! 

করেছ সবল এলে তুমি সুখের কিবা 

রেখেছ অটল। থাকবে আমার বাকি? 

তর গুণগান পুষ্প দেবো বাগান দেবো 

বলি শুকরান মন জোড়া এক কাব্য দেবো 

বলি হামদান। দেবো মুগ্ধ সুরও | 

যতো আছে পাপ 

করে দিয়ো সাফ তবে বলো প্রেম দিবে কি 

দোযখের তাপ আমায় একটুখানি? 

করে দিয়ো মাফ। দু'হাত খুলে নিবে আমায় 

বুকের মাঝে টানি? 

তুমি আর ভালোবাসা 

আজহার মাহমুদ 

এমন মেঘলাদিনে তোমার আমার মুহূর্ত 

আজ শুধু স্মৃতি হয়ে আছে, 

মনে হয় আমায় ছেড়ে যাওনি তুমি দূরে 

রয়েছো আমার খুব কাছে। 

হুম জানি তুমি এই কথা শুনে 

অনেকখানি হাসবে, 

আর আমার দিকে তাকিয়ে বলবে 

আর একবার ভালোবাসবে? 

আমি তোমায় বলবো 

ভালোবাসা!! তা আবার কেমন? 

তুমি তখন আমার চুল টেনে দিয়ে মুচকি 

হেসে বলবে, এই যে এমন। 

যতদিন আমার মাঝে 

সেই অদৃশ্য তুমি থাকবে, 

ততদিন ভালোবাসা নামক 

যন্ত্রটি রোজ আমায় ডাকবে । 
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২ জুলাই'১৮ (সোমবার) জহির কেন্দ্রীয় মসজিদে 


জামিয়াপ্রধান,শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম 
বুখারী (দা. বা.) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন। 
নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বয়ানে 
জামিয়াপ্রধান বলেন,নতুন বছরের শুরুতে নিয়ত ছহীহ করে 
মাওলার রেযামন্দির উদ্দেশ্যে লেখা-পড়া শুরু করতে হবে। 
প্রত্যেকটি কাজে-কর্মে সুন্নতের পাবন্দি করতে হবে। 
জামিয়ার কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, মোবাইল ও সিয়াসতমুক্ত 
থাকতে হবে। হুযুর আরও বলেন, কঠোর পরিশ্রম ও 
নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য 
করে গড়ে তুলতে হবে । হুযুরের আলোচনার সময় জামিয়ার 
আসাতিজায়ে কেরাম ও সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন । 
মহানবী সো.) “মানব না নূর' 
শিরোনামে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত 

৭ জুলাই'১৮ (শনিবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার অন্যতম সংগঠন শুবায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় 
দাওরায়ে হাদীস মিলনায়তনে মহানবী (সা.) “মানব না নূর' 
শিরোনামে এক যুগোপযোগী বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 
সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে 
তথ্য ও তাত্তিকভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেন । জামিয়ার যুক্তি 
ও তর্ক বিভাগীয় প্রধান শারেখুল হাদীস আল্লামা রফিক 
আহমদ সাহেব (দা. বা.)-এর সভাপতিতে মহানবী (সা.) 
“মানব না নূর' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, এতে প্রধান 
বিচারক হিসেবে দায়িতৃ পালন করেন জামিয়ার সিনিয়র 
শিক্ষক আল্লামা কাধী আখতার হোসাইন সাহেব । অনুষ্ঠান 
শেষে প্রধান বিচারক তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেন, 
মহানবী (সা.) হলেন মহামানব। তাঁকে শুধু নূর বলে 
ফেরেশতাদের কাতারে নামিয়ে দেয়া তার শানে 
বেয়াদবিতুল্য । তিনি হেদায়তের দিকে নূর ঠিকই; কিন্তু তাঁর 
সৃষ্টি মাটি হতে । এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ 
আকীদা । এই আকীদা অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। 


আগস্ট'১৮ 


জামিয়ার ভর্তিকার্যক্রম সম্পন্ন পাঠদান শুরু 

২৩ শে জুন ১৮ হতে আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষার্বষের ভরতিকযিক্রম শুরু 
হয়ে ২ জুলাই সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর হিফজ ও নূরানী 
বিভাগ থেকে নিয়ে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টসি) ও বিভিন্ন 
তাখাস্সুসাত (উচ্চতর বিভাগ), উচ্চতর তাফসীর, উলুমে 
হাদীস ইসলামী আইন গবেষণা (ইফতা), আরবী সাহিত্য, 
বাংলা সাহিত্য, ইতরেজী সাহিত্য, তাজবীদ-কেরাত এবং 
শর্টকৈসিসহ অন্যান্য বিভাগসমূহে প্রায় পাচ হাজার ছাত্র 
ভর্তি হয়েছে বলে জামিয়ার শিক্ষাবিভাগসূত্রে জানা গেছে। 
এদিকে ৪ জুলাই”১৮ ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষার্বষের 
পাঠদান আরম্ভ হয়েছে। ক্লাস শুরুর দিনে আসাতেজায়ে 
কেরাম দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুতপ্পুণ নসীহত 
পেশ করেন। 


পটিয়ার অনন্য সাফল্য 
৫ জুলাই'১৮ প্রকাশিত হাইআতুল উলয়ার কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় 
শীষ দশে ৩ জনসহ মেধাতালিকায় জামিয়ার মেট বারজন 
স্থান লাভ করেছে। এ বছর দীওরায়ে হাদীসেরপরীক্ষায় 
সম্মিলিত ০৬ বেডি থেকে অংশ নিয়েছিলেন ২০ হাজার 
৭৪৯ জন শিক্ষথী। এদের মধ্যে ছাত্র ১৪৭৪৭ ও ছাত্রী 
৬০০২ জন। উত্তীণ হয়েছে ১৪৫৩৪ জন। উত্তীণ হয়নি 
৪৮৮৬ জন শিক্ষঘী। এছাড়া অনুপস্থিত ছিল ৯৩১ জন, 
স্থগিত ৩৮৩ জনের পরীক্ষা । ৪০ তম পর্যন্ত মেধাতালিকা 
ঘোষণা করেন সম্মিলিত বেডি। এই সেরা চল্লিশে জামিয়া 
পটিয়ার মোট ১২ জন উত্তীণ হয়। এর মধ্যে সেরা চল্লিশে 
শষি দশেও স্থান পায় জামিয়া পটিয়ার ০৩ জন। যথাক্রমে 
২য় স্থানে মুহাম্মদ খুবাইব রাজী, ৩য় স্থানে মু. আয়াতুল্লাহ 
ও ৮ম স্থানে মু. হুজাইফা। একই সাথে সম্মিলিত ৬ বোঁডের 
মধ্যে জামিয়া পটিয়া পরিচালনাধীন বাংলাদেশ কওমী 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 


তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাঙালির সংস্কৃতি 
সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলাটা একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে 
যে, সংস্কৃতিকে যেমন ধরা যায় না তেমনি ছোয়াও যায় না, 
তাছাড়া কঠিন তরল বা বায়বীয় কোনো পদার্থের মতো 
ংস্কৃতিকে পঞ্ডেন্দ্রয় দিয়ে পাওয়া যায় না। তবু সংস্কৃতি বলে 
একটা কিছু যে আছে তা চেতনাসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিই উপলব্দি 


করেন এবং অনুভব করেন। সংস্কৃতি বিমূর্ত বিষয়-উপলব্দির 
বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় বা বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয় । 

ংস্কৃতির কোনো বস্তগত অস্তিতু না থাকার ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে 
আলোচনা করা অনেকটা অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো ব্যাপার । 
সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা যতই আলোচনা করি, যতই মত বিনিময় 
করি, মনে হয় কোনো দুইজন ব্যাক্তির ধারণা হুবুহু এক হবে না। 
সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশ্রত জীবনচেতনা। 

ংস্কতির কথা যখন আমরা বলি তখন মনে রাখতে হবে, 
সকলের সংস্কৃতি এক নয়। আমরা কার সংস্কৃতির বিকাশ চাই? 
কার উন্নতি চাই? দাসের এক সংস্কৃতি, গরিবের এক সংস্কৃতি, 
অস্প্রশ্যের এক সংস্কৃতি, হিন্দুর এক সংস্কৃতি, বৌদ্ধের এক 
সংস্কৃতি, মুসলমানের এক সংস্কৃতি। অন্যদিকে প্রভুর এক 
সংস্কৃতি, ধনীর এক সংস্কৃতি, ব্রাহ্গণের এক সংস্কৃতি, 
ধর্মব্যবসায়ীর এক সংস্কৃতি, মুনাফেকের এক সংস্কৃতি, প্রতারকের 
এক সংস্কৃতি, মিথ্যাবাদীর এক সংস্কৃতি। একদিকে জালেমের 
সংস্কৃতি, আর একদিকে মজলুমের সংস্কৃতি। মূলত যখন সংস্কৃতি 


04776 শব্দটি ব্যবহার করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
ইমারসন (1271977507) ০//1//79-কে পূর্ণভাবে বিশ্লেষণের 
চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে বলা যায় মানবসৃষ্ট জীবনপ্রণালীই 
উল কোনো সমাজের সংস্কৃতি বলতে ওই সমাজের 
মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি 
হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি । মানুষ তার অস্তিতের নিশ্চয়তা বিধানের 
লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী 
রবার্টসন (7০9৮০977507) তার 99079192) গ্রন্থে বলেন, 
সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজসৃষ্ট বা সমাজ কর্তৃক উৎপাদিত বিষয়বস্তু বা 
দ্রব্যসামঘ্ী যা সমাজের সকলেই একত্রে ধারণ করে এবং যা 
একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রা প্রণালীর সূচনা করে । সংস্কৃতি বস্তগত ও 
অবস্তগত সকল কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এবার আসা যাক 
বাঙালি সংস্কৃতিতে । নানা কারণে বাঙালি সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি 
বলা হয়ে থাকে । তবে বাংলার সংস্কৃতি মিশ্র উপাদানে গড়ে 
উঠলেও তার নিজস্ব কিছু উপাদান রয়েছে । যেগুলো প্রাচীন কাল 
থেকে বহমান রয়েছে; এর সাথে মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগেও কিছু 
যোগ রয়েছে । লোকসাহিত্য ছাড়া, লোকসংগীত, গীতিকা, ধাধা, 
রূপকথা উপকথা: ধর্মীয় রীতিনীতি, সংগীত, উৎসব, খেলাধুলা, 
প্রথা-নিয়ম, প্রত্রতান্তিক নিদর্শন, কুটির ও হস্তশিল্প, পারিবারিক ও 
সামাজিক দিক প্রভৃতি হলো বাংলা সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের ধারক ও 
বাহক। 

সংস্কৃতির উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বাঙ্গালি সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান 
করা সম্ভব। সাধারণত বাঙ্গালি সংস্কৃতি বলতে বাংলা ভাষাভাষী 
লোকদের বহুরূপী মনোভাব, ভাবধারা, মননশীলতা, সাহিত্য ও 
শিল্পকলার সংমিশ্রণকে বুঝি । ব্যাপক অর্থে, বাঙ্গালি সংস্কৃতি 
হচ্ছে বাংলার সমাজ ও মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, 
নীতিপ্রথা, আচার-অনুষ্টান, মূল্যবোধ, আদর্শ এবং লোকাচার বা 
আচরণের উত্সাহ, প্রতীক বা লক্ষণ বা চিহৃ, ভাষা বা জ্ঞানবিজ্ঞান 
তথ্যপ্রযুক্তির জটিল সমন্বয়। অর্থাৎ বাঙ্গালি সংস্কৃতি বা 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আবির্ভাবের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত 
বাঙালি গোষ্ঠী বিভিন্ন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য বিশেষ । পরিশেষে 
বলা যায় যে, আবহমানকাল ধরে বাঙ্গালী জাতির চিরাচরিত 
জীবনধারা তথা ধ্যানধারণা, খাদ্যাভ্যাস, পেশাক-পরিচ্ছেদ, কথা 
বলার ধরন, বাসগৃহ, -শিল্পসাহিত্য, ধর্মকর্ম, উৎসব-অনুষ্টান 


এক্যের মাধ্যমে একাকার হয়ে যায় অর্থাৎ সকলেই একই ধরনের 
সংস্কৃতি পালনে ব্রতী হয় বা সকলের সংস্কৃতিতেই সকলের 


উদযাপন, জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশ্বাস, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, আদর্শ ও 
মূল্যবোধের জটিল রূপকে একত্রে বাঙ্গালি সংস্কৃতি 


অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকে তখন এ অবস্থাকেই বলে সংস্কৃতির 


বলা হয়। তবে বাঙ্গালি সংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস আজ পর্যন্ত 


সমন্বয়বাদিতা। সুতরাং বলা যায় সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো 
প্রবাহমান গতিশীল। আমরা এক কথায় বলতে পারি, 
জীবিকাসম্পৃক্ত জীবের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যাক্তিই সংস্কৃতি । 
নানারকম প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্তেও সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ 
প্রকৃতি আর পরিবেশকে জয় করার চেষ্টা করে আসছে। এসব 
প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ যেসব চিন্তা-ভাবনা 
করছে এবং জীবনের প্রয়োজনে যা কিছু উদ্ভাবন ও আবিষ্কার 
করেছে এর সবকটাকেই বলা হয় সংস্কৃতি । বাংলা সংস্কৃতি শব্দটি 
এসেছে ইংরেজি ০17০ শব্দ থেকে । সংস্কৃতির খাটি বাংলা 
হলো কৃষ্টি। কৃষ্টি শব্দের অর্থ হলো কর্ষণ বা চাষ। ষোলো 
শতকের শেষার্ধে ফ্রাসিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে 


রচিত হয়নি। কাজটি অনেকটা দুরূহ এবং দুক্কর। তবে বাঙালি 
সংস্কৃতির পরিচয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে আছে। কাব্য-সাহিত্য, 
ছড়া-প্রবাদ-প্রবচন, ধাধায়, মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ গাত্রে 
পাওয়া যাবে বাঙালি সংস্কৃতির নিদর্শন। সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতির 
যে উপকরণ রয়েছে তা মানুষের হৃদয়ে জেগে থাকুক এটাই 
সকলের কামনা । 


আজহার মাহমুদ 
বিবিএ (অনার্স), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ) 
ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 


সেপ্টেম্বর'১৮ _____77র। আত্তার্তহীদ ২ 


গত ১৩ আগস্ট'১৮ কওমি 


কওমি সনদ আইন মন্ত্রিসভায় 
অনুমোদন: ইতিহাসের মাইলফলক 


দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্সের (ইসলামিক স্টাডিজ 
ও আরবি) সমমান প্রদান করে। ওই বছরের ১৩ এপ্রিল 
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ 


দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল) সনদকে 


বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়। 


মাস্টার্স ডিবির (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান 
দেয়া সংক্রান্ত একটি আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন 
দিয়েছে মন্ত্রিসভা । আমরা এ অনুমোদনকে স্বাগত জানাই। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর 
সামরিক সচিব, প্রস্তাবিত খসড়া আইন নিরীক্ষণের জন্য 
গঠিত সরকারি কমিটির প্রতিনিধিগণ, কওমি শিক্ষা 
কমিশনের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক 
সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই । এতদিন দেশে শিক্ষা 
বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিশাল 
₹শ এই স্বীকৃতি থেকে অন্যায্যভাবে বঞ্চিত ছিল। 
কওমি ধারার নীতিনির্ধারক আলিমগণ 
আশাবাদী সরকার তার বর্তমান মেয়াদেই 
আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন এবং 


সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব আলী ইমাম মজুমদারের 
মন্তব্য এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে । প্রত্যেককে 
একটি স্তর যেমন অষ্টম বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত আসতে হয় 
একই সিলেবাসের মধ্য দিয়ে। এতে তারা ভাষা, গণিতসহ 
মৌলিক কিছু বিষয়ে ধারণা পেয়ে যায়। জানা যায়, কোনো 
কোনো কওমি মাদরাসায়ও ইংরেজি ও গণিত পড়ানোর 
ব্যবস্থা আছে। তবে এই সংখ্যা খুবই সীমিত। ইদানীং 
তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের জীবনাচারে অপরিহার্ষ অঙ্গ হয়ে 
আছে। অবশ্য অনেক স্কুল, কলেজ ও আলিয়া মাদরাসায় 
এটা শেখানোর ব্যবস্থা এখনো হয়নি। তবে হতে হবে 

কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরও এসব 

বিষয়ে একটি স্তর পর্যন্ত জ্ঞানার্জনের 

ব্যবস্থা তাদের পরিচালকেরা নিজ থেকেই 


₹ হু... করতে পারেন। সনদের সমতাকরণ 
সংসদের অনুমোদন গ্রহণ করবেন। এর রি 75078 


মাধ্যমে ১৫ লাখ কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের 
দীর্ঘ দিনের দাবী পূর্ণতা ডি যাচ্ছে 
আহরণ ও বিতরণে তারা ুরুতপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে সক্ষম হবেন । সনদের রাষ্ট্রীয় 
স্বীকৃতির ফলে কওমি শিক্ষার্থীদের খিদমতের পরিধি আরো 
বিস্তৃতি লাভ করলো এবং তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন । রাষ্ট্র বিপুলসংখ্যক মেধাবী 
মানুষের সেবা লাভ করবে । ১৪ হাজার কওমি মাদরাসা 
সরকার থেকে কোনো ধরণের বেতন, ভাতা, অনুদান ও 
অবকাঠামোগত ফ্যাসিলিটিজ নেবে না এবং যে কোনো 
ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃত্ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে 


প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে এর বিকল্প 
কিছু নেই, এটা নিশ্চয়ই তারা অনুধাবন 
করেন। তীরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। সমাজে 
,& সম্মানিত অবস্থানে আছেন। তারা কওমি 
মাদরাসার শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন 
চলার পথকে সহজ করতে ডিগ্রির সমতাকরণের দাবি 
জানিয়ে আসছেন দীর্ঘকাল । সরকার তা মেনেও নিয়েছে 
তবে সে সমতাকরণই একমাত্র সমাধান নয়, এটা সবাই 
বুঝতে পারেন ।” 

“বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী 
জন্ম থেকে মৃত্যু, বিয়ে সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রয়োজন 
আলেমদের । তাদের প্রতি সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। সেই 


সিলেবাসে কোনো ধরণের পরিবর্তন আনতে হলে সরকার 


আলেমদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হতেই হবে 


পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন আল-হাইয়াতুল 
উলয়া লিল-জামিয়াতিল কওমিয়ার অংশিদার ৬ শিক্ষা 
বোর্ডের প্রতিনিধিগণ । আমাদের মনে রাখতে হবে এটি 
একটি বিশেষায়িত শিক্ষা এবং দক্ষ-যোগ্য-দেশপ্রেমিক 
আলিম তৈরিই এর লক্ষ্য । 

২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল গণভবনে কওমি মাদরাসার 
আলিম-ওলামাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে 
মাস্টার্সের সমমানের স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। কওমি 
মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলুম 
দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি ধরে কওমি মাদরাসার 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


কোরআন, হাদিস, ফিকহসহ এসব বিষয়েই তাদের পারদর্শী 
হতে হয়। এ নিয়ে কেউ জীবনাবধি গবেষণাও করেন । তবে 
মাদরাসায় যারা পড়েন, তাদের সবারই পেশা হিসেবে 
ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদরাসার শিক্ষক বা স্কুলের ধর্ম শিক্ষক 
হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আলিয়া মাদরাসার 
ছাত্রদের জন্য পথ খোলা আছে । কওমি মাদরাসার জন্যও 
খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে । তবে সে পথে চলার পাথেয় তাদের 
সং্হ করে আনতে হবে, শিক্ষাঙ্গন থেকেই। আর দাবিটির 
নেতৃত্ব ধারা দিচ্ছেন, তাদের তা উপলব্ধি করার মতো 


বিচক্ষণতাও রয়েছে।” 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


আলোচিত অর্থনৈতিক যুদ্ধ। 


হুমকি দিচ্ছেন, তার আর্থিক চক্র 
হুমকি তৈরি করছে, তার প্রতিরক্ষা 


রাশিয়া, চীন ও ইরানের সাথে শুরু 
হওয়া সংঘাতের চতুর্থ ফ্রন্টটি চালু 
করেছে তুরক্ষের সাথে । 
যারা ১৫ জুলাই ২০১৬ সালে তুরক্ষের 
উপর আক্রমণ করেছিল, যারা 
তুর্কিদের বুকে গুলি ছুঁড়েছিলো এবং 
গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দেশটিকে এনে 
হাজির করেছিল আর নানামুখি 
আক্রমণ করেছিল, তাদের সবাই, 
তাদের জি তাদের গোপন 
সদর দপ্তর এখন আবার 
নেমেছে। 
তারা সবাই একসঙ্গে তুরস্ককে 
আক্রমণ করছে। এটি একটি 
এই অপারেশন 
তুরক্ষের পতন ঘটাতে, তুর্কিদের 
নতজানু করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে 
তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য একটি 
প্রচেষ্টা। এটি কোনভাবেই যাজক 


মাঠে অঞ্চলে নিখুত, 


গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে দেশের ভেতরে 
কাজ করেছেন। 


একটি মহা সংগ্রাম চলছে ... 

এটি একটি রাজনৈতিক আক্রমণও। 
এটি সমগ্র মার্কিন প্রশাসন এবং এর 
ঘনিষ্ঠ মিত্রদের তুরস্ককে স্তব্ধ করার 
একটি উদ্যোগ । এটি জুলাই ১৫ 
তারিখের অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ 
করার এজেন্ডার বাস্তবায়ন। 

এটি ৫ ভাবে তুরস্কে আঘাত 
হানার একটি প্রচেষ্টা, যা তারা এই 
নীরবে, বিচ্ছিন্নভাবে 
করেনি আর দেশটির ক্রমবর্ধমান ও 
শক্তিশালী হওয়াকে তারা প্রতিরোধ 
করছে। 

এটি তুরস্ককে শান্তি দেওয়ার একটি 


স।ম।কা।লী।ন 


এক শতাব্দীর পরে একটি নতুন 
বিকাশের যুগ শুরু করেছে এবং যে 


করছে তার উদ্দেশ্য হলো, গত ১৫ 


বর্তমান ক্ষুবতার কারণ। এই সব 


বছরে দেশটি যা অর্জন করেছে তা 


বৈশ্বিক ক্ষমতার পরিবর্তনে বড় শক্তি 


এখন লুটপাট করা। 


হিসাবে ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। 


হুমকি হয়ে উঠেছে 

টি তুরস্কের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের 
প্রচেষ্টা, যে সেলজুক, উসমানীয় এবং 
রিপাবলিকান যুগের পর, নতুন যুগেও 
রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, 
যে আবারো ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে 
এবং এ জন্য এটি পরিবর্তিত হচ্ছে। 
এটি হলো তুরস্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পা, যা বিচ্ছিনন হয়ে গেছে, আর 
বিচ্ছিন্ন হয়ে এটি বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার 
পালাবদলে আরো আক্রমণাত্মক হয়ে 
উঠছে, যা কেবল তুরস্কের জন্যই নয় 
বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে 
দাড়িয়েছে, বিশ্বে এক উন্মাদনা টেনে 


বে 


পেছন ফেরা মানে আত্মহত্যা । এটি হবে ধ্বংস, ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যাওয়া, নিজেকে 


মার্কিন যুক্তরা্ট্র এবং পশ্চিম এখন 


বিষয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিপত্যের 
সামনে চ্যালেঞ্জ। তাকে প্রত্যাখ্যান 
এবং আধিপত্য স্বীকার করতে 


পশ্চাদপদ এক সময়ের মধ্যে রয়েছে 
তারা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ 
করতো তা অচল হয়ে পড়েছে এবং 
এখন আর সেটি নিয়ে সামনে আগানো 
যাবে না। এ কারণে তারা বিশ্বের 
সহায় সম্পদ লুগ্ঠনের জন্য পাগলের 


সমগ্র 


অস্বীকৃতির এক নজির। এটি সমগ্র 
বিশ্বজুড়ে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় 
পরিণত হয়েছে। 
কেউই মার্কিন যুক্তরাক্ত্রের সাথে একাত্ম 
থাকার কথা এখন উল্লেখ করতে চায় 
না, তাদের শুধু পাশাপাশি দেখা যায় 


মত হামলে পড়েছে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি 

আজ হুমকির মধ্যে। মেদভেদেভ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যা 
এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সব করছে তা অর্থনৈতিক যুদ্ধের 
অর্থনৈতিক পদক্ষেপ । শীঘ্রই, আমরা ঘোষণাপত্র । এরপর আমরা 


রাজনৈতিক এবং সামরিক পদক্ষেপও 


রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির বাইরে 


দেখতে পাব। সামনে এক ধরনের ঝড় 
ধেয়ে আসছে। বিশ্বের, সব দেশকে 


অন্য ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া জানাব। এ 
কথার মানে কি দীড়ায়? সামরিক 


এই নতুন লুঠের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ 
নিতে হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে একসঙ্গে 


প্রতিক্রিয়া? এই ভাবে বিশ্ব এক 
বিপজ্জনক পয়েন্টে এসে দীড়িয়েছে। 

আমাদের 
আত্মসমর্পণ 


ডুবিয়ে দেয়া, সঙ্কুচিত করা, ২১ শতকের এবং ভবিষ্যতের জন্য হার মানা । আমরা এটা 


কখনোই করব না। আমরা আমাদের মাতৃভূমির জন্য সংখামের মতো একটি অর্থনৈতিক 
সংথাম শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা এই ক্ষুধার্ত নেকড়েদের কাছে আত্মসমপ্র্ণ করবো না, 


এই জীাকালো, এই লুটেরা যারা জাতীয় ও স্থানীয় সব কিছু আক্রমণ করছে তাদের কাছে 


নত হবো না । 


এনেছে। 
এটি তাদের আক্রমণ যারা চার শতাব্দী 
পরে একতরফাভাবে বিশ্বের শাসন 
যারা আবার সেই একই ক্ষমতায় 
কোনভাবে পৌঁছাতে পারছে না। 

তার অর্থনৈতিক যুদ্ধ রাশিয়াতে, 
অর্থনৈতিক যুদ্ধ ইরানে, অর্থনৈতিক 
যুদ্ধ চীনে, অর্থনৈতিক যুদ্ধ তুরস্কের 
বিরুদ্ধে। তারা শীঘ্বই জার্মানির 
পাশাপাশি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ, 
দক্ষিণ আমেরিকান দেশ এবং এশিয়ান 
দেশগুলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ 
ঘোষণা করবে । 


বিশ্বব্যাপি একটি নতুন লুটপাট 
পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রয়েছে তারা 
একটি নতুন এবং বড় ধরনের 


করা কি উচিত? 


এটি হবে 


আত্মহত্যা । 


কাজ করতে হবে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন কিছু করার 
মতো এক ভারসাম্যহীন দেশ 

সারা বিশ্বের সাথেই যুদ্ধরত মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র। এটা তার বিশ্বাসযোগ্যতা, 
নির্ভরযোগ্যতা এবং বন্ধুত্ব হারিয়েছে। 
ল্যাটিন আমেরিকা থেকে দূরবর্তী পূর্ব 
এশিয়ার আমেরিকা পর্যন্ত সারা বিশ্বে 
কোন না কোন ধরনের অস্বস্তি শুরু 
হয়েছে। এটি একটি ভারসাম্যহীন দেশ 
হয়ে দাড়িয়েছে যে কোন কিছু করতে 
পারে এ দেশটি । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত বৈশ্বিক 
ব্যবস্থার প্রশ্নে ডলারের বিপরীতে নতুন 
একটি বিনিময় হার বা সাধারণ মুদ্রার 
ব্যবস্থা, স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহার করে 
বাণিজ্য, পশ্চিমা সরকারের কর্তৃতের 


বিশ্বব্যাপী লুষ্ঠন পরিকল্পনা সক্রিয় 
করা হয়েছে। তারা আজ যা তুরক্ষে 


বিরুদ্ধে যারা দীড়িয়ে আছে তাদের 
সাথে ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের 


এটি হবে 
ংস, ইতিহাস 
থেকে বাদ পড়ে 
যাওয়া... 
সুতরাং আমরা কি করতে যাচ্ছি? 
আমরা কি আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি? 
আমরা কি ভিক্ষা করতে যাচ্ছি কারণ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার দিয়ে চাপ 
দিচ্ছে, কারণ ডলার ছাদে আঘাত 
করেছে, কারণ তুর্কি পণ্যগুলির উপর 
শুল্ক বাড়ানো হয়েছে, কারণ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে 
ফেলার চেষ্টা করছে? আমরা একটি 
ইতিহাস, একটি ভবিষ্যত পরিকল্পনা, 
একটি জাতির মহান অগ্রযাত্রা 
পরিত্যাগ করতে যাচ্ছি? 
যদি সেটিই হয় বাস্তবতা তবে কেন 
১৫ জুলাই অভ্যঙ্থানের প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে আমরা রুখে দীড়িয়েছিলাম, 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম, কেন 
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আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এখনো 
প্রতিবাদ করি, কেন সিরিয়া থেকে 


আমরা আবার এটি করতে পারবো । 


আমাদের ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা 
নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করি? 

পেছন ফেরা মানে আত্মহত্যা । এটি 
হবে ধ্বংস, ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে 
যাওয়া, নিজেকে ডুবিয়ে দেয়া, সঙ্কুচিত 
করা, ২১ শতকের এবং ভবিষ্যতের 
জন্য হার মানা । আমরা এটা কখনোই 
করব না। আমরা আমাদের মাতৃভূমির 
জন্য সং্ামের মতো একটি 
অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছি। 
আমরা এই ক্ষুধার্ত নেকড়েদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করবো না, এই জাকালো, 
এই লুটেরা যারা জাতীয় ও স্থানীয় 
সব কিছু আক্রমণ করছে তাদের কাছে 
নত হবো না। 


কোন বিকল্প নেই! 

আমাদের সামনে সত্যিই অন্য কোন 
বিকল্প নেই। প্রতিরোধ ছাড়া কোন পথ 
নেই, মহান সংগ্রামের জন্য এবং 
নিজেদের তুলে ধরা ছাড়া আমাদের 
কোনও বিকল্প নেই। যারা বলে 
“আমরা' করছি তারা মিথ্যা বলছে। 
যারা বলে “আমরা” করছি তারা বিশ্বের 
মহা জাগরণকে বুঝতে পারে না অথবা 
বাইরের এই আক্রমণে ভেতরের 
ংশীদার হিসাবে কাজ করছে। 

এই জাতি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ করেছে। এই জাতি 
আনাতোলিয়ার মাধ্যমে সমগ্ৰ অঞ্চলকে 
শাসন করেছে। এই দেশ যে 
ইউরোপের দরজা তা প্রমাণ করেছে। 
এই জাতির একটি অনন্যসাধারণ 
রাজনৈতিক সম্পদ আছে। এই জাতি 
একা এই অঞ্চলে হাজার বছরের 
ইতিহাস তৈরি করেছে । এটাকে কারো 
খাটো করে দেখা উচিৎ নয় অথবা 
কারো হালকাভাবে নেওয়াও ঠিক হবে 
না। আমরা এমন একটি জাতি যে 
সফলভাবে কঠিন সময় অতিক্রম করে 
এবং এমন একটি মুহুর্তে তারা 
নিজেদের পুনর্বিন্স্ত করে যখন বলে 
“সে সময়টি চলে গেছে ।” 


করুন। এটা স্বাধীনতার জন্য একটি 


ই গত রর এই জী অনন্য অর্থনৈতিক যুদ্ধের সময়। 
চলাছ। আমরা চালিয়ে যেতে | 

আমরা মহা সংহতি অব্যাহত রাখতে অনুবাদঃ মাসুমুর রহমান খলিলী 
মাটির ন রানি হারান 

পারবেন না। মূল্য রশোধ না করে ্ প্রতিবাদ 
একটি মহান রাষ্ট্র হওয়া যাবে না; 2৮৮ সা 
একটি অঞ্চলকে বিনির্মাণ করা যাবে 

না, একটি মহান রাষ্ট্র হওয়ার আগে | ভাবছি আমি কোন দেশেতে 
ইতিহাস লেখা যাবে না। করছি বসবাস 

আতঙ্ক নয়, এটি একটি মহা সংগ্রাম কিশোর শিশু দাবি লয়ে 
আছে। এটা কোন বেঠিক দাবি নয়, | থাকছে উপবাস। 

জয় আমাদের হবে, আমরা ভীত বা এমপি-মন্ত্রী হতে তাদের 
আতঙ্কিত হবো না। আমরা প্রকাশ্য নেইতো কোন লোভ 
হুমকির মুখে নীরব থাকছি না, অনিরাপদ দেশটা নিয়েই 
ব্ল্যাকমেইল বা আমাদের জাতির ও তাদের বড় ক্ষোভ। 
দেশের লক্ষ্যকে হেয় করার কাজে 

আমরা নীরব থাকব না। এই কাজ কে বাতির 
করার সময়, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ; হচ্ছে ধাধতা আজ 
হয়ে ভিতর থেকে আমাদের বধ করার নেই জননী ধর্ষকগুলোর! 
চেষ্টা করবে তাদের জন্য আমরা ক্ষমা ] নেই কি কোন লাজ? 
করতে যাচ্ছি না। আমরা যারা সুযোগ দেশদরদির মায়াকান্না 
হিসাবে এটিকে গ্রহণ করতে চাইছে গেল এখন কই? 

এবং অভ্যন্তরে কিছু চাতুরীর পরিকল্পনা নির্বাচনে আসবে আবার 
করতে সুযোগ নিতে চাচ্ছে তারা সেবার দাবি লই। 
কখনও সফল হবে না। 

আমরা জিতব। এটা কোন বেঠিক ] আরো কত দেখতে হবে 
দাবি নয়। আমরা একমাত্র দেশ নই মা হাহা দার 

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক রি ৪891) 
যুদ্ধে রয়েছে প্রায় সমগ্র বিশ্বই এখন এ কত নুন। 

যুদ্ধে রয়েছে। এটি একটি বড় ধরনের গদির ওপর যার ক্ষমতা 
ভুরাজনৈতিক প্রদর্শনী । এটি একটি : সেজন পারে সব 

বিশাল ক্ষমতা বদলের ঘটনা । এটা বলতে গেলে সত্য কথা 
কেবল তুরস্কের চি 4 কুপিয়ে করে শব। 
কেবলমাত্র তুরস্ককে বিবেচনায় নিলে 

পরিস্থিতিকে অনুধাবন করতে পারবেন এ 
না। ু 
আমেরিকা হলো এই যুদ্ধে হেরে যাবার 90 
পক্ষ । মানবতা, বিশ্বের বৃহত্তর | 

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের জন্য সবাই মোরা 
থেকে তাদের প্রতিশোধ নিবে । এখন তুলি দুইটি হাত 

এক সর্বাত্বক যুদ্ধের সময়। আপনার | মা'বুদ ছাড়া মোদের তরে 
সমস্ত সময়সূচী এখন একপাশে রাখুন, নেইতো কেউ সাথ । 


এসব স্থগিত রাখুন এবং তা বন্ধ 
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তুরস্কের রাজনৈতিক পরিক্রমা: 
আতাতুর্ক থেকে এরদোগান 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


গত ২৪ জুন*১৮ তারিখের জাতীয় 
নির্বাচনে রজব তাইয়েব এরদোগান 
৫৩% ভোট পেয়ে তুরস্কের ১৩তম 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং 
তাঁর দল জাস্টিস এন্ড ডেপেলেপমেন্ট 
পার্টি (একেপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পেয়েছে। প্রতিদ্বন্ধী সিএইচপির'র 
প্রার্থী মুহাররম ইনজে পেয়েছেন ৩১% 


মাথা রি হিভন প্রায় ৯০% 
ভোটার মাধ্যমে তুর 
গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়েছে । 
নর্বাচনে তুরস্কের জনগণ, এ উর 
দুনিয়ার সব নিপীড়িত মানুষের বিজয় 
অজির্ত হয়েছে । 
সামান্য একজন রুটি ও জুসবিক্রেতা 
থেকে মেধা, শ্রম, দৃঢ়তা 


ভোট। ২০০৩ থেকে ১৫ বছর 
ক্ষমতায় থাকার পরও এরদোগানের 


সাহসিকতার ফলে তুরস্কের কর্ণধার 
হতে পেরেছেন তিনি। সামরিক 


জনপ্রিয়তা হাস পায়নি। দেশি-বিদেশি 
প্রবল বিরোধিতার মুখে তিনি প্রমাণ 
করে দিয়েছেন তুরস্কের সাত কোটি 


অভ্যুত্থান প্রতিরোধ, বেকারত্ের হার 
হাস, অর্থনৈতিক সূচকের প্রবৃদ্ধি, 
বৈশ্বিক পরিমন্ডলে তুরস্কের ভাবমূর্তি 


জনগণ তাকে ভালবাসেন। তার গৃহীত 


পদক্ষেপ ও পরিকল্পনাসমূহকে তারা 


বৃদ্ধি তার জনপ্রিয়তা ও 
গ্রহণযোগ্যতাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। 


পছন্দ করেন। তিনি আগের তুলনায় 


হাফেযে কুরআন ও বিজনেস ট্টাডিতে 


আগামীতে সাংবিধানিকভাবে আরো 


স্বাতক ডিগ্রীধারী এরদোগান ইস্তাম্বুলের 


অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে 


মেয়র নির্বাচিত হন। দেড় কোটি 


পারবেন। শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন 
সূচিত হবে। এরদোগানের বিজয় 


লোকের এ শহরকে যানজট ও 
বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত করার কারণে তার 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের স্বপ্ন ভেঙ্গে 


জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে তুরক্ষের 


দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও 
ন্যাটোভূক্ত দেশসমুহ এরদোগানের 
বিজয়কে ভাল চোখে দেখছে না। 
নির্বাচনোত্তর এক জনসমাবেশে ভাষণ 
দানকালে তিনি বলেন, 


সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ আলিম মাওলানা 
শায়খ মাহমুদ আফেন্দী নকশবন্দীর 
সাথে ইসলাহী সম্পর্কের 
কারণেএরদোগানের মধ্যে ধময়ি 
চেতনা সজীব রয়েছে । কৈশোর থেকে 


তিনি কষ্টর সেক্যুলার নীতির বিরুদ্ধে 
সাম করে চলেছেন। বিক্ষোভ 


ঈমানদাররা আমাদের টসো্নিক ” 

দ্বিতীয় মেয়াদে বিজয়ী এরদোগানকে 
লেখা একটি চিঠিতে মালয়েশিয়ার 
নেতা আনোয়ার ইবরাহীম বলেন, 
তুরস্কের অগ্রগতি এবং বিশ্বে তার 
অবস্থান এরদোগানের “গতিশীল 
নেতৃতের' অধীনে আরো বিকশিত 
হবে । আমি বিশ্বাস করি আপনার এই 
বিজয় ইসলামি বিশ্বের জন্যও একটি 
বিজয়। আমাদের বিশ্বাসের মূল্যবোধ 
ও মহানবী (সা.)-এর মৌলিক শিক্ষার 
কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে ইসলামকে 
একটি আধুনিক এবং প্রগতিশীল রূপ 
দিতে এই বিজয় প্রয়োজন ছিল" | 
মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক (১৯২৩- 
১৯৩৮) প্রবর্তিত কট্টর 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা ধর্মবিদ্বেষী 
তুরস্কের রাস্ড্রীয় ও সামাজিক চরিত্রকে 
এরদোগান ধীরে ধীরে মুসলমানদের 


সেপ্টেম্বর'১৮ ___লললল। আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুস্তাফা কামাল পাশা ছিলেন চরম ধর্মবিদেষী । আধুনিকতার নামে ইসলাম ধর্মের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন । 
সেনা, পুলিশ, সীমান্তরক্ষী, শিক্ষক, পেশাজীবি, এমিক-মজুর, সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের 


মগজ ধোলাই করে ইসলামের বিরুদ্ধে দীড় করিয়েছেন । খিলাফত ব্যবস্থা বিলুণ্ত করেন, ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ 


করে ইউরোপায় শিক্ষা চালু করেন, হিজাব-পর্দা নিষিদ্ধ করেন, ধমীয় পোষাক তথা জুববা, টুপি, পাগাড়ি বন্ধ 
করে, শার্ট, প্যান্ট, টাই, স্যুট, নেকটাই ও পানামা হ্যাট চালু করেন, আরবী ভাষায় আযান বন্ধ করেন, তুকীঁ 


ভাষার আরবী বণর্মালা পরিবর্তন করে ল্যাটিন হরফ চালু করেন, সকল সুফি কার্যক্রম, খানকাহসমূহ বন্ধের 


আদেশ জারি করেন এবং খানকাহগলোকে জাদুঘরে রূপান্তরের আদেশ দেন, 


করে দিয়ে ইতালীয় দণ্বিধির উপর ভিতি করে নতুন আইন প্রবর্তন করেন ॥ 


ইতিহাস, সংস্কৃতি, উত্তরাধিকার 


স্যুট, নেকটাই ও পানামা হ্যাট চালু 


এতিহ্য ও সভ্যতায় প্রত্যাবর্তনের 


করেন, আরবী ভাষায় আযান বন্ধ 


প্রয়াস চালাচ্ছেন । তিনি তার দেশের 


করেন, তুকীঁ ভাষার আরবী বর্ণমালা 


তরুণ জনগোষ্ঠীর কাছে আইডল ও 
আইকন । কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া 
তরুণীগণ হিজাব পড়তে ও পর্দা মেনে 


পরিবর্তন করে ল্যাটিন হরফ চালু 


চলছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে । মদ বিক্রিতে 


করেন এবং খানকাহপগ্ডলোকে জাদুঘরে 


কড়াকড়ি আরোপিত হয়েছে । পাবলিক 


রূপান্তরের আদেশ দেন, শরীয়াহ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে 


আদালতগুলো বন্ধ করে দিয়ে ইতালীয় 


ছাত্র-ছাত্রী সহাবস্থান নিষিদ্ধ করেন। 
১৫ বছরের শীসনকালে অসংখ্য রাস্তা- 


দন্ডবিধির উপর ভিত্তি করে নতুন 
আইন প্রবর্তন করেন। কামাল 


ঘাট, সেতু, স্কুল, হাসপাতাল তৈরি 


আতাতুর্ক প্রবর্তিত ধর্মদ্রোহীতা বহু 


করে তুকাঁ জনগণের জীবনকে বদলে 


বছর তুরস্কে কার্ষকর ছিল । তৎকালীন 


দয়েছেন এরদোগান। যে কারণে 


প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দেরেসকে ফাসি 


প্রেসিডেন্টের প্রতি তাদের আনুগত্য 
প্রশ্নাতীত 


দেয়া হয় আযান পুনপ্রবর্তনের 
অভিযোগে । হজবত পালনেও বাধার 


৯৬.৫ শতাংশ লোক মুসলমান হওয়ার 
কারণে তুরক্কে ইসলামী এঁতিহ্য 


সৃষ্টি করা হয়। 
১৯২৫ সালের ৩০ আগস্ট ধর্মীয় কৃষ্টি 


প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক । মাত্র 
০.৩ শতাংশ খরিস্টান ও ৩.২ শতাংশ 
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। তিনি তুর্কী 


ও এঁতিহ্যের উপর মোস্তফা কামালের 
দৃষ্টিভজি তার কাস্তামনু 
(14519771097) বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়। 


জনগণের মাঝে বিলুপ্ত খিলাফতের 


তিনি বলেন, 


গৌরবোজ্জল চেতনাকে জাগ্রত করার 


“জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার সামনে 
দাড়িয়ে আমি তুরক্ষের সভ্য সমাজের 
জনগণকে জাগতিক ও আধ্যাত্বিক 
লাভের জন্য শেখদের _নিদের্শনায় 
চলতে দিতে পারি না। তুর্কি এজাতন্ত্ 
শেখ, দরবেশ ও দেশ 
হতে পারে না। সর্বোৎকৃষ্ট রীতি হল 


আদালতগলো বন্ধ 


থেকে বিতাড়িত ইহুদীর বংশধর । 
কামালের মা একজন 
বংশোডুত। জাতিসত্তা তিনি 
কোনভাবে তুকী নন। তথাপিও তিনি 
তুকাঁ জাতির পিতা হিসেবে নিজেকে 
দাবী করেছেন ।' 

সামরিক কৌশলগত ও ভূ রাজনৈতিক 
কারণে বিশ্বব্যাপী তুরস্কের একটি 
আলাদা গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। 
৮১টি প্রদেশে বিভক্ত এশিয়া ও 
ইউরোপের বিশাল ও শক্তিধর দেশ 
তুরস্ক । জেলার সংখ্যা মোট ৯২৩টি | 
৭ লাখ ৮৩ হাজার ৫৬২ 
বর্গকিলোমিটার আয়তনে পৃথিবীতে 
৩৭তম বৃহত্তম দেশ। এর তিন দিকে 
সমুদ্র । পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, উত্তরে 
কৃষ্ণসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর । এ 
ছাড়া দেশটির উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে 
মর্মর সাগর । 

তুরস্কে প্রতিরক্ষা বিভাগে মোট ১০ 
লাখ ৪৩ হাজার ৫৫০ জন সামরিক 
সদস্য রয়েছে। ন্যাটোভূক্ত যে পাচটি 
দেশ যৌথ পরমাণু কর্মসূচি গ্রহণ 
করেছে তুরস্ক তার অন্যতম সদস্য । 
বাকি দেশগুলো হলো বেলজিয়াম, 
জার্মানি, ইতালি ও নেদারল্যান্ড। 
আন্তঃমহাদেশীয় দেশ তুরস্ক । তুরস্কের 
৯৭ শতাংশ ভূভাগ এশিয়া মহাদেশের 


শিক্ষক, পেশাজীবি, শ্রমিক-মজুর, সভ্যতার রীতি । মানুষ হওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি ৩ শতাংশ 
সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা পুরণ করাই ইউরোপ মহাদেশে । এশিয়া ও 
কর্মচারীদের মগজ ধোলাই করে যথেষ্ঠ । দরবেশ প্রথার নেতৃবৃন্দ আমার ইউরোপের অংশের মধ্য দিয়ে 


ইসলামের বিরুদ্ধে দাড় করিয়েছেন 
খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন, ধমীয়ি 
শিক্ষা বন্ধ করে ইউরোপীয় শিক্ষা চালু 
করেন, হিজাব-পর্দা নিষিদ্ধ করেন, 
ধমীয় পোষাক তথা জুব্বা, টুপি, 
পাগড়ি বন্ধ করে, শার্ট, প্যান্ট, টাই, 


কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন এবং 
তাদের খানকাহগুলো গুটিয়ে নেবেন ও 
স্বীকার করবেন যে তাদের রীতিগুলো 
পুরনো হয়ে গেছে ॥ 

ডেন্টিস্ট সাইফ নামে এক ব্লগার 
লিখেছেন, কামাল আতাতুর্ক বংশ 
পরম্পরায় একজন ইন্ুদী, যারা স্পেন 


অতিক্রম করেছে বসফরাস প্রণালী, যা 
সংযুক্ত করেছে কৃষ্ণসাগর ও 
ভূমধ্যসাগরকে । তুর্কি জনগণের প্রায় 
৭০ দশমিক ৫ শতাংশ লোক শহরে 
বসবাস করে । মাথা পিছু আয় ৯,৫৬২ 
ডলার । 


সেপ্টেম্বর+১৮ কক আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


তুরস্ক একসময় ছিল এতিহ্যগতভাবে 


যুদ্ধ, শরণার্থী ইস্যু, রোহিঙ্গা সংকট, তিনি। শিক্ষা, প্রশাসন, সেনা, নৌ, 


উম্মাহর অভিভাবক। 


ফিলিস্তিন সমস্যা, কাতার অবরোধ ও বিমান, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী ও 


মুসলিম 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত 


ওআইসি নিয়ে তার সাহসী উচ্চারণ ও দপ্তরে ঘাপটি মেরে থাকা ১লাখ ১০ 


হাঙ্গেরি, ভিয়েনা, ক্রিমিয়া, বুলগেরিয়া, 


পদক্ষেপ দরদী মনের পরিচয় বহন হাজার চরম ধর্মবিদ্বেধী, কট্টর 


সার্বিয়া, বসনিয়া, পোল্যান্ড, ভেনিস, 
আলবেনিয়া সাইপ্রাস ও ফ্রান্সে 


করে। মুসলমানদের _ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ব্যর্থ অভুথানের 
বিষয়সমূহে তিনি আগামীতে আরো কুশিলবদের চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। 


ইসলামের ক্রমবিকাশ ধারায় তুকাঁ 


জোরালো ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবেন। 


খলিফাদের অবদান অবিস্মরণীয় । দেশ 


কারণ তিনি জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত 


জয় ও আগ্রাসন প্রতিরোধে উসমানীয় নেতা । তুরস্ক ও ইরান ছাড়া গোটা হৃদয়ের ব্যথা 
খলিফাগণের মেধা, কুরবানী, শ্রম ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে প্রচলিত রয়েছে ইমদাদ ইমরুজ 

অর্থ ইতিহাসের গৌরবোজ্জল অধ্যায় । রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র। জোর করে 

তুবী সেনা ও জেনিসারীদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কারণে রি 
অপরিমেয় রক্তের নজরানায় ইউরোপে তৃণমূল জনগণের সাথে রাজা [রা বাত? 
ইসলামের অগ্রযাত্রা সাধিত হয়। বাদশাহদের সম্পর্ক নেই বললেই রা 
মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন তুকীঁ চলে। তীরা মেরুদন্ডহীন বিলাসী বানান, 
খলিফাগণ। ৬শ* বছর ধরে বৃহত্শক্তির সাথে আপোষ ও নতজানু মর্মতলে অনল জলে 
মুসলমানদের অভিভাবক ছিলেন হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই পুড়ছি দিবানিশি, 

তারা। ক্ষমতার ভারসাম্য থাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ তাদের কেউ কি দিবে বাচতে আমায় 
প্রতিপক্ষ শক্তি কোন অঞ্চলে কাছে গৌন। ক্ষমতায় টিকে থাকাটা একটি বিষের শিশি। 


মুসলমানদের নির্যাতন করার দুঃসাহস 
দেখাতে পারেনি। ১৯২৪ সালের পর 


মুখ্য । এখানেই তুরস্কের এরদোগান ও 


থেকে মুসলিম উম্মাহ অভিভাবকহীন 
হয়ে পড়ে। 
আমাদের প্রত্যাশা প্রেসিডেন্ট 


এরদোগান ও তার দলের বিজয়ের 
মাধ্যমে তুরস্ক তার হারানো গৌরব ও 
এতিহ্য ফিরে পাবে। এ প্রত্যাশা 
সঙ্গতভাবে করা যায় কারণ সিরিয়ার 


বিষের জলে করবো শীতল 


আরব রাজা-বাদশাহদের পার্থক্য । তগ্ত এ হৃদয় 

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর জারি করা নীলবদকে নত হে 
প্রেসিডেন্সিয়াল এক ডিক্রিতে ছিনিতে বিজয় । 
এরদোগান তুরস্কের সব শিক্ষা ৪ 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, কর্মচারী ও দুখের সাথে নয়ত আতাত 
শিক্ষার্থীদের নামাযের সুবিধার্থে নয়কো পরাজয়, 
মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দেন। সাথে প্রতিরোধে করবো জীবন 
সাথে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন তিলে তিলে ক্ষয়। 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তার্তহীদ ৯ 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


| মগ 
ঝুঁকিতে 
রোহিঙ্গারা 


মাহমুদুল হক আনসারী 


হচ্ছে। নতুন ক্যাম্পে সেভাবে রাস্তাঘাট 
তৈরি না হওয়ায় পিচ্ছিল পথে 


ছেড়ে রোহিঙ্গার টিলা মাচান ঘরে 
গাদাগাদি করে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর 


চলাফেরাও কঠিন হয়ে পড়ছে। 


জীবনযাপন করছে। এভাবে জীবন 


সীমান্তের জিরো লাইনে মাথা গৌজার 
ঠাই নেই। অনেক কষ্টের মধ্যে কোনো 


চলে না। একই কথা বলছিলেন 
রোহিঙ্গা আমির হোসেন ও তার স্ত্রী 


রকম বেঁচে আছি। তার ওপর গত 


একমাসে দু-দু'বার ঢলের পানিতে 


হাজেরা বেগম। ঘুনধুম ইউপি 
চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আজিজ 


ক্যাম্প তলিয়ে যাওয়ায় মরার ওপর 


জানান,মানবিক সহায়তা হিসেবে 
রোহিঙ্গা শিবিরে কিছু মাচান ঘর বেধে 


দেয়া হয়েছিল । কিন্তু পর্যাপ্ত ন়। এক 
মাসের ব্যবধানে দুবার পানি উঠায় 


রোহিঙ্গা নারী আমিরা খাতুন। ত তার 


তারা চরম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। 


মতো এই রোহিঙ্গা শিবিরের সবারই 


অতিবৃষ্টি, ঢল, ভূমিধস আর ঘূর্ণিঝড়ের 
মতো দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে লাখ 


একই অবস্থা । এই শিবিরের প্রায় 


তিনি জানান, শিবিরে আরো কিছু 
মাচান ঘর তৈরি করা গেলে পরিস্থিতি 


সাড়ে ৪ হাজার রোহিঙ্গা এখন চরম 


কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হবে । এদিকে 


লাখ রোহিঙ্গা। ছোট বড় টিলার ঢালে 
বাশ পুতে ৪ দিকে তোলা হয়েছে মাটি 
বা চাটাইয়ের দেয়াল, তার ওপরে 
থাকা পলিথিন ছাউনি' বৃষ্টি ঠেকাতে 


দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন । প্রবল 


বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় তুম্কু খালের 


বর্ষণ এবং পাহাড়ি চলে তুম্কু খালের 


পানি কমতে শুরু করেছে । রোহিঙ্গা 


পানি বেড়ে যাওয়ায় জিরো লাইনের 
রোহিঙ্গা শিবিরটি দ্বিতীয়বারের মতো 


শিবির থেকে পানি নেমে গেলেও 
কাদাপানিতে ভোগান্তির শেষ নেই। 


পারছে না। ঘরের ভেতরে নানা দিক 
থেকে পড়ছে পানি। বাইরের হলুদ 


পানিতে তলিয়ে গেছে । গত মঙ্গলবার 


রাতে রোহিঙ্গাদের মাচান ঘরও টিলায় 


সন্ধ্যা থেকে খালের পানি বাড়তে 


অবস্থান করতে হবে বলে জানান 


কাদায় পিচ্ছিল পথেও বৃষ্টির পানি 
স্রোত হয়ে নামছে । যতদুর চোখ যায়, 
টিলার ওপর গায়ে গায়ে লাগানো 
অসংখ্য ঝুঁপড়ি ঘর ভারি বৃষ্টিতে 


থাকায় শিবিরের বেশীরভাগ অংশই 
এখন নিমজ্জিত । গত মাসের প্রথম 
দিকেও নিম্নচাপের কারণে প্রবল বর্ষণে 
এই শিবিরটি পানিতে তলিয়ে যায়। 


ভিজছে। নামমাত্র এই আশ্রয়ের নিচে 
বর্ষা মওসুম পার করছে লাখ লাখ 
রোহিঙ্গা। নিজের দেশ মায়ানমারে 
নিপীড়নের শিকার হয়ে পালিয়ে 
আসতে বাধ্য হওয়া এ রোহিঙ্গাদের 


তারা । 

উল্লেখ্য গত আগস্টে মিয়ানমারের 
রাখাইনে ব্যাপক সহিংসতায় ১০ 
লাখেরও বেশী রোহিঙ্গা বা 


মাত্র একমাসের ব্যবধানে দু'বার পানি 
উঠায় রোহিঙ্গারা দিশেহারা হয়ে 


পড়ছে। রোহিঙ্গা নুরুচ্ছফা জানান, 


গত আগস্টে প্রাণ বাচিয়ে অনেক 


রোহিঙ্গার মতো আমরাও 


ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া আর তাদের 
প্রতিদিনের মৌলিক চাহিদাগ্ডলো 


জিরোলাইনের শিবিরে আশ্রয় নিই। 
কিন্তু এখানেও নানা প্রতিকূল পরিবেশে 


রোহিজ কুতুপালং আশ্রয় শিবিরে 


মেটানোর চ্যালেঞ্জ ছাপিয়ে মাথাব্যাথার 


আমাদের দিন কাটছে । মিয়ানমার 


পালিয়ে গেলেও বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৪ 


বড় কারণ হয়ে উঠছে অতিতৃষ্টি, ঢল 


৫ ৩ 


বাহিনীর কারণে নিজ দেশে যেতে 


হাজার রোহিঙ্গা এ শিবিরে অবস্থান 


ভূমিধস আর ঘূর্ণিঝড়ের মতে 


পারছি না। আর বিজিবির প্রহরায় 


করছে। সীমান্ত সংক্রান্ত জটিলতায় 


প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি। কক্সবাজার 


জিরো লাইন ছেড়ে বাংলাদেশেও 


টেকনাফের বালুখালি ক্যাম্পে 


আশ্রয় নেয়া যাচ্ছে না। মধ্যখানেই 


মোটামুটি দেড়শ বর্গফুট মাপের 


তাদেরবাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয 
নি। গত বছর আগস্টে রাখাইনে নতুন 


আমাদের মরতে হচ্ছে। রোহিঙ্গা নেতা 


দিল মোহাম্মদ জানান কদিন আগে 


করে সেনা অভিযান শুরুর পর 


বাংলাদেশ সীমান্তে রোহিঙ্গাদের ঢল 


র 
এরকম একটি ঝুঁপড়ি ঘর এখন 
আলতাফ হোসেন ও তার পরিবারের 
আশ্রয় । তিনি জানালেন, তার 
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। 
কোনো কোনো ঘরে ৮-৯জন মানুষও 


ত্রাণ বন্ধ থাকায় খাদ্য সংকট ছিল 
জিরো লাইনের এই রোহিঙ্গা শিবিরে 


নামলে তাদের আশ্রয়ের জন্য অল্প 
সময়ের মধ্যে বিশাল এলাকাজুড়ে এই 


এছাড়া বার্মার বিজিপির গুলিতে আহত 
এক শিশু এখন পঙ্গু হওয়ার উপক্রম 


থাকছে । এই বর্ষা তাদের কষ্ট বহুগুণ 


সবসময় ভয়ের মধ্যে আতঙ্কের মধ্যে 


বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারি বৃষ্টি হলে পানি 
তো ঢুকছেই, ঘরগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত 


আমাদের দিন কাটে । এরমধ্যে নতুন 


ক্যাম্প গড়ে ওঠে। পাহাড়ের উপরে, 
ধাঁর ঘেষে ও নিচে মাটি ও গাছ কেটে 


তৈরি করা হয় এই ঝুপড়ি ঘর। কিন্তু 


যেভাবে পাহাড় কেটে ওই ঘরগুলো 


সমস্যা দেখা দিয়েছে বন্যার পানি। ঘর 


তৈরিহয়েছে, 


তাতে আলগা মাটি 
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বেরিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে ছোট- 


নতুন কৌশল করে রোহিঙ্গাদের ফেরত 


খাটো ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে। 


নিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। 


আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসলে হয়তো 
বা হতভাগা রোহিঙ্গারা তাদের বাড়ি 


ঘরের দেয়াল ঘেষে একজনের মৃত্যু 


ংলাদেশ সরকারের শত আন্তর্জাতিক 


হয়েছে। আর ঘূর্ণিঝড় হলে এসব 


চেষ্টা ও লবিংয়ের মধ্যেও মায়ানমারকে 


ভিটা ফেরত পেতে পারে । উল্লেখ্য যে, 
বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত 


ঝুপড়ি ঘরের কী দশা হতে পারে, তা 


সহজেই কাবু করতে পারছে না। 


কল্পনা করা কঠিন নয়। সম্প্রতি 


প্রতিদিন প্রতিনিয়ত জাতিসজ্ঘসহ 


ক্যাম্পপ্তলো সফর করে জাতিসজ্মের 
মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসে 


আন্তর্জাতিক দেশের প্রতিনিধি সংস্থা 
সংগঠন রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন 


বলেছেন,চলতি বর্ষায় এবং ঘূর্ণিঝড়ের 
কবল থেকে বাঁচাতে প্রায় দুই লাখ 


করছে। তারা মায়ানমার সরকারকে 


বিশাল এ জনগোষ্ঠীর কোনো ধরনের 
স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ আবাসম্থল নেই 
বললেই চলে। অত্যন্ত অমানবিক 
অপরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং দুর্যোগ 
মাথায় রেখে তাদের বসবাস। 


চাপ সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের ফেরত 


বসবাসকারী রোহিঙ্গা নেতাদের এমন 


রোহিঙ্গাকেএই ক্যাম্প থেকে নিরাপদ 


নিতে বাধ্য করার জন্য বক্তব্য রাখছে। 


স্থানে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন। গত ১০ 
মাসে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়া 


বক্তব্যই বারবার বেরিয়ে আসছে। 


আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গাদের 


তাদের দাবী নিরাপদে সম্পূর্ণ নাগরিক 


আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ 


অধিকার নিয়ে তাদের যেন মায়ানমার 


সরকারকে সাধুবাদ 
৯ দিচ্ছে। নানা 

এত বড় একটা বিশাল জনগোষ্ঠীকে হাতও বাড়িয়ে 
দীর্ঘদিন পধ্র্ভ জনবহুল বাংলাদেশে দিচ্ছে। কথা হচ্ছে, 
নিট স্থানে আশ্রয় দেওয়া কঠিন এত বড় একটা 
বিষয় । নিজস্ব দেশের জনগণের চাপ বিশাল জনগোষ্ঠীকে 
খাদ্য পরিবেশ ট্ৰরী আবহাওয়ার দীর্ঘদিন প্রত 
এরতিকূল অবস্থায় দীর্ঘার্দিন তাদের জনবহুল 
দেশে আশ্রয় দেয়া বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশে নির্দিষ্ট 
কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে । তাই সি দেওয়া 
বাংলাদেশ পার্শ্ববতী দেশের নী বিষয় 
সহযোগিতায় এ সংকটের স্থায়ী একটি হন 
সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে । রি নি বৈরী 
আধ্গলিক প্রতিবেশী দেশ যাদি এই '*অআীরহীওদার 
বিষয়ে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা না দেখায় প্রতিকল অবস্থায় 
তাহলে বাংলাদেশ একার পক্ষে এ দীর্ঘদিন - তাদের 
সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে মনে দেবের না 


র্‌ হয়না। | 
২১: ্ 
১০ লাখ দিয়েছে। তাই বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী 


আছেন বালুখালিতে। এই ক্যাম্পের 
বাসিন্দা আলতাফ হোসেন 
ছাড়া তাদের আর উপায় ছিল না। 
যেখানে জায়গা পেয়েছেন, সেখানেই 
ঘর তুলেছেন। এভাবে রোহিঙ্গাদের 
দিন আর কত যাবে। তারা চায় 
নিরাপদে স্বাধীনভাবে নাগরিক 
যেতে । কিন্তু তারা যেতে চাইলেও 
মায়ানমারের সামরিক জান্তা নিত্য 


দেশের সহযোগিতায় এ সংকটের স্থায়ী 
একটি সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত 
রেখেছে । আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশ 
যদি এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না 
দেখায় তাহলে বাংলাদেশ একার পক্ষে 
এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে 
মনে হয় না। আশার কথা হচ্ছে 
ইতিমধ্যে ভারত ও চীন এ সমস্যার 
সমাধানের পথে এগিয়ে আসছে বলে 
মনে হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের 
সাথে পার্বতী এসব দেশ 


সরকার ফেরত নেয়। সে লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে যেনো বাংলাদেশ ও 
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চেষ্টা 
অব্যাহত থাকে । 


তার রঙেতেই জীবন রাঙাও 
মু. আমান উল্লাহ আল-কাসেম 
জাগিয়ে তুলো বিবেকটাকে 
জাগিয়ে তুলো হৃদয়টা 
সঠিক পথের পথিক হয়ে 
সাজিয়ে তুলো জীবনটা । 
চাল-চলনে-আচরণে 

হতে শিখো ভদ্রতা, 

যেমন ছিলেন প্রিয় নবী 
চলার পথে নম্রতা । 

তার চলাটাই স্রেষ্ট সবার 
তার আচরণ মুগ্ধকরার 
তার জীবনই পবিভ্র। 

মিষ্টি হেসে বলতো কথা 
ধনী কিবা গরিব হোক, 
সবার পাশেই থাকতো সাদা 
দিকনা মনে যত দুঃখ । 
তার জীবনের রঙে রাঙাও 
জীবন হবে মুল্যবান, 

একাল ওকাল উভয় কালে 
থাকবে খুশি মেহেরবান। 
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অঞ্চলের মুসলমানদের চক ও 
হালযামানার হালের কথা বলবো 
যেখানে মুসলমানরা ছিলেন একসময় 
অনেক প্রভাবশালী । 

প্রথমত আমাদের ভারতীয় 
উপমহাদেশ আর দ্বিতীয়ত পূর্ব 
ইউরোপ। ভারতীয় উপমহাদেশের 
মুসলিম শাসকরা প্রায় ১২০০ বছর 
দেশ শাসন করেছেন। বিভিন্ন সময় 
এখানে মুসলমানের সংখ্যা কমবেশী 
হয়েছে। সর্বশেষ যখন মুসলমানরা 


ওলামায়ে দেওবন্দের 
অবদান ও আমাদের 


প্রত্যাশা 


খ্যালঘু আজারবাইজানে প্রায় ৯৮% হয়েছেন আর কিছু হিজরত করে আরব 
মুসলমান। তুরক্কের এরা ২৫% ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশে চলে 
আজারবাইজানে ৮০% আলাভী গিয়েছেন। আবার কিছু বিভিন্ন 


আছে। এছাড়া অন্যান্য দেশগুলোতে 
মুসলমানের সংখ্যা কসোভোতে ৯৫% 
আলবেনিয়াতে ৯০% বসনিয়াতে 
৫০% মেসিডোনিয়াতে ৩৫% 
সাইপ্রাসে ৩০% বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, 
মন্টেনিথ্ো ও রাশিয়াতে ২০% 


কমিউনিস্ট দেশগুলো যেমন_ 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, 
জার্মানী ইত্যাদি দেশগুলোতে পাড়ি 
জমিয়েছেন। আর যারা থেকে 
গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মুসলমানিতৃ 
অবশ্য খুব কম লোকদেরই ছিল । শুধু 


সার্বিয়ায় ২% এ সংখ্যা অবশ্য 
কসোভো স্বাধীন হয়ে যাবার পর এবং 


মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া ছাড়া 
আর কোন আলামত ছিল না। অনেকে 


স্লোভেনিয়াতে 8% মুসলমান আছেন 


এখানকার শাসনের কতৃত্ব হাতছাড়া 


অবশ্য তাও দিতে চায়নি। এছাড়া 


আর আর্মেনিয়াতে একসময় প্রচুর 


তাদের চলাফেরা, জীবন যাপন পদ্ধতি, 


করেন, তখন সেখানকার মুসলমানের 
সংখ্যা ২০-২২% ছিল বলে ধারণা 
করা হয়। এখন এই সংখ্যা ৩০-৩৫% 


পরিমাণে মুসলমান থাকলেও এখন তা 
১% এর কম। মোটামুটি এ পুরো 


বিয়ে-শাদী, চিন্তা-ভাবনা, পোষাক 
আধাক, সংস্কৃতি-কালচার কোন দিক 


অঞ্চলে ১৫%-২০% এরমত মুসলমান 


এর মধ্যে অবশ্য কাদিয়ানী-শিয়ারাও 


আছে। পক্ষান্তরে পূর্ব ইউরোপে 


আছেন। তবে এ পরিসংখ্যান জরিপ 
ভিত্তিক । প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশী 


মুসলমানদের শাসনামল নির্দিষ্ট করা 
কছুট দুরহ ব্যাপার, কেননা 


দিয়েও মুসলমান হিসেবে চেনার কোন 
উপায় নেই । বিভিন্ন মুসলিম অকেশনে 
এসব দেশের বাইরের মুসলমানদেরই 


হতে পারে। ১৯২৩ সালে তুর্কি 


শুধু কিছু কর্মকাণ্ড নজরে আসে, যাদের 


খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার আগমুহুর্ত 


মুসলমানরা সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিনন সময় কাল ধরে শাসন 
করেছেন। যেমন তুরস্ক, সাইপ্রাস, 
সেই খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সোনালি যুগ থেকেই। 
আবার কিছু কিছু অঞ্চল শত বছরও 
মুসলমানদের রাজতে ছিল। 


বেশ কিছু অংশ। এর মধ্যে তুরস্ক ও 


পর্যন্ত (কম বেশী) 


বেশীর ভাগই নওমুসলিম অথবা আরব 
বা উপমহাদেশীয় অভিবাসী । আজ 


মুসলমানদের 
শাসনাধীন ছিল। ধারণা করা হয় 
সেসময় নাগাদ এখানে ৪৫-৫০% 
মুসলমানগণ বাস করতেন। এরপর 
৭০-৮০ বছরের জন্য এখানে 
কমিউনিজমের অভিশাপ নেমে আসে । 
এবছর গুলোতে মুসলমানদের ভাগ্যে 
কী ঘটে ছিল তা জানা যায়নি । কোনো 
সংবাদ মাধ্যমেও এর খবর আসেনি । 
আর কোনো ইতিহাসও সেভাবে 
পাওয়া যায় না। ইতিহাসবিদদের 
ধারণানুযায়ী মুসলমানদের বেশ বড় 
একটা অংশ শহীদ হয়েছেন, কিছু 
সংখ্যক মুসলমান নাস্তিক বা ধর্মান্তরিত 


অবস্থা তো এই, অধিকাংশ মানুষ 
জানেও না যে, এসব দেশে এতো 
সংখ্যক মুসলমান আছেন। মানুষ 
ইউরোপের মুসলমান বলতে শুধু ফ্রান্স, 
ইংল্যান্ড আর জার্মানীর অভিবাসী 
মুসলমানদেরই বুঝে । অথচ এসব 
এলাকায় যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা বাস 


মুসলমানদের তেমন কোন রাজনৈতিক 
বা প্রশাসনিক প্রভাব ছিল না। আর 
১৭৯৯ সালের মহীশুরের সিংহ টিপু 
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সুলতানের পরাজয়ের মাধ্যমে 
চূড়ান্তভাবে হাত ছাড়া হয়ে যায় 
শাসনের  চাবিকাঠি। এরপর 


আমাদের ভাবনায় দেওবন্দ ও 


অভাব হয় না। নবীজির শানে 


ওলামায়ে দেওবন্দ: দেওবন্দ সেরেফ 


বেয়াদবীর প্রতিবাদে, ইসলাম 


একটি মাদরাসার নাম নয়, এটা হচ্ছে 


বিদ্বেষীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে, 


মুসলমানদের ইতিহাস শুধু অপমান, 


মুত্তাকি তথা আল্লাভীরু মানুষ গড়ার 


ইসলামকে সাইনবোর্ড 


লাঞ্চনা, অত্যাচার আর গণহত্যার 


মিশন। দেওবন্দ শুধু দারস-তাদরিস 


ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে জীবন দেয়ার 


ইতিহাস। এর আগে মুসলমানদের 


তথা দ্বীন শেখা আর শেখানোর জন্য 


প্রতিটি জনপদে মাদরাসা ছিল । এসব 


চলত । 


র 
খরচ চলত। কারও কাছে সাহায্যের 
হাত পাততে হতো ব 
মাদরাসার । কাউকে পাত্তা দেয়ার 
দরকারও পড়তো না। কাউকে বেতন 
দিয়ে পড়তে হতো না। ইংরেজরা 
একে একে সব মাদরাসা ধ্বংস করে 
কিলার মিশন চালায় ওলামায়ে 
কেরামদের ওপর। যাকে যেখানে 
যেভাবে পেয়েছে কোন ধরনের 
অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই নিত্য নতুন 
প্রক্রিয়ায় প্রাণদণ্ড দিয়েছে । লোমহর্ষক 
সব উপায়ে শাস্তি দিতে থাকে। 
বিরতিহীনভাবে অত্যাচারের ষ্টিম 
রোলার চালাতে থাকে । কিন্ত বাস্তবতা 
এটাই যে, মুসলমানদের জমিজমা 
কেড়ে নিয়ে ভূমিদাস বানানো হয়। 
মুসলমানদের দৈনন্দিন আ*মালে বাঁধা 
প্রদান করা হয়। দাঁড়ির ওপরও উচ্চ 
হারে কর বসানো হয়। মুসলমানদের 
ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার জন্য 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ফেরকা 
বা দলের জন্ম দেয়া হয়। একই সাথে 
বিভিন্ন ভাবে ভুল বুঝিয়ে অনেক 
সরলমনা মুসলমানদের খিস্ট ধর্মে 
দীক্ষিত করা হয়। এর সাথে পর্তুগিজ 
ও ফরাসী দস্যুদের অত্যাচার তো 
ছিলই । এদেশীয় হিন্দুদেরও মুসলমান 
সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি 
করে বিবাদ বাঁধিয়ে দেয়া হয়। 

এরই প্রেক্ষাপটে কিছু ওলামায়ে 
কেরাম অন্তরালে চলে যান। আর 
জনবসতিশূন্য. একটি গ্রামে 
আল্লাহঅলা, আল্লাহভীরু প্রকৃত মানুষ 
গড়ার লক্ষ্যে একটি দীনের দুর্গ তৈরি 
করেন। দেওবন্দ নামক গ্রামে 
ইসলামি বিদ্যাপিঠ। 


শম-সাধনা আর কুরবানীর বদৌলতে, 


প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং দীনে এলাহির 
শত্রুদের দমন আর শক্তহাতে বাতিল 
অপশক্তির মোকাবেলা করার জন্য যার 
পথচলা । 

দেওবন্দ মাদরাসা নতুন কোন 
সম্প্রদায় বা নতুন কোন আকীদা নয়। 
নতুন কোন ধারাও নয় আবার কোন 
ফেরকাও নয়, বরং উপমাহাদেশের 
ইসলামের ধারাবাহিকতাই দেওবন্দ 
মাদরাসা । অবশ্য এরপর থেকে 
উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাস 
আর দেওবন্দের ইতিহাস সমার্থক 


জন্যও মানুষের অভাব নেই এখানে । 
পূর্ব ইউরোপে এমনটা হয়নি, কেননা 
সেখানে দেওবন্দ ছিল না। এজন্যই 
মাত্র আশি বছরেই ইসলামের নাম 
বাদে সবই মিটে গেছে। এমনকি যে 


গং 


ধর্ম নিরপেক্ষতার নেতৃতৃ দিচ্ছে। পু 
ইউরোপ আর ভারতীয় উপমহাদেশের 
ইসলামের অতীত ও বর্তমানের 
তুলনাই দেওবন্দের ভূমিকা তুলে ধরার 
জন্য যথেষ্ট ।” 


ওলামায়ে দেওবন্দ হচ্ছেন “লা খাওফুন 


কেননা ওলামায়ে দেওবন্দের নিস্বার্থ 


আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন' এর 


প্রতিচ্ছবি । “মা আনা আলাইহি ওয়া 


ত্যাগ তিতিক্ষা আর বিচক্ষণ কৌশল 
অবলম্বনের মাধ্যমেই ইসলামের 
ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রেখেছেন 
বলতে পারেন মহানবী (সা.)-এর 
মক্কি জীবনের এক প্রতিচ্ছবি ছিল 
দেওবন্দের শুরুর দিকটা । পরবর্তীতে 
ওলামায়ে দেওবন্দের ওপরও চলে 
ইংরেজদের লোমহর্ষক সব অত্যাচার 
দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মাওলানা 
মাহমুদুল হাসানকে মাল্টায় নির্বাসনে 

হয়। ইতিহাস বলে 
শায়খুলহিন্দ রোহ.)-এর ওপর হযরত 
খাব্বাব (রাষি.)-এর মতো অত্যাচার 
চলে । আজকের গুয়েন্তানামো বে এর 
জেলখানার কথা শুনেই আমরা অবাক 
হই। সারা দুনিয়ার কাফেররা পর্যন্ত 
সোচ্চার। কিন্ত মাল্টার জেলখানার 
তুলনায় গয়েন্তানামোবে অনেক 
আরামের জায়গা । এভাবে দু'শ বছর 
অত্যাচার চলে । আসল ব্যাপার হল 
ইধরেজরা চেয়েছিল ইসলাম মিটে 
যাক। ইসলাম মেটানোর জন্য সম্ভাব্য 
যত পদ্ধতি তাদের জানা ছিল সবই 
তারা প্রয়োগ করেছিল । কিন্ত এই সব 
মহান আলেমদের কুরবানী এ অঞ্চলে 
মুসলমানদের সংখ্যা তো বাড়ছেই। 
আজও এখানে নবীজির সুন্নত ১০০% 
পালন করার জন্য আগ্রহী মানুষের 


আসহাবি' এর পূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন 
জামাতের নাম হচ্ছে “ওলামায়ে 
দেওবন্দ' । ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের 
মূর্ত প্রতীক তারা। নাস্তিক-মুরতাদ, 
কুফুরি-বিদআতসহ সকল অপশক্তি 
আর বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে এক 
হুংকার। যুগ যুগ ধরে ওলামায়ে 
দেওবন্দ নিরলসভাবে জাতিকে 
তাওহীদের তালিম দিয়ে আসছেন। 
কোনো গোলামীর শিকলে তারা 
জাতিকে আবদ্ধ হতে দেননি বরং এক 
আল্লাহর গোলামীতে মুসলিম উম্মাহকে 
সদা উত্সাহ দিয়ে আসছেন। 
ওলামায়ে দেওবন্দের কাছে আমাদের 
অনেক আশা । চাওয়া-পাওয়াও কম 
নয়। মনের চাহিদা অনেক আছে। 
প্রত্যাশাও সীমাহীন। যেখানে আশা 
বেশী সেখানে আশাভঙ্গের বেদনাও 
বেশী। আমরা চাই আজও সেই 
কুরবানী বজায় থাকুক। আজও সেই 
কুরবানীর চাহিদা আছে; বরং আরও 
বেশী। আমরাও আছি আপনাদের 
সাথে । যুগচাহিদার খোরাক মেটাতে 
যখন যা প্রয়োজন, পর্যায়ক্রমে 
ওলামায়ে দেওবন্দ পদক্ষেপ নেবেন। 
আমরা তীদের স্বর্ণালি পদক্ষেপের 
অপেক্ষায় থাকলাম । 
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দরদি মন নিয়ে বিষয়টি 


যা্টি ভেবে দেখেছেন । আমরা এসব ভাবনাগুলোকে 


রাজপথে মানববন্ধন করেছে । পক্ষে 
বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা । কারো আছে শংকা 


ভীতি । কারো আছে সুপারিশ ও প্রস্তাবনা । অনেকে 


র কাছে তুলে ধরতে চাই । 


ভাবনা ও পরস্তাবনাগুলো লেখকদের একান্ত নিজন্ব । এর সাথে মাসিক আত-তাওহীদ বা জামিয়া আল 
ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষের একমত হওয়া জরুরি নয়-_ সম্পাদক |] 


কওমি সনদের সরকারি : 


ড. মাওলানা সাদিক হুসাইন 


বিএ অনার্সের মান দিলে তা দিয়ে দেশের যে কোনো 
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরবি ও ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ থেকে পরবর্তীতে মাস্টার্স ও পিএচডি করার 
সুযোগ পেত । তখন ডিপ্বির ভেল্ঢুটা অনেকটা জেনেরাল 
পর্যায়ে চলে আসতো । চাকরির ক্ষেত্রেও তুলনামূলক বেশি 
মূল্যায়িত হতো। বর্তমানে স্বীকৃতি বিরোধীরা দাওরা 


কওমি সনদের স্বীকৃতির বিলটি মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদিত 


হাদিসের মান সরাসরি মাস্টার্সের মান কেমনে হয় বলে 


হয়েছে। একেবারে নির্বাচনের আগমুহুর্তে নেয়া এ উদ্যোগ 
যতটা সুসংবাদ তার চাইতে বেশি তাৎপর্যময়। এটা ব্যাখ্যা 
করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে এখনও 
শেষকথা বলার সময় আসেনি । সংসদে পাশ হলেই কেবল 
সরকার তা বাস্তবায়নের পথে এগোতে পারবে। কারণ 
ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি বিরোধী একটা লবি আদাজল খেয়েই 
মাঠে নেমেছে। 
তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আলেমসমাজের দীর্ঘদিনের 
মেহনত ও সংগ্রামের ফসল এ স্বীকৃতি । সেই খতিবে আজম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) থেকে আরম্ভ করে বর্তমান 
প্রজন্ম পর্যন্ত । যারা এ ক্ষেত্রে সময় দিয়েছেন, আন্দোলন 
করেছেন, পরিশ্রম করেছেন, তারা নিশ্যয়ই যুগসচেতন 
দেশদরদী। কারণ কওমি সমাজের ন্যায় এতো বিরাট 
জনসংখ্যার অবদান ও ভূমিকাকে উপেক্ষা করে দেশের 
সার্বিক উন্নতি সুদূরপরাহত | সবার প্রতি সম্মান রেখেই 
আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে কয়েকটি ভাবনা পেশ করছি: 

এক. আমার মতে দাওরা হাদিসের মান সরাসরি মাস্টার্স না 
চেয়ে বিএ/বিএ অনার্সের মান চাইলে বেশি ভালো ও 
কার্ধকর হতো । যেমনটা ভারত ও পাকিস্তানে ঘটেছে 
আমার জানা মতে, দেওবন্দের দাওরায়ে হাদিস এবং 
নদওয়াতুল ওলামার আলেমিয়তের সনদ ভারতে বিএ 
অনার্সের মান দেয়া হয়েছে । ফলে ওসব ডিগ্রিধারী সেসব 
সনদ দিয়ে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে 
থাকেন। একইভাবে পাকিস্তানের জামেয়া আশরাফিয়ার 
দাওরা-পাশ ছাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যলয়ে মাস্টার্সে ভর্তির 
সুযোগ পায়। 


চিল্লাচিল্লি করারও সুযোগ কম পেত। 

দুই. মুতাওয়াসসিতা ও সানভিয়াকে মাধ্যমিক ও 
উচ্চমাধ্যমিকের সমমান দিতে হবে । প্রয়োজনে তা দেশে 
প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের ন্যায় একটা কওমি শিক্ষা 
বোর্ডের অধীনে হতে পারে । তখন উচ্চশিক্ষা ও চাকরির 
সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কওমি ছাত্ররা অনেক এগিয়ে 
থাকবে । কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা তো ছিলই কওমি 
ছাত্রদের, সনদের অভাব ছিল। তাও যোগ হয়ে গেল 
এবার । তখন তাদের অগ্রযাব্রায় আর কোনো বাধা থাকবে 
না। বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও 
তারা তখন উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে 
ইনশা আল্লাহ। 

তিন. তবে সবক্ষেত্রে কওমি শিক্ষার মূল স্বকীয়তা বজায় 
রাখতে হবে। নৈতিকতার মানদণ্ড কোনোভাবেই নিচে 
নামানো যাবে না। কারণ কওমি মাদরাসা কোনো স্কুল- 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রচলিত সরকারি মাদরাসা নয়; 
এটা একটা বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । মেডিকেল কলেজে 
হয় তেমনি কওমি মাদরাসায় পড়লে দক্ষ আলেমে দীন 
তৈরি হবে । এখান থেকে অন্য কোনো পেশাদার আশা করা 
অবান্তর ৷ হলেও হতে পারে। তা হবে দেশের জন্য বাড়তি 
সৌভাগ্য । 


; , হাফিযে 
সিনিয়র কমর্কর্তা, বাংলাদেশ দূতাবাস, _ রিয়াদ, রব, 
উদ্ভাদ, জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চউথাম, মাস্টার্স ও 
পিএইচডি চষ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 
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কওমি সনদের স্বীকৃতি : 
সবার উদ্দেশ্যই মহৎ 


সৈয়দ শামছুল হুদা 


মাসউদ অন্যতম । তিনি এ সরকারের প্রিয়ভাজন হিসেবে 
এবং ভারতবান্ধব ব্যক্তি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। 
সরকারের উচ্চমহলে তিনি সে আওয়াজটা পৌছে দিতে 
সক্ষম হন। নড়েচড়ে বসে গোটা কওমি অঙ্গন । এক পর্যায়ে 
এই স্বীকৃতির ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ে গোটা কওমি 
অঙ্গন। গঠিত হয় কমিশন। রাগ-অভিমান চলে এর 


বাংলাদেশে কওমি মাদরাসা এখন আর কোন অবহেলার 
বিষয় নয়। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখে চলেছে 
কওমি মাদরাসাগুলো। কওমের সরাসরি সাহায্যে চলে বলে 
এগুলো কওমি মাদরাসা । কওমই এর তদারক | কওমই এর 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক । কওমি মাদরাসাগুলো রাষ্ট্রের কোন 
পৃষ্ঠপোষকতা কোনকালেই গ্রহণ করেনি । ফলে রাষ্ট্রের সাথে 
এর একটি অঘোষিত দূরত্ব চলেই আসছে। 
৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম প্রশ্ন আসে কওমি 
মাদরাসাগুলো কি এভাবেই চলবে, নাকি রাষ্ট্রের সাথে এর 
কোন সম্পর্ক থাকবে । ৪৭এর আগে ব্রিটিশ ক্ষমতায় থাকায় 
এ প্রশ্ন আসেনি। কারন কওমি মাদরাসাগুলোর জন্যই 
হয়েছে তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের নির্মল করার জন্য 
শাসকগোষ্ঠীর মূলোৎপাটনের জন্য । রাষ্ট্র থেকে কওমকে 
কওমি মাদরাসাগুলো কখনোই শাসকদের থেকে কোন 
প্রকার সাহাষ্য-সহযোগিতা গ্রহণ করেনি। কিন্ত বর্তমানে 
সেই শাসনও নেই, শাসকও নেই। তাহলে কি এখনো 
সেভাবেই চলবে? 

এভাবে চলতে পারে না বলেই কওমি মাদরাসাসমূহ তার 
স্বকীয়তা বজায় রেখে রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতে 
চায় বলেই উলামায়ে কেরাম রাষ্ট্রের একটি সম্মানজনক 
স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন সংগ্াম করে আসছেন । পাকিস্তানে 
কওমি মাদরাসাগুলোর সাথে রাষ্ট্রের একটি সম্মানজনক 
সুরাহা হয়েছে । মাদরাসাগুলো নিজস্ব সিলেবাসে চলে । তবে 
সরকারের অনুমতি থাকায় তাদের কাজের কোন অসুবিধা 
হয়না এবং সর্বোচ্চ সনদের একটি সম্মানজনক মান 
দেওয়ার বিষয়টি সেখানে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় স্বীকার 
করে নেওয়া হয়েছে। 

বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এখনও পর্যন্ত এর 
কোন সম্মানজনক সুরাহা হয়নি । চারদলীয় জোট সরকারের 
অন্যতম শরীক শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক 
(রহ.) এই সম্মানজনক সুরাহার জন্য চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু 
করেন। এর আগেও অনেক আন্দোলন হয়েছে। মিছিল 
হযেছে। দাবি-দাওয়া পেশ করা হয়েছে । বিএনপির আমলে 
কিছু চালাক মানুষের চালাকির কারনে বেগম জিয়ার শত 
আন্তরিকতা থাকা সত্তেও এর সম্মানজনক সুরাহা হয়নি । 
বর্তমান সরকারের শুরুতে এ নিয়ে কেউ কেউ আবার 
আওয়াজ তুলতে থাকেন । তার মধ্যে আল্লামা ফরিদ উদ্দীন 


কিছুদিন। অবশেষে সম্মিলিতভাবেই স্বীকৃতির ঘোষণা 
আদায় করা সম্ভব হয়। কিন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আবারও 
কিছুটা ভিন্নমত তৈরি হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি স্মর্তব্য, 
সেটা হলো এখানে সবার উদ্দেশ্যই মহত। কওমি 
মাদরাসার স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোন 
ছাড় নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত । 
কওমি মাদরাসা স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি বা 
হাইয়াতুল উলয়া বারবার মিটিং করে যাচ্ছে। যেহেতু কওমি 
মাদরাসাগডলোর মুল প্রাণ সাধারণ জনগণ । তাই তাদের 
সাথে যেন কোন প্রকার ভুল বুঝাবুঝি না হয়, কওমি 
মাদরাসাসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন কোন পরিবর্তন না হয়, 
সে দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমত 
আসছে। ভিন্নমত আসছে। কিন্তু বর্তমানে কেহই আর 
স্বীকৃতি বিরোধী নয়, সরকারের সাথে ন্যুনতম সম্পর্ক বজায় 
রেখে চলতে দ্বিমত নয়। এখানেই কওমি অঙ্গনের 
আলেমদের সফলতা । 

কওমি মাদরাসার সনদের ব্যাপারে যে ঘোষণা সরকারের 
উচ্চ পর্যায় থেকে এসেছে, তা বাস্তবায়ন সময়ের ব্যাপার 
মাত্র। তবে একটি বিষয় খুব পরিস্কার। এই সরকারের 
নিকট থেকে যতটা সহজে স্বীকৃতি নেওয়া সম্ভব ততটা 
বিএনপি থেকে সম্ভব নয়। কারণ বিএনপি একটি 
দুদোল্যমান দল । তারা সিদ্ধান্ত নিতে এত বেশি বিলম্ব করে 
যে, যার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দিবে । তাছাড়া বিএনপির শরীক 
দলদের চরম চালাকির খপ্পরে কওমি মাদরাসাকে পড়তে 
হবে 
অতএব স্বীকৃতির বিষয়টি চুড়ান্ত হওয়ার শেষ পর্যায়ে, আর 
বর্তমান সরকারের মেয়াদও প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিষয়টি 
এখনই শেষ করে ফেলা দরকার । এটাকে পরবর্তী সরকার 
পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া হবে বোকামী। 

৬ বোর্ডের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে সেটাকে উড়িয়ে না 
দিয়ে কিভাবে তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করেই সম্মিলিতভাবে 
দ্রুত স্বীকৃতি আদায় করা যায় তা দেখার জন্য সকল 
মহলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই । সকলে এক থাকলে 
কোন সরকারই আমাদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলতে পারবে 
না। যদি হাইয়াতুল উলয়াকে ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় 
মঞ্জুরি কমিশনের মর্যাদায় উন্নীত করা যায়, সেটা যুক্তিপূর্ণই 
হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কওমি মাদরাসাগুলো 
গেলে হয়তো ক্ষতির সম্ভাবনাই আছে। যদি হাইয়াতুল 
উলয়াকে ইউজিসির মর্যাদায় উন্নীত করা যায়, তাহলে 
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বাংলাদেশে এমন কমপক্ষে ১০০টি মাদরাসা আছে, যেগুলো 
বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে । যেমন- হাটহাজারী, 
পটিয়া, লালবাগ, রাহমানিয়া, নাজিরহাট, বাবুনগর, জামিয়া 


মতপার্থক্যও দেখা দেয় খোদ কওমি আলেম সমাজের 
মধ্যে । চার দলীয় জোট সরকারের আমল থেকে বর্তমান 
আওয়ামীলীগ সরকারের আমল পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে অনেক 


ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, জামিল মাদরাসা বগুড়া, ফরিদাবাদ, 
বারিধারা, আরজাবাদ, জামিয়া চরমোনাই ইত্যাদি মাদরাসা 
সত্যিকার অর্থেই জামেয়া হওয়ার যোগ্যতা রাখে । 


কওমি সনদের স্বীকৃতি: দূর 
হোক শংকা উন্মোচিত হোক 


মাওলানা মামুনুল হক 


ভারত উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হল কওমি 
মাদরাসা । কওমি মাদরাসাকে দরসে নেযামী বা দেওবন্দী 
মাদরাসাও বলা হয়। দরসে নেযামী উপমহাদেশের 
এঁতিহাসিক ইসলামী শিক্ষার এক বিশেষ পাঠ্যসূচীকে বলা 
হয়, যেই পাঠ্যসূচীর সংস্কার ও সংশোধন হয়ে বর্তমানে 
কওমি মাদরাসা নামে পরিচালিত হচ্ছে। ১৮৬৬ সালে 
তৎকালীন ও্পনিবেশিক আমলে সাহারানপুরের দেওবন্দে 
একটি মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, সেটিই ইতিহাসে 
দারুল উলুম দেওবন্দ নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনের 
পরাধীনতা থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষে ১৮৫৭ সালের 
সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা শামেলীর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপর্যয়ের 
পর যখন ভারতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত 
হুমকির মুখে পড়ে যায়, তখন সরকার ও রাষ্ট্রের সব 
ধরনের সংশ্লিষ্টতা পরিহার করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দারুল 
উলুম দেওবন্দ। অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকেই 


বিতর্কও হয়েছে। অতিসম্প্রতি এ বিষয়ক বিতর্ক তুঙ্গে 
ওঠে । চায়ের কাপে ঝড় উঠার পাশাপাশি মাঠ-ময়দান 
পর্যন্তও গড়াচ্ছে বিষয়টি । কিন্ত সে তুলনায় শিক্ষাবিদ 
ওলামায়ে কেরামের গবেষণা ও পর্যালোচনার কমতি রয়েছে 
বলে অনুভব হচ্ছিল। এমন পরিপ্রেক্ষিত থেকেই মাসিক 
রাহমানী পয়গাম বহুল আলোচিত এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ 
আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করে । শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীল 
ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে একটি তাৎপর্যময় 
গোলটেবিলেরও ব্যবস্থা করে । 
আমাদের কামনা, কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের রা্ত্রীয় 
স্বীকৃতি নিয়ে চলমান শংকাগুলো দূর হোক। কওমির 
স্বকীয়তা, স্বাধীনতা অটুট থাকুক। আর কল্যাণকর উপায়ে 
আদায় হোক লাখো কওমি জনতার প্রাণের দাবি । সব চেয়ে 
গুরুত্বের সাথে যেটা উপলব্ধি হচ্ছে, সেটা হল যে কোনো 
মূল্যে এক্যবদ্ধ থাকুক কওমি ওলামায়ে কেরাম । 


আলিয়ার দৃষ্টিতে কওমি 
সনদের 


কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমান 
দেয়ায় খুশি আলিয়া মাদরাসার আলেমরাও । তাদের কথা, 
এই স্বীকৃতির ফলে বিশাল একটা জনগোষ্ঠী মূল স্োতধারায় 
আসবে এবং সমাজ, রাষ্ট্রে অবদান রাখবে । তবে এই 
স্বীকৃতি যেন শুধু কাগজে না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ ও কওমি 
আলেমদের নজর রাখতে হবে। একই সঙ্গে কওমি মান 
যথাযথভাবে রক্ষা করে তারা যেন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 


0] 


দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ সময়োপযোগী এ সিদ্ধান্ত নিয়ে 


ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পায় সেটি 


ছিলেন। এরপর ১৯৪৭ সালে বিটিশ শাসনের অবসান হয় 


নিশ্চিত করারও তাগিদ দেন তারা। এই উপমহাদেশের 


এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 
অভ্যুদয় ঘটে। দেওবন্দের ধারায় পরিচালিত কওমি 
মাদরাসাগ্ডলো নিজস্ব এতিহ্যের ধারায়ই পরিচালিত হতে 
থাকে। কিন্তু পরাধীনতার কাল থেকে স্বাধীনতার আমলে 
এসে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । সেই সাথে স্থানীয় ও বিশ্ব 
প্রেক্ষাপটেও সূচিত হয় ব্যপক ভিন্নতা । এই সুবাদে কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে। 
পাকিস্তানে কওমি সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কার্যকর রয়েছে। 

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশেও উনিশ শ আশির দশক 
থেকে কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি গ্রহনের 
লক্ষে তৎপরতা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিষয়টি নিয়ে 
সরকারের সাথে ব্যপক দেন-দরবারের পরিস্থিতিও তৈরি 
হয়। সনদের স্বীকৃতির রূপরেখা ও পথ-পদ্ধতিতে কিছু 


বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে আলেমরা বলেন, কওমি 
মাদরাসায় পড়াশুনা করে সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচার ও 
শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি করার সুযোগ পেয়েছে। 
ইসলামের বিভিন্ন জায়গার উচ্চতর গবেষণা করছে। যা 
সমাজ ও রাষ্ট্রের অবদান রাখছে। বাংলাদেশের কওমি 
মাদরাসা শিক্ষার্থীরা যাতে সেই সুযোগ পায় তা নিশ্চিত 
করতে হবে। 
আলেমরা জানান, আমাদের কওমি মাদরাসায় স্বভাবতই 
ইসলামী বিষয়াবলি তথা আল-কুরআন, আল-হাদীস, 
ইসলামের ইতিহাস এবং আরবি ভাষা ইত্যাদি পড়ানো হয়। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইসলামী 
নানান বিষয়ে স্নাতক ও ম্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হয়। 
বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে এমফিল-পিএইচডি করারও সুযোগ 
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আছে। অনেক কওমি গ্র্যাজুয়েটের এসব বিষয়ে শিক্ষকতার 


বিভিন্ন সনদের নাম থাকলেও কওমি শিক্ষার কোনো সনদের 


মতো যোগ্যতা থাকলেও শুধু কওমি সনদের সরকারি 
স্বীকৃতির অভাবে শিক্ষকতার আবেদন করা তো দুরের কথা, 
শ্নাতক-ম্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যুনতম সুযোগ 
পেতো না। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও 
একমাত্র এই সনদের সরকারি স্বীকৃতি না থাকার কারণেই 
অনেক শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারছেন না। এখন সেই 
আবেদনের সুযোগ হলো। তবে এর জন্য নিচের স্তরের 
স্বীকৃতির প্রয়োজন হবে। এটাও তাদের আদায় করতে 
হবে। এটা নিয়ে কওমিপন্থিদের নানান মত আছে। 
তারপরও জাতীর স্বার্থে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে । 
কওমি মাদরাসায় পড়াশুনা করে অনেকেই এখন 
জনপ্রতিনিধিতৃশীল বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগগ্রণ করছেন। 
স্থানীয় সরকার নির্বাচন থেকে নিয়ে একেবারে সংসদ 
নির্বাচন পর্যন্ত অংশ নিচ্ছেন। বর্তমান সরকারের আমলে 
ইসি বা নির্বাচন কমিশন স্তরভেদে বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন 
শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তারোপ করেছেন। 

ইসলামী দলগুলোর সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও 
জাতীয় ফতোয়া বোর্ডের সেক্রেটারি ড. খলিলুর রহমান 
মাদানী বলেন, কওমি স্বীকৃতি প্রকৃত পক্ষে আমাদের 
আলেম-ওলামা ও ইসলামের জয়। তারা যদি মান পায়, 
স্বীকৃতি পায় এটা অবশ্যই আলেম-ওলামাদের জন্য খুবই 
পজিটিভ। সর্বোপরি ইসলাম ও মুললিম উম্মাহর জন্য 
ভালো। এতোদিন যারা সমাজের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী 
মূলধারা থেকে কিচ্ছিন থাকতো স্বীকৃতি ও মান না থাকার 
কারণে তারা আজ মূল স্রোতধারায় আসবে । তিনি বলেন, 
নিচের স্তরের স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য 
আলাদা সিলেবাস বা বোর্ড করতে পারে । কারণ যে কোনো 
প্রতিষ্ঠান তাকে ভর্তি করাতে নিচের দিকে সার্টিফিকেট 
চাইবে । সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়গুলো দেখতে হবে। এটা 
যেন শুভংকরের ফীকি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 
বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি ও তা'মীরুল 


স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়ে অনেকদূর 
এজন্য তাদের কারিকুলাম সময়োপযোগী করতে হবে। 
একই সঙ্গে এটা নিয়ে যাতে আর কেউ তালবাহানা করতে 
না পারে সেদিকেও নজর রাখতে হবে 
আইয়িম্মা পরিষদের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী 
বলেন, লাখ লাখ কওমি শিক্ষিত বাংলাদেশেরই সন্তান। 
তাদের নানান অফিসিয়াল কাজে বিভিন্ন সরকারি ফরম পূরণ 
করতে হয়। ফর্মে নাম-ধাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানার পরই 
শিক্ষাগত যোগ্যতার একটা অংশ থাকে । কিন্তু কওমি 
শিক্ষিতরা এ অংশটুকু পূরণ করতে মারাত্মক বিব্রতকর 
পরিস্থিতির সম্মুণীন হন। কারণ ফরমে সাধারণ শিক্ষার 


নাম নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ শিক্ষার স্বীকৃতি থাকলে অবশ্যই 
বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ফরমে কওমি সনদের নাম 
থাকত আর কওমি সনদধারী কেউই ব্বতবোধের শিকার 
হতেন না । মানবজমিন রিপোর্ট ২১ এপ্রিল ২০১৭ 


মাস্টার্সের পাশাপাশি ম্লাতক, 
উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক 


মাওলানা মীযান হারুন 


সৌদিসহ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্সে ভর্তি হতে 
হলে এইচএসসি বা আলিমের সার্টিফিকেট লাগবে। 
মাস্টার্সে হতে হলে অনার্সের সার্টিফিকেট লাগবে। 
পিএইচডিতে হতে হলে মাস্টার্সের সার্টিফিকেট লাগবে । 
একাডেমিকভাবে দাওরার ভবিষ্যৎ কী তাহলে? উদাহরণত 
সৌদিতে দাওরা দিয়ে আপনি অনার্সে ভর্তি হতে পারবেন না 
(কারণ ওটা সেকেন্ডারি না মাস্টার্স সমমান)। আবার 
মাস্টার্সেও পারবেন না কোরণ ওটা অনার্সের সর্টিফিকেট 
না)। আবার পিএচডিতেও পারবেন না (কারণ দাওরার 
একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আন্তর্জাতিক মাস্টার্সের 
রিকোয়ারমেন্ট উত্তীর্ণ না)। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
একাডেমিকভাবে আপনি অন্তত বিদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে কিছুই করতে পারছেন না। উটও না 
পাখিও না। দেশের বিশ্বদ্যালয়গুলোতেও আমি আশার 
আলো দেখি না। 
প্রতি বছর সৌদি আরবে অসংখ্য ছাত্র আসছে দেশ থেকে। 
তবে এতে কওমি ছাত্রদের সংখ্যা নেহায়াত কম । অথচ এই 
সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাওয়ার দরকার ছিল। অনেক দরকার ছিল। 
দীনের স্বার্থে, উম্মাহর স্বার্থে, আকাবিরদের স্বার্থে, নিজেদের 
স্বার্থে। সবদিক থেকেই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাওয়ার দরকার 
ছিল। এখানে এলেই আকাবিরের ওপর বিদ্রোহ করে বসবে 
এমন ধারণা পানসে হয়ে গেছে। ওগুলো শোনার সময় 
কই? আমরা ভাই-বেরাদররা এখানে যারা আছি, প্রত্যেকেই 
আকাবিরের প্রতি ওফাদার। এটা বোধহয় কাউকে আর 
নতুন করে প্রমাণ দেয়ার দরকার নেই। যাইহোক যেটা 
বলছিলাম, এখানে কওমি ছাত্রদের উপস্থিতি জরুরি । 
নিজেদের অস্তিত্ের স্বার্থেই জরুরি । কথাটার মানে আরও 
কয়েক বছর পর আরও স্পষ্ট হবে। 

তাহলে করণীয় কী? এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে দুটোর একটা: 
এক. এইচএসসি পর্যায়ে একটা অধ্যায় যোগ করতেই 
হবে । সেটা শরহে বেকায়া বা আগে-পরে হলে ভালো । ওটা 


সেপ্টেম্বর'১৮ ল্য আত্তর্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 
শেষ করে ফেললে ছাত্রদের সামনে পুরো পৃথিবীর দুয়ার 


অধীনে যে-ই দাওরা পরীক্ষা দেবে সৌদির যে কোনো 


খোলা থাকবে । দেশে-বিদেশে সকল জায়গার জ্ঞানের জগত 
উন্ুক্ত হবে । যদি আলিয়ার ফাজিল আর কামিলের মতো 
মিশকাত-দাওরাতে ছাত্র না পাওয়া ভয় থাকে, কিংবা 
ছাত্রদের পদশস্থলনের ভয় থাকে তবে সেটার প্রতিরোধে অন্য 
ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে । কিন্তু মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক সব 
ডিঙিয়ে এক লাফে মাস্টার্স এটার অন্যান্য বিভিন্ন 
উপকারিতা থাকলেও একাডেমিকভাবে ছাত্ররা মোটেও 
উপকৃত হবে না এটা থেকে। ছাত্রদের আলিয়া ও স্কুলে 
যাওয়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকবেই । 

দুই. দ্বিতীয় পথটা হচ্ছে সৌদি সরকারের সঙ্গে দাওরার 
মুআদালা (সমমান) করে ফেলা । আল হাইআতুল উলইয়ার 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আবেদন করতে পারবে- এমন একটা 
পদক্ষেপ নিলেই হয়। খুব সহজ। সৌদির পক্ষ থেকে 
কোনো সমস্যা নেই। কিছু কিছু মাদরাসাতো 
প্রাইভেটভাবেও কাজটি করে ফেলেছে । এখন যদি কেবল 
বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলে 
জাতীয়ভাবে কাজটি করার উদ্যোগ নেয়া হয় তবে খুব 
সহজেই হয়ে যাবে ইনশআল্লাহ। এটা আমাদের উলামারা 
করবেন কি? 


2টি কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ 
হতে ধর্তত ও গ্রাজুয়েট এবং জাহাঙ্গিরনগর র 
বির 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 


€প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 


৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 


 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্বিম পরিশোধ করতে হয়। 


5 ভর ভাডিনা 
সিম ৬ মাসের হক হতে সারে 


1২65০905 


00010 


10014, 78105101, 
চিট [09থ1 


টির রন 


চাওয়া 

আমার আকাশ তোমায় দিলাম 
মুক্ত পাখায় উড়ো 

জীবন ভূমি তোমায় দিলাম 


00701211995 
19750 


1101370 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


1১4৯ 94৮ থা, 
010910 []থ1), [া90, 
10181, 4১218019121, 
900. 4518] ০00110195- 


মুক্ত পায়ে দৌড়ো। 


51700 51100 


1901099থ0, & 4১0102]1 000010195, 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1152200 1151600 


01) £1001108 


ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


10.2550 101900 


/৯0909109, 


টাকা । 


1001800 1701160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
যোগাযোগ 
আততর্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


তবে বলো প্রেম দিবে কি 
আমায় একটুখানি? 
দুহাত খুলে নিবে আমায় 
বুকের মাঝে টানি? 
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চার সম্মানিত মাসের প্রথম মাস 


এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত 


দিয়েছিলেন ভ্রান্ত খোদার দাবিদার 


মুহাররম, যাকে আরবের অন্ধকার 
যুগেও বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার চোখে 


বিধান । সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোর 
সম্মান বিনষ্ট করে নিজেদের প্রতি 


দেখা হতো। আবার হিজরি সনের 
প্রথম মাসও মুহাররম । শরিয়তের 
দৃষ্টিতে যেমন এ মাসটি অনেক 
তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি এই মাসে সংঘটিত 
এতিহাসিক ঘটনার বিবরণও অনেক 
দীর্ঘ। আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসের 
এক জলন্ত সাক্ষী এই মুহাররম মাস। 
ইসলামের অনেক এঁতিহাসিক ঘটনার 
সূত্রপাত হয় এ মাসে। শুধু উম্মতে 
নয়, বরং পূর্ববর্তী অনেক 
উম্মত ও নবীদের অবিস্মরণীয় ঘটনার 
সূত্রপাত হয়েছিল এই মাসে। 


নামকরণ থেকেই প্রতীয়মান হয় এ 
মাসের ফযীলত । মুহাররম অর্থ 
মর্যাদাপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ । যেহেতু অনেক 
ইতিহাস-এঁতিহ্য ও রহস্যময় তাৎপর্য 
নিহিত রয়েছে এ মাসকে ঘিরে, সঙ্গে 
সঙ্গে এ মাসে যুদ্ধ-বিগহ সম্পূর্ণরূপে 
নিষিদ্ধ ছিল, এসব কারণেই এ মাসটি 
মর্যাদাপূর্ণ । তাই এ মাসের নামকরণ 
করা হয়েছে মুহাররম বা মর্যাদাপূর্ণ 
মাস। মুহাররম সম্পর্কে (যা আশহুরে 
হুরুমের অন্তর্ভুক্ত তথা নিষিদ্ধ মাস) 
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 
“নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণনায় 
মাসের সংখ্যা ১২। যেদিন থেকে তিনি 
সব আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন । 
তন্মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস। 


অত্যাচার করো না।' (সুরা আত-তাওবা : 
৩৬) 

অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহ 
তায়ালা ১২টি মাস নির্ধারণ করে দেন। 
এর মধ্যে চারটি মাস বিশেষ গুরুতৃ ও 
তাৎপর্য বহন করে। ওই চারটি মাস 


ফিরআউন ও তার বিশাল বাহিনী । 
অনেকে মনে করেন, ফিরআউন 
নীলনদে ডুবেছিল। এতিহাসিকদের 
বর্ণনা অনুযায়ী এই ধারণা ভুল। বরং 
তাকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে 
বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ 
এভাবে বর্ণনা করেন, “হযরত ইবনে 


কী কী? এর বিস্তারিত বর্ণনা হযরত 


আব্বাস (রাি.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি 


আবু হুরায়রা (রাষি.) সুত্রে বর্ণিত, 


বলেন, মহানবী (সা.) যখন হিজরত 


হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে, নবী করিম 
(সা.) ইরশাদ করেন, এক বছরে ১২ 


করে মদিনা পৌঁছেন, তখন তিনি 
দেখলেন যে মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় 


মাস। এর মধ্যে চার মাস বিশেষ 


আশুরার দিনে রোযা পালন করছে 


তাৎপর্ষের অধিকারী । এর মধ্যে তিন 


তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আশুরার 


মাস ধারাবাহিকভাবে (অর্থাৎ জিলকদ, 
জিলহজ ও মুহাররম) এবং চতুর্থ মাস 
মুজর গোত্রের রজব মাস। (সহীহ আল- 
বুখারি: ৪৬৬২ ও সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯) 


আশুরা 
মুহাররম মাস সম্মানিত হওয়ার মধ্যে 
বিশেষ একটি কারণ হচ্ছে, আশুরা 


দিনে তোমরা রোযা রেখেছ কেন? 
তারা উত্তর দিল, এই দিনটি অনেক 


র কবল 
করেছিলেন আর ফিরআউন ও ত 
বাহিনী কিবতি সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে 


| এর তজ্ঞতাস্বরূপ 


হম 


(মুহাররমের ১০ তারিখ)। এ বসুন্ধরার 


হযরত মুসা (আ.) রোযা রাখতেন, 


উষালগ্ন থেকে আশুরার দিনে সংঘটিত 


তাই আমরাও আশুরার রোযা পালন 


হয়েছে অনেক এতিহাসিক ঘটনা ও 
হৃদয়বিদারক কাহিনী। এখানে 
কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। 


করে থাকি। তাদের উত্তর শুনে নবী 
করিম (সা.) ইরশাদ করেন, হযরত 
মুসা (আ.)-এর কৃতজ্ঞতার অনুসরণে 


আশুরার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 


আমরা তাদের চেয়ে অধিক হকদার 


ও এতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে- হযরত 
মুসা (আ.)-এর ফিরআউনের 
অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ। এই 
দিনে মহান আল্লাহ তায়ালা চিরকালের 
জন্য লোহিত সাগরে ডুবিয়ে শিক্ষা 


অতঃপর তিনি নিজে আশুরার রোযা 
রাখেন এবং উম্মতকে তা পালন 
করতে নির্দেশ প্রদান করেন। (সহীহ 

মুসলিম: 


আল-বুখারী: ৩৩৯৭ ও 
১১৩৯) 


সেপ্টেম্বর'১৮ _____'''ক্্ু। আত্তর্তহীদ ১৯ 
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উপর্যুক্ত হাদিসের আলোকে কয়েকটি 


করিয়ে দেয়। তবে এও বাস্তব যে এ 


তিনি আমাদের খবরাখবরও নিতেন 


ঘটনাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে 


(আ.) অভিশপ্ত ফিরআউনের কবল 
থেকে আশুরার দিন রক্ষা 


না পেরে আজ অনেকেই ভ্রষ্টতা ও 


না। (সহীহ মুসলিম: ১১২৮) 
ওই হাদিসের আলোকে আশুরার 


কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত । যারা 


রোযার শ্রেষ্ঠতৃ প্রতীয়মান হয়। 


পেয়েছিলেন । তা হাদিসের প্রায় সব 
গ্ন্থেইে সেহীহ আল-বুখারী ও 
মুসলিমসহ) পাওয়া যায় 


একটি প্রসিদ্ধ ভ্রান্তির অপনোদন 

উল্লিখিত হাদিস থেকে আমরা এ 
কথাও বুঝতে পারলাম, আশুরার 
এতিহ্য আবহমানকাল থেকে চলে 
আসছে। অনেকেই না বুঝে অথবা 
্রান্ত প্ররোচনায় পড়ে আশুরার এঁতিহ্য 
বলতে রাসুল (সা.)-এর প্রিয়তম 
দৌহিত্র, জান্নাতের যুবকদের দলপতি 
হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত ও 
নবী পরিবারের কয়েকজন সম্মানিত 
সদস্যের রক্তে রঞ্জিত কারবালার 
ইতিহাসকেই বুঝে থাকে। তাদের 
অবস্থা ও কার্ধাদি অবলোকন করে মনে 
আশুরার সব এতিহ্য, এতেই রয়েছে 
আশুরার সব রহস্য। উপরোল্লিখিত 


কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে ব্যথাভরা 


এমনকি ওই সময়ে তা ফরজ ছিল। 


অন্তরে স্মরণ করে থাকেন, তারা 
কোনো দিনও চিন্তা করেছেন যে কী 
কারণে হযরত হুসাইন (রাষি.) 


বর্তমানে এই রোযা যদিও নফল, কিন্তু 
অন্যান্য নফল রোযার তুলনায় অধিক 
গুরুতৃপূর্ণ । 


কারবালার ময়দানে অকাতরে নিজের 
মূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন 
তাই তো অনেকেই মনে করেন যে 
জারি মর্সিয়া পালনের মধ্যেই 
কারবালার তাৎপর্য! হায়রে আফসোস! 
কী করা উচিত! আর আমরা করছি 
কী? হযরত হুসাইন (োযি.)-এর 
উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তব জীবনে 
অনুসরণ করাই হবে এ ঘটনার সঠিক 
মর্ম অনুধাবনের বহিঃপ্রকাশ । হযরত 
হুসাইন (রাযি.)-ও রাসুলে করিম 
(সা.)-এর প্রতি মুহাববত ও 
আন্তরিকতার একমাত্র পরিচায়ক । 


হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, 
আসলে বাস্তবতা কিন্তু এর সম্পূর্ণ 


অনেক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 


বিপরীত। বরং আশুরার এতিহ্যের 


বিশেষভাবে আশুরা, অর্থাৎ মুহাররমের 


স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে প্রাচীনকাল 
থেকেই । হযরত হুসাইন (রোযি.)-এর 
মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনার অনেক 


১০ তারিখে রোযা রাখার ফযীলত 
সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। 
একটি হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, 


আগ থেকেই আশুরা অনেক 


রমজান মাসের রোযা ফরজ হওয়ার 


তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যঘেরা দিন। কারণ 
কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬১ 


আগে আশুরার রোযা উম্মতে মুহাম্মদীর 
ওপর ফরজ ছিল। পরবর্তী সময়ে 


হিজরির ১০ মুহাররম । আর আশুরার 
রোযার প্রচলন চলে আসছে ইসলাম 
আবির্ভাবেরও বহুকাল আগ থেকে। 
তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে 


অবশ্যই ওই বিধান রহিত হয়ে যায় 
এবং তা নফলে পরিণত হয়। হাদিস 
শরিফে হযরত জাবের (োযি.) সূত্রে 
বর্ণিত আছে, “রাসুলুল্লাহ (সা.) 


আবহ্মানকাল থেকে আশুরার দিনে 


হযরত ইবনে আব্বাস (রোযি.) সুত্রে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) 
আশুরা ও রমজানের রোযা সম্পর্কে 
যেরূপ গুরুত্ব প্রদান করতেন, অন্য 
কোনো রোযা সম্পর্কে সেরূপ 
গুরুত্বারোপ করতেন না। (সহীহ আল- 
বুখারী ও মুসলিম) 

হযরত হাফসা (রাষি.) সুত্রে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুল (সা.) রটিজাদ 
কখনো ছেড়ে দিতেন না। তার মধ্যে 
একটি আশুরার রোযা । (সুনানে নাসায়ী) 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, আশুরার দিন 
ইহুদিরা ঈদ পালন করত । রাসুল 
(সা.) সাহাবিদের সেদিন রোযা রাখতে 
নির্দেশ দিলেন। (সেহীহ আল-বুখারী: 
২০০৫ ও সহীহ মুসলিম: ১১৩১) 

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) সূত্রে 
একটি হাদিস বর্ণিত আছে, 
জাহিলিয়াতের যুগে কাফেররা আশুরার 
দিন রোযা রাখত। তাই রাসুল (সা.) 
ও সাহাবায়েকেরামও সেদিন রোযা 
রাখতেন; কিন্তু যখন রমজানের রোযা 
ফরজ হয়, তখন তাদের রোযা রাখা না 
রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করা 
হয়। সেহীহ মুসলিম: ১১৩৬) এখানে 
একটি প্রশ্ন জাগে, কাফেররা অন্ধকার 
যুগে আশুরার দিন রোযা রাখত কেন? 
এর উত্তর এটা হতে পারে যে তারা 
প্রতিবছর মুহাররমের ১০ তারিখে 


আমাদের আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ 


সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা যেমন 


কাবা শরিফকে গেলাফ পরিধান 


দিতেন এবং এর প্রতি উৎসাহিত 


করাত । যেমনটি সহীহ আল-বুখারীতে 


অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হিজরি 


করতেন। এ বিষয়ে নিয়মিত তিনি 


রয়েছে হাদিস: ১৫৮২) 


৬১ সনে আশুরার দিন কারবালার 
ময়দানের দুঃখজনক ঘটনাও মুসলিম 


আমাদের খবরাখবর নিতেন। যখন 


হযরত আয়েশা (রাষি.) সূত্রে বর্ণিত 


রমজানের রোযা ফরজ করা হলো, 


আছে, কিন্তু এর পরও প্রশ্ন রয়ে যায়, 


জাতির জন্য অতিশয় হৃদয়বিদারক ও 


তখন আশুরার রোযার ব্যাপারে তিনি 


বেদনাদায়ক । প্রতিবছর আশুরা 


আমাদের নির্দেশও দিতেন না এবং 


আমাদের এই দুঃখজনক ঘটনাই স্মরণ 


নিষেধও করতেন না। আর এ বিষয়ে 


তারা গেলাপ পরিধান করানোর জন্য 
ওই দিনকে কেন নির্দিষ্ট করেছিল? এ 
প্রশ্নের উত্তর (এবং প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় 
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উত্তর) দিতে গিয়ে বিখ্যাত তাবেয়ি 
হযরত ইকরামা (োযি.) বলেন- 
অন্ধকার যুগে কাফেররা একটি অনেক 
বড় অপরাধ (তাদের দৃষ্টিতে) করে 
বসে। তাদের বলা হলো, তোমরা 
আশুরার দিন রোযা রাখো, তাহলে 
তোমাদের গুনাহ মাফ হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। তখন থেকে কোরাইশ বংশের 
করে । (ফতহুল বারী, ৪/৭৭৩) 


রাসুলুল্লাহ (সা.) এই রোযা নিজে 
পালন করেছেন এবং উম্মতকে রাখার 
প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাই এর 
পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে উম্মতের কল্যাণ 
ছাড়া অসংখ্য হাদিসে আশুরার রোযার 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে 
কয়েকটি হাদিস শুনি, “হযরত আবু 
কাতাদা (রাষি.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুল 
(সা.)-কে আশুরার রোযার ফযীলত 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন, এই রোযা বিগত বছরের গুনাহ 
মুছে দেয় । (সহীহ মুসলিম: ১১৬২) রাসুল 
(সা.) বলেন, “রমযান মাসের রোযার 
পর সর্বোত্তম রোযা আল্লাহর মাস 
মুহাররমের আশুরার রোযা ।” (সুনানুল 
কুবরা: ৪২১০) 


আশুরার রোযা ও ইহুদি সম্প্রদায় 

মুসলিম শরিফে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত মহানবী (সা.) 
যখন আশুরার দিনে রোযা রাখেন এবং 
অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান 
করেন, তখন সাহাবিরা অবাক হয়ে 
বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইহুদি- 
নাসারারা তো এই দিনটিকে বড়দিন 
মনে করে। (আমরা যদি এই দিনে 
সামঞ্জস্য হবে । তাদের প্রশ্নের উত্তরে 
রাসুল (সা.) বললেন, তারা যেহেতু 
এদিন একটি রোযা পালন করে) 
আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা এই 
১০ তারিখের সঙ্গে ৯ তারিখ মিলিয়ে 


চে 


দুই দিন রোযা পালন করব। (সহীহ 
মুসলিম: ১১৩৪) 


আশুরার দিনে অন্য একটি আমল 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) সূত্রে 
বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ 
করেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিনে আপন 
পরিবার-পরিজনের মধ্যে পর্যাপ্ত 
খানাপিনার ব্যবস্থা করবে, আল্লাহপাক 
পুরো বছর তার রিজিকে বরকত দান 
করবেন । তোবরানী: ৯৩০৩) 

উল্লিখিত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা 
ইবনুল জাওযিসহ অনেক মুহাদিস 


আপত্তিজনক মন্তব্য করলেও বিভিন্ন 
সাহাবি থেকে ওই হাদিসটি বর্ণিত 
হওয়ায় আল্লামা জালালুদ্দিন সুযুতিসহ 
অনেক মুহাক্কিক আলেম হাদিসটিকে 
গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য বলে মন্তব্য 
করেছেন । (জামিউস সগির: ১০১৯) 
অতএব যদি কেউ উপরোক্ত হাদিসের 
ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে ওই দিন 
উন্নত খানাপিনার ব্যবস্থা করে, তাহলে 
শরিয়তে নিষেধ নেই। তবে স্মরণ 
রাখতে হবে, কোনোক্রমেই যেন তা 
বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘনের স্তরে না 
পৌছে। 


একটি ছোটগল্প 


ইসলামে মদ হারাম কেন? 


শায়খ আইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া ছিলেন তার সুগভীর পাপ্তিত্যের জন্য বিখ্যাত 


একজন মুসলিম বিচারক। একদিন তার কাছে এক লোক এলো । তাদের 


মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নিয়রূপ : 


: মদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী? 


টা কী করে হয় যে, সবগুলো উপকরণ হালাল, কিন্তু যখন 


এগুলো একসাথে মেশানো হয় তখন তা হারাম হয়ে যায়ঃ 


বিচারক এবার লোকটির দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমাকে 


যদি একমুঠো মাটি দিয়ে আঘাত করি, তোমার কি মনে হয়, তুমি 
আঘাত পাবে? 


£: না, পাবো না। 


: যদি একমুঠ খড় দিয়ে আঘাত করি? 


: না, পাবো না। 


: যদি একমুঠো পানি দিয়ে আঘাত করি? 


: না, ব্যাথা পাবো না। 


: আচ্ছা, যদি সবগুলো একসাথে মিশিয়ে, রোদে শুকিয়ে ইট 


বানিয়ে সেটা দিয়ে আঘাত করি, তখন কি আঘাত পাবে? 
আগন্তক : এতে তো আঘাত পাবোই, এই আঘাতে মৃত্যুও হতে পারে । 


বিচারক : আমাকে যে প্রশ্ন করেছ তার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি খাটে । 


সম্পাদনাঃ আবদুল আহাদ 
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অশ্লীল পত্রপত্রিকার ভয়াবহতা 


এ যুগের মুসলমানরা মহাবিপদে 


প্রসার করছে ও এসব কাজে উদ্ধুদ্ধ 


পতিত হয়েছে। তাদেরকে চতুর্দিক 


করছে। 


দিয়ে ফিতনা ফাসাদে ঘিরে রেখেছে 


তাদের এসব অশ্্রীল ও পাপাচার 


এবং অনেক মুসলমানই সে ফিতনার 


কাজের কিছু ধরন নিম্নরূপ: 


সহজ শিকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের 
গুনাহ ও অসতকাজগ্তলো প্রকাশ 
পাচ্ছে। তারা মানুষকে নির্ভয়ে 


হয়ে গেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। 
এসব পত্রপত্রিকা অনেক মানুষের চিন্তা 
চেতনা থেকে শরিআতের বিধিবিধান 
ও সুস্থ স্বাভাবিক মৌলিক সহজাত 


১. পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনের 


প্রবৃত্তি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । এসব 


কভারপাতায় এবং ভিতরের পাতায় 
উলঙ্গ ছবি ছাপানো । 


পত্রিকা মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার 
মধ্যে কুপ্রভাব বিস্তার করার কারণে 


নির্লজ্জভাবে গুনাহের দিকে আহ্বান 
করছে। এসব ভয়াবহ কাজ খুব বেশি 
আকারে হওয়ার কারণ হলো আল্লাহর 


২.নারীকে অতিসাজসজ্জা করে 
প্ররোচিত করা । 


দীনকে অবজ্ঞা, তার নির্ধারিত 


অনেকেই গুনাহ, পাপাচার ও আল্লাহর 
সীমালজ্ঘন করছে। 
আসল কথা হলো এসব পত্রপত্রিকার 


৩.দুশ্টরিত্র অশ্লীল কথাবার্তা, 


মূল উপাদান হলো নারীর দেহকে পুঁজি 


সীমারেখা ও শরিআতের প্রতি অসম্মান 
এবং আল্লাহর শরিআত বাস্তবায়নে বহু 
মুসলমানের অবহেলা, সতকাজের 
আদেশ ও অসবকাজের নিষেধ থেকে 
বিরত থাকা । আল্লাহর দরবারে খাস 


লঙ্জাসম্মান বহির্ভত গদ্য ও পদ্য 


করে মানুষের কামভাবকে জাগিয়ে 


ছাপানো হয় যা উম্মাহর 


তুলে হারামপন্থায় ব্যবসা বাণিজ্য করা, 


আখলাককে ধ্বংস করে দিচ্ছে। 
.ভালবাসার অশ্লীল ঘটনা, উলজ 


০০ 


আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল 
মনে করা, মু'মিন নারীদের চরিত্রহরণ 


নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকার 


তাওবা, তার আদেশ-নিষেধকে সম্মান 
প্রদর্শন, অজ্ঞলোকদেরকে এসব কাজ 
থেকে ফিরিয়ে আনা ও সঠিক এক 


ছবি ও সংবাদ ছাপানো 
৫. এসব পত্রপত্রিকা প্রকাশ্য 


করা, ইসলামি সমাজকে পশুতের দিকে 
ঠেলে দেয়া যেখানে সৎকাজের আদেশ 
ও অসৎকাজের নিষেধ নেই, নেই 


বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ 


আল্লাহর সুন্দর, পবিত্রতম ও ভারসাম্য 


অবকাঠামোতে নিয়ে আসা ছাড়া এসব 


মিলন ও পর্দার বিধানকে উচ্ছেদ 


শরি'আতের প্রয়োগ । বর্তমানে এসব 
অবস্থা অনেক সমাজেই লক্ষ্য করা 
যায়, এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে 
পৌছেছে যে, সমকামিতা ও নারী 


পুরুষের অবাধ যৌনমিলন যেন 


মুসিবত ও ফিতনা থেকে মুসলমানদের করতে প্রকাশ্যে উঠে পড়ে 
রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। লেগেছে। 

কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও উ৬.উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ পোষাক 
অসৎকাজের দালালচত্র, অবাধ পরিচ্ছেদের প্রতি মু'মিন 
যৌনচার ও অশ্লীলকাজ ছড়িয়ে দেয়ার নারীদেরকে উৎসাহিত করে 
মাধমে বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে তাদেরকে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও 
সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা সৃষ্টি করছে।  পাপাচারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 


তারা খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক 
অশ্লীল কিছু পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ও 
সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ ও 


৭. এসব পত্র-পত্রিকা নারী-পুরুষের 


স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে 
এসব পত্রপত্রিকার উপরোল্লেখিত 
কুপ্রভাব ও অসতউদ্দেশ্যের কারণে 
সৌদী আরবের একাডেমিক গবেষণা 


গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন ও চুম্বনরত 
ছবি প্রকাশ করে। 


ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এসব 
বাজারজাতকরণ সম্পর্কে নিন্মোক্ত 


প্রথমত: এসব পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা 


তার রাসূলের আদেশ নিষেধের সাথে ৮. এসব পত্রপত্রিকার লেখালেখি ও 
যুদ্ধ ঘোষণা করছে। তারা এসব  প্রবন্ধগুলো যুবক যুবতীর সুপ্ত যৌন সিদ্ধান্তে পৌছেছে: 
পত্রপত্রিকার পাতায় উলঙ্গ ও বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, ফলে 
যৌনসুড়সুড়িমূলক অশ্লীল ছবি ছাপিয়ে তারা লালসা, পথভ্রষ্টতা, পাপাচার, 


যৌনউত্তেজনা ও নানারকম অন্যায়ের 
দিকে মানুষকে আহ্বান করছে। 


অন্যায় ও অবৈধ প্রেম ভালবাসায় 


হারাম । চাই তা সাধারণ পত্রিকা হোক 
বা নারীদের পোশাক পরিচ্ছেদ সজ্জিত 


পতিত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের 


পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, এসব 


দিকে ঠেলে দিচ্ছে। 


আলাদা পত্রিকা হোক। যারা এসব 
কাজ করবে তারা নিন্মোক্ত আয়াত 


পত্রপত্রিকা অপকর্ম, পাপাচার, 


কত যুবক যুবতী যে এসব পত্রপত্রিকার 


যৌনউত্তেজনা এবং আল্লাহ ও তার 


কারণে ভালবাসার প্ররোচনায় পড়ে 


রাসূলের হারামকৃত কাজের প্রচার 


স্বাভাবিক জীবন ও ধর্ম থেকে বিচ্যুতি 


অনুযায়ী গুনাহ ও অন্যায়ে পতিত 
হবে । আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় যারা এটা 
পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে 
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অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য 
দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব । আর আল্লাহ 
জানেন এবং তোমরা জান না।' সূরা : 
আন-নূর: ১৯] 

দ্বিতীয়ত: এসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশনা, 
প্রচার প্রসার, সম্পাদকীয় বা 
সাংবাদিকতা করা বা যেকোন ধরনের 
সহযোগিতার শামিল। আল্লাহ 
বলেছেন, “মন্দকর্ম ও সীমালজ্ঘনে 
পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
বার বদ তার [আল-মায়েদাঃ 


কত এসব পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন 
প্রচারের কাজ করাও হারাম। 
বা এসব করা অন্যায় কাজের 
দিকে দাওয়াত দেয়ার শামিল । আর 
রাসূল (সা.) বলেছেন, আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
হিদায়াতের দিকে আহবান জানায় তার 
জন্য সে পথের অনুসারীদের 
পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে। 
এতে তাদের পুরস্কার থেকে কিছুমাত্র 
ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি 
গোমরাহীর দিকে আহবান জানাবে 
তার ওপর সে পথের অনুসারীদের 
গোনাহের অনুরূপ গোনাহ বর্তাবে। 
এতে তাদের গোনাহসমুহ কিছুমাত্র 
হালকা হবে না ।” (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৪] 
চতুর্থত: এসব পত্রপত্রিকা বেচাকেনা 
করা ও এর দ্বারা উপার্জন করা হারাম । 
কেউ ইতিপূর্বে এসব কাজ করলে 
তাকে তাওবা করতে হবে এবং 
অন্যায়পথে উপার্জিত অর্থ থেকে মুক্ত 
হতে হবে। 
পঞ্চমত: এসব পত্রপত্রিকা ক্রয়ও 
হারাম । এছাড়া এগুলো ক্রয় করা মানে 
এসব অন্যায় কাজকে উৎসাহ ও 


সহযোগিতা করা। অতএব 
মুসলমানকে তার বাড়িতে 


উচিত। কেননা প্রত্যেক মুসলমানই 


সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত 
হবে। 

ষষ্ঠত: মুমিনের উচিত আল্লাহ ও তীর 
রাসূলের অনুগত্য ও ফিতনা ফাসাদ 
থেকে বিরত থাকতে এসব নোংরা 
পত্রপত্রিকার দিকে চোখ মেলে না 
তাকানো । কেননা মানুষ গুনাহ থেকে 
মুক্ত নয়। শয়তান তাকে যেকোন সময় 
ধোকা দিতে পারে। কেননা রাসুল 
(সা.) বলেছেন, শয়তান বনী আদমের 
শিরা উপশিরায় চলাচল করে। 

ইমাম আহমদ (েহ.) বলেছেন, কোন 
কোন দৃষ্টিপাত ব্যক্তির অন্তরে রোগ 
ব্যাধি সৃষ্টি করে । অতএব, যে ব্যক্তি 
এসব পত্রিকার সাথে জড়িত আছে 
তার অন্তর ও জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে 
এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অনর্থক ও 
বিফল কাজে নিয়োজিত থাকবে । 
কেননা অন্তরের বিশুদ্ধকরণ ও 
জীবনের সংশোধন একমাত্র আল্লাহ, 
তার ইবাদাত বন্দেগী, তার সমীপে 
মুনাজাত, একনিষ্ঠার সাথে তার জন্য 
কাজ করা ও তার ভালবাসায় অন্তরকে 
পূর্ণ করে রাখা ইত্যাদির সাথেই 
সম্প্রক্ত। 

সপ্তমত: মুসলিম শাসকদের উচিত 
মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ 
দেয়া, দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতিকর 
এসব কাজ থেকে তাদেরকে বিরত 
রাখা, তাদেরকে এসব ক্ষতিকর 
পত্রপত্রিকা প্রকাশ প্রচার থেকে বিরত 
রাখা । এটা আল্লাহ ও তার দীনের 
স্বার্থেই করা উচিত। আল্লাহ বলেছেন, 
“আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য 
করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী । তারা 
এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা 
দান করলে তারা সালাত কায়েম 
করবে, যাকাত দেবে এবং সকাজের 
আদেশ দেবে ও অসতকাজ থেকে 
নিষেধ করবে; আর সব কাজের 
পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে ।* (সূরা : 
আল-হাজ্জঃ ৪০-৪১/ সব প্রশং 
আল্লাহর, দরুদ ও সালাম রাসুল 
(সা.), তার পরিবার পরিজন ও 


দায়িতুশীল আর সে তার দায়িত্ব 


সাহাবীগণের ওপর বর্ষিত হোক। 


তারই সকল কুকর্ম-ছল 
করছিলো দীন নাশ। 
এসব দেখে দু'চোখ বেঁকে 


হক যেনো না ঘুটে। 
না জানি এই প্রয়াস ও খেই 
ছুটলো কতো দূরে, 


দীনের দাওয়াত হানুক আঘাত 

অজ্ঞতারই দোরে। 

কুফর চাষের, দীন বিনাশের 
হোক অবসান আজি, 

রব-সমীপে অশ্রু সঁপে 

বলি সকাল-সাঁঝি। 
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ধূমপান সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি 
মহাবিপদ ৷ তাই আজ গোটা বিশ্বজুড়ে 
ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। 
সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ ধূমপানের 


ধূমপানের প্রতি টানে মানুষের দেহে 
যতটুকু ধোয়া প্রবেশ করে তাতে 
রয়েছে দেহের জন্য কতোগুলো বিষাক্ত 
পদার্থ । এগুলোর প্রভাবে দেহের 


শিকার হয়ে দিনের পর দিন সুন্দর 
স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রতি বছর 
কোটি কোটি টাকা পুড়িয়ে ছাই করে 
ফেলছে। লক্ষ লক্ষ লোক ধূমপান 
জনিত ক্যান্সার সহ অনান্য রোগে মারা 
যাচ্ছে। কেউ কেউ বিভিন্ন ঘাতক রোগ 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় 
অতি কষ্টে মানব সমাজে বেঁচে আছে। 
জীবনী শক্তি, মস্তিস্ক, ফুসফুস ও 
হৃদপিপ্তের ক্ষতি হতে শুরু করে 
ধূমপান বিশ্ব মানবের অসংখ্য ও 
অগনিত ক্ষতি করে থাকে । শারীরিক, 
মানসিক, নৈতিক, আর্থিক এবং 


প্রতিটি তন্ত্রের কার্যক্ষমতা ক্রমশ বিপনন 
হয়ে পড়তে থাকে এবং এর ফলে জন্ম 


ষ্ড 


ধুমপান তাদের অকপেশনাল 
পালমোনারি দ্রুত ঘটাতে বা বৃদ্ধি 
করতে সাহায্য করে। 


পরিবেশগত ক্ষতি 


নেয় হাজারো রোগ । মানব দেহে এমন 

কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যেখানে 

ধূমপান কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে না। ধূমপানের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছে: 

১. অধুমপায়ীদের তুলনায় ধুমপায়ীরা 
তেমন সু-স্বাস্থের অধিকারী হয় না 
এবং আয়ু বেশি পায় না। 

২. ধূমপান পঙ্গু ও অসমর্থ করে দেয় 
এমন কিছু রোগের জন্য দায়ী। 

৩. ধূমপানের ফলে মুখের ক্যান্সারসহ 


ইহলৌকিক ও পরলৌকিক তথা 


সব ধরনের ক্যান্সার রোগ হওয়ার 


ধূমপান দ্বারা মানুষের সব রকম ক্ষতি 


হচ্ছে। ধূমপায়ী ক্ষতি করে নিজের, 
সহ্যাত্রী-সহপাঠীর ও সঙ্গে 


অবস্থানকারী সকল মানুষের । পার্স্থ 
নিষ্পাপ শিশুর, গর্ভস্থ শিশুর ও ভ্রণের, 
বীর্যের ভেতরের শুক্রকীটের, ভবিষ্যৎ 


সম্ভাবনা বেশি । 


হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ, স্ট্রোক, 
মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিড়ে যওয়া, 


বার্জাস ডিজিজ, গ্যাস্ট্রিক, আলসার 
ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে । 


বংশধরের এবং দেশ ও জাতির । তাই 
সমগ্র পৃথিবীর সর্বস্তরের জ্ঞাণীগন 


৫. হজমশক্তি বিনাশ, কিডনী, মৃত্রাশয়, 
চোখ ও প্রজননতন্ত্রের গুরুতর 


মানুষকে ধূমপানের করাল গ্রাস হতে 
বাচাবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

এ প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আমরা 
আপনাদের খেদমতে এ ক্ষুদ্র পরিসরে 
ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতির সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা পেশ করছি: 


স্বাস্থ্যগত ক্ষতি 


গোলযোগ ও যৌন দুর্বলতার মূলে 
রয়েছে তামাকের বিষাক্ত ছোবল। 

৬. গর্ভাবস্থায় ধূমপান স্বল্প ওজনের 
শিশু জন্মদান ও সদ্যজাত শিশুর 
মৃত্যুহার বাড়াতে সাহায্য করে 
থাকে। 

৭.ধান ও কৃষিকাজের মতো পেশায় 
এবং ধোয়া নির্গত হয় এমন সব 


১. বিড়ি-সিগারেটের ধোয়া অফিস- 
আদালত, দোকান-পাট, শিক্ষা 
এবং বাড়িঘরের পরিবেশ 
মারাত্মকভাবে দূষণ করে। এতে 
সার্বিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 
রোগ বিস্তার ঘটে ব্যাপক হারে । 

২. ধূমপানে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয় 
ঘরে, তেমনি গর্ভের পরিবেশও নষ্ট 
হয়ে ক্ষতি করে গর্ভস্থ শিশুর । 


নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি 
ধূমপানের সাথে সামাজিক অবক্ষয়ের 
সংযোগ আছে। নেশা ও নৈতিকতার 
দ্বন্দ আছে। এক সাথে দুটো চলতে 
পারে না। নেশার দাসতৃ এক অর্থে 
মানবিক পরাজয় । 

১. বিড়ি সিগারেট একটি নেশা জনিত 
বাড়তি খরচ। এ খরচ যোগাতে 
ব্যক্তির পদস্থলন আরম্ভ হয়। 

২. প্রশাসনের বিভিন্ন পদে যারা ধুমপান 
করেন তাদেরকে সিগারেটের 
মাধ্যমে প্রভাবিত করা খুব সহজ। 
আপ্যায়নের নামে সিগারেট অনেক 


পড়ে। 

৩.শিক্ষক ও ডাক্তারদের জন্য ধূমপান 
একটি মারাত্মক অবক্ষয় । বয়স্ক ও 
গুরুজনরা ধুমপান করলে তাদের 
পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট 
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হয়। তাদের প্রতি আর শ্রদ্ধাবোধ 
থাকে না, এতে এক পর্যায়ে 


দেশে আমার অভিজ্ঞতা থেকে 


কোটি টাকার সম্পদ ও আল্লাহর 


দেখেছি, কোনো কোনো টেক্স 


পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা 
ধ্বসে পড়ে। 
৪.হুককা, শিশা যেমন মুখে মুখে ঘুরে, 
একই ভাবে বিড়ি সিগারেটও মুখে 
মুখে জলে । ফলে একজনের মুখের 


যাত্রীর কাছে ভাড়া না থাকলে, সে 


দেওয়া মানুষের অসংখ্য হার্ট 
(79271) ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। 


তার কাছে পাওনা ভাড়ার পরিবর্তে 
ড্রাইভারকে বিড়ি-সিগারেট দিয়ে 
দেয়। এটা খুবই খারাপ কাজ । 


আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বছর বিড়ি- 
সিগারেটের পেছনে খরচ প্রায় ২৯১২ 
কোটি টাকা । বার্ষিক এ খরচের টাকা 


৮.একজন ধুমপানকারী ব্যক্তি 


অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে 
সামাজিকভাবে রোগ বিস্তার ঘটায় । 
৫. ধূমপানের ফলে অনেকের 


অশালীন, বদঅভ্যাসওয়ালা, হীন 


দিয়ে ৪৮৫ কোটি ডিম বা ২৯ কোটি 
এক কেজি ওজনের মুরগি বা ২৯ লাখ 


ব্যক্তিও বটে। সে মানুষকে সম্মান 


গরু বা ১৪ লাখ টন চাল কেনা সম্ভব 


না দেখিয়ে বরং মানুষের 


মুখেই 
বিশ্রী ও উত্কট দূর্গন্ধ হয়। যা কিনা 
সভা সমিতি, মসজিদ-মাদরাসা, 
অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সর্বত্রই ঘণা ও বিরক্তির উদ্রেক 
করে । অনেক সময় দেখা যায় শিশু 
ও নারীরা এ দূর্ণন্ধ সহ্য করতে না 
পেরে ধূমপায়ীকে এড়িয়ে চলে এবং 
পারিবারিক অশান্তি হয় 
ধুমপায়ীর গাড়ি বা ট্যাক্সিক্যাবে 
উঠে  বিড়ি-সিগারেটের গন্ধে 
অনেকের মাথাব্যথাও শুরু হয় 
অনেকে বমি করেও দিয়েছে এমন 
হাজারো নজির আছে 
ধুমপানকারীর টেক্সিতে যাত্রীরা 
উঠতে চায় না, আর সে ইচ্ছা 
করেই সবার ঘৃণার পাত্র হচ্ছে। 
৬.অনেক পরিবারের কর্তার বিড়ি 
সিগারেট পান করার বদঅভ্যাস 
রয়েছে। এতে তার বিড়ি- 
সিগারেটের দুর্ণন্ধে তার শিশু, সন্তান 
ও নিজ স্ত্রীও তার চাইতেও বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হয়। 

৭. বিড়ি-সিগারেট নেশার মতো, যারা 
এটা খায়, তাদের ভাত-তরকারী না 
খেলেও চলে, কিন্ত বিড়ি-সিগারেট 

না খেলে তাদের চলে না। এটা 

তাদের নেশার মতো হয়ে গেছে 
তাদের হাতে টাকা-পয়সা না 

থাকলেও তারা হাওলাত করে এ 


হাওলাত নিয়ে আর দেয় না. এজন্য 
সমাজে মানুষে মানুষে মনোমালিন্য 
ও দূরত্ব বাড়ে। দেখুন এবার 
ধূমপান কতো ক্ষতিকারক!!! আরব 


অধিকারকে খর্ব করে, মানুষকে হেয় 


প্রতিপন্ন করে ও করে 
বিড়ি- 


অহংকার করা আর 
মানুষকে কষ্ট দেওয়া সকল ধর্মেই 
নিষিদ্ধ। আর যারা অহংকারী এবং 
মানুষকে কষ্ট দেয় তাদেরকে কেউই 
ভালোবাসে না। 

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে শুধু 
তামাকজনিত স্বাস্থ্য ক্ষতি থেকেই নয়, 
তামাক ব্যবহারজনিত সামাজিক, 
পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি 
থেকেও রক্ষা করতে তামাকের ওপর 
কর বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ 
সরকারের প্রতি আহ্বান জানান 
বিশেষজ্ঞরা । (আমারদেশ ১৯ মে ২০১৪) 
তারা আরো বলেন, প্রতিবছর নিত্য 
প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও 
সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না তামাকজাত 
পণ্যের দাম। 


আর্থিক ক্ষতি 

ধূমপানের ফলে কষ্টার্জিত অর্থের বিরাট 
অপচয় হয়। আল্লাহর দেওয়া আমানত 
আগুনে পুড়িয়ে শেষ করা হয়। 


বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। 
(সূত্র: আমারদেশ, ১৯ মে ২০১৪) 


ইসলামের ধূমপান 
ধূমপান মানব সমাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি 
সাধন করে। তাই নিঃসন্দেহে 


ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম। এই 
প্রসঙ্গে বর্তমানে যুগের বিখ্যাত 
ইসলামী চিন্তাবিদ সাউদী আরবের 
সর্বোচ্চ ফতোয়া বোর্ডের প্রধান মুফতি 
আল্লামা শেখ ইবন বায বলেছেন, 
“ধুমপান হারাম, যেহেতু তা অপবিত্র ও 
নিকৃষ্ট জিনিস এবং অসংখ্য ক্ষতির 
কারণ । আল্লাহ তাআলা তার 
বান্দাদের জন্য শুধু পবিত্র পানাহার 
হালাল করেছেন। আর তাদের ওপর 


অপবিত্র জিনিস হারাম ঘোষণা 
করেছেন। 
পবিত্র কুরআনে আছে, “তারা 


আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন 
জিনিস তাদের ওপর হালাল করা 
হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য 
পবিত্র জিনিস গুলোই শুধু হালাল করা 
হয়েছে ।' সূরা আল-মায়েদা: ৪] 
আল্লাহ তাআলা সুরা আল-আরাফে 
তার নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণ বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন, “তিনি তাদেরকে 
সৎ কাজের আদেশ দেন আর অন্যায় 
কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের 
জন্য সর্বপ্রকার পবিত্র জিনিস হালাল 


১. প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা এ 
ক্ষতিকর খাতে ব্যয় হচ্ছে। 

২.ধুমপানের ফলে সৃষ্ট রোগের 
চিকিৎসায় কত মানুষ সর্বহারা 
হচ্ছে। 

৩. ধূমপান একটি অগ্নিকাণ্ডের মতো, 
যে অগ্নিকাণ্ডে প্রতি বছর কোটি 


করেন ও তাদের ওপর সর্বপ্রকার 
অপবিত্র জিনিস হারাম করেন ।” (সূরা 
আল-আরাফ: ১৫৭] 

সকল প্রকারের ধূমপান কখনই পবিত্র 
জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা 
মারাত্মক ক্ষতিকর ও অপবিত্র জিনিস। 
তাই ধূমপানের ব্যবসাও মাদক দ্রব্যের 
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ব্যবসার মতো নাজায়েয । অতএব, 


আসতে নিষেধ করেছেন, হাদীসে 


যারা ধূমপান করে ও ধূমপানের 
ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের জন্য 
ওয়াজিব দ্রঁত তওবা করে আল্লাহর 
দিকে ফিরে আসা এবং অতীত 
কৃতকর্মের জন্য লঙ্জিত হওয়া ও 
ভবিষ্যতে এ কাজ না করার অঙ্গীকার 
করা। আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে 


আছে, “যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন এবং 
পিয়াজের মতো গন্ধ হয় এমন কোনো 


কেননা; মানুষ যে খারাপ গন্ধ দ্বারা 
কষ্ট পায়, ফিরিস্তারাও তন্রপ কষ্ট 
পায়।” সেহীহ মুসলিম: ১/৩৯৫) 


তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার 


অন্য হাদীসে আছে, “যে কেউ আল্লাহ 


তওবা কবুল করেন। যেমন- আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, “হে মুমিন 
বান্দারা! তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহর 
নিকট তওবা কর, নিশ্চয়ই তোমরা 


সফলকাম হবে।' আল্লাহ তাআলা 
আরো বলেন, “এবং নিশ্চয়ই আমি 
ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির জন্য যে তওবা 


মুসলিম, যার মুখ ও হাত হতে অন্য 
মুসলিম নিরাপদে আছে।' (সহীহ আল- 
বুখারী: ১/১১) আর ধুমপান দ্বারা 


করে ও ঈমান আনে এবং নেক “আমল 
করে অতঃপর সত্য সঠিক পথ 
অবলম্বন করে ।' !সূরা তাহা: ৮২1 


মুসলিমদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, 


আজ মুসলিম জাহানের ওলামায়ে 


আল-কুরআনে রয়েছে, “কোনো মুমিন 


কেরামের এক্যবদ্ধ মত হলো, “ধুমপান 


পুরুষ-নারী কোনো অপরাধ না করা 


হারাম, এমনকি তা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য 
দোকান ভাড়া দেওয়াও হারাম । 
কোনো হারাম কাজের সহযোগিতাও 
হারাম। ধুমপান হারাম হওয়ার 


সত্তেও যারা তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা 
মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোঝা 
বহন করে।' !সূরা আল-আহ্যাব: ৫৮] 
বিডি-সিগারেটের ধোয়া দ্বারা কষ্ট 


আরেকটা বড় দলীল হলো, আল্লাহ 
তাআলা বলেন, “তোমরা নিজেদেরকে 
ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।” |সূরা 
আল-বাকারা: ১৯৫] 

ধূমপায়ী যেমন নিজেদেরকে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তেমনি সে ধীরে 
ধীরে নিজের জীবনী শক্তি নষ্ট করে 
আত্মহত্যার মত অপরাধ করছে। 
অর্থের অপচয় বা অর্থ নষ্ট ইসলামে 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, “নিশ্য়ই  অপচয়কারী 
শয়তানের ভাই ।* [সূরা আল-ইসরা: ২৭] 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ 
করেন না।" [সূরা আল-আরাফ: ৩১] 
ধূমপান কেবল অপচয় নয়, সম্পূর্ণ 
ক্ষতিকর কাজে অর্থ নষ্ট ছাড়া আর 
কিছুই না। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ 
(সা.) মুখে দূর্ঘন্ধ হয় এমন সবজি বা 
কাচা পেয়াজ, রসুন খেয়ে মসজিদে 


দেওয়াও এমন মিথ্যা অপবাদ এবং 
একটি স্পষ্ট গুনাহ। জনৈক ব্যক্তি 
রাস্তার মধ্যে পতিত একটি গাছ কেটে 
মানুষের কষ্ট দূর করে দেওয়ার কারণে 
জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। (আল্লাহু 
আকবার) (্রঃ সহীহ মুসলিম: ৪/২০২১)। 

তাহলে বলুন ধূমপানের অবস্থা কি? 
বলা হয়, কয়লার কালি ধুলেও ময়লা 
যায় না। একবার ধূমপান করলে যতই 
মুখ পরিষ্কার করেন তা সহজে দূর হয় 
না। এমনকি ধূমপায়ীদের সারা শরীর 
ও কাপড়ু পর্যন্ত দূর্ন্বযুক্ত হয়ে যায়। 
অধূমপায়ীরা তার অত্যাচার থেকে 
কমই রেহাই পায়। তার আশেপাশে 


“আর করব না ধূমপান, করব এবার 

দুধপান |? 

মদপান যেরূপ, ধূমপান সেরপ |” 

৪ “মদ্যপানে ক্ষতি যা, ধূমপানে ক্ষতি 
তা।' 

৪ “করব না আর বিষপান, করবই দূর 
ধূমপান ।' 


ধূমপান ছাড়তে সহযোগী বিষয়সমূহ 

১. ধূমপান হারাম, তাই ছেড়ে দিতে 
নিয়ত করা। 

২.ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতিসমূহ 
ভালোভাবে বোঝা ও পরিবারের 
সকল সদস্যকে এ ব্যাপারে অবহিত 
করানো । 

৩. ধূমপান ছাড়তে দৃঢ় অঙ্গীকার করা 
ও ধূমপায়ীদের সাহচর্য ছেড়ে 
দেওয়া । 

৪. বেশি বেশি কুরআন বুঝে পড়ার 
চেষ্টা করা ও বেশি বেশি নেক 
আমল করা । 

৫.সবসময় মেসওয়াক ব্যবহার করার 
চেষ্টা করা। 

৬.প্রয়োজনে ধুমপান প্রতিরোধ 
ক্লিনিকের সহযোগিতা নেওয়া । 

৭. সর্বশেষে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া 
দরকার যে, ধূমপান ছেড়ে দিয়ে 
আবার শুরু করলে বড় বিপদ হবে। 
বরং ছেড়ে দেয়ার পর একটু খারাপ 
লাগলেও তা তাড়াতাড়ি দূর হয়ে 
যাবে, ইনশাআল্লাহ । 

সাউদী আরবেও ধুমপায়ী কম নেই, 

অনেক আরবী ভাইয়ের গাড়িতে উঠার 

পর সুন্দরভাবে বিড়ি-সিগারেট ফেলে 
দেওয়ার নসীহত করলে তারা সাথে 
সাথে তা ফেলে দেয়, 
আলহামদুলিল্লাহ । কিন্তু আমাদের 
দেশের কাউকেও যদি সুন্দর নসিহত 


কিছুসময় থাকলে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার 
কারণে আপনাকেও সবাই ধুমপায়ী 
বলবে । অতএব আসুন এক্যবদ্ধ ভাবে 
আওয়াজ তুলি: 


করা হয়, সে সিগারেট তো পেলবেই- 
না বরং আপনাকে ভূল বুঝবে, খারাপ 
কথা বলবে। আপনি সবর করুন, 
আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান 


* “ধূমপায়ী, অধুমপায়ী ভাই ভাই, 
সবাই ধূমপানের বিদায় চাই ।' 


দিবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
পালন করার তাওফিক দিন, আমিন। 
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আনমনে-অবহেলায় আমাদের সময় 


যে দেশে বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা, 


বিকাশ ঘটায়। কাজেই সময়ের মূল্য 


বয়ে যায়, আমরা সময়ের মূল্য দিই 


বাচার জন্য সে দেশে চিকিৎসা নেই, 


না, সময়ের মূল্য বুঝি না। কিন্ত 


ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের 


বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য চাইতে হয়! 


অনুধাবন ছাড়া মানবজনম বৃথা আর 
পাপ ও পতন হলো তার একমাত্র 
পরিণতি । 


আমরা আল্লাহর কাছে ধন-দৌলত, 
বাড়ি-গাড়ি চাই; কিন্ত এর চেয়ে বড় 
নিয়ামত “সুস্থতা'। তার কাছে বেশি 
বেশি চাওয়া উচিত অসুস্থ, অক্ষম- 
অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে 


জীবন চলার বাঁকে বাঁকে সুখ-দুঃখের 
অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ ব্যাধি ও 
জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে 
যাচ্ছে। কাজেই সবাইকে সময় 
সচেতন হতে হবে। আল্লাহ বলেন, 


আমাদের যেন হতাশ হয়ে মৃত্যুর প্রহর 


“তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি 


গুনতে না হয়। প্রিয় নবী (সা.) স্মরণ 


করা মুমিনের জন্য ফরজ করা 
হয়েছে।” (সুরা নিসা : ১০৩) নির্দিষ্ট সময় 


করেন; তারপর দুর্বলতার পর শক্তি 


করিয়ে দিচ্ছেন, “মানুষ দুটি নিয়ামতের 
ব্যাপারে বড়ই উদাসীন, তা হলো 
সুস্থতা ও অবসর ।' (সহীহ আল-বুখারী) 


পর্যন্ত নিয়তসহ পানাহার, কামাচার ও 


তাই সময়ের মুল্য উপলব্ধি করা খুবই 


পাপাচারমুক্ত সংযম সাধনা এবং পবিত্র 


দেন, আবার শক্তির পর দেন দুর্বলতা 
ও বার্ধক্য ।” সুরা রুম : ৫৪) অন্য 
আয়াতে এসেছে : “তিনি তোমাদের 
মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরে 


জরুরি । মানুষের সুকোমল মনোবৃত্তির 


হজে নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে নির্ধারিত 


ংশ তার সময়জ্ঞান। পৃথিবীতে 


ইবাদত মুসলিম মননে নিয়মানুবর্তিতা, 
সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। মহান 


শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত 
থেকে, তারপর তোমাদের শিশুরূপে 


মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাকে আবার 
আদর্শ প্রাণী হতে হয় । গরু “গরু” হয়ে 


আল্লাহ এ জন্যই বলে দিয়েছেন, 


বের করেন, তারপর হও যৌবনপ্রাপ্ত, 
তারপর উপনীত হও বার্ধক্যে। 


জন্মায় এবং গরুই থাকে । কিন্তু অন্য 


“আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের 
জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো 


সব প্রাণীর মতোই মানুষ জন্মায় । পরে 


তোমাদের কারো বা আগেই মৃত্যু হয়ে 
যায়।” সেরা মুমিন : ৬৭, ৬৮) সুতরাং 


আবার তাকে ধর্ম, নৈতিকতা, মানবিক 


জীবজন্তকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু 


মূল্যবোধের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির 


সময়ের সদ্ধবহারের কোনো বিকল্প 
নেই। 


তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের 


যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে “মানুষ' 


অবকাশ দিয়ে থাকেন । তারপর তাদের 


হতে হয়। প্রকৃত মানুষ হতে হলে ওই 


জ্ঞানীদের কাছে দুনিয়ার মূল্য খুব 
সামান্য । যেমন- “আমি না লইলাম 


সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে 
আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সম্যক 
দ্রষ্টা।' (সুরা ফাতির : ৪৫) অপকর্ম- 


মানুষকে অবশ্যই সময়নিষ্ঠ, 
কর্তব্যপরায়ণ হতে হয়। দৈহিক 
জৈবিক তাড়না, বৈশিষ্ট্য ও 


আল্লাজির নাম। না কইরলাম তার 
কাম/বৃথা কাজে হাছন রাজা দিন 
খুয়াইলাম।” অথবা “ভালা কইরা ঘর 


অবহেলায় আমরা আমাদের জীবন- 
যৌবনের মুল্যবান সময় নষ্ট করি, 


স্বাভাবিকতায় মানুষ ও ইতর প্রাণীর 


বানাইয়া কয় দিন থাকমু আর/আয়না 


মধ্যে প্রভেদ হলো: ইতর প্রাণীর 


ইবাদতে ব্যয় করি না। অথচ সুস্থতা 
আল্লাহর নিয়ামত । এমনও দেখা যায়, 


যোগ্যতা প্রকৃতিগত; অন্যদিকে মানুষ 
তার যোগ্যতার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের 


দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল 
আমার/এ ভাবিয়া হাছন রাজা ঘর- 
দুয়ার না বান্ধে/কোথায় নিয়া রাখব 
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প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে ওই কাজ আর কখনোই করা হয় না, যা সুযোগ ও অবসরের জন্য রেখে দেওয়া 


হয়। একটা কাজ শেষ না হতেই চলে আসে আরো হাজারো কাজ, অনেক অসুবিধা ও অজুহাত । বুদ্ধিমানরা 


প্রতিটি কাজ নগদে নগদ সেরেই ফেলেন না, বরং একটি কাজের ফাকে আরেকটি কাজ জোর করে হলেও 
ঢুকিয়ে দেন । দেখা যায়, দুটি কাজই তার হয়ে যায়। কিন্ত আফসোস আমার মতো অলসদের জন্য 


আল্লায় তাই ভাবিয়া কান্দে। 


করেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায় : 


(দেওয়ান হাছন রাজা) আসলে এগুলো 


'খুদি কো কর বুলন্দ ইতনা/কি হর 


নগদে নগদ সেরেই ফেলেন না, বরং 
একটি কাজের ফাকে আরেকটি কাজ 


নিছক কথার কথা নয়; বরং ৮৪ 


তাকদির ছে পহলে/খোদা বান্দেছে 


লোক-ভাবনাগুলোও _ সমৃদ্ধ 
ইরানের মীর বাহীনারালেরী 
(সা.) বলেন, “এমনভাবে দুনিয়ায় 


খোদ পুছে/বাতা তেরি রেজা কিয়া 


জোর করে হলেও ঢুকিয়ে দেন। দেখা 
যায়, দুটি কাজই তার হয়ে যায়। কিন্ত 


হ্যায়।' অর্থাৎ “তোমার ব্যক্তিতুকে 


আফসোস আমার মতো অলসদের 


এমন উন্নত করো যে তোমার ভাগ্য 


বসবাস করো, যেন তুমি একজন 


অতিক্রমকারী | 
হাদিসের পূর্ণ 


লেখার আগে স্বয়ং আল্লাহ জিজ্ঞেস 
ভাগ্যে কী লিখব? 
সময় হলো এক অবাক বিস্ময় ও 


জন্য: “চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে 
বৈশাখেকবে সেই হৈমন্তিক ধান্য 
পেয়ে থাকে?/সময় ছাড়িয়া দিয়া করে 
পণুশ্রম,/ফল চাহেড়সেও অতি নির্বোধ, 
অধম 1/খেয়া-তরী চলে গেলে বসে 


অসুস্থতার আগে সুস্থতা, মৃত্যুর আগে 
জীবন মূল্যবান এবং যখন সকাল হয় 
তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত অথবা যখন সন্ধ্যা 
হয় তখন সকাল পর্যন্তেরও কোনো 


প্রতারণার খেলা! আমাদের প্রতিদিনের 


এসে তীরে;/কিসে পার হবে, তরী না 


যাপিত জীবন খাতার ৮৬ হাজার ৪০০ 
সেকেন্ডের অব্যবহৃত একটি সেকেন্ডও 
আমরা কি জমা রাখতে পারি? না, বরং 


ভরসা নেই। হাদিসের শিক্ষা হলো, 


তা তো হারিয়ে যায় মহাকালের 


“নিজের হিসাব নিজে করা, হিসাব 
দেওয়ার আগে, আমলগুলোর পরিমাপ 
করা ওই দিনের আগে, যেদিন তা 
পরিমাপ করা হবে এবং মরার আগেই 
মরে যাওয়া ।' শুধু তা-ই নয়, অন্য 
এক হাদিস থেকে জানা যায়, 


অতলান্ত গভীরে । মহান আল্লাহ যে 
বলে দিয়েছেন, “কুনু নাফসিন 
জায়িকাতুল মাউত'__ অর্থাৎ প্রত্যেক 
প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে 
হবে। (আলে ইমরান : ১৮৫) তবুও 
মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও আশা ফুরায় না। 


“যৌবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করা 


“দ্য প্রিন্স' গ্রন্থে এ জন্যই ম্যাকিয়াভেলি 


হয়েছে', তার হিসাব পরকালে দিতে 
হবে। 
আত্মপ্রত্যয় ও সময়জ্ঞান, 


বলেন, 17497 ০ 09767 10729 
1115 09017 01715 701/27... (মানুষ 
দ্রুতই পিতৃবিয়োগ ব্যথা ভুলে যায়; 


জীবনসংঘ্রাম-সাধনা সব কিছু পরস্পর 
সম্পৃক্ত। দেহ-আত্মায় সমন্বিত 


কিন্তু কখনোই পৈতৃক সম্পত্তির মায়া 
ভোলে না)। 


মানুষের নাম “আহসানি তাকবিম*_ 


দুনিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী। হাদিসে আছে, 


অর্থাৎ “অসাধারণ অবয়ব ও বৈশিষ্ট্যের 
অপূর্ব সৃষ্টি ।' (ভাবসূত্র : সুরা তিন) তাই 


“তিন কাজে বিলম্ব করতে নেই । যথা- 
ক) যখন নামাজের সময় হয়, খ) যখন 


আত্মোপলন্ির চেতনা উজ্জীবিত মনন 
খুঁজে ফেরে আপন সততায় _707/ 
1/101521 112 2714 121 0171275 1716, 
10৮6 70 6 1024... এমন 
অনুভূতি এবং তা-ই হলো মনুষ্যত্বের 
সাধনা । 

“আল্লাহ প্রেমে" নিমগ্ন থাকাই মুমিনের 
বড় কর্তব্য। সময়জ্ঞান ও কর্তব্য 
চেতনার কারণেই মানুষের ভাগ্য স্থির 
হয়ে যায় এবং স্বয়ং মহাপ্রভু তখন 
বান্দার অভিপ্রায়কেই যথার্থতা দান 


জানাজার জন্য লাশ উপস্থিত করা হয়, 
গ) যখন পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া 


আসিলে ফিরে?' (রজনীকান্ত সেন) 


লেখক : বিভাগীয় পধান, ইসলামিক স্টাডিজ, 
কাপাসিয়া ডিথি কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর 


শিউলি ফুলের মৌ মৌ ঘ্বাণে 
প্রভাত রাত-যামিনী। 


যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, গুনাহ হলে 
তাওবা করা এবং খণ থাকলে 
পরিশোধ করা । 
প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে ওই কাজ 
আর কখনোই করা হয় না, যা সুযোগ 


ও অজুহাত। বুদ্ধিমানরা প্রতিটি কাজ 


ভূবনজুড়ে বয়ে যাওয়া 
মন উদাসী হাওয়া 
জোসনায়াত খ্নিপ্ধরাতে 
সুখময় গান গাওয়া । 


ধবল মেঘের ভেলা 


এই যে আমার শারদীয় 
খাতুর রূপের খেলা । 
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বসন্তের এক প্রাণোচ্ছল নব কিশলয়ে 


জার্মান নও-মুসলিম তানিয়া পোলিং 


জার্মান যুবতী তানিয়া পোলিং। 


কিছুই নেই । এ বিষয়টি পশ্চিমাদেরকে 


পাশ্চাত্যের আর দশটা নারীর মতোই 


উদ্দেশ্যহীনতার যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। 


ছিল তার উচ্ছুঙ্খল জীবন । তার কাছে 


কিন্ত ইসলাম বলে, মৃত্যুই মানুষের 


জীবনের অর্থ ছিল, খাও দাও ফুর্তি 
কর। কিন্তু হামবৃর্ণের একটি বিপণী 


জীবনের শেষ কথা নয়। পরকালে 
থাকবে সৎ কাজগুলোর জন্য অশেষ 


কেন্দে হিজাব পরিহিতা একজন 
মুসলিম নারী তার জীবনের মোড় 


পুরস্কার । আর এই চিন্তা নিয়ে ধার্মিক 
মানুষেরা বেশি বেশি ভাল কাজ 


ঘুরিয়ে দিল। এ নারীকে লক্ষ্য করে 


করেন। ফলে মৃত্যু নিয়ে তারা শঙ্কিত 


তিনি এবং তার কয়েকজন বান্ধবী 


থাকেন না। 


হিজাব নিয়ে উপহাস করে বলেছিলেন, 
“অসুস্থ রোগীর মতো এ কী পোশাক 
তুমি পরেছ? কিন্তু ওই মহিলা এর 
উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, “এ 
পোশাকই মানসিক সুস্থতা ও 
ভারসাম্যের নিদর্শন এবং হিজাবই 


তানিয়া পোলিং বলেন, “আমি যেন 
বিশ বছরের এক সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত 
কাটিয়েছি এবং এরপর আমার জীবনে 
এসেছে সূর্যোদয় । ইসলামের সূর্য 
আমাকে পরিণত করেছে বসন্তের এক 
প্রাণোচ্ছল নব কিশলয়ে, যে কিশলয় 


নারীকে দেয় স্বাধীনতা ও সামাজিক 


জেগে উঠেছে বিশ বছরের দীর্ঘ শীত- 


নিরাপত্তা” । এরপর তারা নিজ নিজ 


নিদ্ধার পর ।” 


পথে ফিরে গেল । কিন্তু সামান্য এই 


তানিয়া বলেন, “আমি এই বাস্তবতা 


বাক্যই তানিয়া পোলিংয়ের জীবনের 
মোড় ঘুরিয়ে দিল। 


বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম নারীকে 
সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তাদের মহৎ 


তিনি পশ্চিমা সমাজ সম্পর্কে বলেছেন, 
পশ্চিমাদের মধ্যে মানবীয় ও গ্নেহময় 
সম্পর্ক খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। তাদের 
মধ্যে বাহ্যিকভাবে পরিবার ব্যবস্থার 
অস্তিত থাকা সত্লেও সবাই যেন 
একাকিত্ব অনুভব করছে ও একাকী 
জীবন যাপন করছে। 

মুসলমান হওয়ার পর আমি নানা 
সমস্যার সম্মুীন হওয়া সত্তেও বাবা- 
মায়ের সঙ্গে জীবন যাপন করাকেই 
এখনও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমি 
মুসলমান থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
এবং আমার বাবা-মাও মেনে 
নিয়েছেন। এমনকি তারা আমার 
ইসলামী আচার-আচরণকে আমার 
অতীতের আচরণের চেয়ে বেশি 
পছন্দনীয় বলে মনে করেন। আমি 
অবসর সময়ে অন্য যে কোন কাজের 
চেয়ে পবিত্র কুরআন এবং জার্মান 


তিনি বলেন, সেই মহিলার বক্তব্য নিয়ে 


প্রকৃতি ও আত্মার কারণে, শরীরের 


ভাষায় অনূদিত ধর্মীয় বই-পুস্তক বেশি 


বহুদিন ধরে ভাবনায় মগ্ন থাকলাম । 


কারণে নয়। তিনি বলেন, ইসলামের 


অবশেষে আমি বিভিন্ন দেশের মুসলিম 


অন্যান্য দিক যেমন আল্লাহর সঙ্গে 


ভাই-বোনদের সাথে কথা বলে 


মুসলমানদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, 


উপলব্ধি করলাম যে, হিজাব নারীর 


মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক 


জন্য কোন সীমাবদ্ধতা তৈরিই করে 
না, বরং তাদেরকে সমাজে বেশি বেশি 


আন্তরিক সম্পর্ক এগুলিও আমার কাছে 
চরম বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় মনে 


কাজ করার সুযোগ ও সুস্থ উপস্থিতির 
নিরাপত্তা দেয় ।” 
আমি বুঝতে পারলাম, কেবল বস্তগত 


হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও 
সংহতির কোন ভৌগোলিক সীমা 
বা জাতিগত সীমানা আমি খুঁজে 


সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে গা 
কাজ্ষিত আুখ ও 

জধািকতামতি হী রিবেছে 
ব্যাপক সম্পদ ভোগ করেও মানুষ যে 


পাইনি। মুসলমানরা সবাই একই 
লক্ষ্যে কাধে কীধ মিলিয়ে কাজ 
করছে। এভাবে যতই মুসলমানদের 
সঙ্গে আমার যোগাযোগ বাড়ছিল ততই 


সুখী হয় না তার প্রমাণ হল পাশ্চাত্যের 
জনগণের প্রশান্তিহীনতা। পশ্চিমা 


তাদের প্রতি আমার সম্মান ও 
ভালোবাসা বাড়তে থাকে । অবশেষে 


মতাদর্শের মূল কথাই হল, পার্থিব 
জীবন ভোগের জীবন। মৃত্যুর পরে 


আমি এটা অনুভব করলাম যে, আমি 
তো নিজেই মুসলমান হয়ে গেছি।' 


অধ্যয়ন করি 
তানিয়া পোলিং মনে করেন তিনি যা যা 
হারিয়েছেন তার বিনিময়ে নিজেকে 
খুজে পেয়েছেন। সব কিছু থাকলেও 
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার 
কারণে বাস্তবে কোন কিছুই না থাকার 
বেদনা বা অস্তিতুহীনতার বেদনা 
অনুভব করতেন। কিন্তু এখন প্রভুকে 
পেয়ে এর মাঝেই যেন সবকিছু খুঁজে 
পাচ্ছেন। তিনি এখন পেয়েছেন 
আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও আত্মার মুক্তি, 
আত্তিক প্রশান্তি এবং একজন মহত ও 
পছন্দনীয় নেতা । ইসলাম গ্রহণের 
ফলে পেয়েছেন পবিত্র কুরআন যা 
হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধান এবং এটা 
তার জন্য সবচেয়ে বড় পুঁজি। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৩৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790080058)10811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19181010195%19968 


আকীদা-বিশ্বাস 


দু'আয়াত পাঠ করে আরো কিছু 


সমস্যা: দু'ঈদের নামাযের পর 


কুরআনের সুরা বা আয়াত পাঠ করে 


মুসাফাহা ও মুআনাকার যে প্রচলিত 
প্রথা ব্যপকভাবে পরিলক্ষিত হয়, এ 
বিষয়ে ইসলামের বিধান কী? জানালে 


কৃতজ্ঞ হবো । 


করা মাকরুহ। 
নামাযের পর 
মুসাফাহা, মুআনাকা করার প্রথা ছিল 
না, বরং এটা রাফেযী তথা এক ভ্রান্ত 
সম্প্রদায়ের গৃহীত প্রথা । তাই 
আমাদেরকে এ কু-সংস্কার থেকে 
বিরত থাকা উচিত। ফাতওয়ায়ে শামী: 
৫/৩৩৬, আহসানুল ফাতওয়া ১/৩৫৩ 
সমস্যা: আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তিকে 
দাফন করার পর কিছু মানুষকে হাত 
তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতে 
দেখা যায়, এবং মাঝে মধ্যে এ নিয়ে 
মানুষের মাঝে মতানৈক্যও সৃষ্টি হয়। 
এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান কী? 
বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো। 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: দাফনের পর দুআ করার 
কথা প্রমাণিত আছে। মৃত ব্যক্তিকে 
দাফনের পর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে 
কবরের মাথার দিকে সুরা আল- 
বাকারার শুরু থেকে [না]াযা]পর্যভ্ত এবং 
পায়ের দিকে সুরা বাকারার শেষের 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা 
মুস্তাহাব ও শরীয়তসম্মত। আবু দাউদ: 


২/৪৫৯, মিশকাত: ১/১৪৯, আদ্ুররুল 
টার ২/২৫৭, আহসানুল ফাতওয়া: 
৪/২৩৩ 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে বেশ 
জাকজমকভাবে জন্মদিবস পালন করার 
যে প্রথা রয়েছে তা শরীয়ত সমর্থিত 
কি না? এবং শোক দিবস পালন 
সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা কী? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 

নেজামুদ্দীন শিহাব 

রাউজান, উট্টগ্রাম 
সমাধান: শোকদিবস ও জন্মদিবস 
রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম ও 
তাবেয়ীন (রাযি.)-এর যুগে পালিত 
হয়েছে বলে হাদীস ও ফিকহের 
নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। তাই হক্কানী উলামায়ে 
কেরামের বিশুদ্ধ মতামত হলো, 
শোকদিবস ও জন্মদিবস পালন সম্পূর্ণ 


বিদআত । বুখারী শরীফ: ২৬৯৭, আবু 
দাউদ শরীফ: ৪৬০৬, আহসানুল ফাতওয়াঃ 
5/৩৪৭, কিতাবুন নাওয়াষেল: ১/৫১৬ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 

সমস্যা: আমি অধিকাংশ সময় নামায 
আদায়ের পর লুঙ্গির কিছু অংশ ভিজা 
দেখতে পাই । এতে আমার সন্দেহ হয় 
যে, এ ভেজা ইস্তেজ্জার পানির কারণে 
নাকি পেশাবের কারণে । কোনটাই স্থির 
করতে পারি না। এ অবস্থায় আমার 
নামাযের হুকুম কী? 
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মু. ইয়াহয়া 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: এ অবস্থায় শরীয়তের হুকুম 
হলো, যদি এমন সন্দেহ জীবনে প্রথম 
হয় তাহলে পুনরায় পবিত্রতা অর্জন 
করে নামায দ্বিতীয়বার পড়ে নিতে 
হবে। আর এমন সন্দেহ যদি বারবার 
সৃষ্টি হয় তাহলে সন্দেহ হলেও তার 
প্রতি কোন ধরণের ভ্রুক্ষেপ না করে 
আপনাবস্থায় নামায পড়ে নিবে। আর 
এমন সন্দেহ নামাযের পর সৃষ্টি হলে 
নামায পুনরায় পড়তে হবে না। তবে 
উল্লিখিত অবস্থায় পেশাবের কারণে 
ভিজা হওয়ার প্রবল ধারণা হলে 
পবিত্রতা অর্জন করে নামায পুনরায় 
808 হবে । বুখারী শরীফ: ১৯. 
ম] ৫ তি 2 
নি 
সমস্যা: বিভিন্ন রোগের কারণে রক্ত 
পরীক্ষা করতে হয়। তাই ডাক্তারগণ 
ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত 
নিয়ে থাকেন। যার পরিমাণ দশ বার 
ফৌটার কম নয়। তাই আমার জানার 
বিষয় হলো, ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রক্ত 
বের করার দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে কি না? 


আরিফুল ইসলাম 
সমাধান: অযুর ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম 
হলো, পেশাব-পায়খানার রাস্তা বা 
শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে নাপাক 
বেরিয়ে আসলে অযু ভেঙে যায়। তবে 
পার্থক্য হলো, পেশাব-পায়খানার রাস্তা 
থেকে নাপাক বের হয়ে গড়িয়ে পড়া 
শর্ত নয়; বরং নাপাক বের হওয়া মাত্র 
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অযু ভেঙে যাবে। কিন্তু এই স্থান 
ব্যতীত শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে 
নাপাক বের হয়ে শরীরের এমন স্থানে 
গড়িয়ে আসতে হবে যে স্থান অযু বা 
গোসলে ধোয়া ফরয । চাই তা নিজে 
বের করে হোক বা জোর করে বের 
করা হোক । সুতরাং ইঞ্জেকশন দিয়ে 
রক্ত বের করলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। 
আলমগিরী: চারার ৪ 


সমস্যাঃ ফরয গোসলের ক্ষেত্রে কৃত্রিম 
দীত খুলে ফেলতে হবে কি না? 
ভুলবশত দীতগুলো লাগানো অবস্থায় 
গোসল করে ফেললে গোসল হবে কি 
না? এ-ক্ষেত্রে শরয়ী সমাধান কী? 
আরিফ মাহমুদ 
চন্দনাইশ, চ্টগ্রাম 
সমাধান: ফরয গোসলে শরীরের যেই 
যেই স্থানে পানি পৌছানো সম্ভব তাতে 


পানি পৌছাতে হবে, অন্যথায় গোসল 
সহীহ হবে না। তবে দাত না খুললেও 
পানি ভিতরে পৌছে গেলে তখন দীত 
খুলতে হবে না। আর যদি দাতগুলো 
খোলা না যায় তখন না খুললেও 
গোসল হয়ে যাবে। অতএব 
ভুলে কেউ দীত না খুলে ফরয গোসল 
করলে যদি ভিতরে পানি না পৌছে, 


তাহলে তার গোসল সহীহ হবে না 
বুখারী শরীফ: ১/৪০, ফাতহুল কাদীর: ১/৫০, 
শামী: ১/১৫৪, আলমগিরী: ১/৫০ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: একদিন আমি ফজরের নামায 
পড়া অবস্থায় দেখি, সূর্য উদিত হয়ে 
গেছে। আমার জানার বিষয় হলো, 


হবে কি না? 
তকী জলীলী 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: ফজরের নামায পড়া অবস্থায় 
সূর্য উদিত হয়ে গেলে সেই নামায 
বাতিল হয়ে যায়। যদিও তা দ্বিতীয় 


বন রে ৬ রে 
নিতে রন টি 
ফাতহুল কদীর: ১/২০২. আহসানুল ফাতওয়াঃ 
২/৩৫ 
সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে আমি বাস 
যোগে ঢাকায় যাওয়ার পথে যোহরের 
নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি বাসের 
সিটে বসেই নামায আদায় করে 
ফেলি। এখন জানার বিষয় হলো, 
আমার সেই নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না? 
এবং চলমান যানবাহনে বসে নামায 
আদায়ের জন্য কোন শর্ত আছে কি 
না? জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 
আয়াতুল্লাহ 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: চলমান যানবাহনে নামাযের 
সময় হয়ে গেলে যানবাহন থেকে 
অবতরণ করে নামাযের ওয়াক্ত শেষ 
হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করার 
সুযোগ থাকলে নেমেই আদায় করতে 
হবে। তবে নেমে আদায় করতে গেলে 
যদি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে 
যাওয়ার_ আশংকা থাকে, তখন 


সাথে নামায আদায় করবে। তবে 


সর্বাবস্থায় কিবলা ঠিক রাখতে হবে 
সুরা বাকারা: ২৩৫, জামে'উস-সগীর: ১০৭, 


আল-মুহীতুল বুরহানী: ১/১৬২ 

সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি তিলাওয়াতে 
এমন ভুল করে, যে ভুলদ্বারা নামায 
ভঙ্গ হয়ে যায় কিন্তু তিলাওয়াতের পর 
ভুল বুঝতে পেরে সেই অংশটুকু যদি 
পুনরায় তিলাওয়াত করে তখন তার 
নামায শুদ্ধ হবে কি না? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


সমাধান: নামাযে কুরআন থেকে যা 
পাঠ করা হয় পুরোটাই শুদ্ধ পাঠ করা 
আবশ্যক । যদি কোন রাকাআতে এমন 
অশুদ্ধ তিলাওয়াত করে ফেলে যার 
ফলে অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায়, 


রাকাআতের শেষ বৈঠকে হোক না 


তার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে । তবে 


কেন। তাই আপনাকে সেই নামায 
সেপ্টেম্বর'১৮ 


যদি অশুদ্ধ তিলাওয়াতের পর সেই 


রাকাআতেই পুনরায় শুদ্ধ করে পড়া 
হয়, তার দ্বারা নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। 
তা ফরয নামায হোক বা তারাবীর 
নামায | তাহতাবী: ১/২৬৭, শরহে ইবনে 
ওয়াহবান: ১/৪৫ আহসানুল ফতওয়া: 488৫ 
সমস্যা: আমার একজন আত্মীয়ের চক্ষু 
অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার সাহেব 
তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রুকু-সিজদা করতে 
সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছে। 
এমতাবস্থায় সে কীভাবে নামায আদায় 
করবে? 


মাহমুদুল হাসান নেছার 


সমাধান: কোন ধার্মিক বিজ্ঞ ডাক্তার 
চক্ষু অপারেশনের কারণে বা অন্য 
কোন কারণে রুকু-সিজদা করতে 
কঠোরভাবে বারণ করলে তার জন্য 
সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বসে বসে রুকু- 
পড়ার শরীয়ত কর্তৃক অনুমতি রয়েছে 
তবে সে চাইলে দীড়ানো অবস্থায়ও 
রুকু-সিজদা ইশারায় আদায় করতে 
পারবে অথবা দীড়ানো অবস্থায় 
আমাদের হানাফী মাযহাব মতে প্রথম 
পদ্ধতিটিই উত্তম | মাবসুতে সারাখসী: 


১/৩৭৮, মুহিতে বুরহানী: ২/২৬৫, রদ্দুল 
মুহতার: ২৫৬৭ 


জানাযা-দাফন 

সমস্যা: কিছুদিন পূর্বে আমার একটি 
ছেলে সন্তান জন্মলাভের সময় মৃত্যু 
বরণ করেন। তার জানাযার নামায 
নিয়ে আমার এলাকার এক আলেম 
বলেন, তার জানাযা পড়তে হবে না। 
জানার বিষয় হলো, সেই আলেমের 
কথা সঠিক কি নাঃ? 


সমাধান: সন্তান জন্মলাভের সময় 
মৃত্যুবরণ করলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
সেই সন্তান তার শরীরের অধিকাংশ 
প্রসব হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেছে 
নাকি অধিকাংশ প্রসব হওয়ার আগে 


॥ তআত্তান্তহীদ ৩১ 
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মৃত্যুবরণ করেছে। অধিকাংশ প্রসব 
হওয়ার পর মুত্যুবরণ করলে তার 


শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং প্রচলিত 


হজে যেতে চাচ্ছেন। আমার জন্য তা 


ংক ও বীমা কোম্পানীগুলোতে হজ 


জানাযা পড়তে হবে, অন্যথায় পড়তে 
হবেনা। 

বি. দ্র. প্রসবের সময় মাথার দিক দিয়ে 
বক্ষ পর্যন্ত এবং পায়ের দিক দিয়ে 
নাভি পর্যন্ত বের হলে অধিকাংশ বের 
হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। মাবসূতে 
শাইবানী: নে আল-মুহীতুল বুরহানী: 


১/৩১৫, হেদায়া: ১/১৬৩, রছ্দুল মুহতার: 
১/২৪৬ 


হজ-ওমরা 

সমস্যা: গত রমযান মাসে আমি ওমরা 
তায়েফ গিয়েছিলাম । এ ক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হলো, তায়েফ থেকে 
ফিরে মক্কায় আসতে হলে নতুন 
এহরাম পরিধান করতে হবে কি না? 

যাইনুল আবিদীন 

টেকনাফ, কক্সবাজার 
সমাধান: বহিরাগত ব্যক্তির জন্য মক্কায় 
প্রবেশের পূর্বে মিকাত থেকে এহরাম 


প্রকল্পের নামে অর্থ জমা করা এবং 
তার লভ্যাংশ ভোগ করা নাজায়েয ও 
হারাম । সূরা বাকারা: ২৭৬, ফাতওয়ায়ে 
শামী: এ £.১/২৮৩, 
:১/২১৯, ফাতহুল কদীর: ২/৩২২ 

সমস্যা: বর্তমানে হজে যেতে হলে দুই 
এক বছর আগেই টাকা জমা করতে 
হয়। তাই আমার প্রশ্ন হলো বর্তমানে 
কোন ব্যক্তির যদি হজের মাসগুলোতে 
টাকার মালিক হয় তখন তার ওপর 
হজ ফরজ হবে কি না? অথচ তখন 
টাকা জমা দিলেও হজ করতে পারবে 
না। এ অবস্থায় তার টাকাগ্তলো খরচ 
হয়ে গেলে পরবর্তীতে হজ করা জরুরি 
কিনা? 


আবদুল্লাহ 

হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 
সমাধান: যে পরিমাণ টাকা জমা হলে 
হজ ফরয হয়ে যায়, সেই পরিমাণ 
টাকা যদি হজের মাসসমূহের মধ্যে 


পরিধান করা ওয়াজিব। কোন 
মিকাত অতিক্রম করে ফেলে । তখন 


কোন একদিনে হস্তগত হয় এবং 
শরীয়তগ্ৰাহ্য কোন প্রতিবন্ধকতা না 
থাকে তার ওপর হজ ফরয হয়ে যায়। 


মক্কায় প্রবেশের জন্য নতুন করে 


তবে যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের 


এহরাম পরিধান করতে হবে । আপনি 


মতো ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে 


যেহেতু ওমরা আদায়ের পর তায়েফ 


মক্কা শরীফ হতে দূরবর্তী স্থানে থাকে, 


গিয়ে মিকাত অতিক্রম করে 


যেখান থেকে হজে যেতে চাইলে 


ফেলেছেন। তাই তায়েফ থেকে ফিরে 


অনেক দিন আগেই টাকা জমা দিয়ে 


মক্কায় আসলে পুনরায় নতুনভাবে 


দিতে হয়, সে সমস্ত স্থানে হজ ফরয 


এহরাম পরে ওমরা আদায় করতে 
হবে। ইবনে আবীশাইবাহ, ৪/৫২, 
-সারী: ৮৭, ফাতহুল কদীর: ২/৪৩২, 
£১/২২১ 
সমস্যাং বর্তমান সময়ে প্রায় সব 
ব্যাংকেই হজ-বীমা চালু রয়েছে। হজ 
করার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে 
হজ-বীমা করা জায়েয হবে কি না? 
রাশেদুল ইসলাম 
দেবিদ্বার, কুমিল্লা 
সমাধান: বর্তমান ব্যাংকগুলো তাদের 
হওয়ার দাবি করলেও আমাদের 
অনুসন্ধানে স্পষ্ট যে, তাদের হজ-বীমা 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


হওয়ার ক্ষেত্রে টাকা জমা দেয়ার 
সময়টিই গ্রহণযোগ্য হবে। প্রশ্নে বর্ণিত 
ব্যক্তি যেহেত্ব এমন সময় টাকার 
মালিক হয়েছে যখন সে হজে যেতে 
চাইলেও যেতে পারবে না। তাই তার 
ওপর হজ ফরয হবে না। এ অবস্থায় 
তার টাকাগুলো খরচ হয়ে গেলে 
পরবর্তী সময়ে তার ওপর হজ করা 
জরুরি হবে না । মুহিতে বুরহানী: ২/৪৯৫, 
কেফায়া: ২/৩২৮, কাসেমিয়াঃ ১২/৪৬ 

সমস্যাঃ আমার শাশুড়ির বয়স ৪০ 
বছর। তার ওপর হজ ফরয হয়েছে। 
আমি ব্যতীত তার অন্য কোন মাহরাম 
নেই । এ অবস্থায় তিনি আমাকে নিয়ে 


শরীয়তসম্মত হবে কি না? এবং এ হজ 
দ্বারা আমার ফরয হজ আদায় হবে কি 
না? সম্পদের মালিক হলে আবার 
পুনরায় হজ করতে হবে কি? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


মু. শীকের 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: জামাতা মাহরামের অন্তর্ভূক্ত । 
তাই চারিত্রিক দুর্বলতা না থাকলে 
শাশুড়ির সাথে হজের সফরে যেতে 
কোন সমস্যা নেই। তবে যেহেতু 
যুবতী শাশুড়ির সাথে নির্জনে অবস্থান 
করা অনুচিত, তাই বিশেষ প্রয়োজন 
ছাড়া যুবতী শাশুড়ির সাথে হজে যাওয়া 
যাবে না। কেননা এতে ফিতনার 
আশঙ্কা রয়েছে। আপনার শাশুড়ি 
যেহেতু ৪০ বছরে পদার্পণ করেছে 
এবং আপনি ছাড়া তার অন্য কোন 
মাহরাম নেই, তাই তার সাথে হজে 
যেতে কোন সমস্যা নেই। আর যদি 
আপনি শাশুড়ির সাথে সাথে আপনার 
হজের কার্ষসমৃহ হজের নিয়তে 
সম্পাদন করে নেন তাহলে আপনার 
ফরয হজ আদায় হয়ে যাবে । পরবর্তী 
সময়ে সম্পদের মালিক হলেও পুনরায় 
হজ পালন করতে হবে না। এলাউস 
তে নত মুহতার: ৩৪৬৪, 


সমস্যাঃ বদলি হজের ক্ষেত্রে তিন 
প্রকারের হজ থেকে কোন হজ আদায় 
করা উত্তম? বিশেষ করে কেউ হতে 
ইফরাদ করতে চাইলে তখন তার 
পদ্ধতি কী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 
আবুল কাসেম 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 


সমধান: বদলি হজের ক্ষেত্রে তিন 
প্রকারের হজের মধ্যে হজে ইফরাদ 
করা উত্তম। বদলি হজের ক্ষেত্রে তার 
পদ্ধতি হলো মামুর (অর্থাৎ হজের 
আদিষ্ট ব্যক্তি) আমেরের (অর্থাৎ হজের 
আদেশদাতার) দেশ থেকে সফর 
করবে এবং আমের ব্যক্তির মিকাত 
থেকে ইহরাম পরিধান করবে এবং এই 
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সময় আমেরের পক্ষ থেকে হজের 


আদায় করা ওয়াজিব হবে । এ ক্ষেত্রে 


নিয়ত করবে, তারপর অন্যান্য হাজির 
মত হজের কার্য চালিয়ে যাবে । রাদ্দুল 
মুহতার: 18 মাবসুতে সারাখসী: 


8/১৭৬, মাউসুআতুল ফিকহিয়া, ১৭/৩৪-৪২ 
রবানী-আকীকা 
সমস্যা তাকবীরে তাশরীক পড়ার 


হুকুম কি? এবং কয়বার পড়া উত্তম? এ 
ব্যপারে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন ধরণের 
মতামত দেখতে পাই, তার সমাধান 


ধনী-গরীব উভয়ের বিধান এক ও 


ডাচ রা তানবীরুল আবছার: ৬/৩২০, 
হাকায়েক:  ৬/৪৭৮,  মুহিতে 
£ ৮/৪৬৪ 


সমস্যাঃং আমাদের গ্রামে একটি 
রেওয়াজ প্রথা) আছে যে, ধনী-গরীব, 
ধার্মিক নির্বিশেষে সবাই কুরবানীর জন্ত 
নিজ হাতে জবাই না করে মৌলভীদের 
মাধ্যমে জবাই করাকে উত্তম মনে করে 
থাকে । অথচ চাইলে প্রত্যেকে নিজেই 
জবাই করতে পারে । আমার জানার 


কি? 
লামা, বান্দরবন 


সমাধান: এ-ব্যপারে নির্ভরযোগ্য 
মতামত হচ্ছে, তাকবীরে তাশরীক 
প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার 
পড়া । প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, 
ইমাম, মুকতাদী, মুনফারিদ, (একাকী 
নামা আদায়কারী) সবার ওপর 
ওয়াজিব। তবে তিনবার বলাকে 
ওয়াজিব মনে করা খিলাফে সুনাত। 
তবে যদি ওয়াজিব মনে না করে, বরং 
আল্লাহর যিকির হিসেবে বারবার পড়ে 
তখন কোন সমস্যা নেই। দারে কুতুনী: 
২/৩৭, আদ্দুরুল মুখতার: ৩/৬২ তাহতাভী: 
২৯৪, খুলাসাতুল ফ. ১/২১৬ 


সমস্যা: সাতজন ব্যক্তি মিলে কুরবানীর 


বিষয় হলো, নিজ হাতে জবাই করা ও 
মৌলভীদেরকে দিয়ে জবাই করার 
মধ্যে কোনটি উত্তম? 

আবদুল হালীম 

সিতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম 
সমাধান: যে ব্যক্তি নিজে জবাই করতে 
পারে তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নিজেই 
জবাই করা। যদি নিজে ভালোভাবে 
জবাই করতে না জানে, অথবা কোন 
কারণে অন্য কারো দ্বারা জবাই করে, 
শরীয়তে তারও সুযোগ রয়েছে। কিন্তু 
উত্তম । আর অন্য করো দ্বারা জবাই 
করাকে আবশ্যক মনে করা যেমন 
প্রশ্নে উল্লেখ রয়েছে, শরীয়তে তার 


জন্য একটি বড়জন্ত খরিদ করেছে। 
সেখান থেকে ছয়জন ব্যক্তি ধনি এবং 
একজন দরিদ্র। ঘটনাক্রমে কুরবানীর 
দিনগুলোতে তারা কুরবানী করতে 


কোন ভিত্তি নেই। রদ্দুল মুহতার: ৯/৪ ৭৪, 


তাতার খানিয়া: ১৭/৪৩৫, কিতাবুন 
নাওয়াযেল: ১৪/৪৭৭ 


সমস্যা: কুরবানীর চামড়ার টাকা এমন 


পারেনি। এখন প্রশ্ন হলো কুরবানীর 
দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জন্তটিকে 
কী করা উচিত এবং দরিদ্র ব্যক্তিটির 
কুরবানী আদায় হওয়ার ছুরত কি হবে? 
মিরশরাই, উন্টগ্রাম 
সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় 
কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত হওয়ার 
পর যদি পুরো জন্তটি সদকা করে দেয়া 
হয় তাহলে ধনী-গরীব উভয়ের 
কুরবানী আদায় হয়ে যাবে এবং 
জিম্মাদারীও আদায় হয়ে যাবে । যদি 
জন্তটি সদকা না করে তাহলে 
প্রত্যেকের ওপর একটি ছাগলের মূল্য 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


মাদরাসায় প্রদান করা যেখানে ছাত্রদের 
থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নেই এবং 
সেখানে দুরের ছাত্ররা লেখা পড়াও 
করে না। এমন মাদরাসায় চামড়ার 
টাকা প্রদান করা বৈধ কি না? 


সমাধান: কুরবানীর চামড়া বিক্রি করার 
পর তার মূল্য সদকা করে দেয়া 
ওয়াজিব এবং গরীব-মিসকিনরাই তার 
উপযুক্ত। উল্লিখিত মাদরাসায় যেহেতু 
তার উপযুক্ত ছাত্র লেখাপড়া করে না, 
প্রদান করা জায়েয বা বৈধ হবে না। 


রদ্ুল মুহতার: ৩/২৮৩, হিদায়াঃ 8/৪৫০, 
নামা নত 8/১৭৪ ্ 


সমস্যা: সাতজন ব্যক্তি কুরবানির জন্য 
একটি গরু খরিদ করেছে। কিন্তু সপ্তম 
ব্যক্তি নিজের অংশের মধ্যে আপন 
ভাইকে অর্ধ ভাগে শরিক করেছে। 
মূল্যও উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক দিয়েছে। 
এ অবস্থায় সপ্তম ব্যক্তির কুরবানী 
হয়েছে কি না? এবং সপ্তম ব্যক্তি 
নিজের ভাইকে শরীক করার কারণে 
অপর ছয় শরীকের কুরবানীর মধ্যে 
কোন সমস্যা হবে কি না? 


মু. রহমতুল্লাহ 

পটিয়া, চট্টথাম 
সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কারো 
কুরবানী শুদ্ধ হবে না। মিসকাত শরীফ: 


5/১২৭, দুর্ুরে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার: 
৯/৪৫৭, জখম ৭/8৫৩ 


সমস্যাঃ জনৈক ব্যক্তি মারা যাওয়ার 
সময় অসিয়ত করেছে যে, আমার 
সম্পদ থেকে আমার জন্য কুরবানী 
করবে। পরবর্তীতে ওয়ারিশগণ তার 
জন্য কুরবানী করল। এ অসিয়তকৃত 
কুরবানীর গোস্তের হুকুম কি? 

হায়দার আলী 

রামু, কক্সবাজার 
সমাধান: অসিয়তকৃত কুরবানীর গোস্ত 
খাওয়া জায়েয নেই। তবে যদি মৃত 
ব্যক্তির হুকুম ছাড়াই ওয়ারিশগণ 
নিজেদের সম্পদ হতে তার জন্য 
কুরবানী দিয়ে থাকে তা খাওয়া জায়েয 
ও বৈধ । রদ্দুল মুহতার: ৫/২০৭, রদ্দুল 


মুহতার: ৫/২১৩, আহসানুল ফতওয়া: 
৭/৪৯২ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃং আমার সাথে তাসলিমা 
আক্তারের সাথে চার বছর আগে বিয়ে 
হয়েছে । আমার স্ত্রীর সাথে ৩-৪ বছর 
ভালো সম্পর্ক ছিল এরপর থেকে 
আমার স্ত্রী বিভিন্ন কারণে অকারণে 
আমার সাথে ঝগড়া করতে থাকে। 
তারপর আমি তাকে খারাপ আচরণ না 
করার জন্য অনেক বুঝানোর চেষ্টা 
করেছি। কিন্তু তার পরও সে ফিরে 
আসছে না। তখন আমি সরকারিভাবে 
হলফনামার মাধ্যমে বলেছি যে, আমি 
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হলফনামার মাধ্যমে তালাক প্রদান 


স্ত্রীর ওপর এটা বলার কারণে তালাক 


খেয়ে বলছি, আমি তোমাকেই বিয়ে 


করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন 


পতিত হয়েছে কি না? এবং তালাক 


করবো । তারপর আমি মেয়েকে শপথ 


করলাম। এখন আমার জানার বিষয় 
হল, আমি মৌখিকভাবে কোন তালাক 
প্রদান করিনি এবং আমার মন থেকেও 
তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। 
হলফনামার মধ্যে যে তালাক প্রদান 
করা হয়েছে তা পতিত হয়েছে কিনা? 
যদি পতিত হয়ে যায় দ্বিতীয়বার 
সংসার করার পদ্ধতি কি? বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 

বি. দ্র. তালাক দেওয়ার পর থেকে 
আমার স্ত্রীর সাথে আর সহবাস হয়নি । 


সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী স্ত্রীকে 
লক্ষ্য করে লিখিতভাবে যে কঠোর শব্দ 
ব্যবহার করেছে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর 
সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করলাম । তার 
দ্বারা যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত 
করে থাকে তখন স্ত্রীর ওপর তিন 
তালাক পতিত হবে । আর যদি তিন 
কের নিয়ত না করে এবং তিন 
তালাকের নিয়ত না করার কথা শপথ 
করে বলে, তখন স্ত্রীর ওপর এক 
বায়েন তালাক পতিত হবে । তার পর 
তাদেরকে কমপক্ষে দুই স্থাক্ষীর 
উপস্থিতিতে নিম্ন মোহর বর্তমান 
বাজার দর হিসেবে আড়াই হাজার 
টাকা মোহর ধার্ধ্য করে আকদে নেকাহ 
নবায়ন করতে হবে। শরহুন নুকায়াঃ 
১/৬২২, বেনায়া: ৫/১২, আদ্দুররুল মুখতার: 
১/২২৪ 

সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে মোবাইলে 
কিছু কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে 
আমাকে বলে যে, আপনি যেখানে 
চাকরি করেন ওখানে নিয়ে যান, না হয় 
আমাকে বাদ দিয়ে দেন এবং সে 


গু 


থাকে 
একপযাঁয়ে আমি রাগের মাথায় আমার 
স্ত্রীকে বলি, তালাক দিলাম, দিলাম । এ 
বিষয়ে আমার কিছু জানা ছিল না যে, 
এরকম কিছু বললে তালাক হয়ে যায় 
এখন আমার জানার বিষয় হল, আমার 
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হলেও কী করণীয়? বিস্তারিত জানতে 
চাই। 

আহমদ সুমন 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী স্ত্রীকে 
মোবাইলের মাধ্যমে যখন তালাক 
দিলাম শব্দ দুই বার ব্যবহার করেছে, 
যদি এটা সত্য হয় যে, স্বামী দুই 
বারের অধিক বলেনি, তখন স্বামী যদি 
তালাক দেয়ার কথাকে শক্ত করার 
নিয়তে দিলাম শব্দ দু'বার বলে থাকে 
এবং এটা আল্লাহর নামে শপথ করে 
বলতে পারে, তখন তার দ্বারা স্ত্রীর 
ওপর এক রজয়ী তালাক পতিত হয়ে 


করতে বললাম, তখন মেয়ে বলল, 
কুল্লামা তালাক খেয়ে বলছি আমি 
তোমাকেই বিয়ে করবো। এখন 
বিয়ে শুদ্ধ হবে কি না? নাকি ওকেই 
বিয়ে করতে হবে। শরীয়তে ওই 
করার কোন দিক আছে কি না? উক্ত 


মাসআলার শরয়ী সমাধান জানার 
প্রার্থনা করছি। 
মু. সোহাইল 
বাশখালী, চট্টগ্রাম 


সমাধান: উক্ত ছেলে যখন উক্ত মেয়ের 
সাথে বিয়ে করার ওয়াদাবদ্ধ হয়ে 


গেছে। স্বামী যদি তালাকের ইদ্দত 


কুল্লামা তালাকের শপথ খেয়েছে, তখন 


তথা মহিলাদের তিন হায়েয (মাসিক 


উক্ত ছেলের জন্য সেই মেয়েকেই বিয়ে 


আ্াবের) ভিতর রজায়াত করে ফেলে 
অর্থাৎ মুখে এই কথা বলে, আমি 
আমার স্ত্রীকে আমার আকদে নেকাহে 
ফিরিয়ে নিলাম বা স্ত্রীর সাথে সহবাস 
ইত্যাদি করে ফেলে তখন তাদের 
নেকাহ বহাল হয়ে যাবে। অতঃপর 
স্বামী আর দু'তালাকের মালিক 
থাকবে । আর যদি স্বামী দিলাম দিলাম 
শব্দ দুই বার বলার দ্বারা দুই তালাকের 
নিয়ত করে থাকে তখন স্ত্রীর ওপর দুই 
রজয়ী তালাক পতিত হয়ে গেছে। 
অতঃপর স্বামী মাত্র আর এক 
তালাকের মালিক থাকবে । আর যদি 
তালাকের উপর্যুক্ত ইদ্দতের ভেতর 
রজয়াত না করে, তখন তালাক বায়েন 
হয়ে যাবে এবং শরীয়ত সম্মতভাবে 
আকদে নেকাহের নবায়ন করতে হবে। 


সুরা বাকারা: ২২৯, আদ মুখতার: 
১/২২৪, ফতওয়ায়ে' তাতারখানিয়া: ৪8/৪০১, 
হেদায়া: ২/৩৯৪ 


সমস্যাঃং আমি এক মেয়ের সাথে 
সম্পর্ক করেছি। করার সময় মেয়ে 
বলেছে, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন 
সেটা কুল্লামা তালাক খেয়ে বলেন। 
তখন আমি তাকে বলেছি, কুল্লামা 
তালাক খেয়ে বলছি আমি তোমাকে 
ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না। 
আবার বললাম, আমি কুল্লামা তালাক 


করতে হবে। সেই মেয়ে ব্যতীত অন্য 
মেয়েকে বিয়ে করলে অনেক ঝামেলায় 
পড়তে হবে। আর মেয়ে যে কুন্লামা 
তালাকের শপথ খেয়েছে ইসলামী 
শরীয়তে তার কোন গুরুত্ব নেই । আল- 
বাহরুর রায়েক: ৩/২৪৪, রদ্ুল মুহতার: 
৪/৫৯৫, _মাবসুতে সারাখহী:  ৬/১১৩, 
ফাতাওয়ে হিন্দিয়া: ১/৪১৫ 


বিবিধ 
সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি পেশায় কোর্টের 
একজন আইনজীবী । তিনি নিয়মিত 
পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন এবং 
সবসময় সুন্নাতি লেবাস পরিধান 
করেন। এছাড়া তিনি তাবলীগের 
সাথেও জড়িত। আমার প্রশ্ন হলো 
ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তার পেশা 
অর্থাৎ ওকালতি পেশা 


সমাধান: উকিল সাহেব যদি সত্য, 
জায়েয ও হক মুআমালার জন্য 
ওকালতি করে থাকে, ইসলামী 
শরীয়তের মধ্যে তাতে কোন অসুবিধা 
নাই এবং তার ওকালতির টাকা 
জায়েয, বৈধ ও হালাল হবে। আর 
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মিথ্যা মুআমালা ও নাজায়েয কাজের 
জন্য ওকালতি করা জায়েয ও বৈধ 
হবে না এবং সেই ওকালতির টাকাও 
জায়েষ ও হালাল হবে না। ফাতহুল 
কদীর: ৮/৩, _ রদ্ুল মুহতার: ৮/৩৪, 
ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: রি ফাতাওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ২৫/৭০ 


থাকলে কোলাকুলির কারণে কোন 
ধরণের সমস্যা হবে না। তবে 
কোলাকুলির কারণে কারো মধ্যে 
কামভাবের উদ্রেক হলে জামাতার জন্য 
তার স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাবে 


তাই সর্বাবস্থায় তা পরিহার করা চাই 
বাহরুর রায়েক, ১/১৭৯, তাতারখানিয়া: 


8/6৭, রদ্দুল মুহতার: 8/১০৭ 


সমস্যা: এক ব্যক্তি মায়ের জীবদ্দশায় 
এবং মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের জানাযা 
ও কাফন-দাফনে উপস্থিত ছিল না। এ 
অবস্থায় সমাজের মানুষ খারাপ কাজ 
থেকে নিষেধের অংশ হিসেবে তাকে 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কেউ 
কেউ বলে থাকে, তাকে মসজিদেও 
আসতে দেওয়া হবে না এবং তার 
পড়তে দেওয়া হবে না। এ-ব্যপারে 
শরীয়ত কী বলে? 
আবদুল্লাহ মেম্বার 
ডলুকুল, সাতকানিয়া 

সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় মায়ের 
অবাধ্য উক্ত ছেলেকে শাস্তি স্বরূপ 
সামাজিকভাবে বয়কট করা এবং 
সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয ও 
বৈধ হবে। কিন্তু দ্বীন কাজ থেকে 
তাকে বাধা দেওয়া যথা মসজিদে 
নামাজ পড়া এভাবে তার ছেলে 
মেয়েদেরকে ফোরকানিয়া মাদরাসায় 
দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা থেকে বাধা 
দেওয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। বুখারী 
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শরীফ: ২/৭৯৭, উমদাতুল কারী: ১৫/২২৮, 


ফাতহুল ৫/৩৫৫, 
ফাতাওয়া: ৫/২২৯ 
মুআমালা-লেনদেন 


সমস্যা আমি এক ব্যক্তি থেকে এক 
লক্ষ টাকা এ শর্তে নিয়েছি যে, ওই 
টাকার পরিবর্তে তাকে আমি দু'হাজার 
ডলার দেবো যার মূল্য ওই এক লক্ষ 
টাকার চেয়ে বেশি। উক্ত লেনদেন 
শরীয়তসম্মত হবে কি না? 

আবদুর রশীদ 

টেকনাফ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত 
লেনদেন শরীয়ত মতে জায়েয হবে না, 
বরং দু'হাজার ডলারের মূল্য যদি এক 
লক্ষ টাকার বেশি হয় তাহলে যা ডলার 
বেশি হবে তা ফেরত দিতে হবে। 
কেননা যে জাতীয় জিনিস কর্জ নেওয়া 
হয় সে জাতীয় জিনিস দ্বারাই কর্জ 
পরিশোধ করতে হয়। তাই যদি 
অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার শর্ত করা হয় 
এটা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। আদ- 
দুররুল মুখতার: ১/১৬৫ 
সমস্যাঃ শিয়াল একটি হিংস্র প্রাণী। 
বনের গুহায় বসবাস করে। শিকার 
করা অনেক কঠিন। তবুও মানুষ 
অনেক কলা-কৌশল দ্বারা এগুলো ধরে 
ফেলে। জবাই করে অনেকে খায়। 
আর কিছু লোক বিক্রি করে। এখন 
প্রশ্ন হল, শিয়ালের গোস্ত খাওয়া বৈধ 
কি না? যদি না হয়, ওষুধ হিসাবে 
খাওয়া, সেবন করা জায়েয হবে কি 
না? শরয়ী সমাধান জানালে চিরকৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মুহাম্মদ যোবাইর 

মিরসরাই, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: শিয়াল একটি হিংস্র 
প্রাণী। রাসূল (সা.) হিংস্র প্রাণী খাওয় 
নিষেধ করেছেন। সুতরাং শিয়ালের 
গোস্ত খাওয়া হারাম । ওষুধ হিসাবে 
খাওয়া ও সেবন করা জায়েয নেই 
কেননা হারাম বন্ত দ্বারা চিকিৎসা করা 


জায়েয ব্যবস্থা না থাকতে হবে । আর 
এতে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে 
আরোগ্য হওয়ার অধিক সম্ভাবনাও 


থাকতে হবে। সূরা আরাফ ৫৭: সহীহ 
বোখারী ২/৮৩; বাদায়েউস সানায়ে ৬/১৬৩; 
আল বাহরুর রায়েক ৮/১৭১; ইমদাদুল 
আহকাম ৪/৩১৯ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দেনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 

পেইজেও । 


একটু দেখো ফিরে 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
আর পারিনা সইতে দহনজ্ীলা, 
ধুকে ধুকে মরছি দেখো চেয়ে । 
চিৎকারে বাঁধ, মুখের পরে তালা, 
মাথার উপর মুগুর ঘুরে ধেয়ে । 


পাহাড় কাদে, ঝর্ণা বয়ে যায়, 
সাগর দোলে তারই রোদন-জলে। 
গন্ধ পেতে সুঁকলে কোন ছলে। 


তোমায় আমি ভালোবাসি তাই, 
আপদ-শ্বাপদ মারছে আমায় ঘিরে- 
নিত্য ছোবল, বাচার উপায় নাই, 


বৈধ নয়। কিন্ত যদি কোন অভিজ্ঞ 
মুসলিম ডাক্তার বলে তখন জায়েয 
হবে । তবে শর্ত হল তার বিকল্প কোন 


তুমি শুধু একটু দেখো ফিরে। 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 
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(আল্লামা ইকবাল) 
শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রহ.) ৯৭৫ 
হিজরীতে (১৫৬৩ খি.) পাঞ্জাবের 
তৎকালীন পাতিয়ালা রাজ্যের বিখ্যাত 
সারহিন্দ শহরে জনুগ্রহণ করেন। তিনি 
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর 
ফারুক (রোযি.)-এর ২৮তম অধস্তন 
বংশধর। তার বয়সকাল ছিল ৬৩ 
বছর। তার জীবন ও কর্ম তাকে 
সত্যিকারের ওয়ারাসাতুল আম্দিয়ার 
মর্যাদা দান করেছে। তিনি হানাফী 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তবে 
ইমাম শাফিয়ী (রেহ.)-কে তিনি অত্যন্ত 
ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং কোনো 
কোনো আমল ইমাম শাফিয়ী (রহ.)- 
এর তরীকায় সম্পাদন করতেন। 
ফসলের ক্ষেত্রে যেরপ আগাছা জন্মায় 
এবং উক্ত আগাছা যথাযথরূপে 
উৎপাটন না করলে যেভাবে ফসলের 
মাঠ আগাছার মাঠে পরিণত হয় ঠিক 
অদ্রপ ইসলাম নামক শস্যক্ষেত্রেও 
শিরক, বিদআত, কুফরীসহ বিভিন্ন 
আগন্তক মতবাদের আগাছা জন্মায় 
অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আগাছার 
বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে 
ইসলামের বাগান বাতিলের বাগানে 
পরিণত হয়। এমতাবস্থায় যে ধর্মনেতা 
পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)- 
কে অনুসরণ করে ইসলামের বাগানকে 
আগাছামুক্ত করার দায়িত পালন করেন 
তাকে বলা হয় মুজাদ্দিদ বা সংস্কার 
কর্তা । 
মুজাদিদ কোনো দাবি করার জিনিস 
নয়, করে দেখানোর জিনিস। 


মুজাদ্দিদে আলফে সানীর 
সংস্কার আন্দোলন 


এস এম নজরুল ইসলাম 
শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার ও অনাচারে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের এক 
ইসলামের সত্য-সুন্দর রূপ আচ্ছন্ন মহাসংকটকালে তিনি জনুগ্রহণ করেন 
হয়ে বিকৃত হয়ে পড়লে যে মনীষী তার এবং স্বীয় সাধনা ও কর্মশক্তি গুণে 
অনুপম পাণ্তিত্য, অতুলনীয় শান্্জ্ঞান, জাতির _ ইতিহাসে মুজাদ্দিদে 
বিপুল _ কর্মশক্তি, দুর্জয় সাহস, আলফেসানী (দ্বিতীয় সহগান্দে 


তেজোদীপ্ত কণ্ঠ এবং ক্ষুরধার লেখনীর 
সাহায্যে ইসলামকে জঙ্জাল, আবর্জনা 
ও আগাছা মুক্ত করে ইসলামের সত্য- 
সুন্দর রূপের বিকাশ ঘটাবেন এবং 
যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় 
ইসলামের শ্রেষ্ঠত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম 
হবেন তিনিই মুজাদ্দিদ বলে পরিগণিত 
হন। তার কার্ষসীমা মাদরাসা কিংবা 
খানকার চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকবে না। তার জীবন কেবল 


মুজাদিদ) নামে পরিচিত হন। এ 
প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন, “আল্লাহ 
এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দীর 
অবসানকালে এমন একজন ব্যক্তিকে 
পাঠাবেন, যিনি উম্মতের স্বার্থে তার 
দীনের সংস্কার সাধন করবেন । 


মুজাদ্দিদ সাহেবের উপলব্ধি ও শিক্ষা 
সম্রাট আকবর রাজতু করেন ১৫৫৬ 
থেকে ১৬০৬ খ্রি. পর্যস্ত। আহমদ 


আনুষ্ঠানিক ইবাদাত-বন্দেগি, 


সারহিন্দের জন্ম ১৫৬৩ খি. ও 


মুরাকাবা-মুশাহাদাতে ব্যয় হবে না 
বরং তার কাজের ধরন হবে ভিন্নতর । 


ইন্তিকাল ১৬২৪ খ্রি. সম্রাট জাহাঙ্গীর 
১৬০৬ খি. সিংহাসনারোহণ করেন। 


এ প্রসঙ্গে তিনি তার প্রিয় পুত্রকে চিঠির 
মাধ্যমে বলেছিলেন, “বস, আমাকে 


সুতরাং আহমদ সারহিন্দ এই উভয় 
প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটদের 


সৃষ্টি করার পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত 


রাজত্ প্রত্যক্ষ করেন। মুজাদ্দিদ (রহ.) 


রয়েছে তা সত্তেও আর একটি বিশাল 


যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন 


কারখানা আমার জিম্মায় দেয়া হয়েছে 
গীর-মুরিদী করার জন্য আমাকে সৃষ্টি 
করা হয়নি । মুরীদদের তারবিয়ত এবং 
মানুষের ইরশাদও এর উদ্দেশ্য নয় 
সেটা ভিন্ন এক ব্যাপার এবং অন্য এক 
কারখানা । এর সাথে যে সম্পর্ক রাখবে 
সে উপকৃত হবে। অন্যথায় নয় 
আমার ওপর যে কারখানাটির দায়িতু 
অর্পিত হয়েছে, তার মোকাবিলায় 
তারবিয়ত ও ইরশাদ এমন একটি 
টড যেমন রাস্তায় পতিত কোনো 
" পেত্র: ৬, ২য় খণ্ড) 
নহি সারহিন্দী ছিলেন একজন 
যুগনায়ক, মরদে মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ 


তখন সম্রাট আকবরের চুড়ান্ত উন্নতি, 
সমৃদ্ধি ও শানশওকতের কাল। 
ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য 
আকবর তখন ইরানী শিয়া ও 
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তওবা করে নিজ ধর্মে ফিরে আসেন 


মুজাদ্দিদ (রহ.) রোগের কারণ নির্ণয় 
রতে গিয়ে দেখতে পান তৎকালীন 
ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মুসলমান মূল 


এ 


আলেমগণ তখন দুনিয়াদারীর লোভে 
পথভ্রষ্ট ও বিপদগামী। বিদআত 
পীরবাদ, সুফীবাদ আলেম ও 


সক্ষম হবে এবং উর্ধ্বাকাশ ও প্রকৃতি 
থেকে সূুর্যালোক ও নাইন্রোজেন গ্রহণ 
করে সতেজ থাকতে পারবে । সুস্থ 


হবে। জ্বালানি কাঠের ন্যায় অন্যের 
কাজে, অন্যের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত 
হবে। নিজ জাতির কোনো কাজে 


সতেজ অবস্থায় গাছ কখনো উধ্বাকাশ 
ও প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কোনো 
জিনিস গ্রহণ করে না। এভাবেই একটি 
গাছ বেচে থাকে এবং ফলে-ফুলে 
সুশোভিত হয়। কিন্তু মূলের সাথে 
সংযোগ বিচ্ছিনন বৃক্ষ উর্ধ্বকাশ থেকে 


আসবে না। এমনকি কুঠারের হাতল 
হয়ে স্বজাতির ধ্বংস সাধনে ব্যবহৃত 
হবে 
২. মূল ইসলামের জন্য ক্ষতিকর 
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যত খাদ্যই গ্রহণ করুক না কেন তার 
মৃত্যু অনিবার্ধ। 


ক্ষতিকর 
টে চিত করেন। 
এগুলো হলো-বিদাত, গীরবাদ, 


ইসলাম ও মুসলমানদের মূল হলো 
কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ । 


সুফীবাদ ও বিজাতীয় মতবাদ । 
এসকল বিষয়ে তার বক্তব্য হলো: 


জনসাধারণকে ইসলাম থেকে দুরে 
নিয়ে গেছে। আল্লাহর খলিফারা 
তখন পীরের খলিফা ও বাদশাহর 
মোসাহেবে পরিণত হয়েছে। 
দুনিয়াদার দরবারী আলেম, বিকৃত 


ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম পালন আকবরা শাসনে শাভিযোগ্ায অপরাধ হিসেবে 
সাব্যস্ত করা হয় । এমতাবস্থায় মুজাদিদ (রহ.) এই সিদ্ধান্তে উপনীত, হলেন যে, সকল 
রোগ, দুঃখ-দুদর্শা ও অধঃপতন থেকে রক্ষা পাওয়ার মহৌষধ একটাই আর তাহলো মূল 
ইসলামের দিকে ফিরে আসা ॥ কেবল এর মাধ্যমেই মুসলমানগণ পুনরায় জেগে উঠবে 


শিয়া মতবাদ ও ব্রাহ্ষণ্যবাদী 

কুটচালে সম্রাট আকবর তখন 

পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলামবিরোধী দীনে 

ইলাহী ধর্ম চালু করেছেন। এক 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্য পূজা, নক্ষত্র 
পূজা ও শক্তি পূজায় ব্যন্ত। ইসলামের 
সকল ত্ৃভ্তের ওপর আকবর প্রচণ্ড 
হামলা করে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। 
অগণিত মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে, 
অনেকগুলোকে মন্দিরে পরিণত করা 
হয়েছে। ইসলামের সকল হুকুম- 
আহকাম পালন আকবরী শাসনে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত 
করা হয়। এ অবস্থায় মুজাদ্দিদ (রহ.) 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সকল 
রোগ, দুঃখ-দুর্দশা ও অধঃপতন থেকে 
রক্ষা পাওয়ার মহৌষধ একটাই আর 
তাহলো মূল ইসলামের দিকে ফিরে 
আসা। কেবল এর মাধ্যমেই 
মুসলমানগণ পুনরায় জেগে উঠবে এবং 
বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। 

১. মূল ইসলামের দিকে ফিরে আসতে 
হবে: তিনি লিখেন, একটি বৃক্ষ যত 
বড়ই হোক মূলের সাথে তাকে সংযোগ 
বজায় রাখতেই হবে । তাহলেই সে 
মূল থেকে রস/জীবনীশক্তি টেনে নিতে 


এবং বিজয়ী জাতি হিসেবে এতিষ্ঠা পাবে । 


ইসলাম রূপ বৃক্ষটির সাথে যদি এর 
মূলের নিবীড় সংযোগ থাকে তবে সে 
এই মুল থেকেই রস/জীবনী শক্তি 
আহরণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে 
পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ থেকে 


সংযোজন করে যা তাতে (ইসলামে 
নেই তবে তা বিদআত । এ প্রসঙ্গে 
তিনি রাসূল (েহ.)-এর বিদায় হজ্বের 


প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ করবে, 


ভাষণের সময় নাজিল হওয়া পবিত্র 


অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যাগ করবে। 


কুরআনের সর্বশেষ নাধিলকৃত আয়াত: 


এভাবেই সে নিজেকে জীবন্ত, সতেজ 


“আজ আমি দীনকে তোমাদের জন্য 


ও পরিপূর্ণ রাখবে । মুসলমানদের 


পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার 


অনুকরণীয় আদর্শ হলো ইসলাম। 
তাদের ব্যক্তিক সামষ্টিক জাতীয় ও 
রাষ্রীয় ভাবধারা এবং কার্যক্রম এই 


নেয়ামতকে তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ 
করে দিলাম । আর দীন (জীবন বিধান) 
হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য 


আদর্শের ওপরই নির্ভরশীল । যতদিন 
তারা এই আদর্শের ওপর কায়েম 
থাকবে ততদিন তারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ 


মনোনীত করলাম ।' উল্লেখ করে 
বলেন, যে বস্ত পরিপূর্ণ হয়ে আছে 


জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবে । বিশ্বের 


সামান্য কোনো স্থান থাকতে পারে না। 


নেতৃতৃ তারাই দিবে, কর্তৃত্ত তারাই 


যদি স্থান থাকে তবে সে পূর্ণ নয়- 


করবে । কিন্তু মূল থেকে সরে গেলে 
তারা আর জীবন্ত জাতি হিসেবে টিকে 
থাকতে সক্ষম হবে না। মূলের সাথে 


অপূর্ণ । আর পূর্ণ পানির গ্লাসে বাইরের 
কিছু প্রবেশ করালে সেখান থেকে মূল 
পানি বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং 


সংযোগহীন বৃক্ষের ন্যায় অন্য জাতির 
জ্বালানি কাঠে পরিণত হবে। বিশ্বে 


অবশিষ্ট পানি ভেজালে পরিপূর্ণ হবে। 
তিনি আরো বলেন, ইসলাম একটি 


তারা একটি নিকৃষ্ট, নিপীড়িত, 


পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আল্লাহর 


নির্যাতিত ও লাঞ্িত জাতিতে পরিণত 


কিতাব এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীসে 
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বর্ণিত আদেশ-নিষেধ কিংবা আমল ও 


বিপরীত কাজকে আমি (মুজাদ্দিদ) 


আকীদা ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভাবিত 
বিষয়ের স্থান ইসলামে নেই । কুরআন 


বিদআতে মুনকার মনে করি না। এর 


দিয়ে নিজের ইসলামবিরোধী 
কার্যকলাপের সহযোগীতে পরিণত 


প্রতিরোধ ও গতিরোধে অপ্রয়োজনীয় 


করেছিল। এ জন্যই সম্রাট আকবরের 


সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যহীন কোনো কিছু 
ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট হলে কিংবা করানো 


প্রয়াসও চালাই না। কেননা, দীনের 
সাথে এ কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। 


আমলে ভারতবর্ষের পীর-সুফী 
বিদআতীরা আকবরের ইসলামবিরোধী 


হলে তা হবে সম্পূর্ণ বিদআত- স্থান 
বিশেষে শিরক ও কুফর । 

(খ) বিদআতে হাসানা ও সাইয়্যা: 
মুজাদ্দিদ (রহ.) বিদআতে হাসানা ও 
সাইয়্যা নামক বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান 


তার উদ্ভব প্রচলিত প্রথার কারণেই 


অপকর্মের প্রতিবাদ করেনি এবং সঠিক 


হয়েছিল, দীন ও মিল্লাতের কারণে 


ইসলামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য 


নয়। তিনি (মুজাদ্দিদ) আরো বলেছেন, 


আকবরের সহযোগী হয়েছিল । 


প্রত্যেক বিদআতী ও বিভ্রান্তি ব্যক্তি 


মুজাদ্দিদ (রহ.) সাহেবের আন্দোলনের 


স্বীয় বাতিল আকিদার যথাযোগ্যতা 


করেছেন। তিনি বলেছেন, সকল 


প্রমাণের জন্য কুরআন ও সুননাহরই 


বিদআতই অন্ধকারের দিকে নিয়ে 


আশ্রয় নিয়ে থাকে ও দোহাই পাড়ে। 


যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ৩টি হাদীসের 


অথচ নিঃসন্দেহে তা নিস্ষল ও 


নেতৃত্ব গ্রহণকারী ও তৃতীয় পুত্র খাজা 
মাসুম বলেছেন, তিন ব্যক্তির সংস্পর্শ 
থেকে দূরে থাকবে: 

১. দায়িতে অবহেলাকারী আলেম । 


উল্লেখ করেছেন । যার অনুবাদ হলো: 
১. ইসলামে যদি কেউ নতুন কোনো 


নিরর্৫থক। এ জন্য সর্বাধে আকায়েদ 
পরিশোধন নেহায়েত জরুরি । এরপর 


২. শরীয়তবিরোধী দরবেশ । 


কিছুর উদ্ভাবন করে, যা তাতে 


হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব প্রভৃতি 


(ইসলামে) নেই তবে তা পরিত্যাজ্য । 


শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কে 


২. রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের 
ওপর অবশ্য কর্তব্য আমার ও 
হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের 
আদর্শ অনুযায়ী চলা। তা থেকেই 
দলিল প্রমাণ নিবে এবং তাকেই 


জ্ঞানার্জন, তারপর তদানুযায়ী আমল 
এবং এরপরেই তাজকিয়ার (আত্মার 
বিশুদ্ধকরণ) স্থান । 


€ঘ) পীরবাদ: এ সম্পর্কে মুজাদ্দিদ 


তার থেকে দূরে অবস্থান করিও... সে 


(রহ.) বলেছেন, পীরবাদ দ্বারা 


আত্মগোপনকারী চোর এবং শয়তানের 


দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে । নব-উভ্ভাবিত 
আমল বিদআত, প্রত্যেক বিদআতই 
গোমরাহী ও ভ্রান্তি । 

৩. হযরত হাস্সান (রা.) থেকে বর্ণিত 


আল্লাহর খলিফারা মানুষের খলিফা 
হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যায় শরীয়ত 
থেকে তরীকত | শরীয়তের অধীনে না 
হলে যে কোনো তরীকতই সুস্পষ্ট 


রাসুল (সা.) বলেছেন, জাতি যদি 
নিজের দীনে কোনো বিদআত সৃষ্টি 


গোমরাহী । পীরবাদীরা 


এজেন্ট। 

৩. শরীয়ত, তরীকত ও হাকিকত 
সম্পর্কে মুজাদ্দিদ (রেহ.)-এর বক্তব্য: 
শরীয়তের তিন অংশ: জ্ঞান (ইলম), 
কর্ম (আমল) ও একাগ্রতা বা নিষ্ঠা 


(সা.)-এর অনুসরণের পরিবর্তে পীরের 


করে তাহলে আল্লাহ তাদের থেকে ঠিক 
অনুরূপ একটি সুননাতকে ছিনিয়ে নেন। 
এরপর সেই সুন্নাত কেয়ামত পর্যন্ত 
আর তাদের কাছে ফেরত আসে না। 

(গ) সুন্নাত ও বিদআতের প্রকারভেদ: 
মুজাদ্দিদ (রহ.) বলেছেন, রাসূল 
(সা.)-এর সব আমল দুই ধরনের 


অনুসরণ করে গোমরাহ হয়। 


(ইখলাস)। যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিনটির 
সম্মিলন না হলো ততক্ষণ শরীয়ত 


(৩) সুফীবাদ: এ সম্পর্কে মুজাদ্দিদ 


হলো না। যখন শরীয়ত প্রমাণিত ও 


(রহ.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, 
পথত্রষ্ট সুফীবাদের মাধ্যমে মহাবিপ্লবী 
মহাযোগী বা বৈরাগী। বনের রাজা 


বাস্তবায়িত হয়ে গেল, আল্লাহর 
সন্তষ্টিও হাসিল হয়ে গেল। ইহকালীন 
ও পরকালীন যাবতীয় সৌভাগ্যের 
চাবিকাঠি একমাত্র শরীয়ত । 


সিংহরা পরিণত হয় গৃহপালি ঙ 


ছিল। (১) ইবাদাতের পর্যায়ভূক্ত, (২) 
অভ্যাসের অন্তর্ভূক্ত । 


বিড়ালে। মূল ইসলামে উপর্যুক্ত 


তরীকত ও হাকিকত (আধ্যাত্মিকতা) 
সুফীদের বৈশিষ্ট্য গুণ। কিন্তু এ দুটি 


ক্ষতিকর মতবাদসমূহের অনুপ্রবেশের 


জিনিস শরীয়তের তৃতীয় অংশ অর্থাৎ 


(১) রাসুল (সা.) যেসব আমল 


ফলে সম্রাট আকবরের আমলে 


ইবাদাত হিসেবে করেছিলেন তার 


ভারতবর্ষের আলেম সমাজ ও 


ইসলামের পূর্ণতার জন্য শরীয়তের 
খাদেম বিশেষ । শরীয়তের পূর্ণতা 


বিপরীত আমলই বিদআত-ই-মুনকার 
(অবশ্যই নিষিদ্ধ)। এর প্রতিরোধ ও 


মুসলমানদের বেশির ভাগ সদস্যই 


বিধানই হচ্ছে তরীকত ও হাকিকতের 


ঈমান ও আমল হারিয়ে গোমরাহীতে 


গতিরোধে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালানো 
সাচ্চা উম্মতের কর্তব্য । 


নিমজ্জিত হয়েছিল। আকবর এ সকল 
গোমরাহ সুফী (বিড়াল)দেরকে শুটকী 


(২) রাসূল (সা.) যেসব কাজ দেশপ্রথা 


দিয়ে, পীরদেরকে শিরনী দিয়ে, 


ও অভ্যাস হিসেবে করতেন তার 


বিদআতীদেরকে অপকর্মের লাইসেন্স 


একমাত্র উদ্দেশ্য । 

৪. কিয়াস ও ইজতিহাদ: এ প্রসঙ্গে 
মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর বক্তব্যের মুল 
কথা হলো-কেয়াস (অনুমান) ও 
ইজতিহাদের কোনো সম্পর্ক 
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পার্থিব শান্তি ও উন্নতি এবং পরকালীন মুক্তি একমার্র নবী (সা.)-এর আদশের অনুসরণের ওপরই 


নির্ভরশীল । একজন মুসলমান যখন পূর্র্ভাবে নবী (সা.)-এর আদশের্র অনুসরণ করে তখনি সে আল্লাহর 


সত্যিকার বান্দায় পরিণত হয় । উন্নীত হয় আল্লাহর প্রেমাস্পদের পর্যায়ে, লাভ করে সফলতা ও পূর্তা । এই 


সফলতা লাভকারী ও প্র্তাপ্রাণ্ ব্যক্তিবর্গ বনী ইসরাইলের নবীগণের সমপর্যায়ে উন্নীত হয় । 


বিদআতের সঙ্গে নেই। কেয়াস ও 
ইজতিহাদ অতিরিক্ত কোনো কিছুর 


(ঘ) দুনিয়াদার ও দরবারি আলেমদের 
সংশোধন । 


একজন মুসলমান যখন পূর্ণভাবে নবী 
(সা.)-এর আদর্শের অনুসরণ করে 


সৃষ্টি করে না। বরং তা একমাত্র 
ও হাদীসের উদ্েশ্য ও 
মর্মীর্থকে প্রকাশ করে থাকে । 


শেখ আহমদ সারহিন্দীর 
সংস্কার কর্মসূচি 

তিনি সহজ-সরল-বোধগম্য ভাষায় 
তার উপলব্ধি ও সিদ্ধান্ত মৌখিক ও 


উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও 
পন্থা ছিল নিম্নরূপ: 

তিনি তার ্ বাস্তবায়নে 
তরবারির আশ্রয় নেননি। তিনি 


তখনি সে আল্লাহর সত্যিকার বান্দায় 
পরিণত হয়। উন্নীত হয় আল্লাহর 
প্রেমা]দের পর্যায়ে, লাভ করে সফলতা 
ও পূর্ণতা । এই সফলতা লাভকারী ও 


ভারতের নেতৃস্থানীয় _ সামরিক- 


পতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বনী ইসরাইলের 


বেসামরিক, সরকারি-বেসরকারি 


নবীগণের সমপর্যায়ে উন্নীত হয় । 


গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এবং জনগণের 
মনোজগতে বিপ-ব সৃষ্টির পন্থা 


লিখিত আকারে জাতির সামনে তুলে 
ধরেন। তিনি বুঝেছিলেন মূল ইসলাম 


অনুসরণ করেন। উক্ত বিপ-ব তিনি 
সৃষ্টি করেছেন মানুষের চিন্তায় ও 


ধর্মে অন্যান্য বিষয় অনুপ্রবেশের 


দৃষ্টিভঙ্গিতে, নৈতিকতা ও তামাদ্দুনে, 


ধারাবাহিকতায় ধর্মনেতাদের বেশির 
ভাগ অংশ বিপদগামী এবং মাতৃভাষায় 
ইসলামকে না বুঝার কারণে জনগণ 
গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। 
তার সমকালীন উপলব্ধি ছিল- 


অর্থ হচ্ছে, 
অনুসারী হয়ে থাকে ।' এ প্রসঙ্গে (প্র: 
৪৭, ১ম খণ্ড)-এর ৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি 
সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন সম্পর্ক 
দেহের সাথে মনের । মন যদি ঠিক 
থাকে তবে দেহও ঠিক থাকে । যদি মন 


বিগড়ে যায় তবে দেহ বিপথগামী হয়। 
সুতরাং বাদশাহর সংশোধন 
সাম্াজ্যেরই সংশোধন। বাদশাহর 


বিপর্যয় সমগ্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের 
নামান্তর । এ জন্য তিনি শাসক 
পরিবর্তনের চাইতে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি 
পরিবর্তনকেই অগ্রাধিকার দেন। এর 
আলোকে তার কর্মসূচি ছিল: 

(ক) বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সংশোধন। 


রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায়, সমাজ ও 
অর্থনীতিতে । তার একমাত্র পাথেয় 
ছিল আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, 
আল্লাহর সাহায্য এবং দৃঢ় মনোবল। 
এ লক্ষ্যে তীর কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ- 
১. তিনি প্রথমত লোকদের সামনে 
রা সঠিক রূপটি তুলে ধরেন, যারা 
তা গ্রহণ করে তাদেরকে সংঘবদ্ধ 
করেন এবং তাদের চারিত্রিক দিক 
অর্থাৎ ঈমান, আকীদা ও আচার- 
আচরণ সংশোধন করতে সচেষ্ট হন। 
২. তিনি বিদআতের প্রকাশ্য 
বিরোধিতায় না গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর সুন্নাত অনুসরণের নির্দেশ দিতেন। 
আর এটাকেই সফলতা ও সৌভাগ্যের 
একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করতেন। 
তার বক্তব্য ছিল “বন্দেগীর সকল 
প্রকার হক আদায় করা এবং আল্লাহর 
প্রতি সর্বদা ও সব সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখাই মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য । 
এই অবস্থা ঠিক তখনি সৃষ্টির হবে- 
মানুষ যখন দুনিয়া ও আখেরাতের 
মহান নেতার আদর্শকে প্রকাশ্যে ও 
গোপনে সর্বাবস্থায় পূর্ণরূপে অনুসরণ 


(খ) উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের করবে ৷ 


সংশোধন । রি রা রি )-এ ৮ র্‌ 
পু ক্তি একমাত্র নবী (সা.)-এর র 
(গ) বাদশাহর সংশোধন । অনুসরণের ওপরই নির্ভরশীল। 


৩. তিনি আগ্রা, সারহিন্দ ও লাহোরে 
উচ্চ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন এবং 
অনুকূলে প্রস্তত করেন । 

৪. তিনি ভারতের বিশিষ্ট বেসরকারি 
ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেন 
এবং অনেককে স্বীয় মতে দীক্ষিত 
করেন। 

৫. তিনি সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ সুনী 
মতাবলম্বী সভাসদদের সাথে 
যোগাযোগ করে তাদের অনেককে স্বীয় 
মতাদর্শে দীক্ষিত করেন। এ সকল 
সভাসদদের তৎপরতায় সম্রাট আকবর 
শেষ জীবনে তওবা করে আপন ধর্মে 
ফিরে আসেন। 

৬. আকবরের মৃত্যুর পর ১০১৪ 
হিজরীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর 
সিংহাসনারোহণ করলে তিনি চুড়ান্ত 
লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। তিনি স্বমতে 
দীক্ষিত দরবারের সভাসদদের দ্বারা 
জাহাঙ্গীরের মনোভাবকে ইসলামের 


অনুকূলে আনতে সক্ষম হন এবং এক 


গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করেন। 
দুর্গাধিপতি এক সময় সম্রাটের নিকট 
এই মর্মে রিপোর্ট প্রেরণ করেন যে, 
“আহমদ সারহিন্দের সংস্পর্শে থেকে 
গোয়ালিয়র দুর্গের পশুসুলভ বন্দীরা 
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মানুষে পরিণত হয়েছে এবং 
মানুষপ্তলো ফেরেশতায় পরিণত 
হয়েছে ।” এরূপ রিপোর্ট পাওয়ার পর 
সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের ভুল বুঝতে 


এবং চাটুকারদের সমালোচনাই বেশি 
করেছিলেন। সম্রাটের সংশোধনের 


রোগ বুঝে চিকিৎসা করা মুজাদিদ 


জন্য তার পরিষদদের সংশোধনকেই 


(রহ.)-এর নীতি ছিল। তিনি 


পারেন এবং মুজাদ্দিদকে মুক্তি দান 


তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন । 


জানতেন, একশ্রেণীর দুনিয়াদার 


করেন। তার দাবিগুলো ছিল : 

(ক) সম্টকে সেজদা করার রীতি 
সম্পূর্ণভাবে রহিত করতে হবে। 

(খ) মুসলমানদের গরু জবেহ করার 
অনুমতি দিতে হবে । 

(গ) বাদশাহ ও তীর দরবারীদের 
জামায়াতে নামায আদায় করতে হবে। 
(ঘ) কাজীর পদ ও শরীয়ত বিভাগ 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

(ড) সমস্ত বিদআত ও ইসলামবিরোধী 
অনাচারকে সমূলে উৎখাত করতে 
হবে। 

(চ) ইসলামবিরোধী যাবতীয় আইন 
রহিত করতে হবে । 

(ছ) ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদগুলোকে 
পুনরায় আবাদ করতে হবে। 


৩. সরকারের সংস্কার ও সংশোধনই 


দরবারী আলেম, পীর ও সুফী সম্রাট 
আকবরকে ইসলামবিমুখ করেছে । তার 
সাথে যোগ হয়েছিল শিয়া মূলহেদ 
সম্প্রদায় ও হিন্দুরা । অথচ প্রথম 
জীবনে আকবর ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে 
আকবরের সভাসদদের শুদ্ধ করেন 
এবং অতঃপর উক্ত সভাসদদের 
মাধ্যমে আকবরের মানসিক 
পরিবর্তনের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। 
এছাড়া আরো যেসব কারণ অনুমান 
করা যায় তাহলো: 

১. হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী কোনো 
মুসলিম শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
বিপ্রব ঠিক তখনই জায়েয, যখন 
প্রমাণিত হবে যে, তিনি প্রকাশ্যে 
কুফরীতে ও ইসলামদ্রোহিতায় লিপ্ত 
রয়েছেন। মুশরিকী ও কুফরী 
কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়া যদিও 
হারাম তবুও কোনো ব্যক্তিকে ঠিক 


(উল্লেখ্য, সম আকবরের আমলে 


তখনই কাফের ঘোষণা করা যায়, 


হিন্দুরা ভারতের অনেক মসজিদকে 
ধ্বংস করেছিল এবং অনেকগুলোকে 
মন্দিরে পরিণত করেছিল ।) 

সম্রাট জাহাঙ্গীর মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর 
দাবিসমূহ সন্তষ্টচিত্তে মেনে নেন এবং 
শাহী ফরমান জারি করে তা কার্যকর 
করেন। 

মুজাদ্দিদ (রহ.)-এর দাবির সারকথা 
ছিল-নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। 
অপর কোনো ধর্ম বা ফেরকার 
বিরোধিতা করা বা ব্যক্তিগত লাভের 
কোনো ব্যাপার এতে ছিল না। 

৭. প্রত্যেক শহর ও পল্লীতে মুজাদ্দিদ 
(রহ.) সাহেবের একজন করে 
প্রতিনিধি ছিলেন যারা নিজেদের 
উদ্দেশ্যে প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, 
একাগ্রচিত্ত ও ব্জকঠোর । 


যখন তাকে মুসলমান বলার মতো আর 
কোনো কারণই বিদ্যমান থাকে না। 
সম্ভবত আকবরের বিরুদ্ধে সশঙস্ত 
জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি 
মুজাদ্দিদ সাহেব তখনও অর্জন করতে 
পারেননি। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে 
জেহাদ ঘোষণার জন্য শর্ত হলো- 
এতটুকু বৈষয়িক শক্তি অর্জিত হতে 


যার একমাত্র লক্ষ্য সে রক্তাক্ত 
সং্রামকে ঠিক তখনই জরুরি মনে 
করেন যখন এছাড়া আর গত্যন্তর 
থাকে না। ক্ষমতাসীনদের সংশোধনই 
মুজাদ্দিদ সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল। এ 
লক্ষ্যেই তিনি কাজ করেছেন। 
শরীয়তের হুকুম-আহকাম কায়েম 
করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য 
নিজকেই ক্ষমতাসীন হতে হবে এমন 
বিষয়কে তিনি জরুরি মনে করেননি । 
৪. মুসলমান রাজা-বাদশাহরা তখন 
গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই 
অন্যের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, 
দুর্নীতিপরায়ণতা ও বিলাসিতার দোহাই 
পাড়তেন এবং সংশোধনের দাবি 
জানিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। কিন্তু 
এই অবস্থায় মুজাদ্দিদ সাহেবও যদি 
সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিতেন তবে জনগণ 
মনে করতেন । এমতাবস্থায় ক্ষমতার 
হাতবদল হলেও ভেতর থেকে 
সংশোধন ও সংস্কার সাধিত হতো না 
বরং মুসলমানদের রক্ত ঝরতো । 
তদুপরি আকবরের অনুসৃত ধ্বংসাত্মক 
নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ওপর হিন্দু ও 
শিয়ারা বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে 
ফেলেছিল। তারা একটি আত্মঘাতি 
যুদ্ধ লাগার অথবা লাগানোর অপেক্ষায় 


হবে, যা দ্বারা বিজয়ী ও সফল হওয়ার 


ছিল। মুজাদ্দিদ সাহেব যুদ্ধ ঘোষণা 


কিছুটা আশা করা যায়। তাছাড়া 
আকবরের জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন 


করলে তারা সে সুযোগটি পেয়ে যেত 
এবং ভারতবর্ষের মুসলমানরা 


আসাটাও সশস্ত্র যুদ্ধ না করার কারণ 
হতে পারে। 

২. মুজাদিদ সাহেব আকবরকে 
স্বার্থপর ও ফাসিক মুসলমান বলতেন। 
অসাধু চাটুকার ও স্বার্থপর লোকদের 
দ্বারা আকবর পরিবেষ্টিত ছিলেন। 
এজন্য আকবরের তুলনায় তিনি এসব 
স্বার্থপর আলেম, বিলাসপ্রিয় সভাসদ 


আত্মঘাতী যুদ্ধে নিঃশেষ হয়ে যেত। এ 
সকল কারণে মুজাদিদ (রেহ.) সমস্যার 
সমাধান ও কাজ্িত লক্ষ্য অর্জনে 
অহিংস নীতি অবলম্বন করেছিলেন। 
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মাওলানা হাসরাত মোহানী রেহ.): 
এক সং্ঘ্রামী আলিমের জীবনকথা 


জুলফিকার আহমদ কিসমতী 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগ্ডলো 
এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে 
বড় কঠিন পরীক্ষার দিন ছিল। ১৮৫৭ 


ভাঙতে শুরু করে । এ ব্যাপারে স্যার 
সৈয়দ আহমদ তখন নেতৃতৃদানে 
এগিয়ে আসেন। তার সঙ্গে এগিয়ে 


জীবন-যাপন, কাব্যচর্চা, সাংবাদিকতা 
এবং জ্ঞান প্রজ্ঞান ও ভাষা সাহিত্যে 
সকলের মধ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি 


সালের পর বিটিশ শাসকগোষ্ঠী 


আসেন বিখ্যাত কবি আলতাফ হোসেন 


মুসলমানদের উপর চরম জুলুম 
টি তিকভ 


করেছিলেন আর মুসলমানদের নেতৃত 


হালী, মোহাম্মদ হোসাঈন আযাদ, 


দিয়েছিলেন, তিনিই হলেন সাঈয়েদ 


মৌলভী চেরাগ আলী, মোহসীনুল 


ফজলুল হাসান হাসরাত মোহানী, 


মুসলমানরা তখন সম্পূর্ণ অসহায়ত্ের 


মুলক, ভীকারুল মুলক, মাওলানা 


শিকার । হিন্দু রাজনীতিকরা তখন এই 
সুযোগের সদ্যবহার করে এবং 
ইংরেজদের ইঙ্গিতে গোটা 


শিবলী নোমানী এবং তাদের সঙ্গে 
অন্যেরাও এ ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে 
ওঠেন। কিন্তু এই মহান মনীষীগণ 


উপমহাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃতেরই 
স্বপ্ন দেখতে শুরু করে; অথচ গোটা 
ভারতে মুসলিম শাসকরা প্রায় পৌনে 
৮শ' বছর শাসনকার্য পরিচালনা 


মাওলানা হাসরাত মোহানী জীবনের 
অসাধারণ সেবা করে গেছেন। নিজের 
কথা ও কাজ এবং চারিত্রিক কর্মকাণ্ড 


তখন ধীরে ধীরে বার্ধক্যে উপনীত হতে 


দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদেরকে 


থাকলেন। মনে হচ্ছিল তাদের 


এমনিভাবে প্রভাবিত করেছিলেন যে, 


তিরোধানের পর রাজনৈতিক ও 


তাদের মনীবীগণ ও সমসাময়িক 


ংস্কৃতিকভাবে ভারতীয় মুসলমানরা 


করেন । রাজা রামমোহন রায়, গোখলে 
তিলক এবং দয়ানন্দ স্বরস্বতি প্রমুখ 


এতিম হয়ে পড়লো । কিন্তু ১৮৯৮ 
সালে স্যার সৈয়দ আহমদের 


নেতা হিন্দু জাতীয়তাবাদ পুনজীবিত 


ইন্তেকালের মাত্র ১৫-২০ বছর পূর্বে 


করার পথ আগেই পরিষ্কার করে 
গিয়েছিলেন । ইংরেজদের 
পৃষ্ঠপোষকতা এবং কর্তৃতে ১৮৮৫ 


মুসলমানদের মধ্যে প্রথমে মোহাম্মদ 


বিভিন্ন ব্যক্তি তার জাতিসেবায় 


সহজে কাউকে হিসাবে নিতেন না। 


আলী জিন্নাহ, মাওলানা মোহাম্মদ 


তিনিও মাওলানা হাসরাত মোহানীর 


আলী জাওহার, মাওলানা হাসরাত 


প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছেন এবং 


সালে ন্যাশনাল কংগ্েসও অস্তিত্ব লাভ 
করেছে। এটা অনেকটা রাজনৈতিক 


মোহানী, আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান 


পাকিস্তান আন্দোলন থেকে নিয়ে তার 


নদভী, মাওলানা আবদুল হক, 


এক্যের প্রাটফরম হিসেবেই গঠন 


মাওলানা জাফর আলী খা প্রমুখ 


প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অনেক নাজুক ও জটিল 
সমস্যাবলীর সমাধানে তার সাথে 


করে। এভাবে বিভিনন ক্ষেত্রে 


কতিপয় এমন নিষ্ঠাবান মেধাবী, 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে 
থাকে । কিন্তু ষড়যন্ত্রের মধ্যে বড় 


চিন্তাবিদ, যুবক-সাহিত্যিক, কবি এবং 
সংস্কাক রাজনীতিক এগিয়ে 


পরামর্শ করতেন। 
মাওলানা হাসরাত মোহানীর আসল 
নাম সাইয়েদ ফজলুল হাসান, আর 


ষড়যন্ত্র ছিল গোটা ভারতের জনপ্রিয় 


আসলেন। তাদের দরুন স্যার সৈয়দ 


ভাষা উর্দুকে নাগরি বর্ণমালায় লেখার 


এবং তার সহকর্মীদের জালানো প্রদীপ 


পিতার নাম ছিল সাইয়েদ আজার 
হাসান। হাসরাত মোহানী ভারতের 


দাবি উত্থাপন | এর লক্ষ্য ছিল আরবি- 


আর নিভে যাওয়ার সুযোগ পায়নি বরং 


ইউকিজিলা আনাও নামক স্থানে 


ফারসি ভাষার সঙ্গে মুসলমানদের 
সম্পর্ক বিচ্ছিন করা এবং নাগরিক 


তার আলোয়ই দিন দিন প্রখর হতে 
চললো । এই মশালকে উদ্দীন রাখার 


জন্গ্রহণ করেন। প্রাইমারি শিক্ষা তার 
ঘরেই সম্পন্ন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার 


বর্ণমালার মাধ্যমে হিন্দির নামে এমন 


লক্ষ্যে সকলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে 


এক ভাষার প্রসার দান যা গোটা হিন্দু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিতি করবে ও 
তাদের অধিকার সংরক্ষণ করবে। 
ইংরেজ ও হিন্দুদের এই যৌথ যড়যন্ত্ 
প্রকাশ হয়ে পড়লে মুসলমানদেরও ঘুম 


গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চললেন। 

এই প্রেক্ষাপটে যে নামটি সবচাইতে 
অধিক প্রোজ্জল হয়ে সামনে আসলো 
এবং যিনি নিজের জীবন থেকে শুরু 
করে রাজনীতি, নেতৃতৃ, ইসলামী 


সমাপ্তির পর তিনি তার নানাবাড়ি হতে 
ফুসসুহুয়াতে চলে যান। সেখান থেকে 
১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং 
ফাতেপুর ইসলামিয়া মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা হযরত সাইয়েদ জহুরুল 
ইসলামের প্রতি তার বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা 
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ছিল। তিনি আরবি, ফারসি এবং 


কোথাও তার নজির মিলে না। 


হলেন না। সরকারের এই দয়া অনুগ্বহ 


ইসলামিয়াত মাওলানা জহুরুল 


ছাত্রজীবনেই তিনি এই শাস্তি ভোগ 


ইসলামের কাছেই লাভ করেন। তার 
সঙ্গে এই শিক্ষাক্রমে নেয়াজ 
ফতেহপুরীও ছিলেন। ম্যাট্রিক পাস 
করার পর হাসরাত মোহানী আআ জীবনে 
চলে যান এবং ১৯০৩ সালে প্রথম 
বিভাগে বিএ পাস করেন । এখানে তার 
এডিশনাল সাবজেক্ট ছিল আরবি এবং 

ংক। এখান থেকেই তিনি তার 
সাংবাদিক জীবনের সূচনা করেন এবং 
বিএ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার 


মাওলানা হাসরাত মোহানীর এই 
মাসিক পত্রিকা শুধু একটি পত্রিকাই 
ছিল না এটি আমাদের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে বরং উপমহাদেশে রাজনীতি ও 
নেতৃতের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক 
গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। 

হাসরাত মোহানী এবং তার পত্রিকা 
উর্দু-এ-মাওলাকে বিটিশ সরকারের 
প্রথম বিদ্রোহী ও দুশমন বলা যেতে 


এক প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে 
মাওলানা হাসরাত মোহানীকে এক 
বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়েছিল। 
এই সঙ্গে জব্দ করা হয়েছিলো তার 
প্রেসটিও। হাসরাত মোহানী ইচ্ছা 
করলে এই দণ্ড থেকে রেহাই করতে 
পারতেন কারণ প্রবন্ধটি তার লিখিত 
ছিল না। কিন্তু এর সম্পাদক হিসেবে 
তিনি এটিকে তার লেখারূপেই গণ্য 
করেছেন । আর এটিই হচ্ছে সাংবাদিক 
নৈতিকতার দাবি। মাওলানা হাসরাত 
মোহানী ইচ্ছা করলে আজকের বিভিন্ন 
সম্পাদকদের মত ক্ষমা চেয়ে দু'লাইন 
লিখে দিয়েই বেঁচে যেতে পারতেন। 
কিন্ত তার আত্মমর্ধাদাবোধ তাকে এটি 
করতে দেয়নি। মাওলানা হাসরাত 
মোহানী স্বহাস্য এবং দৃঢ়তার সাথে 
অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং 
তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড 
প্রদান করা হয় যে, অবিভক্ত ভারতের 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


করেছিলেন। অতঃপর তিনি 
জীবন 


হাসরাত মোহানীর ছাত্রজীবনেই এক 
অভিজাত পরিবারের কন্যা নিসাতুন 
নিসার সাথে তার বিবাহ হয়। এ রমনী 
মাওলানা হাসরাত মোহানীর সংসর্গের 
জন্য যথেষ্ট উপযোগী ছিলেন। কারণ 
তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য এবং 
সাহসী । মাওলানা মোহানী যখন 
ননীতাল ও এলাহাবাদের কারাগারে 
আবদ্ধ ছিলেন তখন তার প্রথম কন্যা 
অত্যন্ত রুগ্ন ছিল। সরকার চেয়েছিল 
যে, এই অবস্থায় মাওলানা হাসরাত 
কারণ দরশীয়ে লিখিতভাবে অনুকম্প 
আবেদন করলে তীকে মুক্তি দিয়ে 
দিবেন। কিন্ত তিনি সেই লিখিত 
আবেদন করেননি । তখন তার স্ত্রী 
নিসাতুন নিসা যে বিরাট ভূমিকার 
পরিচয় দিয়েছেন তা কম মহিলাই 
করতে পারেন। মাওলানা হাসরাতকে 
এক চিঠির মাধ্যমে জানালেন যে, 
কন্যার অসুস্থতা আপনার জন্য একটি 
পরীক্ষা । মেয়ের গ্নেহ-ভালোবাসায় 
যদি আপনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং 


র স্বাধীনতাপ্রিয় প্রকৃতির র্ণ 
পরিপন্থী ছিল। টান রা 
তার ভারভ 
ভালোবাসতেন । স্ত্রীর যৃত্ুতে তিনি 
গজলের শোকগাথা 
লিখেছিলেন । 
মাওলানা হাসরাত মোহানী ছিলেন 
ল্য বা গুণ প্রতিভা মণ্ডিত ব্যক্তিত 
ধর্মীয় এতিহ্যের অধিকারী ছিলেন 
পারিবারিকভাবে । বাল্যাবস্থায়ই তিনি 
রোযা নামাজে অভ্যস্ত ছিলেন 
যৌবনেও তিনি এবাদত-বন্দেগীর 
ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। সকল 
সময় শরীআত অনুসরণ করে 
চলতেন। তার প্রকৃতি ছিল সুফী 
প্রেমিকসুলভ। বাল্যকালেই তিনি 
ফিরিজি মহলের শাহ আবদুর রাজীদের 
মুরীদানভূক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শাহ 
আবদুর রাজ্জাকের ইন্তিকালের পর 
মাওলানা হাসরাত মোহানী তার 
স্থলাভিষিক্ত মাওলানা আবদুল ওহাবের 
কাছে নতুনভাবে শিষ্যত্ গ্রহণ করেন। 
কঠোর থেকে কঠোর পরিস্থিতিতেও 
তিনি কখনো নামাজ রোযা ত্যাগ 
করতেন না। জীবনে ১৩ বার হজরত 
পালন করেন। 
কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠেও তিনি রোযা 
রেখেছেন এবং তার সহাস্য বদন ও 
দীনী প্রেরণা তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা 
গেছে। কাব্যচর্চার সাথে সাথে তিনি 
সাংবাদিকতা ও রাজনীতির সাথেও 
জীবনভর জড়িত ছিলেন। এই সঙ্গে 
সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক ব্যস্ততা 
কর্মকাণ্ডের প্রতিও তার আগ্রহ কম ছিল 
না। স্বাভাবিক চিত্ত-বিনোদনও 
করতেন, ঈমানবর্ক হামদ-নাত, 
গযল, কাউয়ালীও শুনতেন এবং বুযুর্গ 


সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন 


ব্যক্তিদের মাজার জিয়ারত করে 


তাহলে ব্যাপারটি আমার কাছে ভালো 


ফাতেহা পড়া ইত্যাদি তার অভ্যাস 


লাগবে না। স্ত্রীর চিঠি হাসরাতের 


ছিল। মোটকথা তার জীবন ছিল 


বহুমুখী ব্যস্ততার । বাহ্যত মনে হত 


নৈতিক দৃঢ়তাকে আরো শক্তিশালী 
করলো, এদিকে রুগ্ন কন্যাটির 
ইন্তিকাল ঘটলো। সরকার তাকে 


জানাযায় শরিক হওয়ার অনুমতিও 
দিলেন কিন্তু তিনি জেল থেকে বের 


তিনি বৈপরীত্যের সমষ্টি । কিন্তু বাস্তবে 
তা নয়। বরং এক বিশেষ ভূমিকা এবং 
চারিত্রিক দৃঢ়তারই অধিকারী লোক 
ছিলেন। 
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আর দশটা মানুষের মত বতমান সময়ে 


আপনার হাতেও একটি মোবাইল 


নোমোফোবিয়া: মোবাইল 
আসক্তির মানসিক সমস্যা 


না। কোনো আ্াপ নয়, এটি যেন 


ফোনটা হয়তো বেজে উঠেছে। কিন্তু 


আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য 


ফোন হাতে নিয়ে দেখলেন, না! কেউই 


ংশ হয়ে গিয়েছে । ঠিক একইভাবে, 
মোবাইল ছাড়াও বর্তমানে মানুষ 
নিজের জীবনকে ভাবতে পারে না। 
মোবাইল কাছে নেই বা মোবাইলের 
চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছে এটাও 


ফোন থাকাটা স্বাভাবিক। তবে 


অনেকের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। 


আপনার মোবাইল ফোনের সাথে যদি 
নিজেকে মানসিকভাবে জড়িয়ে ফেলেন 
তাহলে ব্যাপারটা আর স্বাভাবিক থাকে 
না। মোবাইল ফোনের সাথে এর 
ব্যবহারকারীর এই যে অতিমাত্রায় 
মানসিক সংযোগ, মানসিক 
চিকিৎসকেরা এর নাম দিয়েছেন 


“নোমোফোবিয়া*। 

নোমোফোবিয়া শব্দটি এসেছে নো 
(79), মো (74971) এবং ফোবিয়া 
(৮7০9779) থেকে । যেটাকে একসাথে 
করলে হয় মোবাইল ফোন নেই এমন 
ফোবিয়া। বর্তমানে পৃথিবীতে মোবাইল 
ফোন রীর সংখ্যা 
আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে । সাধারণ 
মোবাইল ফোনের পাশাপাশি বেড়ে 
চলেছে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর 
সংখ্যাও । পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক 
গবেষণানুসারে, বর্তমানে শুধু 
আমেরিকার মোট জনসংখ্যারই ৯০ 
শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার 


মোবাইল ফোন অত্যন্ত দরকারি একটি 
জিনিস । সেটি নষ্ট হলে বা না থাকলে 
মানসিকভাবে একটু চিন্তায় পড়তেই 
পারেন আপনি । কিন্তু তাই বলে সেটা 
মাত্রা ছাড়াবে এমন তো নয়। তবে 


ফোন করেনি আপনাকে । এই যে ছোট্ট 
আর অতি সামান্য ঘটনাটি ঘটে গেল 
আপনার সাথে এটিও কিন্ত 
নোমোফোবিয়াই অংশ! এছাড়াও 
নোমোফোবিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে 
বেশ কিছু উপসর্গ দেখতে পাওয়া 


যায়। সেগুলো হলো 
১. মোবাইলের কাছ থেকে দূরে 


কারো ক্ষেত্রে যদি ব্যাপারটি গুরুতর 
স্বাভাবিক বলা যায় না। তখন এই 
মানসিক সমস্যাকে নোমোফোবিয়া 
বলে। বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমানে 
তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ফোবিয়া বা 
ভীতি বেশি দেখতে পাওয়া যায় 
ফোন না থাকার ভীতি বা 
নোমোফোবিয়ায় এমন অনেক কিছু 
ঘটে যা খুব বেশি বড় আর চোখে 
পড়ার মত না হলেও, একটু একটু 
করে মানসিক নানাবিধ সমস্যা তৈরি 
করে। 


নোমোফোবিয়ার উপসর্গ 
নোমোফোবিয়ার উপসর্গগুলো খুব 


করে, যাদের ৫০ শতাংশ হল 
স্মার্টফোন ব্যবহারকারী । এছাড়া 


সাধারণ । বিশেষ করে, বর্তমানে 
আমাদের মধ্যে ব্যাপারগুলো এত 


পৃথিবীতে প্রায় ৬.৮ বিলিয়ন মোবাইল 
ফোন গ্রাহক রয়েছে। সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক তো খুব 
সাধারণ একটি আাপ। আর দশটা 
আপের মত। কিন্তু বর্তমানে ফেসবুক 
ছাড়া আমাদের একটা মিনিটও চলে 


সহজভাবে মিশে গিয়েছে যে, 
এগুলোকে আর আলাদা করে কিছু 
মনে হয় না। বরং অনেক বেশি 
স্বাভাবিক মনে হয়। এই যেমন ধরুন, 
আপনি খাচ্ছেন বা রাস্তায় হাঁটছেন। 
হঠাৎ আপনার মনে হল পকেটের 


৪. ফোন না থাকলে নিজেকে একা 

মনে হওয়া, হতাশ হয়ে পড়া । 
ইউনিভার্সিটি অব কানেক্টিকাট স্কুল অব 
মেডিসিনের মনোরোগবিদ্যার সহকারী 
অধ্যাপক ডক্টর ডেভিড গ্রিনফিন্ডের 
মতে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের 
মস্তিষ্কে ডোপামিনের স্বাভাবিক পরিমাণ 
কমে যায়। ডোপামিন মানুষকে নতুন 
কোনো কাজ করতে উৎসাহ প্রদান 
করে। মোবাইল যেহেতু সেটাকে 
তারা আর উৎসাহ খুঁজে পায় না। 
মোবাইলের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ে । 
প্রত্যেকবার একেকটি নোটিফিকেশন 
বা বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের 
মস্তিষ্কে একটু করে ডোপামিনের 
সরবরাহ ব্যাহত হয়। মস্তিষ্ক দ্বিধায় 
পড়ে যায় এটা ভাবতে গিয়ে যে, কখন 


সেপ্টেম্বর+১৮ ______'কঁকু।। আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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নতুন কোনো বার্তা বা নোটিফিকেশন 


কাজেই প্রভাব পড়ে যায়। মজার 
ব্যাপার হলো, আমরা একটা সময় এই 
মানসিক অবস্থাটির সাথে অভ্যস্ত হয়ে 


১. দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় 


নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। বিনা কারণে 


মোবাইলকে নিজের কাছ থেকে দূরে 
রাখুন। তার মানে এই নয় যে, সেই 
সময় আপনাকে ফোন করলে কেউ 
পাবে না। তবে মোবাইলে সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রেখে, সেটাকে 


ফোনের দিকে মনোযোগ চলে যাওয়ার 
সমস্যা একটু হলেও কমে যাবে । 

৪. মোবাইলে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম যতটা সম্ভব কম ব্যবহার 
করুন। চেষ্টা করুন ল্যাপটপ কিং 


যাই। এই যে অস্বস্তিতে থাকা, 
মোবাইলের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়া, 
ডোপামিনের একটু কম সরবরাহ- 
এতে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে, 
এই ব্যাপারগুলো না থাকলে নতুন 
পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে 
না আমাদের মস্তিষ্ক; নানা রকম সমস্যা 
সৃষ্টি হয়, নোমোফোবিয়া জন্ম নেয়। 
২০১৩ সালে করা একটি পরীক্ষায় 
দেখা যায় যে, মোবাইল 
ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্তত ৯ 
শতাংশ মানুষ প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর 
নিজেদের মোবাইল দেখেন । বাকিরাও 
যে খুব একটা পিছিয়ে আছেন এদিক 
দিয়ে তা কিন্তু নয়। এছাড়াও এই 
পরীক্ষাটিতে আরো জানা যায় যে, 
বাড়িতে ফোন ফেলে আসা মোবাইল 
মধ্যে শতকরা ৬৩ 
শতাংশ মানুষ এ দিনের পুরোটা সময় 
হতাশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকেন। ইউগভ 
এবং হাফিংটন পোস্টের একটি 
পরিসংখ্যান অনুসারে, অধিকাংশ 
মানুষই রাতে ঘুমানোর সময় সাথে 
মোবাইল ফোন না থাকলে অস্বস্তি 
বোধ করেন এবং ১৮ থেকে ২৯ বছর 
বয়সীদের মধ্যে শতকরা ৬৪ শতাংশ 
মানুষ মোবাইল ব্যবহার করতে 
করতেই ঘুমিয়ে পড়েন। 
নোমোফোবিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের 
বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 
নারী নয়, পুরুষরাই নোমোফোবিয়ার 
বেশি ভুক্তভোগী হয়ে থাকে । অতিরিক্ত 
মোবাইল ব্যবহার করার ফলে 
নোমোফোবিয়া সৃষ্টি হয় এবং সেটি 
কেবল মানসিক নয়, আমাদেরকে 
শারীরিকভাবেও প্রভাবিত করে। তাই 
আপনিও যদি নোমোফোবিয়ায় আক্রান্ত 
হন, কিংবা আসক্ত যদি হয় আপনার 
সন্তান বা আশেপাশের মানুষ, তাহলে 
নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন: 


একটু দূরে রেখে দিন যাতে করে কেউ 
আপনাকে ফোন করলে খুঁজে পায়। 
কিন্ত এর বেশি কিছু নয়। অন্যথায়, 
চোখের সামনে ফোন থাকলে বা 


ডেস্ষটপে এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারের । 
বর্তমানে আমাদের মোবাইলের আসক্তি 
এবং নোমোফোবিয়া নামক মানসিক 
সমস্যা তৈরি হওয়ার অন্যতম একটি 
কারণ এই সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম। তাই এর ব্যবহার কমিয়ে 


ফেসবুক এবং অন্য সামাজিক 
যোগাযোগমাধ্যম থেকে বারবার 
নোটিফিকেশন আসলে আপনি 


ফেলুন। এতে করে সমস্যা একটু 


মোবাইল ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন। 
২. ঘুমানোর সময় মোবাইল দূরে 
রাখুন। সম্ভব হলে বন্ধ 
কিংবা সাইলেন্ট করে 
রাখুন। কিছুদিন এই 
পদ্ধতি মেনে চললে 
আপনার চারপাশের 
মানুষ ব্যাপারটি বুঝতে 
পারবে এবং রাতের 
নির্দিষ্ট একটি সময়ের 
পর আপনাকে আর কল 


হলেও দূর হবে । 


এই ছেলেটি বইপ্রেয়সী 

বইকে ভালোবাসে 

আমজাদ ইউনুস 

ই ছেলেটি সারাটা দিন থাকে বইয়ের পাশে। 
ই ছেলেটি অহর্নিশি দেয় যে বইয়ে ডুব 
জ্ঞানের মণিমুক্তো সে যে খুঁজতে থাকে খুব । 


করবে না। ঘুমের 
ক্ষেত্রেও একটি নির্দিষ্ট 


ই ছেলেটি বইয়ের পাতায় খুজতে থাকে সুখ 
[ই ছেলেটি বই পেলে যে ভুলে শত দুখ । 

ই ছেলেটি বইয়ের পাতায় পায় যে ফুলের ঘ্বাণ 
ই ছেলেটি বই জড়িয়ে জুড়ায় দেহ প্রাণ । 


ই ছেলেটির জীবনসাথী হরেক রকম বই 
বই ছাড়া নেই কেউ জীবনে আপন প্রিয় সই । 


ঘুম | এই ছেলেটি দুষ্ট ভীষণ সে ভারি ডানপিটে 


কিন্ত ছেলের বই ছাড়া কী তৃষ্ত্রা বলো মিটে। 


বুকের পাশে প্রিয় আসে শাওন-ছোয়ায় 


শেকড়-লতায় সবুজ পাতায় জলের এ কী মায়া 
সিক্ত সবুজ ঘাসের গায়ে সুখদ হাসির ছায়া । 


প্রভুর কাছে প্রকৃতি ওই হয় যে অবনত; 


কাচের গায়ে বিষ্টি-ফৌটা অশ্রু হয়ে হাসে 


আচমকা মন উদাসী আজ ঝুম শ্রাবণের মাসে! 
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মানসিক স্বাস্থ্য 
ঠিক রাখার ৫ 
সহজ উপায় 


ভালো স্বাস্থ্য মানে মানসিক আর 
শারীরিক দুই দিক থেকেই সুস্থ বা 
ঠিক থাকা । অনেকের বেলায় দেখা 
যায়, শরীর ঠিক থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে 
একেবারেই গুরুত্ব দেন না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন 
ঠিকমতো চালিয়ে নিতে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব 
দেওয়া কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ । জীবনযাপনে সামান্য কিছু 
পরিবর্তন এনে সব মানসিক সমস্যা দূরে ঠেলে মনকে 
ফুরফুরে করে তুলতে পারেন। এ রকম সহজ কয়েকটি 
নিয়ম মেনে চলতে পারেন । 


নিয়মমাফিক চলুন 

দৈনিক কাজের একটি নিয়ম দাঁড় করান। সময়ের কাজ 
সময়ে করুন। নিয়ম মেনে খাওয়া, ঘুম থেকে জাগা বা 
বিছানায় যাওয়ার বিষয়টি মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য 
দরকারি । যারা নিয়ম মেনে চলেন, তাঁদের মানসিক ও 
শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকার হার বেশি বলেই গবেষণায় 
দেখা গেছে। 


ব্যায়াম করুন 

মানসিকভাবে ভালো থাকতে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকাটাও 
জরুরি । শরীরকে সক্রিয় রাখতে সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়াম 
করুন। ব্যায়াম করলে সুখ হরমোন নিঃসৃত হয়। 
মানসিকভাবে হালকা বোধ করতে বা মন ভালো রাখতে 
নিয়মিত ব্যায়ামের চর্চা করে যান। 


পুষ্টিকর খাবার খান 
পুষ্টিমানসম্পন্ন ও সুষম খাবার খাবেন । খাবারের তালিকায় 
বেশি করে ফল আর সবজি রাখুন। মস্তি্ককে উদ্দীপিত 
রাখে এমন খাবার, বিশেষ করে বাদাম কিংবা পালংশাকের 
মতো খাবার খান । 


এখনকার সময় মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ফোন কিংবা 
মনোযোগ কেড়ে নেওয়া নানা যন্ত্র রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য 
ভালো রাখতে যতটা সম্ভব যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত করুন। 
রাতে ঘৃমাতে যাওয়ার এক ঘণ্টা আগে মোবাইল ফোনসহ 
যন্ত্র ব্যবহার বাদ দিন। এমনকি দিনের বেলাতেও যন্ত্র 
যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন । 


সক্রিয় থাকুন 
সংবাদপত্র পড়ে, ব্যাকরণ ও নাহু-সরফের কায়দাগুলো 
মুখস্ত করে, পাজল মেলানো, ক্রসওয়ার্ড সমাধান করার 


মতো নানা কাজে মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখুন। মস্তিষ্ক সক্রিয় 
থাকলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হবে, এমনকি শেখার দক্ষতা 
বাড়বে । তথ্যসূত্র: জিনিউজ 


কালো আঙুরের ৭ পুষ্টিগুণ 


কালো আঙ্গুরে অনেক গুণ আছে। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, 

আ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কালো আঙ্গুর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য 

খুবই ভালো । শুধু হার্ট বা তৃকই নয়, দৃষ্টিশক্তি থেকে শুরু 
করে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এমনই বেশ কিছু শারীরিক 
সমস্যায় দারুণ কাজ দেয় এই আঙ্গুর । 

আসুন জেনে নিন কালো আঙ্গুরের কিছু গুণ: 

১. মিশিগান ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা থেকে জানা 
গেছে, কালো আঙ্গুর খেলে হৃদপিণ্ডে রক্ত চলাচল ভাল 
হয়। এর ফাইটোকেমিক্যাল হার্টের পেশীকে সুস্থ রাখে । 

পাশাপাশি কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য 
করে। 

২.কালো আঙ্গুরে থাকে লুটেন এবং জিয়াজ্যানথিন, যা 

আমাদের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে । 

৩. ভিটামিন সি এবং ত্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কালো আঙ্গুর 

তকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। এর ফলে বলিরেখা, 

কালো ছোপ, শুক্ক তকের বিভিন্ন সমস্যায় কালো আঙ্গুর 
খুবই উপকারী । 

৪. কালো আঙ্গুরে রয়েছে ভিটামিন সি, কে এবং এ যা দেহে 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । এ ছাড়াও এই আঙ্গুরের 
ফ্ল্যাবনয়েডস, খনিজ, অর্গ্যানিক আযাসিভ কোষ্ঠ্যকাঠিন্য 
এবং হজমের সমস্যা ও কিডনির বিভিন্ন সমস্যায় ভালো 
কাজ দেয়। 

৫. কলোরাডো ইউনিভার্সিটির ক্যান্সার সেন্টারের একটি 
গবেষণায় দেখা গেছে, কালো আঙ্গুর ব্রেস্ট ক্যান্সার 
প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । 

৬. ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 

রাখতে সাহায্য করে কালো আঙ্গুর । 

.মস্তিক্কের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে কালো আঙ্গুর । 

স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, মাইগ্রেন, আযালঝাইমার্সের মতো রোগ 

প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে কালো আঙ্গুরের । 


৮০ 
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হার মানাবে তোমার কাছে 
সেথায় আবার চন্দ্র মামার 
নাম নেয়াটাও বৃথা যাবে । 


তোমার আলোয় আলোকিত 
বিশ্ববাসী তোমার নামে 
দরূদ পাঠায় দিবা রাতি 
বিভোর হয়ে প্রেমের খামে । 


মোদের কাছে তুমি ওহে 
শিশু যেমন মায়ের কোলে 
তারই চেয়ে ভালোবাসি 

রই না তোমায় কভু ভুলে । 


তোমার প্রেমে অনেক মানুষ 
পাগল হচ্ছে বারো মাসি 

তাইতো রসুল মনের মাঝে 
তোমায় অনেক ভালোবাসি । 


ধর্ষণের ঘটনা মোদের কাছে 
নিত্য দিনের কথা, 

ধর্ষণ মানে মোদের কাছে 
নিষ্ঠুর বাস্তবতা । 

ধর্ষণ ঠেকাতে সবাই যদি 
সত্যি এক হতো, 

মা বোনের ইজ্জত বাচত 
না জানি আজ কতো । 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 
জীবন-বাগের শিশুকালে 
দিনগুলো সব ফুল, 

সুবাস মাখা স্বপ্ন আকা 

নেই কোন তার তুল। 


থাকবে স্মৃতি জুড়ে, 
পেতাম যদি ফের দেখা তার 
নিতাম তারে কুঁড়ে। 


নদীর জলে সীতার কাটা 
স্বাদের ছিলো কতো 
বৃষ্টি ভেজা কাদায় ছিলো 
স্বপ্ন শতো শতো। 


রোদেলা সেই দিনগুলোতে 
আসতো যবে ঝড়, 

কলা পাতার তলে দিতাম 
আমার ক্ষুদে ধড়। 


আম্মু আমায় বলতো সদা 
চলো দিনের পথে, 

না চলিলে দুঃখ পাবে 
জীবন-মহারথে । 


হৃদ-মাতানো শৈশব আমার 
সাধ্য যদি থাকতো আমার 
উড়াল দিতাম সেথায় । 


সাপের খোপে জগত ভরা, 
লকলকানি বিষের ঘড়া, 
আপন চিনে দিও ধরা, 


সুযোগ পেলে মরিচ বাটে, 
ফালতো বালুচর । 

মধুর মাছি দূরে রাখ, 
নিজের জীবন নিজেই আক, 
প্রসূন হয়ে যাও! 
জাদুর কথা আর শুন না, 
অলীক গপ্পো আর গুন না, 
কল্প স্বপন আর বুন না, 
নিজের গানই গাও। 


১ আগস্ট'১৮ (বুধবার) বাদে এশা হতে জামিয়ার দারুল 


ফেতনায়ে লা মাযহাবী শীর্ষক বিতর্ক সেমিনার সম্পন্ন 
হয়েছে। সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের 
পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপৃণতার সাথে যুক্তি ও 
দলিল উপস্থাপন করেন। উক্ত বিতর্ক সেমিনারে প্রধান 
বিচাররকের দায়িত্ব পালন করেন জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 
মাও. কাষী আক্তার হোছাইন (দো. বা.)। প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামিয়ার সহকারি পরিচালক আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.)। বিতর্ক সেমিনারে প্রধান অতিথি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বলেন, বর্তমান লা মাযহাবীরা 
সমাজে ফিতনা ছড়াচ্ছে । তাদের ফেতনা থেকে রেহাই 
পাচ্ছে না আমাদের তারুণ্যরা। এই লা মাযহাবীদের 
প্রতিহত করতে হবে ইলমি যোগ্যতা দিয়ে। বিতর্ক 
সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামিয়ার 
শিক্ষা পরিচালক মুফতি জসিমুদ্দিন কাসেমী, মাও. জাফর 
সাদেক, মাও. মনজুর ছিদ্দিকী সাহেব প্রমুখ উত্তাদবৃন্দ। 
পরে প্রধান অতিথির মুনাজাতের মাধ্যামে বিতর্ক সেমিনার 
সমাপ্ত হয়। 


 সুবা্পিগে ইসলাম ও 


ও শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী 
(দা. বা.)। অনুষ্ঠানে পুরষ্কার বিতরণীপূর্বক শিক্ষার্থীদের 
উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রধান অতিথি বলেন, প্রিয় 
তালিবে ইলমরা তোমাদেরকে হতে হবে আগামীর কাণ্ডারী, 
মুহাদ্দিস-মুফাসসির। তাই 
তোমাদেরকে অযথা ঘোরাফেরা না করে সময়ের মূল্যায়ন 
করতে হবে, তবেই তোমরা সফলতার শীর্ষ চূড়ায় পৌছতে 
পারবে । এ জন্য প্রয়োজন কঠোর অধ্যবসায়। হাইআতুল 
উলয়ার বোর্ড পরিক্ষায় ছাত্ররা ভালো ৯৬ 
এতিহ্যকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হুজুর বিশেষ ভাবে 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। জামিয়া প্রধানের আলোচনা শেষে 
মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের হাতে নগত অর্থ ও 
মূল্যবান কিতাবাদী তুলে দেওয়া হয়। এ সময় পুরক্কার 
বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া 
(দা. বা.), আল্লামা আমিনুল হক (দা. বা.) ও মুফতি জসিম 
উদ্দীন কাসেমী সাহেব (দো. বা.) প্রমুখ । পরে সভাপতির 
মুনাজাতের মধ্য দিয়ে পুরক্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 


কোরবানির ফাযায়েল ও মাসায়েল শীর্ষক 


মোনাযারা অনুষ্ঠান সম্পন্ন 

১১ আগস্ট'১৮ শেনিবার) বাদে মাগরিব জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার মুনাজারা বিভাগের ব্যবস্তাপনায় জামিয়ার দারুল 
হাদীস মিলনায়তনে কুরবানির ফাযায়েলও মাসায়েল শীষক 
বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, 
জামিয়ার প্রবীন মুহাদ্দিস আল্লামা আমিনুল হক (দা. বা.)। 
প্রধান বিচারকের দায়িতু পালন করেন,জামিয়ার সিনিয়র 
শিক্ষক মাওলানা কাধী আখতার হোসাইন (দো. বা.)। প্রধান 
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমিয়ার মুঈনে মুহতামিম 
ও সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা আবু তাহের নদী (দা. বা.)। 


জামিয়ার ২০১৯ সালের আন্তর্জাতিক 
ইসলামি মহাসম্মেলন 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ 


৬ আগস্ট'১৮ (সোমবার) বাদে জোহর জামিয়ার কেন্দ্রীয় 
মসজিদে জামিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস আল্লামা 
হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.)-এর সভাপতিতেে মাওলানা 
আফসার উদ্দীন সাহেবর সঞ্চালনায় সম্মিলিত কওমী 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড আল-হাইআতুল উলয়া লিল 
জামিআতিল কওমীয়ার বোর্ড পরীক্ষায় জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া থেকে সেরা চল্লিশে মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী 
শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে পুরষ্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় 
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামিয়া প্রধান 


সেপ্টেম্বর*১৮ 


ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত 
ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের 
প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন। 


জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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প্রতিষ্ঠাতা 
আলহান্ধ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 


প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


প্রচ্ছদ: মোবারক হোসাইন সাদী 


যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
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০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
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আল-জামিয়' আল-ইদলামিয়। সিটি কতক আলী জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চাস 
থেকে মুদ্বিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 
সমকালীন 
কওমি ডিগ্রিধারীদের দায়িতু ও ভবিষ্যত- 
চ্যালেঞ্জ: প্রকৃতি ও পরিধি 
___ ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
সমকামিতায় ভয়াবহ রোগের সংক্রমণ 
_ আসাদুল্লাহ গালিব 
ইসলাম অবমাননা: ব্লাসফেমি আইন নাকি 
ফৌজদারি দণুডবিধি? 
__ তারেকুল ইসলাম 
ধর্ম-দর্শন [] 
বুদৃষ্টি সব অনিষ্টের মূল 
___ মাওলা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী 
প্রতিবন্ধী: ইসলামের দৃষ্টিভজি 
_ আবদুল্লাহ আল-মামুন আল-আযহারী 
মহাজীবন [এ 
খলিফায়ে মাদানী মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
নোমান রেহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
_ মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরী 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
আধুনিক আরবি সাহিত্যের ক্রমবিকাশধারা 
__ ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ 
_ ড. সলিমুল্লাহ খান 


নিয়মিত বিভাগ [ 


[] 


০২ 


০৩ 


০৭ 


১২ 


১৪ 


১৮ 


২৮ 


২৮ 


সমস্যা ও সমধান [ ২৩ গ্রন্থ পর্যালোচনা [| ৪৪। 
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [এ ৪৫। কবিতা [॥ ৪৬। 
আল-জামিয়ার দিন-রাত [এ ৪৭। 


এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হলো। ১৯ সেপ্টেম্বর'১৮ 


স্বীকৃতি : এক নতুন ইতিহাসের সুচনা 


মিছিল করা হয়। সেসময় অনেকের কাছে এটা বিস্ময় 
ঠেকে, অনেকে সংশয় ব্যক্ত করেন। দৃঢ়তার সাথে এ কথা 
বলা যায় ইসলামী ছাত্রসমাজের আগে খতিবে আযম 


আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল মাইলফলক, এ দিন 
কওমি সনদ আইনের বিল জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) ছাড়া স্বীকৃতির 
প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেননি । কেউ দাবী পর্যন্ত 


পাশ হয়েছে। ১৩ আগস্ট১৮ কওমি মাদরাসাসমূহের 
দাওরায়ে হাদিস (তাকমীল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির 
(ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান দেয়া সংক্রান্ত 
একটি আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে 
মন্ত্রিসভা । আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই । মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্টমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব, 
প্রস্তাবিত খসড়া আইন নিরীক্ষণের জন্য গঠিত সরকারি 
কমিটির প্রতিনিধিগণ, কওমি শিক্ষা কমিশনের সদস্যসহ 
সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ 
জানাই। এতদিন দেশে শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা 
দূরীকরণের সঙ্গে সংশিষ্ট একটি বিশাল অংশ এই স্বীকৃতি 
থেকে অন্যাধ্যভাবে বঞ্চিত ছিল। এর মাধ্যমে ১৫ লাখ 
কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের দাবী পূর্ণতা পেল। 
দেশের ভেতরে বাইরে উচ্চতর জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে 
তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। সনদের 
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ফলে কওমি শিক্ষার্থীদের খিদমতের পরিধি 
আরো বিস্তৃতি লাভ করলো এবং তীঁরা প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পাবেন। রাষ্ট্র বিপুল 
সংখ্যক মেধাবী মানুষের সেবা লাভ করবে। 

গণভবনে কওমি মাদরাসার আলিম-ওলামাদের সঙ্গে এক 
বৈঠকে ২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনা কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে 
মাস্টার্সের সমমানের স্বীকৃতির ঘোষণা দেন। কওমি 
মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ও দারুল উলুম 
দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে (উসুলে হাশতগানা) ভিত্তি ধরে 
কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাস্টার্সের 
(ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান করে ওই 
বছরের ১৩ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও 
উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়। 
“কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে এমএ-এর 
সমমর্ধাদা প্রদানের সংঘ্ামকে জোরদার করুন' শিরোনামে 
১৯৮৪ সালে ইসলামী ছাত্রসমাজ কর্তৃক ঢাকায় একটি 
লিফলেট প্রকাশিত হয়। সে লিফলেটটি আজ ইতিহাসের 
মূল্যবান দলিল। হাজার হাজার কপি দেশে ছড়িয়ে দেয়া 
হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বীকৃতির দাবিতে সেমিনার ও 


অক্টোবর'১৮ 


করেননি । খতিবে আযম (রহ.) পাকিস্তান আমলে শিক্ষা 
কমিশনের সাথে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে স্বীকৃতি প্রসঙ্গ উগ্থাপন 
করেন। ইসলামী ছাত্রসমাজের আন্দোলনের ফলে 
পরবর্তীতে আমাদের নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয়তা অনুভব 


করেন। 
বিভিন্ন সংগঠন স্বীকৃতির দাবি উ্থাপন করতে থাকে । 
বিএনপির শাসনামলে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক 
(রহ.) মুক্তাঙ্গনে অবস্থান ধর্মঘট করে জনমত তৈরী করেন। 
২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে একটি 
প্রজ্ঞাপন জারি করে মাস্টার্সের সমমান দেয়ার নীতিগত 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় (প্রজ্ঞাপন স্মারক নং 
শিম/পাঃ১৬/বিবিধ-১১৫৯)/২০০৩অংশ)/৮৮৭/১০৩১)। 
চরমোনাইর পীর সাহেব সাইয়েদ মাওলানা ফজলুল করীম 
(রহ.), মুফতি ফজলুল হক আমিনী (রহ.), বেফাক 
মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার (রহ.), গওহরডাঙ্গা 
মাদরাসার মুহতামিম মওলানা রুহুল আমিন (দা. বা.), 
বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান 
আল্লামা আহমদ শফী সাহেব (দা. বা.)সহ আঞ্চলিক 
বোর্ডসমূহের নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম বিশেষত জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত মুহতামিম আল্লামা মুফতি 
আবদুল হালিম (দা. বা.) স্বীকৃতির দাবিকে ধাপে ধাপে 
পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন। তাঁরা সরকারকে স্বীকৃতির 
প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হন। সরকারের উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বারেবারে বৈঠক 
করেন। একটি মহল চেয়েছিল মাদরাসার ওপর যেন 
সরকারি নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ থাকে। কওমি সংশ্রিষ্ট 
আলিমদের মেহনতে এমনভাবে আইন প্রণীত হয়েছে যে, 
সরকারের কোন ধরনের নজরধারী বা অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপের 
সুযোগ নেই। একটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে সেটা হলো, 
কোন কওমি মাদরাসা যদি ৬ বোর্ডের বাইরে থেকে শিক্ষা 
কার্যক্রম চালাতে চায় এবং স্বীকৃতি নিতে আগ্রহী না হয়; তা 
হলে তাদের বাধ্য করা হবে না। বাধ্যবাধকতার কথা 
আইনে উল্লেখ নেই। তাঁরা তাঁদের মত করে মাদরাসা 
পরিচালনা করতে পারবেন, সে স্বাধীনতা থাকবে । 

ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


বহু জল্পনা-কল্পনার পর অবেশেষে ১৯ 
সেপ্টেম্বর ২০১৮ “কওমি সনদকে 
মাস্টার্স ডিগ্রি সমমানের বিল ২০১৮ 
পাস হয়ে গেল সংসদের ২২ তম 
অধিবেশনে । এতে কওমি 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


ছাত্রসমাজের আন্দোলনের ফলে কওমি 


স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ক্ষমতার 


নেতৃরন্দ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করেন। বিএনপির শাসনামলে শায়খুল 
ধা 
মুক্তাগনে অবস্থান ধর্মঘট করে জনমত 


আলেমসমাজের দীর্ঘদিনের স্বগ্ন যেমন 
বাস্তবায়িত হলো, একইভাবে 
রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগ যে 


মসনদে অনেক সরকার এসেছে আর 
গেছে। দীর্ঘ ৩৫ বছর আমাদের 
আকাবিরগণ কওমি স্বীকৃতির গুরুতু ও 
প্রয়োজনিয়তা বোঝানোর চেষ্টা 


তৈরী করেন। তবে এ দীর্ঘ আন্দোলন 
ও সংগ্রামের পূর্ণতা লাভ করেছে 


করেছেন সরকার প্রধানদের । বারবার 
ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে বর্তমান 


বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের 


পাকা খেলোয়াড় তাও আরেকবার 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিষয়ের 


আমলে । আর যে কোনো বিষয়ের 


প্রমাণিত হলো। কারণ স্বীকৃতির 
বিষয়টি বিগত চারদলীয় জোট 
সরকারের আমলে বারবার আলোচনায় 
এলেও নানা কারণে বিষয়টি তারা 
ঝুলিয়ে রাখে । অথচ এ জোট ছিল 


পরিণামের কথাই মানুষের মনে থাকে 
বেশি। পরিণাম পর্যন্ত পৌছতে 


গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। এ-জন্যে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বোধ ও বৃদ্ধির 
ংসা করতেই হয়। 


কতজনের কত রক্ত ও ঘাম ঝরেছে, 
সেটা সাধারণত মানুষ বেমালুম ভুলে 
যায়। স্মরণ রাখে স্রেফ শেষের 


সংসদে বিলটি পাসের সঙ্গে সঙ্গে 
কওমি ডিগ্রিধারীদের দায়িত্ব অনেক 
গুণ বেড়ে গেল। সরকারপ্রধানের ভাষ্য 


ডানপন্থী হিসেবে প্রসিদ্ধ এমন সব 


কবিতা । “শেষ ভালো যার, সব ভালো 


রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত 
এতে ইসলামের নামে রাজনীতিকারী 
দল “জামায়াতে ইসলাম" ছিল। ছিল 
“ইসলামী এক্যজোট?। 


মতো কওমি মাদরাসার সনদধারীগণ 


তার । এখানেই আওয়ামী লীগ তথা 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃতিতৃ। 


এখন সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে 
গেছেন। ইতঃপূর্বে গুমনাম, অখ্যাত ও 


“ঝোপ বুঝে কোপ মারা । যে যত 
কথাই বলুক। এটাই সত্য। যা 


স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্বাম বিষয়ে 
অনেকে অনেক কথা বললেও এটা 
এতিহাসিক সত্য যে, খতীবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 


আগামীতে ইতিহাস হয়ে থাকবে। 


বিচ্ছিন্রভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ 
থাকলেও এখন সে-সুযোগ নেই। 
এখন প্রতিযোগিতা হবে মাঠে, 


ফলে অনেকের নিকট ইসলামের শক্র 
হিসেবে খ্যাত আওয়ামী লীগ এখন 
ভিলেন থেকে সরাসরি হিরোতে 


পূর্বে স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা কেউ 
অনুভব করেননি । কেউ দাবী পর্যন্ত 
করেননি। খতিবে আযম রেহ.)ই 
পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশনের 
সাথে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে স্বীকৃতি প্রসঙ্গ 

উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে ইসলামী 


পরিণত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
প্রতিষ্ঠা, টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার 


যোগ্যতা নিয়ে কথা উঠবে । বিশেষ 
করে আলিয়া-ধারার মাদরাসা-ছাত্রদের 
উপস্থিতির দরুন প্রতিদ্বন্দিতা হবে 
চরমে । এটা একধরনের চ্যালেঞ্জ । 
কওমি মাদরাসা-ছাব্রদেরকে এ চ্যালেঞ্জ 


জায়গা বরাদ্দ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হলো 
কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতি। এ 


মোকাবিলা করতে হবে সফলতার 
সঙ্গে। 


যেন সরকারী দলের সফলতার 


স্মর্তব্য, বিলে দাওরায়ে হাদিসের 


রাজমুকুটে আরেকটি সোনালি পালক । 


(তাকমিল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


৮5550755545 এটা এতিহাসিক সত্য যে, 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)- এর পূর্বে স্বীকৃতির এঁয়োজনীয়তা কেউ অনুভব 
বেলি কেউ দাবী পর্য্ত করেননি । খতিবে আযম (রহ.)ই পাকিস্তান আমলে শিক্ষা 
কমিশনের সাথে এদত সাক্ষাতকারে স্বীকৃতি এঁ্সঙ্গ উত্থাপন করেন । পরবতীতে ইসলামী 
ছাত্রসমাজের আন্দোলনের ফলে কওমি নেতৃবৃন্দ এর এরয়োজনীয়তা অনুভব করেন । বিএনপির 
শাসনামলে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রেহ.) মুক্তাঙগনে অবস্থান ধর্মর্ঘট করে 
জনমত তৈরী করেন । তবে এ দীর্ঘ আন্দোলন ও সংখামের পৃ্র্তা লাভ করেছে বর্মান 
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে । আর যে কোনো বিষয়ের পরিণামের কথাই মানুষের মনে 


থাকে বেশি। 
(ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) 


ওই বছরের 


সমমান করার জন্য “আল হাইআত্ুল 
উলয়া লিল-জামি'আতিল কাওমিয়া 
বাংলাদেশ' নামে দেশে বিদ্যমান ৬টি 
কওমি মাদরাসার বোর্ডের ওপর একটি 
সুপিরিয়র বোর্ড গঠনের বিধান রাখা 


মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা 


১৩ এপ্রিল শিক্ষা ১. বাংলাদেশে মাজারপন্থী-সুন্ি- 


বেদাতিরা এতোদিন নিজেদেরকে 


বিভাগ থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি 


আহলে সুনাত ওয়াল জামাত দাবি 


(বেফাক)-এর সভাপতি ও হেফাজতে 


হয়েছে। ৬টি কওমি মাদরাসার 
বোর্ডের সভাপতি ও মহাসচিবসহ 
সরকার মনোনীত সদস্যরা এই 
বোর্ডের সদস্য হবেন । বোর্ডের অধীনে 


ইসলামের আমীর আল্লামা আহমদ 
শফী (দা. বা.)-কে প্রধান করে একটি 
কমিটিও গঠন করার কথা জানানো 
হয় 


কওমি মাদরাসাগ্তলোর তাকমিলের 


গত বছরের ১৩ এপ্রিলের শিক্ষা 


বোর্ডকে সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা 
গ্রহণ ও মূল্যায়নের ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত 
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী 
নির্দেশনার আলোকে কওমি মাদরাসার 
দাওরায়ে হাদিসের তোকমিল) সনদকে 
মাস্টার্স ডিগ্রির (ইসলামিক স্টাডিজ ও 
আরবি) সমমান আইন ২০১৮ বিল 
আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হলো । 
এর আগে ১৩ আগস্ট নীতিগত 
অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা । 

২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল রাতে 
গণভবনে কওমি মাদরাসার আলেম- 


মাস্টার্সের সমমানের স্বীকৃতির ঘোষণা 
দেন। কওমি মাদরাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 
বজায় রেখে ও দারুল 

দেওবন্দের মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি ধরে 
কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসের 
সনদকে মাস্টার্সের (ইসলামিক 
স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান করে 


মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন তুলে ধরে 
মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম 
বলেন, “কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে 
নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। তারা 
কওমি মাদরাসা শিক্ষায় বোর্ডের মত 
কাজ করবে । সেটাকে অনেকটা 
এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এটি ১০টি 
ধারার একটি আইন ।” খসড়া আইনে 
বিভিন্ন বিষয়ে সংজ্ঞা দেয়া আছে 
“কওমির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামাত ও দারুল উলুম 
দেওবন্পের মূলনীতি ও 
মতপথের অনুসরণে মুসলিম 
জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় 
ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
ও পরিচালিত ইলমে ওহীর শিক্ষা 
কেন্দ্র। 
এখানে অনেকগুলো এতিহাসিক বিষয় 
সরকার ও জনসমক্ষে চলে এসেছে 
ফলে মতভেদকারীদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা হবে মাঠে 


করলেও প্রকৃত আহলে সুনাত 
ওয়াল জামাত যে দেওবন্দিরা তা 
পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেয়া 
হয়েছে সরকারিভাবে। ফলে 
ইতিমধ্যেই তাদের গাত্রদাহ শুরু 
হয়ে গেছে। স্বীকৃতি ঠেকাতে 
ইতোপূর্বে বেশ কয়েকবার 
মানববন্ধনসহ বিভিন্ন আন্দোলনও 
করেছে তারা রাজপথে । কর্মক্ষেত্রে 
তারা নবাগত এসব সমমনা 


এমনকি কাদিয়ানি 
মতবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন 
এমন লোকও সরকারের 


উচ্চপর্যায়ে আছেন বলে জনশ্রুতি 
রয়েছে। এ বিলের মাধ্যমে 
দেওবন্দের আদর্শ, উসুলে 
হাশতগানা তথা দেওবন্দের 
মূলনীতির কথা এখন সুপরিচিত ও 
স্বীকৃত সরকারি পর্যায়ে। অথচ 


আদর্শগতভাবে উপর্যুক্ত 
মতবাদসমূহের সঙ্গে কওমি 


আলেমসমাজের দ্বন্ধ চিরন্তন। এ 
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দ্বন্ধ এখন আরো প্রকট হবে। স্রাযুযুদ্দধা চলতেই থাকবে । পদাধিকার বলে বেফাকের মহাসচিব 
বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই হবে। এ অতীতের ন্যায় যোগ্যতা দিয়ে বা বোর্ড নির্ধারণ করে দেবে ।” এছাড়া 
লড়াইয়ের জন্য কওমি কওমি ছাত্রদের এ যুদ্ধে নিজের কমিটিতে অপরাপর পাঁচটি বোর্ডের 


ডিগ্রিধারীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। 
. কথিত আছে, বিগত চারদলীয় 
জোট সরকারের আমলে কওমি 
সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি সবচে 
বেশি বাধাগ্রস্ত হয়েছে জামায়াতে 
ইসলামীর কতিপয় নেতার 
কারণে । আলিয়া-ধারার এসব 
নেতা ও বুদ্ধিজীবি কখনোই চান 
নি, কওমি মাদরাসার সনদ 
সরকারি স্বীকৃতি লাভ করুক। 
কারণ তারা বিলক্ষণ জানেন, 
যোগ্যতা, আমল ও মেধার দিক 
দিয়ে কওমি ছাত্ররা আলিয়া 


জয় ও সম্মান বজায় রাখতে হবে । 


কওমি সনদের বিল সংসদে পাস 
হয়েছে ঠিক। তবে কিছু বিষয় এখনো 
মনে হয় অমিমাংসিতই রয়ে গেছে। যা 
পুরোপুরি নিষ্পত্তি হতে হয়ত আরও 
সময় লাগবে । কারণ কওমি মাদরাসার 
দাওরায়ে হাদিস সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি 


সমমান দেয়ার বিষয়টি আগেই হয়ে 


দুইজন করে সদস্য থাকবে 
চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে কমিটিতে যে 
কোন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন 
তবে সেই সংখ্যা ১৫ জনের বেশি হবে 


না বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব 


এ প্রসঙ্গে কিছু বিষয় এখনো অস্পষ্ট 
রয়ে গেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে 
করছেন। ওসব বিষয়ে খোদ মন্ত্রী 


আসছে জানিয়ে মন্ত্রী পরিষদ সচিব 
বলেন, 
কাঠামোতে নিয়ে আসা হয়েছে 


এ 
এ 


পরিষদ সচিব পরিস্কারভাবে কিছু 


“এখন সেটাকে আইনের 


খানে একটা বোর্ডের বিষয় রয়েছে 
টার নাম হচ্ছে, আল-হাইয়্যাতুল 


বলেন নি। যেমন-_ 
কমিটিতে সরকারের কোন প্রতিনিধি 
নেই__এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হলে সচিব বলেন, 'এটা আসলে 


ছাত্রদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। উলিয়ালিল জামিয়াতুল কাওমিয়া কমিটি যেটা ছিল সেটাকে বোর্ড 
সুতরাং যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ।' আকারে নিয়ে আসা হয়েছে। ছয়টি 
এদের যদি সরকারি স্বীকৃতিও তিনি বলেন, “এখন ছয়টি কওমি বোর্ডকে একীভূত করে বোর্ড করা 


থাকে কর্মযুদ্ধে কওমিদের সামনে 


মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড আছে ওনাদের 


তারা কখনোই টিকবে না। 


নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় । একেক এলাকায় 


হয়েছে। 
৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


আযাফিলিয়েশন 


অতীতে এর অনেক নজির একেকটি । বেফাকুল র ছাড়া মাস্টার্স ডিথ্বি কীভাবে দেয়া 
রয়েছে। অর্থাৎ কওমি ছাত্রদের আরাবিয়া বাংলাদেশ, বেফাকুল হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে শফিউল 
মধ্যে, বিশেষ করে পটিয়া, মাদারিসিলি কওমিয়া গওহরডাঙ্গা আলম বলেন, “এটা একটি 
হাটহাজারি, দারুল মা'আরিফ বাংলাদেশ, আঞ্জ্মানে ইন্তেহাদুল ব্যতিক্রমী বিষয়। এটা হল মূলত 
ইত্যাদি মাদরাসা থেকে মাদারিসি বাংলাদেশ, আজাদ দীনি কওমি মাদরাসায় পড়ালেখা করা 
প্রতিষ্ঠানের অগোচরে যারা অতীতে এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ, প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থীকে 

বিচ্ছিনভাবে নিজের উদ্যোগে তানজিমুল মাদারিস দীনিয়া বাংলাদেশ ধারায় নিয়ে আসা । সরকারের এই 
সরকারি মাদরাসার দাখিল, ও জাতীয় দীনি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কাঠামোতে নিয়ে আসার বিষয়টি 


আলিম, ফাযিল ও কামিল স্তরের 
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তাদের 
অধিকাংশই সম্মিলিত মেধা- 
তালিকায় সরকারি 


বাংলাদেশ । বাংলাদেশে যত কওমি 
মাদরাসা আছে, সেগুলোকে এই ছয়টি 


বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে। এই ছয়টি বোর্ড 


যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরা কিন্ত 
রাই সরকারের আওতার বাইরে ।' 
৬ ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় 


মাদরাসার নিয়ে আল হাইয়্যাতুল উলিয়া লিল আছে। সনদ দেয়ার দায়িতু তাদের 
নিয়মিত ছাত্রদের চেয়ে বেশি জামিয়াতুল কাওমিয়া বাংলাদেশ গঠন দেয়া যেত এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ 
ভালো করেছে। বিগত কয়েকবছর করা হবে। এটাই হবে কওমি মাদরাসা সচিব বলেন, “আইনে এ বিষয়ে 
ধরে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালস্থ শিক্ষা বোর্ড। এর কার্যালয় হবে কিছু বলা নেই, ভবিষ্যতে হয়তো 
আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ ঢাকায় ।' বিবেচনায় আসতে পারে ।' 
বিভাগ থেকে যারা প্রধানমন্ত্রীর হাইয়্যাতুল উলিয়ালিল জামিয়াতুল * মাস্টার্সের আগের ডিথ্রিগুলোর 
্বর্পদক অর্জন করেছেন, তাদের কাওমিয়া বাংলাদেশ-এর কমিটিতে ৯ স্বীকৃতি না দিয়ে সর্বোচ্চ ডিথ্িকে 
অধিকাংশই কওমি ব্যাকগ্রাউন্ডের ধরনের ব্যক্তি থাকবেন জানিয়ে কেন স্বীকৃতি দেয়া হল জানতে 
ছাত্র। বেশ কয়েকজন রি শফিউল আলম বলেন, “বেফাকুল চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 


মা'আরিফের ছাত্র । ভিতে 


মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর 


“এটা  গভর্নমেন্টের পলিসি, 


চেয়ারম্যান হবেন কমিটির সভাপতি আইনের বাইরে আমাদের ব্যাখ্যা 


পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত আলিয়া- কো-চেয়ারম্যান. হবেন বেফাকুল দেয়ার সুযোগ নেই। ওখানে 
ধারার সনদধারীদের সঙ্গে কওমি মাদারিসির সিনিয়র সহ-সভাপতি দাওরায়ে হাদিসটাকে চূড়ান্ত শিক্ষা 
সনদধারীদের অঘোষিত একটি বেফাকের আরও € জন সদস্য সমাপনী হিসেবে গণ্য করা হয় ।' 


অক্টোবর'১৮ 


আত্তান্তহীদ 
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ইংরেজিভাষায় একটি কথা আছে, 
1575771117712 1705 715771 714 
9০/1977 অর্থাৎ প্রত্যেক 

ভালো-মন্দ দিক রয়েছে । একটি ছুরি 
পুণ্য অর্জন করা যায়। আবার একই 
ছুরি দিয়ে মানুষখুনের ন্যায় মারাত্মক 
অপরাধও করা যায়। কওমি সনদকে 


খুষ-দু ত চলে, 
প্রচলিত আলিয়া-ধারার ছাত্রদের ন্যায় 
নকলের ৮ দেখা দেয়, সাজেশন্স 


কুরআন-হাদিসের প্রতি আমলের রে 
কওমি এতিহ্য রয়েছে তা যদি বিনষ্ট 
হয়.. তা হলে এ স্বীকৃতি তাদের জন্য 
কাল হয়ে দাড়াবে । 

আর যদি মনে করা হয়, কওমি 
মাদ্রসার এতিহ্য, স্বকীয়তা, স্বীয় 
বৈশিষ্ট্য... সবকিছু আগের মতোই 
থাকবে । সনদের এ স্বীকৃতি কেবলমাত্র 
কওমি আলেমসমাজের খেদমতের 
পরিধিটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কওমি 
ছাত্রদের সামনে উচ্চশিক্ষার দুয়ার খুলে 
দিয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা 
প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। 


সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে 
আরও বেশি মেশার, আরও বেশি কাজ 


সরকারের অর্জন অন্য সরকার কর্তৃক 
নষ্ট করার নজিরও আমাদের দেশে 


করার মাধ্যমে দাওয়াতের পথ সুগম 


রয়েছে। অতএব, আমরা কি তখন 


হয়েছে। সর্বোপরি সনদের স্বীকৃতি না 


সময়ের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে 


কার কারণে এতদিন যে-সব লোক 
প্রতিষ্ঠানে ইসলামের শ্বাশত পয়গাম 


দিবো, নাকি নিজ আদর্শ ও স্বকীয় 
মর্যাদায় অটল থাকবো, তা এখনই 


শিক্ষা পৌছানোর সুযোগ হয়নি; 
কৃতির কল্যাণে এখন সেখানেও 
দের পৌছানো সম্ভব হবে । তা হলে 
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সিদ্ধান্ত নিতে রাখতে হবে কওমি 
মাদরাসার মুরুবিব ও দায়িতৃশীলদের । 
যে যাই করুক, আমরা যদি আমাদের 


ওমি সনদের এ সরকারি স্বীকৃতি 
ওমিয়ানদের জন্য সোনায় সোহাগা 
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আমল, স্বীয় এতিহ্য, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, 
ইখলাস, জনসেবা তথা খেদমতে 


যোগ্যতা ও আমল তো আগ থেকেই 


খালক, দাওয়াত ও তাবলিগ, নিখাদ 


ছিল; অভাব বা অন্তরায় ছিল কেবল 


দেশপ্রেম.. সর্বোপরি কাজের মাধ্যমে 


সনদ ও ডিগ্রির। এখন সেই অভাব ও 
অন্তরায় দুরি ভূত হওয়ায় কাজ করতে 
আরও বেশি সুবিধা হলো তাদের । 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা 
বজায় রাখতে পারি, তা হলে সময়ের 
সকল চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবিলা 


পরিশেষে বলতে পারি, বাংলাদেশ 
একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। 
এখানে নির্বাচন হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় 
এক সরকার যাবে, আরেক সরকার 
আসবে । সরকার পরিবর্তনের সাথে 
সাথে সরকারের অনেক পলিসিও 
পরিবর্তন হয় অনেক সময়। সেহেতু 
আগামীতে দেশের রাজনীতিতে হয়ত 
অনেক পরিবর্তন আসবে । ক্ষমতারও 
পালাবদল হবে। সরকারের 
আমলাতন্ত্রে রদবদল হবে। তখন এ 
স্বীকৃতি নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের 
রাজনীতিও করতে চাইবেন। এক 


করতে সক্ষম হবো । ইনশা আল্লাহ । 
জনৈক উর্দু কবি চমৎকার বলেছেন, 
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(ওন কা যু কাম ওয়হ আহলে সিয়াসত 


অর্থাৎ “ওরা ওদের রাজনীতি করুক। 
তাতে আমাদের কী আসে যায়! 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


আত্তান্তহীদ ৬ 


অক্টোবর'১৮ 
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১11) 


আসাদুল্লাহ গালিব 
সমকামিতা ও বিকৃত যৌনাচারের পাওয়া গেছে, যেখানে গনোরিয়া পেয়েছে, তা ৭৭টি দেশের তথ্য 
কারণে বিশ্বে গনোরিয়ার মতো ভয়াবহ পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে 
যৌনরোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে উয়ি বলেন, সাধারণ গলাব্যথার জন্য ডর্লিউএইচও। 
পড়েছে। আক্রান্তদের শরীরে ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলেও থিওডোরা উয়ি বলেন, গনোরিয়া 
এন্টিবায়োটিক কোনও প্রকার কাজে তাতে নেইসেরিয়া প্রজাতির জীবাণু এতটাই ভয়াবহ যে, আপনি 
আসছে না। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন নতুন ত্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যতবার 


ডব্লিউএইচওর বরাতে বিবিসির এক 
প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। 

এ রোগের জীবাণু সাধারণত যৌনাঙ্গ, 
মলদ্বার বা গলার ভেতরে সংক্রমণ 
ঘটায়। এর মধ্যে গলার সংক্রমণই 
চিকিৎসকদের সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ 
হয়ে দাড়িয়েছে। 

ডব্লিউএইচওর বিশেষজ্ঞ থিওডোরা 
উঠি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সমকামী 
পুরুষদের মধ্যে গলবিলের ফ্যারিংক্স) 
সংক্রমণের মাধ্যমে গনোরিয়া জীবাণুর 
এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে ওঠছে। 
জাপানে সমকামিতার হার বেড়ে 
যাওয়ার পর সে দেশে জন্মহার কমে 


করতে পারে। 


বিকৃত যৌনাচারের কারণে গনোরিয়া 


এর চিকিৎসা করতে চাইবেন, 
ততবারই তা প্রতিরোধের ক্ষমতা 
অর্জন করবে । 


আরও কিছু তথ্য 


ব্যাকটেরিয়া নেইসেরিয়া গনোরিয়া) 
সুপার গনোরিয়া তৈরি করতে পারে। 


সুরক্ষা ছাড়া যৌন সংসর্গের মাধ্যমে 
নেইসেরিয়া গনোরিয়া সংক্রমিত হয়। 


বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতি 


আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে প্রতি ১০ 


গনোরিয়ার নিরাময় অনেক বেশি কঠিন 
হয়ে তুলেছে; কিছু ক্ষেত্রে তা হয়ে 
“অসম্ভব” । 

প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় সাত কোটি ৮০ 


জনে একজন ও নারীদের তিন 
চতুর্থাংশ এবং পুরুষদের 
ক্ষেত্রে এ রোগের লক্ষণ সহজে শনাক্ত 
করাযায় না। 


লাখ মানুষ এসব রোগের সংক্রমণের 
শিকার হচ্ছেন, যা অনেকের ক্ষেত্রে 


যাচ্ছে, পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে 


সন্তান জন্মদানে অক্ষমতার কারণ হয়ে 
দাড়াচ্ছে। 


পড়েছে। 
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, জাপান, 
ফ্রাস ও স্পেনে অন্তত তিনটি ঘটনা 


গনোরিয়ার ত্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী 
হয়ে ওঠার প্রবণতা কতটা ভয়াবহ রূপ 


লক্ষণ যখন প্রকাশিত হয়, তখন 
যৌনাঙ্গ থেকে হলুদ বা সবুজাভ পুঁজের 
মত বের হতে পারে, প্রস্রাবের সময় 
জালাপোড়া বা প্রপ্রাব বন্ধ হয়ে যেতে 
পারে। নারীদের ক্ষেত্রে যোনিপথ ও 
মুত্রনালিতে জ্বালা-পোড়া, পুঁজের মত 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


হলুদ স্রাব, তলপেটে ব্যথা ও খতুত্রাবে 
জটিলতা দেখা দিতে পারে। 


মেহেরবান এবং দুয়া কবুলে অধিক 
নিকটবর্তী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


বিয়ের ব্যাপারে কাউকে দারিদ্কে ভয় 
পাওয়া উচিত নয়। কারণ, বিয়ের 


এ রোগ নিরাময় না হলে তা বন্ধ্যাতের 
কারণ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় 
সংক্রমণের ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে পড়তে 
পারে শিশুর শরীরেও । 

তথ্যসূত্র: 
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সমকামিতা নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 

ইসলামে সমকামিতা হারাম এবং এর 
শাস্তি ও কঠোর । আল্লাহ পূর্বেও এই 
জন্য অনেক জাতিকে শাস্তি দিয়েছেন। 
“এবং লুতকেও 


বলেছিল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ 
করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ 
করেনি । তোমরা তো কাম-তৃত্তির জন্য 
নারী বাদ দিয়ে পুরুষের নিকট গমন 
কর, তোমরা তো সীমালঙ্গনকারী 
সম্প্রদায় ।' আল-আ'রাফ: ৮০-৮১) 

রাসূল (সা.) আরও বলেন, “আল্লাহ 
তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেবেন 
না, যে কোনো র সঙ্গে 
সমাকামিতায় লিপ্ত হয় অথবা কোন 
মহিলার পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস 
করে ।' (তিরমিযী, সহীহ আল-জামি) 


সমকামিতা থেকে মুক্তির উপায় 

অনেকের ধারণা, সমকামিতা এক 
ধরণের আকর্ষণ যা থেকে নিস্কৃতি 
পাওয়া সম্ভব নয়। এ ধরণের ধারণা 


বলুন, “হে আমার বান্দাগণ, যারা 
নিজদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, 
তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 


কারণে আল্লাহ তার বান্দাদের 
অভাবমুক্ত করে দেবেন। ইরশাদ 
হয়েছে, “আর তোমরা তোমাদের 


হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ 
মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত 
[সূরা আল- 


কামিয়াবি নিয়ে আসে। আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাসই, আল্লাহর তাওফিকের পর, 
বান্দাকে হারাম কাজ থেকে বাচায়। 
নবী (সা.) কি বলেননি, “ব্যভিচারকারী 
যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন 
অবস্থায় থাকে না ।* /সহীহ বুখারী: ২৪৭৫ 
ও সহীহ ৫৭] 

তাই ঈমান যখন তোমার হৃদয়কে 
কর্ষিত করবে তোমার অন্তরাত্মা ও 
অনুভূতি ঈমান দিয়ে ভরে যাবে, তখন 
আর তুমি হারাম কাজ করতে সাহস 
পাবে না। আর মুমিন যদি একবার 
পড়ে যায় তাহলে সাথে সাথেই সে 
চৈতন্য ফিরে পায়। আল্লাহ তাআলা 
তার বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেন, “নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন 
করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে 
কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে 
তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। 
তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায় ।" [সূরা 
আল-আরাফ: ২০১] 


মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও 
সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও । 
তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ 
অনুগ্ধহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে 
দেবেন। আল্লাহ প্রাচ্র্যবান ও 
মহাজ্ঞানী ।” [সূরা আন-নূর: ৩২ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) জানিয়েছেন যে, সৎ 
উদ্দেশে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ 
তাকে সাহায্য করবেন। আবু হুরায়রা 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি তে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তি 
ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই 
জিহাদকারী, মূল্য পরিশোধ করার 
সদিচ্ছা আছে এমন মুকাতেব দাস, 
ইজ্জতের ডা রক্ষার 


রুনা 
ওয়াত তারহিব ।এহে (১৯১৭) 
হাসান বলেছেন 
টানে 
তাহলে আরেকটি সমাধান হল রোযা 
রাখা । তাহলে তুমি মাসে তিনদিন 
রোযা রাখার চিন্তা করছ না কেন? 
অথবা প্রতি সপ্তাহে সোম ও 
তবার? 
রোযায় তো অনেক সওয়াব রয়েছে। 
রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদীসে কুদসীতে 


উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করা: ০ 


বলেন, “আদম সন্তানের প্রতিটি আমল 


(সা.) যে উপদেশ 


তার নিজের; তবে রোযা ব্যতীত। 


সম্পূর্ণ অমূলক । আসুন জেনে নিই 


দিয়েছেন তা পালন করার চেষ্টা করা। 


কীভাবে এ পাপাচার থেকে মুক্তি 
পাওয়া সম্ভব । 


তওবা করা: হদয় থেকে সত্যিকার 
অর্থে তওবা করতে হবে। আল্লাহর 
দিকে ফিরে যেতে হবে। বেশি বেশি 
দুআ করতে হবে এবং কায়মনোবাক্যে 
আকুতি করতে হবে আল্লাহ যেন 
তোমাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন 
তোমাকে এই বিষয় থেকে 

পেতে সহায়তা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
আরাধ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 


যদি কেউ বালেগ হয় তাহলে বিয়ে 


করা কর্তব্য । প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
অজুহাত দীড় করানো ঠিক নয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে 


যুবসম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে 
করার ক্ষমতাসম্পন্ন সে যেন বিয়ে করে 
ফেলে। কেননা দৃষ্টিকে অধিক 
অবদমনকারী, যৌনাঙ্গকে অধিক 
হেফাজতকারী। আর যে তা পারবে 
না, সে যেন রোযা রাখে, এটা তার 
জন্য যৌন-উত্তেজনা দমনকারী । (সহীহ 
আল-বুখারী: ৫০৬৫ ও মুসলিম: ১৪০০) 


নিশ্চয় রোযা আমার এবং আমিই এর 
প্রতিদান দেব । (সহীহ আল-বুখারী: 
১৯০৪ ও সহীহ মুসলিম: ১১৫১) 
তাকওয়া সষ্টির উদ্দেশে আল্লাহ্‌ 
তাআলা রোযার বিধান দিয়েছেন মর্মে 
পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। 
তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা 
হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছে 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর । আশা 
করা যায় তোমরা তাকওয়া 
অবলম্বনকারী হবে ।" (সূরা আল বাকারা: 


১৮৩] 
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রোযার মধ্যে প্রবৃত্তির টানে ছুটে যাওয়া 
থেকে যেমন রয়েছে সুরক্ষা, রয়েছে 
আল্লাহর কাছে বড় প্রতিদান মানুষের 
ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করা, ধৈর্য, সহনশীলতা, 
নাফসের খায়েস ও আনন্দদায়ক 
বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীক্ষাও 
রয়েছে রোযায়। তাই রোযা রাখার 
ব্যাপার মনস্থির করো । আশা করা যায় 
আল্লাহ তোমার বোঝা হালকা 
করবেন। 


অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা: হারাম 
জিনিসে দৃষ্টি দেয়া থেকে নিজেকে 
সংবরণ করার ক্ষেত্রে কখনো অলসতা 


সবাই আল্লাহর আশয় চাই । আল্লাহ 
তাআলা বলে, “মুমিন পুরুষদের বলে 
দিন, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত 
রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের 
হিফাযত করবে । এটাই তাদের জন্য 
অধিক পবিভ্র। নিশ্চয় তারা যা করে 
সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত ।' 
[সূরা আন-নুর: ৩০] 
একাকীতে না থাকা: কখনও একাকী 
নিভৃতে থাকা উচিত নয়। কেননা 
একাকীতৃ যৌনবিষয়ে চিন্তা করা কারণ 
হতে পারে। এজন্য যুবকদের কুরআন 
তেলাওয়াত, গবেষণা, বিভিন্ন 
সামাজিক ও জনহিতৈষী কাজে সময় 
কর্তব্য। 
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ: ফাসেক ও অসত্প্রবণ 
ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করা একজন 
মুমিনের একান্ত কর্তব্য। যারা 
যৌনউত্তেজক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত, 
গুনাহকে যারা তুচ্ছভাবে পেশ করে 
এবং সেটাকে কর্মে পরিণত করতে 
নির্ভয়। ওদেরকে ছেড়ে সঘলোকদের 
সঙ্গ নিতে হবে। 
রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, “মানুষ তার 
বন্ধুর দীনের উপর থাকে, অতঃপর 
্ সাথে বন্ধু করছ তা বিবেচনা 
করে নাও |” !সুনানে তিরমিযী: ২৩৭৮ 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৯ 
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সমক্াঠামতাকে শাতযোগা অপরাধ 
বর্ণনা করা ভারতীয় দবিধির 

9 ধারা বাতি র 
প্রধান 


বিগরপতি দীপক মিশ্রের নেতৃতে পাঁচ 
বিচারপতির বেধ এই * আদেশ 
দিয়েছেন । বিটিশ জমানার এই 
ব্তিকিত আইনটির সুবাদে 'অপ্রাকৃতিক 
যৌনতা'র অপরাধে ভারতে কোনও 
ব্যক্তির ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে 


হিন্দু ধর্মে সমকামিতার 
শাস্তি কী! 


শুভ্র ভাই 


কারণেই সমূলে ধ্বংস করে 
দিয়েছিলেন যে, তারা সমকামী ছিল। 


অর্ধনারীশ্বর বলে একজন দেবতার 
পুজা করা করা হয়। 


যারা সমকামী তা সে ধর্মেই হোক 
তারা এটুকু জানেন সমকামিতার শাস্তি 


তবে সমকামিতাকে কি হিন্দু সমাজ 
গ্রহণ করেছে? স্বীকৃতি দিয়েছে। না। 


সম্পর্কে ইসলাম বরাবরই সোচ্চার । 
পবিত্র আল কোরআনের ১৪ জায়গায় 


হিন্দুদের ফিকাহ বা আইনশান্ত্ব বলা 
যায় মনুস্ৃতিকে | | এই গ্রন্থে হিন্দুদের 


সমকামিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিন্তু পৃথিবীতে সমকামীদের কি শাস্তি 
হওয়া উচিত এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ 


জীবনাচারণের বিভিন্ন বিধান প্রদান 
করা হয়েছে। এই গ্রন্থের কয়েকটি 
স্থানে সমকামিতার শাস্তি উল্লেখ করা 


পারতো । ১৮৬১ সালের জারি করা 
ধারাটি ২০০৯ সালে সমকামিতা 
অপরাধ নয় বলে রায় দিয়েছিল 
দিলির হাইকোর্ট। তবে তার বিরুদ্ধে 
85185 15 সালে ওই 
আইনটি বহাল করেছিলেন সুষ্রিম 
কোর্টের একটি বেঞ্। নিজেদের সেই 
টা বাতিল করে দিল সুধিম 
সমকামিতা কি? উইকিপিডিয়ার মতে 
ব্যক্তির প্রতি প্নেহ বা প্রণয়ঘটিত এক 
ধরণের যৌন প্রবণতা । এ প্রবণতা কি 
ব্যধি না সুস্থ মানসিকাতর যৌন 
আকাক্ষা? বিষয়টি বিতর্কের। তবে 


বিধান দেওয়া হয়নি। তবে অধিকাংশ 


হয়েছে যদিও তা রজমের মত গুরুতর 


ধর্মবিশারদের মতে সমকামিতার শাস্তি 


নয়। পৃথিবীতে এখনও ৪৪ টি দেশে 


রজম বা পাথর নক্ষেপ করে হত্যা 


সমকামিতার শাস্তি হিসেবে জেলদন্ডের 


করা। খিস্টান ধর্মেও সমকামিতাকে 


বিধান বলবৎ আছে। সৌদি, আরব, 


নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আব্রাহামিক 
রিলিজন বা ইবরাহিমীয় ধর্মমত 


মিশরসহ অনেকে দেশে সমকামিতার 
শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । একদিন ইতালিতেও 


গুলোতে সমকামিতার বিপক্ষে এত 


সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড 


প্রবল মত কেন এসেছে সে বিষয়ে 


দেওয়া হতো । 


আমার নিজস্ব একটি ধারণা আছে তবে 


হিন্দুধর্মে দেবদেবীদের মাঝে সমকামি 


তথ্যসূত্র দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে 


বৈশিষ্টের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন 


পারবো না। এটা আমার একান্তই 


দেবতা চন্দ্রের সৌন্দর্যে অনেক 


নিজস্ব ধারণা । তবে আজকে 


দেবতার মুগ্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে। 


আলোচনা করবো হিন্দুধর্মে 
সমকামিদের কি বিধান রাখা হয়েছে। 


দেবদেবীদের বাইরে ভাগীরথের 
জন্মবৃতান্তে একটি থ্রিসাম গল্পে আছে। 


সমকামিতা যে কোনো ধর্মেই নিষিদ্ধ । 
ধর্মে কোনো কিছু নিষিদ্ধের একটি 
কারণ হচ্ছে তা সমাজের জন্য 


এতদিন আমার ধারণা ছিলো হিন্দু ধর্মে 


সন্তানহীন অবস্থায় অযোধ্যার রাজা 


প্রত্যক্ষভাবে সমকামিতার বিপক্ষে কিছু দি 
বলা হয়নি। বন্ধু কাম ছোট ভাই রাজা 


ক্ষতিকর। ধর্ম কোনো ক্ষতিকর 
বিষয়কে সমাজের জন্য অনুমতি দেয় 


দিলীপ মারা যান। থাকে তার দুই 
বিধবা স্ত্রী। এই সুর্যবংশে বিষ্ুর 


বাবুর সহায়তায় বেশ কিছু তথ্য 


অবতার হয়ে আসার কথা । কিন্ত বংশ 


যোগাড় করতে সমর্থ হলাম। 


না। পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতার বৈধতা 
নিয়ে আন্দোলন চললেও এবার তা 


হিন্দুশাস্ত্রে তৃতীয় প্রকৃতি উল্লেখ পাওয়া 


নির্মূল হলে সেটা কিভাবে সম্ভব! তখন 
ব্রহ্মা এর প্রতিকার করার জন্য শিবকে 


যায়। এটা কি পুরুষের মাঝে নারী 


পাঠালেন। শিব এসে দু'বিধবাকে বর 


শুরু হয়েছে বাংলাদেশেও । ইসলামে 


সত্তার উপস্থিতি অথবা তৃতীয় লিঙ্গের 


দিলেন যে তাদের একজনের গর্ভে পুত্র 


সমকামিতাকে ব্যভিচারের চেয়েও 


ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হয়েছে আমি 


সন্তান জন্মাবে। প্রমাণের জন্য পড়ন 


ভয়ঙ্কর ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা হযরত লুত (আ.)-এর 
কালের লোকদের শুধুমাত্র এই 


নিশ্চিত নই। প্রাটীন হিন্দু সমাজের 


বাংলা তত রামায়ণের 


কোন কোন অংশ এই তৃতীয় প্রকৃতির 


আদিকাঞ্ডের “গঙ্গার জন্ম-বিবরণ ও 


পুজার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতে 


ভগীরথের জন্ম” নামক পর্ব। 


অক্টোবর'১৮ ____________''্্্ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩৬৯ 


বয়স্কা নারীর মস্তক মুগ্তন করে দুটি 


প্রবৃত্ত হলে তাদেরকে জাতিচ্ুত 


এবং ৩৭০ নম্বর ছত্রে দুজন নারীর 

মধ্যে সমকামিতা সংঘটিত হলে কি 

শাস্তি হবে তার উল্লেখ আছে। 

৬ যদি দু'কুমারীর মধ্যে সমকামিতার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে তাদের 
শাস্তি ছিলো দু'শত মুদ্রা জরিমানা 
এবং দশটি বেত্রাঘাত। (7/9%% 
1717111 01701)97-6, ৮০752 369.) 

* যদি কোন বয়ক্কা নারী অপেক্ষাকৃত 
কম বয়সী নারীর (কুমারীর)সঙ্গে 
দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে,তাহলে 


আঙুল কেটে গাধার পিঠে চড়িয়ে 
ঘোরানো হবে। (74474577777 
071017127"6, ০752 370.) 

তবে নাঁটুবাবুরা কি ছাড়া পেয়ে 
গেলো? তারা কি ইচ্ছে মত 


করা হবে এবং জামা পরে তাকে 
জলে ডুব দিতে হবে। (749/% 
57717711 0701715711, 772756 175.) 
কি রে অস্টিন গত পুজোয় কেনা নতুন 
জামাটা পরে জলে ডুব দিতে রাজি 


পুরুষগমন করে বেড়াতে পারবে। 


আছিস তো! দিতেই কিন্তু হবে। 


জি না। তাদের জন্য কিঞ্চিত বিধান 
রাখা হয়েছে। কি সেটা? আসুন 


রোমান সমাজে দাসদের মানুষ 
হিসেবে গণ্য করা হতো না। তাদেরকে 


আবার মনুস্মতি খুলি। ১১ নম্বর 
অধ্যায়ের ১৭৫ নম্বর ছত্র। 


৪ দু'জন পুরুষ অপ্রাকৃতিক কার্যে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
৬ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঞ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 
* এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


ঞসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯1950711960] হহা। 9707020--- 


0080107 


17019, 7১810151917, 
81700181 ব৩2থ 


7২০5905 
1101570 


00761211995 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গগ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


19১4৯ 04৮, থানা, 
01091 191, 90, 
[তাএ৪11, /10901918], 
900. 45181] ০0110105- 


1151700 51100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1010092 & 4১01020 000111103, 1152200 1151600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


01) 41001108 10.2550 101900 


টাকা । 


/১0508118. 1101800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততম্ুহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো । তুমি 
যদি অন্য কারো দাসকে ধর্ষণ করো 
তবে সে রোমান আইনে তোমার 
বিরুদ্ধে সম্পত্তিহানির. অভিযোগ 
আনতে পারতো । ভারতীয় সনাতন 
হিন্দু ধর্মও পুরুষকে সব কিছুর জন্যে 
উধ্ব্বে নিয়ে গেছে। স্ত্রী মারা গেলে 
স্বামী টোপর পরে কুমারী মেয়ে বিয়ে 
করতে চলতো। না মরলে রাড়ি 
রাখতো । অন্যদিকে স্বামী মারা গেলে 
সদ্যবিধবা নারীকে বৈধব্যের জ্বালা 
থেকে মুক্তি পেতে স্বামীর সঙ্গে একই 
চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। 
তথ্যসূত্র চাইলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
পূর্ব পশ্চিম প্রথম খণ্ড পড়ে দেখতে 
পারেন। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, 
মানুষের জন্যই ধর্ম 


একটা বন্ধু চাই 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
মনের সাথে মন মিলিয়ে 
একটা বন্ধু চাই, 

সৎ হৃদয়ের মানুষ হবে 

যার তুলনা নাই। 


পাড়ি দিতে চাই, 
ভালোবাসা থাকবে অটল 
কোনো কমতি নাই । 


সুখে-দুখে থাকবে পাশে 
এমন বন্ধু চাই, 

স্বার্থ ছাড়া এমন বন্ধু 
বলো কোথায় পাই? 


স।ম।কা।লী।ন 


ব্লাসফেমি আইন বা এই পরিভাষাটি 


তারেকুল ইসলাম 


প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশ 


মুসলমানদের ব্যবহার করা একদম 
উচিত নয়। কারণ, এই পরিভাষাটির 


পেনাল কোড বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির 


কটুক্তিকারীদের বিচার চেয়ে 
এসেছেন। যদি রাষ্ট্র তাদের দাবিকে 


২৯৫ থেকে ২৯৮ পর্যন্ত ধারাগুলোতে 


সাথে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার 
ন্যুনতম সম্পর্ক নেই। বরং ইউরোপীয় 
খিস্টান ধর্মসভ্যতার গর্ভে এই 


ধর্মাবমাননা সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তির 


গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান ফৌজদারি আইন 
যথাসময়ে কালপ্রিটদের 


কথা পরিষ্কারভাবে বিবৃত আছে। এই 
দুই ধারা মোতাবেক ধর্মাবমাননা কিংবা 


মু ঃ 
বিচার করার উদ্যোগ নিতো, তাহলে 
সংক্ষুব্ধ গোষ্ঠী কর্তৃক আইন নিজের 


পরিভাষা ও আইনের জন্ম। মূলত 
ক্যাথলিক ক্যানন ল'-এর একটি অংশ 
হচ্ছে এই ব্লাসফেমি আইন। এটি 


ধর্মানুভৃতিতে আঘাত দেওয়ার অপরাধ 
প্রমাণিত হলে অর্থদণ্ডসহ সর্বোচ্চ দুই 


হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা রোধ করা 
যেতো । কিন্ত এখন 


বছরের কারাদপ্ডের কথা উল্লেখ আছে। 


মধ্যযুগে ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের 


ইসলামাবমাননাকারী বা 


তাই, আলাদাভাবে “ব্লাসফেমি আইন' 


যাজক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক 
“এক্লিসিয়াসটিকাল জুরিসডিকশান' 
হিসেবে চর্চিত হতো । 


করার পরিবর্তে বরং পেনাল কোডের 
এই ধারাগুলোর সময়োপযোগী সংস্কার 


আততায়ীদের হাতে খুন হলে বর্ণবাদী 
মিডিয়া ইসলামপন্থিদের ওপর এর দায় 
চাপাতে প্রপাগান্তা চালায়, যা 


করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে 


প্রকারান্তরে প্রকৃত খুনিদের আড়ালে 


সুতরাং, মুসলমানদের জন্য “ব্রাসফেমি' 
পরিভাষাটির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করে আলেম-ওলামার পক্ষ থেকে 


ধর্মাবমাননার তীব্রতা বিবেচনায় শাস্তির 
পরিমাণ বাড়িয়ে আইনটিকে আরো 
কঠোর করা জরুরি, যাতে করে 


রাখার সুযোগ তৈরি করে। 
যাই হোক, “ব্রাসফেমি* হচ্ছে একটি 
ইউরোপীয়ান খ্রিস্টান পরিভাষা । এর 


একটা ফতোয়া আসা জরুরি 
ইসলামের অবমাননা বোঝাতে 
“্রাসফেমি'র বিকল্পস্বরূপ ইসলামী 
পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে 


আইনটি বেইলেবল বা জামিনযোগ্য না 
হয়। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম 
আওয়াজ তুলতে পারেন। এই 


ভাবার্থ ধর্মাবমাননা বা ঈশ্বরাবমাননা 
হলেও এটি প্রধানত খিস্টধর্মের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । কিন্তু পরবর্তীতে 


আইনের যথাযথ প্রয়োগের দাবি 


তৌহিদি জনতার কাছে এ বিষয়গুলো 


তোলাও জরুরি যেন ভবিষ্যতে ধর্মীয় 


পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ 
রোধে আইন করার 


পরিষ্কার করা একটি অপরিহার্য ঈমানি 
দায়িতও বটে। বাংলায় আমরা 


অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার উপর্ূপরি 
প্রমাণ থাকা সর্টেও ইসলামবিদ্বেষী 


জন্য খিস্টান “ব্লাসফেমি' পরিভাষাটি 
গ্রহণ করেছে। এটা মুসলিম উম্মাহ'র 


“ইসলামাবমাননা/ধর্মীবমাননা' বলতে 


কটুক্তিকারী নাস্তিক আসাদ নূরের মতো 


পারি। ইংরেজিতে “ডিফেমেশন ক্রাইম 
ও ডিফেমেশন ল' বলা যেতে পারে 


জন্য লঙ্জাজনক। কারণ, আমরা 


আর কেউ বিনাবিচারেষ মুক্তি বা 
জামিন না পায়। 


কিন্ত কোনোভাবেই খিস্টান “ব্লাসফেমি' 


দেশের ওলামায়ে কেরাম কখনোই 


দিনরাত ইহুদি-নাসারাদের চৌদ্দ গোষ্ঠী 
উদ্ধার করলেও অনেকক্ষেত্রে ঠিকই 
ওদের মডেল অনুসরণ করি। অথচ 


পরিভাষাটি উচ্চারণ করা মুসলমানদের 
জন্য যৌক্তিক হবে না। 


আইন নিজের হাতে তুলে নিতে 
প্ররোচনা দেন না। তারা কোনোপ্রকার 


এমনকি “ব্াসফেমি আইন' চাওয়ার 


মুসলমানদের উচিত খিস্টান 
ইউরোপকে অনুকরণের ওপনিবেশিক 


বিচারবহির্ভত হত্যাকাণ্ড সমর্থন 


দাবি করাটা কৌশলগত কারণেও ভুল। 


করেন না। বরং তারা সবসময়ই 


আমাদের দেশে আলাদা করে 
ব্লাসফেমি আইন করার কোনো 


আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে 


গোলামি মানসিকতা পরিহার করা । 
পাকিস্তানে এই ব্লীসফেমি আইনের 
রাজনৈতিক অপব্যবহারের 


ইসলামাবমাননাকারী ও রাসূলের নামে 


বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


আইনটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। 


মুক্তচিন্তা, মুক্তমনা ও নাস্তিকতার চর্চা 


যেভাবে ইউরোপে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল 


করতে চায়, তারা এসবের দোহাই 


গির্জার পাদ্ীদের অপব্যবহারের 
কারণে । 

আজকের মডার্ন ইউরোপে ব্লাসফেমি 
আইনকে “ডেড লেটার' হিসেবে গণ্য 
করা হয়। ইউরোপের বেশ কিছু রাষ্ট্রে 


দিয়ে গায়ে পড়ে ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে হেইট স্পিচ বা 


আইনটিকে সাংবিধানিকভাবে সমন্বয় 
করে আরো উন্নত করেছে। 

সুতরাং, এদেশে যারা আদর্শ নাস্তিক 
কিন্ত অন্যের ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতির 


ঘৃণামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অন্যের 
ধর্মানভৃতিতে আঘাত দেওয়া 
মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল! 


এই আইনটি এখনো কাগজে-কলমে 
থাকলেও এর প্রয়োগ তেমন নর 
হয়না। কারণ মডার্নিজম 
সেকুলারিজমের প্রভাবে তার 
খ্রিস্টানরা এখন নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধ 
থেকে প্রায় বিচ্ছিনন। ফলে তাদের 
জীবনযাপনে ধর্মীয় অনুভূতি এতই 
দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, খরস্টধর্ম বা 
যীশুর অবমাননা করলেও সেটাকে 
তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে 
সহ্য করতে পারে। 

কিন্তু বিপরীতে মুসলমানরা অত্যন্ত 
ধর্মপ্রাণ জাতি । আল্লাহ, ইসলাম ও 
রাসুল (সা.)-এর অবমাননা তারা 
বরদাশত করে না। কারণ এটাও 
তাদের ঈমানআমান হেফাজতের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ । ইসলাম ও 


অশালীন ভাষায় কটুক্তি করাকে 
মুসলমানরা জঘন্য সভ্যতাবিরোধী ও 
পতনের মিছিলে নেনে 
এছাড়া, ধর্মাবমাননাকে “মানবাধিকার 
লঙ্ঘন' হিসেবে অভিহিত করে 
জাতিসংঘে রেজুল্যুশনও পাস 
হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, বেশ কয়েক 
বছর ধরে আমাদের দেশে নাস্তিকতা, 
3 ও রি নামে ইসলাম ও 
বিরুদ্ধে 


তাবে দি ও 


মে 

রাসূল সা.-এর নামে বহুবার অশ্লীল 
ভাষায় কটুক্তি করা হয়েছে। ফলে 
এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি 
তীব্রভাবে আঘাত পেয়েছে, যা সুস্পষ্ট 
মানবাধিকার লঙ্ঘন জাতিসংঘের 
রেজুল্যুশন অনুসারে । সুতরাং যারা 


অক্টোবর'১৮ 


বিটেনের কয়েকটি আইনে হেইট 
স্পিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
ব্রিটেনের পাবলিক অর্ডার আইন- 
১৯৮৬, রেসিয়াল ত্যান্ড রিলিজিয়াস 
হেটরেড ত্যাক্ট-২০০৬ এবং ক্রিমিনাল 
জাস্টিস ত্যান্ড ইমিগ্রেশন ত্যাক্ট-২০০৮ 
অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির বর্ণ, জাতি, 
অক্ষমতা, জাতীয়তা (নাগরিকতৃসহ), 
নৃতান্তিক অথবা জাতিগত ব্যুৎপত্তি, 
ধর্ম, অথবা লিঙ্গকে উদ্দেশ্য করে 
প্রকাশিত যেকোনো ঘৃণামূলক উক্তিই 
নিষিদ্ধ (/97717707) | 
বিশেষত, বিটেনের পাবলিক অর্ডার 
আযাক্ট ১৯৮৬-এর ২৯ (খ) ধারা 
অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা 
ধর্মকে উদ্দেশ্য করে বিদ্বেষপ্রসূত ও 
উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়াকে অফেন্স 
বা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। 
এছাড়া আমেরিকার সুশ্বীম কোর্টও 
মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা 
আরোপ করে রেখেছে । আমেরিকার 
ইলিনোইস রাজ্যে “হেইট স্পিচে"র 
বিরুদ্ধে একটা আইন আছে। 
আইনটির মূল মর্ম হলো: 44717171915 
12777121772 71112241119 
17469115107 25/11011 271) /7117715 
07 17101476  190717407712 16 
17197017717 ০7777171411), 
14710110576), 07" 12010 01777142০01 
01955 01 0172279০071) 7909, 
69197, 0768 07 79112197 * 745 
০97151717/1107101. 

অর্থাৎ এককথায়: কোনো বর্ণ, জাতি 
বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে 
অবমাননামূলক লেখালেখি/ছবি প্রদর্শন 
করাকে বেআইনি বলে আখ্যা দিয়েছে 
এই ইলিনোইস আইনটি । পরবর্তীতে 
আমেরিকার সুশ্রীম কোর্ট এই 


প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদেরও উচিত হেইট 
স্পিচের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা ও 
প্রতিবাদ করা। 
সমালোচনা ও অবমাননা-এ দুটোর 
মধ্যে মৌলিক তফাত আছে। একটা 
গ্রান্টেড, কিন্তু পরেরটা অবশ্যই 
সববিচারে দপ্তনীয়া অপরাধ । 
সমালোচনাকে স্বাগত জানানো যায়, 
কিন্তু কটুক্তি, অবমাননা, গালাগালি ও 


বোধবিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত করার নাম বাকস্বাধীনতা 


কিংবা মুক্তচিন্তা হতে পারে না। 


নির্বিশেষে আমাদের দেশের বিবেকবান 
সবারই এক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলা 
উচিত। অন্যথায়, আজকে পবিত্র 
কুরআনের অবমাননা কিংবা রাসুলের 
নামে কটুক্তি করা হয়েছে, কিন্ত কাল 
বা পরশু হয়ত বেদ, গিতা, ত্রিপিটক বা 
বাইবেলের অবমাননা করতেও কোনো 
ঘৃণাজীবী নাস্তিক দ্বিধাবোধ করবে না। 


লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক 


তখন তোমার মন হারালো 
স্বপ্ন কারো তোমার চোখে । 


আমার এপাশ ছন্নছাড়া 
খরার নদী, বন-বনানী 
তোমার সেথায় বিলাস জীবন 
সুখের বাজে ঝনঝনানি 
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বুদৃষ্টি সব অনিষ্টের মূল 


হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী (দা. বা.) 
অনুবাদ: মাও. উমায়ের কোব্বাদী নকশবন্দী 


পরনারীর প্রতি _ কামনার দৃষ্টিতে 


“চল, একপলক দেখে আসি সভা 


তাকানো সকল অনিষ্টের মূল। শয়তান 


পরনারীর চেহারাকে খুব নয়নলোভন 
পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে। দূর থেকে 
সব জিনিস ভালোই দেখায়। এজন্যই 
প্রবাদ আছে, দূরের ঢোল শ্রুতিমধুর 
হয়। কুদৃষ্টির ফলে মানবহৃদয়ে পাপের 
বীজ তৈরি হয়। সুযোগ পেলেই তা 
ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে । কাবিল 
হাবিলের স্ত্রীর রূপ-যৌবনের প্রতি 
কুদৃষ্টি দিয়েছিল। পরিণামে তার কীধে 
এমনই ভূত চড়ে বসেছিল, আপন 
ভাইকে হত্যা করতেও তার কলিজা 
কাপেনি। পবিত্র কুরআনে তার এহেন 
কর্মকাণ্ডের আলোচনা এসেছে । গুনাহর 
ভিত্তি রচনা করার কারণে কেয়ামত 
পর্যন্ত ঘটিতব্য সকল হত্যার বোঝা 
তার ঘাড়েও চাপানো হবো । 

বোঝা গেল, প্রথমদৃষ্টির ব্যাপারে তো 
ছাড় আছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে 
এই ছাড়টা আর থাকবে না। 


ই 


4 :/0914-541 804০ 


এজন্য এটাই শ্রেয় যে, প্রথমদৃষ্টির 
হেফাজত করবে । আশঙ্কার ভেতরে 
পড়ে যাওয়া সচেতন লোকদের স্বভাব 


শেরে 


(26)9-249 5 ছি ৮6১১৮) 
(56942130195) 9409 558 
৬% ৩12030০0997 42210 ০৯ 

।24345 58 41655 এ 
“দুই চোখের ব্যভিচার হল হারাম দৃষ্টি 
দেয়া, দুই কানের ব্যভিচার হল 
পরনারীর কণ্ঠস্বর শোনা, যবানের 
ব্যভিচার হল অশোভন উক্তি, হাতের 
পায়ের ব্যভিচার হল গ্তনাহর কাজের 
দিকে পা বাড়ান, অন্তরের ব্যভিচার হল 


কামনা-বাসনা আর গ্রপ্তাঙ্গ তা সত্য 
অথবা মিথ্যায় পরিণত করে ।” (মিশকাত 
শরীফ, ১/৩২) 

ইমাম গাযালী (রেহ.) বলেন, “দৃষ্টি 
অন্তরে খটকা তৈরি করে। খটকাটা 
কল্পনায় রূপ কল্পনা 
জৈবিকতাড়নাকে উসকে দেয়। আর 
জৈবিকতাড়না ইচ্ছার জন্ম দেয়। 
সুতরাং বোঝা গেল পরনারীকে দেখার 
পরেই ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগে । না 
দেখলে ইচ্ছাও জাগবে না। প্রতীয়মান 
বুদৃষ্টি। প্রবাদ আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে 
দীর্ঘতম সফর এক পা ওঠালেই শুরু 
হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কুদৃষ্টির 
মাধ্যমে শুরু হয় ব্যভিচারের সফর। 
ঈমানদারের কর্তব্য হল সিঁড়ির প্রথম 
ধাপে পা ফেলা থেকে বিরত থাকা । 


কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার 
মুসনাদে আহমদে এসেছে, নবীজী 
(সা.) বলেছেন, 
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অন্তরে রয়েই যায়। এই সমুদ্রে 


কোন্‌ দৃষ্টিতে কার দিকে তাকাচ্ছে- 


সারাজীবন সাতার কেটেও তীরের 


এটা তো আল্লাহই ভালো জানেন। বৃদ্ধ 


নাগাল পাবে না। কারণ এই সমুদ্র 
কুল-কিনারাবিহীন। 
বুদৃষ্টি ক্ষতকে গভীর করে 


সৌন্দর্যের দিকে তাকাল, এরপর সে 


কুদৃষ্টির তীর বিধে গেলে অন্তরের 


তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, আল্লাহ তাআলা 


জ্বালা শুধু বাড়তেই থাকে। কুদৃষ্টির 


তার অন্তরে ইবাদতের এমন স্বাদ দান 


বৃদ্ধির পাশাপাশি হৃদয়ের এ ক্ষত 


করবেন, যা সে অনুভব করবে ।' 
(মসনদে আহমদ, ৩৬/৬১০, হাদীস: 
২২২৭৮) 


তাবারানী শরীফে পরনারী থেকে দৃষ্টি 
ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, 
০4 ভিএ১৪৪৬৭ 
.(49 ০১ 
“যে আমার ভয়ে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নেবে, আমি অন্তরে এমন ঈমান সৃষ্টি 
করব, যাতে সে তার স্বাদ পাবে।' 
(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২৩৭) 
কত উ বেচাকেনা । কুদৃষ্টির 
সাময়িক ও তুচ্ছ স্বাদ ছেড়ে দিলে 
ঈমানের স্থায়ী মিষ্টতা ভাগ্যে জুটে। 
প্রতীয়মান হল, মহান আল্লাহ এমন 
ব্যক্তির বুকে প্রশান্তি দান করেন । এটা 
নিয়মের কথাও যে, আমলের প্রতিদান 
অনুরূপ বস্ত দ্বারা দেয়া হয়। সুতরাং 
পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ক্ষণিকের 
মজা ছেড়ে দিলে, এর বিনিময়ে আল্লাহ 
ঈমানের স্বাদ দান করবেন। 
কুদৃষ্টি দ্বারা কখনও তুষ্ট হওয়া যায় না 


আরো গভীর হতে থাকে । হাফেজ 
ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, দৃষ্টির 
তীরে প্রথমে বিদ্ধ হয় নিক্ষেপকারী 
নিজেই । কারণ হল, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী 
অপরপক্ষের দৃষ্টিবিনিময়কে নিজের 
ক্ষতের ওষুধ বলে মনে করে। অথচ 
তা ক্ষতকে আরো গভীর করে । (আল- 
জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৪১৭) 
০2০46-০$৪-% 
০৫০৮১ 4%৮%4৭ 
“লোকেরা চলে কাটা এড়িয়ে আর 
আমি/ফুলের আঘাতে আহত ।” 
হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
15 এ এল ০ (পু 
| 
“চোখ বুজে নেওয়া কঠিন নয়, তবে 


চোখ খোলা রাখার পরবর্তী কষ্টে 
ধৈর্যধারণ করা কঠিন ।” (প্রাক) 


এ থেকে বুড়োরাও নিরাপদ নয় 
ব্যভিচার থেকে অনেকেই বেঁচে 


হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কুদৃষ্টি 


থাকতে পারে । কারণ, এটি করার জন্য 


যতই দাও, এমন কি হাজার হাজার 


আয়োজন লাগে। প্রথমত সঙ্গীর সম্মতি 


নারী-পুরুষ চোখের সামনে ঘোরালেও, 


ঘন্টার পর ঘণ্টা দিলেও 
পরিতৃপ্ততার নাগাল পাওয়া যাবে না। 


লাগে। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত স্থান ও 
সুযোগের দরকার হয়। তৃতীয়ত 
মানুষের সামনে ধরা খেলে লাঞ্কিত 


কুদৃষ্টি এমন পিপাসার নাম যা নিবারণ 
হয় না। পানিখেকো রোগীর মত। 
পানি যতই পান করুক, এমন কি পেট 
ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা হলেও যেন 
পিপাসা মিটে না। 

সৌন্দর্য আপেক্ষিক বিষয় । 


হতে হয়, তাই নির্জনতারও প্রয়োজন 
হয়। এজন্য ভদ্র ও সম্মানিতলোকেরা 
এতে কম জড়ায়। পেশাদারনারীর 
সাথে ব্যভিচার করতে হলে টাকা- 
পয়সা পানির মত ঢালতে হয় । তাছাড়া 
এইডস সিফিলিস টাইপের যৌন 


আল্লাহতাআলা একজনের চাইতে 


রোগের ভয় তো আছেই। পক্ষান্তরে 


আরেকজনকে বেশি সৌন্দর্য দান 


কুদৃষ্টির গুনাহ করতে হলে এত কিছুর 


করেছেন। যত সুন্দরী নারীই দেখুক না 
কেন, আরেকজনকে দেখার পিপাসা 


দরকার হয় না। এতে মানসম্মান 
যাওয়ার ভয় থাকে না। কারণ, কে 


লোকটি যে কি-না যৌনক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলেছে, সেও খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে 
পারে । বরং অনেক সময় সে গুনাহ না 
করতে পারার আফসোসেও কুরে কুরে 
জ্বলতে পারে । কবির ভাষায়: 
4050 265-5855475018 
4৮%০৮৮৪৭6।2+৮% 
বার্ধক্যের তেজ বেশি হয়, 
(যেমন) নিস্তব্ধ ভোরে প্রদীপ জলে 
ওঠে ।? 
অনেকে দেহের দিক থেকে বৃদ্ধ হলেও 
অন্তরের দিক থেকে সতেজ থাকে । 
এরা যৌবনের স্মতি সবসময় নিজেদের 
মাঝে খুঁজে ফিরে । কবির ভাষায়: 


(6 ৬ 0 ০ ৫ 


৫/০৫৫-6+৮ ০৮ 
'যৌবনস্মতিতে চলে গেল গোটা 
বার্ধক্য, 
কী সে রাত ছিল যে, এককাহিনীতেই 
শেষ হয়ে গেল।” 


অনেকের এক পা চলে যায় কবরে, 
কোমরটা সোজা রাখতে পারে না, 
তবুও খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে যাওয়া 
যৌবনকে । কবির ভাষায়: 
০610018০2৬৮ 
টিতে 
“বৃদ্ধবেলায় যৌবনের উদ্দামতা, 
আহ! কোন্‌ সময় কী যে মনে পড়ে 
গেল।” 
তামাশার আরেকটি দিক হল, অনেক 
মানুষ' মনে করে পর্দা করে না, ফলে 
বুড়োমানুষটি কুদৃষ্টির গুনাহ সহজেই 
করে নিতে পারে। র 
চুল সাদা করে ফেলে, কিন্তু অন্তর 
থাকে কলুষিত । বিচারদিবসে সময়ের 
ভাষাতে বলবে: 


9১ (6০৮6690৮৮৮৫ 
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'না করা গুনাহগুলোর যে আফসোস, 
তারও আজ সাজা হবে। 

প্রভূ হে! যদি শুধু কৃত গুনাহগ্তলোর 
শাস্তি হত।' 

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এক 
বৃদ্ধকে আমি চিনতাম। অনেক কাজে 
তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু | কিন্তু তিনি 
নিজে বলেছেন, তিনি কুদৃষ্টির রোগে 
আক্রান্ত। কুদৃষ্টির গুনাহ এতটাই 
ভয়াবহ । বুড়োমিয়া কবরের পাড়ে চলে 


নিজেরও একটা অভিজ্ঞতা আছে। 
আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব যিকির ও 
মুজাহাদার প্রথম দিকে জোশ ও মজার 
ঘোরে থাকেন। কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে 
ইবাদতের মজা হারিয়ে ফেলেন। 
দেয়ার দিকে অগ্রসর হন। (আপবীতী, 
৬/৪১৮) 

উদাহরণস্বরূপ, সুস্থ যুবকের যদি জর 
হয়, ভালো হওয়ার নামও না থাকে 


তাহলে দুর্বলতার কারণে সে 
চলাফেরাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে 
কাজের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে 


ফেলে । তার মন চায় বিছানায় পড়ে 
থাকতে । অনুরূপভাবে বুদৃষ্টির রোগে 
আক্রান্তব্যক্তিও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল 
হয়ে পড়ে। নেককাজ করা তার জন্য 
কঠিন হয়ে পড়ে। কিংবা কথাটা 
এভাবেও বলা যেতে পারে যে, 
আমলের তাওফিক তার কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নেয়া হয়। নেককাজের 
নিয়তও করে, কিন্তু কুদৃষ্টির কারণে 
নিয়তে দুর্বলতা চলে আসে । কবির 
ভাষায়: 


4৮/54-97%94 4৮ 
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“জান্নাতিহুরের কথা শোনে নামাযের 


মৌলিককারণ। যেসব সৌভাগ্যবান 
নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে তারা 


জন্য 
প্রস্তুত ছিলাম, মূর্তিগ্ুলোর দাপানি 
দেখে নিয়ত পাল্টে গেল । 


বুদৃষ্টির কারণে স্মৃতিশক্তি 

দুর্বল হয়ে পড়ে 

মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী 
(রহ.) বলেন, পরনারী কিংবা 
সুশ্রীবালকের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে 
তাকালে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। 
এ কথার সত্যতার জন্য এটাই যথেষ্ট 
যে, কুদৃষ্টিদানকারী হাফিযের “মঞ্জিল' 
মুখস্থ থাকে না। হিফযপডুয়া ছাত্রদের 


অনেক আপদ-মুসিবত থেকে বেঁচে 
থাকতে সক্ষম হয়। মীর তকী মীরের 
ভাষায়, 

৫৬১৮০৮ট৮০। 
“প্রেমের এ খেলায় সাইয়েদদের 
সম্মানও গেল।” 
মির্জা গালিব বলেন, 

4182 9৬৫, 
“প্রেমমগ্নতা গালিবকে করেছে অকর্মা, 
অন্যথায় আমিও ছিলাম কাজের 
মানুষ । 


দাড়ায়। 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) নিজ শিক্ষক 
ইমাম ওয়াকী (রহ.)-এর কাছে 
স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ 
করেন। তিনি তাকে গুনাহ থেকে বেঁচে 
থাকার দিকনির্দেশনা দেন। 


(57145 ০1 ০১৪ 

1১ ০১9৮, 

০৮৪ 15৫17257 
“আমি ইমাম ওয়াকীর কাছে নিজের 
স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ 
করলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে 
বললেন, হে ছাত্র! গুনাহ ত্যাগ কর। 
কেননা, ইলম আল্লাহতাআলার নূর। 
হয়না । 
কলেজ ইউনিভার্সিটি বিশেষত 
মাদরাসার ছাত্রদের জন্য এতে 
শিক্ষাগ্রহণের উপকরণ আছে। 


বুদৃষ্টি লাঞ্ছণার কারণ 


বুদৃষ্টির কারণে বরকত শেষ হয়ে যায় 
কুদৃষ্টির অন্যতম মন্দপ্রভাব হল, এর 
কারণে রুটি রূুজি ও সময়ের বরকত 
শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোটকাজে বড় 
বড় সমস্যা ছুটে আসে। 
যাপিতজীবনের কষ্ট ও চেষ্টা সফলতার 
মুখ দেখে না। আপাতদৃষ্টিতে কাজ 
সম্পন্ন মনে হলেও যথাসময়ে কাজ 
অসম্পনন দেখা যায়। পেরেশানি ও 
টেনশনের কারণ হয়ে দীড়ায়। মানুষ 
মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে 
অথচ সে নিজের আত্মিককলুষতার 
কারণে বিপদাপদের মধ্যে পড়ে থাকে 
নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় 
ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও 
সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় 
হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয় 
এসবই কুদৃষ্টির কারণে হয়। 


রার কাছে 
শয়তানের অনেক আশা-ভরসা 
জনৈক বুযুর্ণের শয়তানের সাথে দেখা 
হল। তিনি শয়তানের কাছে জানতে 
চাইলেন, যে কারণে মানুষ তোমার 
জালে ধরা পড়ে সে ধ্বংসাত্মক কাজ 


শায়খ ওয়াসিতী (রহ.) বলতেন, মহান 


কোনটি? শয়তান উত্তর দিল, পরনারীর 


আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে লাঞ্ছিত 


প্রতি কামনার দৃষ্টি দেয়া এমন কাজ, 


করতে চান, তখন তাকে সুন্দর চেহারা 
দেখার অভ্যাসে লিপ্ত করে দেন। 


আমি তার ব্যাপারে প্রত্যাশা রাখি যে, 
সে আমার জালে যেকোনো সময় 


বোঝা গেল, কুদৃষ্টি অপমানিত হওয়ার 


ফেঁসে যাবে। দৃষ্টি অবনত রাখে এমন 


অক্টোবর'১৮ 08 আত্তাত্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


ভুগতে থাকি, আমার অনেক চেষ্টা- 
তদবির তার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। 
আমি শপথ করেছিলাম, 
আদমসন্তানকে চারিদিক থেকে ঘিরে 
ধরব । চারিদিকের মধ্যে নিচের দিক 
পড়ে না। তাই এই দিকটা নিরাপদ। 
যেব্যক্তি দৃষ্টি নিচু করে সে আমাকে 
আশাহত করে। 


বুদৃষ্টির কারণে নেকি নষ্ট 

এবং গুনাহ অনিবার্ষ 

পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিদানকারী 
নগদ হোক কিংবা দেরিতে হোক 
ইশকেমাজাধী তথা অনৈতিক সম্পর্কে 
সাধারণত আটকা পড়ে। সে 
মাখলুককে নিজের প্রেমপাত্র বানিয়ে 
নেয়। জনৈক লোকের ভাষায়: 


৫ ০14155১1/25 

“হে প্রিয়তম! তুমিই আমার দীন ও 
ঈমান ।” 

এ জাতীয় কাজকে শিরকেখফী তথা 
গোপন শিরক বলা হয়। অথচ শিরক 
এমন গুনাহ যার কারণে সকল নেকি 
ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকেই বলে, 
নেকী ধ্বংস এবং গুনাহ অনিবার্য । 


কুদৃষ্টির কারণে মহান 

আল্লাহর অহঙ্কার জেগে ওঠে 

নবীজী (সা.) বলেছেন- 

6৮ 52৬23 ৬৪ ৯3 ৪ 
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“আমি আত্মমর্যাদাশীল। আল্লাহ 

তাআলা আমার চেয়েও অধিক 

আত্মমর্ধাদাশীল। আত্মমর্যাদাবোধের 

কারণে আল্লাহ বাহ্যিক ও গোপন 

অশ্লীলতা হারাম করেছেন ।” 
বেহায়াপনার ভূমিকাস্বরূপ | 

এটিতে কেউ লিপ্ত হলে মহান আল্লাহ্‌র 

অহঙ্কারে আঘাত আসে । তাকে তার 

মহান দরবার থেকে অভিশপ্ত করে 


তাড়িয়ে দেয়া হয়। কুদৃষ্টিদানকারীকে 


নিজ রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া 


বুদৃষ্টি থেকে কুকর্ম পর্যন্ত 


হয়। যারা সতজীবনযাপন করতে চান, 
তারা যেন কুদৃষ্টির গুনাহ থেকে 
নিরাপদ দূরতেে থাকেন। এতে তার 
রহমতঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে । 


রী অভিশপ্ত 
হাদীস শরীফে আছে, 
58:03 2012 2 
“মহান আল্লাহ অভিশম্পাত দেন 


দৃষ্টাদানকারী পুরুষ ও দৃষ্টিদানে 
সুযোগদানকারী নারীর ওপর ।' 
(বায়হাকী, মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৭০) 


হাফেজ ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
দুর্ঘটনার শুরু হয় দৃষ্টি থেকে । যেমন- 
লেলিহান আগুনের শুরুটা একটিমাত্র 
কয়লা দিয়ে। সুতরাং লজ্জাস্থানের 
সংরক্ষণের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ 
জরুরি । (আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ২০৪) 
যেসব লোক কুদৃষ্টিতে জড়িয়ে পড়ে 
তারাই কুকর্মে লিপ্ত হয়। যাদের দৃষ্টি 
স্বাধীনতার শিকার হয় তাদের 
লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তখন 
মানুষ অপরিহার্যভাবে কুকর্মে জড়িয়ে 
পড়ে । সুতরাং জানা গেল, চোখ প্রথমে 


যেসব মেয়ে সাজগোজ করে পর্দার 
তোয়াক্কা না করে ঘুরে বেড়ায় এবং 
যারা তাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে 
তাকায় উভয় শ্রেণী অভিশপ্ত। এটা 
কত বড় ক্ষতির কথা! বুদৃষ্টিদানকারী 
গুনাহে লিপ্ত থাকাবস্থায় আল্লাহর 
রহমত থেকে ছিটকে পড়ে এবং তার 
লা*নতের পাত্র হয়ে যায়। সুতরাং 
তাওবা করা উচিত। এমন যেন না 
হয়, মৃত্যু চলে এল অপরদিকে 
লা*নতের মধ্যে পড়ে রইল । মহান 
আল্লাহ বলেন, 
0৫009৩১১৪৯১ 223)2 
“এটা দুনিয়া ও আখেরাতের অপদস্থতা 
এবং স্পষ্ট অপদস্থতা ।” (সুরা আল-হজ; 
১১) 
কুদৃষ্টিকে মানুষ সাধারণ মনে করে 
কুদৃষ্টি বড় ধরনের গুনাহ হওয়া সত্তেও 
অধিকাংশ মানুষ একে সাধারণ মনে 
করে। এজন্য দেদারসে এটি করে 
যায়। যৌবনের শুরুতে যৌবনের 
প্রাবল্যের কারণে গুনাহটি করে থাকে। 
পরে তা এমন দৃরারোগ্যব্যাধিতে রূপ 
নেয় যে, কবরে যাওয়া পর্যন্ত এটি আর 
ছাড়াতে পারে না। সুতরাং এটি 
সাধারণ গুনাহ নয় বরং, 
“এটি মহা বিপদের একটি ৷ 


শুরু করে এবং লজ্জাস্থান তার শেষটা 
করে। 
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সব প্রশংসা আল্লাহর, অসংখ্য সালাত 
ও সালাম রাসূলুল্লাহ সো.)-এর ওপর, 
তার পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও 
কিয়ামত পর্যন্ত একনিষ্ঠার সাথে তার 


ধরণের রোগী ইসলামের পতাকাতলে 
অনুকম্পা, রহমত, দয়া ও কল্যাণ 
পেতে পারেন এবং ইজ্জত ও সম্মানের 
সাথে জীবন যাপন করতে পারেন। 


অনুসরণকারী সকলের ওপর বর্ষিত 
হোক। 

প্রতিবন্ধীর মান-সম্মান সংরক্ষণ, মানুষ 
হিসেবে তাদের অধিকার প্রদান ও 
তাদের সাথে কোমল ও সদাচরণ 
করতে ইসলাম চৌদ্দশ” বছর আগেই 
সবার প্রতি আহ্বান করেছে । অবহেলা 
ও অবজ্ঞার স্বীকার না হয়ে সমাজে 
একজন সফল নাগরিক হিসেবে 
তাদেরকে জীবন যাপনের ব্যবস্থা 
করেছে। বাস্তবে দেখা গেছে তাদের 
কেউ কেউ সফলতার এমন পূর্ণ শিখরে 
আরোহণ করেছে যা অন্যদের জন্য 
মডেল হয়ে রয়েছে। ইসলাম 
প্রতিবন্ধীর প্রতি শুধু মানবিক আহ্বানই 
করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং সব ধরণের 
অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত মানুষ এ 
আহ্বানের মধ্যে শামিল। যে কোনো 


তাছাড়া প্রতিবন্ধীর প্রতি ইসলামের এ 
আহ্বান কোনো মৌসুম বা উপলক্ষ্যের 
সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং এ বিধান রাসুল 
(সা.)-এর নুবুওয়াতের মিশন থেকে 
শুরু হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে 
থাকবে । 


প্রতিবন্ধী কাকে বলে? 

আভিধানিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, 
দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা 
অঙ্গহানি হেতু যাহারা আশৈশব 
বাধাপ্রাপ্ত, মুকবধির, অন্ধ, খঞ্জ 
ইত্যাদি। (সংসদ বাংলা অভিধান, পৃ. ৩৮২ 
পারিভাষিক অর্থে প্রতিবন্ধী হচ্ছে, 
দেহের কোনো অংশ বা তন্ত্র আংশিক 


বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষণস্থায়ী বা 
চিরস্থায়ভাবে তার স্বাভাবিক 
কার্যক্ষমতা য় ফেলা। 
/উইকিপিডিয়া, বাংলা] 


অস্বাভাবিক সৃষ্টির রহস্য 
মহান আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা । 
তিনি ভালো-মন্দেরও সৃষ্টিকতা। কিন্তু 
তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কিছু সৃষ্টিকে 
আমরা অনেক সময় অস্বাভাবিক ও 
বিকৃত দেখতে পাই। অনেকে এর 
দোষটা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে দেয়; অথচ 
তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র দোষমুক্ত, আবার 
অনেকে সেই সৃষ্টিকেই দোষারোপ 
করে। বাস্তবে এদের সৃষ্টির পিছনে 
তার উদ্দেশ্য ও রহস্য মহান। সেটা 
একমাত্র তিনিই জানেন।তবে কিছু 
কারণ অনুমান করা যেতে পারে 
যেমন- 

গ বান্দা যেন মহান আল্লাহর একচ্ছত্র 
ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে যে, 
তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান । তিনি 
যেমন স্বাভাবিক সুন্দর সৃষ্টি করতে 
সক্ষম, তেমন তিনি এর ব্যতিক্রমও 
করতে সক্ষম । 

৪ আল্লাহ যাকে এই আপদ থেকে 
নিরাপদে রেখেছেন সে যেন নিজের 
প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পাকে 
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স্মরণ করে, অতঃপর তার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে। কারণ আল্লাহ চাইলে 
তার ক্ষেত্রেও সেইরকম করতে 
পারতেন । 

€ প্রতিবন্ধীকে আল্লাহ তাআলা এই 


একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। 
যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে 
আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত 


এগিয়ে গেলাম এবং তার পাশে গিয়ে 
বসলাম । তিনি আমাকে বর্ণনা করেন 
যে, যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.) তাকে 


অঙ্গ-প্রতঙ্গ রাত জাগে এবং স্বরে অং 
গ্রহণ করে ।' [সহীহ আল-বুখারী: ৬০১১] 


বিপদের বিনিময়ে তার সন্তুষ্টি, 


আমরা একথা নির্ধিধায় দাবি করতে 


দয়া, ক্ষমা এবং জান্নাত দিতে চান। 


পারি যে, ইসলামের ছায়াতলে 


নবী (সা.) বলেছেন, “আমি যার 


প্রতিবন্ধীরা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার 


দুই প্রিয়কে দেই চোখকে) নিয়ে 
নিই, অতঃপর সে ধৈর্য ধরে ও 
তার জন্য এর বিনিময়ে জান্নাত 


আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের 
মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত আলেম ও 
মুহাদ্দিস ছিলেন । যেমন ইবনে আব্বাস 
(রাযি.), আসিম আল-আহওয়াল, 


ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হই না।' 
[সুনানে তিরমিযী: ২৪০১, ইমাম তিরমিযী 
(রহ.) বলেছেন, হাসান সহীহা 
০৮55 
আবদুল্লাহ নাসেহ উলওয়ান 
উট ইজতিমায়ী ফিল ইসলাম 
কিতাবে বলেন, প্রতিবন্ধীর প্রতি 
ইসলামের দৃষ্টিভজি পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । এ 
সব শারীরিক অক্ষম ও প্রতিবন্ধীর 
রাষ্ট্র, সমাজ ও ধনীদের থেকে সাহায্য 
সহযোগিতা, ভালবাসা ও রহমত 
পাবে। 
হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর (োযি.) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“আল্লাহ দয়ালুদের ওপর দয়া ও 
অনুথহ করেন। যারা জমিনে বসবাস 
করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, 
তাহলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি 
তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। রাহেম 
শব্দটি (দেয়া) রাহমান হতে উদীত । যে 
আল্লাহও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় 


আমর ইবনে আখতাৰ আল-আরাজ, 
আবদুর রহমান আল-আসম ও আ'মাশ 
প্রমুখ । 


আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, এক 
মহিলার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি ছিল। সে 
বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার 
আমার প্রয়োজন আছে। 


মা, তুমি কোনো রাস্তা দেখে নাও, 
তোমার কাজ করে দেব। 
তারপর তিনি কোনো পথের মধ্যে তার 
সাথে দেখা করলে সে তার কাজ সেরে 
নিল । (মুসলিম: ২৩২৬] 

আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 
বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ 
তাআলা আমার কাছে অহী পাঠিয়ে 

যে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের রাস্তায় 
চলবে আল্লাহ তার জান্নাতের রাস্তা 
সহজ করে দিবেন। আর আমি 
(আল্লাহ) যার দুপ্রিয় জিনিস (দু'চোখ) 


জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার 
ওপর অবতীর্ণ আয়াত, মুসলমানদের 
মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং 
পরস্পর সমান নয়) যখন তাকে দিয়ে 
লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ 
ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.) সেখানে 
উপস্থিত হয়ে বললেন, “ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! আমি যদি জিহাদে যেতে 
সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ 
করতাম । সে সময় আল্লাহ তাআলা 
তার রাসূলের ওপর ওহী নাধিল 
করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
উরু আমার উরুর ওপর রাখা ছিল 
এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে 
হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে 
যাওয়ার আশংকা করছিলাম । এরপর 
ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে 
গেল, এ সময় আল্লাহ তাআলা “তবে 
যাদের সমস্যা রয়েছে তার ব্যতীত' এ 
আয়াতাংশটি নাযিল করেন। সহীহ 
আল-বুখারী: ২৮৩২1 
“আয়িশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তিন ব্যক্তি 
থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, ঘুমত্ত 
ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জগ্তত হয়, 
নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় 
এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে 
পায় বা সুস্থ হয়। অধস্তন রাবী আবু 
বাকর (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে, বেহুশ 
ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুশ ফিরে পায়।' 


ইবনে মাজাহ: ২০৪২; 
দি ইরানি; 


রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন 
করে, আল্লাহও তার সাথে দয়ার 
সম্পর্ক ছিনন করেন ।” (সুনানে তিরমিযী: 
১৯২৪, ইমাম তিরমিযী রেহ.) বলেছেন, 

সহীহ; দাউদঃ 


হাদীসটি হাসান সুনানে আবু 
৪৯৪১ ও হাদদ মাহ: ৬৪৯৪1 


নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তুমি মুমিনদের পারস্পরিক 


নিয়ে নিয়েছি তার জন্য জান্নাত রেখে 
দিয়েছি । [শুআবুল ঈমান: ৫৩৬৭1 


অন্ধ লোককে পথ না দেখিয়ে 
বিপথগামী করা, তাদেরকে অনর্থক 


ইসলাম তাদের জন্য অনেক কঠিন 
কাজ সহজ করে দিয়েছে এবং তাদের 


কষ্ট দেওয়া ও উপহাস করা থেকে নবী 
(সা.) কঠরভাবে সতর্ক করেছেন। 


থেকে কষ্ট দূর করেছে, সাহল ইবনে 
সা'দ সাঈদী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইবনে 
হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় 


দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে 


দেখলাম। তারপর আমি তার দিকে 


তিনি বলেন, “সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে 
অন্ধকে পথভুলিয়ে দিল।' (মুসনদে 
আহমদ: ১৮৭৫] 

প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইসলামের নবীর 
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তাদের কষ্ট লাগবে শান্তনা ও বিপদে 


বললেন, “আমি যেন তোমাকে 


সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৮৮ 


ধৈর্য ধারণের জন্য দুআর প্রচলন 
করেছেন। এতে তাদের মনের শক্তি ও 
চেতনা পায়। যেমন- ওসমান 
ইবনে হুনাইফ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
এক অন্ধ লোক নবী (সা.)-এর নিকট 
এসে বললো, আপনি আল্লাহর কাছে 
আমার জন্য দুআ করুন। তিনি যেন 
আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। তিনি 
বলেন, তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য 
দুআ করতে বিলম্ম করবো, আর তা 
হবে কল্যাণকর । আর তুমি চাইলে 
আমি এখনি দুআ করবো । সে বললো, 
তার নিকট দুআ করুন। তিনি তাকে 
উত্তমরূপে অযু করার পর দু'রাকাআত 
সালাত পড়ে এ দুআ করতে বলেন, 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
প্রার্থনা করছি, রহমতের নবী মুহাম্মাদ 
(সা.)-এর মাধ্যমে দিয়ে, আমি 
তোমার প্রতি নিবিষ্ট হলাম। হে 
মুহাম্মাদ (সা.)! আমার চাহিদা পূরণের 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে দিয়ে 
যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে 
আল্লাহ! আমার জন্য তার সুপারিশ 
কবুল করো ।” সুনানে ইবনে মাজাহ; 
১৩৮৫] 

রাসূল (সা.) আমর ইবনে জামুহ 
(রাষি.)-কে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে 
বলেছিলেন, তোমাদের সর্দার হলো 
ফর্সা ও কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট আমর 
ইবনে জামুহ। (হিলইয়াতুল আওলিয়া, 
4/৩১৭1 

আবু কাতাদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একবার আমর ইবনে 
জামুহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আমি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে 
শহীদ হই তাহলে জান্নাতে আমি কি 
সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাটতে পারব? 
র পা পঙ্গু ছিল। রাসুল (সা.) 
ললেন, হ্যা। অহুদের যুদ্ধে তিনি, 
র এক ভাইপো ও তাদের একজন 
দাস শহীদ হন। তার কাছ দিয়ে রাসূল 
(সা.) যাওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে 


| 


চন 


ে 


জান্নাতে সুস্থ স্বাভাবিক পায়ে হাটতে 


হিজরী মোতাবেক ৭০৭ খিস্টাব্দে 


দেখছি ।” রাসুল (সা.) তাদের দু'জন 


তাদের দেখবালের জন্য বিশেষ সবস্থা 


ও গোলামকে এক কবরে দাফন করতে 


প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনি ডাক্তার ও 


আদেশ দিলেন, ফলে তারা তাদেরকে 
এক কবরে দাফন করলেন। (মুসনদে 
আহমদ: ২২৫৫৩, মুহাকিক শুআইব 
হাসান |] 
আনাস ইবনে মালিক (োযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)কে 
মদীনায় দু'বার তীর স্থলাভিষিক্ত 
করেছেন, তিনি অন্ধ হওয়া সত্তেও 
সালাতের ইমামতি করেছেন। !মুসনদে 
রত 


আহমদ: ১৩০০০, মুহাকিক 
আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি 


ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর পথ 
অনুসরণ করেছেন। তারা রাস্ত্রীয়ভাবে 
প্রতিবন্ধীদের শারীরিক, সামাজিক, 


সেবক নিয়োগ করেন, তাদের জন্য 
বেতন প্রচলন করেন । প্রতিবন্ধীদেরকে 
নিয়মিত ভাতা প্রদান করেন। তিনি 
তাদেরকে বলেন, তোমরা মানুষের 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। 
এভাবে তিনি তাদেরকে মানুষের কাছে 
হাত পাতা থেকে মুক্ত করেন। সব 
অক্ষম, পঙ্গু ও অন্ধের জন্য খাদেম 
নিযুক্ত করেন। 

মামলুকদের যুগে সুলতান কালাউন 


আইব প্রতিবন্ধীদের জন্য মারিসতান তথা 


হাসপাতাল নির্মাণ করেন, এতে 
প্রতিবন্ধী রোগীরা বিশেষ চিকিৎসা ও 
সুযোগ সুবিধা পেতো। রোগীর 
চিকিতসা শেষে তাদেরকে বিশেষ ভাতা 
দেওয়া হতো যা দ্বারা তারা সম্পূর্ণ 


অর্থনৈতিক, মানসিক ও তাদের সব 


আরোগ্যলাভ পর্যন্ত কাজ না করে 


ধরণের প্রয়োজন পুরণ করেছেন 
খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয 
রাসূল (সা.)-এর এ মহান উদার পন্থা 
অনুসরণ করে সব প্রদেশে ফরমান 
জারি করলেন যে, সব অন্ধ, অক্ষম, 
প্লেগ রোগী ও এমন অঙ্গ বৈকল্য যা 
তাকে সালাতে যেতে বাধা দেয় তাদের 
পরিসংখ্যান করতে আদেশ করেন 
ফলে তারা এ সব লোকের তালিকা 
করে খলিফার কাছে পেশ করলে তিনি 
প্রত্যেক অন্ধের জন্য একজন 
সাহায্যকারী নিয়োগ করেন, আর প্রতি 
দু'জন প্রতিবন্ধীর জন্য একজন খাদেম 
নিযুক্ত করেন যে তাদের দেখা শুনা ও 
সেবা করবে। 

এমনিভাবে তিনি সব প্রতিবন্ধীর 
পরিসংখ্যান করেন এবং সবার জন্য 
সাহায্যকারী ও খাদেম নিযুক্ত করেন 
যাতে তারা সালাতে উপস্থিত হতে 
পারে। 

একই কাজ উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ 
ইবনে আবদুল মালিক করেছেন । তিনি 
সর্বপ্রথম প্রতিবন্ধীদের দেখাশোনার 
জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও 


চলতে পারত । 


অনন্য সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী 

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীরা 
বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করে 
থাকেন যা অন্য কোন সমাজে পাওয়া 
সম্ভব নয়। যেমন, রাসূল (সো.) 
আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে তার 
স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি বিভিন্ন 
যুদ্ধ ও বিদায় হজ্জের সময় তাকে 


মদীনায় চৌদ্ববার স্থলাভিষিক্ত 
করেছেন। এ সম্মানিত সাহাবী 
কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন 


এবং সে যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি অন্ধ 
হওয়া সত্তেও সেদিন তার হাতে 
মুসলিমগণের ঝাণ্ডা ছিল। তার 
প্রতিবন্ধী হওয়া তাকে সম্মান ও গুরুতৃ 
দিতে ইসলাম সংকোচ ও বাধা 
দেয়নি। 

আরেক সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল 
(রাযি.)-কে রাসূল (সা.) ইয়ামেনের 
গভর্নর করে পাঠান। বরং তিনি 
ইয়ামেনবাসীর কাছে লিখে পাঠান যে, 
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“আমি আমার পরিবারের উত্তম 
একজনকে তোমাদের কাছে 
পাঠালাম ।' অথচ মুআয (রাি.) 
একজন পঙ্গু ছিলেন। তার পঙ্গু 
ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক মর্যাদা লাভে বাধা দেয়নি। 
আরেক সম্মানিত সাহাবী আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রাযি.), যিনি উম্মতের 
মহাপন্তিত, আল-কুরআনের ভাষ্যকার 
ছিলেন, তার যুগে তিনি ইলমের ভাপ্তার 
জমা করেছিলেন ফলে শরয়ী ইলমের 
ব্যাপারে তিনি উম্মতের জন্য রেফারেন্স 
হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন । তার চক্ষু 
শক্তি না থাকা সত্তেও সব চক্ষুবান তার 
কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করতেন। 
ইবনে আব্বাস (রোযি.) তার অবস্থা 
সম্পর্কে বলেন, যদিও আল্লাহ আমার 
চোখের আলো নিয়ে গেছেন, তবে 
আমার জবান ও শ্রবণ শক্তিতে রয়েছে 
আলো। 

আমার অন্তর পবিত্র ও প্রখর, আর 
আমার বুদ্ধিমত্তা হলো সরল সঠিক, 
আমার মুখে আছে সত্য বলতে 
ধারালো তলোয়ারের ন্যায় শক্তি। 
বাশশার ইবনে বুরদ, যিনি তার যুগের 
অন্ধ কবিদের অন্যতম ছিলেন। তার 
অনেক কবিতাই বর্তমান যুগেও বহুল 
প্রচলিত ও প্রসারিত হয়ে আছে। 
অনেক চক্ষুবান কবি তার সমকক্ষ 
এতো সুন্দর কবিতা রচনা করতে 
পারনি। 

“আতা (রহ.) একজন কৃষ্ণাজ, অন্ধ, 
খাদা নাক বিশিষ্ট, হাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত 


প্রতিবন্ধিতা যাদেরকে বিশ্বের 
মধ্যে অনন্য প্রতীক করেছে 
ইসলামি বিশ্বের ইতিহাসের দিকে 
তাকালে দেখা যাবে কিছু লোককে 


উমাবী। তিনি ৩৪৬ হি. মৃত্যুবরণ 
করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ 
মুহাদ্দিস, সিকাহ ও আমীন ছিলেন। 
৪. আল-আ'রাজ (খেঞ্জ): ইনি হলেন 


তাদের প্রতিবন্ধীতা বিশ্বে অনন্য প্রতীক আবদুর রহমান ইবনে হরমুয, ১১৭ 
বানিয়েছে। তাদের কয়েক জনের নাম হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি 
এখানে উল্লেখ করছি। বনী হাশিমের দাস ছিলেন। তিনি 


১. আল-আহওয়াল ট্যারা চক্ষুবিশিষ্ট): 


একজন হাফিয ও কারী ছিলেন। 


'আসিম ইবনে সুলাইমান আল- 


আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে ইলম 
অর্জন করেন। কুরআন ও সুন্নাহতে 


হাদীস ও সিকাহ ছিলেন। 
আধ্যাত্মিকতা ও ইবাদত-বন্দেগিতে 
তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
২. আল-আখফাশ (দিন-কানা): 
আলিমদের কাছে এ নামে চারজন 
পরিচিত, তারা হলেন, বড় 
আখফাশ, মেঝ আখফাশ, ছোট 
আখফাশ ও দামেক্ষের আখফাশ। 
আখফাশ আল-আকবার হলেন 


বসরী মৃত্যু ১৪২ হি.), তিনি 


আখফাশ আল-আওসাত হলেন 
সাঈদ ইবনে মাসআদা আল- 
জামাশায়ী (মৃত্যু ২১৫ হি.), তিনি 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত 
পণ্তিত ছিলেন। আখফাশ আল- 
আসগার হলেন আলী ইবনে 
সুলাইমান ইবনে ফদল (মৃত্যু ৩১৫ 
হি.), তিনি নাহু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 
আর আখফাশ আদদামেস্কী হলেন 
হারুন ইবনে মুসা ইবনে শরীক 
আস-সা“আলাবী (মৃত্যু ২৯২ হি.), 
তিনি দামেক্কের কারীদের শায়খ 


ও ল্যাংড়া লোক ছিলেন। বলতে গেলে 


ছিলেন। তিনি তাফসীর, ইলমে 


একজন অর্থহীন লোক, কেউই তার 


মা'আনী ও কবিতা জানতেন । 


থেকে কিছু আশা করতে পারে না, 


৩.আল-আসাম (সাদা পা বিশিষ্ট): 


কিন্তু আমাদের চিরন্তন ও উদার 
শরীআত তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ, 


আলেমদের কাছে এ নামে দু'জন 
প্রসিদ্ধ। তারা হলেন, হাতিম ইবনে 


বিজ্ঞ আলেম ও ইমাম বানিয়েছে। 
তিনি মানুষের ফতওয়ার রেফারেন্স ও 
উৎসস্থল ছিলেন । তার মাদরাসা থেকে 
হাজার হাজার আলেম বের হয়েছেন। 
তিনি তাদের কাছে গর্ব-অহংকার, 
ভালবাসা, সম্মান ও মর্যাদার পাত্র 
ছিলেন। 


উনওয়ান (মৃত্যু ২৩৭ হি.), তিনি 
আল্লাহভীরুতা, আত্মসংযম ও 
অনাড়ম্বরতায় বিখ্যাত ছিলেন। 


দ্বিতীয়জন হলেন মুহাম্মদ ইবনে 
ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ আল- 


বিখ্যাত ছিলেন। তিনি আরবদের 


নসব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ | 
৫.আল-আ'মাশ (ক্ষীণ 

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন): সুলাইমান ইবনে 

মিহরান আল-আসাদী, ১৪৮ 


হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি 
একজন বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। 
তিনি কুরআন, হাদীস ও ফারায়েয 
সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি দরিদ্র 
ও অভাবী থাকা সত্তেও তার 
মজলিসে রাজা বাদশারা নিজে এসে 
উপস্থিত হতেন। 

৬. আল-আ*মা (অন্ধ): মুআবিয়া ইবনে 
সুফইয়ান, (মৃত্যু ২২০ হি.)। তিনি 
ইমাম কাসায়ীর শিষ্য ও বাগদাদের 
কবি ছিলেন। 

৭.আল-আফতাস (েপ্টা নাক 
বিশিষ্ট): আলী ইবনে হাসান আল- 
হুযালী, (মৃত্যু ২৫৩ হি.)। তিনি 
নিসাপুরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও 
তাদের শায়খ ছিলেন। তিনি 
হাফেযে হাদীস ছিলেন এবং তার 
নিজস্ব মুসনাদ রয়েছে। 


১.নিজের সুস্থতা ও আরোগ্যতার 
কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা এবং প্রতিবন্ধী ভাইদের জন্য 
দুআ করা । ইসলাম তাদের যে সব 
অধিকার দিয়েছে তা যথাযথভাবে 
আদায় করা । 

২.যথাসম্ভব প্রতিবন্ধীদের সাহায্য- 
সহযোগিতা করা। সেটা অন্ধ 
হোক কিংবা তাদের জীবন-যাপনের 
ক্ষেত্রে সাহায্য করা হোক কিংবা 
তাদের শিক্ষাদানে সহযোগিতা 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ২১ 
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হোক । সুস্থদের সামান্য সাহায্যে 


কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু 


তাদের জীবন-যাপন সহজ হতে 


প্রতিবন্ধীর দেখাশোনা করা তার 
ওপর জরূরী, যে তার অভিভাবক। 
আর সমষ্টিগতভাবে সকল 
মুসলিমের জন্য ফরযে কিফায়া। 
অর্থাৎ সমাজের কিছু লোক তাদের 
দেখাশোনা করলে বাকি লোকেরা 
গুনাহগার হবে না। 
.তাদের জন্য এমন কিছু শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার যা তাদের 
সাহায্য করবে এবং নিজে রোজগার 
করে স্বয়ং সম্পন্ন হতে পারে। 
তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণে বর্তমান 
রা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ 
রা হয়েছে, যেমন স্পষ্ট 
হস্তলিপি, সাঙ্কেতিক ভাষা, হুইল 
চেয়যার, চলন্ত চেয়ার, কম্পিউটার 
প্রোথ্াম ইত্যাদি। এই রকম 
যাবতীয় উপকারি উপকরণ ব্যবহার 
করে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে 
তোলা উচিত। 
.প্রতিবন্ধীর কল্যাণে আমাদের দেশে 
১৯৯৯ সালে “জাতীয় প্রতিবন্ধী 
উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠিত হলেও 
২০০৯ সালে এর কার্যক্রমে নতুন 
গতি সঞ্তার হয়। বর্তমানে এ 
প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ভবনে প্রতিবন্ধী 
ব্যক্তির জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস 
সেন্টার, বিনামূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা 
উপকরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান 
করছে যা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় 
সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও 
সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সামাজিক 
নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র 
প্রতিবন্ধশী ভাতা ও ছাত্রদের জন্য 


সরকারিভাবে এসব কার্যক্রম 
মনিটরিংয়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা 
থাকা প্রয়োজন। আমাদের উচিত 
প্রতিবন্শীদেরকে এ সব সাহায্য 
সহযোগিতার কথা জানানো । 
তাদের অনেকেই এ সুযোগ সুবিধার 
কথা আদৌ জানে না, বা জানলেও 
যথাযথ উদ্যোগের অভাবে ভোগ 
করতে পারে না। 


৬.বিশ্বের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ 


জনগোষ্ঠী যে কোনো ধরনের 
প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত । 
তাদের অন্যসব নাগরিকের মতো 
সমান অধিকার ও সুযোগের সমতা 
বিধান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে 
অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও বিশ্বব্যাপী 
সচেতনতা তৈরিতে প্রতিবছর ৩ 
পালিত হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে 
জাতিসংঘ এ দিবসের সূচনা করে 
২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 
জন্য কনভেনশন (007,2711107 
97115 41:12/15 ০ /27597%5 
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1915711171725) 
প্রণয়ন করার মধ্য 
দিয়ে অধিকার 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন । কারণ 
এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে 
বাসস্থান, কর্মসংসংস্থানসহ অন্যান্য 
মৌলিক অধিকার ও রাজনৈতিক ও 
আর্থসামাজিক অধিকার সুরক্ষা ও 
সমতা নিশিত করা সম্ভব। 
বাংলাদেশ ২০০৭ সালে 
সিআরপিডিতে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন 
করেছে। 
আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, শুধুমাত্র 
আইনি সুরক্ষা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে 
সহজগম্যতা বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে 
অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য 
প্রয়োজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি 
আমাদের সমাজে বিদ্যমান নেতিবাচক 
দৃষ্টিভির পরিবর্তন করা। ইসলাম 
তাদেরকে যেভাবে সম্মান ও মর্যাদা 
দিয়েছে তা সবার মনে রাখা দরকার । 
আল্লাহর কাছে তাকওয়া ছাড়া 
শারীরিক অবকাঠামোর কোনো মূল্য 
নেই। প্রতিবন্ধীরাও মান্য । আর 
আল্লাহ সব মানবজাতিকে সম্মানিত 
করেছেন। 


রোকন এনাম লোবান 


রক্ষায় একটি 
নতুন অধ্যায় 


শাহাদাত, কোন চাট্টিখানি কথা নয়, 
মৃত্যুকে গ্রহণ করা সাগ্রহে, নয় অভিনয়। 


সূচিত হয়। কিন্তু 


বুকের জমিতে রক্তের গোলাপ ফোটানো, 


সিআরপিডির 


ফিনকি দিয়ে সত্যের ঝর্ণা ছোটানো । 


আদলে এখনো 
আমাদের দেশে 
প্রতিবন্ধী কল্যাণ 
আইন ২০০১ 


সত্যের পথে সোনালী শাহিনের জান নজরানাথ 
এসব কবিতা নয়, নয় গদ্য বা সুমিষ্ট তারানা । 
সন্ত্রাসের সাথে শাহাদাত মেলানো অপরাধ, 


শাহাদাতের পথে নুয়ে আসে এক হাজার চাদ। 


কিংবা প্রতিবন্ধী 


শাহাদাতের রাহে জ্বীলতে জ্বলতে মৃত্যুর মৃত্যু হয়, 


সুরক্ষা আইন 


শাহাদাতের কাফেলা অবিনশ্বর, অজর ও অক্ষয় । 


২০১০ কোনটিরই 
পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন 
সম্ভব হয়নি যা 


মৃত্যু বিরক্তিকর, আমৃত্যু হয়ে জান্নাতে যেতে চাই, 


প্রতিবঙগীদের কোটা রয়েছে। অনেক 
বেসরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির 


দুর্ভাগ্যজনক । 


এই জান কুরবান করে মিটাতে চাই জন্মের দায়। 


কালবিলম্ব না করে 


ঘাসফড়িও হয়ে করব কাশের জান্নাতে উড়াউড়িথ 


এ বিষয়ে দ্রত 


শাহাদাতের স্বর্ণ হব লড়াইয়ের ময়দানে পুড়ি। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790081158)210811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যা: একটি মজলিসে আমি এই 


রাসলদের (সা.)-কে তুচ্ছ করার 


৪৮৮31111 


ক 
কক 


(16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


সাওয়াবের কাজ বলে মনে করা হয়। 


উদ্দেশ্যে যদি তা বলে থাকেন তাহলে 


কথা বলেছি যে, আলেমদের ভুল হতে 
পারে, এমনকি রাসুল (সা.)-এরও ভুল 
হতে পারে এবং হয়েছেও। উদাহারণ 
হিসেবে আমি বলেছি, একদিন রাসুল 


ঈমান চলে যাবে। সূরা কাহাফ: ৭৩, 
বা শরীফ: ১/ ১৬৩, মুসলিম শরীফঃ 
২৬৩ 


সমস্যা: নবী কারীম (সা.) বা কোন 


(সা.)-এর নামাযে ভুল হলে জনৈক 
সাহাবী প্রশ্ন করলেন, [গা] [া]া]াা 
[]]] (হে আল্লাহর রাসুল! চার 
রাকাআত বিশিষ্ট নামায সংক্ষিপ্ত করে 
তিন রাকাআত পড়ার হুকুম হয়েছে? 
না আপনার ভুল হয়েছে?) একথা 
বলার দ্বারা ঈমানের কোন ক্ষতি হবে? 
এবং আমার স্ত্রীর ওপর কি তালাক 
পতিত হয়ে যাবে? 
মাওলানা আমিনুল ইসলাম 
পুটিবিলা, লোহাগাড়া 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রে আপনি যা 
বলেছেন, তাই সঠিক। কেননা 
যেকোনো নবী ও রাসুল মানুষ হিসেবে 
তার নিসয়ান বা ভুল হতে পারে এবং 
হওয়ার সহীহ প্রমাণও আছে। কিন্ত তা 
কোন অপরাধ বা গুনাহ নয়। তাই 
এটা আমিয়া কেরামের মা'সুমিয়তের 
(নিষ্পাপ হওয়ার) পরিপন্থী নয় 
সুতরাং এটা নবীর শানে বেআদবী বা 
কুফরী কাজ হওয়ার কোন কারণ 
নেই। তাই তার দ্বারা আপনার 
ঈমানের ওপর কোন আঘাত আসেনি 
আর এই কথার কারণে আপনাকে 
কোন তাওবা করতে হবে না। কুরআন 
এবং হাদীসের মধ্যেও তার অনেক 
দলীল রয়েছে । আর এই রকম বাস্তব 


আউলিয়া কেরামের উসিলা দিয়ে দু'আ 
করার শরয়ী বিধান কী? আমাদের 
গ্রামে তথাকথিত আহলে হাদীসের 
জনৈক অনুসারী এ ক্ষেত্রে বলেন যে, 
দুআর মধ্যে কোন নবী বা আউলিয়া 
কেরামের উসিলা নিয়ে দুআ করা 
শির্ক। তার কথা কতটুকু সঠিক? 
জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 
কাউসার হামীদ 
মৌলভীবাজার, সিলেট 

শরয়ী সমাধান: রাসুল (সা.) এবং 
আউলিয়া কেরামের উসিলা নিয়ে 
আস্থার সহিত দুআ করা সঠিক ও 
শরীয়তসম্মত। কারণ তাদের উসিলায় 
আমাদের দুআ আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা 
রয়েছে। কেননা সাহাবাযুগে কোন 
সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত উমর 
ইবনুল খাত্তাব রোযি.) নবী কারীম 
(সা.) ও হযরত আব্বাস রোযি.)-এর 
উসিলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দুআ করার 
কথা বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, কারো উসিলা 
দিয়ে দুআ করকে শিরক বলা সঠিক 
নয়। বুখারী শরীফ: ১/১৩৭, ৪ তার; 
রা 0 


সমস্যাঃ আমাদের দেশে মুহাররম 


এবং সহীহ কথার দ্বারা স্ত্রী তালাক 


মাসের ১০ তারিখে খিচুড়ি ইত্যাদি 


হওয়ার কোন কারণ হতে পারে না; 


রান্না করে খাওয়ার যে রমরমা 


বরং নিকাহ বহাল রয়েছে । তবে নবী, 
অক্টোবর'১৮ 


আয়োজন পরিলক্ষিত হয়, এবং তাকে 


তা কতটুকু শরীয়তসম্মত? জানালে 


উপকৃত হবো । 
আবদুর রশীদ 

ইত্যাদি রান্না করে খাওয়ার যে 
আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের ব্যবস্থা করা 
হয়, তা আবশ্যক মনে করে পালন 
করা হলে নাজায়েয ও অবৈধ হবে। 
কারণ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া 
নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, 
মুহাররম মাসের ১০ তারিখে এ রকম 
বিভিন্ন ধরণের আয়োজন রাসুল (সা.) 
এর পরিবার পরিজনের সাথে বিদ্বেষ 
পোষণকারী শিয়া সম্প্রদায়ের গৃহীত 
রেওয়াজ ছিল। তাই এ রকম গর্হিত 
কাজ থেকে বিরত থাকা মুসলিম 


সমাজের একান্ত কর্তব্য । আল-বিদায়া 
ওয়ান-নিহায়া: ৮/৫৯৯ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 

সমস্যা: পেশাব-পায়খানা থেকে টিলা- 
কুলুখ ও পানি উভয়টি দ্বারাই পবিত্রতা 
অর্জন করা উত্তম । তবে কেউ যদি যে 
কোন একটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন 
করতে চায়, তখন তার জন্য টিলা ও 
পানির মধ্য থেকে কোনটি দিয়ে করা 
উত্তম হবে? 


মারগুব হাসান 

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 
শরয়ী সমাধান: কুরআন-হাদীস ও 
ফিকহের বর্ণনা মতে টিলা ও পানি 
উভয়টি একত্রে ব্যবহার করে পবিত্রতা 
অর্জন করা উত্তম। তবে কেউ যদি 
কোন একটি ব্যবহারে ক্ষান্ত হতে চায়, 
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তখন তার জন্য পেশাব-পায়খানা 
উভয় ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করে 
পবিত্রতা অর্জন অর উত্তম। বুখারী 


শরীফ: ১/২৭ ১/২১১, 
হাজারে হিন্রুব্ধ্য্যা চি, 
ফাতাওয়া: ২/১০৭ 


সমস্যাঃ আমি বিভিন্ন সময় ইচ্ছায় 
অনিচ্ছায় অযুতে পায়ের আঙ্গুল হাত 
দিয়ে খিলাল করি না। বরং পুকুরের 
পানিতে পা নাড়াচাড়া করে অযু শেষ 
করি। এর কারণে অযুতে কোন সমস্যা 
হবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


.মুহাম্মদুল্লাহ 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: আঙ্গুল খিলাল করা 
ব্যতীত আঙ্গুলের ফাঁকে সম্পূর্ণরূপে 
পানি পৌছে গেলেও আঙ্গুল খিলাল 
করা সুন্নাত। আর যদি আঙ্গুল চেপে 
থাকার কারণে বা অন্য কোন কারণে 
পানি পৌঁছতে না পারে তখন আঙ্গুল 
খিলাল করা ওয়াজিব। তবে পুকুরে 
অযু করার সময় পুরো পা টাখনু পর্যন্ত 
পানিতে তি না করলেও অহ 
শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, 


লর ফাকে পানি পৌছতে হবে 
রী শরীফ: ১/২৮, ফাতহুল কদীর: ১/২৭, 
আলমগীরী: ১/৭ 


সমস্যা: আমি সাধারণত স্ত্রী সহবাসের 
পর গোসল করে ঘুমিয়ে পড়ি । কখনো 
ঘুম থেকে ওঠে গোসল করি। কিন্তু 
গোসলের কিছুক্ষণ পর লজ্জাস্থান বা 
তার আশ-পাশে ভিজা দেখতে পাই 
এমতাবস্থায় কি আমি পুনরায় গোসল 
করব? না লজ্জাস্থান বা তার আশ-পাশ 
ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে? শরয়ী 


করতে হবে না। আর যদি এমন কোন 


দেয়াও জায়েয নেই। একান্ত কোন 


কাজ করার পূর্বেই গোসল করে ফেলে 
এবং পুনরায় তার লজ্জাস্থান বা তার 


ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে এমন 
ইমাম ও খতীব কে অপসারণ করা 


আশ-পাশে নাপাক দেখতে পায়, তখন 
তার জন্য পুনরায় গোসল করা 


অবশ্য কর্তব্য। তবে তাদের পিছনে 
নামায মাকরহের সাথে জায়েয । 


ওয়াজিব। সুতরাং প্রাশ্রোল্লিখিত বর্ণনা 


আদায়কৃত নামা পুনরায় পড়ার 


অনুযায়ী আপনাকে পুনরায় গোসল 


করতে হবে। তাতারখানিয়া: ১৮২৮২, 
5 ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 
১/১৪ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: আমাদের দেশের স্কুল, 
কলেজ, ভ লোতে 
সহশিক্ষার প্রচলন রয়েছে তথা নারী- 


জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত স্কুল, 
কলেজ, ভার্সিটির কোন শিক্ষক যদি 
মসজিদে ইমামতি করেন, তার পিছনে 
নামায আদায় করলে নামায মাকরূহ 


প্রয়োজন নেই। সূরা নূর: ৩০, তিরমিযী 
শরীফ: ১১৭১, ই'লাউস সুনান; '১৭/৩৮১, 
৪/২২৬, আল-বাহরুর রায়েক: ১/৩৪৮, রদ্দুল 
মুহতার:  ২/২৮২, ফাতাওয়া: 
১/২৮৯, ফাতওয়ায়ে £ ৬/৫০৫ 


সমস্যাঃ কিছুদিন পূর্বে আমাদের 
মসজিদে একজন গুরুত্বপূর্ণ মেহমান 
আগমন করেন। ইমাম সাহেব 
যোহরের নামায নির্দিষ্ট সময়ে না 
পড়িয়ে তার জন্য কিছু সময় বিলম্ব 
করে পড়ালেন। এতে স্থানীয় জনৈক 
আলেম বলেন, উক্ত মেহমানের জন্য 
নামায বিলম্ব করার কারণে নামায 
মাকরূহ হয়েছে । তার কথায় এলাকায় 
বেশ গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। এখন আমার 


হবে কি না? বিশেষ করে এ ধরণের 
ব্যক্তিকে জুমার খতীব হিসেবে নিয়োগ 
দেওয়া কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয হবে 
কি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 
নাসিম সিদ্দীক 


শরয়ী সমাধান: একজন ইমাম একটি 


জানার বিষয় হলো, তার কথা কতটুকু 
শরীয়তসম্মত? জানালে উপকৃত হবো । 


আবদুশ শাকুর 
টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: আমাদের দেশে 
প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্ধারিত যে 
সময় রয়েছে, তা কেবল মুসল্লিদের 


সমাজের প্রতিনিধিত করে। সমাজের 


সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে করা হয় 


সর্বোত্তম ব্যক্তি ইমাম হওয়ার সবচেয়ে 
বেশি দাবিদার । তাই একজন ইমাম 
উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী এবং শরীয়ত 


যেন নিয়মিত মুসল্লিরা নির্দিষ্ট সময়ে 
জামাতের সহিত নামায আদায় করতে 
পারে। তবে বিশেষ কারণে নির্ধারিত 


বহির্ভত সকল দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত 
হওয়া চাই। অপরদিকে পর্দা 
ইসলামের একটি ফরয বিধান। শরয়ী 


সময়ের কিছুটা ব্যতিক্রম হলে নামায 
মাকরূহ হবে না। তবে সববিস্থায় লক্ষ 
রাখতে হবে নামায যেন মুস্তাহাব 


পদরি বিধান লঙ্ঘন করা ফিসকের 


ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব না হয়। তবে 


অন্তর্ভৃক্ত। লঙ্ঘনকারীকে ফেকহী 


পার্থিব উদ্দেশ্যে কারো জন্য অপেক্ষা 


কিতাবাদীতে স্পষ্ট ফাসেক বলা 


সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন 
আবদুল্লাহ সাদী 
দেবীদ্বার, কুমিল্লা 

শরয়ী সমাধান: কুরআন-হাদীস ও 


ফিকহে নি কিতাবসমুহ থেকে 
আমরা একথা বুঝতে পারি যে, 
অপবিত্র ব্যক্তি যদি তার অপবিভ্রতার 
পর পেশাব করে বা দীর্ঘ হাটা-হাঁটি 
করে অথবা এমন কোন কাজ করে যার 
দ্বারা নির্গত নাপাকি সম্পূর্ণরূপে বের 
হয়ে যায়, তখন তাকে পুনরায় গোসল 


অক্টোবর'১৮ 


হয়েছে। আর ফাসেকের ইমামতি 
মাকরুহে তাহরীমী। অতএব 
প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে আমাদের দেশের 
স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলোতে শরয়ী 
পদাঁবিহীন সহশিক্ষার যে পদ্ধতি চালু 
রয়েছে, এটা ফিসকের অন্তর্ভক্ত। 
সেখানে রী শিক্ষককে 
ফাসেক বলা হবে। এমন শিক্ষকের 
ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী এবং এ 
ধরণের ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ 


করা ঠিক নয়। কেননা এতে অন্য 


মুসল্লিদের কষ্ট হয় । আল-বাহরুর রায়েক: 
বি তাতারখানিয়া: ২/১৪৫, মাহমুদিয়া: 
৯/৭৬ 


সমস্যাঃং আমরা ছোটবেলা থেকেই 
পাগড়ি পরে নামায আদায় করার 
ফযীলত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
মুখ থেকে শুনে আসছি। সম্প্রতি 
জনৈক আলেম পাগড়ি পরে নামায 
পড়ার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসকে 
দুর্বল আখ্যা দিয়ে পাগড়ির ফযীলতকে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


অস্বীকার করতে লাগলেন। 
আলেমের কথা কতটুকু সঠিক? 


উক্ত 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: বিভিন্ন হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, রাসুল (সা.) সর্বদা 
পাগড়ি পরিধান করতেন এবং পাগড়ি 
র রার কথাও কিছু 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাই পাগড়ি 
অবশ্যই 


কেরাম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাই 
বলে পাগড়ির ফযীলতকে অস্বীকার 
করা যাবে না। কারণ পাগড়ি রাসুল 
(সা.) এর নিত্যদিনের সুন্নাতসমূহের 
অন্যতম । সুতরাং নামাযে হোক বা 
নামাযের বাহিরে হোক সর্বাবস্থায় 
পাগড়ি পরিধান করার ফযীলত 


যাকাত-সদাকা 
সমস্যা: জনাব আতিক সাহেব একজন 
ব্যবসায়ী। তিনি বৈদেশিক পণ্য 
আমদানী করেন এবং দেশের 
ব্যবসায়ীরা তার থেকে পণ্য ক্রয় 
করেন । অধিকাংশ সময় তারা বাকিতে 
পণ্য নিয়ে যান । তবে মূল্য পরিশোধের 
সময়টা এতো দীর্ঘ হয় যে, এ সময়ের 
মধ্যে তিনি আবার পণ্য আমদানী করে 
ফেলেন। এভাবে তারা প্রথম 
আমদানিকৃত পণ্যের টাকা পরিশোধ 
করতেই দ্বিতীয়বার আমদানীকৃত পণ্য 
নিয়ে যান। এভাবে প্রায় সময় জনাব 
আতিক সাহেবের ৭০-৮০ লক্ষ টাকা 
ব্যবসায়ীদের কাছেই রয়ে যায়। এখন 
প্রশ্ন হলো উক্ত ৭০-৮০ লক্ষ টাকার 
ওপর যাকাত আসবে কি? আসলে 
কেন আসবে? কুরআন-হাদীসের 


আলোকে জানালে উপকৃত হবো । 
মাহফুজুল হক 
ফুলগাজী, ফেনী 
অক্টোবর”১৮ 


শরয়ী সমাধান: আতিক সাহেবের 


হস্তগত হওয়ার পর দেখতে হবে, 


বিক্রিত পণ্যের যে মূল্য ক্রেতাগণের 


অগ্রিম টাকা আদায়ের কতদিন পর ওই 


নিকট বাকি রয়ে গেছে এবং উসুল 


পণ্য হস্তগত হয়েছে, যদি আগ্রিম টাকা 


হয়নি, সেসব বাকি পণ্যমূল্যের টাকা 


আদায়ের এক বছর পর ওই পণ্য 


যেহেতু নেসাব থেকে অধিক তাই তার 
ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং ওই 


হস্তগত হয়, তাহলে বিগত বছরের 
যাকাত হিসাব করে আদায় করতে 


বাকি টাকাগ্ডলোর যাকাত হিসাব করে 
আদায় করে দিতে হবে। কেননা ওই 


হবে। তবে একবছর অতিবাহিত 
হওয়ার পূর্বে হস্তগত হলে হস্তগত 


বাকি টাকাগুলো বিক্রেতা আতিক 


হওয়ার পুবপির সময়ের সমন্বয়ে এক 


সাহেবের সম্পদ হিসেবে গন্য হয়েছে। 


বছর হওয়ার পর তার যাকাত আদায় 


সুতরাং তার যাকাত তাকে আদায় 


কর্জের টাকাগুলো উসুল হওয়ার 
সম্ভাবনা কম, টাকাগুলো উসুল হওয়ার 
পর হিসেব করে তার যাকাত আদায় 
করতে হবে। উসুল করার আগে 
আদায় করতে টনি না। মুসাননাফে ইবনে 
আবি শাইবা: বাদায়েউস সানায়ে: 
২/৯০, হারে :5/5৭৫ 

সমস্যা: গত কিছুদিন পূর্বে আমার 
দোকানের মালের জন্য একটা 


এমতাবস্থায় যাকাতের আদায়ের ক্ষেত্রে 
দোকানের অন্যান্য মালের সাথে সেই 
মালগুলোকেও হিসাব করে যাকাত 
আদায় করতে হবে কি না? বিস্তারিত 
জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 

এনামুল হাসান 

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: টাকা, স্বর্ণ, রুপার 
ওপর যেমন যাকাত ওয়াজিব, তেমনি 
বাণিজ্যিক পণ্যের ওপরও যাকাত 
ওয়াজিব হয়। বাণিজ্যিক সম্পদের 
ক্ষেত্রে টাকা ও পণ্য উভয়ই বরাবর । 
আপনি আপনার দোকানের জন্য পণ্য 
খরিদ করতে কোম্পানিকে যে পাঁচলক্ষ 
টাকা অগ্রিম দিয়েছেন, যেহেতু 
আপনার কথা মতে ওই টাকাগ্তলো 
উসুল হয়ে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, 
তাই তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে 
গিয়েছে। সুতরাং ওই পণ্যগুলো 


করতে হবে। 
£.৩/৫২, আল-বাহরুর রায়েক: 
২/৩৫৭, ফাতাওয়ায়ে কাষীখান: ২/২২৭ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: রেজায়ী বোনের (দুধ-বোন) 
সাথে যদি ভুলে বিয়ে হয়ে সন্তান হয়ে 
যায়, তখন উক্ত সন্তানদের নসব 
সাব্যস্ত হবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়ত মতে 
বোনের সাথে বিবাহ করা 
নাজায়েয ও হারাম । অবশ্য ভুলবশত 
বিবাহ হয়ে গেলে এবং বিবাহের পর 
সন্তান জন্ন গ্রহণ করলে তার নসব ও 
বংশ পিতা থেকে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু 
তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অবৈধ সম্পর্ক 
করার কারণে আল্লাহ তায়ালার নিকট 
লজ্জিত হয়ে খাটি তাওবা করতে হবে 
এবং তাদেরকে শরয়ী হুকুম জানার 
সাথে সাথে পৃথক হয়ে যেতে হবে। 
তিরমিধী শরীফ: (১১৭ রদ্দুল মখতারঃ 
৫/১৯৭, সানায়ে: ১/৬১৫, 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫৪০ 
সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, গত 
১২ জুলাই ২০১৭ তারিখে স্ত্রী তাহমিনা 
বেগমের সাথে আমার বনাবনি না 
হাওয়াতে সংযুক্ত তালাকের নোটিশের 
মাধ্যমে তালাক প্রধান করে আমি 
বিদেশ চলে যাই। উল্লেখ্য যে, আমি 
তিন তালাক মুখে উচ্চারণ করেই 
তালাক দিয়ে নোটিশটি পূরণ করেছি। 
ইসলামি শরীয়তে উক্ত তালাক 
প্রধানের মাধ্যমে আমাদের বিয়ে বন্ধন 
ছিন্ন হয়েছে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
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আবু তাহের 
পটিয়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত ডিভোর্স নামায় 
যদিও বায়েন তালাকের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু স্বামী প্রশ্নের 
মধ্যে মৌখিকভাবে তিন তালাক 
উচ্চারণ করার কথা স্বীকার করেছেন 
তাই স্বামীর স্বীকারোক্তি মতে স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে। তালাক দেওয়ার পর থেকে 
তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর-সংসার পরিস্কার হারাম ও 
নাজায়েয এবং অন্য স্বামীর সংসার 
করা ব্যতীত তাদের 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন 
সুযোগ নেই । ১. উল্লেখ্য যে, বর্তমান 
সরকারি ডিভোর্সনামায় তিন তালাককে 
বায়েন তালাক বলে আখ্যায়িত করা 
হয়। ২. এক সাথে তিন তালাক দিলে 
ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এটা তিন 
তালাকই গণ্য হয়। এক তালাক নয় 
এবং তার মধ্যে আমাদের চার ইমামের 
ইজমা এবং ইমাম বোখারীর এক্যমত 
রয়েছে। সুতারাং তার মধ্যে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নেই । সুরা বাকারা: ২৩০, 
বুখারী শরীফ; +/৭৯১, হেদায়াঃ ২/৩৭৯, 
শরহুন নববী: ১/৪৭৯ 

সমস্যা: আমার স্বামী একজন প্রবাসী । 
একদিন আমার স্বামী আর আমার 
মাঝে টাকা নিয়ে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার 
এক পর্যায়ে সে ইমুর (এক প্রকার 
যোগাযোগ মাধ্যম) মাধ্যমে আমাকে 


পুনরায় স্ত্রীর 


মোসা- মুক্তা 
দোহাজারী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনানুষায়ী 
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তিন তালাক 
দেওয়ার কথা যখন স্ত্রী দাবি করছে, 
আর স্বামী দুই তালাক দেওয়ার কথা 
দাবি করছে, এ মুহূর্তে যেহেতু স্ত্রীর 
দাবির স্বপক্ষে দুইজন সাক্ষী 
অনুপস্থিত । তাই উল্লিখিত বিষয়ে 

বিচারিকভাবে) স্বামীর কথা 
তালাক 
পতিত হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে 
না। তবে স্ত্রী যদি নিজ কানে তিন 
তালাক দিয়েছে যে এটা শুনেছে এবং 
এর ওপর পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তখন 
র ওপর দিয়ানাতান 
(বিধানগতভাবে) তিন তালাক পতিত 
হয়ে গেছে। তাই স্ত্রীর জন্য ওই স্বামীর 
ঘর-সংসার করা নাজায়েয । এখন স্ত্রীর 
ওপর আবশ্যক হল যে, প্রয়োজনে 
খুলা” করে অথবা পালিয়ে তার থেকে 
দূরে থাকা এবং ওই বিয়ের যদি 
কাবিননামা থাকে তবে কাবিননামার 
শর্ত লঙ্ঘন হলে কাবিননামা মোতাবেক 
নিজেকে তিন তালাক দেওয়া । তাও 
যদি পারা না যায়, স্বামী যদি যুলুম 
করে তার সাথে ঘর-সংসার করে, তার 
গুনাহ স্বামীর ওপর বতাঁবে। আদ্ুরুরুল 
মুখতার: ৩৪২০ ভাতার 
কেফায়াতুল ত: ৬/৮৯ 


কেটে রেখে ভাড়াটিয়ার বাকি টাকা 

তাকে বুঝিয়ে দিবেন। জানার বিষয় 

হলো, উল্লিখিত পদ্ধতি কতটুকু 
র ? 


থে] 


শরয়ী সমাধান: 
দোকানের মালিক অগ্থিম ভাড়া হিসেবে 
প্রত্যেক দোকানের ভাড়াটিয়া থেকে যে 
দশলক্ষ টাকা অগ্রিম ভাড়া বাবদ উসুল 
করে নিয়েছে তা ইসলামী শরীয়ত 
মতে জায়েয ও বৈধ হয়েছে, এবং 
প্রতি মাসে_ অগ্থিম ভাড়া থেকে 
পনেরহাজার ট টাকা অর্থাৎ অর্ধেক ভাড়া 
কর্তন করে দেওয়া হয়, সেটাও 
শরীয়তসম্মত ও জায়েয। কেননা 
দোকান ইত্যাদির অগ্রিম ভাড়া নিয়ে 
তা থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু কর্তন 
করা দোকানের মালিক ও ভাড়াটিয়ার 
সম্মতিক্রমে জায়েয ও বৈধ এবং তা 
শ্রীয়ত-বহির্ভত কোন কাজ নয় । সূরা 
নিসা: ২৯, আলমগীরী: ৪/৪১৩, লি হিরা 
বুরহানী: ৯/৯০ 

শরয়ী সমস্যা: আমার একজন আঙ্কেল 
বেসরকারী ব্যাংকে চাকুরি করেন। 
তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি 
তার মাসিক বেতন ছাড়া কোন প্রকার 
অবৈধ টাকা গ্রহণ করেন না। যেমন, 
কোন ব্যক্তি চাকুরি নেওয়ার জন্য 
বললে তখন তিনি কোন প্রকার দুর্নীতি 
বা ঘুষ নেন না এবং তিনি তার কাজ 
একনিষ্ভাবে করেন। তিনি ২৫ বছর 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যা: জনৈক ব্যক্তির মালিকানায় 


যাব এই চাকুরি করছেন। 


কয়েকটি দোকান রয়েছে। তিনি 


বলে, এক তালাক, দুই তালাক, তিন 
লাক। এবার তুমি মুক্ত। বাড়ি থেকে 


৫ 


প্রত্যেকটি দোকান ভাড়া দিয়েছেন এই 


এমতাবস্থায় আমার প্রশ্নগুলো হলো: 
(১) তার উপার্জিত মাসিক বেতন 


কন্ডিশনে যে, ভাড়াটিয়া তাকে দশলক্ষ 


চলে যাও। তালাকের কথা আমি 


টাকা অগ্িম জমা দিবে। যা তিনি 


আমার কান দিয়ে শুনেছি। বর্তমান 


হালাল নাকি হারাম? (২) যদি হারাম 
হয়ে থাকে, তাহলে কী করা উচিত 


সি 


নিজের মত করে খরচ করার অনুমতি 


চি 


ইসলামের দৃষ্টিতে এর বিধান কী? (৩ 


আমি তিন মাসের গর্ভবতী । কিন্ত 
আমার স্বামী তিন তালাকের কথা 
অস্বীকার করে এবং বলে আমি 
তোমাকে দুই তালাক দিয়েছি। এখন 
সে আমাকে আকদে নেকাহে রাখতে 
চায়। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে 
আমার ওপর তিন তালাক পতিত 
হয়েছে কি না? শরীয়তের আলোকে 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


অক্টোবর'১৮ 


নিয়েছেন। দোকানগুলোর মাসিক ভ ভাড়া 
ত্রিশহাজার টাকা। পনেরহাজার টাকা 
প্রতি মাসে নগদ পরিশোধ করবেন, 
বাকি পনেরহাজার অগ্বিম জমা টাকা 
থেকে কাটা হবে, এবং এই চুক্তির 
মেয়াদ তিনবছর । তবে যদি ভাড়াটিয়া 
কোন কারণে দোকান ছেড়ে দিতে চান, 
তখন মালিককে কয়েক মাস আগে 
জানাবেন। মালিক কিছু দিন সময় 
নিয়ে মাসপ্রতি নির্ধারিত ভাড়ার অর্ধেক 


তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি হওয়ার 
পরও আল্লাহ তাকে কেন বিগত ২৫ 
বছর যাবৎ এই হারাম কাজের ওপর 
রেখেছেন? €৪) তার অধীনস্ত ব্যক্তিগণ 
(শিক্ষক, ড্রাইভার, কাজের লোক, 
পরিবারের সদস্য) যে টাকা পারিশ্রমিক 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা কি হালাল 
না হারাম? 


মুহা. আবুল কাসেম 
নয়াবাজার এজেন্সি, চট্টগ্রাম 
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শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


ন্যায়সঙ্গত হবে না। আল্লাহ তায়ালা 


আমাদের জানামতে বর্তমানে আমাদের 


আমাদেরকে তার থেকে হেফাজত 


দেশে প্রচলিত ব্যাংকসমৃহ যে করুন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা 
পদ্ধতিতে লেন-দেন করে এবং তাদের ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম বিবেচনা 
বিনিয়োগের লভ্যাংশসমৃহ টাকা করার জন্য মানুষকে একটি 


জমাদানকারীদের মধ্যে বিতরণ করে 
থাকে তা ইসলামী শরীয়াহ'র নীতি 
মোতাবেক না হওয়ার কারণে এ 


মুনাফ সুদে পরিণত হয়ে যায়। 
যা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে নাজায়েয 
ও হারাম। আর প্রচলিত ব্যাংকসমূহে 


আয়ের সিংহভাগের উৎস স্ম্দভিত্তিক 
হওয়ার কারণে এ সমস্ত ব্যাংকসমূহে 
যারা চাকুরি করে তাদেরকে যে বেতন- 
ভাতা দেওয় হয়, এ সুদি আয় থেকে 
দেওয়া হয়। তাই আমাদের তাহকীক 
মতে তাদের বেতন-ভাতাও নাজায়েয 
ও হারাম হিসেবে গণ্য হবে, যদিও 
তারা তাদের শ্রমের বিনিময় হিসেবে 
নিয়ে থাকে । তাই প্রচলিত ব্যাংকসমূহ 
সুদভিত্তিক হওয়ার কারণে সেখানে 
চাকুরি করা এবং চাকুরির বেতন-ভাতা 
গ্রহণ করা নাজায়েয ও হারাম । 
উক্ত আলোচনার পর আপনার প্রশ্নের 
ক্রমিক নাম্বার হিসাবে ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে তার উত্তর ও 
ইসলামী সমাধান নিম্নে দেওয়া হলো: 
(১) তার মাসিক বেতন ইসলামী 
শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম 


বিবেকশক্তি দিয়েছেন এবং হারাম 


মুসতাদরাকে হাকিম; ৩৮৫২, ফাতওয়ায়ে 
শামী: ৭/৩০১, জবদাহ! ৩/১১১, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ১০/৪২২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
শরয়ী সমস্যা: আমাদের দেশে বহু 


পদ্ধতির পাশাপাশি হালাল আয়- 


মানুষ বিভিন্ন দেশে টুরিস্ট ভিসা বা 


রোজগারেরও অনেক পদ্ধতি 
রেখেছেন । যদিও তা কষ্টকর ও কম 


অন্য কোন ভিসা নিয়ে অথবা উমরার 
ভিসা নিয়ে মক্কায় গমণ করে থাকেন 


আয়ের পদ্ধতি হয়ে থাকে । কিন্তু 
আপনি সুযোগ-সুবিধা এবং বেশি 
কেন গ্রহণ করেছেন? আল্লাহ তায়ালার 
পক্ষ থেকে আপনাকে প্রশ্ন করা হলে 
আপনি কী উত্তর দিবেন? (8) আপনার 
অধীনস্ত লোকজন ও আপনার 
পারিবারিক সদস্য বা শ্রমিকগণ যদি 
ইসলামী শরীয়ত মতে অবৈধ পদ্ধতি 
পারিশ্রমিক জায়েয ও বৈধ হবে, নতুবা 


তাহা নাজায়েয ও অবৈধ । সূরা বাকারা, 
আয়াতঃ এট মুসলিম শরীফ: ২/২৭, 
মুহতার: ৮/৪৩৩, আল-বাহ্রুর রায়েক: 
৬/১২৪, ফাতাওয়ায়ে আলমগারী: 
ফতওয়ায়ে কাসিমিয়যাং ২১/১০৪ 


সমস্যা: আমি কিছুদিন পূর্বে চোরাই 
মার্কেট থেকে একটি মোবাইল ক্রয় 
করি। ক্রয় করার পর থেকে আমার 


মনে এই বেচাকেনা শরীয়তসম্মত কি 


কেননা তা স্ুদি আয় থেকে দেওয়া 
হয়। (২) হীলা হিসাবে তার একটি 
তদবীর হলো, আপনি কারো কাছ 
থেকে যার প্রায় উপার্জন আপনার 
জানামতে হালাল হিসাবে হয়ে থাকে, 
তার থেকে আপনি কর্জ নিয়ে আপনার 
পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত খরচ নির্বাহ 
করবেন এবং বেতনের টাকা দিয়ে 
সেই কর্জ পরিশোধ করবেন 
তারপরও আল্লাহ তায়ালার নিকট 
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি তাওবা 
করবেন। আর কোন হালাল 
রোজগারের কোন চাকুরি বা কোন 
বিনিয়োগ পদ্ধতি খুঁজতে থাকবেন 
যদিও তার মধ্যে সুযোগ-সুবিধা এবং 
আয়ের পরিমাণ ব্যাংক থেকে কম হয় 
(৩) আল্লাহ তায়ালার নামে অভিযোগ 
দেওয়া কোন প্রকারের বৈধ ও 
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না তা নিয়ে বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টি হয় 
এবং একধরণের উত্কষ্ঠা বোধ করি। 
এ ব্যপারে শরয়ী সমাধান জানিয়ে 
আমার সংশয় দূরীভূত করার একান্ত 


অনুরোধ রইল। 


শরয়ী সমাধান: চোরাই মার্কেটের মধ্যে 
যখন প্রায় জিনিস চুরিকৃত হয়ে থাকে, 
তাই উক্ত মার্কেট থেকে কোন জিনিস 
ক্রয় করা ইসলামী শরীয়ত মতে 


বিভিন্ন সময় দেখা যায়, ভিসার মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তারা সেখানে 
অবৈধভাবে অবস্থান করে টাকা 
উপার্জন করেন। এ ক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হলো, সেই মানুষগুলো 
সেখানে অবস্থান করা এবং তাদের 
উপার্জিত টাকা বৈধ হবে কি না? 
শফিউল আলম 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: কোন দেশে টুরিস্ট 
ভিসা বা অন্য কোন ভিসা নিয়ে অথবা 
সৌদী আরবে উমরার ভিসা নিয়ে 
যাওয়ার পর ভিসার মেয়াদ শেষে 
অবৈধভাবে ওখানে অবস্থান করা 
জায়েয ও বৈধ হবে না। কেননা এটা 
নিজেকে সরকারী শাস্তির সম্মুণীন করা 
এবং নিজেকে অপমান করার মত । যা 
ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয ও বৈধ 
নয়। অবশ্য কোন দেশে অবৈধভাবে 
থাকলেও নিজ শ্রম, ঘাম ও মেহনতের 
দ্বারা যে টাকা আয়-রোজগার করবে 
তা জায়েয ও হালাল হবে। কেননা 
সেসব তার শ্রম ও মেহনতের বিনিময় 
হিসেবে গণ্য হবে । যা জায়েয ও বৈধ । 


যদিও অবস্থান করা অবৈধ হয়। সুর 
বাকারা: ১৯৫, তিরমিযী শরীফ, আদনান 
রায়েক: ৮/৩৩, রদ্দুল মুহতার: ৯/৬২ 


এ আহ ১ শি 
্ৰ বৃ 


টৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 


জায়েয ও বৈধ নয়। তাই সম্ভব হলে 
খোজ নিয়ে আসল মালিকের নিকট তা 
পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তা 
সম্ভব না হলে কমপক্ষে যে দোকানদার 
থেকে ক্রয় করেছেন তার নিকট ফেরত 
দিবেন। নিজে তা ব্যবহার করা বা 
অন্যের কাছে বিক্রি করা বৈধ হবে না 


আল্-জামিয়া আল- ইসলামিয়া 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
ত পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য নিরদির্ট 
ফোনে যোগাযোগ করুন । প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইল 
বা ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 
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খলিফায়ে মাদানী মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
নোমান (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 


মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরী 


প্রখ্যাত আলেম, বুর্যুগ ব্যক্তিত ও 
শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ হোসাইন 


করেন। তার পিতা মরহুম মাওলানা 


আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম 
খলিফা হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ 
নোমান (রহ.) একজন সহজ-সরল 
প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর কথা 
বাতয়ি মনে হতো সত্যিই তিনি 
একজন “মাটির মানুষ" । তিনি আজ 
আমাদের মাঝে আর নেই। গত ১১ 
সেপ্টেম্বর ২০১৮ মঙ্গলবার সকাল 
৭:৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম পটিয়ায় নিজ 
বাড়িতে ইন্তেকাল করে, ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । খলিফায়ে 
মাদানী হযরত মাওলানা শাহ নোমান 
১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করেন। 


জন্ম 

তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া 
উপজেলার ছনহারা এলাকার 
আলমদারপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ 


১৯২৭ ঈসায়ী । তবে তার প্রকৃত বয়স 
আরো বেশি। 

জিরি মাদরাসায় শিক্ষাজীবন শুরু । 
পরে দারুল উলুম মুইনুল ইসলাম 


হাটহাজারী ও দারুল উলুম দেওবন্দে 
তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। 
দেওবন্দে ৪ বছর অধ্যয়ন এবং ২ 
বছর স্বীয় মুরশিদ শায়খুল ইসলাম 
সায়্িদ হোসাইন আহমদ মাদানী 


(রহ.)-এর সামিধ্যে থেকে মোট ৬ ভক্ত. 


বছর দেওবন্দে অতিবাহিত করেন। 
পরে মাদানী রহ.) কর্তৃক খেলাফত 
প্রাপ্ত হন। 


কর্মজীবন 
দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দেশে 
ফিরে ঢাকা আশরাফুল উলুম 


সাথে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। ৬ 
ছেলে, ৩ মেয়ের জনক ছিলেন তিনি । 
তাদের সন্তানগণ হলেন, মাওলানা 
রেজওয়ান আহমদ, হাফিজ ওসমান, 
লোকমান আহমদ, মাওলানা সালমান 
আহমদ, হাফিজ সুফিয়ান আহমদ, 
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মোহাম্মদ বুরহান উদ্দীন। এবং 
কন্যাগন হলেন, সফওয়ানা, রেহেনা 
ওফারহানা। মাওলানা নোমান আহমদ 
২ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ট। 

উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০০৮ সালের ২৬ 
জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের জাতীয় 
কাউন্সিলে তিনি উপস্থিত থেকে 
গুরুতৃপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার সাথে 
আমার (এই লেখকের) এই প্রথম 
সাক্ষাত হয়। এরপরে ২০০৮ সালের 


হাতে দিয়েদিছি। এই মুহূর্তে আমার 
করার কিছু নেই। তবে আপনি যখন 
পার্লামেন্টে ইসলামী শাসনতন্ত্র উত্থাপন 
না বরং চুপ থাকবো 

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ১৯৬৯ 
সালের ৪ জানুয়ারি দেশব্যাপী আইয়ুব 
শাহীর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন 
চলছে, যার দরুন আইয়ুব শাহির টনক 
নড়ল। মসনদে বসে নিজের খেয়াল 
দেখে বাধ্য হয়ে গোল টেবিল 


২৬ আগস্ট মাসিক মদীনা সম্পাদক 


কনফারেন্স আহবান করত সকল 


মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের গেন্ডারিয়া 
বাসভবনে অসুস্থ খান সাহেবকে 
দেখতে আসেন। সেদিন আমি প্রবীণ 
এই বুযুর্গের সাথে দীঘি সময় কথা বলা 
সুযোগ পেয়ে যাই। এরপরে সিলেটের 
দক্ষিণ কাছে মাওলানা রেজাউল করিম 
কাসেমীর বাসায় এক ইসলাহী 
মাহফিলে তিনি আসেন। ২ দিন 
সিলেট অবস্থান করার সুবাদে আমি 
তখন তার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ 
করি। সে দিন তিনি মওলানা ভাসানী, 
মুফতি মাহমুদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমানের বর্ণা্য রাজনৈতিক জীবন 
নিয়ে আলোচনা করেন। এক পায়ে 
মুক্তিযুদ্ধে তার অংশ গ্রহণের কথা 
স্বীকার করেন। তিনি বলেন, দেশ 
স্বাধীনের পরে “শেখ সাহেব আমার 
বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে ছিলেন 
আমাকে উলামা লীগের দায়িত্ব গ্রহণের 
কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা 
বিনয়ের সাথে প্রত্যাখান করেছি।' 

গত জানুয়ারি ২০১১ সালে সিলেট 
দক্ষিণকাছে মাওলানা নোমান বলেন, 
ইসলামী বিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের 
সংবিধান তৈরির জন্য মুফতী 
মাহমুদ রেহ.) শেখ মুজিবুর রহমান 
সাহেবের সাথে আলোচনা করেন। 
তখন শেখ সাহেব বলেছিলেন, মুফতি 
সাহেব! এই প্রস্তাবটি আরো কয়েকদিন 


রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে 
একটি সমঝোতায় পৌছতে 
চাইলে জমিয়ত নেতা মুফতী মাহমুদ 
সাহেব নির্দিষ্ট তারিখে পূর্বপাকিস্তানের 
প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা শেখ 
মুজিবুর রহমানকে অনুপস্থিত দেখে 
কনফারেন্সে বসতে অসম্মতি প্রকাশ 
করে বললেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 

কোন একজন নেতাকে 
অনুপস্থিত রেখে বৈঠকে বসা মোটেই 
সমীচীন নয়। এতে গোল টেবিল 
বৈঠক ব্যর্থ হবে। আমি কখনও এ 
জাতীয় কনফারেন্সে যোগ দেব না।' 
মুফতি সাহেবের এই ন্যায়সংগত 
দাবির চাপে সেই দিনের কনফারেন্স 
মুলতবি হল। তখন বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলার 
কেইসে জেল হাজতে ছিলেন । আইয়ুব 
রহমানকে তার সঙ্গী-সাীসহ মুক্তি 


দিলেন। অতঃপর গোলটেবিল 
কনফারেস বসল | 
ফখরে মিল্লাত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 


(রহ.) মাওলানা নোমান সাহেব প্রসঙ্গে 
একদিন আমাকে বলেছেন, “তিনি 
একজন বড়মাপের আল্লাহঅলা লোক। 
শায়খুল ইসলাম মাদানীর খলিফা ।” 

মাওলানা খান আরো বলেন, খলিফায়ে 
মাদানী মাওলানা আমিনুল হক মাহমুদী 
(যিনি আমার ভগ্নিপতি), মাওলানা 


আগে দিলেন না কেনো? এখনতো 


আবদুল হক শায়খে গাজিনগরী ও 


আমি নির্বাচনী ইশতেহার জনগণের 


চট্টগ্রামের মাওলানা নোমান সাহেব 


এই তিনজনের মধ্যে অত্যন্ত গভীর 
সুসর্্পক ছিলো । 

পরিশেষে আমরা দোয়া করি, মহান 
আল্লাহ তার সকল দীনি খেদমত কবুল 
করে তাকে যেনো জানাতের উচু 
মাকাম দান করেন । আমীন। 


বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি তো নয় 
গায়ে যখন পড়ে তখন 
ঝরে মনের বিষ । 


বৃষ্টি ভেজা শীতল হাওয়া 
লাগে যখন গায়, 
পোড়া মনে তখন আমার 
সুখ যে কত পায়। 
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ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ 


উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে মিসর এবং 
অন্যান্য আরবদেশগুলো চোখ 


সত্য যে, আরবগণ পাশ্চাত্যের সাথে 


চিন্তা-চেতনা ও জীবন উপকরণও 


নিজেদেরকে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে 


কচলাতে কচলাতে অবচেতন সুখন্দ্রা 
থেকে জাগ্রত হয়। অলস চোখের 
মিটিমিটি চাহনীতে পৃথিবীর চারদিকে 


ফেললেও তারা তাদের সোনালি 
অতীত, বর্ণাঢ্য এতিহ্য, সভ্যতা ও 
সংস্কৃতিকে একেবারে ভূলে যায়নি। 


মানব জীবনোপকরণে আধুনিকতার 


উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আরবি 


সয়লাব, প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত 
করার যাবতীয় উপায় উপকরণ এবং 
প্রকৃতিকে মানুষের অধিনত্ত করার 


সাহিত্যের বিশাল ভাগ্তারকে তারা 
পুনজীবিত করেন। পুরাতন সাহিত্য 
এবং আধুনিক সাহিত্যের উত্তম 


সকল আয়োজন দেখে হতবাক। 
চিন্তার জগতে, ভাব ও অর্থের ক্ষেত্রে, 


দিকগুলো বিবেচনায় রেখে, দুই 
সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে 


সাহিত্যে, কাব্যে, সর্বত্রই নতুন নতুন 


উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। 


আবিস্কার, আধুনিক তথ্য, তত ও 


আধুনিক আরবি সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে 


প্রযুক্তির হড়াছ ড় | পাশ্চাত্যের 


অনেকগুলো কারণ সক্রিয় ভূমিকা 


সাহিত্যিকগণ নতুন আঙ্গিক, অবয়ব ও 


পালন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


রূপে সাহিত্য চর্চা করছে, কবিতা 
লেখছে। বাস্তব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার 
নিদর্শন তাদের লেখার মধ্যে ফুটে 
উঠছে। সাহিত্যকে গণমানুষের জীবন 


হলো: 
১. উচ্চশিক্ষার জন্যে পাশ্চাত্যে গমন: 
আরবদেশ থেকে বিশেষ করে মিসর 
থেকে সরকারের _ পৃষ্ঠপোষকতায় 


ঘনিষ্ট করতে তথ্য, তত, যুক্তি- 
প্রমাণাদির অবতারণা সাহিত্য কর্মকে 
উচ্চমানের সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা 


মেধাবী ছাত্র, শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ 
উচ্চতর ডিগ্রি এবং গবেষণাকর্মের জন্য 
পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 


হয়েছে । তখন থেকে আরব দেশগুলো 


গমন করেন। তারা সেখানে দক্ষ ও 


পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্যের অধিবাসী, তাদের 


অভিজ্ঞ শিক্ষকমগ্ডলীর নিকট থেকে 


সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে 
আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলে। তবে এটাও 


বিদ্যা অর্জন করে দেশে ফেরার সময় 
সেখানকার নতুন আচার আচরণ, 


আমদানি করেন। 

২. অনুবাদ কর্ম: পশ্চিমা দেশের 
জ্ঞানীগুণী, চিন্তাশীল ও সাহিত্যিকদের 
লেখা বইপুস্তক, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, 
আইনকানুন ইত্যাদি বিষয় আরবি 
ভাষায় অনুদিত হয়। আরব জাতির 
বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সেগুলো 
অধ্যয়ন করার ফলে তাদের মধ্যে 
নতুন চিন্তার সঞ্চার হয়। সময়ের 
পরিবর্তনে সেসব চিন্তা-চেতনা 
আরবদের জাতীয় সম্পদে পরিণত 
হয়। জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তাই কোন 
রকম ইচ্ছা আকাজ্কা ছাড়াই পাশ্চাত্য 
ধ্যান-ধারণার বহিঃপ্রকাশ বক্তা- 


বাগ্ীদের বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখক- 
কবিতার লাইনে লাইনে এবং 


শিল্পকর্মের মাধ্যমে হতে থাকে। 
ফলশ্রুতিতে সাহিত্য ও শিল্পকর্ম নতুন 
আঙ্গিকে রূপ নেয়। নিজস্ব অবয়বে 
আপন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে । যা 
পূর্বের যেকোন সময়ের সাহিত্য ও শিল্প 
থেকে ভিন্নতর । 
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৩. শিক্ষার প্রসার: আরব দেশের 


সংস্কৃতিও এক নয়। বন্তত তারা নানা 


সরকারগুলোর পাষকতায় 
পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রেরিত প্রতিনিধিদল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 


জাতিতে বিভক্ত । তাদের রুচি, আদব- 


সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই 


শিষ্টাচার এবং ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। 


বধারার মধ্য দিয়েই আধুনিক আরবি 


৫ 


প্রত্যেক জাতির নিজস্ব চিন্তাপদ্ধতি 


সাহিত্য গড়ে উঠে। আরব জাতির 


শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ফিরে আসার ফলে 


আছে। জীবনের পৃথক দর্শন রয়েছে। 


জীবন, মন-মানসিকতা ও সাহিত্য 


শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত 
হয়। বিশেষ করে মিসরের শাসক 
মুহাম্মাদ আলী, ও ইসমাঈল পাশার 


মিসরসহ অন্যান্য আরবদেশগুলো 


জগতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির 


পাশ্চাত্যের কোন একটি জাতির 


শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি 


সাথেই যোগাযোগ করেছে তা নয় বরং 


শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখার 


রা গোটা পাশ্চাত্য সমাজের সাথেই 


হট 


আরব-জনগোষ্ঠীর হৃদয়-মনে তাদের 
গৌরবোজ্ল অতীতের প্রেরণাও 


ফলে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি সাধিত 
হয়। ফলে শিক্ষাকার্যক্রমে পাশ্চাত্যের 
যোগাযোগও গভীর হয়। একইভাবে 
শিক্ষা বিপ্লবের জোয়ার সিরিয়া এবং 


বভিন মিশন ও তাদের অনুদিত 
সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। 


তাদেরকে শক্তভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। তারা অতীতের প্রসিদ্ধ 


তাদের এ যোগাযোগ ফ্রান্স, বিটেন, 


ব্যক্তিবর্গের সম্মান, মর্ধাদার কথা 
সর্বদাই গর্বের সাথে উল্লেখ করতেন। 


আমেরিকা এবং আরো অন্যান্য দেশ 


লেবাননেও পৌছে। ফলে একজন 
এবং বাগদাদের স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক 
ও উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময়েই 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যকর্ম; গল্প, কবিতা, 
প্রবন্ধ এবং কবি সাহিত্যিকদের জীবনী 


পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ যোগাযোগের 
মাধ্যমে পশ্চিমা দেশের প্রতিটি সমাজ 


তাদের কৃতিত্পূর্ণ কর্মের আলোচনার 
মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিতকে 
শক্তিশালী করার প্রয়াসী হন। এসব 


ও জাতির লোকদের সাহিত্য ও দর্শন 


কিছুর একমাত্র মাধ্যম ছিল প্রাচীন 


সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ 


আরবি সাহিত্য । আরবদের সার্বিক 


হয়। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ প্রান্তে আকাশ পথে যোগাযোগ 


জীবনে এ সাহিত্যের বিশাল বিস্তৃতি 
ছিল। সত্যি কথা বলতে কি আরব 


সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করে 
অধ্যয়নলঞ্ধ জ্জান তাদের সচেতন বা 
অবচেতন মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে 
যা তাদের দৈনিন্দন জীবনের চিন্তা- 
ভাবনা, কথাবার্তা, লেখালেখি ও 
কবিতা রচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় 


ব্যবস্থা সহজ হওয়ার ফলে তাদের 


জাতির মন-মানসিকতার প্রতিচ্ছবি 


সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশা বৃদ্ধি 
পায়। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি ও 
গোষ্ঠীর নানা সংস্কৃতির মধ্যে কোন 


ছিল আরবি সাহিত্য। সাহিত্যের 
মাধ্যমে খুব সহজেই তাদের সম্পর্কে 
স্ববিস্তারে ধারণা পাওয়া যেত। তাদের 


জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা আরবি 


চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, আদত- 


সাহিত্য অধিক প্রভাবান্বিত হয়েছে তা 


অভ্যাস, কৃষ্টি-কালচার, আকীদাহ- 


তা ছাড়াও লেখা পড়ার উচ্চস্তরের 


সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এতটুকুন 


ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 


বলা যেতে পারে যে, প্রথমত ফ্রান্সীয় 


বিশ্বাস, ও স্বভাব-প্রকৃতির পরিচয় 
সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠে । সুতরাং 


নির্দিষ্ট বিষয়ে আরো গভীর অধ্যয়ন ও 
গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা 


সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবটিই আরবি 


পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ 


সাহিত্যের ওপর পড়ে। আরবগণ 


আরবদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান করে 


যখন আরবদের মধ্যে বৈতে শুরু করে, 


সেখান থেকে জীবনঘনিষ্ঠ সব কিছুই 


নেয়। তাই তারা পাশ্চাত্যের ধ্যান- 


তখন আরবদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রাচীন 


অর্থাৎ চিকিৎসা, কারিগরি, বিজ্ঞান, 


এতিহ্য আরবি সাহিত্যের সয়লাব 


ধারণায় নিজেদের মন মানসিকতাকে 
প্রস্তুত করে তোলে। 


ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-কানুন, সাহিত্য 


প্রচণ্ডভাবে নতুন সভ্যতার ওপর যদি 


সংস্কৃতি ইত্যাদি আমদানি করে। 


আছড়ে পড়ে, তাতে বিস্মিত হওয়ারও 


৪. সংবাদপত্রের উন্নতি: পাশ্চাত্যের 
সঙ্গে আরবদের ব্যাপক যোগাযোগের 


তারপর ব্রিটেনসহ পাশ্চাত্যের অন্যান্য 
সংস্কৃতি থেকেও কিছু গ্রহণ করা হয়। 


কোন কারণ নেই। 
তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো আরব 


ফলে আরব দেশের সংবাদপত্র ও 


তবে সেসব সংক্কতির বড় ধরনের 


সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি 


কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। 


বিশ্বের সাহিত্যিকগণ প্রায় দীর্ঘ এক 
যুগ পর্যন্ত এ দুটি ধারায় প্রভাবান্থিত 


সাধিত হয়। পাশ্চাত্যের অনেক নতুন 
বিষয়বস্তু সংবাদপত্রের সাথে যোগ 
হওয়ার ফলে এমনকি 
সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিকট এটি একটি 


অপরদিকে লেবানন ফ্রান্সের সংস্কৃতি 


হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্ত এক রকম ছিলেন 


দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমেরিকা ও 
বিটেনের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকেও 
অনেকাংশ গ্রহণ করে । 


বিশাল জগত হিসেবে পরিচিতি লাভ 
করে । পাশ্চাত্যের মানুষেরা যেমন এক 


না। সাহিত্যিকদের একদল নিজেদের 
সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বতন্ত্র 
সামাজিক বিধি-বিধান 


তা ছাড়াও পাশ্চাত্যের অন্যান্য 


উপকরণ এবং জীবনযাপনের 


জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা 


জাতিও নয়। অনুরূপভাবে তাদের 


সমানভাবে তাদের জীবন, সমাজ ও 


রীতি-নীতির যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে 
আরবি সাহিত্যের প্রাচীন ধারার মধ্যেই 


অক্টোবর'১৮ ল্য আত্তার্তহীদ ৩১ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন । ভাব, 
খেয়াল, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি এবং 


অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং 


শিক্ষিত পাঠক থাকেন। এসব লেখাতে 


রাজনৈতিক কারণে গড়ে উঠা বিভিন্ন 


উপস্থাপন রীতিনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
প্রাচীন আরবি সাহিত্যের প্রভাবই 


সাহিত্য দর্শন ও মতবাদ (9০79915 


অকাট্য যুক্তি, বাস্তব প্রমাণাদি ও 
তাত্তিক কথার চেয়ে সাধারণ জনগণের 


017 //572/%76)-এর অনুকরণে 


তাদের ওপর অধিক মাত্রা ছিল। এতদ 


সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন। তাদের 


দৃষ্টি আকর্ষণ ও আত্মতৃপ্তিমলক কথাই 
মুখ্য বিষয় থাকে । 


সক্তেও নতুন সভ্যতার বহুল প্রচলিত 
চিন্তা-ভাবনা এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন 


এ চেষ্টার উদ্দেশ্য বিশেষ কোন সাহিত্য 


তবে গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দ চয়ন, 


সৃষ্টি ছিল না। নিছক নতুনত্ের প্রতি 


নির্বাচিত গাঁথুনী, বাক্য রীতির সুর ও 


প্রকারের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ নর 
আরবিপত্র-পত্রিকা 


প্রবল আকাজ্ষা এবং পশ্চিমা 
সাহিত্যের অনুকরণের অভিপ্রায় 


শিক্ষাকেন্দ্রপ্তলোতে প্রকাশিত তীর 


তাদের মধ্যে প্রবল ছিল। আধুনিক 


ফলে তারাও পশ্চিমা সাহিত্য-সংস্কতির 


সাহিত্যে কবিতার পাশাপাশি গদ্যেরও 


প্রভাব বলয় থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত 


উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিগত 


থাকতে সক্ষম হননি। কোন কোন 
সাহিত্যিকের উপরে পশ্চিমা সংস্কৃতি 


শতাব্দীগুলোর কৃত্রিমতা নির্ভর ও 
সাহিত্যের মৌলিকত বিবর্জিত 


ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে । তাদের 
সাহিত্যকর্ম পাঠকালে পাঠকগণের মনে 
হবে, তারা যেন ফরাসী কিংবা ইংরেজ 


গদ্যসাহিত্যের বি থেকে গদ্য 
সাহিত্য বেরিয়ে আসার সুযোগ পায় 
আধুনিক যুগে গদ্য মানুষের 


সাহিত্যিকদের লেখা আরবি ভাষায় 


জীবনঘনিষ্ঠ এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে 


পাঠ করছে। তৃতীয় আরেক দল 
সাহিত্যিক পুরাতন ও নতুন সাহিত্যের 
মধ্যে সমন্য় করে সাহিত্য জগতকে 


নানা সমস্যা সম্ভাবনা ও নানা 
সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত হতে 
শুরু করে। দীর্ঘ দিনের দাসতের 


একটি সমন্ষিত ধারার সৃষ্টির চেষ্টা 


শৃঙ্খল থেকে মাযলুম মানবতাকে রক্ষা 


করেছেন। তারা একদিকে প্রাচীন 
সাহিত্যের বলিষ্ঠ লেখনপদ্ধতি, প্রাঞ্জল 


করা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের পাশে 
দাড়ানো, শুরাভিত্তিক শাসন পদ্ধতির 


ভাষা ও সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকে অনুসরণ 
করেছেন। 


দিকে আহ্বান করা, উপনিবেশ ও 
সামত্াজ্যবাদের বিরুদ্ধারণ এবং 


অপরদিকে আধুনিক সাহিত্যের সুন্দর 


গণমানুষকে সচেতন করা, সমাজিক ও 


উপস্থাপনা এবং অভিনব ও মৌলিক 
বিষয়বস্তকেও গ্রহণ করেছেন। তবে 
চিন্তা, ভাব ও খেয়ালের ক্ষেত্রে কখনো 


নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা, 
সমাজসংস্কার করা, জনগণের অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করা, সুষম বন্টন, সামাজিক 


প্রাচীন সাহিত্যের আবার কখনো নতুন 
সাহিত্যের অনুসরণ করেছেন। এ 
সকল কবি সাহিত্যিদের মধ্যে মাহমুদ 
সামী আল-বারুদী (১৮৩৭-১৯০৪ 


সুবিচার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গদ্য 
রচিত হয়। সুতরাং গদ্যের 
উল্লেখযোগ্য বিষয়বন্ত হলো সমাজ, 
রাজনীতি এবং সাহিত্য ইত্যাদি। এ 


ঈ.) অন্যতম। প্রকৃত পক্ষে তিনি 


আরবি কবিতাকে বিপর্যস্তের কবল 


বিষয়বন্তগুলোর প্রত্যেকটির ক 
পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সামডি 


থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আরবি 


গদ্যের ভাষা বাক্য যেমন বিশুদ্ধ হওয়া 


কবিতাকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার 


অপরিহার্য, অনুরূপভাবে তা হতে হয় 


করে এর পুনর্জন্ম দিয়েছেন। এজন্যই 
তাকে আধুনিক আরবি সাহিত্যের 
রেনেসাঁর জনক বলা হয়। অপরদিকে 


কৃত্রিমতা ও অলংকারমুক্ত। যথার্থ ও 
স্পষ্ট মর্মার্থ ও তত সমৃদ্ধ, যুক্তি ও 
প্রমাণ নির্ভর । অপরদিকে সংবাদপত্র ও 


পশ্চিমা সাহিত্যের প্রভাববলয় সৃষ্টির 


রাজনীতি বিষয়ক গদ্যের ভাষা ও ভাব 


শেষ সময়গ্ুলোতে কতিপয় সাহিত্যিক 


উভয়ই হতে হয় সহজ, প্রাঞ্জল ও 


ইউরোপের জাতিগুলোর জীবন ও 


সুস্পষ্ট । কেননা এ ধরনের লেখার 


সভ্যতার উন্নতির ভিত্তিতে এবং তাদের 


পাঠকদের মধ্যে সাধারণ ও কম 


ঝংকার অত্যাবশ্যক। যাতে করে 
পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয়। পাঠকের নিকট তা সুখপাঠ 
বলে অনুভূত হয়। আধুনিক গদ্যের 
উল্লেখযোগ্য প্রকার হলো গল্প, নাটক, 
উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি । এগুলোর 
ওপরও পাশ্চাত্যের ব্যাপক প্রভাব 
রয়েছে। যাইহোক আধুনিক গদ্য 
সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নন 
শায়খ জামাল উদ্দিন আফগানী, শায়খ 
মুহাম্মাদ আবদুহু, আবদুল্লাহ নাদীম, 
আদীব ইসহাক ও কাসিম আমীন 
প্রমুখ। তা ছাড়াও আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
প্রাচ্যবিদদেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। 
বন্তত আরববিশ্ব যখন শিক্ষা-দীক্ষা, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতা- 
সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল তখন পশ্চিমা 
দেশ থেকে অনেকেই প্রাচ্যে শিক্ষার্জন 
করতে আসেন। এভাবে আরবগণ 
ইউরোপীয় সভ্যতা নির্মাণে বিরাট 
অবদান রাখেন । কিন্ত আরবদের সঙ্গে 
ইউরোপের যোগাযোগ কিছুদিন বিচ্ছিন্ন 
থাকলেও ক্রুসেড যুদ্ধের পর তারা 
আবার আরব বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ 
পুনঃস্থাপন করে । ততদিনে ইউরোপ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে 
মানবতার জন্যে অনুকরণীয় হয়ে 
উঠে। তাদের পুনঃযোগাযোগের 
মাধ্যমে আধুনিক যুগে প্রাচ্যে তাদের 
কার্যক্রম নতুন করে মাত্রা যোগ করে 
তাদের এসব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য 
হলো: 

(১) এশিয়া সংঘ: প্রথমে বিটেন ও 
ফ্রাস আরব দেশে এশিয়া সংঘ নামে 
একটি সংস্থা গঠন করে। তারপর 
তাদের অনুসরণে আমেরিকা, জার্মান, 
ইটালী ও অন্যান্য দেশও প্রাচ্য ভিত্তিক 
বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলে। 


অক্টোবর'১৮-::::::::::7) আত্তার্জহীদ ৩ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


(২) আন্তর্জাতিক সম্মেলন: এ সব 


অনেক আরব সাহিত্যিক ও লেখকগণ 


সম্মেলনে গবেষণামূলক বিষয়বস্তর 


শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবি 


সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা 


ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


করেছেন। যেমন-_ জুরজি যায়দানের 


সাহিত্য তার স্বকীয়তা নিয়ে দাঁড়াতে 
পারিনি। এ সাহিত্যের ওপর কৃত্রিমতা 


হতো। এখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের 
বিখ্যাত গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ 
অংশগ্রহণ করতেন । 


(৩) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা: বস্তত আরব ও 


আরবি সাহিত্যের ইতিহাস, ফাদার 
লুইয়াস শীখুর আরবি সাহিত্য, 


ও অলংকার শান্তবের ভারে ন্যুজ হয়ে 
পড়ে ছিল। এ সময়ের সাহিত্য তখন 


মোস্তফা সাদিক রাফিয়ীর আরবদের 
সাহিত্যের ইতিহাস, হাফনী নাসেফের 


মুসলিম বিশ্বের অনেক মূল্যবান সম্পদ 


সাহিত্য বিজ্ঞান । 


রীতিমতো একটি অধপতিত সাহিত্য 
এ যুগের মাঝামাঝির আগমন হতে না 
হতেই আরবি সাহিত্যে পরিবর্তনের 


আরব দেশগুলোতে না থাকলেও 


তবে তাদের একাডেমিক ও গবেষণার 


পাশ্চাত্যের অনেক লাইবেরিতে 
সেগুলো রক্ষিত আছে। এসব সম্পদ 


ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত থাকলেও মনে 


আবহাওয়া লাগতে থাকে । একদল 
সচেতন আরব সাহিত্যিক জাহিলী 


রাখা প্রয়োজন যে, অনেক প্রাচ্যবিদ 


তারা মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান 


আরবদের বিষয় নিয়ে লেখতে গিয়ে 


থেকে সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীতে 
আরব সাহিত্যিকগণ ইউরোপের 
বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে অমূল্য ও 


তাদের সাহিত্যের প্রতি সব সময় 


যুগের কবিতার দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য 
করে দেখেন যে, প্রচীন কবিতাই তো 
স্বাভাবিক কবিতা । এখানে 


সময় সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজেদেরকে নিরপেক্ষতার উর্ধে তুলে 
ধরতে পারেননি । পক্ষপাতমূলক আচরণের মাধ্যমে আরবদের আকীদাহ বিশ্বাস, 
ইতিহাস এতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষোদগার করেছেন এবং সন্দেহ ও 
সংশয়ের সুযোগ তেরি করেছেন । যাইহোক পাশ্চাত্যের চিন্তা-ভাবনা আরব 
সাহিত্যিকদের মন মগজ ও সাহিত্যকর্মে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ॥ এর ফলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে 
আরবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কতিপয় সাহিত্য দশশর্ন, মতবাদ ও স্কুল এর 


দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সম্পদ সংগ্রহ করে 
আরব বিশ্বের গ্রন্থাগারগুলোতে 
সংরক্ষণ করেন। 

(8) প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউট: 
ইউরোপের বড় বড় রাজধানী 
শহরগুলোতে প্রাচ্য ভাষা 
ইনস্টিটিউট গড়ে উঠে। 
প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক পরিচালিত এসব 


প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষার সাথে 

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 

যথেষ্ট গুরুতৃ দেয়ার ফলে আধুনিক 

আরবি সাহিত্যে তাদের অবদান 
অনস্বীকার্য । বরং আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের 
ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের প্রভাব অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । তাদের গবেষণা পদ্ধতি, 
একাডেমিক আলোচনা পর্যালোচনা, 
সাহিত্য সমালোচানার নিয়মনীতি, 
সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের 
ইতিহাসের সূক্ম মূল্যায়ন ধারা, 
বিয়য়বস্ত নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তারা 
অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। 
র মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: 
ডি সাসী, কাতারমীর, ডি প্রেসভাল, 
কারলিল, এ্যডওয়ার্ড লীন, স্যার টমাস 
আরনন্ড, মার্গালিয়ট, জীব, ক্রুকলম্যান 
প্রমুখ । প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য ও 
সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে বর্তমানে যে 
ধারার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রাচ্যবিদদেরই 
অবদান । তাদের ছারা প্রভাবান্বিত হয়ে 


আবির্ভাব লক্ষ্য করি । 


সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং 


অকৃত্রিমভাবে মানুষের জীবনের বাস্তব 


নিজেদেরকে নিরপেক্ষতার উর্ধ্বে তুলে 
ধরতে পারেননি। পক্ষপাতমূলক 
আচরণের মাধ্যমে আরবদের আকীদাহ 


চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে কৃত্রিমতার 
কোন ছাপ নাই। জাহিলী যুগের 
ইমরুউল কায়েস, উমাইয়া যুগের 


বিশ্বাস, ইতিহাস এঁতিহ্য, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির বিষোদগার করেছেন এবং 


জারীর, _ আববাসীয় যুগের আল 
মুতানাববীসহ অসংখ্য কবিগণ কত 


সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ তৈরি 


সুন্দরভাবে তাদের সমাজ, পরিবেশ, 


জীবন করেছেন। যাইহোক পাশ্চাত্যের চিন্তা- 


ভাবনা আরব সাহিত্যিকদের মন মগজ 


মানুষ ও তাদের জীবনের চিত্র তুলে 
ধরেছেন কবিতার মাধ্যমে । অলংকার 


ও সাহিত্যকর্মে সবচেয়ে বেশি প্রভাব 


শান্কের জগদ্দল পাথর থেকে তাদের 


ফেলেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে । এর 


কবিতা মুক্ত। কবি আলী লাইছী, 
আবদুল্লাহ এবং আয়েশ 


ফলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আরবি 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কতিপয় 
সাহিত্য দর্শন, মতবাদ ও স্কুল এর 
আবির্ভাব লক্ষ্য করি। এগুলোর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলোঃ 

১. আরবি সাহিত্যের নবজাগরণ স্কুল 
মোদরাসাতুল ইহইয়া):. উনিশ 


তাইমুরিয়্যাদের মতো কবিগণের 
মাধ্যমে এ ধারার পরিবর্তন হতে শুরু 
করলেও তারাও কৃত্রিমতা থেকে 
পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেননি । 
মূলত আবরি সাহিত্য তার পতন 
অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছে 
মাহমুদ সামী আল-বারুদীর হাতে । এ 
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সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 
কারণে সাহিত্যিক সমালোচকগণ 


৩. প্রেমময় কবিতার মাধ্যমে নারীর 


তাকে আরবি সাহিত্যের নবজাগরণ 


বিষয়বস্তর ওপর কবিতা লেখা হয়েছে। 


বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রাচীন কবিতার 


প্রাটান সাহিত্যের বিষয়বস্তরতে 


স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত 
করেছেন। তার অনুসরণে তার ছাত্রগণ 
এ ধারাকে গতিশীল করেছেন এবং 


মতো হরিনী এবং আকাশের চাদের 
সাথে নারীর তুলনা করেছেন। 
৪. প্রাচীন কবিদের মতো অলংকার 


স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে 


শাস্ত্রের ব্যবহার সহ প্রাচীন বিষয়বস্তকে 


সক্ষম হয়েছেন। মূলত তারা আরবি 
সাহিত্যকে তার প্রাচীন সোনালি যুগের 
দিকে ফিরেয়ে দিয়েছেন এবং এর 


অধিক মাত্রায় গ্রহণ করেছেন। 
আল বারুদীর 


সাথে নতুনত্ের প্রলেপ দিয়ে আরবি 


কবিতায় নিশীড়নের বিরুদ্ধে একদিকে ত 


নতুনত্ের প্রলেপ জড়িয়ে আধুনিক 
সাহিত্যে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
এর সবটুকু কৃতিত মাহমুদ আ 
বারুদীর। আলবারুদীর রাজনৈতি 
কবিতায় যুলুম নির্যাতন ও সর্ব প্রকা 


চিত 


এ৭ এম 


প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্রোহাত্সক মনোভাব, 


বারুদী প্রাচীন কবি- সাহিত্যিকদের 


অপরদিকে মানুষের মধ্যে ন্যায়, 


সাহিত্যকে আরো অধিক সমৃদ্ধ করতে 
সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ স্কুলের 
প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ সামী আল বারুদী 
আরবি সাহিত্যের প্রাণ এবং এর 
স্বকীয়তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। দুর্বল 


অনুসরণ করলেও তার কবিতায় 
আধুনিকতা ও নতুনতের ছাপ 


ইনসাফ, সুবিচার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার 
তীব্র আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ 


স্পষ্টভাবে রয়েছে। ভাব, খেয়াল, 


স্পষ্টভাবে ফুটে ৷ এ কারণে 


বিষয়বস্ত, সুর, ছন্দ, আবেগ-অনুভূতি 


তাকে কারাবরণ করতে হয় এবং দীর্ঘ 


ও গঠন আকৃতি, সবকিছুতে এ 


পদ্ধতির শোচনীয় অবস্থা থেকে আরবি 
সাহিত্যকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। মাহমুদ 
আল-বারুদীর কবিতার মধ্যে যে 


নতুনত্ের স্বাক্ষর রয়েছে। যেমন- 


দিন পর্যন্ত নির্বাসনে জীবন, যৌবন, 
শক্তি, সামথ্য, কর্মস্পৃহা 


(ক) বর্ণনামূলক কবিতা: বর্ণনামূলক 
কবিতায় আলবারুদীর নতুনত্ব রয়েছে 


প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও কবিতার 


হারাতে হয়। তিনি তার এসব কবিতার 
মাধ্যমে মিসরের সামাজিক বিশৃঙ্খলা 


রয়েছে আধুনিকতার স্পষ্ট প্রভাব 


বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে । নিম্নের 
৮79 


ফুটে উঠে: 
(ক) আল-বারুদীর কবিতায় প্রাচীন 
বৈশিষ্ট্য: 
১. মাহমুদ আল বারুদী কবিতার 


যেমন_ 
১. প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 


নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেন 
বিপর্যস্ত জীবনযাপনে ক্ষুব্ধ জনমানুষের 
রোষানল রক্তাক্ত বিপ্লবের দিকে মোড় 


তিনি প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতের বর্ণনা 
দিয়েছেন। উত্তাল সাগর ও প্রচণ্ড 
ঝড়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন 
মেঘমালা, বিদ্যুত, ব্জ এবং মানুষের 


বিষয়বস্ততে কোন নতুনত্ব উড্ভাবন 


জীবনে এগুলোর প্রভাব কি তার 


করেননি। তিনি আববাসীয় যুগের 
কবিতার বিষয়বস্তর অনুসরণে কবিতা 


বর্ণনাও সৃক্ষ্ভাবে তুলে ধরেছেন। 
২. গ্রামীণ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 


রচনা করেছেন। যেমন- স্ততি কবিতা, 


নিতে পারে সেদিকেও সতর্ক 
করেছেন। যালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হওয়ার জন্যে মানুষকে আহ্বান 
জানিয়েছেন। সমাজের আশু সংস্কার 
এবং শুরাই নিযামের প্রয়োজনীয়তা 
তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করেছেন 
এসব বিষয়বস্ত পুরাতন সাহিত্যের 


কবিতায় গ্রাম ও পল্লীর মনরোম 


বিষয়বন্ত হলেও আল বারুদী নতুন 


বর্ণনামলক কবিতা, তিরস্কার ও দৃশ্যের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তুলা, 
ভত্সনামূলক কবিতা, _ শোকগাঁথা সুতা, নৌকা, ক্ষেত-খামার, পাখি এবং 
কবিতা, গৌরবময় কবিতা, প্রেম মৌমাছির এক ফুল থেকে আরেক 


কবিতা ইত্যাদি। তার কবিতা পাঠে 


ফুলে বিচরণের বিবরণকে সুক্মভাবে 


মনে হয়, তিনি আববাসীয় যুগের কবি 
হিসেবে কবিতা লেখছেন। 

২. প্রাচীন কবিদের মতো বন্ধুর বাড়ি 
ঘরের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দীড়িয়ে 


ফুটিয়ে তুলেছেন। 
৩. মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ের বর্ণনা 


আঙ্গিকে সেগ্তলোকে পেশ করেছেন 


মাহমুদ আল বারুদী কর্তৃক অনুসৃত 
পদ্ধতি পরবর্তীতে 91090] 0? 
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দিতে গিয়ে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, 


বা 'আরবি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ স্কুল 


যুদ্ধবিপ্রহ, চলাফেরা,  উঠাবসা, 
লেনদেন ইত্যাদির ইত্যাদির কথা তুলে 


বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের 


তার বর্ণনা দিয়ে কবিতার সূচনা করা 


জাহিলী যুগের কবিতার তত, অর্থ, 


ধরেন । এগুলো ছাড়াও আরো অনেক 


খেয়াল, অবয়ব ও বাহ্যিক গঠন 
প্রকৃতি, সকল দিক মিল রেখে কবিতা 
রচনা করেছেন। সেই যুগের কৰি না 


অনেকে এ মতবাদের অনুসারী 


বিষয়ের বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে তুলে 
ধরেন। 


(খ) রাজনৈতিক কবিতা: 


ছিলেন। যেমন- আহমাদ শাওকী, 
হাফিয ইবরাহীম ও তাওফীক 
এসব কবি 


হয়েও তিনি যে তাদের ভঙ্গিতে কবিতা 
রচনা করতে পারতেন সে স্বাক্ষর 
রেখেছেন। 


রাজনৈতিক কবিতা প্রাচীন সাহিত্যের 


সাহিত্যিকদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য 


একটি উল্লেখযোগ্য  বিষয়বস্ত। 
আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ 


ভাবধারার সাথে রীতিমতো পরিচিত। 
যেমন- আহমাদ শাওকী, আহমাদ 
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ও সময়ের চাহিদার পতি উদাসীন ছিলেন না বরং বলা যায় তিনি স্বজাতির দাবি ও যুগের চাহিদার 
প্রতি বেশি স্শদ্ধ ছিলেন । অপরদিকে ইসলামের পক্ষেও আপোষহীন ছিলেন । ইসলাম ও আরবি 
ভাষার এতিরক্ষার দায়িতু পালন করেছেন । তাকে অনুসরণ করেছেন সৌদী আরবের মুহাম্মাদ বিন 
উসাইমীন, ইরাকের মা'রুফ রাসাফী, সিরিয়ার উমার আবু রীশাহ এবং লেবানন ও মিসরে খালীল 


মাতরান এমুখ | 
মুহাররমসহ আরো অনেকে। 


ভাল-মন্দ সব কিছুই তুলে ধরবে 


নীলনদের কবি বলে খ্যাত হাফিজ 
ইবরাহীম পাশ্চাত্যের দ্বারা ততটা 
প্রভাবান্ধিত না হলেও তিনি যুগ ও 
সময়ের চাহিদার প্রতি উদাসীন ছিলেন 


অপরদিকে কবিতা বিশ্বপ্রকৃতি, এর 
রহস্য ও অজানা বিষয় নিয়েও কথা 
বলবে। কবিতা শুধু জাতি, ও 
সপ্রদায়ের গুনগান করার নাম নয় 


না বরং বলা যায় তিনি স্বজাতির দাবি 


এমনকি জাতির ইতিহাস ও ঘটনা 


ও যুগের চাহিদার প্রতি বেশি স্শ্রদ্ধ 
ছিলেন। অপরদিকে ইসলামের পক্ষেও 
আপোষহীন ছিলেন। ইসলাম ও আরবি 


প্রবাহের বর্ণনা দেয়ার নামও নয়। এ 


প্রকাশের প্রয়াস থাকে এবং কবির 
নিজের কথার মাধ্যমে গোটা মানব 
জাতির কথার অভিব্যক্তি বর্ণনা করা 
হয়ে থাকে । 
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প্রবল মতবাদ: আরবি 
সাহিত্যে রোমান্টিক সাহিত্য মতবাদের 


মতবাদের প্রবক্তা ও অনুসারীগণ 


সূচনা হয় ১৯৩২ঈ. সালে । এ দর্শন 


ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি দ্বারা 


প্রবর্তনের নেতৃত্বে ছিলেন আহমাদ 


ভাষার প্রতিরক্ষার দায়িতু পালন প্রভাবান্ষিত হলেও তারা তাদের যাকী ও আবু শাদী। মূলত সনাতন 
করেছেন। তাকে অনুসরণ করেছেন অন্ধঅনুকরণ করেননি বরং তাদের দর্শন ও পূর্বোল্লেখিত স্কুল অব 
সৌদী আরবের মুহাম্মাদ বিন লেখাগুলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আদদীওয়ানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিতর্কের 


উসাইমীন, ইরাকের মা'রুফ রাসাফী, 
সিরিয়ার উমার আবু রীশাহ এবং 


সেখান থেকে ভাব নিয়ে নিজেরা 


কারণে আরবি সাহিত্যে রোমান্টিক 


নিজেদের মতো করে লেখার চেষ্টা 


দর্শনের আবির্ভাব হয়। এ দর্শনে 


লেবানন ও মিসরে খালীল মাতরান 


করেছেন। যেমন- আবদুর রহমান 


কবিতার বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে উল্লেখ 


প্রমুখ । এ মতাদর্শের সাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো: 


শুকরী, ইবরাহীম আবদুল কাদির আল 
মাধিনী ও মাহমুদ আববাস আল 


প্রাটীন আরবি কবিতার অনুকরণ, 


করার মতো কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা 
নেই। সনাতন ও ক্লাসিক মতবাদের 


“আক্কাদ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক এ 


বিপরীতেই এ মতবাদের অবস্থান। 


আরবি সাহিত্যের অধ:পতিত অবস্থা 


স্কুলের অনুসারী । তারা নিজেদের 


থেকে পুনরুদ্ধার, শক্তিশালী পদ্ধতি, 


কবিতায় সহজসরল ভাষা ও বাক্যের 


এমন কি স্কুল অব আদ্দীওয়ানের 
উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিতেও এ 


ভাষাগত ক্রুটি-বি্যতি থেকে মুক্ত 
করা, প্রাচীন কবিতার “আদলে ওযন, 


ব্যবহার করতেন। কবিতার জন্যে 
শব্দ চয়ন করতে হবে, এ কথায় 


শব্দ ও ছন্দের মিল, বিষয়বস্ত 


তারা বিশ্বাসী ছিলেন না। সব ধরনের 


ইত্যাদিতে প্রাচীন কবিদের অনুসরণ 
করা। এর সাথে যুগের চাহিদাকেও 
সমন্ধিত করা হয়েছে। এ স্কুলের 
কবিগণও কবিতাকে বাস্তব জীবন ও 
সমাজের সাথে মিলিয়ে এর সমস্যা, 


মতবাদের প্রতি বিশেষভাবে জোর 
দেয়া হয়। কবিতার শৈল্পিক, সামাজিক 
এবং বাস্তবতার দিক থেকে কবিতার 


শব্দই কবিতার জন্যে প্রযোজ্য বলে 


মান বৃদ্ধি এ মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য । 


মনে করতেন। স্কুল অব আদ্দীওয়ানের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো: 

এ মতাদর্শের অনুসারীগণ প্রাচীন 
আরবি কবিতা বিশেষ করে আববাসীয় 


সমাধান ও সম্ভাবনাকেও তুলে 
ধরেছেন । 
২. মাদরাসাতু আদ্দীওয়ান (56901 


যুগের কবিতা পাঠ করেন। তবে 


এ দর্শনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন 

: ইবরাহীম নাজী, “আলী মাহমুদ 
মুহাম্মাদ আবদুল মু'তী আল হামসারী 
প্রমুখ । আরবি সাহিত্যে এ মতবাদের 


সেগুলোর হুবহু অনুকরণ করেননি । তা 


স্থায়ীত্ব দীর্ঘকাল না হলেও আরববিশ্বে 


ছাড়াও তারা পাশ্চাত্যের সাহিত্য 


9 -41-1)67/07): আধুনিক আরবি 
সাহিত্য মতবাদের (স্কুল) এটি একটি 
ইনস্টিটিউট । এ মতবাদের মুলকথা 
হলো কবি তার কবিতায় নিজের কথা 


বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য থেকে 


সাহিত্যের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হয়েছিল। অনেক 


প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়গুলো 
গ্রহণ করেছেন। অধিকন্তু তারা 
কবিতার বিষয়বস্তু, বাহ্যিক গঠন এবং 


বললেও মূলত: গোটা মানবজাতি তার 


সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকগণ 
এর অনুসারী হয়েছিলেন। তাদের 
মধ্যে আবুল কাসিম আশ শাবী, ঈসা 


ভাব ও অর্থের মধ্যে নতুনত্ব আনয়নের 


উদ্দেশ্য । কবিতা একদিকে মানুষের 


দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ 


ইসকান্দার এবং সৌদি আরবের 
মুহাম্মাদ হাসান আওয়াদ, হুসাইন 


জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ, 


ধরনের কবিতায় কবির ব্যক্তিতৃ 


সারহান এবং পশ্চিমা দেশে আরবি 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৫ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক মিখাইল 
নাঈমাহ উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়াও আরবি সাহিত্যিকদের মধ্যে 
কেউ কেউ নিজেকে “বাস্তববাদী 
মতবাদ' (507991 0/172911571)-এর 
রী বলে দাবি করেন। কোন 
কোন সাহিত্যিক আবার 'প্রতীকবাদ 
দর্শন' (ঝপযড়ডুষ ডুভ ঝুসনড়ষরংস) 
এর অনুকরণে সাহিত্য রচনার চেষ্টা 
করেন। এছাড়াও আরো অনেক 
সাহিত্যিক পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হওয়া এ 
ধরনের বিভিন্ন সাহিত্য দর্শন ও 
মতবাদের অনুসরণে সাহিত্য সৃষ্টির 
চেষ্টা করেছেন। এ সকল অনুকরণপ্রিয় 
সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনা ছিল নিছক 
পাশ্চাত্য সাহিত্য । আরবি ভাষায় এ 
সাহিত্য লেখা হলেও তার রচনাশৈলি 
এবং বাক্যের গাথুনি ও সাবলীলতা 
ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এসব সাহিত্যিক 
পাশ্চাত্যের এ ধরনের অন্ধ অনুকরণ 
করতে গিয়ে নিজস্ব আরবি রুচি ও 
মানসিকতাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত 
করেছে । ফলে তারা সফলভাবে না 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে সাহিত্যের 
মানদণ্ডে শক্তিশালীরূপে তুলে ধরতে 
সক্ষম হয়েছেন। না প্রাচীন আরবি 
সাহিত্যের এতিহ্যগত সুনাম অক্ষুণ্ণ 
রাখতে পেরেছেন। স্বকীয় ও স্বতন্ত্র 
উন্নত হি তো দূরে থাক বরং 
অন্ধঅনুকরণ নির্ভর সাহিত্য রচনা 
মানও ক্ষুণ্ণ করেছেন। সাহিত্য অঙ্গনে 
নিজেদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করেছেন। 
৪. স্কুল অব আল মাহজার: (পাশ্চাত্যে 


তা ছাড়াও আরবগণ নতুন দেশে 


ও এঁতিহ্যের কথা গভীরভাবে নাড়া 


অপরিচিত পরিবেশে নিজেদেরকে 


দেয়। এ অনুভূতি থেকেই সর্ব প্রথম 


নিঃসঙ্গ মনে করা, সুদূরে অবস্থিত 
নিজেদের দেশের প্রতি হৃদয়ের আকুতি 


কবি শুকরুল্লাহ আল জার এ ধরনের 
সংঘ গড়তে উদ্যোগ নেন। মিশিল 


এবং ভিন দেশের ভিন্ন সমাজের মধ্যে 
নিজেদের আরবি ভাষা ও স্বকীয়তা 
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয় 


আল মালুফের বাড়িতে তাকে 
সভাপতি করে এ সংঘের ঘোষণা দেয়া 
এ সংঘের উল্লেখযোগ্য কবি 


হওয়া ইত্যাদি কারণে মুহাজির 


সাহিত্যিকগণ হলেন: শুকরুল্লাহ আল 


আরবগণ পরস্পরের সাথে পরস্পরের 


জার, মিশিল মালুফ, নাধীর যাইতুন, 


বন্ধনকে সুদৃঢ় করার প্রয়াসী হন। ট 


হাবীব মাসউদ, ইস্কান্দার কারবাখ, 


তারা বিভিন্ন সংস্থা, সমিতি, ক্লাব, 


নসর সামআন, দাউদ শাকুর, ইউসুফ 


পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি পি 


আল বাইনী, হুসনি গুরাব, ইউসুফ 


প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে তারা 


আস'আদ গানিম, আনতুন সেলিম 


মলিত হয়ে নানা ধরনের সংস্কৃতিক 
কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এদের মধ্য 


সা'দ সহ আরো অনেকে । এ সাহিত্য 
সংস্থার লক্ষ্যও কলম সাহিত্য সংঘের 


থেকে সাহিত্যিক ও কবি বেরিয়ে 
আসে । তারা আরবি সাহিত্য স্কুল ও 
ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলেন। এ 
প্রতিষ্ঠানের নামই হলো, আল-মাহজার 


অনুরূপ । আরবি ভাষার রক্ষা, গোটা 


স্কুল বা পাশ্চাত্যে আরবি সাহিত্য 
মতবাদ। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
পাশ্চাত্যে আরবগণ আধুনিক আরবি 


নি 
€ 
্ 
হু 
সি 
নও) 
ঠে 
বৃ 
নং 


তা তাও আরবি সাহিতা ও 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যের মধ্যে একটি 


সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 


সেতুবন্ধনের কাজ করাও এসব 


বিরাট ভূমিকা পালন করেন। আল- 


সাহিত্য সংঘের একটি প্রধান কাজ। 


মাহজার স্কুল আবার দু'ভাগে বিভক্ত। 


তবে উত্তর আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত কলম 


এক. কলম সাহিত্য সংঘ: সিরিয়ার 


সাহিত্য সংঘের তুলনায় “স্পেন 


মুহাজিরগণ ১৯২০ উঈ. সনে উত্তর 
আমেরিকার নিউইয়র্কে এটি গড়ে 
তোলেন। প্রসিদ্ধ কবি জাবরান খলীল 
জাবরান এ প্রতিষ্ঠানের মূল 
পরিকল্পনাকারী । তিনি এর নেতৃতৃ 
পরবর্তীতে অনেক কবি 
সাহিত্যিকই এ সংঘের সাথে যোগ 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


আরবি সাহিত্য স্কুল): উনবিংশ 


হলেন: নুদরাহ হাদ্দাদ, আবদুল মাসীহ 


শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে সিরিয়া, 
লেবানন এবং ফিলিস্তীন থেকে অনেক 
আরব বিশেষত: রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে 
মাইগ্রেটেড হয়ে বসবাস শুরু করেন। 
অপেক্ষাকৃত শান্তি, _ নিরাপত্তা, 
স্থিতিশিলতা, সামাজিক স্বাধীনতা এবং 
অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ফলে সাহিত্য 
প্রেমিকগণ পাশ্চাত্যের এসব দেশে 
সাহিত্য চর্চার আগ্রহ অনুভব করেন। 


হাদ্দাদ, নাসীব আরীযা, রশিদ আইউব, 


দুই. স্পেন সাহিত্য সংঘ': ১৯৩২ ঈ. 
সালে ব্রাজিলের সাও বওলু নামক 
স্থানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত 
স্পেনের মনোরম পরিবেশের কারণে 
দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাসরত 
আরবদের মনে স্পেনে তাদের 
পূর্বপুরুষদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস 


সাহিত্য সংঘের সাহিত্যে অনুকরণের 
দিকটি বেশি লক্ষ্যণীয়। এ বিষয় নিয়ে 
কলম সাহিত্য সংঘের সাহিত্যিকগণ 
স্পেন সাহিত্য সংঘের সমালোচনা 
করে থাকেন। 

৫. আধুনিক কবিতা: উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে আধুনিক আরবি 
কবিতার রীতি পদ্ধতিতে পরিবর্তনের 
সূচনা হয়। নতুনতের গুরুতৃপূর্ণ দিক 
ছিল কবিতার বিষয়বন্তর সাথে 
সশ্লিষ্ট । তখন পর্যন্ত কবিতা লেখার 
বাহ্যিক গঠন অবয়ব ছিল সনাতন 
পদ্ধতি অনুযায়ী। এ সময়ে কবিতার 
প্রধান বিষয়বন্ত হয় উদ্দীপনা সৃষ্টি, 
উপনিবেশের বিরুদ্ধ বিদ্রোহ, 
বিমোচন, নিরক্ষরতা দুরীকণে, সুস্বাস্থ্য 
এবং অন্যান্য জাতির উন্নতি, অগ্রগতি 
ও সমৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলার 
প্রতি আহ্বান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কবিতা । 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৬ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক 
আরবি কবিতায় শৈল্পিক বিপ্লব শুরু 
হয়ে বিংশ শতাব্দীতে তা পূর্ণতা পায়। 


ধরনের কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয় 
পরবর্তীতে এর আরো বিকাশ ঘটে 
আমীন রায়হান, মিখাইল নাঈমাহ ও 


ইলিয়াযাহ' কবিতা রচনা করেন। এ 
কবিতায় তিনি রাসূল (সা.)-এর মাক্বী 
ও মাদানী জীবন, যুদ্ধবিগ্রহ, বিভিন্ন 


এ পর্যায়ে আধুনিক কবিতা তার অর্থ, 
ভাব, খেয়াল ও অবস্থানের গঞ্ডি 
পেরিয়ে শৈল্পিক দিক অবলম্বন করে, 


জাবরান খলীল জাবরান উত্তর 


ঘটনাপ্রবাহ, 


আমেরিকাতে এই গদ্য কবিতার চর্চা 


রবতী যুদ্ধসমূ, 
বীরত্ৃপূর্ণ কাহিনী, তাঁর বিদেশনীতি ও 


করেন। এতদসতেও সার্বিক বিচারে 


বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের আগমন 


যা কবিতার বাহ্যিক গঠন ও অবয়বের 
সাথে ক্ত। এ সময়ই “মুক্ত 


আরবি কবিতা ওযন, মিল ও ছন্দের 


ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। তা 


ওপর কোন না কোনভাবে নির্ভরশীল 


কবিতা', “মিল ও ছন্দ বিহীন কবিতার' 


ছাড়াও খলীল মাতরান কাল পাহাড়ের 


বলে এ ধরনের কবিতা ব্যাপকভাবে 


বালিকা নামক কাব্যিক কবিতা রচনা 


আত্মপ্রকাশ ঘটে । এ ধরনের কবিতা 


প্রসারলাভ করেনি। আধুনিক আরবি 


করেছেন। সেখানে তিনি তুকীদের 


রচনা করার সময় কবিকে মিল, ছন্দ, 


সাহিত্যে আরেক প্রকারের নতুন 


শব্দের সংখ্যা, তরঙ্গ, বাক্যের সুর ও 


বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহের ঘটনার 


কবিতার প্রচলনও দেখা যায়, তা 


ঝঙ্কার ইত্যাদির কথা ভাবতে হয় না। 


হলো: কাব্য কবিতা' বা গল্প কবিতা । 


বর্ণনা দিয়েছেন। আধুনিক আরবি 
সাহিত্যে আরেক প্রকারের কবিতা 


এ প্রকারের 


ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যিকগোষ্ঠী এ ধরনের কবিতায় যুদ্ধবিথহের বর্ণনা, হলো নাট্য কবিতা। 
মুক্ত কবিতার রচনার প্রতি ঝুঁকে বীর সেনানীদের বীরতৃগ্াথা জীবনী, 
পড়লেও আমেরিকার  ওয়ালট প্রকৃত ইতিহাসের বর্ণনা খেয়াল ও 


ওয়েটম্যান উনবিংশ শতাব্দীতে “মুক্ত 


প্র 
কল্পকাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা এবং 


কবিতাও আরবি সাহিত্যে ছিল না 
এমনকি আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ 
ধরনের কবিতার অস্তিত অতি বিরল 


কবিতার' জন্ম দেন। তবে আরবি 


মানুষের আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি 


কবিতায় কবি নাধিক মালাইকাহ সর্ব 


বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়। 


প্রথম “মুক্ত কবিতা' রচনা করেন 
বদর শাকির আস সাইয়্যাব এবং 


সর্বপ্রথম এ ধরনের কবিতা রচনা 
করেন আহমাদ শাওকী। এ বিষয়ে 


তাই অনেক সময় এ কবিতা অনেক 
দীর্ঘ হয়ে থাকে । কখনো কখনো তা 


আহমাদ বাকাছীরও অনুরূপ কবিতা 
রচনা করেছেন বলে প্রতিয়মান হয় 


তিনি ছয়টি কবিতা লেখেন। তিনটিতে 
ক্লিওপ্ট্রো, কামবীয এবং আলী বেক 


হাজার পরক্তি ছেড়ে যায়। এ ধরনের 


আল কাবীরের ওপর। অপর দুটি 


কবিতার প্রচলন প্রাচীন গ্িস ও রোমান 


ভালবাসার কবিতা, যা মাজনু ও 


আধুনিক কবিতার আরেকটি প্রকার 
হলো অমিল যুক্ত ছন্দময় গদ্য কবিতা 
এ ধরনের কবিতায় কবি কখনো 


সাহিত্যে বিদ্যমান । থিক কবি হুমারের 
গ্রিস যুদ্ধ সম্বলিত ইলিয়াযাহ কবিতা 


লাইলা এবং “আনতারাহকে কেন্দ্র 
করে। ষষ্ঠ কবিতা মিসর সম্পর্কিত। 


এবং যুদ্ধ পরবর্তী গ্রিসে ফিরে আসার 


কখনো মিল ও ছন্দ রীতির অনুসরণ 


আহামদ শাওকীর পর আযীয আবাযাহ 


ঘটনা নিয়ে লেখিত আওদীসাহ কবিতা 


শাজারাতুদ দুররাহ, কায়েস ও লুবনাহ, 


করলেও প্রতি ছত্রের পরিমাপ ঠিক 
রাখে না। বস্তত সনাতন পদ্ধতিতে 
কবিতা রচনা করার চেয়ে এ ধরনের 


অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অপরদিকে রোমান 


কাফিলাতুন নূর ইত্যাদি কবিতা 


কবি ফিরজীলের হুমিরুসের 


£ 


লখেন। পরবর্তীতে আধুনিক কবিগণ 


মহাকাব্যের অনুকরণে বীর ইনিয়াসের 


কবিতা রচনা করা অধিকতর কঠিন। 


ঘটনা সংবলিত লেখা “ইলিয়াযা'ও 


কারণ এ কবিতা রচনা করতে ভাষার 


প্রসিদ্ধ। একইভাবে ইউরোপসহ 


ধরনের কবিতা ব্যাপকভাবে লেখার 
প্রয়াসী হন। তাদের মধ্যে সালাহ 
আবদুস সবুর, ওমার আবু রীশাহ ও 


শি 


সৃক্ম ও নিগুঢ় রহস্য জানা, শব্দের সুর 
ও বঝঙ্কার বুঝা, অলঙ্কার রীতিসহ 


শব্দসমূহের সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য ও 
মিল জানা অত্যাবশ্যক । এ প্রকারের 


অন্যান্য দেশের কবি সাহিত্যিকগণও 


আবদুর রহমান আশ শারকাভী 


এ ধরনের গল্প ও কাব্য কবিতা রচনা 


উল্লেখযোগ্য । এভাবে আধুনিক আরবি 


করেছেন। ফ্রান্সের “রোলান, পারস্যের 


সাহিত্য যুগের সাথে তাল মিলিয়ে 


শাহনামা এবং ভারতের মহাভারত 


কবিদের মধ্যে নাজীব কিলানী, নিযার 
কাববানীর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । অপরদিকে আধুনিক 


ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । প্রকৃতপক্ষে 


আরবি সাহিত্যের স্বকীয়তা বজায় 
রেখেই আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের সাথে 


প্রাচীন আরবি সাহিত্যে এ ধরনের গল্প 
ও কাব্য কবিতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া 


পাল্লা দিয়ে উন্নত সাহিত্য হিসেবে 
এগিয়ে যাচ্ছে । 


আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের 
কবিতার অস্তিত বিদ্যমান। তা হলো 


যায় না। কিন্ত আধুনিক যুগে আরব 


তথ্যসূত্র ১. ফীল আদাবিল হাদীছ, 


কবিগণ তাদের প্রাচীন ও আধুনিক 


গদ্য কবিতা । ফ্রান্সের বুদলীর সর্ব 


ইতিহাসের প্রেরণা থেকে আরবি ও 


প্রথম এ ধরনের কবিতা রচনা করেন। 
তার অনুসরণে বিংশ শতাব্দীর পঞ্গাশ 


ইসলামী বীরত্গাথা কাহিনী নিয়ে 
কবিতা রচনায় প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে 


ও ষাটের দশকে পাশ্চাত্যে বসবাসরত 
আরবি কবিগণের কেউ কেউ এ 


অক্টোবর'১৮ 


মিসরীয় কবি আহমাদ মুহাররম (মূ. 
১৯৪৫ ঈ.) চার খণ্ডে ইসলামী 


ওমার আদ দাসূকী ২. ইন্তিজাহাতুশ 
শি“রিল হাদীছাহ, ড. ইবরাহীম নাজী 
৩. ইন্টারনেট, 11/7, 


2177105570/)), 20771 


লেখক: সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় এধান্‌, 
আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আইআইইউসি 


তআত্তার্তহীদ ৩৭ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কু।তি 


সাহিত্যের ব্যবসায়ে নামিবার 
একেবারে গোড়াতেই যাহার সাহচর্য 
লাভ করিয়া কাজী নজরুল ইসলাম 


তাদের মধ্যে কবি শ্রীমোহিতলাল 
মজুমদারও ছিলেন ।' [আহমদ ১৩৬৬:২৪1 
নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে 


“বিশেষ লাভবান" হইয়াছিলেন তাহার 


মুজফ্ফর আহমদের একটা প্রস্তাব রবীন্দ্রনা 


ভালো নাম মুজফ্ফর আহমদ । উদ্ধৃতি 
চিহেদরে মধ্যে লেখা কথা , দুটি 


অন্যায় হইবে না। গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ 

করিতেছেন: 

'মুজফ্ফর আহমদ শুধু একজন 
জনগণ-বন্ধু ও প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতাই 

নন, তার মত সাহিত্যপ্রাণ ও দরদী 

বন্ধু সত্যই দুর্লভ। এ কথা মনে করার 


অনেকাংশে প্রেরণা গ্রহণ করে নজরুল 
অগ্নিবীণা হাতে বাংলা কাব্যের উনুক্ত 
প্রাঙ্গণে আবির্ভত হয়েছিলেন জাতীয় 
চারণের বেশে ।? (ডপ্ত ১৩৮৪:২৯] 

আর মুজফ্ফর আহমদই 
লিখিয়াছেন, “নজরুল ইসলাম নিছক 
কবি ও সাহিত্যিক ছিল না।” অর্থাৎ 
তাহার একটি ছকও ছিল। কি সেই 
ছকটি? এতদিনে সে ছকের কথা সবাই 


আছে। সেই প্রস্তাবানুসারে “কবিরূপী 
নজরুল” ও “স্বাধীনতার সৈনিক 
নজরুল" এই দুই নজরুলের সমন্বয় 


কবিতার প্যারোডি ক'রে সে “নবযুগ*- 
এর হেডিং পর্যন্ত দিচ্ছে । যেমন- 
পরান সখা ফৈসুল হে আমার । 


কবি প্রতিভা আশ্চযরূপে বিকশিত 
হইয়াছিল। ১৯২০ সালের মধ্যভাগে 
প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ১২ জুলাই 
তারিখে] মুজফ্ফর আহমদ আর কাজী 


ফৈসুল [ওরফে ফয়সাল] ইরাকের রাজা 
ছিলেন। এই নজরুল, বাইশ বছরের 
যুবক হঠাৎ কিনা রচনা করল এমন সব 
কবিতা যে সব সম্পূথরুপে রবীন্দ্র 
প্রভাবমুক্ত, যে সব সম্পূথরূপে তার 


সান্ধ্য দৈনিক “নবযুগ” প্রকাশিত হইতে 
শুরু করে। পত্রিকার আয়ু দীর্ঘ হয় 
নাই__এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার ছাপ 
দীর্ঘদিন থাকিয়া গিয়াছে । কারণের 
মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম । তাহার 
অনন্তগামী প্রতিভা । “বাঙলা দেশে 
মুজফৃফর আহমদের ধারণা “বোধ হয় 
আর কেউ জন্মাননি। তিনি 
লিখিয়াছেন: 


মাসিক পত্রে মাত্র কয়েকটি কবিতা 
ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলের 
কবি খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল । সে 
এক রকম রাতারাতি বাঙলার 


ছিল এ কথা তার কোনো কোনো 
সাহিত্যিক বন্ধু বুঝতে চাইতেন না। 


খ্যাতিমান কবিদের সঙ্গে আসন পেয়ে 
গেল। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত, তার 
প্রতিভা দিকে দিকে বিকীর্ণ। নজরুলের 
কণ্ঠে তখন গীত হচ্ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত! 


একান্ত নিজস্ব । তাই তো সে রাতারাতি 
কৰি প্রসিদ্ধি লাভ করত পারল।' 
(আহমদ ১৩৬৬: ২৪-২৫] 

প্রশ্ন হইতেছে: কি যাদু বলে নজরুল 
দীড়াইয়া থাকিতে পারিলেন? ইহার 
একপ্রস্ত জবাব আমরা আগেই 
ইশারা করিয়াছি মুজফ্ফর আহমদ 
লিখিয়াছেন। পড়ি তাহার বাক্যে: “এই 
সাহিত্যিক বন্ধুদের [ইহাদের মধ্যে কবি 
মোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন] এটা 
লক্ষ করা উচিত ছিল যে কেন 
নবযুগ'-এ কাজ করার সময়ে 
নজরুলের কবি প্রতিভা এমন 
আশ্চর্যরূপে বিকশিত হয়েছিল । এখানে 
দুই নজরুলের সমন্বয় ঘটেছিল__ 
কবিরপী নজরুলের ও স্বাধীনতার 
সৈনিক নজরুলের । তাই নজরুল এই 
সময়ে কবিতার এমন বিচিত্র সৃষ্টি 
করতে পেরেছিল, যে স্ৃষ্টি তার 


অক্টোবর'১৮ __ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


আভনবত্তে সমস্ত দেশকে চমকে 
দিল ।' [আহমদ ১৩৬৬:২৪] 


আন্তনিয়ো গ্রামসি প্রবর্তিত “অর্গানিক 
শব্দের কাজ চালাইবার যোগ্য 


নজরুল ইসলামকে যাহারা গোড়াতেই 


আক্ষেপও করিয়াছেন মুজফ্ফর 
আহমদ | !আহমদ ১৩৬৬: ৪৭-৪৮] 


তর্জমারূপে গ্রহণ করিতেছি । মুজফ্ফর 


ভুল বুঝিয়াছিলেন তাহাদের আদর্শ বা 


নমুনা [যাহাই বলুন] ছিলেন 
মোহিতলাল মজুমদার । মোহিতলাল 


আহমদের সাক্ষ্যও আমার এই 


মোহিতলালের ভুলটা কোথায় তাহাও 
দেখাইয়া দিয়াছেন মহান মুজফ্ফর 


প্রস্তাবের পথ পরিষ্কার করিয়াছে । তিনি 


আহমদ । লিখিয়াছেন, “তিনি প্রাণপণে 


লিখিয়াই গিয়াছেন, “সকল স্তরের 


মজুমদারের সহিত নজরুল ইসলামের 


লোকের সঙ্গে তার মতো ব্যাপক 


তুলনা করিয়াছেন মুজফৃফর আহমদ 


নজরুলকে নিজের আকৃতিতে গড়ে 
তোলার চেষ্টা করতে থাকলেন। এই 


পরিচয় কম লোকেরই ছিল। যারা 


ভাবে গঠিত হওয়ার মানে আত্ম- 


মোহিতলালের যে ছবি মুজফ্ফর 
আহমদ আঁকিয়াছেন তাহা খুটাইয়া 
দেখিলে তাহাকে বিলক্ষণ চেনা যায় 


নজরুলের কবিতা বোঝেননি তারা 


বিলুপ্তে। ব্যক্তিতুসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি 


তার কবিতার সুর, ধ্বনি ও ছন্দ 
বঙ্কারে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই হয়ে তারা 


আরও বেশি তার কবিতা শুনতে 


চেয়েছেন; অশিক্ষিত সাধারণকেও 


মুখচেনা 

এস্তেমাল করিতেছি ইতালীয় বুদ্ধিজীবী 
মহাত্বা আন্তনিয়ো গ্রামসির লেখা 
হইতে । “মুখচেনা, শব্দের ইংরেজি 


নজরুল তার গানের দ্বারা আকর্ষণ 
করেছে। সে শুধু গায়ক ছিল না হাজার 
হাজার গানের সে রচয়িতাও। এই 


তর্জমা ট্র্যাডিশনাল' । মোহিতলালকে 


কারণে নজরুল সর্বস্তরের মানুষের_ 


তাই “মুখচেনা বুদ্ধিজীবী” বলিতে 


বহু মানুষের কবি হতে পেরেছেন । 


বিশেষ অন্যায় নাই। বিশেষত 
মুজফ্ফর আহমদ লিখিয়াছেন: 

মোহিতলাল ছিলেন অতিমাত্রায় 
আত্মকেন্ররিক লোক। তার পরিচয়ের 
পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। 
অল্পসংখ্যক সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক 
লোকের সঙ্গেই তিনি শুধু মেলামেশা 
ছিল তার স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের 
সঙ্গে। তিনি ছিলেন হাইস্কুলের হেড 
মাস্টার। এক সময়ে তিনি বন্দোবস্ত 
বিভাগের কানুনগো ছিলেন। সেই 


আর মোহিতলাল শুধু বিদগ্ধ সমাজের 
অর্থাৎ গণিতসংখ্যক মানুষের কবি। 
আহমদ ১৩৬৬: ৪৭] 

মুখচেনা বা গণিত বুদ্ধিজীবীর সহিত 
গণদেবতা বা পরমাত্ীয় বুদ্ধিজীবীর 
যে ভেদ মোহিতলালের সহিত 
নজরুলের ভেদও ছিল সেই গোছেরই 
মুজফ্ফর আহমদই তাহা পরিষ্কার 
করিয়া বলিয়াছেন। আমরা পড়িতেছি: 
“নজরুল জনগণের প্রতিনিধি ছিল 
মোহিতলাল তা ছিলেন না এবং চেষ্টা 
করলেও তার স্বভাবের দোষে তিনি তা 


সময়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তার 
কিছু সংযোগ ঘ'টে থাকবে, তার পরে 


হতে পারতেন না। অত্যন্ত 
খোলাখুলিভাবে নজরুল ছিল দেশের 


সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার আর 
কোনো সংযোগ ছিল না। তার মধ্যে 


স্বাধীনতা সংঘ্বামের একজন সৈনিক 
এখানেও তার সঙ্গে মোহিতলালের 


পসন্দ-অপসন্পের মনোভাব এত প্রবল 


বিরাট পার্থক্য ছিল। রুশিয়ার সর্বহারা 


ছিল যে, সাহিত্যিকদের মধ্যেও বেশীর 
ভাগ লোকের সঙ্গে তিনি মিশতে 
পারতেন না । !আহমদ ১৩৬৬: ৪৬1 

আর নজরুল ইসলাম ছিলেন, 
“মোহিতলালের সম্পূর্ণ উল্টা" । আমরা 
সেই হিসাবে নজরুল ইসলামকে 
জনসাধারণের পরমাতীয় বা “আত্মার 
আত্মীয় বুদ্ধিজীবী বলিতে পারি। 


কি তা সহ্য করতে পারে? [আহমদ 


১৩৬৬:৪৯। 

শুদ্ধ কি তাহাই? “মোহিতলাল 
নজরুলকে শেলি, কীট্স, বায়রন আর 
ব্রাউটনিং পড়তে বলতেন তার “বুদ্ধির 
দীপায়নের জন্যে” । দূরে থেকে যারা 
শুনবেন তারা বলবেন ভালোই তো 
বলতেন মোহিতলাল। কিন্তু নজরুলের 
জন্যে বিদেশি কবিদের কাব্য চর্চার 
প্রয়োজন ছিল কি? সে ছিল আমাদের 
দেশের মাটির সন্তান। দেশের মাটি 
হতেই রস গ্রহণ করত সে। মাটির 
কাছাকাছি যে কবির বাণী শোনার 
জন্যে রবীন্দ্রনাথ কান পেতে ছিলেন 
নজরুল ছিল সেই কবি।' (আহমদ 


১৩৬৬: ৪৯] 


হ 

মোহিতলাল মজুমদারের কথা এতখানি 
জুড়িয়া বলিবার আরও একটা কারণ 
আমার মাথায় আছে। এই কারণের 
নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


নজরুল ইসলামকে অথবা বলা যাউক 
তাহার স্বভাবকে বুঝিতে পারিলেন না 
তাহা হইলে কে তাহাকে বুঝিতে 


পারিয়াছিলেন? মুজফ্ফর আহমদ 
বিপ্লবকে নজরুল মনে-প্রাণে সমর্থন উত্তরে বলিয়াছেন, “রবীন্দ্রনাথ 
করেছে, নানাভাবে সে-বিপ্রবের বন্দনা মুজফ্ফর আহমদ প্রাতঃস্মরণীয় 


সে করেছে । এই ব্যাপারেও তার সঙ্গে 


মোহিতলালের মিল ছিল না।” !আহমদ 
১৩৬৬: ৪৭] 


“আত্মার আত্মীয় কথাটা এখানে আমি 


মহাপুরুষ । আমরা সবিনয়ে নিবেদন 
করিব তাহার এই উত্তরটি কিন্তু 
অসত্য, বড় জোর অর্ধসত্য। তাহার 
আপনকার কথাই তাহার ধারণাকে 
অসত্য প্রমাণ করিতেছে। 

মুজফ্ফর আহমদ লিখিয়াছেন, “কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ দূরে থেকেও নজরুলকে 
বুঝেছিলেন।” প্রমাণ? তিনি নিবেদন 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৯ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


করিতেছেন, “কবি রূপে প্রথম পরিচিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং 
তার গ্লেহও সে পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 
তাকে শান্তিনকেতনে থাকার আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নজরুল 
ছেলেদের কিছু কিছু ড্রিল শেখাবে । 
আর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে গান 
শিখবে ।' [আহমদ ১৩৬৬: ৪৮] 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে গান 
শিখাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহাতে 
ঘ্নেহের প্রমাণ অকাট্য । কিন্তু তাহার 
সব্যসাচী প্রতিভার মধ্যে শুদ্ধ ড্রিল 
শিখাইবার দক্ষতাই জ্যেষ্ঠকবির দৃষ্টি 
কাড়িয়াছিল ভাবিতে গা ছমছম করে। 
আজও  করে। শান্তিনিকেতনে 
নজরুলকে কি একটি বক্তৃতা দেওয়ার 
আমন্ত্রণ জানান যাইত না? ১৯৩৫ 


আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, 


তথাপি তীহার তাৎপর্য এখনও 
তাজাবতাজা রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয় 
কথাটি নানান জনে নানান ভাবে বয়ান 
করিয়াছেন। একটা বয়ান পাওয়া 


লিখেছেন। আমি নজরুলের মুখে যা 
[শুনেছিলেম] তা হচ্ছে এই যে, 
সাক্ষাতের প্রথম দিনেই রবীন্দ্রনাথ 
কথাটা নজরুলকে বলেছিলেন । তখনও 


যাইতেছে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 


তিনি ভাবেননি যে, নজরুল গভীরভাবে 


লেখায়। তাহার লেখার কিছু অং 


রাজনীতিক সংগ্রামে বিশ্বাসী । নজরুল 


সুশীলকুমার গুপ্ত উদ্ধার করিয়াছেন 
নিবেদন করি: 

“জোড়াসাকোর বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় 
তেমন-তেমন বড়লোককেও সমীহ 
করে যেতে দেখেছি, অতি বাকপট্ুকেও 
ঢোক গিলে কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু 
নজরুলের প্রথম ঠাকুরবাড়িতে 
আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত 
অনেকে বলত, তোর এসব দাপাদাপি 
চলবে না জোড়াসাকোর বাড়িতে, 


সাহসই হবে না 
তোর এমনিভাবে 
কথা কইতে 


নজরুল প্রমাণ করে 


আধারে বাধ আগ্নিসেতু, দিলে যে সে তা 
র এই দুর্গশিরে পারে। তাই একদিন 
রাতের ভালে হোক না লেখা । এই রব তুলতে 
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে' তুলতে সে কবির 
আছে যারা অর্দচেতন! ঘরে গিয়ে উঠল। 
কিন্ত তাকে জানতেন 

বলে কবি বিন্দুমাত্রও 

অসন্তুষ্ট হলেন না। 


সালে কাজী আবদুল ওদুদকে কি 
নিজাম বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ করা 
হয় নাই? কথা বাড়াইলে আরও 
বাড়াইতে পারি। কিন্তু বাড়াইবার সময় 
আসে নাই। 

মুজফৃফর আহমদ কহিতেছেন, “এই 
সময়েই রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 
তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাচার কথাটা 
বলেছিলেন। তিনি সম্ভবত নজরুলের 
কাব্য-সাধনা ও রাজনীতিক সংগ্রামে 
সমন্বয়ের চেষ্টা দেখে এই কথাটি ব'লে 
থাকবেন ।* আহমদ ১৩৬৬: ৪৮] 
এতদিনে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। 


কবি, কাব্যচর্চাই তার পেশা হওয়া 
উচিত। তার মানে রাজনীতিতে তার 
যাওয়া উচিত নয়__এইসব ভেবেই 
তিনি তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাচার 
কথাটা বলেছিলেন। অন্তত নজরুল 
তাই বুঝেছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু ওই 
কথা বলেই চুপ করে যাননি । তিনি 
তার সঙ্গে একটি প্রস্তাবও দিয়েছিলেন; 
বলেছিলেন, নজরুল শান্তিনকেতনে 
চলুক। সেখানে সে ছেলেদের কিছু 
কিছু ডিল শেখাবে আর গান শিখবে 


দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ।” [আহমদ 
১৯৯৭৩:২৪০1 


কিন্ত, মুজফ্ফর আহমদ দাবি 
করিতেছেন, “রবীন্দ্রনাথ পরে 
নজরুলের কবৌঁক ধরতে পেরেছিলেন। 
তাই নজরুল যখন “ধূমকেতু* বার 
করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে 
রাজনীতিক আশীর্বাদই করেছিলেন। 
তার আশীর্বাণীর সেই ক'টি ছত্র 


শুনেছি অনেক কথাবার্তার পর কবি 


আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, 


নাকি বলেছিলেন, “নজরুল, তুমি 
নাকি তরোয়াল দিয়ে আজকাল দাড়ি 


আধারে বাধ অগ্নিসেতু, 
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে 


কামাচ্ছ_ক্ষ্রই ও-কাষের জন্যে 


উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন! 


প্রশস্ত_এ কথা পূর্বাচার্ষগণ বলে 
গেছেন” ।' [গুপ্ত ১৩৮৪: ৩০; চট্টোপাধ্যায় 
১৩৫১: ৩৮] 

এ বিষয়ে মুজফ্ফর আহমদের ভাষ্য 
এই রকম: “রবীন্দ্রনাথ একবার 
নজরুলকে তলওয়ার দিয়ে দাড়ি চাচার 
কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন তিনি 
সত্যই। কিন্ত কথাটা নানান জনে 
নানাভাবে লিখেছেন। সৌমেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরও এক জায়গায় কথাটা 


অলক্ষণের তিলক রেখা 

রাতের ভালে হোক না লেখা । 

জাগিয়ে দে রে চমক মেরে? 

আছে যারা অর্থচেতন! 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

২৪ শে শ্রাবণ, ১৩২৯ আহমদ ১৩৬৬: ৪৮] 
“ধুমকেতু” পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির 
হইল ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট 
তারিখে । আহমদ ১৯৭৩: ২৪১ মুজফ্ফর 
আহমদ আরেক জায়গায়ও 


অক্টোবর'১৮ _____________লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪০ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


লিখিয়াছেন, “কিন্তু “ধুমকেতু'র জন্যে 
নজরুল যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে 
বাণী চাইল তখন তিনি তাকে বুঝে 
ফেলেছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন 
যে, সে নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছে 
তাকে সেই পথে যেতে দিলেই সে 
বিকশিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে- 
বাণী নজরুলকে পাঠিয়েছিলেন সেটা 
ছিল নজরুলের প্রতি তার রাজনীতিক 
আশীর্বাদ | [আহমদ ১৯৭৩: ২৪০] 

নজরুল ইসলামের “আমার কৈফিয়ত' 
কবিতাটি ১৯২৬ কি ১৯২৭ সালে 
প্রকাশিত “সর্বহারা' নামধেয় কাব্যগ্রন্থে 
পাওয়া যায়। সেই কবিতার সাক্ষ্য 
কিন্ত মুজফ্ফর আহমদের কথাটিকে 
সত্য প্রমাণ করে না। 
“আমার কৈফিয়ত' কবিতার গোড়ার 
দিকেই রবীন্দ্রনাথের কথা 
করিয়াছেন নজরুল ] 
নজরুলের রাজনীতি ও জাতীয়তার 


পুরানা পাথুরিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় এই 
কবিতায় । যথা: 

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা 
প'ড়ে শ্বাস ফেলে! 

বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো 
পলিটিক্নের পাশ ঠেলে । 

পড়ে না'ক বই, বয়ে গেছে ওটা । 
কেহ বলে, বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা । 
কেহ বলে, মাটি হ'ল হয়ে মোটা জেলে 
ব'সে শুধু তাস খেলে! 
কেহ বলে, তুই জেলে ছিলি ভালো 
ফের যেন তুই যাস জেলে! 

গুরু ক'ন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার 
দিয়ে দাড়ি চাছা! 


প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি 
দেন, “তুমি হাড়ি চাচা!? 

অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি । 

সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে। 
হিন্দুরা ক'ন, “আড়ি চাচা!” 

যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি 
টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা!” 


[ইসলাম ২০০৫: ৭১; ইসলাম ২০০৭: ২৩; 
ইসলাম ১৯৯৬ (১): ২৯২-২৯৩ 

দেখা যাইতেছে তলোয়ার দিয়ে দাড়ি 
চাছিবার কাজটা নজরুল ইসলাম 
চালাইয়া গেলেন, অন্তত বন্ধ করিলেন 
না। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ গুণে 


করেছিল । সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীরাও এই 
শ্রেণীর লোক। কাজেই, নজরুলের 
আবেদনে তারাই নৃতন করে চেতনা 
লাভ করেছিলেন” (আহমদ ১৯৭৩: 


২৪১1 


এই প্রস্তাবের সাফাই সাক্ষ্য দিবার 


তাহাকে বুঝিতে পারিয়া “রাজনীতিক 
আশীর্বাদ পাঠাইলেন। এখানেই প্রশ্ন 


ছলে মুজফ্ফর আহমদ আরও 
গাহিয়াছেন, “এটা আমার অনুমানের 


তুলিবার একটুখানি অবসর আছে। 


কথা নয়। শুধু যে তরুণেরা নজরুলের 


“ধুমকেতু পত্রিকার রাজনীতিটা কি 
ছিল? খোদ মুজফ্ফর আহমদ এ 
ব্যাপারে কি বলেন? 

মুজফ্ফর আহমদ নিজে কি 


নিকট আসছিলেন তা নয়, সন্ত্রাসবাদী 
“দাদা”রাও [নেতারা] এসে তাকে 
আলিঙ্গন করে যাচ্ছিলেন। ১৯২৩-২৪ 
সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে 


“ধূমকেতু'র . রাজনীতি সমর্থন 


মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান 


করিতেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের 


ছিল। এ কথা বললে বোধ হয় অন্যায় 


অবশ্যই বলিতে হইবে, “না” । এই “না' 


করা হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের 


উত্তরটি আরও বড় হইয়া বাজিবে যখন 
জানিব নজরুল ইসলাম একদা 
মুজফ্ফর আহমদের সহিত যুগ্ম 
সম্পাদকতা করিয়া “নবযুগ' বাহির 
করিয়াছিলেন। আবার ১৯২৫ ও 
১৯২৬ সাল নাগাদ প্রথমে “লাঙ্গল' 
এবং পরে “গণবাণী” বাহির 
করিয়াছিলেন তাহারা । গপগ্তগোলের 
মধ্যে “ধুমকেতু । মুজফৃফর আহমদের 
লেখা পড়িয়াই আমরা জানিয়াছি, 
“ধুমকেতু'তে জনগণের কথা 
একেবারেই বলা হতো না, এটা 
মোটেই কথা নয়। তবে 
“ধূমকেতু'র মারফতে নজরুল মূলত 
তার আবেদন জানাচ্ছিল মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের বরাবরে । 
নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের 
খাতিরে বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীরা 
তাদের কার্ষকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন। 
নজরুলের আবেদন আসলে পৌছে 
যাচ্ছিল তাদেরই নিকটে ।” আহমদ 
১৯৭৩: ২৪১] 


“ধুমকেতু পত্রিকা বিষয়ে মুজফৃফর 
আহমদের আরও কথা আছে। এই 


দুটি বড় বিভাগের মধ্যে “যুগান্তর” 
বিভাগের সভ্যরা তো বলেছিলেন, 
তু” তাদেরই কাগজ ।” (আহমদ 


১৯৭৩: ২৪১-২৪২/ 

“অনুশীলন দলের শ্রীঅতীন 
রায়চৌধুরীও “ধুমকেতু'কে অভিনন্দন 
জানাইয়াছিলেন। [আহমদ ১৩৬৬: 
৮২] এককথায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
আশীর্বাদ জাগিয়ে দেরে চমক 
মেরে আছে যারা অর্থচেতন'__ 
ফলিয়াছিল। তাহাতে নজরুলের লেখা 
পড়িয়া বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লাবী 
যুবকেরা সত্যই চমকিয়া 
উঠিয়াছিলেন। [আহমদ ১৩৬৬: ৮৬] 
মুজফ্ফর আহমদ অকপট লিখিয়াছেন, 
“সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের 
বড় আকর্ষণ ছিল।” [আহমদ ১৩৬৬: 
৮] 

৬, 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কাজী 
নজরুল ইসলামের রাজনীতিটা কী বস্তু 
ছিল? ইহার উত্তর খানিক 
জোগাইয়াছেন মুজফ্ফর আহমদ । 
তিনি লিখিয়াছেন, “১৯২২ সালের 


পত্রিকা, তাহার বিচারে, জনগণের 


ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে যারা রাজনীতি 


নিকটে পেটাছাইতে পারে নাই। 


করতেন তাদের ধারণা ছিল যে, 


মুজফ্ফর আহমদ জানাইতেছেন: 


দেশের মুক্তি শুধু তারাই আনতে 


“শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর ভিতরে তার 
প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই 


পারবেন, আর মজুর ও কৃষকেরা 
গড্ডলিকা প্রবাহের মতো তাদের 


“ধূমকেতু' খুব বেশি জনপ্রিয়তা লাভ 


অনুসরণ করবেন। যাঁরা রাজনীতি 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৪১ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


করতেন না তারা তো মজুর-কৃষকের 
নাম শুনলেই নাক সিটকাতেন। আজ 
অবস্থায় বিপুল পরিবর্তন এসেছে 
ভদ্বলোকেরা এখন মজুরে পরিণত 
হচ্ছেন। নজরুল ইসলামের চেতনায়ও 
পরিবর্তন এসেছিল। ১৯২২ সালের 
পরে মজুর, কৃষক ও জনগণকে বাদ 
দিয়ে নজরুলকে কল্পনা করাই যেত 
না।' (আহমদ ১৩৬৬: ৮৫] 
8১১৪৪ ইসলামের “ধূমকেতুর সঙ্গে 
মুজফফর আহমদের কোনো 
সাংগঠনিক যোগ ছিল না। “তার 
মানে, মুজফ্ফর আহমদ লিখিতেছেন, 
“তার পরিচালনায় ও নীতিনির্ধারণে 
আমার কোনও হাত ছিল না।' তবে 
তিনি হামিশা “ধূমকেতু' অফিসে 
যাইতেন। অনেক সময় রাত্রে সেখানে 
বাসও করিতেন । তাহার পরও তিনি 
কবুল করিয়াছেন, 'নজরুল যে শুধুই 
মধ্যবিত্ত জদ্রলোকদের নিকট তার 
আবেদন জানাচ্ছিল তার একটা উল্টো 
প্রতিক্রিয়া আমার ভিতরে হয়েছিল । 
(আহমদ ১৩৬৬: ৮৩/ সম্পাদকের নামেও 
তখন মুজফ্ফর আহমদ নজরুল 
ইসলামকে রক্ষা করিতে আগাইয়া 
আসিলেন। পরোয়ানা জারি হইবার 
কয়েকদিন আগে হইতেই কয়দিন 
ধরিয়া কেবলই গুজব রটিতে লাগিল 
যে নজরুল ইসলামের নামে গ্রেফতারি 
পরোয়ানা বাহির হইবে। বন্ধুদের 
অনেকে বলিলেন নজরুল কিছুদিন 
সরিয়া থাকিলে ভালো হয়। মুজফ্ফর 
আহমদ লিখিয়াছেন, “আমি বললাম, 
“তুমি যদি সরেই থাকতে চাও তবে 
চেষ্টা করে দেখা যাক তোমায় মঙ্ষো 
পাঠানো যায় কি না।” কমিউনিস্ট 
ইন্টরন্যাশনালে ভারতীয় ব্যাপারের 
যারা চার্জে ছিলেন নজরুলের লেখার 
সংঘামশীলতা তাদের আকর্ষণ 
করেছিল। তারাই জানিয়েছিলেন 
নজরুলকে একবার পাঠাতে পারলে 
মন্দ হয় না।” [আহমদ ১৩৬৬: ৮৬] 
নজরুল গা করিলেন না। গা ঢাকাও 
দিলেন না। কলিকাতা ছাড়িলেন, কিন্তু 


গেলেন কোথায়? 


কুমিল্লা । 


মক্ষো না, মাত্র 


মুজফ্ফর আহমদের এই অনুমান বা 
প্রার্থনা পুরাপুরি কল্পনার ফসল নহে 


শুধু এই কারণে নহে, আর আর পাঁচ 


আর মোহিতলাল মজুমদারের 


কারণেও মুজফ্ফর আহমদ একটু 
চটিয়া ছিলেন৷ তাহার জবানীতেই শুনি 
সেই কাহিনী। তিনি লিখিতেছেন, 
“১৯২২ সালের নবেম্বর মাসে নজরুল 
আর আমি ঠিক করি যে, আমরা 
কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে 
যাব। পড়াশুনা করব বলে সামান্য কিছু 
পুথিপুস্তকও কিনেছিলাম । এই 
ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল 
তার “বিদ্রোহী' লিখেছিল । কিন্তু ১৯২২ 
কুমিল্লায় চলে গিয়ে অনেক দিন 
সেখানে থাকল। সেই সময়ে 
চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে 
আমার কিঞ্চিত চটাচটিও হয়ে গেল।' 
আহমদ ১৯৭৩: ২৪৮1 

লিখিতেছেন, “অবশ্য, এমন কোনো 
চটাচটি নয় যার জন্যে আমাদের মুখ 


লিখেছিল সেটা আমার দৃষ্টিতে ঠিকই 
ছিল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে 
প্রচণ্ড আবেগের প্লোতে সে নিজেই 
ভেসে গেল। সে যে কমিউনিস্ট পার্টি 
গড়ে তোলার চেষ্টা করবে স্থির 
করেছিল তার সেই বিবেককে সে লাল 
পোশাক পরে, লাল কালিতে লিখে, 
এবং মাঝে মাঝে লাল নিশানের কথা 
বলে ঠিক রাখছিল | (আহমদ ১৯৭৩: 


২৪৮] 

এক্ষণে মুজফ্ফর আহমদ সিদ্ধান্ত 
টানিতেছেন। তাহার ধারণা, “কিন্তু 
নজরুল যদি গিরেফ্তার না হতো এবং 
তার “ধুমকেতু' যদি চলতে থাকত 
তবে তার লেখা তাকে বদলাতে 
হতো। এই জাতীয় লেখা ক্রমাগত 
লেখা যায় না। ভিতরের আবেগ 
নিঃশেষ হয়ে আসে । তখন নজরুলকে 
জনগণের দিকেই ঝুঁকতে হতো।' 
আহমদ ১৯৭৩: ১৪৮] 


উপদেশও বৃথা যায় নাই। “পড়ে নাক 
বই, বয়ে গেছে ওটা”_কথাটাও গোটা 
গোটা বেদবাক্য হয় নাই। শ্রমিকের 
ওপর লেখা ইংরেজ কবি শেলির 
কবিতা বা গানের ভাবানুবাদও নজরুল 
ইসলাম করিয়াছিলেন। ১৯২৭ সালের 
৫ মে তারিখের “গণবাণী' 
তাহার উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছেন 
মুজফ্ফর আহমদ । আমরাও তাহা 
এখানে আবার তুলিয়া দিতেছি। 

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর- 
অধিকারী! 


অলিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে 
নায়ক তারি || 
শক্তিময়ী সে এক জননীর 

গ্নেহ সূত সব তোরা যে রে বীর। 
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, 

মা'র সন্তাপহারী || 

নিদ্বোথিত কেশরীর মত 

উঠ্‌ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত! 

আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে 
দলে মরুচারী || 

ঘুম ঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল 

দেহ মন বেধে করেছে বিকল, 

ঝেড়ে ফেল সব, সমীরে যেমন ঝরায় 
শিশির বারি। 

উহারা ক'জন? তোরা অগণন, সকল 
শক্তিধারী | | [আহমদ ১৩৬৬: ৪৯] 
নজরুল ইসলাম শ্রমিক শ্রেণীর 
আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের যে বাংলা তর্জমা 
করিয়াছিলেন জাগো অনশন-বন্দী, 
ওঠরে যত/ জগতের লাঞ্কিত ভাগ্যহত! 
_ তাহার তুলনা আজও নাই। 
আমাদের যুগের আরেক অমর গল্প- 
মহাত্মা ফ্রান্স ফান রচিত “লে দায়ে দু 
লা তের [খবং উধসহন্কং ফব ষঘধ 
এঞবত্ধব] অনুবাদের শিরোনামায়ও 
নজরুলের অমর বাক্য “জগতের 
লাঞ্টিত ভাগ্যহত নিয়োগ করা 
হইয়াছে । /ফানৌ ১৯৮৮] 

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে 
চীন দেশের নেতা জিয়াং জিয়েসি 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৪ 


সা।হি।ত্য। ও ।সং।স্কূ।তি 


[1072 ১19571,  ১৮৭৭-১৯৭৫] 
[তৎকালে ইহার নাম চিয়াং কাইশেক 
বলিয়া প্রচারিত হইত] ভারত সফরে 
আসিয়াছিলেন। তখন তাহার বন্দনার্থে 
একপ্রস্ত গান রচনার অনুরোধ 
গ্রামোফোন কোম্পানির তরফ হইতে 
করা হইল নজরুল ইসলামকে । 

১৯৫৯ সালের স্মৃতিকথায় মুজফ্ফর 
আহমদ সে কথা স্মরণ করিয়া 
লিখিতেছেন, “আজ যে দুরারোগ্য 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নজরুল হতবাক 
ও হৃত-সন্বিব্ৎ হয়েছে সে ব্যাধির 
আক্রমণ তখন তার শরীরে শুরু হয়ে 
গেছে। তা সত্তেও নজরুল গান রচনা 
করেছিল। মুজফ্ফর আহমদের 
মন্তব্য: “এবং এই গানটি চিয়াং 
কাইশেকের বন্দনা নয়। যিনিই গানটি 
পড়বেন তিনি বুঝতে পারবেন যে তা 
আসলে চীন ও ভারতের নিপীড়িত 
মানুষের বন্দনা |" (আহমদ ১৩৬৬: ৭৪1 
পুরো গানটি তুলিয়া দেওয়ার মতো 
নজরুল রচনাবলীতেও এই গানটি 
সসম্মানে সংকলিত হইয়াছে 
মুজফ্ফর আহমদ বলিয়াছেন, “এটি 
নজরুলের লেখা শেষতম গান কি-না 
তা বলা শক্ত, তবে তার শেষ 
লেখাগুলির মধ্যে এই গানটি যে 
অন্যতম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।' 
আহমদ ১৩৬৬: ৭81 
চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা 
শত কোটি লোক। 
চীন ভারতের জয় হোক! এঁক্যের জয় 
হোক! সাম্যের জয় হোক! 

ধরার অর্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই 
দেশে, 

কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য 
রেশে, 

সহিব না আর এই অবিচার, খুলিয়াছে 
আজি চোখ । | 

চীন ভারতের জয় হোক! এঁক্যের জয় 
হোক! সাম্যের জয় হোক! 

প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের 
হিমালয় 

[আজ] এই কথা যেন কয়, 


অক্টোবর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৪৩ 


মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে 

ইহা কি সত্য নয়? 

হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল, 
সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে, নিপীড়িতা 
ধরাতল! 

আমরা আনিব অভেদ ধর্ম নব বেদগাথা 
শ্লোক।। 

চীন ভারতের জয় হোক! এক্যের জয় 
হোক! সাম্যের জয় হোক! 


আহমদ ১৩৬৬: ৭৪-৭৫; ইসলাম ১৯৯৬ 
1৩]: ৫৪৭-৫৪৮] 


এই গানটির রচনাকাল, নজরুল 
রচনাবলী অনুসারে, ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। 
শ্রীজগনয় মিত্র গ্রামোফোন কোম্পানির 


রেকর্ডে এই গানটি গাহিয়াছিলেন। 
/ইসলাম ১৯৯৬ (৩): ৫৪৮] 
দোহাই 


ইসলাম ভূঁইয়া অনুদিত [টাকা: বাংলা 
একাডেমী, ১৯৮৮]। 
৬. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল 
প্রসঙ্গে (স্মৃতিকথা), প্রথম সংস্করণ 
[কলিকাতা: বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, 
১৩৬৬/১৯৫৯]। 
৭. মুজফৃফর আহমদ, কাজী নজরুল 
ইসলাম: স্মৃতিকথা, পুনমুদ্রণ [ঢাকাঃ 
মুক্তধারা, ১৯৭৩]। 
৮... সাবিক্রীপ্রস্ন চট্টোপাধ্যায়, 
“আমাদের নজরুল,' কবিতা [কার্তিক- 
রা ১৩৫১]। 

সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল- 
সে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত 
সংস্করণ [কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, 
১৩৮৪] । 


মনে করিয়ে দেই ইতিহাসের ১০ই মহরম । 


হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র 


ঘটেছিল হৃদয় বিদারক ঘটনা । 

যা আজও মনে করিয়ে দেয়' 

লার ৬৮০ খিিস্টাব্দের রটনা । 
মুসলমানদের জন্য সত্যিই বড়ো" 


[ন রাব্বুল আলামীনের কাছে 


শহীদানের পূর্ণ দোয়া-মাহফিলের । 


কীভাবে বাতাস বয়ে তোমাদের আখির-ঝড়ে । 


তাইতো বলি আশ্বিনের ঝড়ে 


১. কাজী নজরুল 

ইসলাম, সঞ্চিতা, র চৌধুরীর কবিতা 

পুনমুর্দণ [ঢাকা: মাওলা রর 

ব্রাদার্স, ২০০৫]। আশুরা আলেখ্য 

২. কাজী নজরুল 

পুনমু্রণ [ঢাকা: আগামী 

প্রকাশনী, ২০০৭]। হুসেনের মৃত্যুতে; 

৩. কাজী নজরুল 

ইসলাম, নজরুল 

রচনাবলী, ১ম শু, | কার 

আবদুল কাদির 

সম্পাদিত, সংশোধিত 

সংস্করণ, ুনর্মণ শোকাহত এই দিনটি । 

ঢাকা: বা 

একাডেমী, ১৯৯৬]। ্ার্থনা করি; 

৪. কাজী নজরুল 

ইসলাম, নজরুল 

রচনাবলী, ৩য় খণ্ু, | আশ্বিনের ঝড় 

চা কাদির | কবিদের মতো তনুয় হয়ে, 
সংশোধিত আমিও থাকি দেখতে চেয়ে; 

সা পুনর্মু্রণ 

[ঢাকা: বা ঝড়েতে 

একাডেমী, ১৯৯৬]। 88157877557 

€.  ফ্রাঞ্জ ফেনো, লেগেছে তাজা পল্পব। 

জগতের লাঞ্থিত 

ভাগ্যহত, _ আমিনুল | সবকিছু নড়ে থর থর। 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ বিরচিত 
ইমাম বুখারী (রহ.) ও 
হানাফী মাযহাব 


লেখক : মাওলানা মাহফুষ আহমদ 

গ্রন্থ: ইমাম বুখারী (রহ.) ও হানাফী মাযহাব 
৭/২ হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট 
মোবাইল: ০১৭১২-২৭৫২১৯ 

বিনিময় : ১৬০ টাকা মাত্র 


পৃষ্ঠা :১২৮ 


আমার অত্যন্ত গ্নেহভাজন লেখক মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
বিরচিত ইমাম বুখারী (রহ.) ও হানাফী মাযহাব শীর্ষক 


মাসআলাগুলো যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পেশ 
করেন। বিজ্ঞ লেখক তাঁর মূল্যায়নকে যুক্তিনির্ভর ও 
দ্বিধান্বিত হননি । 

১২৮ প্র্ঠার এ গ্রন্থটি উপান্তনিভর একটি আকর গ্রন্থ। 
মাওলানা মাহফুষ আহমদ সাহেব যে কোন ব্যক্তি ও বিষয়ে 
তুলনামূলক পর্যালোচনা (০০071727170 $/%/)) করতে 
গেলে কখনো শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাননি । প্রতিপক্ষের 
প্রতি সম্মান রেখে উক্তি খণ্ডন ও মার্জিত ভাষায় যুক্তি 
উপস্থাপন তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ 
মানসের বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। 
ইতোমধ্যে মাওলানা মাহফুষ আহমদ সাহেবের ৫টি গ্রন্থ 
ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে। এগুলো হচ্ছে, হাদীসশান্ত্রে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.), ইজতিহাদ ও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.), আদিল্লাতুল হানাফিয়া: তা'লীক ও তারাজামা, 
কুরআন-সুনাহর আলোকে পুরুষ ও মহিলার নামায ও 
মাহাসিনুল বালাগা ফিল মাকামাতিল হারিরিয়া আরাবি)। 


খিদমত করার 
তাওফিক দান করেন। 


ড. আফ মখালিদ 
হোসেন 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


পেয়ারা অনেক সাধারণ একটি ফল তাই অনেকে এটিকে 
অবহেলা করে থাকেন । কিন্ত এর মধ্যে থাকা পুষ্টি উপাদান 
ও গুণাবলি জানলে পেয়ারাকে যে আর কখনোই উপেক্ষা 
করবেন না এটা নিশ্চিত রূপে বলতে পারি । পেয়ারা একটি 
ভিটামিন-সি আর ময়েশ্চারসমৃদ্ধ ফল। এর উচ্চমাত্রার 
ভিটামিন-এ ও “সি” তক, চুল ও চোখের পুষ্টি জোগায়, 
ঠাপ্তাজনিত অসুখ দূর করে। 

পেয়ারার স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো নিচে তুলে ধরা হল: 


১. ভিটামিন সি সমৃদ্ধ: পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি 
রয়েছে এবং এটি কোষকে রক্ষা করে ও তাদের ক্যান্সারের 
ঝুঁকি থেকে করতে সাহায্য করে। 


২। ডায়াবেটিকের ঝুঁকি হতে রক্ষা করে: এর ফাইবার ব্লাড 
সুগার কমাতে সাহায্য করে। এবং শরীরের ডিজেস্টিভ 
সিস্টেমকেও ভালো রাখে । পেয়ারা শরীরের অতিরিক্ত 
শক্রা শুষে নিতে পারে। এছাড়াও এতে যে ফাইবার 
রয়েছে তা বেশ উপকারী । এই বিশেষ ফলটি টাইপ ২ 
ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম | 


৩। চোখের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে: ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি 
করতে চমৎকার কাজ করে । পেয়ারা [901 সমৃদ্ধ ফল। 
তাই আপনি যদি গাজর খেতে অপছন্দ করেন তাহলে 
আপনার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করতে পেয়ারা খেতে পারেন। 


৪। রক্তচাপ কমায়: পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার 
থাকে । এটি শরীরের অতিরিক্ত রক্তপাচ কমাতে সাহায্য 
করে ও রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখে। 


€। ট্রেস উপাদান কপার সমৃদ্ধ: থাইরয়েড গ্রন্থি কার্যকরী 
বজায় রাখতে পেয়ারা খুব ভাল উপাদান, এতে ট্রেস 
উপাদান তামা থাকে । এটি থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাস্থ্য সমস্যা 
দূর করে। 

৬। ম্যাঙ্গানিজের এঁশবর্ষ: পেয়ারা আমরা আমাদের খাদ্য 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি শোষণ করে শরীরের সকল খাবারের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটি ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ। এটি 
পুষ্টির ভাণ্ডার । 

৭। স্নায়বিক আরাম: পেয়ারা একটি ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ 
ফল। এটা শরীরের পেশী এবং ঘ্লায়ু শিথিল করতে সাহায্য 
করে। সুতরাং একটি কঠিন কাজ করার পরে, একটি 
পেয়ারা আপনি আপনার পেশী শিথিল এবং আপনার কর্ম 
সিস্টেমে একটি চমৎকার শক্তির সাহায্য দিতে সাহায্য 
করবে। 

৮। রক্ত পরিষ্কার করে: পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে 
আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি ও লাইকোপিন রয়েছে । এর 
ফলে রক্ত পরিষ্কার হয় ও তক অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়। 
তির বর ালিনারি রিও 
ওঠে। 

৯। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ করে: পেয়ারায় 
অবস্থিত ভিটামিন সি বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া 
সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়াও এটি শরীরের 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম । 

১০। পাকস্থলীর স্বাস্থ্য ভালো রাখে: যেকোন ব্যকটেরিয়া 
সংক্রমণ বা পেটের গোলযোগে সবচেয়ে কার্যকরী হল 
পেয়ারা। এই ফলটিতে ত্যাস্ট্রিজেন্ট ও ত্যান্টি-মাইক্রোবাল 
উপাদান থাকে ফলে এটি পাকস্থলীর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে 
সাহায্য করে। 

১১। ওজন কমায়: যাদের ওজন অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে 
তারা পেয়ারা খেতে পারেন। পেয়ারা খেলে শরীরের 
অতিরিক্ত ওজন খুব সহজেই ঝড়ানো যেতে পারে। 

১২। তৃক সুস্থ রাখে: তৃককে ক্ষতিকর আল্টাভায়োলেট রশ্মি 
থেকে রক্ষা করে । তৃক, চুল ও দাঁতের উজ্ত্বীলতা বৃদ্ধি করে। 
পুষ্টির বিচারে পেয়ারা হোক সবার নিত্যসঙ্গী । 

১৩। চুল ভালো রাখে: পেয়ারায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ 
ভিটামিন ও খনিজ যা চুলের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ও চুলের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পেয়ারা নতুন চুল গজাতেও 
সাহায্য করে। 

১৪। রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি করে: পেয়ারায় রয়েছে 
ক্যারটিনয়েড, পলিফেনল, লিউকোসায়ানিডিন 


য়ন্ড, , য় ও 
আযামরিটোসাইড নামক ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট | আ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 
দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ক্ষতস্থান 
শুকানোর জন্য ত্যান্টিক্সিডেন্ট রাখে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা । 
সূত্র: স্টাইল কেয়ার 


অক্টোবর'১৮ ল্য আত্তার্তহীদ ৪৫ 


ক।বি।তা 


কিশোর তুমি আমার প্রাণে 
গোফরান উদ্দীন টিটু 

তোমার জন্য ভোরের আলো ফোটে 
তোমার জন্য গান যে পাখির ঠোটে 
তোমার জন্য সকল নদী বইছে 
তোমার কথা রাতের তারা কইছে। 


তোমার জন্য সাগর ডাকে আয় রে 
পাখপাখালি তোমায় ডাকে, ভাই রে। 
তোমাকে খুব ভয় যে ওরা পায় রে 
তোমার চেয়ে দুরন্ত কেউ নাই রে। 


তোমার জন্য পথচেয়ে রয় পথ 
তোমার জন্য ছুটছে ঘোড়া দ্রুত 
তোমার জীবন সবার প্রতিশ্রুত । 


কিশোর তুমি ওড়াও ঘুড়ি প্রাণে 
তোমায় ডাকি অমর গানে গানে 
তোমারই যে পথচেয়ে রই আজো 
কিশোর তুমি আমার প্রাণে বাজো। 


মুশকিল 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


পৃথিবীর সেরাজীব আজ সব বুজদিল। 
দেখে ঝড় ভয়-ডর, মনে-প্রাণে শঙ্কা, 

কালা যেন শুনে নারে নকীবের ডঙ্কা। 
সুদূরে সে রেখে দিল টঙ্কা! 
কোন্‌ বড়ি গিলেছে সে জাগে নারে হুশতিল! 
মুশকিল! মুশকিল!! 

দেখে নারে জান-মান কেড়ে নেয় নিত্য, 
চেতনাও হারিয়েছে ভুলে নারে পিতৃ! 

নড়ে নারে নড়ে না ওচিত্ত! 


ঝুলি হতে খুনঝরে টুপটাপ! 
ঘাড়ে-পিঠে দিয়ে যায় আরো কা ঘুষ-কিল! 
! মুশকিল!! 
এরা কি রে সেরাজীব! নাই বুঝি লজ্জা! 
ঘরকোণো কোণাব্যাউ! বোঝে শুধু সঙ্জা! 
কোথা তার অস্তিও মজ্জা! 

ঝরে যাক পড়ে যাক এইসব দোষ-দিল। 


সরে যাক মুশকিল!! 
অক্টোবর'১৮ 


সড়ক মানে আমার তোমার 
প্রাণ হারানোর ঝুঁকি 
সড়কের এই অনিয়মে 
আমরা সবাই অসুখী । 
সড়কের এই নির্মমতা 
করছি সবাই বরণ 

সড়ক মানে সকলের কাছে 
এখন শুধু মরণ । 


আপনদর্পণ 
হুসামুদ্দীন 


হৃদয় যখন শৃন্য-সনে 
কথার বানে মাতে, 

শুধাই তাকে, কেউ কেনো নেই, 
এই ছেলেটির সাথে? 

দিচ্ছে জবাব হৃদয় তখন 
নানান রকম বাতে । 

আজ নিয়ে নাও হাতে। 


চায় হতে তার পর । 

এই ছেলেটি অহঙ্কারী 
বিনয়ে তার ভয়, 

তাই ছেলেটির জীবন এখন 


মিত্ররা তার হয় না কভু 
দুঃখ-ক্লেষের ভাগী । 
এই ছেলেটি অনুরাগী 
প্রণয় পেতে চায়, 
প্রণয়শূন্য জীবন নিয়ে 
ছেলে মৃতপ্রায়। 


আনন্দ উল্লাসে 


তোমার তরে আমার মনের 
সকল ভালোবাসা । 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
১৯ সেপ্টেম্বর*১৮ কওমী মাদরাসাসমূহের দাওরায়ে হাদীস 
সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবিতে মাস্টার্স ডিগ্রির 


সমমান বিল সংসদে পাশ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 
স্বরষট্ম্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিবসহ 
সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের 
মহাসচিব ও আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী আব্দুল হালীম বুখারী (দা. 
বা.)। সংসদে কওমি সনদের বিল পাশ করার পর আল্লামা 
আব্দুল হালীম বুখারী মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া 
জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, কওমি মাদরাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেশের লাখ-লাখ আলেম ও 
ছাত্রসমাজের দাবি ছিল। কওমি মাদরাসা র নিজস্ব স্বকীয়তা 
ও স্বাতন্ত্য বজায় রেখে কওমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতি 
প্রদান করায় কওমি জনতার দীর্ঘদিনের দাবি পূর্ণতা 
পেয়েছে। 


ওবায়দুল্লাহ হামযার বিরল সম্মাননা 
বিগত রমযান মাসের আগে দক্ষিণ এশিয়ার এতিহ্যবাহী 
মুহাদ্দিস মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা মক্কা ভিত্তিক 
আন্তর্জাতিক সংস্থা মুসলিম ওয়ার্ড লীগ (রাবেতা)-এর পক্ষ 
থেকে “পারস্পরিক দয়াশীল মুসলিম সমাজ' বিষয়ে প্রবন্ধ 
উপস্থাপনের জন্য এক বিশেষ আমন্ত্রণ পান। পাশাপাশি 
রাবেতার বিশেষ মেহমান হিসেবে আল্লাহর ঘরের জিয়ারত 
ও হন্মেরও আমন্ত্রণ পান। উল্লেখ্য গত ২২ আগস্ট'১৮ 
রাবেতা কর্তৃক “ইসলামে দয়া ও পরোপকারে তাৎপর্য' 
বিষয়ের ওপর ৬৪টি দেশের মুসলিম স্কলাররা প্রবন্ধ লিখেন, 
তাঁদের মধ্যে ৮ জনের প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়। ৮ জনের মধ্যে 
প্রথম অধিবেশনেই প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য মনোনীত হয় 


অক্টোবর'১৮ 


*. জামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ। 


বাংলাদেশ থেকে রাবেতার এ কনফারেনে একমাত্র 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ এ বিরল সম্মাননা পান। 


একই সাথে সৌদি আরবের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি,কলেজ ও 
ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেমিনার-সেম্পোজিয়ামে তিনি 


॥ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের সুনাম কুড়িয়েছেন। 


5৮১৯2 এর ইন্তেকাল 

পটিয়ার প্রবীণ শিক্ষক আহমদ হোসাইন 
১751 হুজুর) ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুর ১২টায় 
দেশের বাড়ি কুমিল্লাতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি 
ওয়া...রাজিউন)। তার ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে 
জামিয়াজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । সবাই শোকে 
মৃহ্যমান হয়ে যায়। এদিকে তার ইন্তেকালে গভীর শোক 
প্রকাশ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস 
আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.)। উল্লেখ্য তাঁর 
নামাজে জানাযার ইমামতি করেন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা আবু তাহের নদভী 
(দা. বা.)। 


১৬ সেপ্টেম্বর'১৮ বাদে এশা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার হাদীস 

ব্যবহাপনায় 
অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার প্রবীণ মুহাদ্দিস মাওরানা আমিনুল হক সাহেব (দা. 
বা.)। বিতর্ক সেমিনারে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন 
করেন জামিয়ার সিনিয়র উত্তাদ মাও.কাধী আখতার 
হোসাইন সাহেব (দা. বা.)। শিয়া কাফের বিষয়ক বিতর্ক 
সেমিনারে উভয় গ্রুপের প্রতিযোগীরা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে 
দলিলের ভিত্তিতে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে । পরে জামিয়ার 
প্রবীণ উত্তাদ মাওলানা কলীমুল্লাহ সাহেবের মুনাজাতের 
মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। 


জামিয়ার ২০১৯ সালের আন্তর্জাতিক 


মহাসম্মেলন 
১ জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ 
অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত তারিখে কোনো দীনী 
মাহফিল, সভা, সম্মেলনের দিন ধার্য না করার জন্য সকল 
প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) 


অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 
তথ্যসূত্র: ছানা উল্লাহ রিয়াদ 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


[| আত্ততার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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সহকারী সম্পাদক 
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সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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আল-জামিয়' আল-ইদলামিয়। সিটি কতক আলী জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চাস 
থেকে মুদ্বিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকের্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় ০৩ 
সমকালীন এ 
ধার্মিক কী “মুক্তমনা* হতে পারে? 
-_ এম আহমদ ০8 
খাসোগির হত্যাকাণ্ড মধ্যপ্রাচ্যে কতটা ঝড় তুলবে? 
___ সৌভিক ঘোষাল ০৬ 
ঈদে মীলাদুন্নবী ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি 
___ মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনচারী ০৯ 
ধর্ম-দর্শন [] 
নিয়ত: একটি তান্তিক পর্যালোচনা 
___ সাইফুল ইসলাম ১৪ 
সুন্নাতে রাসুল (সো.) ইবাদত কবুলের মাপকাঠি 
___ মুফতি ইবরাহীম আনোয়ারী ২২ 
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
__ কামরুল হাসান ২৪ 
চিন্তার বিশুদ্ধি মানুষকে আখিরাতমুখী করে 
__- মুহাম্মদ আবুল হুসাইন ৩০ 
ঘুষের ভয়াবহতা উত্তরণের উপায় 
__ মো. আবদুল কাদের ৩২ 
মহাজীবন 
ৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবি আবদুল্লাহ 
ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.) 
___ এহসান বিন মুজাহির ৪৩ 
সাহিত্য ও সংস্কতি [এ 
বিটেনজুড়ে কওমী মাদরাসার সৌরভ 
__ মাহমুদুল হাসান ৪৪ 
কেন বিদেশি ভাষা শিখব? 
__ আসিফ ইমতিয়াজ ৪৬ 
নিয়মিত বিভাগ [5 
পাঠকের মতামত [| ০২। সমস্যা ও সমধান _ ৩৭। 
কবিতা [2 ৪৭। 


লেখকদের কথা কি কেউ ভাবে? 


সমাজের অন্যায়, ন্যায়, সুন্দর, নোতরা, অমানবিক, 
মানবিক, উন্নয়ন, দুর্নীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই সত্যটা বিশ্লেষণ 
আর ব্যাখ্যা করার জন্য কলম হাতে নিয়ে ঘরের এক কোণে 
বসে বসে অল্প আলোতেও যারা লিখেন তারাই হচ্ছেন 
লেখক । বলা যায় দেশের আয়না তারা । তাদের লেখার 
মাধ্যমে দেশকে আমরা দেখতে পাই। তারাই নিজেদের 
মেধা এবং শ্রম দিয়ে লিখে যায় দেশ এবং সমাজের জন্য । 
কখনো মানবিকভাবে, কখনো কঠোরভাবে । কখনো নরম 
সুরে, কখনো ভয়ংকরভাবে ৷ অনেকভাবেই উপস্থাপন করতে 
পারে লেখকরা । কখনো কখনো লেখকদের লেখা পড়ে 
সর্তক করি, কখনো ভয়ে পড়ি। আমাদের অনুপ্রেরণার স্থান 
কিন্তু এই লেখাগুলোই । আর এই লেখাগুলো যারা তৈরী 
করে তারাই লেখক । কিন্তু আমরা কয়টা লেখকের খবর 
রাখি? এসকল লেখকরা যেমন দেশ, সমাজ ও মানুষের 
কথা ভাবে এবং চিন্তা করে, তেমনভাবে কি দেশ এবং 
সমাজ তাদের জন্য চিন্তা করে? উত্তরে বোধহয় “না” 

আসবে । কারণ লেখকদেরতো আর জোর করে 
লিখতে বলা হয়নি। তারা নিজ থেকে লিখছে। তাই 
হয়তোবা এমন আচরণ । অথচ এমন লোকদের কথা আমরা 
ভাবি না যারা আমাদের ভালোবাসে আর আমাদের নিয়ে 
লিখে । লেখকরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা না করে দেশ 
এবং দেশের মানুষের জন্য লিখে যাচ্ছে সবসময় ৷ যারা 
নিজের সময় এবং নিজের মেধা ব্যয় করে সমাজ এবং 
দেশের স্বার্থে লিখে যাচ্ছে আমরা তাদেরকেই অবহেলা 
করি। হতে পারে তাদের টাকা নেই, কিংবা বড় বাড়ি এবং 
দামী গাড়ি নেই। কিন্তু তাদের মাঝে যা আছে তা হয়তো 
এসব বাড়ি গাড়ি থেকে হাজারগুণ বেশি । আমরা কখনো 
ভাবি না এসব লেখকরা কেমন আছেন? তারা কিভাবে দিন 
কাটায় এবং বসবাস করে। তারা দেশ, সমাজ এবং 
জনগণের সমস্যা এবং সুখ-দুঃখের কথা লিখছে, কিন্ত 
তাদের কথা লেখার মতো কি কেউ আছে? নেই বলেই 
হয়তো আজ আমি লিখছি। বর্তমানে ভালো খেলাধুলা 
করলে তার খেলাধুলাকেই পেশ বানিয়ে ফেলা যায়। 
যেমন- সাকিব তামিমরা আজ ক্রিকেট খেলেই টাকা আয় 


করছে । আবার মামুনুল, জামাল ভূইয়ার মতো ফুটবলাররাও 
ফুটবল খেলাকে পেশা হিসেবে নিয়ে জীবন চালাচ্ছে 
সিনেমার নায়করা অভিনয় করে টাকা আয় করছে। কেউ 
গান গেয়ে টাকা আয় করছে। এরকম অনেক মেধা আছে যা 
অনেকের ছোটবেলা থেকে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত দেওয়া থাকে 
তারা সেগুলোকেই পেশা হিসেবে বানাতে পারে যদি চেষ্টা 
থাকে । লেখালেখিও আমি মনে করি সৃষ্টির্কতার দেওয়া 
একটি মেধা । যে কেউ চাইলেই এটা পারেনা । এরজন্য শুধু 
জ্ঞান থাকলেই হয় না, দরকার ইচ্ছা এবং ভালোবাসাও 
কিন্তু লেখকরা তাদের 'লেখালিখিকে পেশা হিসেবে বানাতে 
পারে না। বড়জোর সাংবাদিকতা করা যাবে । তবে সেটাও 
নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের ভেতর এবং অনেক পারিপার্থিক বিষয় 
মেনে লিখতে হয়। কিন্ত লেখকের যে মন খুলে লিখা এবং 
নিজের ইচ্ছা এবং নিজের মনের মতো করে লিখা সেটাকে 
কখনো পেশা বানানো যায় না। প্রত্যেক লেখককে আলাদা 
কিছু করেই জীবিকা নিবহি করতে হচ্ছে। লেখকদের 
লেখাগ্তলো হয়ে থাকে নিঃস্বার্থ এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা 
রেখে । বাংলাদেশে হাতেগোনা কিছু পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন 
লেখকদের সম্মানী দিয়ে থাকে । তবে সম্মানী দেওয়া না 
দেওয়া নিয়ে লেখকদেও তেমন মাথাব্যথা নেই। কিন্ত 
কোনো প্রকাশক যদি লেখকের লেখা প্রকাশ করার জন্য 
লেখকের কাছ থেকে অর্থ চেয়ে বসে তখন লেখকদের 
মাথাব্যথা হওয়াটা স্বাভাবিক । অথচ এসব লেখকদের জন্যই 
আমাদের দেশের হাজার হাজার প্রকাশনী এখনও বেঁচে 
আছে। বড় দুঃখ নিয়ে বলতে হয় এখন এমনও কিছু লেখক 
বেরিয়েছে যারা টাকা দিয়ে নিজেদের লেখা প্রকাশ করে। 
কারণ তাদের লেখা টাকা ছাড়া কেউ প্রকাশ করছে না। 
এখন আমাদের বুঝে নিতে হবে টাকা ছাড়া লেখা প্রকাশ 
হচ্ছে না এমন লেখার মান কতটুকু । আর টাকা দিয়ে 
মানহীন লেখা প্রকাশ করে পাঠকদের ভেতর লেখার প্রাতি 
অনাগ্রহ তৈরি করাটাও কিছু কিছু প্রকাশনীর কাজের অংশ 
হয়ে পড়েছে । যেখানে টাকা দিলেই লেখা প্রকাশ হচ্ছে 
সেখানে আর যাইহোক ভালো লেখা প্রকাশ হচ্ছে না। 
এভাবেই যদি হয়ে থাকে তবে সত্যিকারের লেখকরা হারিয়ে 
গিয়ে সৃষ্টি হবে লেখক নামক কিছু কলম সন্ত্রাসী। যারা 
নিজেদের অর্থ, কলমের কালি এবং পাঠকের আগ্রহ নষ্ট 
করবে । এতে করে দেশের উপকার কতটুকু হবে বলতে 
পারছি না, তবে ক্ষতি হবে প্রচুর। এ ব্যাপারে সংবাদপত্র ও 
ম্যাগাজিনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। এসব 
তরুণ লেখকরাতো আর টাকা দিয়ে লেখা প্রকাশ করতে 
পারে না, পারে না টাকা দিয়ে বই বের করতে । তারা শুধু 
জানে লিখতে । আর এই লিখতে লিখতে তারাই একদিন 
দেশকে তুলে ধরবে বিশ্বদরবারে। তাই লেখকদের পাশে 
থাকুন, লেখকদের ভালোবাসুন । 


আজহার মাহমুদ 
বিবিএ (অনার্স), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (প্রথম বর্ষ) 
ওমরগনি এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম 


নভেম্ব১৮ ১: আত্তার্তহীদ ২ 


প্রত্যেক জাতি তার নিজন্বতায় ও 
স্বকীয়তাবোধে গর্ব করে। নিজস্ব কালচার, প্রকৃতি ও 
এতিহ্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে । বিশেষত ধর্মীয়বোধ 
তো সর্বাগেই স্বযত্রে মূল্যায়িত হয়। কিন্ত আফসোস এবং 


ইসলাম ও মুসলিম শব্দে 
যতসব আপত্তি! কিন্ত কেন? 


পাঠক জেনে আশ্চর্যবোধ করবেন! এক সময় চট্টগ্রামের 
এতিহ্যবাহী মুহসিনিয়া মাদরাসায় কত উচু মাপের আলিম 
গড়ে ওঠেছে। এ-তালিকায় ইসলামী তালিমের সূতিকাগার 
হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা 
হাবিবুলল্লাহ (রহ.), টট্টথ্ামের গারাংগিয়ার পীর সাহেব 


আক্ষেপের বিষয় মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম এতিহ্যে 
রক্ত-মাংস গড়ে আজকের আন্ট্া মডার্ন মুসলিমরা নিজ 
পরিচয়ে মুসলিম পর্যন্ত ব্যবহার করতে সংকোচবোধ করে, 
যেটি নিতান্ত বিচলিত বিমুঢ় করে চলছে আমাদেরকে! 
আমরা যথেষ্ট আশঙ্কাবোধ করছি আজ ও আগামী নিয়ে! 

আমরা এতটা আধুনিক হতে চাই না, যতটুকু হলে পরে 


মাওলানা শাহ আবদুল মজিদ (রহ.), চুনতি হাকিমিয়া 
আলিয়া মাদরাসার নাযিমে আলা মাওলানা ফযলুল্লাহ 
(রহ.)-এর মতো রত্বতুল্য মানুষরাও এই মাদরাসায় 
পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য যে আমাদের, 
কালক্রমে এ মাদরাসা মুহসিন কলেজে রূপান্তরিত হয়ে 
গেল! কেন? কেন এমনটি হল? কারা এমনটি করতে 


ইতিহাস-এতিহ্য, জাত-পরিচয়, স্বজাত-স্বকীয়তা চুকে 
দিতে হয়? ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়! 
আমার কিসের ভয়? স্বকীয়তাবোধ সর্বোচ্চ সম্পদ ও 
পথচলার শ্রেষ্ঠ পাথেয়। 

আমরা একান্ত গর্ব করে বলতে পারি, পৃথিবীতে অনেক 


গেলেন? বাংলাদেশে কী আর কোনো জায়গা ছিল না, 
যেখানে একটি কলেজ করা যেত? মুহসিনিয়া মাদরাসা কেন 
মুহসিন কলেজ হতে গেল? অথচ হাজি মুহাম্মদ মুহসিন এ 
জায়গা শুধু কেবল মুহসিনিয়া মাদরাসার জন্যেই একান্ত 
ওয়াকফ করেছিলেন । ওয়াকফকৃত জায়গায় যারা মুহসিনিয়া 


জাত, গোষ্ঠী ও মতবাদের লোক বাস করছে কিন্ত দৃশ্যমান 


মাদরাসার জায়গায় মুহসিন কলেজ করল অবশ্যই তাদের 


পৃথিবীর বর্তমান, অতীত মন্থন করেও কেউ বলতে পারবে 


মহান রবের দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবেই! 


না, পারেনি, পারছে না যে, ইসলামের চেয়েও সর্বাধুনিক, 


কেন? কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো থেকে রাব্বি 


হৃদয়গ্রাহী, যৌক্তিক, উদার, অকাট্য, সম্প্রীতি, সৌহাদ্যপূর্ণ 


যিদনি ইলমার অনুপমতা কেড়ে নেয়া হল? কেন? ঢাকা 


কোনো জীবনব্যবস্থা পৃথিবী দেখেনি ইনশাআল্লাহ দেখবেও 
না। ইসলাম সর্বযুগে সর্বাধুনিক!! 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমুসলিম এঁতিহ্যের মহাকবি ইকবালের 
নাম মুছে দিয়ে করা হল সূর্য সেন হল। সূর্য সেনের নামে 


এ কথা শুধু আমি ও আমরা মুসলিমরাই বলতে পারব আর 
কোনো গোষ্ঠী কিংবা জাতি নয়! এ জন্যেই যুগে যুগে 
ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হয়েছে অগ্তণতি অসংখ্য 


আরেকটি হল করা যেতে পারতো । 
কেন? কেন? জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম কলেজের নাম 
থেকে ইসলাম মুছে দেয়া হলঃ কেন মুসলিম হলের নাম 


ভিন্ন মতাবলম্বীগণ! যার স্রোতধারা বা ধারাবাহিকতা পৃথিবী 
ধ্বংসের আগ পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। আজ পর্যন্ত 


মুছে আয়ুব বাচ্চু নাম করণ করা হবে বলে ঘোষণা আসল? 
একটি মুসলিমপ্রধান দেশে ইসলামকেই বারবার আঘাত 


ইসলামের ওপেন চ্যালেঞ্জে পৃথিবীর কোন পরাশক্তি টিকতে 
পারেনি, পারছে না, ইনশাআল্লাহ পারবেও না। 

পৃথিবী বলুক দেখি? কোন জাতি বা গোষ্ঠীর আল-কুরআনের 
মত একটি অকাট্য, অদ্বিতীয়, মহা প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে? 


হানা হচ্ছে কেন? অথচ ইন্ডিয়ার মত হিন্দুপ্রধান দেশে 
দাঁড়িয়ে আছে। কোলকাতায় আছে মাওলানা আবুল কালাম 
আজাদ মেডিক্যাল কলেজ, বেনারসে আছে হিন্দু 


পৃথিবী বলুক দেখি? কোন জাতি বা গোষ্ঠীর বিশ্বনবীর মত 
একজন কালজয়ী মহান ব্যক্তিত্ব আছে? 


বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লীতে আছে হযরত নিজামুদ্দিন রেল 
স্টেশন। পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় হুগলিতে 


পৃথিবী বলুক দেখি? কোন জাতি বা গোষ্ঠীর কোটি মানুষকে 
সমবেত করার মত একটি কা'বা আছে? 


অবস্থিত মুহসিনিয়া মাদরাসা যাতে তার এঁতিহ্যধারা মতে 
শিক্ষাকার্যক্রম চালতে পারে সেজন্য একটি কমিটি গঠন 


জানি এ প্রশ্নের উত্তর পৃথিবী কস্মিনকালেও দিতে পারবে 


করে দেন। আমাদের দেশে এগুলো কী হচ্ছে? 


না। এ ইতিহাস-এঁতিহ্য একান্ত আমার এবং আমাদের । 


আল্লাহকে ভয় করুন, তার সামনে দীড়াতে হবে এবং 


মুসলিম মিল্লাতের! কিন্তু অপার দুঃখ পাই সেই মুসলিমরা 
যখন নিজের ইতিহাস-এতিহ্য ভুলে নিজ পরিচয়ট্ুকু মুসলিম 
পর্যন্ত দিতে সংকোচবোধ করে। 


নভেম্বর'১৮ 


পৃথিবী যার ইসলাম তার একথাকে বুঝবার চেষ্ট করুন। 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
[॥ আত্তান্তহীদ ৩ 
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78310501170 


ধার্মিক কি মুক্তমনা হতে পারে? না। 


মুক্তমনার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আল্লাহতে 
বিশ্বাস করবে সে মুক্তমনা হতে পারবে 


এম আহমদ 
'ফরজ' হয়?। স্রেফ [স্রেফ থেকে গ্রহণ করবে? (প্রোপাগাণ্ডিস্ট 
ঘটনাচক্রে পৈত্রিক-সূত্রে পাওয়া ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের কাছ 


[পৈত্রিক সুত্রে পেলেই কি তা বর্জনীয় 


না। কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে 
মুক্তমনা যে যুক্তির কসরত করে, (হাসি 
সম্বরণ করে) সেই কসরত দেখা যাক। 


থেকে?) বড় বড় দার্শনিকদের 


হতে হবে?] যে ধর্মটিকে “নিজের বলে 


অনেকে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অনেকে 


মনোনীত একমাত্র ধর্ম বলে বিশ্বাস 


এই “যুক্তি' মুক্তমনা সাইটের পরিচিতি 


করেন। আমাদের মতে [অর্থাৎ এই 


ছিলেন না। এই 7%517707/19/-এর 
জন্য কি কোনো স্ট্যান্ডার্ড অথোরিটি 
রয়েছে যে এর মধ্যে 27117271107 


থেকে গৃহীত। বিষয়টি স্পষ্ট করতে 


নাস্তিক-গ্রপের মতে] কোন ব্যক্তি 


স্কয়ার বন্ধনীর ভিতরে আমার নিজের 


শুধুমাত্র শোনা [শুধুমাত্র শোনা কথা? 


কথা সংযোগ করেছি ও আন্ডারলাইনিং 
ব্যবহার করেছি। 


আরোপিত ধারণা] কথার ভিত্তিতে 


করবেন, না উপরের বাক্যটি যে 
মুক্তমনা তৈরি করেছেন তার 'যুক্তিই' 
হবে শেষ কথা? এই প্যারাগ্াফে উগ্র 


বাইবেল, কোরান বা বেদকে অন্ধভাবে 


“কোন ধার্মিক যদি মুক্তমনে তার 


[অন্ধভাবে!| অনুসরণ করে, বা নবী- 


ধর্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করতে পারেন, 


রসুল-পয়গম্বর-মেসীয়তে বিশ্বাস করে 


তবে তার নিজেকে মুক্তমনা বলতে 


নাস্তিকরা যে অন্ধমনা, মৌলবাদী এবং 
ধাপ্পাবাজ তা নিজেরাই প্রমাণ করে। 
এই তথাকথিত মুক্তমনাদের দৃষ্টিতে 


নিজেকে কখনোই “ফি হিঙ্কার' বা 


আজন্ম লালিত ধর্মীয় ও সামাজিক 


আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু [এখান 


মুক্তমনা বলে দাবি করতে পারেন না। 


থেকে যুক্তিবাদীর কুযুক্তি শুরু হবে, 
লক্ষ্য করুন] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা 


[কিন্তু অন্ধভাবে খোদা-নাই বললে সে 


বিবর্তনমূলক সকল সংস্কৃতি 
“অপসংস্কৃতি । তাদের জিহাদও 


মুক্তমনাই থেকে যাবে? মুক্তমনাদের 


তাদেরই যুক্তিপ্রসূত অপসংস্কৃতির 


তা না করে [অন্যদের ওপর নিজ 
ধারণার প্রক্ষেপণ লক্ষণীয়, এটা তার 
অপিনিয়ন] নিজের ধর্মটিকেই আরাধ্য 
মনে করেন, কোন কিছু চিন্তা না করেই 
[কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই? কীরে 


আস্থা তাই বিশ্বাসে নয়, বরং 
ক্ততে ।' [১] 


বিরুদ্ধে! 
এখানেও তারা অপরের সংস্কৃতিকে 


এই প্যারাগ্াফটি মুক্তমনাদের যুক্তির 


“অপসংস্কৃতি' বলছে, ইতিবাচক শব্দ 


একটা নমুনা হিসেবে নেয়া যেতে 
পারে। প্রথমে “কোন ধার্মিক যদি 


পণ্ডিত! আর কোন কিছুকে আরাধ্য 


মুক্তমনে তার ধর্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ 


তাদের, এবং নেতিবাচক শব্দ ওদের । 
এবারেই হয়ত স্পষ্ট যে কেন তারা 
নিজেদের জন্য এক শব্দ-শ্রেণি ব্যবহার 


ভাবতে সমস্যা কোন্‌ যুক্তিতে?] নিজের 


করতে পারেন, তবে তার নিজেকে 


ধর্মগ্ন্থকে ঈশ্বর-প্রেরিত' বলে ভেবে 


মুক্তমনা বলতে আপত্তি থাকার কথা 


করে এবং প্রতিপক্ষের জন্য আরেক 
ধরণের শব্দ-শ্রেণি (নিজেরা মুক্তমনা, 


নেন [তার এই ভেবে নেয়াতে কোন 


নয়' কিন্ত “মুক্তমনাদের আস্থা তাই 


যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনক্ক ইত্যাদি আর 


চিন্তা-ভাবনা নেই? সে যে যৌক্তিক, 


বিশ্বাসে নয়, বরং যুক্তিতে । একজন 


ভাষিক ও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা 
অতিক্রম করে আসেনি এই বাস্তবতা 


প্রতিপক্ষ ধর্মান্ধ, কত 


যুক্তিবাদী কিভাবে এই প্যারাগ্াফ তৈরি 
করতে পারে এবং নিজের যৌক্তিক 


সে উড়িয়ে দেয় কীভাবে? আবার 
সবাই কি তথাকথিত মুক্তমনার পথ 
ধরেই হাটতে হবে, এটা কীসের যুক্তি, 
এটা কার মস্তিষ্কের উর্বরতার কারণে 


দুর্বলতা দেখতে পায়না, সেটাই হয় 
যৌক্তিক প্রশ্ন। এত ধানাই পানাই 


বিজ্ঞানবিমুখ) ব্যবহার করে। এটাই 
তাদের নতুন ধর্ম। এই ধর্ম এতই 
অন্তঃ্সারশূন্য যে অপরের বিপক্ষে 
প্রোপাগাপ্তা ছাড়া নিজের ধর্মে এমন 


কেন? এক ব্যক্তি তার বিশ্বীসের 


কিছু নেই যা দিয়ে তাদের প্রচারণা 


যৌক্তিক 17451771707 কার কাছ 


কার্য চালাতে পারে। 


নভেম্র'১৮ ________ল্। আত্তর্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


ও যারা একটি প্যারাগ্রাফের 
নায় যুক্তি টিকিয়ে রাখতে পারে 


নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত 
করতে পারে । উগ্ব-নান্তিকতাকে এক 


মুক্তমনারা কি ধর্ম বিরোধী? 
মুক্তমনাদের ধাপ্পাবাজির নমুনা 
আরেকটি প্যারাগ্রাফ থেকে নেয়া যাক। 


এখানেও তাদের শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন 
ও প্যারাগ্রাফের প্রথমাংশ, মধ্যাং 


না, তারাই অপরকে যুক্তি শিখাতে 


ধরণের হিটলার-মানসিকতার সাথে 


চায়, যে নিজেই বিদ্বেষ ছড়ায় সে'ই 


তুলনা করলে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। 


আবার অপরের বিদ্বেষ নিয়ে সংগীত 


এবং শেষাংশের দিকে কী হচ্ছে তা 


রচনা করে, নিজের 17777102 


খেয়ালে রাখবেন। আগের মতো, 
স্কয়ার বন্ধনীর ভিতরের কথা এবং 
বোল্ডিং ও আন্ডারলাইনিং আমার । 
মুক্ত-মনারা ধর্ম-বিরোধী নয়, বলা যায় 
অনেক মুক্তমনাই ধর্মের 
সমালোচক । কারণ তারা মনে করেন 
ধর্ম জিনিসটা পুরোটাই মিথ্যার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। মুক্তমনারা সর্বদা বৈজ্ঞানিক 
ভঙ্গির [বরং 5০1201০9 সপ্ত/অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি!] প্রতি আস্থাশীল, 
আজন্ম লালিত কুসংস্কারে নয়। 
কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ আসলে 
নিজের সাথে প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। 
তবে মুক্তমনাদের ধর্ম-বিরোধী হওয়ার 
[আগের আন্ডারলানিংটা স্মরণ করুন 
এবং হাসি সামলিয়ে পরের 
297977/1594 প্রোপাগাণ্ডামূলক বাক্য 
রচনা দেখুন!] একটা বড় কারণ হল, 
ধর্মগ্ুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা । 
প্রতিটি ধর্মগ্ন্থের বিভিন্ন আয়াত এবং 
শ্লোকে বিধর্মীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ 
করা হয়েছে ঢালাওভাবে, কখনো দেয়া 
হয়েছে হত্যার নির্দেশ । ইতিহাস সাক্ষ্য 
দেয়, ধর্ম আসলে জিহাদ, দাসত্ব, 


জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, 
হোমোফোবিয়া, অসহিষ্জ্রতা, সংখ্যালঘু 
নির্যাতন, নারী নির্যাতন এবং 


সমঅধিকার হরণের মূল চাবিকাঠি 
হিসেবে প্রতিটি যুগেই ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

“মুক্ত-মনারা ধর্ম-বিরোধী নয় তবে 
মুক্তমনাদের ধর্ম-বিরোধী হওয়ার" 
কারণ আছে। কেননা ধর্ম মিথ্যার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম কুসংস্কার, আর 
মুক্তমনারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির" 
অধিকারী! নিজেদের ব্যাপারে সুন্দর 
সুন্দর বাক্য রচনা, ইতিবাচক শব্দ চয়ন 
এবং প্রতিপক্ষের ব্যাপারে বিপরীত 
ধরণের বাক্য ও শব্দ নির্বাচন এগুলো 
হচ্ছে এই ধাগ্লাবাজদের বৈজ্ঞানিক 


অন্যের ওপর ধারণ করে । এটাই হচ্ছে 
উগ্রপন্ধি নাস্তিকদের আলোকিত পথ, 


মানবজাতির ইতিহাসে মানুষ অনেক 
পথ অতিক্রম করেছে এবং এখনো 
করছে। অতীতে যেমন মানুষে মানুষে 
হানাহানি করেছে, তেমনি আজও 
করছে । আগেও যুদ্ধ হয়েছে, এখনো 


প্রয়াত মিলিট্যান্ট নাস্তিক হিটচিন 
ছিলেন ইরাক আক্রমণের প্রবক্তা, সাম 
হারিস শুধু সে যুদ্ধের পক্ষেরই নন বরং 
বোমা ফুটিয়ে গোটা আরব-ভূখত্ডের 
সকল আরব মুসলমানদেরকে উড়িয়ে 
দেয়ার পক্ষেও। এই হচ্ছে তাদের 
মানসিকতা । 

ওদের যুদ্ধ, ওদের প্রোপাগাপ্তা, ওদের 
মিথ্যাচার হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে এটা 
তাদের নিজ কথাতেই প্রতিষ্ঠিত। 


হয়। সকল দ্বন্দ সংঘাতে অনেক 
ধরণের উপাদান কাজ করতে দেখা 
যায়। এসবের মধ্যে স্থানভেদে ধর্মও 
ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্ত দন্দ- 


তাদের থলের বিড়ালটি তারা বেশিক্ষণ 
লুকিয়ে রাখতে পারেন না। তাদের 
প্যারাগ্রাফের শুরুতে এককথা, 
মধ্যখানে এককথা এবং শেষাংশে 


সংঘাতে মানুষের লোভ-লালসা, 
তাদের প্রকৃতিজাত হিংগ্রতা, 
আমিতের-প্রভাব, সমঝের ভিন্নতা, 
গোতরীয় বার্থ, রাজকীয় স্বার্থ, রাজ্য 
বিস্তৃতি, অর্থনৈতিক দন ইত্যাদি 
অনেক কিছু কাজ করত এবং এখনো 
করে। কিন্তু ধাগ্পাবাজ অজ্ঞতাবশত 
অথবা তার নিজ নাস্তিকধর্ম প্রচারের 
জন্য দুনিয়ার (অতীত-বর্তমানের) সব 
দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে ধর্মের সাথে সংযুক্ত 
করে, এবং জোড়াতালি দিয়ে ধর্মের 
বিপক্ষে প্রোপাগাপ্তা করে। মানুষের 
বিশ্বাস ও আবেগের স্থানে আক্রমণ 


কিছু নয়” তবে এটা তার নিজের 
বেলায় গ্রহণ করাতে কারও আপত্তি 
নেই। কিন্তু তার নিজ ব্যাখ্যার 
আলোকে অপরের বিশ্বাস ও প্রথাকে 
অপসংস্কৃতি সাব্যস্ত করে, তাদের ওপর 
চড়াও হওয়া সভ্য সমাজের কাজ হতে 
পারে না, এই অধিকার তার নেই। 
আবার এক ব্যক্তি যদি তার নিজ 
অযৌক্তিকতাকে বৈজ্ঞানিক 

মনে করে, তবে সে স্বাধীনতা তার 
আছে, কিন্তু অন্যের ওপর চড়াও 
হওয়ার স্বাধীনতা নেই। এটা সভ্য 


আরেক কথা কিন্তু তবুও বিজ্ঞান-মনস্ক, 


যুক্তিবাদী! 


শেষ কথা 
আমাদের শেষ কথা হল এই যে 
আজকের বিশ্ব সভ্যতার মূলে রয়েছে 
ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপায়ণ। প্রত্যেক 
ব্যক্তিই তার সমাজের সন্তান। ত 


টে 


প্রবেশ করার সাথে সাথে সেই ভাষাই 
তার সঙ্ঞভীকে সচেতন করে, তাকে 
“আমিতের* চেতনায় আনে । সে ভাষা 
ও সংস্কৃতিতে সৃষ্ট চৈতন্যময়ী সত্তা 
তার যুক্তির ব্যবহার ভাষিক, কিন্তু ভাষা 
বস্তুর আয়না নয়, বস্তর প্রতিনিধিও 
(7977০56717/৮6) নয়, যুক্তির 
ভাষিক ব্যবহারে সে যে “সত্য/অর্থ' 
হয়ে ব্যবহৃত শব্দমালা কাজ করে না। 
সে যে বস্তকে তার যুক্তিতে “সত্য' 
767771/70/-কে পুনরায় যুক্তির 
509091/712-এ তুলে ধরলে (এবং 
পরতে পরতে এনালাইজ শুরু করলে) 
তার ধারণা তিলে তিলে তিরোহিত 
হবে। যুক্তি ও বিজ্ঞানবাদের ধর্মীয়রপ 
অনেক। 


নভেম্বর'১৮ বালব) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


খাসোগির 


হত্যাকাণ্ড 
মধ্যপ্রাচ্যে 


কতটা ঝড় 
তুলবে? 


সৌভিক ঘোষাল 


মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিখ্যাত ও অতি 
জনপ্রিয় সাংবাদিক ছিলেন জামাল 
খাসোগি। ট্যুইটারে তাকে অনুসরণ 
করতেন ষোল লক্ষ মানুষ । ২ অক্টোবর 
কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র নেবার জন্য 
তিনি তুরস্কের সৌদি দূতাবাসে প্রবেশ 
করেন। তার পর থেকে তার আর 
খোঁজ পাওয়া যায় নি। সন্দেহকে সত্যি 
প্রমাণ করে দু সপ্তাহ পর সৌদি শাসন 
অবশেষে স্বীকার করে নেয় যে 
খাসোগিকে দৃতাবাসেই হত্যা করা 
হয়েছিল। সৌদি কর্তৃপক্ষ বচসা ও 
হাতাহাতির ঘটনায় খাসোগির মৃত্যু 
হয়েছে__এই প্রাথমিক দাবি করলেও 
তা যে নির্লজ্জ মিথ্যা তার অনেক 
প্রমাণ প্রতিনিয়ত উঠে আসছে। এর 
মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে এটা 
পূর্বপরিকল্পিত এক চক্রান্ত। এই 
হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত 
ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছে এবং তা ঝড়ের 
আকার নিয়ে সৌদি রাজতন্ত্রের 
স্বৈরশাসনের ওপর আছড়ে পড়ছে। 

জামাল খাসোগির সাংবাদিকতা জীবন 
প্রায় তিন দশকের এবং অনেকদিন 
ধরেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম 
বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে বিখ্যাত। 


১৯৫৮ সালে সৌদির মদিনা শহরে 


মুসলিম ব্রাদারহুডকে সৌদি কর্তৃপক্ষ 


তার জন্ম । পড়াশুনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 


সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা 


ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা 
নিয়ে। আরব জোড়া বিখ্যাত 


করায় তিনি অর আপত্তি জানান। 
খাসোগির বিরুদ্ধে সৌদি শাসকের 


সংবাদপত্র আল হায়াতে তিনি দীর্ঘদিন 
সাংবাদিকতা করেছিলেন । খাসোগি 


রোষানল বাড়তে থাকে । তাকে মুখ 
বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং 


ংবাদিক হিসেবে বিশ্বের নজরে 
আসেন আফগানিস্থান, আলজেরিয়া 


৩ 


তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসতে 
বাধ্য হন। আমেরিকার বিখ্যাত 


কুয়েত এবং মধ্যপ্রাচ্যর বিভিন্ন অঞ্চল 


সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট এ সৌদি 


থেকে তার প্রতিবেদনগুলির 


জমানাকে বে আক্র করে তার লেখা 


জন্য । নব্বই এর দশকের মাঝামাঝি 
সময় থেকে তিনি লাদেন এর 
অনেকগুলি সাক্ষাৎকার নেন এবং 


বিশ্বের কাছে সৌদির ভেতরের আসল 
চেহারা আরো স্পষ্টভাবে উন্মোচিত 
করে দেয়। ওয়াশিংটন পোস্টে এই 


সেগুলি গোটা বিশ্বে আলোড়ন তোলে । 
১৯৯৯ সালে সৌদিভিত্তিক সংবাদপত্র 
আরব নিউজ এ সহকারী সম্পাদক 
হিসেবে তিনি কাজে যোগ দেন। প্রথম 
দিকে তার সাথে সৌদি শাসকদের 
সম্পর্ক ভালোই ছিল কিন্তু নানা 
সমালোচনামূলক লেখার সুত্রে তা 
ক্রমশ তিক্ত হতে শুরু করে। আল 
ওয়াতার পত্রিকায় প্রধান সম্পাদক 
হিসেবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু 
দ্রুতই শাসকদের চাপে সেখান থেকে 
তাকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর 
পরিস্থিতি কিছুটা বদলায় ও তিনি 
সৌদি যুবরাজ তুর্কি বিন ফয়সলের 
গণমাধ্যম উপদেষ্টা হিসেবে কাজ শুরু 
করেন। ২০০৭ সালে আল ওয়াতন 
পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি 
পুনর্বহাল হন। কিন্তু সৌদি সমাজ 
সম্পর্কে “সীমাতিরিক্ত বিতর্ক তৈরির 
অভিযোগে তাকে আবার বরখাস্ত করা 
হয় ২০১০ সালে 
পরিস্থিতি জটিলতর হয় মহম্মদ বিন 
সালমানের সৌদি শাসনতন্ত্রে দ্রুত 
উত্থানের পর্বে । বিভিন্ন লেখায় খাসোগি 
দেখান সালমান একদিকে সৌদিতে 
ব্যাপক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, 
বিখ্যাত ব্যবসায়ী, নানা ক্ষেত্রের সক্রিয় 
কর্মী ও মুসলিম নেতাদের ধরপাকড় 
চলছে। খাসোগি সৌদিতে মত 
প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে একের পর 
এক লেখা লিখতে থাকেন। ২০১৭ তে 


লেখাটি :94%/71 47971675711 
21/7205 1115 72177255152. 1501) 115 
14711297712 
(7/7.7/4511171219719051.5971/716 
1/5/2109/91- 

01717110715/771/201 7/09/1 8/+0//47 
-27714-195711-21/120/5-1715- 
7217725572-71011/-7/5- 
1/71/217215/22/1771 127771-./722 
92754209) প্রকাশিত হবার পর 
মক্কার মেয়র ও সৌদি শাসনের অত্যন্ত 
ক্ষমতাবান মানুষ যুবরাজ আল সৌদ 
আক্রমণ শানান। আল-হায়াত 
সংবাদপত্র তার সাথে সব সম্পর্ক শেষ 
করে দেয় প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে । 
এই লেখায় সৌদির তথাকথিত নতুন 
জমানা ও তার সংস্কার প্রক্রিয়া 
সংক্রান্ত বিশ্বজোড়া প্রচার ও তার 
প্রকৃত বাস্তবতার দ্বন্ধকে খাসোগি 
সামনে নিয়ে আসেন। ২০১৫ সালে 
সৌদির সর্বময় কর্তা হন বাদশাহ 
সালমান। তার পুত্র যুবরাজ বা ক্রাউন 
প্রিস পদে বসেন মহম্মদ বিন 
সালমান । নয়া যুবরাজ তরুণ সালমান 
বেশ কিছু আর্থিক ও সামাজিক 
সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন এবং তা 
নিয়ে বিশ্বজোড়া আলোচনা শুরু হয়। 
প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির মধ্যে ছিল 
বিভিন্ন (বিরোধী) মতামতের প্রশ্নে 
আরো বেশি সহিষ্ণু হওয়া, যে সমস্ত 
বিষয় আরবিয় সমাজকে পেছনে ফেলে 
রেখেছে সেগুলিকে বদলানো, যেমন 


নভেম্বর'১৮ নল) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারীদের ড্রাইভিং লাইসেনস দেওয়া 


মদতদাতা আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন 


ইত্যাদি। বাস্তবে এর বিরুদ্ধে দেখা 


অনুযায়ীই চলবেন । তুরস্ক দূতাবাসে 


ইতোমধ্যেই ঘটনাটিকে লঘু করার 


যাচ্ছে ভিন্নমতকে দমন করা । ভিন্নমত 


চেষ্টা শুর করেছে। সৌদির সাথে 


পোষণকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, 


বিপুল অঙ্কের যে মিলিটারি ডিল এই 


শাসককে যে কোনও রকম সমালোচনা 


ঘটনার ফলে থমকে আছে তাকে স্রাম্প 


করলেই বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশ্যে 
অসম্মান করা হচ্ছে। 
এরপর ওয়াশিংটন পোস্ট এ তিনি 


দেশের পক্ষে ক্ষতি বলে বর্ণনা 
করেছেন। খাসোগি হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে 
“এরা ঘটনাকে ভালোভাবে ধামাচাপাও 


সৌদি শ্বৈশাসনের বিভিন্ন দিক 


দিতে পারে না" র মতো ট্রাম্পসুলভ 


উন্মোচিত করে একের পর এক আরো 
অনেক লেখা লিখতে থাকেন। এর 
প্রেক্ষিতেই স্বৈশাসনের দিক থেকে 
তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার 


অসংবেদনশীল কথাও আমরা শুনেছি। 
তবে মার্কিন প্রশাসন দেশের 
গণতান্ত্রিক মহল ও ধারাবাহিকতার 
চাপে সৌদি প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর 


পরিকল্পনা হয়ে থাকবে । পূর্বতন বিবাহ 
বিচ্ছেদের কাগজ সংগ্াহের জন্য গত ২ 


কথাবার্তা বলতে বাধ্য হয়েছে। 
সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পিও 


অক্টোবর তিনি তুরক্ষের সৌদি 


জানিয়েছেন সৌদি সরকারের যারা এই 


দূতাবাসে আসেন। এরপর থেকে আর 
তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। প্রথম 


হত্যাকাণ্ডে জড়িত তাদের কয়েকজনকে 
চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের 


দিকে সৌদি দূতাবাস ও শাসকদের 


বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 


তরফ থেকে বলা হচ্ছিল তিনি দূতাবাস 


সৌদি সরকারকেও চাপের মুখে তদন্ত 


ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু তা 
বিশ্বাসযোগ্য বলে মানুষের মনে হয় 
নি। বিশ্বের বিভিন্ন মহল থেকে সদ্য 
উদঘাটনের জন্য সৌদির ওপর প্রবল 
চাপ তৈরি করা শুরু হয়। অবশেষে 
ঘটনার প্রায় দু সপ্তাহ পর সৌদি 
কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেয় যে 
দূতাবাসের মধ্যেই খাসোগি খুন 
হয়েছেন। প্রথমদিকে একে তারা 
একটি বচসা ও হাতাহাতির পরিণতি 
বলেছিল। কিন্তু দ্রুত অন্যান্য 
তথ্যপ্রমাণ সামনে আসতে থাকে 
দেখা যায় পনেরো জনের একটি টিম 
অনেক আগে থেকেই এই হত্যাকান্ডের 
পরিকল্পনা নিয়ে তুরস্কের সৌদি 
দূতাবাসে অবস্থান করছিল। তাদের 
মধ্যে ডি এন এ বিশেষজ্ঞ থেকে 
খাসোগির বডি ডাবল পর্যন্ত অনেকেই 
ছিলেন,লক্ষ্য ছিল খুনের বিষয়টিকে 
গোপন করা । 

খাসোগি হত্যাকাণ্ড সৌদি স্বৈরশাসনকে 
আরো বেশি বেআক্র করে দিয়েছে। 
বিশ্ব জনমত সৌদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণের দাবীতে ক্রমশ এককাষ্টা 
হচ্ছেন। যদিও সৌদির স্বৈরশাসকদের 


নামক এক প্রহসন শুরু করতে হয়েছে 
এবং কিছু লোককে আপাতত “বলি' 
দিতে হয়েছে। তারা নকে 
আটক করেছে এবং পাঁচজন উচ্চপদস্থ 
করেছে। তবে চাপের মুখে সৌদির 
এইসব “তদন্ত ও ব্যবস্থার গুরুত্ব 
হাস্যকরভাবেই উপেক্ষণীয়, কারণ 
এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ধামাচাপা 
দেবার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ঢাকতেই 
তাদের এইসব নাটক করতে হচ্ছে 
তুরস্কের সংসদে দাড়িয়ে তার বক্তৃতায় 
রাষ্ট্রপ্রধান এরদোগান জানিয়েছেন যে 
তারা চান এই হত্যাকাণ্ড সৌদি 
শাসনের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত যারা 
দোষী সবাই উন্মোচিত হোন এবং 
যথাযোগ্য শাস্তি পান। 
ট্রাম্প এর ব্যক্তিগত মত যাই হোক না 
কেন মার্কিন সেনেট এই হত্যাকাণ্ড 
নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং 
চাপের মুখে ট্রাম্প জানিয়েছেন তিনি 
খাসোগী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত গোটা 
বিষয়টিতে মার্কিন সিনেটের মত 


হত্যার আগে খাসোগীকে অত্যাচার 
করা সম্পর্কিত একটি অডিও টেপ 
তুরস্কের কর্তৃপক্ষের কাছে আছে এবং 
সেখানে তদন্ত করতে গিয়ে তা শুনে 
এই সংক্রান্ত বিবৃতি দিয়েছেন সি আই 
এ র ডিরেক্টর গিনা হসপেল। জার্মানী 
সৌদির সঙ্গে হতে চলা অস্ত্র চুক্তি 


স্থগিত রেখেছে। ফ্রান্স আপাতত 
সৌদির সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক 
বাতিল করেছে। 


পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের আরো অনেক 
খবর তদন্তের চাপে ক্রমশ সামনে 
আসবে এবং সৌদি স্বৈরশাসনের 
বিরুদ্ধে এই বিশ্বজনীন ঝড় তাদের 
কতটা তছনছ করে সেটা আগামী দিনে 
ক্রমশ স্পষ্ট হবে। তবে এই নিয়ে 
নাঃ হওয়ার চেয়ে সংশয়ই 
আর এই সংশয়ের কারণ 
দি এশিয়া নিয়ে মার্কিন ও 
ইউরোপীয় শক্তিগুলির দীর্ঘকালের 
নীতিমালা । সৌদির বিরুদ্ধে 
স্বৈশাসনের অভিযোগ নতুন কিছু 
নয়। তা স্ব্তেও গত সাত দশক ধরে 
কখনো কখনো নিয়মতান্ত্রিক কিছু 
সমালোচনা করলেও সৌদি এই 


অঞ্চলে বরাবরই মার্কিনের প্রধান অক্ষ 
হয়ে থেকেছে। তেলের অর্থনীতিই 


হোক বা অস্ত্র ব্যবসা, প্যালেস্টাইন 
এর মুক্তি সংগাম বা ইরানকে নিয়ন্ত্রণ 
করার চেষ্টাই হোক অথবা ইরাক বা 
লিবিয়ার ওপর হামলা চালানোর 
সামরিক বেস ই হোক-_ _সৌদি মার্কিন 
জোট সৌদির স্বৈশাসন স্বক্লেও 
বরাবর অটুট থেকেছে। ন্যাটোভুক্ত 


মার্কিনের ইউরোপীয় মিত্রশক্তিরাও 
বিবৃতি দেওয়ার বাইরে শক্তিশালী 
কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। সাত 


দশকের এই নীতি এক খাসোগি 
হত্যার ঘটনায় পাল্টে যাবে, এমন 
আশা বাস্তবোচিত নয়। তবে 
হত্যাকাণ্ডজাত চাপের সাময়িকতায় 
তারা কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে বাধ্য 
হচ্ছে মাত্র। আরব বসন্তের মতো 


নভেম্বর'১৮ নল) আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


জনগণের আন্দোলনের কোনও ঢেউ ই 
সৌদি স্বৈরশাসনের জমানাকে পাল্টে 
দিতে পারে । খাসোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে 
আলোড়ন সৌদি এবং মধ্যপ্রচ্যের 
জনগণকে কতটা প্রভাবিত করছে এবং 
এখান থেকে আগামী গণ আন্দোলনের 
রসদ কতটা তৈরি হচ্ছে সেটা সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ । 

তবে সোভিয়েত ভাঙনের পরে যে 
একমেরু বিশ্বের আবহাওয়া তৈরি 
হয়েছিল এবং এই অংশে সৌদি মার্কিন 
অক্ষ অপ্রতিদ্ন্দী শক্তি হয়ে উঠেছিল, 
সেই অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন 
হচ্ছে। সোভিয়েত ভাঙনের ধাক্কা 
আত্মপ্রকাশ এবং সামরিক অর্থনৈতিক 
পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দী 
হয়ে ওঠা চীনের সাথে তার জোট এই 
অঞ্চলের দ্বন্দে বেশ কিছু নয়া সমীকরণ 
তৈরি করছে। মার্কিন বিরোধী এই 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও উরি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


অক্ষের পাশে ইরান, সিরিয়ার 
পাশাপাশি কাতার, ইয়েমেন সহ বেশ 
কিছু নতুন শক্তিও সমাবেশ 
সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ্য করছি 
এবং এই অঞ্চলের ভ্রাজনীতিতে তা 
নতুন নতুন মাত্রা যোগ করছে। পশ্চিম 
এশিয়ার রাজনীতির এই অক্ষটি সৌদি 
মার্কিন জোট বিরোধী এবং খাসোগী 
তুরস্কের মাটিতে সৌদি দূতাবাসে 
সংঘটিত এই হত্যাকাগ্তকে যে তারা 
একেবারেই ভালোভাবে নেয় নি 
এরদোগান সরকার নানাভাবে তা স্পষ্ট 
করে দিয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সবচেয়ে 
বড় প্রমাণ যে অডিও টেপটি তা তারা 
দ্রুত জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে এবং 
এটাই ঘটনাকে চেপে যাবার সৌদি 
কৌশলের পর্দা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বে 
আব্বু করে দিয়েছে। খাসোগির 
হত্যাকারীরা কত দ্রুত শাস্তি পায় তা 
দেখার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার 
ছন্দসংকুল রাজনৈতিক মানচিত্রকে এই 
হত্যাকাণ্ড কীভাবে প্রভাবিত করে তা 
গামী দিনে ক্রমশ স্পষ্ট হবে। 


*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 
লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো। 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
1 পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


নভেম্ব'১৮ ক আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


ঈদে মীলাদুন্নবী ও ইসলামের দৃষ্টিভজি 


তা শরীয়তের অনিবার্ষ বিষয় সমূহের 
অন্তর্ভক্ত। 


মুহাম্মদ নোমান মাহমুদ আনচারী 
আল-কুরআনের আলোকে শান ও মর্যাদা সমুন্নত করা হোক। 
ঈদে মীলাদুন্নবী সো.) আমাদের বক্তব্য হলো, এ কার্ষকারণ 
ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি চারটি- যখন রাসূলুল্লাহ (সো.) সাহাবায়ে 
কুরআন, সুনাহ, ইজমা ও কিয়াস। কেরাম ও তাবিয়ীগণের যুগেও ছিলো । 
সকল জাতিই একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি। আর তাঁরা কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ 
তা থেকে আল্লাহ তায়ালা তার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অনুধাবন 
অনুগ্বহেই আদমসন্তানকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতু করতেন। উপরন্তু উল্লিখিত 
দান করেছেন। মানুষ বলতেই আল্লাহর কার্যকারণও তখন বি3দ্মান ছিলো- 


বান্দা। আর বান্দার বন্দেগী তখনেই 
গ্রহণযোগ্য হবে যখনই তা আল্লাহর 


অর্থাৎ মীলাদুন্নবীর ওপর আনন্দ প্রকাশ 
এবং ইসলামের শান ও মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তখনো ছিলো 


হুকুম ও রাসুলের আদর্শ মোতাবেক 


হবে । সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবীও তার 


বরং এ যুগের তুলনায় তখন আরো 


থেকে ব্যতিক্রম নয় । তহলে আসুন তা 
সম্পর্কে শরিয়তের দৃষ্টিভজি কী? পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
“তাদের কি এমন শরীক দেবতা 


অধিক প্রয়োজনীয় ছিলো । অথচ তাঁরা 
এ কাজ করেছেন বলে কোথাও প্রমান 
পাওয়া যায় না। 
এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈদে 


রয়েছে, যারা তাদের জন্য ধর্মের এমন 


মীলাদুননবীর বিষয়টিকে শরয়ী কোন 


কোন বিধান প্রবর্তন করেছে, যার 
অনুমতি আল্লাহ দেননি ।” (সূরা আশ- 
শূরা, ২১) 

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয় যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি 
ব্যতীত (অর্থাৎ শরয়ী দলীল ব্যতীত) 
দীনের কোন বিষয় নির্ধারণ করার 


মীলাদুননবীকে শরয়ী কোন দলীল 
ব্যতীত দ্বীনি বিষয় মনে করেই নির্ধারণ 
করা হয়েছে। কারণ বলার অপেক্ষা 
রাখেনা যে, সুস্পষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 


ভাবে ইসলামী শরীয়তের কোথাও তার 
হুকুম বিদ্যমান নেই। এটা সম্পূর্ণ 
নতুনভাবে সৃষ্ট । 


যদি শরয়ী কোন মুলনীতির অন্তর্ভূক্ত 


মূলনীতির অধীন করার অবকাশ নেই 
এবং এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব রচিত ও 
মনগড়া বিষয়। শরীয়তে যার কোনই 
ভিত্তি নেই। আর বিদআতের মূলকথা 
এটাই যে, দীন বহির্ভত বিষয়কে দীন 
মনে করে করা । মীলাদুনববীর প্রবক্তগণ 
এটাকে দীন মনে করে করে । সুতারাং 
তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য । 


কোন “নতুন কথা সংযোজন করলো, 
তা প্রত্যাখান করা আবশ্যক |” 


আলোচনা করা হয়েছে, 
হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । অর্থাৎ 


করে তাকে জায়েয সাব্যস্ত করার চেষ্টা 


ঈদে মীলাদুননবীকে দীনী বিষয় মনে 


করা হয়, তাহলেও তা জায়েয হয়ে 


করে প্রবর্তন করা হয়েছে। 


যাবে না। কারণ তার কার্যকারণ পূর্ব 
থেকে বিদ্যমান, চাই উক্ত কারণ 
রাসূলুল্লাহ (সা.) শুভাগমনের ওপর 
আনন্দ প্রকাশ হোক কিংবা ইসলামের 


আলোচ্য হাদীসে “নতুন কথা” দ্বারা 
এমন বিষয় উদ্দেশ্য, যার কার্যকারণ 


সুনানে নাসায়ী সুত্রে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার 
কবরকে উৎসবের বস্তুতে পরিণত 
করো না। আমার উপর দুরূদ পাঠ 
কর। কারণ তোমরা যেখানেই তাক 
তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পৌছে 
যাবে ।* সুনানে নাসায়ী) 

এ হাদীসে ঈদ নয় এমন বন্তকে ঈদ 
মনে করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হয়েছে। হয়তো প্রশ্ন হতে পারে, 
রাসূলের কবরে তো সকলে সমবেত 
হয়। এর জবাব হলো , সমবেত হওয়া 
তো জায়েয । কিন্ত ঈদ উৎসবের ন্যায় 
সমবেত হওয়া জায়েয নেই। অর্থাৎ 
মানুষ ঈদগাহে যেভাবে সমবেত হয় 
সেভাবে আমার কবরে সমবেত 
হয়োনা। আর ঈদ উৎসবে সমবেত 
হওয়ার নিয়ম হলো, তার জন্য দিন- 
তারিখ নির্দিষ্ট থাকে, তাতে একজন 
অপজনকে সমবেত হওয়ার জন্য 


আহবান করে। সুতরাং এভাবে 
সমবেত হওয়ার ওপর হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাবে একে 


অপরকে আহবান করা ব্যতীত 
অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেত হয়ে গেলে 
তা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত 


বহির্ভভত নয়। যেমন রওযা শরীফ যিয়ারতের 


জন্য সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দু*টির 
কোনটিই পাওয়া যায় না। তার জন্য 
সুনির্দিষ্ট কোন দিন-তারিখ নির্ধারিত 
নেই। বরং আগে পরে যখন যার ইচ্ছা 
সুযোগমত গেয়ে যিয়ারত করে আসে 
এবং সকলে এক সাথে সমবেত 
হওয়াকে আবশ্যকও মনে করা হয়না 
মোট কথা, এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, রাওযা শরীফে ঈদের 


পূর্বে বিদ্যমান ছিলো না, কিন্তু তার 


পদ্ধতিতে সমবেত হওয়া না জায়েয 


ওপর শরয়ী কোন বিধান নির্ভরশীল, 


সুতরাং স্থানের দিক থেকে যেমন ঈদ 


নভেম্বর'১৮ ল্য) আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
পালন (রওযা শরীফকে ঈদগাহ 


ধর্মহীন মনে করা হয়। বিভিন্ন রকম 


বানানো) নিষিদ্ধ ও না জায়েয । তদ্রুপ 


তিরস্কার ও নিন্দার ঝড় তার ওপর 


কোন দিবসকে ঈদের দিন মনে করা 
(যেমন, বারই রবিউল আউয়ালকে 


দিয়ে বয়ে যায়। মোট কথা এটাকে 
দীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় মনে করা হয়। 


ঈদের দিন মনে করা) নিষিদ্ধ ও না 
জায়েয । 
উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে দুরূদ 
শরীফ পাঠ করার জন্য (যা কখনো 
ফরয, ওয়াজিবও হয়ে থাকে) যখন 


সুতরাং এটা দীনের ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধকরণ হলো । অতচ তা শরীয়ত 
কর্তৃক প্রমাণিত নয়। আর এ ধরনের 
সীমাবদ্ধকরণের উপর-ই হাদীসে 
নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 


ঈদের ন্যায় সমবেত হওয়া না 
জায়েয । তাহলে অন্য কোন মনগড়া 


বর্তমানে মানুষ যে সব বিষয় নিজের 
থেকে নির্ধারণ করে নিয়েছে (যেমন 


উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া কিভাবে 
জায়েয হয়? 


ঈদে মীলাদুননবী ইত্যাদি), রাসূল (সা.) 
আমাদেরকে সে সকল বিষয়ের শিক্ষা 


মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 


দান করেন নি। বরং সুস্পষ্টভাবে 


“রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
তোমরা সমস্ত রাতের মধ্য থেকে শুধু 
জুম'আর রাতকে ইবাদতের জন্য 
নির্দিষ্ট করো না এবং সমস্ত দিবসের 
মধ্য থেকে শুধু জুমআর দিবসকে 
রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। 
তবে যদি কেউ পূর্বের দিন থেকে 
রোযা রেখে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা । 
(সহীহ মুসলিম শরীফ) 

এ হাদীস থেকে এ মূলনীতি বের হলো 
যে, যে সীমাবদ্ধকরণ শরীয়ত কর্তৃক 
প্রমাণিত নয়তা নিষিদ্ধ ও না জায়েয। 
কী হবে, তা ভিন্ন কথা । এটা প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা । এখানে হাদীস দ্বারা আমার 
উদ্দেশ্য তো শুধু এ মূলনীতি অহরণ 
করা যে, শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয় 
এমন সীমাবদ্ধকরণ দীনের ক্ষেত্রে না 
জায়েষ। আর এ মূলনীতি সকলের 
নিকটই স্বীকৃত। যারা রোযার জন্য 
জুর্মআর দিনকে নির্দিষ্ট করে নেয়া 
জায়েয মনে করে, তারাও এ 
না। 

এবার দেখা প্রয়োজন যে, বারই 
রবিউল আউয়ালকে ঈদ উৎসব 


নিষেধ করেছেন। আর শরীয়তের 
উসুল ও নীতিমালার আলোকে পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে, এ কাজ সম্পূর্ণ না 
জায়েয, বিদআত ও গোমরাহী ৷ এবং 
আর একটি সুস্পষ্ট হাদীস আছে যা 
দ্বারা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঈদে 
মীলাদুননবী পালনের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত 
হয়। হাদীসটি হলো- “ তোমরা 
আমার কবরকে ঈদগাহ বানিও না।” 
এ হাদীস দ্বারা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে 
ঈদে মীলাদুননবীর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত 
হয়। হাদীসটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা দেয়া 
প্রয়োজন । প্রথমে মনে রাখতে হবে, 
রাসূল (সা.)-এর রওযা মুবারকে মর্যদা 
অনস্বীকার্য । কারণ তাঁর পবিত্র দেহ 
মুবারক তাতে বিদ্যমান। বরং স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ সো.) দেহ ও রূহ সহকারে 
তাতে অবস্থান করছেন । কারণ, প্রায় 
সকল উলমায়ে কেরামের সর্বসম্মত 
মতে তিনি কবরে জীবিত রয়েছেন। 
সাহাবায়ে কেরামের আকীদা বা 
বিশ্বাসও এটাই ছিল । হাদীস শরীফেও 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সো.) স্বীয় কবরে জীবিত 
আছেন এবং তিনি সেখানে রিযিক লাভ 


ঢ] 


হিসেবে নির্ধাণ করা কোন স্তরের? 


করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ 


বলা বাহুল্য যে, এটা শরীয়ত কর্তৃক 
প্রমাণিত নয়। অথচ তা_ শুধু 


হায়াত (জীবন)-এর অর্থ এটা নয় যে, 
তিনি সেখানে জাগ্রত অবস্থায় 


প্রথাগতভাবে করা হয় না, বরং দীনের 


রয়েছেন। বরং সেখানে তাঁর ভিন্ন 


₹শ হিসেবে করা হয়। কারণ যদি 


রকমের জীবন, যাকে হায়াতে 


কেউ তা না করে, তাহলে তাকে 


বরযখিয়্যাহ (কবর জগতের জীবন) 


বলে। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম- 
এর হায়াত বরষখিয়্যাহ েবর 
জগতের জীবন) শহীদের শাহাদাতের 
চেয়েও অধিক শক্তিশালী । মোটকথা, 


একথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন 
যে, সেই পবিত্র ভূখণ্ড, যেখানে 
নবীজীর পবিত্র দেহ মুবারক সমাহিত 


কারণ, আরশে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ 
তা'আলা উপবেশনরত নন। যদি 
উপবেশনরত থাকতেন তাহলে 
নিঃসন্দেহে তা সর্বশ্রেষ্ঠ হতো। কিন্তু 


হওয়া মোটকথা, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র রওযা 
মুবারক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান। 

এবার বুঝতে হবে, রওযা শরীফ যোর 
এতো শ্রেষ্ঠত্ব, যেখানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) জীবিত রয়েছেন এবং যে স্থান 
আরশে  ইলাহীর চেয়েও 
সন্দেহাতীতভাবে হুবহু বিদ্যমান 
রয়েছে। এতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে তাঁর 
জন্মদিন, মি'রাজে গমনের দিন এবং 
তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির দিন অবশ্যই 
বিদ্যমান নেই। কারণ, সময় 
পরিবর্তনশীল রাসূলুল্লাহ (সা.) যে 
দিন জন্গ্রহণ করেছেন, তা কিছুতেই 
ফিরে আসবে না। বরং তার অনুরূপ 
দিন ফিরে আসে । 

অতঃপর দেখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) যখন তাঁর কবরকে ঈদগাহ 
বানাতে নিষেধ করলেন এবং সেটাকে 
ঈদগাহ বানানো হারাম সাবস্ত করলেন, 
যা সন্দেহাতীতভাবে অবশিষ্ট রয়েছে। 
তাহলে এমন বিষয়কে ঈদ উৎসব 
বানানো, যা হুবহু অবশিষ্ট নেই, 
কিভাবে জায়েয হতে পারে? আমার 
মতে এ হাদীস দ্বারা ঈদে মীলাদুন্নবী 
সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 
এরপরও তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে 


নভেষর*১৮ লারা আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


কারো সন্দেহ থাকলে তাকে তার 
বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়। এ 


করেন নি। সুতরাং যদি এ মূলনীতি 


নয়। আর শরীয়তের বিধান হলো, 


মেনে না নেয়া হয়, তাহলে দুই ঈদের 


মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির কিয়াস 


আলোচনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


নামাযে আযান ও ইকামত যুক্ত করা 


আলাইহি ওয়াসাল্লমের ভাষা 


উচিত। আর যদি মেনে নেয়া হয়, 


অগ্রহণযোগ্য । ঈদে মীলাদুনববী সে সব 
বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা আইম্মায়ে 


অলঙ্কাররিত ও বক্তব্যের সারগর্ভতাও 


ফুটে উঠলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন 
সুনির্দিষ্টভাবে শুধু তাঁর কবরকে ঈদগাহ 


তাহলে এ মূলনীতি অন্য ক্ষেত্রেও 
দলীলরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক । 
প্রশ্ন হতে পারে যে, গোটা উম্মত ঈদে 


বনাতে নিষেধ করলেন? এজন্য নিষেধ 


মীলাদুননবী বর্জন করেনি। কারণ, 


করলেন যে, তার শ্রেষ্ঠত ও মর্ধাদা তো 


মুজতাহিদগণের যুগে বিদ্যমান ছিলো । 
আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের পরবর্তী 
যুগে যে সব নতুন নতুন বিষয় ও 
সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, সে সব ক্ষেত্রে 


উম্মত দ্বারা তো এ যুগের উম্মতও 


সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে 


উদ্দেশ্য । এ যুগের উম্মত হিসেবে 


সকলের কাছে স্বীকৃত। এ ধরনের বস্তু 


আমরা তা করছি। সুতরাং ইজমা 


সম্পর্কে যখন শরীয়তের কোন বিধান 


থাকলো কিভাবে? জবাব এই ও যে, 


মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির ইজতিহাদ 
গ্রহণযোগ্য । যেমন বর্তমানে ব্যবসার 
যে সব নতুন নতুন পদ্ধতি ও নিত্য 
নতুন বস্তর আবিস্কার চলছে, তার 


বলে দেয়া হবে, তখন তার ওপর 


ফিকাহ শাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হলো, 


সাধারণ বিষয়সমূৃহকে তুলনা করে 


সেগুলোর বিধানও যেন অবগত হওয়া 
যায়। 


ঈদে মীলাদুন্নবী ও ইজমায়ে উম্মত 


অতীতে যে বিষয়ের ওপর গোটা 
উম্মতের এঁক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে 


বৈধতা মুজতাহিদগণ এমন ব্যক্তিদের 
কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত । 
তাছাড়া কোন বিষয়ে আমরা কিয়াসের 


গেছে, পরবতীতে তাতে মতানৈক্য 


শরণাপন্ন তো তখন হবো, যদি তাতে 


গ্রহণযোগ্য. নয়।  পূর্ববতীদের 
এক্যমতকে পরবতীদের মতানৈক্য 


কুরআন ও হাদীস দ্বারা তো ঈদে 


পূর্ববতী মুজতাহিদগণের বক্তব্য না 
থাকে। তাঁদের কিয়াস আমাদের 


বাতিল করতে পারে না। আর 


মীলাদুন্নবীর নিষিদ্ধতা ও তা বিদ'আত 


কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকারযোগ্য | 


পরবতীগিণ ঈদে মীলদুননবী প্রথা চালু 


কারণ, আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ 


হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেলো। এখন 


করার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববতীগণের তা 


জ্ঞান, অস্তদৃষ্টি, তাকওয়া- 


অবশিষ্ট থাকলো ইজমায়ে উম্মত 


বর্জন করার ওপর এক্যমত ছিলো। 


ইজমায়ে উম্মত দ্বাও ঈদে 


সেই এক্যমত এখন বাতিল হতে পারে 


মীলাদুননবীর নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয় 
কারণ, ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি হলো, 


না। 
মূলনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত এই যে, 


সমস্ত উম্মত কোন বিষয় পরিত্যাগ 
করার ওপর একমত হওয়া একথা 
প্রমাণ করে যে, বিষয়টি না জায়েয 
হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের এক্যমত 


এ 
হানাফী ইমামগণ মৃত ব্যক্তির একাধিক 


আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিকুখতা এবং 
দীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী তথা 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক 
উধ্র্বে ছিলেন। সুতরাং তাঁদের চিন্তার 
সাথে আমাদের চিন্তা সংঘাতপূর্ণ হলে 


জানাযার নামায (একই ব্যক্তির জন্য) 


তাদের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে 
হবে। 


উল্লেখ করেছেন যে, এটা 


রয়েছে। ফিকাহবিদগণ অসংখ্য ক্ষেত্রে 
এ মুলনীতিকে দলীলরূপে গ্রহণ 
করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও 


আর পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের বক্তব্যে 


রা ও তাবিয়ীগণ কর্তৃক স্বীকৃত 
টা এটা শরীয়তের এক 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ঈদে মীলাদুন্নবী প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হয়েছে । যেমন আল্লামা ইবনে কাইয়িম 
(রহ.) প্রণীত তা'বীদুশ শায়তোয়ান 


সর্বসস্মত মূলনীতি যে, গোটা উম্মত 


ওয়াসাল্পমের কোন কাজ সর্বদা 
পরিত্যাগ করাকে তা না জায়েয 
হওয়ার স্বপক্ষে দলীলরূপে গ্রহণ 


কোন বিষয় বর্জন করা তা শরীয়ত 


গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) প্রণীত সিরাতে মুস্তাকীম গ্রন্থে 


স্বীকৃত না হওয়ার দলীল। সুতরাং 
আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে সাব্যস্ত 


এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতৃ সহকারে স্থান 
পেয়েছে এবং বলা হয়েছে, কোন স্থান 
অথবা সময়কে উৎসবের বিষয় 


করতেন। যেমন তাঁরা বলতেন, হয়ে গেলো যে, প্রচলিত ঈদে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদের নামায মীলাদুন্নবী বিদআত ও কুসংস্কার তা 
পড়েছেন; কিন্তু তাতে আযান ও বর্জন করা অপরিহার্ষ। 

ইকামত ছিলো না। 

অনুরূপ যে কাজ সমগ্র উম্মত বর্জন দে মীলাদুন্নবী ও কিয়াস 

করেছে (অর্থাৎ যা কেউ করেনি), তা এখন অবশিষ্ট থাকলো কিয়াস । কিয়াস 
বর্জন করা ওয়াজিব। এ মূলনীতির দু'প্রকার- ১. এমন কিয়াস, যা 


ভিত্তিতেই ফিকাহবিদগণ দুই ঈদের 


বানানো জায়েয নেই । 

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে 
কাইয়িম রেহ.) ছিলেন পরস্পরে 
ওস্তাদ ও শাগরিদ। এঁরা হাম্বলী 
মাযহাবের অনুসারীরূপে প্রসিদ্ধ লাভ 
করলেও প্রকৃতপক্ষে হাম্বলী ছিলেন 


মুজতাহিদ থেকে প্রমাণিত। ২. এমন 


নামাযে আযান ও ইকামত অনুমোদন 


কিয়াস, যা মুজতাহিদ থেকে প্রমাণিত 


না। তীদের লেখনী ও বক্তব্য থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা স্বয়ং 
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ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। 


কার্ধকারণ বারবার আসার কারণে 


এ ধরনের নির্ভরযোগ্য আলিম কোন 
বিষয়ে আইম্মায়ে মুজতহিদগণের সাথে 
ভিন্নমত পোষণ করলে তা দৃষণীয় 
নয়। 

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম 


হুকুমও বারবার ওয়াজিব হবে এবং 
কার্কারণ একটি হলে হুকুমও 
একবার-ই ওয়াজিব হবে। 

৩. কার্ষকারণ তো একটি । কিন্তু হুকুম 
বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন হজ্জের 


হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। 
যুক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে তাতে 
কিয়াস প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে 
এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে 
পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 


(রহ.) ও বিদগ্ধ আলিম ছিলেন, উচু 


তাওয়াফের ক্ষেত্রে 'রমল'-এর মূল 


কেন উক্ত দিন রোযা রাখি? এ প্রশ্রের 


স্তরের তাকওয়ার অধিকারী ছেলেন। 


কার্ধকারণ তো শক্তি প্রদর্শন করা। 


আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও দীনের জন্য 
ত্যাগ স্বীকারকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা 


অথচ এখন সেই শক্তি প্রদর্শন করার 
প্রয়োজন নেই। কারণ, ঘটনা এই 


কিছুটা রক্ষণশীল স্বভাবের অধিকারী 
হওয়ার কারণে তাঁদের দিক থেকে 


জবাব হলো, এ রোযা রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ওহী কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে 
রেখেছিলেন । সুতরাং এর ওপর কিয়াস 


ছিলো যে, মুসলমানগণ যখন মদীনা 
তাইয়্যিবা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে 


কিছুটা কঠোরতা হয়ে গেছে। ইবনে 
কাইয়্যিম. রহ.)-এর লেখনীসমূহ 
থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাহেবে 
নিসবত বুযর্গ ছিলেন । 


উসুলে ফিকহের আলোকে 
ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) 


মক্কায় আগমন করলেন, তখন মক্কার 
মুশরিকরা বলতে লাগলো, এদেরকে 


করার অবকাশ নেই। 


যুক্তির নিরেখে ঈদে মীলাদুন্নবী 
এবার আমরা যুক্তির নিরিখে ঈদে 


মদীনার জ্বর দুর্বল ও ক্লান্ত করে 
ফেলেছে । ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দিলেন, 
তারা যেন তাওয়াফে রমল করে, অর্থাৎ 


মীলাদুননবী সম্পর্কে আলোচনা করবো 
কারণ, ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবক্তাগণের 
মধ্যে এক 
শ্রেণীর যুক্তিপূজারীও রয়েছে। তারা 


দু'কাঁধ সঞ্চালন করে দৃঢ় পদক্ষেপে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) যেসব ইদাদত 
অনুমোদন করেছেন, তার কার্যকারণও 


তাওয়াফ করে। তহলে মুশরিকরা 


ঈদে মীলাদুন্রবীর স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি 
পেশ করে থাকে । তাই আমরা এ 


মুসলমাগণের শক্তি প্রত্যক্ষ করতে 


নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোন 
থেকে শরীয়ত নির্দেশিত আহকাম ও 
বিধানসমূহ কয়েক প্রকার হতে পারে- 


পারবে । বর্তমানে সেই কার্ষকারণ তো 
বিদ্যমান নেই। অথচ তাওয়াফে 


দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি আলোচনা 
করছি। 
এরা বলে থাকে, ঈদে মীলাদুন্নবী 


'রমল' করার হুকুম আপন অবস্থায় 


১. এমন হুকুম, যার কার্ষকারণ 


পালনের উদ্দেশ্য হলো খিষ্টানদের 


বহাল রয়েছে। এ হুকুম যুক্তির 


মোকাবেলা করা । কারণ, খিষ্টানরা 


বারবার পাওয়া যায়। কার্ষকারণ 


মানদণ্ডে অনুধাবন করা না গেলেও 


হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম দিবসে 


বারবার পাওয়া যাওয়ার কারণে হুকুমও 


শরীয়ত তা নির্ধারণ করে দিয়েছে 


ঈদ (উৎসব) পালন করে থাকে 


বারবার ওয়াজিব হয়। যেমন- নামায 


আর শরীয়তের কোন হুকুম যুক্তি 


ওয়াজিব হওয়ার জন্য ওয়াক্ত কারণ 
সুতরাং ওয়াক্ত যতবার আসবে নামাযও 
ততবার ওয়াজিব হবে। অনুরূপ 


পরিপন্থী হলে তা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ 


এজন্য আমরাও তাদের মোকাবেলায় 
(সা.)-এর জন্ম্দিবসে ঈদ 


করার জন্য কুরআন ও হাদীসের 
সুস্পষ্ট ভাষ্য প্রয়োজন । 


রমযান মাস রমযানের রোযা ওয়াজিব 


(উসত্ব) পালন করি। যেন ইসলামের 
শান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। 


এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, ঈদে 


তাদের এ যুক্তির জবাব হলো, এটা 


হওয়ার জন্য কারণ । যাখনই রমযান 
মাস আসবে রোযা ওয়াজিব হবে 


মীলাদুননবীর কার্যকারণ কি? নিঃসন্দেহে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মতারিখ । উক্ত 


তো তখনি কোন মতে গ্রহণযোগ্য হতে 


এভাবে ঈদের নামাযের জন্য ঈদুল 


তারিখ কি অতিবাহিত হয়ে যায় নি, 


শান ও মর্ধাদা প্রকাশ করার জন্য কোন 


ফিতর এবং কুরবানীর জন্য দশ-ই 
যিলহাজ্জ কার্যকারণ। 


নাকি বারবার আসছে? বলা বাহুল্য যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্গ্রহণের সেই 


ব্যবস্থা না থাকে । আমাদের ধর্মে 
ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করার 


২. হুকুম একটি হবে এবং কার্যকারণও 


নির্দিষ্ট তারিখ অবশ্যই অতিবাহিত হয়ে 


একটি হবে । যেমন কা'বা শরীফ হজ্জ 


গেছে। কারণ এখন প্রতি বছর যে 


জন্য জুমআ ও দুই ঈদ এ সব তো 
ইসলামের শান ও মর্যাদা প্রকাশ 


ওয়াজিব হওয়ার জন্য কার্ষকারণ। 
যেহেতু কার্ষকারণ (বায়তুল্লাহ শরীফ) 


বারই রবিউল আউওয়াল আসছে, তা 


করারই জন্যই । 


সেই নির্দিষ্ট জন্ম তারিখের সদৃশ, হুবহু 


একটি, তাই হজ্জও জীবনে একবার 


তাছাড়া খিস্টানদের মোকাবেলাই যদি 


সেই তারিখ নয়। সেই তারিখ তো 


উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তারা তো আরো 


ওয়াজিব হয়। এ উভয় প্রকার হুকুম 
যুক্তির নিরিখে অনুধাবন করা যায়। 
কারণ যুক্তির দাবিও এটাই যে, 


গত হয়ে গেছে। সুতরাং কোন বন্তর 


কোন কোন দিবসেও ঈদ (উসত্ব) 


অনুরূপ বা সদৃশ বস্তর জন্য উক্ত বস্তুর 


পালন করে থাকে। সুতরাং এ 


হুকুম আরোপ করতে হলে কুরআন ও 


যুক্তিবাদীদেরও উচিত, তাদের প্রতিটি 
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উৎসব দিবসের মোকাবেলায় নিজেরাও 
ঈদ ডেৎ্সব) পালন করা। এমনিভাবে 


ঈদে মীলাদুন্নবী বিদআত হওয়ার 
স্বপক্ষে আরেকটি যুক্তি এই যে, বারই 


সুসংবাদ শুনে আনন্দের অতিশয্যে 
খুশি হয়ে ছোওয়াইবা নামক কৃতদাসী 


তাযিয়া পূজা করা 
শিয়া সম্প্রদায়ের 
মোকাবেলা হয়ে যায়। যেমন অনেক 
মূর্খ লোক শুধু মোকাবেলার জন্য 
এরূপ করেও থাকে । মোকাবেলাই যদি 
উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হিন্দু সম্প্রদায়ও 
তো বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে । 
তাই বলে আমরাও কি? তাদের 
মোকাবেলার জন্য অনুরূপ উৎসব 
পালন করতে যাবো? 

আমি একটি ঘটনা বলছি (যা হাদীস 
শরীফে বর্ণিত হয়েছে)। এ ঘটনা দ্বারা 
সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অন্যদের 
অনুকরণে ঈদ (উৎসব) 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
একবার এক সফরে ছিলেন। কাফিররা 
হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি 
গাছ নির্ধারণ করে রেখেছিলো এবং 
তার নাম দিয়ে ০ “জাতুল 
আনআয়াত'। কতিপয় সাহাবী আরজ 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের 
জন্যও একটি “জাতুল আনআয়াত' 
নির্ধাণ করে দিন। যেন আমরা তাতে 
হাতিয়ার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি 
ঝুলিয়ে রাখতে পারি। 

এখানে বাহ্যত কোন অসুবিধা মনে হয় 
না। কারণ, কোন গাছের সাথে কাপড় 
বা হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখা একটি 
কিন্তু যেহেতু তাতে 


রবিউল আউয়াল আমরা আনন্দ প্রকাশ 
করতে পারি না। কারণ, রাসূলুল্লাহ 


মুক্ত করে দিয়েছিল। এ কারণে তার 
ওপর শাস্তি লাঘব করে দেয়া 


(সা.)-এর ওয়াফাতও হয়েছিল 


হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, 


এদিনে। আবার শোকও প্রকাম করতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জনুগ্রহণের ওপর 


পারি না। কারণ, তিনি জন্যগ্রহণ 
করেছিলেন এ দিনে । বড় অদ্ভুত মিল 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্ম দিবস 


আনন্দ প্রকাশ করা জায়েয ও বরকত 
লাভের উপায়। 
এ যুক্তির জবাবও সুস্পষ্ট। আমরা 


ও ওফাত দিবস এবং তাঁর জন্মের মাস 
ও ওফাতের মাস প্রসিদ্ধ মতানুসারে 
এক ও অভিন্ন । এর কারণ কী? বিচিত্র 
নয় যে, এ অভিন্নতা দ্বারা এ কথার 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেউ যেন 
বারই রবিউল আউয়ালকে উৎসব 
দিবসে পরিণত না করে, আবার শোক 
দিবসেও পরিণত না করে । কারণ, যদি 
কেউ উৎসব দিবস বানাতে 
তাহলে ওফাতের কল্পনা 
প্রকাশে অন্তরায় হবে। আবার 
কেউ শোক দিবস বানাতে 

তাহলে শুভ জন্গহণের কল্পনা শো 
প্রকাশে অন্তরায় হবে। এ যুক্তি দ্বারাও 
বারই রবিউল আউয়াল উৎসব দিবস 
হওয়ার যৌক্তিকতা তিরোহিত হয়ে 
এ দুটি ঘটনার চেয়ে বড় আর কোন 
ঘটনা হতে পারে না (রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্গ্রহণের ঘটনার চেয়ে 
অধিক আনন্দদায়ক কোন ঘটনা নেই 
এবং তার ওফাতের ঘটনার চেয়ে 
অধিক বেদনাদায়ক কোন ঘটনাও 
যুগেই উৎসব দিবস ও শোক দিবস 


-ঠ 


তিনি বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার! এটা 


পালনের যুক্তি তিরোহিত হয়ে গেলো, 


তো তেমনি হলো, যেমন হযরত মুসা 
(আ.)-এর জাতি মুসা (আ.)-কে 
বলেছিন, “আপনি আমাদের জন্য 


তাহলে পরবর্তা যুগের জন্য তো তা 


যায়। 


একজন ইলাহ নির্ধারণ করুন, যেমন 
তাদের জন্য বিভিন্ন ইলাহ রয়েছে)। 
সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এতটুকু 


আমাদের এ যুক্তির স্বপক্ষে যদি শরয়ী 
কোন দলীল না থাকতো, আমরা তা 
গ্রহণ করতাম না। কিন্তু যেহেতু তা 


সাদৃশ্য গ্রহণও অনুমোদন করলেন না, 


শরয়ী দলীলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 


তাহলে যে ক্ষেত্রে বিধর্মীদের পরিপূর্ণ 
সাদৃশ্য (অনুকরণ) হয়ে যায়, তা না 


তাই যুক্তিটি আমরা অবশ্যই গ্রহণ 
করবো । 


জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে কিভাবে? 


তারা এটাও যুক্তি দিয়ে থাকে যে, আবু 
লাহাব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের 


নিছক আনন্দিত হতে নিষেধ করি না 
আনন্দ তো আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ 
করি। আমাদের বক্তব্য তো সেই 
বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে, যা নিজেরা 
আবিস্কার করে রেখেছে। প্রচলিত এ 
বিশেষ পদ্ধতিও কি উল্লিখিত ঘটনা 
দ্বারা প্রমাণিত হয়? তার জবাব এটাও 
আমরা বলব যে, আবু লাহাব 

ূলুল্লাহ (সা.)-এর মলাদের খুশিতে 
দাসি আজাদ কারি। কিন্তু তিনি এখন 
কোথায়? তিনি তো জাহান্নামে । 
পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মের খুশিতে একটি 
মোরগির বাচ্ছাও তো জবেহ করে নাই 
তা সতেও তিনি এখন কোথায় তিনি 
তো এখন বেহেস্তে। সুতরাং বুঝা 
যাচ্ছে শুধু মিলাদ মিলাদ করে কাজ 
হবে না সীরাতও অবশ্যই পালন 
করতে হবে। 
তারা আরও একটি যুক্তি পেশ করে 


জন্মের খুশিতে উৎসব পালন করি এবং 
জশনে জলুস বের করি। 

তার উত্তর আমরা এভাবেই দেব যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিতা আবদুল্লাহর 
জন্ম না হলে রাসূলের জন্ম হতো না 
ক এরকম আবদুল মাত্তালিবের জন্ম 
না হলে আবদুল্লহর জন্ম হতো না 
এভাবে আদম (আ.) পর্যন্ত। সুতরাং 
যদি জন্ম দিবস পালন করতে হয় 
তাহলে পর্যায়ক্রমে আদম (আ.) পর্যসত 
জন্ম দিবস পালন করতে হবে । কেননা 
তিনি জন্ম না হলে রাসূলের জন্ম হতো 
না এবং রাসূল না হলে আমরাও হতাম 
না। আল্লাহ সকলকে সঠিকভাবে 
বুঝার তাওফিক দান করুক। 
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নিয়ত: একটি তান্তিক পর্যালোচনা 


দা ি৯৯ 


ইংরেজিতে বলা হয় 
17110751071 1৯ 

ভাষাতত্তবিদদের মতে, মনের মধ্যে 
কোনো ভাবের উদয় হলে, সে ভাব 
অনুযায়ী আমল করা কিংবা না করার 
কোনো দিকেই মন ধাবিত না হলে, 
মনের ভেতরে ঘুরপাক খাওয়া সে 
ভাবকে বলা হয় হাদসুন-নাফস বা 
ওয়াসওয়াসা । আর সে ভাবকে বাস্তবে 
রূপদানের জন্য মনকে ধাবিত করার 
নাম 'হাম্ম' বা নিয়ত (অভিপ্রায়) এবং 
মজবুত নিয়তকে বলা হয় “আযম তথা 
সংকল্প ।২ আবার নিয়ত (অভিপ্রায়) 
এবং ইরাদাহ (ইচ্ছা) শব্দ দু'টি বাহ্যত 


বরং অন্যের কাজের সাথেও ইরাদাহ 
(ইচ্ছা)-এর সম্পর্ক হতে পারে। 


পক্ষান্তরে নিয়তের সম্পর্ক শুধু 
নিয়তকারীর কাজের সাথেই হয়ে 
থাকে। যেমন, এটা বলা চলে যে, 
“আমি তোমার নিকট এ ধরণের 
আচরণের ইরাদাহ বা ইচ্ছা কোমনা) 
করিনি' কিন্তু এভাবে বলা যায় না যে, 
“আমি তোমার নিকট এ ধরণের 
আচরণের নিয়ত বা উদ্দেশ্য করিনি ।” 
দুই. ইরাদাহ হেচ্ছা) সম্ভাব্য কাজের 
ব্যাপারেই কেবল ব্যবহৃত হয়। 
পক্ষান্তরে নিয়ত শব্দটি সম্ভব-অসম্ভব 
সকল কাজের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে । আর এজন্যই আল্লাহর ব্যাপারে 
নিয়ত শব্দের ব্যবহার করা যায় না 
যেহেতু তার নিকট সবকিছুই সম্ভব 
বা ইচ্ছা করেন, নিয়ত নয়। তবে 
যেহেতু কখনো কখনো উভয় শব্দ 
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এডি 
“বর্তমান বা ভবিষ্যতের ভালো কিংবা 
খারাপ কোনো স্বার্থের জন্য কোনো 
কাজের প্রতি মনের অভিনিবেশ 1৫ 
অর্থাৎ মানুষ কোনো কাজ করার সময় 
তার মনের অভ্যন্তরে যে উদ্দেশ্য 
থাকে, যার কারণে মানুষ কাজটি করার 
জন্য উদ্ুদ্ধ হয় সে উদ্েশ্য বা 
কারণটিকেই শরী“আতের পরিভাষায় 
নিয়ত বলা হয়। কোনো ইবাদত করার 
সময় সে ইবাদতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 


একই অর্থে ব্যবহৃত হয় তাই কুরআন 


সংক্রান্ত মনের ভাব বা অবস্থাই 


মজীদে অনেক স্থানে আল্লাহ তাআলা 


নিয়ত। নিয়ত ভালো কিংবা খারাপ 


98 355৬৭ এতে 


ইরাদাহ শব্দটিকে নিয়ত অর্থে ব্যবহার উভয়ই হতে পারে। শরীআতের 
করেছেন।” দৃষ্টিতে নিয়ত দু'প্রকার: 
১. ইখলাস 
৫ শরীআতের দৃষ্টিতে নিয়ত ২. রিয়া। 
ও তার প্রকারভেদ যখন কোনো মানুষ আল্লাহ তাআলাকে 
আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) বলেন, সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত 


করে তখন সে ইবাদত সংক্রান্ত মনের 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


ওই অবস্থাকে ইখলাস বলা হয়। আর 
কেউ লোক দেখানো বা অন্য কোনো 
উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে ইবাদতকালীন 
মনের সেই অবস্থাকে বলা হয় রিয়া। 


“তুমি আল্লাহর ইবাদত করো তারই 
জন্য ইবাদতকে বিশুদ্ধ করে ।' [সূরা 
আয-যুমার: ০২] 

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, 


9৫0625149 


কোনো ইবাদত ও আনুগত্যে আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কারো কল্পনা ও ধ্যান করা 
যাবে না। যে সাহাবায়ে কেরাম 
মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে 
অবস্থিত, তাদের আমলের পরিমাণ 


“জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত 


ইসলামে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। 
সকল ইবাদতের জন্য শুরুতে মনে 
মনে নিয়ত করে নেওয়া আবশ্যক। 
হবেনা। 


নিয়তের উদ্দেশ্য 
নিয়তের দুটি উদ্দেশ্য থাকে: 

এক. আমল বা কাজের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ 
অর্থাৎ আমলের উদ্দেশ্য কি লা-শরীক 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, নাকি সরাসরি 
আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সন্তষ্টি অথবা 
আল্লাহর সাথে সাথে অন্য কারো 
সন্তুষ্টিও? তার পার্থক্য নিরূপণ করা 
উদাহরণত সালাত আদায় করা 
নিয়তের মাধ্যমে সহজে এ পার্থক্য 
নির্ণয় করা যায় যে, বান্দা কি শুধু 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তার নির্দেশ 
পালনার্থেই তা আদায় করছে, নাকি 
তার সালাত আদায়ের পেছনে লোক- 
দেখানো কিংবা যশ-খ্যাতি পাওয়ার 
মতো হীন কোনো উদ্দেশ্য কাজ 
করছে। 

দুই. আমল বা ইবাদতের মাঝে পার্থক্য 
নির্ণয় করা অথবা ইবাদতকে 
অভ্যাসগত নিত্যকর্ম থেকে পৃথক 
করা। যেমন- যোহরের সালাতকে 
আসরের সালাত থেকে পৃথক করা 
এবং রমযান মাসের সাওমকে অন্য 
মাসের সাওম থেকে পৃথক করা যায় 
নিয়তের মাধ্যমে । আবার নিয়তের 
দ্বারাই অপবিত্রতার গোসলকে 
অভ্যাসগত পরিচ্ছন্নতা ও শীতলতা 
লাভের গোসল থেকে ভিন্ন করা যায়। 


নিয়ত: প্রসঙ্গ আল-কুরআন 
এক. আল্লাহ তাআলা বলেন, 
86505408249 48 


আল্লাহরই নিমিত্ত ।" [সূরা আয-যুমার: ৩] 
উক্ত আয়াতদ্বয়ে দীন (]][) শব্দটি 
আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম 
আয়াতে রাসূলুল্লাহ সো.)-কে সম্বোধন 
করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে তারই 
জন্য খাটি করুন৷ যাতে শির্ক, রিয়া ও 
যশ-খ্যাতির উদ্দেশ্যের নাম-গন্ধও না 
থাকে। এরই তাগিদার্থে দ্বিতীয় 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত 
একমাত্র আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। 
তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য 
নয়। আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত 
আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর নিকট এসে বললেন, “আমি মাঝে 
মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারো 
প্রতি অনুগ্বহ করি, এতে আমার নিয়ত 
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং 
এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা 
করুক । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সে সত্তার 
কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, 
আল্লাহ তাআলা এমন কোনো বন্ত 
কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক 
করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণস্বরূপঃ 
8৩৭৫0025149 আয়াতখানি 
তিলাওয়াত করলেন ।১ 


তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না। 
কিন্ত এতদসত্লেও তাদের সামান্য 
আমল অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় 
আমলের চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো 
তাদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার 
কারণেই ছিল।” 

ইমাম বুখারী রেহ.) সহীহ আল- 
বুখারীর 


শেষ বাবের শিরোনাম 
করেছেন, 

53002970855: 07 ৩০৫ 
“অধ্যায়: আমি ইনসাফের পাল্লা স্থাপন 
করবো । !সূরা আল-আত্দিয়া: ৪৭] আল্লাহর 
এ উক্তি।”৮ 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ 
আলেমের মত হলো, কিয়ামতের দিন 
মানুষের আমলকে ওজন করা হবে; 
গণনা নয়। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের 
একই আমলের মধ্যে ওজনের কম 
বেশি হবে তাদের নিয়তের কারণে 
এবং আমলের মধ্যে ইখলাস কম-বেশি 
হওয়ার কারণে । 
আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) বলেন, 


চ্ 


81252 ৫ 
“নিয়ত অনেক ক্ষুদ্র আমলকে মহৎ 
আমলে রূপান্তরিত করে । আবার 


অনেক বৃহৎ আমলকেও তা ক্ষুদ্র করে 


বন্তত নিয়তের একনিষ্ঠতা অনুপাতে 
আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হয়। 
কুরআনে করীমের অনেক আয়াত 


দেয়।”* 
নিয়তের গুরুত্ব আমলের চেয়েও 
বেশি। মানুষের নিয়ত তার আমলের 


সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কাছে 


চেয়ে অধিক কার্যকারী । যেমন- এক 


আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়, ওজন 


ব্যক্তি ৬০/৭০ বছর ঈমান অবস্থায় 


দ্বারা হয়ে থাকে । আর আমলের 


জীবিত ছিলো এবং ইবাদত করল; 


মূল্যায়ন ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের 
অনুপাতে হয়ে থাকে এবং পূর্ণ খাটি 
নিয়ত এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে 


কিন্তু তার এ নিয়ত ছিলো যে, সে যদি 
সব সময় জীবিত থাকতো তাহলে 
ঈমান অবস্থায়ই থাকতো এবং ইবাদত 


লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা 
যাবে না। নিজের কাজকর্মে কাউকে 
ক্ষমতাশীল মনে করা যাবে না এবং 


করতে থাকতো । এজন্যই মৃত্ুর পর 
সে অনন্ত কাল জান্নাতে থাকবে । 
পক্ষান্তরে বেঈমানরা ৬০/৭০ বছর 


নভেম্বর'১৮  __________্্ু। আত্তার্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 
জীবিত থাকলেও তাদের নিয়তে এটা 


রবের আদেশ পালন করা |[১১] 


রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা 


থাকে যে, তারা যত দিন জীবিত 


অন্যান্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও 


থাকবে বেঈমান অবস্থাতেই থাকবে । 
তাই তারাও এরূপ বদ-নিয়তের 


তাই। সালাতে উঠা-বসা করা এবং 


ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ 
করতে দেওয়া হয়। তাদের সৎ 


সাওমে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা 


কার্যাবলীর প্রতিদানস্বরপ তাদেরকে 


কারণে সব সময় জাহান্নামে থাকবে ।১ 


আসল উদ্দেশ্য নয় | বরং আল্লাহর 


ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বন্তগত 


দুই. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
02548: 84568৯৮৪০5৮ ৫৫৩5 
১৯ 34025৮1৬৮৮৫৫ 
ও৬৩% 
“যে পরকালের ফসল প্রত্যাশা করে 
আমরা তার জন্য সে ফসল আরো 
বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের 
ফসল কামনা করে আমরা তাকে এর 
কিছু দিয়ে দেই। কিন্তু পরকালে তার 
ছিনিহগ্ররো! [সূরা আশ-শুরা: 
২০ 
তিন. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8502819৫৫৫2 ৬৫০৩।% 
০৩৮৬১৯১ 
“যে সকল লোকেরা বলে যে, হে 
আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে 
দান করুন। তাদের জন্য পরকালে 
রিয়াল নেই ।' (সূরা আল-বাকারা: 
২০০ 
2৫৩৫5৩১5222 এ এ 
৪9541 
“আল্লাহর কাছে কখনো এগুলোর 
(কুরবানীর) গোশত পৌঁছে না এবং 
রক্তও না; বরং তার কাছে পৌছে 
তোমাদের (অন্তরের) তাকওয়া ।” [সূরা 
আল-হজ: ৩৭] 
কুরবানীর ক্ষেত্রে করবানীর জন্তর 
গোশত ও রক্ত নয়; বরং একমাত্র 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে 
আল্লাহর আদেশ পালন করাই 
কুরবানীর মুল উদ্দেশ্য। এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (রহ.) লিখেন 
যে, কুরবানী একটি মহান ইবাদত । 
কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও 
রক্ত পৌঁছে না এবং করবানীর 
উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল 
উদ্দেশ্য জন্তর ওপর আল্লাহর নাম 
উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতাসহ 


আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য । 
আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বর্জিত 
ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র । 

পাঁচ. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 


গর্ল। ৮ [পর্বত ১ প [৮28৫ 161৮5 54 
১89) ৩৮ 200 ৪ ৪, ৫৫ ৩৪ 
ঞ৮ এ ৩৩৯ ৩৪০৩ 
1৯৫০৩৮৮55৫1 ২ ঠা ও ০৫ ০ 

5492 5914 


০৫০৪৪৩৫৩৮০৩ 


উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামত্রী দান 
করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে 
উপস্থিত হবে, তখন সেখানে তাদের 
পরাপ্তব্য কিছুই থাকবে না "৯৩ 


প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল 
ইসলাম বিরোধীদেরকে যখন আযাবের 
ভয় দেখানো হতো, তখন তারা 


“যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য 


নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও 


কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতে 


জনহিতকর কাজসমূহকে সাফাইরূপে 


আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেই 
এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র 


তুলে ধরতো । তারা বলত যে, এতসব 
সৎকাজ করা সত্তেও আমাদের শাস্তি 


কমতি করা হয় না। এরাই হল সে সব 


হবে কেন? উক্ত আয়াতে সে 


লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন 
ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা 
কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে 


মনোভাবেরই জবাব দেওয়া হয়েছে। 
জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি 
সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক 


আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই 
বিনষ্ট হলো ।' [সূরা হুদ: ১৫-১৬] 


মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, 
সেটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি 


মুআবিয়া (রাযি.), মায়মুন ইবনে 
মিহরান ও মুজাহিদ (রহ.) প্রমুখ 


লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর 
সন্তষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর তরীকা মোতাবেক হতে 


অত্র আয়াতে এ সব লোকের অবস্থা 
বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় 
সৎকাজ শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের 


হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদিয় 
রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না ,তার 
কার্কলাপ গুণ-গরিমা, নীতি- 


জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের 


নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায় । যার 


প্রতি অবিশ্বাসী কাফির হোক অথবা 


বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও 


নামধারী মুসলিম হোক, যে পরকালকে 


আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য 


মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত: সে 
দিকে কোনো লক্ষ্য রাখে না বরং 
পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও 
বিভোর থাকে । সহীহ মুসলিমে 


নেই। তবে দৃশ্যত সেটা যেহেতু 
পুণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক 
উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ তাআলা 
এহেন তথাকথিত সতকার্ষকে সম্পূর্ণ 


আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, 


বিফল ও বিনষ্ট করেন নাঃ বরং এসব 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ 


লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল 


তাআলা কারো প্রতি যুলুম করেন না 


যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, 


সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে 
আর্থশক প্রতিদান লাভ করে থাকে 


লোকে তাকে দানশীল, মহান 
ব্ক্তিরপে স্মরণ করবে, নেতারপে 


এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ 


তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ 


করবে। আর কাফিররা যেহেতু 


তাআলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির 


আখেরাতের কোনো ধ্যান-ধারনাই 


ভিত্তিতে তা ইহজীবনেই দান করেন । 


নভেম্বর'১৮ রুরু আত্তর্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


অপরদিকে আখেরাতে মুক্তি লাভ করা 
যেহেতু তাদেরও কাম্য ছিলনা এবং 
প্রাণহীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও 
অনন্ত নিআমতসমূহের মূল্য হওয়ার 
যোগ্য ছিলনা, কাজেই আখেরাতে তার 
কোনো প্রতিদানও লাভ করবে না । 
বরং নিজেদের কুফরী, শিরকী ও 
গুনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে 
চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। 

ছয়. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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“অতএব দুর্ভাগ্য সে সব সাল 
আদায়কারীর, যারা তাদের সাল 
সম্বন্ধে বে-খবর। যারা তা লোক 


এ 


০৮480060585 0 8%া গু) 
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“আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে 
আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় 
তাদের রবকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের 
উদ্দেশ্যে আহ্বান করে । এবং আপনি 
পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে 
তাদের থেকে নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে 
নেবেন না এবং যার মনকে আমার 
স্মরণ হতে গাফেল করে দিয়েছি, যে 
নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং 
যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম 
করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন 
না।” [সূরা আল-কাহাফ: ২৮] 
অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে 
বেঁধে রাখুন। সম্পর্ক ও মনোযোগ 


দেখানোর জন্য করেএবং নিত্য 


ব্যবহার্য বস্ত অন্যকে দেয় না।” [সূরা 
আল-মাউন: ৪-৭] 


হয়েছে যারা লোক দেখানো এবং 
ইসলামের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য 
বাহ্যত সালাতসালাত আদায় করে 
কিন্তু তারা যেহেতু সালাতসালাত ফরয 
হওয়াকেই স্বীকার করে না তাই তারা 
সময়ের কোনো গুরুত্ব প্রদান করে না 
অদ্রপ মূল সালাতেও অলসতা করে- 
এবং তারা (][]া]) তথা যৎকিঞ্িৎ 


তুচ্ছ বন্ত যেমন-_ কুড়াল, কোদাল, 
রান্না-বাননার পাত্র, ছুরি ইত্যাদি 
কার্পন্যবশত প্রতিবেশিদেরকে দেয় 


না। উক্ত আয়াতগ্তলোতে এ কথার 
প্রতি কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে যে, 
লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় 
বা অন্য কোনো ইবাদত করা 
মুনাফিকদের স্বভাব। কোনো মুসলিম 
যদি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি 
ছাড়া লোক দেখানোর জন্য ইবাদত 
করে তবে তা হবে মুনাফিকসুলভ 
আচরণ । যা সওয়াব প্রাপ্তির যোগ্যতা 
রাখে না। 

সাত. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
5, ১৫৬ ০৪০ ৩৮৬ ০0৫ ৮ এক ০2 
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তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন । কাজে কর্মে 
তাদের থেকেই পরামর্শ নিন। কারণ 
হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা খাটি 
নিয়তে সকাল সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় 


কোনোই লক্ষ্য রাখে না। দ্বিতীয় 
আয়াতে মুমিনদের কথা বলা হয়েছে 
অর্থ এই যে, মুমিন যখনই যে কাজে 
পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার 
সে কাজ গ্রহণযোগ্য হবে । মুমিনের যে 
কর্ম খাটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য 
শর্তানুযায়ী হবে, তা কবুল করা হবে 
আর যে কর্ম এরূপ হবে না, তা কবুল 
করা হবেনা। 

নয়. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এজি 20 ঠিগেিঃ 


৬25০ 
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টি রর আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর 
আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ভাবে 
তার ইবাদত করতে এবং নামায 
কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান 


করতে । আর এটাই সঠিক ধর্ম ।" (সূরা 
আল-বাইয়িনা: ৫] 
দশ. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 


15015 2125 
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আল্লাহর ইবাদত ও জিকির করে। 
তাদের কার্ষকলাপ একান্তভাবেই 


“বলুন, তোমাদের মনে যা আছে তা 
যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ 


আল্লাহর অন্তষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে 

নিবেদিত। 

আট, অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৩৩৩ এ নও (6৫৬5 
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৬০০৩ ৪০/৪০৯। 90 ৬৫০1/৮৩এ 
91888546 এ ৩58৫ 
“যারা ইহকাল কামনা করে, আমি সে 
সব লোককে যা ইচ্ছা সত্তর দিয়ে 
দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম 
নির্ধাণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত- 
আর যারা পরকাল কামনা করে এবং 
মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা- 
সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা 
স্বীকৃত হয়ে থাকে ।” (সূরা বানী ইসরাঈল: 
১৮-১৯/ 
উপরুঁক্ত প্রথম আয়াতটি কাফিরদের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে যারা নিজেদের 
প্রত্যেক কাজকে ক্রমাগতভাবে ও 
সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই 


করে দাও, আল্লাহ তাআলা তা অবগত 
আছেন ।* !সূরা আলে ইমরান: ২৯] 


নিয়ত: প্রসঙ্গ আল-হাদীস 

এক. ওমর ইবন খাত্তাব রোযি.) হতে 

বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
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নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। 
মানুষের তাই প্রাপ্য যার সে নিয়ত 
করবে । অতএব যে ব্যক্তির হিজরত 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তার রাসূলের 
জন্য হবে তার হিজরত আল্লাহ ও তার 
রাসূলের জন্যই হবে । আর যে ব্যক্তির 
হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কি 

কোনো মহিলাকে বিবাহ করার জন্য 


নভেম্বর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ১৭ 
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হবে; তার হিজরত যে নিয়তে করবে 


তারই জন্য হবে ।”১* 
অন্তর্ভক্ত এ ইসলামী 
জীবনাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 


করা যাবে না; কাজের সাথে অন্তরের 
উদ্দেশ্যেরও সমন্বয় থাকতে হবে । বরং 
মুখে উচ্চারণের আলাদা কোনো 
বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন, যদি কোনো 


মূলনীতি। মানুষের সকল প্রকার 
কাজকর্মের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য 


ব্যক্তি জোহরের সালাত আদায় করার 


হওয়া একমাত্র তার নিয়তের ওপর 


করার নিয়ত করে আর মুখে অন্য 


নির্ভরশীল । যাবতীয় আমলের প্রতিদান 


সালাতের কথা এসে যায় | তাহলে 


পাওয়া না পাওয়া সে আমলকারীর 


তার জোহরের সালাতই আদায় হবে 


নিয়তের খাঁটি-অখাটি হওয়ার সাথে 
সম্পৃক্ত। এ হাদীস দ্বারা এটা 


এতে জোহরের সালাতের নিয়তের 
কোনো ত্রুটি হবে না।+ 


প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরী“আতে 
নিয়তের অবস্থান অতি উচু স্থানে। 
বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতীত কোনো আমলই 
গ্রহণযোগ্য হয় না। আমলের শুদ্ধি ও 
গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে 
নিয়ত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা 
সকল ইবাদতে নিয়তকে খাটি করার 
নির্দেশ দিয়েছেন। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া 
কোনো আমল কিছুতেই সঠিক হতে 
পারে না। ওমর (োযি.) বর্ণিত উক্ত 
হাদীস থেকে এ বিষয়টিও সাব্যস্ত হয় 
যে, মানুষ তার নিয়ত অনুসারেই 
কৃতকর্মের ফলাফল লাভ করে 
এমনকি সে নিজের ব্যবহারিক জীবনে 
ন্যায় যে কাজগুলো সে অভ্যাস-বশে 
সম্পাদন করে সে সব কাজও সদিচ্ছা 
এবং সৎ নিয়তের কারণে পুণ্যময় 
আমলে পরিণত হতে পারে। পারে 
সওয়াব অর্জনের মাধ্যম হতে । যেমন 
কেউ হালাল খাবার খাওয়ার সময় 
উদর ও প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণের 
পাশাপাশি ইবাদতের জন্য শক্তি ও 
সক্ষমতা লাভের নিয়তও যদি করে 
নেয় তাহলে এর জন্য সে অবশ্যই 
সওয়াবের অংশিদার হবে। 

এমনিভাবে মনোমুগ্ধকর ও মনোরজ্জক 
যে কোনো বৈধ বিষয়ও নেক নিয়তের 
সঙ্গে উপভোগ করলে তা ইবাদতে 
রূপান্তরিত হয়। উক্ত হাদীসে এ 
বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, নিয়তের 
সম্পর্ক অন্তরের সাথে । কাজেই 
দোআ” জাতীয় কিছু মুখে উচ্চারণ 


দুই, আয়েশা (রাযি.) হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, 


0 ৫ 
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1958 221 ঘা 
“মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) 
হিজরত নেই; বরং বাকী আছে জিহাদ 
ও নিয়ত। সুতরাং যদি তোমাদেরকে 
জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয় তাহলে 
তোমরা বেরিয়ে পড় ।”১* 
চার. আবু আবদুল্লাহ জাবের ইবন 
আবদুল্লাহ আনসারী (রাযি.)মা হতে 
বর্ণিত; তিনি বলেন, 
54505911076 2195 ও পে ৫ 
৭335৭2৮5৮3৩ 
.০৮৮॥৮০(9৫১! 
“আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে 
এক অভিযানে ছিলাম । তিনি বললেন, 
মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, 
তোমরা যত সফর করছ এবং যে 
কোনো উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা 
তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা 


“একটি বাহিনী কাঁবা ঘরের ওপর 
আক্রমন করার উদ্দেশ্যে বের হবে। 
অতঃপর যখন তারা সমতল 
মরুপ্রান্তরে পৌঁছবে তখন তাদের প্রথম 
ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে 
দেয়া হবে | তিনি আয়েশা (রাযি.)) 
বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কেমন 
করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকেই 
ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের 
মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং 
এমন লোক থাকবে যারা তাদের 
(আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। 
তিনি বললেন, তাদের প্রথম ও শেষ 
সকলকেই ধসিয়ে দেওয়া হবে। 
তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত 
অনুযায়ী পুনরুখিত করা হবে ।”৬ 
অর্থাৎ বাহ্যত কাবা ঘরের ওপর 
আক্রমনকারীদের দলভুক্ত থাকার 
কারণে সকলকেই ধসিয়ে দেওয়া 
হলেও কিয়ামত দিবসের চূড়ান্ত হিসাব 
নিয়তের ভিত্তিতেই হবে। 

তিন. অন্যত্র আয়েশা (রাযি.) হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, 


তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য 
করেছে ।”৯ 

অর্থাৎ পূর্ণ নিয়ত বা সদিচ্ছা থাকার 
পরও অসুস্থতার কারণে যারা অভিযানে 


অংশ নিতে পারে নি, শুধুমাত্র নিয়তের 


কারণে তারাও অভিযান 
পরিচালনাকারীদের সমপরিমান 
সাওয়াবের অধিকারী হবে। 
পীচ. অন্য হাদীসে এসেছে, 
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পল তপু 05 হু তত ০ ০ ০০৫৭ পৃ 
(৮9 ৭4 ৩০০০6 ৫০লা »%জা 
৮৯১ ৩ ০৪] 3০345 
০৫০১9 9010595৮5৫2 
(641) :4065 446 4| ০৯৮১ এ 2০০ 

(556 ০45 49 2০৫4 
“আবু ইয়ামীদ মান ইবনে ইয়ামীদ 
ইবনে আখনাস রোষি.) তিনি (মান) 
এবং তার পিতা ও দাদা সকলেই 
সাহাবীবলেন, আমার পিতা ইয়াহীদ 


নভেম্বর'১৮ কু আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


দান করার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের 


তথাপিও নিয়ত বিশুদ্ধ রেখে শুধুমাত্র 


করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলো 
(দান করার জন্য) মসজিদে একটি 
লোককে দায়িতু দিলেন। আমি 
মসজিদে এসে তার কাছ থেকে 
অন্যান্য ভিক্ষুকের মত তা নিয়ে নিলাম 
এবং তা নিয়ে বাড়ি এলাম। (যখন 
আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত 
হলেন তখন) বললেন, আল্লাহর কসম! 
তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল 


আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তা করলে 
তারও বিনিময় বা সাওয়াব পাওয়া 
যাবে। 


(০৩৫ |: ৭০5০ 966 এ। 


-এ৩০ এ ৪ 
“যখন দু'জন মুসলিম তরবারী নিয়ে 


সাত. আবু হুরায়রা (রাষি.) হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
৫35৭8 লা এ১ 59 4181) 


-৫৯$4১-৮১৩ পরও বঠ্ট১ 
রি 


না। ফলে (এগুলো আমার জন্য হালাল 
হবে কি না তা জানার জন্য) আমি 


“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দেহ 
এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না; 


আমার পিতাকে নিয়ে আমরা 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে উপস্থিত 


বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল 
দেখেন ।,২২ 


হলাম। তিনি বললেন, হে ইয়াধীদ! 
তোমার জন্য সে বিনিময় রয়েছে যার 
নিয়ত তুমি করেছ আর হে মা'ন! তুমি 
যা নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল "৯ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 
সর্বসম্মতিক্রমে আকীদাহ হলো পিতা 
কর্তৃক নিজ সন্তানকে যাকাত দেওয়া 
জায়েয নেই। এভাবে যাকাত আদায় 
হবে না।২* কিন্তু উক্ত হাদীসে দেখা 
যাচ্ছে, পিতার যাকাতের টাকা পুত্র 
গ্রহণ করেছে। তথাপি পিতা কর্তৃক 
পুত্রকে দেওয়ার নিয়ত না থাকার 
কারণে এবং পুত্রের তা গ্রহণ করার 
সময় পিতার যাকাত হওয়ার কথা 
নিয়তে (জানা) না থাকার রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “হে ইয়াধীদ! তোমার 
জন্য সে বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত 
তুমি করেছ আর হে মা'ন! তুমি যা 
নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল । 

ছয়. অন্য হাদীসে সা'দ ইবনে আবু 
ওয়াক্কাস (রাযি.)-কে লক্ষ করে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঁ 
11 58514  আি ও 0 এ] 
“মনে রেখ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
আশায় তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে 
তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি 
তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে 
দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে 1” 
স্ত্রীর মুখে গ্রাস তুলে দেওয়া নিত্য 
প্রয়োজনীয় একটি পার্থিব কাজ মাত্র । 


অর্থাৎ আমল ও আকৃতি মৌলিক বিষয় 
নয়; বরং নিয়তই মূল । 
আট. আবু মুসা আশ'আরী (রোযি.) 
হতে বর্ণিত: 
০-০0৫০-791০ % এ1০৯5০ 4 
১:০৯ 4০৪ ৫ ঞ। এলি ও 95 
কে ০ 
01 এ 
“রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমন ব্যক্তি 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব 
প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ 
পক্ষপাতিতের জন্য যুদ্ধ করে এবং 
লোক দেখানোর (সুনাম অর্জনের) 
জন্য যুদ্ধ করে, এর কোনো যুদ্ধটি 
আল্লাহর পথে হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে 
উচু করার জন্য যুদ্ধ করে একমাত্র 
তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।”২৩ 
করাও চাই সেটি মুসলিমদের পক্ষেই 
হোক না কেন আল্লাহর পথের জিহাদ 
নয়। একমাত্র আল্লাহর কালেমাকে উদ্ব 
করার নিয়তই জিহাদ কবুল হওয়ার 
পূর্বশর্ত । 
নয়. আবু বাকরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
০59 ৫2 ্রাহা 0 ছু ঠ 
15191455508: 73300 3 ৫5 


পরস্পরে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী 
ও নিহত দু'জনই জাহান্নামে যাবে । 
(বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন) আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! 
হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো 
স্পষ্ট; কিন্ত নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী? 
তিনি বললেন, “সেও তার সঙ্গীকে 
হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল ।”২৪ 

দেখুন, নিহত ব্যক্তির প্রতিপক্ষকে 
হত্যা করার নিয়ত, সংকল্প বা হত্যা 
করার জন্য লালায়িত থাকাকে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জাহানামে 
যাওয়ার কারণ হিসেবে চিহিতি 
করেছেন। 

দশ. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, 

এই 5236 54০08 এ৬৪ এ 4৯০০৪ 
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.৪০13 
“রাসূলুল্লাহ (সা.) তার বরকতময় 
মহান রব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্য ও 
পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর 
তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন । যে 
ব্যক্তি কোনো নেকী করার সংকল্প করে 
কিন্ত সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে 
পারে না, আল্লাহ তাআলা (শুধু নিয়ত 
করার বিনিময়ে) তাকে একটি পূর্ণ 
নেকী লিখে দেন | আর সে যদি 
সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বিনিময়ে 
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দশ থেকে সাতশ গুণ বরং তার চেয়েও 
অনেক গুণ বেশি নেকী লিখে দেন। 
পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার 
সংকল্প করে কিন্ত সে তা কর্মে 
বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ 
তাআলা তার নিকট একটি পূর্ণ নেকী 
হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি 
সংকল্প করার পর এ পাপ কাজটি করে 
ফেলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা মাত্র 
একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন ।২৫ 

এগার. আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
নেও (সা.)- কে বলতে শুনেছি 
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পান করাতাম না। একদিন আমি 
ঘাসের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং 
বাড়ি ফিরে দেখতে পেলাম যে, পিতা- 
মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ 
দোহন করে তাদের কাছে উপস্থিত 
আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ 
করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না 
যে, তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও 
কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই 
তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের 
ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের 
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম । অথচ শিশুরা 
ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে 
চেচামেচি করছিল। এভাবে ফজর 


উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে 
উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান 
করল | হে আল্লাহ! আমি যদি এ 


কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 
করে থাকি, তাহলে পাথরের কারণে 
যে আমরা গুহায় বন্দি হয়ে আছি এ 
থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর। 
এই দোঁআর ফলস্বরূপ পাথর একটু 
সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের 
হতে সক্ষম ছিল না। 


“তোমাদের পূর্বে (বনী ইসরাঈলের 
যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের 


দ্বিতীয়জন দোআ করল, “হে আল্লাহ! 
আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে 


হল । চলতে চলতে রাত এসে গেল । 
তারা রাত কাটানোর জন্য একটি 


আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে 
প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা মতে) 


পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ 
পরেই একটি বড় পাথর ওপর থেকে 
গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে 
দিল। এ দেখে তারা বলল যে, এ 
বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় 


আমি তাকে এত বেশি ভালোবাসতাম, 
যত বেশি ভালো পুরুষরা নারীদেরকে 
বাসতে পারে । একবার আমি তার কু- 
কর্মের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে 
অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন 


হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক 


এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে 


আমলসমূহকে ওসীলা বানিয়ে আল্লাহর 
নিকট দোআ কর। সুতরাং তারা স্ব স্ব 


আমার কাছে এল । আমি তাকে এ 
শর্তে ১২০ দিনার (ক্বর্মুদ্রা) দিলাম 


আমলের ওসীলায় আল্লাহর কাছে 
দোআ করতে লাগল । 
তাদের মধ্যে একজন বলল, হে 


যেন সে আমার সঙ্গে কু-কর্মে লিপ্ত 
হয়। এতে সে (অভাবের তাড়নায়) 
রাজি হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি 


আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার অত্যন্ত 


তাকে আয়ত্তে পেলাম । (অন্য বর্ণনা 


বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং আমি 


মতে) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে 


সন্ধ্যাবেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ 
পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, 


বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বন কর এবং 


ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকেই 


অবৈধভাবে আমার পবিত্রতা নষ্ট করো 
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না। এটা শুনে আমি তার কাছ থেকে 
দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার 
একান্ত প্রিয়তমা ছিল। এবং যে 
স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও 
পরিত্যাগ করলাম । হে আল্লাহ! যদি 
আমি এ কাজ তোমার সন্তষ্টির জন্য 
করে থাকি তাহলে আমাদের ওপর 
পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর।' এই 
দৌোঁআর ফলস্বরূপ পাথর আরো 
কিছুটা সরে গেল কিন্তু তাতে তারা 


বের হতে সক্ষম ছিল না। 
তৃতীয়জন দোআ করল, “হে আল্লাহ! 
আমি কিছু লোককে মজুর 


রেখেছিলাম । কাজ শেষ হলে আমি 
তাদের সকলকে মজুরি দিয়ে দিলাম । 
কিন্ত তাদের মধ্যে একজন মজুরি না 
নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরির 
টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম । 
(কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ 
জমে গেল | অনেক দিন পর একদিন 
এ মজুর এসে বলল, হে আল্লাহর 
বান্দা তুমি আমার মঞ্জুরি দিয়ে দাও । 
আমি বললাম, এসব উট, গাভী, ছাগল 
এবং গোলাম যা তুমি দেখছ সবই 
তোমার মজুরির ফল। সে বলল, হে 
আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার সঙ্গে 
উপহাস করছ। আমি বললাম, আমি 
তোমার সাথে উপহাস করছি না (সত্য 
কথাই বলছি)। সুতরাং আমার কথা 
শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে 
গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে 
আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার 
সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে যে 
বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূরীভূত 
কর। এই দোঁআর ফলে পাথর 
সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলে গুহা 
থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল ।৯* 
বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পাদিত আমল 
আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় । উক্ত 
ঘটনায় তিন ব্যক্তি তাদের বিশুদ্ধ 
নিয়তে সম্পাদিত আমলের উসিলায় 
বিপদ মুক্তির জন্য দোআ করার সাথে 
সাথেই তা গ্রহণ করা হয়েছে। 


বারো. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রোযি.) 

বলেছেন, 
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“যার নিয়ত নেই তার কোনো আমল 
নেই। এবং যার কোনো সাওয়াবের 


১3031 2 ৩ এ ৩০৬ ৮৪2 ৩ 
.2| 
'কাজ বা আমল ছাড়া কথায় কোনো 
ফল নেই। আর বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতীত 
কাজ বা আমল অসার। আবার কর্ম, 
কথা ও নিয়ত কোনোটিই কাজে 
আসবে না, যতক্ষণ না তা রাসূলের 
সুন্নাতের অনুসারে করা হবে ।”২ 
চৌদ্দ. অন্য হাদীসে এসেছে: 
40145১১০৮৮৪ ২91০01০৯৬৯০! 
4৯ 1423 429 কউ ভি ৪৪ 0৬৪ উড ৬ 
01-42১0106) +2৮5 এট এ 4৮3 শালী 
০০45381300৩ ৪০০ ০৪৪ ৪১৪ 
১০০০৬: ১০৪2013১৮১৫ 
.প১ ৮৯১৯ ০১৬ ০৯ ০০৮৯৪ 
“পৃথিবী তো চার শ্রেণির লোকের, এক 
শ্রেণির লোক রয়েছে যাকে আল্লাহ 
তাআলা ইলম ও সম্পদ দুটিই 
দিয়েছেন। সে ইলম অনুযায়ী আমল 
করা ও সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার 
সম্পর্ক বজায় রাখে। এ হলো 
সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণি। আবার এমন শ্রেণির 
ব্যক্তিও রয়েছে যাকে আল্লাহ ইলম 
দিয়েছেন কিন্ত সম্পদ দেননি। সে 
বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী । সে মনে 
মনে বলে, “যদি আল্লাহ আমাকে 


সম্পদ দিতেন তাহলে আমি তার 
সন্তষ্টির জন্য অমুক অমুক কাজ 
করতাম'। এ উভয় শ্রেণির সাওয়াব 
সমান ।”২৯ 

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ 
নিয়তে যাবতীয় আমল সম্পাদন করার 
তওফীক দান করুন । আমীন। 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “যে 
রাসূলেরে আনুগত্য করলো সে 
পকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য 
করলো ।' !সূরা আন-নিসা: ৮০] 

রাসুল (সো.) ইরশাদ করেন, “যে 
ছায় সুননতকে জীবিত করল, সে 
আমাকে ভালোবাসল। আর যে 
আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে 
জান্নাতে থাকবে ।” [তিরমিযী শরীফ] 
মুসলিম জাতির পারিবারিক, সামাজিক, 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সুন্নতের 
গুরুতু অপরিসীম । জীবনের প্রতিটি 
অধ্যায় সুন্দর ও সৌরভময় করতে 
মহানবী হযরত মুহাম্মদুর 

ণা্য 


পথনি্দেশ, যা আমাদের নিকট সুন্নত 
নামে সুপরিচিত | ইসলামে এমন কোন 
বিষয় নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম দিক 
নির্দেশনা দেয়নি। লেবাস-পোষাক, 
চুল, বিয়ে-সাদী, ওলীমা এবং 
অসুস্থতা, চিকিৎসা ও রোগীর 
রে তও রাসুল (সা.)-এর সুন্নত 


দরসে রাত 

১. রাসূল (সা.) সাদা রঙের কাপড় 
পছন্দ করতেন । [শামায়িলে তিরমিযী, 
পৃ. ৫ ও সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/২৫৫ 

২. পাঞ্জাবি, শার্ট-কোর্ট ইত্যাদি 
পরিধান করার সময় প্রথমে ডান 
হাত আস্তিনে প্রবেশ করাবেন, 
তারপর বাম হাত । পাজামা ও 
প্যান্ট পরার সময়ও প্রথমে ডান পা 
তারপর বাম পা ঢোকাবেন। (সুনানে 
তিরমিযী, ১/৩০৬] 
৩. প্যান্ট, শেলোয়ার ও লুঙ্গি টাখনুর 
ওপরে রাখবেন। টাখনুর নিচে 
পরলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। রাসুল 
(সা.) বলেন, “শরীরের নিম্নাংশের 
কাপড়কে যারা টাখনুর নিচে নামিয়ে 


রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত ইবাদত 
কবুলের মাপকাঠি 


রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ রহমতের 
দৃষ্টিতে তাকান না।” [সহীহ আল- 
বুখারী, ২/৮৬১ ও সহীহ মুসলিম, ২/১৪৯/ 
৪. নতুন কাপড় পরিধান করে নিচের 
দোয়াটি পড়বেন: আল্হাম্দু লিল্লা- 
হিল্লামী কাছা-নী হা-যাচ্ছাওবা ওয়া 
রযাকানীহি মিন্‌ গায়রি হাওলিম্‌ 
মিরী ওয়া লা-কুয়্যা 
অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য 
যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান 
করিয়েছেন এবং কোন চেষ্টা-শক্তি 
ব্যতীত আমাকে রিয্ক দান 
টানি ২/২০২/ 
৫. পা প রাখা | 
নি রা 
৬. রাসূল (সা.)-এর নিকট পাঞ্জাবি 
খুবই প্রিয় ছিল। [সুনানে তিরমিযী, 
১/৩০৬; সুনানে আবু দাউদ, ২/২০২ ও 
সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/২৫৫-২৫৬] 
৭. কালো রঙের পাগড়ি বাধা সুনত। 
পাগড়ির প্রান্তস্থিত কারু ছেড়ে 
দেওয়া সুন্নত। !সুনানুন নাসায়ী, 


২/২৯৯ টপ 

৮. মাথায় প দেওয়া | 
০7 ৮/২১৫] নন 
. শার্ট ও পাঞ্জাবি ইত্যাদি খোলার 
সময় আত্তিন থেকে প্রথমে বাম 
হাত তারপর ডান হাত বের 
করবেন। প্যান্ট-শেলোয়ারের 
ক্ষেত্রেও প্রথমে বাম পা, তারপর 


ডান পা বের করবেন। !সুনানে 
তিরমিযী, ১/৩০৬] 

১০. জুতা-স্যান্ডেল প্রথমে ডান পায়ে 
পরবেন, তারপর বাম । [সহীহ আল- 
বুখারী, ২/৮৭০ ও সহীহ মুসলিম, ২/১৯৭/ 

১১. খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ের 
জুতা খুল্বনে, তারপর ডান। রা 

আল-বুখারী, ২/৮৭০ ও 
২/১৯৭] 


৩ 


চুল রাখার সুন্নতসমূহ 


১. রাসূল (সা.)-এর ডুল মোবারক 
কালেমা ভি লন জি 
অন্য রেওয়ায়েত মুতাবেক কান 
পর্যন্ত ছিল। অন্য আরেকটি 
রেওয়ায়েতে একদম কানের লতি 
পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার কথা বর্ণিত 
আছে। কানের লতির কাছাকাছি 
হি রাও পাওয়া যায়। 


পর্যন্ত পুরো মাথার চুল রাখা সুন্নত । 
পুরো মাথা ন্যাড়া করে ফেলাও 
সুন্নত। চুল কাটতে হলে পুরো 
মাথায় সমানভাবে কাটতে হবে। 
সামনে বা পিছনের দিকে লম্বা রেখে 
ইংলিশ স্টাইলে চুল রাখা বৈধ নয়। 
মাথার অর্ধাংশ ন্যাড়া করে অপর 

₹শে চুল রাখাও বৈধ নয়। সকল 
মুসলমানকে আল্লাহ হেফাজত 
করুন । !বেহেশতী জেওর, ১১/১১৫] 


৩. হাদীস শরীফে পাড়ি লম্বা করা এবং 


গৌফ খাটো করার নির্দেশ আছে। 
[সহীহ আল-বুখারী, ২/৫৭৫ ও সহীহ 
মুসলিম, ২/১২৯] দাড়ি সেভ করা 
এবং এক মুষ্টি থেকে কম রাখা বা 
ফেসকাট দাড়ি রাখা হারাম। 
!বেহেশতী জেওর, ১১/১১৫] 

আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে 
হেফাজত করুন৷ এক মুষ্টি পরিমাণ 
দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এটি সুননহ 
তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । 


৪. গৌফ খুব ভালোভাবে কেটে ফেলা 


সুনত। বাঁটার মতো লম্বা গোঁফ 
রাখার ব্যাপারে হাদীসে শাস্তির কথা 


উল্লেখ আছে। বেহেশতী জেওর, 
১১/১১৫] 


৫.নাভীর নিচের লোম, বগলের লোম, 


গোঁফ ও নখ ইত্যাদি ভালোভাবে 


নভেম্বর'১৮ লুল) আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


কেটে পরিষ্কার পরিছনন থাকা 
বাঞ্চনীয়। ৪০ দিন পর্যন্ত এগুলো 
পরিষ্কার না করলে গোনাহ হবে। 
!সহীহ আল-বুখারী, ২/৮৭৫। 

৬. ধোয়া, তেল দেওয়া এবং 

সাহায্যে পরিপাটি করে 

রাখা সুন্নত । !আওজাযুল মাসালিক, 
১২/২৬৮] 

৭.আচাড়নোর সময় ডানদিক থেকে 
শুরু করা জুনত। [বেহেশতী জেওর, 
১১/১১৬,ও সহীহ আল-বুখারী, ১/৬১] 

৮.চুল আচড়ানোর জন্য বা অন্য 


উচ্চারণ: বিছমিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা 
জান্িবৃনাশ্‌ শায়তানা ওয়া 
শায়তানা মা- রযাকৃতানা-। 

অর্থ: আল্লাহর নামে আমি কর্মটি 


৩. চিকিৎসা করানোর সময় 
পর্্বপ্তক্রিয়া সৃষ্টিকারী বন্তসমূহ 
হতে সর্তক থাকা জর /সহীহ 
আল-বুখারী, ২/৮৪৮ 


করতে যাচ্ছি। হে আল্লাহ, 
আমাদেরকে শয়তান থেকে 
হেফাজত করুন। আর আমাদের 
অনাগত সন্তানকেও শয়তানের 
কবল থেকে হেফাজত করুন। 


[সহীহ আল- 
দাউদ, তাড়ি রি হু 


কোনো প্রয়োজনে আয়না দেখলে 
নিচের দোয়া পড়া। [মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ২/৩৮১ এহিদারাতিত 


৩৪৬] 


নিকাহ (বিয়ে-সাদী)-এর সুননতসমূহ 

১. অনাড়ম্বর, লৌকিকতামুক্ত এবং 
যৌতুকবিহীন বিয়েই হল সুন্রতী 
তথা_ বরকতময় বিয়ে। |মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ২/২৬৮ 
২.বিয়ের জন্য দীনদার ও সন্তান্ত সম্বন্ধ 
তালাশ করা এবং প্রস্তাব 
সুননত । মিশকাতুল মাসাবীহ, ২+/২৬৭) 

৩.জুমার দিন ও শাওয়াল মাসে বিয়ে 
করা সুনত। !মিরকাতুল মাফাতীহ, 
৬/২৭৬ 

৪. সিকি এ'লান করা সুনরত। 

মিশকাতুল মাসাবীহ, ২৭২ 

৫. পানর মোহর (দেনমোহর) 

নির্ধারণ করা সুন্নরত। (মিশকাতুল 
, ২/২৭৭] 

৬. বাসর রাতে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে 
নিচের দোয়াটি পড়বেন, আল্লা-হুম্মা 
ইনী--- আছআলুকা খায়রাহা- ওয়া 
খায়রা মা- জাবাল্তাহা- “আলাইহি, 
ওয়া আ“উধুবিকা মিন্‌ শার্রি ওয়া 
মিন্‌ মা- জাবাল্তাহা- 


৬ 


] 
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার 
নিকট এই মহিলার কল্যাণ এবং 
তার উত্তম স্বভাব-চরিত্রের প্রার্থনা 
করছি। এবং তার অনিষ্ট এবং 
রাপ চরিত্র থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। |সুনানে আবু দাউদ, ১/২৯৩ ও 
ইবনে মাজাহ, ১/১৩৮] ট 
৭.স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে 


৬ 


৪. অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া 
সুনত। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“রোগীদের দেখতে যাও, শুশ্রশা 
কর ।” হযরত জাবির (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, “আমি একদিন অসুস্থ হয়ে 
পড়লে রাসূল (সা.) আমাকে 
দেখতে এসেছিলেন ।' [সহীহ আল- 
বুখারী, ২৮৪৪] 

৫. রোগী দেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে 


সন্তান আসবে কোন দিন শয়তান 


তাড়াতাড়ি চলে আসা সুননত। 


তার ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। 


ওলীমা 

বাসর রাত অতিবাহিত হওয়ার পর 
বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব- 
মিসকিনদের ওলীমা খাওয়ানো সুন্নত। 


আপনি সেখানে গেঁড়ে বসে থাকলে 

রোগীর কষ্ট হতে পারে। তার 

ব্যাঘাত ঘটতে পারে। !মিশকাতুল 
মাসাবীহ, ১/১৩৮] 

৬. রোগীদের শান্তনা দেওয়া সুননত। 


ওলীমার জন্য বড় ধরনের আয়োজন 
করার প্রয়োজন নেই। নিজের সাধ্য 
বন্ধু-বান্ধবদের খানা খাওয়ালেও সুনত 
আদায় হয়ে যাবে। 

এ ধরনের খারাপ ওলীমা থেকে বিরত 
থাকা চাই। ওলীমার সময় অবশ্যই 
সুন্নতের নিয়্যত থাকতে হবে । দীনদার 
গরীব লোকদেরই সর্বপ্রথম দাওয়াত 
করতে হবে। ধনীদেরও দাওয়াত 
করতে পারেন। লোকদেখানোই যদি 
ওলীমার উদ্দেশ্য হয়, তখন সওয়াব 
পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো আল্লাহ 
অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। [সহীহ 
আল-বুখারী, ২৭৭৮] 


অসুস্থতা, চিকিৎসা ও রোগীর সেবার 


সুন্নতসমূহ 
১. অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা করানো 
সুননত। চিকিৎসা তো করাবেনই, 
তবে শেফা আল্লাহর পক্ষ থেকেই 
হবে এটা বিশ্বাস_ করতে হবে 
হা 55 
২. কালোজিরা এবং মধু দ্বারা চিকিৎসা 
করা সুন্নত। রাসূল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তায়ালা এ দু'বস্ততে শেফা 


আল্লাহ সবকিছুর ক্ষমতা রাখেন, 
আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ইনশা 
আল্লাহ্‌ এধরনের কথাবার্তা 
বলবেন। ভয় সৃষ্টিকারী কোন কথা 
রোগীর সামনে উচ্চারণ করবেন 
না । !মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/১৩৭] 

৭. রোগী দেখার সময় রোগীর উদ্দেশ্যে 
বলবেন, লা- বাছা তাহুরুন্‌ ইন্শা- 
---আল্লা-হ। 
অর্থঃ কোন ভয় নেই ইনশাআল্লাহ, 
এ রোগের দরুন আপনার গোনাহ 
মাফ হয়ে যাবে। 
অথবা রোগীর সুস্থতা কামনার্থে 
৭বার নিচের দোয়াটি পাঠ করবেন, 
আছআলুল্লা-হাল্‌ “আযীমা রব্বাল্‌ 
“আর্শিল্‌ “আযীমি 


আই 
ইয়াশৃফীকা। 
অর্থ: আমি আরশে আযীমের 
পালনকর্তা মহান আল্লাহর দরবারে 
আপনার সুস্থতা কামনা করছি। 
!সহীহ আল-বুখারী, ২/৮৪৪-৮৪৫) 
আল্লহ তায়ালা আমাদের জীবনকে 
রাসুল (সা.)-এর সুন্নতের আলোকে 
জীবন যাপন করার তাওফিক দান 
করুন। আমিন 


লেখক: খতিব, জামিয়া বায়তুল করীম জামে 


ওপর শয়তান প্রভাব ডি রেখেছেন। অনেক হাদীসে এ 

পারবে না। কোন ধরণের ক্ষতিও  দু'গুণাগুণের বর্ণনা আছে। (সহীহ লো 

সাধন করতে পারবে না। আল-বুখারী, ২/৮৪৮] না 
নভেম্বর'১৮ 


আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধর।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মহামানব মুহাম্মদুর 


এ বেদে "আল্লাহ, 'মুহাম্মদ' রাসুল 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-ই হলেন সর্বশেষ 


“তিনটি আরবী শব্দ যোগে যে শ্রোকটি 


নবী। তিনিই হলেন সমগ্ব মানব 


সমন সৃষ্টিজগৎ তার শুভাগমনের জন্যে 
ছিল অত্যন্ত ব্যাকুল । পূর্বের সকল নবী 
রাসুল (আ.) এবং ধর্ম সংস্কারকগণ 
তার শুভজন্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও 


লিখিত রয়েছে তাতে সুস্পষ্ট বোঝা 
যায় যে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট এবং মুহাম্মদ 
(সা.) তার প্রেরিত মহাপুরুষ । যেমন_ 
“হোতার মিন্দ্রো হোতার মিন্দ্রো 


মহাসুরিন্দ্রবোঃ। 
অল্লো জ্যেষ্ঠ রেট পরমং পূর্ণং ব্রক্ষণং 
অল্লাম। 


পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন 
তিনিই পৃথিবীর জাতি ধর্ম ও বণ 


অল্লো রাসুল মুহাম্মদ রকং বরস্য অল্লো 
অল্লাম । 


“মদৌ বর্তিতা দেবা দ কারান্তে 

রকৃত্তিতা। 

বৃক্ষান ভক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রে 

তা" 

অর্থাৎ যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 

“ম' ও শেষ অক্ষর “দ' এবং যিনি বৃষ 
₹স ভক্ষন সর্ব কালের জন্য পুনঃবৈধ 

করবেন, তিনিই হবেন বেদানুযায়ী 

খাষি। 

মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের প্রথম ও 

শেষ অক্ষর বেদের নির্দেশে মত 


নির্বিশেষে সকল মতের সকল শ্রেণীর 


আদল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকং ল্লান 


ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাজিফিত 


লিরখাতকম |” 


ত্রাণকর্তা এবং ইহলৌকিক- 


অর্থাৎ দেবতাদের রাজা আল্লাহ আদি 


পারলৌকিক মুক্তিদাতা । মহাগ্রন্থ পবিত্র 
কুরআন ব্যতিত অন্য ধর্মগ্রন্থসমূহেও 


যথাক্রমে “ম' ও “দ' হওয়াতে তাকেই 
মান্য করা শাস্ত্রেই নির্দেশ। তিনিই 
গো মাংস সর্বকালের জন্য পুনঃবৈধ 


ও সকলের বড় ইন্দ্রের গুরু । আল্লাহ 
পূর্ণ ব্রক্ষা, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল 


করেছেন। পূর্বে ধর্মপরায়ণ হিন্দুগণ 
গো মাংস ভক্ষণ করিতেন। এর ভূরি 


সর্বশেষ নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ 


পরম বরণীয়, আল্লাহই আল্লাহ। 


(সা.)-এর আগমন সংবাদ এবং তারও 
তার সাহাবীগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। 


(কে) হিন্দু ধর্মগরন্থে শেষ নবী 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
(১) অল্লো পনিষদ 


তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ট আর কেহ নাই। 
আল্লাহ অক্ষয়, অব্যয়, স্বয়ন্তু। 


(২) সাম বেদ 

হিন্দুদের এ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নাম গন্ধ 
ও নেই। সেখানে যার কথা আছে তার 
নামঃ 


ভুরি নজির শাস্ত্রে রয়েছে। 

(৩) রামায়নের আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডে 
লিখিত আছে, “রাম গোমাংস ভক্ষণ 
করিতেন । 

সেখানে আরও আছে, “বশিষ্ঠ্য মুণি 
মদ্য ও গোমাংস প্রভৃতি দিয়া 
বিশ্বমিত্রকে তাহার সেনাগণের সহিত 
ভোজন করাইয়াছিলেন।, 


নভেঘর'১৮  __ ও আত্তান্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
আরও লেখা আছে, “ভরদ্বাজ মুণি 


এ শ্লোকের “ম্রেচ্ছ' শব্দগুলোর ব্যাখ্যা- 


ভরতকে গোমাংসাদি দিয়া পরিতৃপ্ত 
সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। ও 
তৎকালে বিশ্বমিত্রের যজ্ঞে ব্রাহ্মনেরা 
দশ সহগ্র গোভক্ষণ করিয়া ছিলেন। 
মহর্ষি পানিনি বলেন, অতিথি আগমন 
করিলে তাহার জন্য গোহনন করিবে ।” 
বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) হিন্দুশান্ত্রের 
বিলুপ্ত বিধান গোমাংস ভক্ষণকে 
পুনঃবৈধ করেন। 

নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে আল্লাহ 
কর্তৃক প্রেরিত নবী বেদে তার সুস্পষ্ট 
প্রমান রয়েছে । যথা_ 

“আল্লো রসূল মুহাম্মদ রকং বরস্য ॥” 
অর্থাৎ মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং 
পরম বরণীয়। এটা সামবেদে আদিতে 


বিশ্লেষণ হলো আরবের আদিম 
পৌন্তলিকা অধিবাসীকে দূরাগত 
আচার্ষেরা স্লেচ্ছে বলতেন। যেমন 
ভারতে আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়কে 
আর্ধরা শুদ্র বলতেন । আরবের আচার্য 
বংশই ছিল শেষ নবীর পিতৃবংশ। 
মহান আল্লাহ বিশ্ব নবী (সা.) কে সত্য 
পথপ্রদর্শক নবী করে প্রেরণ করেছেন । 
তার হুবহু পরিচয় বেদ ও পুরাণাদিতে 
পূর্ব হইতে লিপিবদ্ধ আছে। 


(৫) ছান্দোগ্য উপনিষদে (১৬/৬) তার 
পরিচয় এভাবে রয়েছে, 

“হিরণময় পুরুষ আদিত্যে অধিষ্টিত। 
কেশ-শবশ্রু হয় তার হিরণ্য মপ্তিত! 


ম' ও শেষে “দ' অক্ষর যুক্ত বেদ 
বানীর সমর্থক । 
(৪) ভবিষ্য পুরাণে আছে, 


“এতাস্মিনসিরে শ্রেচ্ছ আচার্ষেন 
সমন্বিত । 


নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম। 
চন্দ্রনাদিভিরভ্যরচ্য তুষ্টাব নসা হরম! 
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসনে। 
ত্রিপুরা সুরনাশায় বহুমায়া প্রবর্তীনো! 


পদনখ পর্যন্ত সমস্ত স্বর্ণময় । 

অরুনার বিন্দ সমশোভে নেত্রদ্বয় । 

“উৎ অভিধানে তিনি অভিহিত হন। 
যেহেতু সর্বপাপের উরদ্ধে তিনি রণ! 
এই ততৃ অবগত আছেন যে জন, 

তিনি ও পাপের উরদ্ধে অবস্থিত হন। 
ইতিততৃ দেব পক্ষেঃ অধ্যাত্ম পক্ষেতে, 
সে পুরুত দৃষ্ট অন্তরক্ষি দর্পণেতো” 
আলোচ্য শ্রোকটি পাঠে বোঝা যায় যে, 
সর্বদর্শী আল্লাহ জানতেন যে, কলি 
যুগের হিন্দুগণ শেষ নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) ও বেদের অদ্বিতীয় 


স্লেচ্ছৈরগপ্তায় সচ্চিদানন্দরুপিণে | 
বিদ্ধি 


আল্লাহকে ভুলে বিপদ গামী হবে । এর 
জন্যই আল্লাহ শেষ নবীর দৈহিক 


তং মাং হি কিং করং 
ভাবার্থ: যথাসময়ে “মুহাম্মদ' নামের 


সৌন্দর্য বর্ণনা শেষ করে বলেছেন যে, 


শরণারথমুপাগতমট' 
একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন। 


তিনি “উৎ্* অর্থাৎ দশম অবতার 


যার নিবাস “মরুস্থলে “(আরব দেশে) 
সাথে স্বীয় সহচর বৃন্দ ও থাকবেন। হে 
মরুর প্রভূ! হে জগৎগুরু । আপনার 
প্রতি আমাদের স্ততিবাদ। আপনি 
জগতের সমুদয় কলুষাদি ধ্বংসের 


উপায় সম্পর্কে অবগত আছেন। 
আপনাকে প্রণতি জানাই । 

হে মহাআ! আমরা আপনার 
দাসানুদাস। আমাদের আপনার 
পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন। 
“এতসিমন্নত্তিরে স্রেচ্ছ ও আচার্য 
সমন্বিতঃ। 


মহাম্মদ ইতিখ্যাতঃ শিষ্যশাখা 
সমন্বিতঃ]” 


'ইতিততৃ দেবপক্ষে বাক্য হতে জানা 
যায় যে, তার পরে সত্য পথ প্রদর্শক 
আর কোন অবতারের আবির্ভাব হবে 
না। এ সমাচার জেনে যিনি তার 
অনুসরণ করবেন তিনি নিষ্পাপ হয়ে 
মোক্ষ লাভ করবেন । শাস্ত্প্রণেতা মুণি 
খষীরা সুস্পষ্টভাবে শেষ নবী মুহাম্মদ 
(সা.)-এর অনুসরণের ওপর 
পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল বলে ব্যক্ত 
করেছেন। 

(৬) উত্তরায়ন বেদ 

“লা-ইলাহা হরতি পাপম 

ইন ইলহা পরম পদম 


জন্ম বৈকুগ্ঠ অপ ইনুতি 

জপি নাম মুহাম্মদ! 

সারসংক্ষেপ: লা-ইলাহা ইন্লালাহু 
মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ-এর আশ্রয় ব্যতিত 
পাপ মুক্তির কোন উপায় নেই। ইলাহ 
অর্থাৎ আল্লাহর আশ্রয়ই মুক্তি লাভের 
প্রকৃত আশ্রয়। বৈকুষ্ঠে জন্ম লাভের 
আশা করলে ইলাহর আশ্রয় নেওয়া 
ছাড়া কোন উপায় নেই । আর এ জন্যে 
মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রদর্শিত পথের 
অনুসরণ অপরিহার্য । 


(৭) খণ্থেদ ২.১২.৬ 
“যো রুরধস্য চোদিত্য যঃ কৃষস্য 

মো ব্রণো নাম মানস্য কীরেঃ। 
ভাবানুবাদ: যিনি তার ভক্ত, তিনিই 
তার প্রভুর সাথে সম্পর্কিত। খগ্বেদে 
উক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তির “কীরি' নামকরণ 
করা হয়েছে। এ “কীরি' শব্দের বাং 
অর্থ মহা প্রভুর শেষ প্রশংসা কারী যার 
আরবি শব্দ হলো আহমদ। 

এমনিভাবে অসংখ্য উক্তি রয়েছে 
ইসলাম ধর্মের মহান রাসুল ও সর্বশেষ 
নবী সম্পর্কে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থে। 

(খ) বৌদ্ধ ধর্মে শেষনবী 

হযরত মুহাম্মদ (সা.) 

প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আছে 
ভবিষ্যতে একজন মায়িত্রি আসবেন। 
(১) চিপকমতি সিংঘনাথ সুকান্তার “ডি 
১১১৭৬,-এ বলা হয়েছে, আরেকজন 
বুদ্ধ আসবেন তার নাম “মায়িত্রী” যিনি 
আলোকপ্রাপ্ত, খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী, 
যিনি মঙ্গল জনক, যার রয়েছে বিশ্ব 
জগতের জ্ঞান। তিনি অলৌকিকভাবে 
যে জ্ঞান আরোহন করবেন সেটা পুরা 
পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটা 
ধর্ম প্রচার করবেন, যে ধর্মটা শুরুতে 
গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে 
গৌরবময় থাকবে এবং শেষেও 
গৌরবময় থাকবে । তিনি একটা জীবন 
দর্শন প্রচার করবেন যেটা হবে সত্য 
এবং পুরাপুরি সঠিক। তীর সাথে 
কয়েক হাজার সন্নাসী থাকবে যেখানে 
আমার সাথে কয়েকশ সন্নাসী থাকে । 
একথাটা আরও বলা হয়েছে। 


নভেষর'১৮ _______' টু আত্তর্তহীদ ২৫ 
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(২) সেকেন্ড বুক অব ইস্টে ৩৫ নম্বর 


আছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম 


পবিত্র কুরআনের সুরা দুখানের দুই ও 


খণ্ডে ২৩৫ পৃষ্ঠায়: একজন মায়িত্রী 


অর্থাৎ দয়াময় পরম দয়াময় আল্লাহর 


আসবেন যার কিছু বৈশিষ্ট আর গুন 


নামে শুরু করছি। তাহলে বৌদ্ধ ধর্ম 


থাকবে, তিনি হাজার হাজার মানুষকে 


তিন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 
এছাড়াও সুরা কদরের এক নম্বর 


গ্রন্থসমূহে মায়িত্রী নামে একজনের 


আয়াতে বলা আছে যে, কুরআন 


নেতৃত দিবেন যেখানে আমি নেতৃত 
দিয়েছি মাত্র কয়েকশো মানুষকে । এর 
পর আরো আছে। 

(৩) গম্তল অব বুদ্ধায় ২১৭ ও ২১৮ 


ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তিনি হলেন 
আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.), তিনি 


নাযিল হয়েছিল মহিমম্বিত রাতে । 
এরপরে আছে তিনি উজ্জল হবেন, 


ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত (যখন ওহী নাধিল 


আমরা জানি যে এসময় আমাদের নবী 


হত তখন তিনি উজ্জল হতেন) হয়তো 
প্রশ্ন করবেন ওহী কি? ওহী হচ্ছে 


উজ্জল হয়েছিলেন বা আলোকিত 
হয়েছিলেন। এর পরে আছে তিনি 


করলেন, হে আশীর্বাদ প্রাপ্ত আপনি 


আল্লাহর দূত জিবরীল (আ.) যখন 


স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন আমরাও 


যখন চলে যাবেন কে আমাদের পথ 


নবীর কাছে আসতেন তখন তিনি 


দেখাবেন? গৌতম বুদ্ধ উত্তরে বললেন, 
আমি এই পৃথিবীতে প্রথম বুদ্ধ নই, 
এমন কি শেষ বুদ্ধ নই, ভবিষ্যতে এই 


উজ্জল হতেন। 


জানি নবীজী স্বাভাবিকভাবেই মারা 
গিয়েছিলেন। 


(৪) সেক্রেট বুক অব দ্যা ইস্টের 


চার নম্বরে আছে, তিনি রাতের বেলা 


১১নং খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় মহাপার নির্বার 


পৃথিবীতে আরএকজন বুদ্ধ আসবেন 


সুস্তা ২য় অধ্যায়ের ৩২ অনুচ্ছেদে বলা 


হয়েছে যে, গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে তার 


কোন গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শিক্ষা ছিল 


আলোকপ্রাপ্ত, যিনি মঙ্গল জনক, যার 
রয়েছে বিশ্বজগতের জ্ঞান, তিনি প্রচার 
করবেন একটা ভালা ধর্ম, তিনি যে ধর্ম 


না, হে আনন্দ তথাগতরা অথবা 
শিক্ষকরা মুঠোবন্ধ করে রাখবে না 


প্রচার করবেন তার শুরুতে গৌরবময় 
থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে 
এবং শেষ সময়েও গৌরবময় থাকবে । 


জ্ঞানটা তাদের নিজের কাছে রাখবে না 
এটা প্রচার করতে হবে । আমরা জানি 
মুহাম্মদ (সা.) ওহী হিসেবে যা 


তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি 


পেয়েছিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে সবার 


হবে সত্য আর সেঠাই হবে সঠিক 
জীবনদর্শন আর তার থাকবে হাজার 


কাছে প্রচার করেছেন আর সাহাবা 
গণকে বলেছেন এগুলো মানুষের কাছ 


হাজার শিষ্য যেখানে আমার রয়েছে 


থেকে লুকিয়ে রেখো না, এগুলো প্রচার 


মাত্র কয়েকশ শিষ্য। বুদ্ধের প্রধান 
তাকে চিনব কিভাবে? বুদ্ধ উত্তর 
দিলেন, সেই লোকের নাম হবে 
মায়িত্রী। মায়িত্রী অর্থৎ ক্ষমাশীল, 
আরবী করলে হবে রাহমা। আল্লাহ 


করো । এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে 
এখানে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কিছুই নেই 
এখানে সব কিছুই প্রকাশ করতে হবে। 
(৫) আরও আছে গন্তল অব বৃদ্ধাতে 
২ 


(১) তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন 


পবিত্র কুরআনে বলেছেন, সূরা 
আম্িয়ার ১০৭ আয়াতে, ওয়ামা 


বেলায়, (২) আলোকপ্রাপ্ত 
হওয়ার পর তিনি উজ্ব্বীল হবেন, (৩) 


আরসালনাকা ইল্লা রহমাতুল্লিল 
আলামীন অর্থাৎ আমিতো তোমাকে 


তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন, (৪) 
তিনি রাতের বেলায় মারা যাবেন, €৫) 


শুধুমাত্র পাঠিয়েছি বিশ্ব জগতের প্রতি 


মারা যাবার সময় তিনি উজ্জ্বল হবেন, 
(৬) তিনি মারা যাবার পরে এই 


মারা যাবেন, আর আয়িশা (রাযি.)-এর 
এর বলার হাদীস থেকে আমরা জানি 
যে, ওই রাতে তাদের ঘরে প্রদীপে 
কোন তেল ছিল না, আর আয়িশা 
(রাযি.) তেল আনতে পাশের বাড়িতে 
গিয়েছিলেন, অর্থাৎ নবীজী মারা যাবার 
সময় তখন রাত ছিল। 

এর পর বলা হয়েছে তিনি মারা যাবার 
সময় উজ্জ্বল হবেন, আর হযরত 
আনাস (রাযি.) বলেছেন, “নবীজী মারা 
যাবার সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন ।' 

এর পরেরটা হলো মারা যাবার পরে 
তাকে আর সশরীরে দেখা যাবে না, 
আমরাও জানি যে নবীজী (সা.) 
স্বশরীরে আর কোনদিন ফিরে আসবেন 
না। মদীনায় তার রওযা রয়েছে, তাকে 
সশরীরে আর কখনো দেখা যাবে না। 
বৌদ্ধ ধর্মে উল্লেখ করা এসকল কথা 
শুধুমাত্র নবীজী মুহাম্মদ (সা.) এর 
বেলাতেই খাটে । 

(৬) দ্যা সেক্রেটবুক অব দ্যা ইস্টের 
১০ম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 
তথাগতরা তারা শুধু প্রচার করবে 
অর্থাৎ যে বুদ্ধরা আসবেন তারা শুধু 
প্রচার করবেন, আর আল্লাহ বলেছেন, 
সূরা আল-গাশিয়ার ২১ আয়াতে, বলা 
হয়েছে, ফাযাক্কির ইন্না মা আনতা 


রহমত হিসাবে পুরো মানুষ জাতির 
প্রতি রহমত হিসাবে । এই রহমতের 
সমর্থক শব্দ ক্ষমা যা পবিত্র কুরআনে 


পৃথিবীতে তাকে আর সশরীরে দেখা 
যাবে না। 
এই ছয়টা গুণাবলি পাওয়া যায় শুধু 


আছে সব মিলিয়ে ৪০৯ বার। আর 
কুরআনের প্রত্যেক সুরা শুধুমাত্র সুরা 
তওবা বাদে প্রত্যেক সূরার শুরুতেই 


মাত্র আমাদের নবীজী মুহাম্মদ (সা.)- 
এর মধ্যে। আমরা জানি যে নবীজী 
প্রথম ওহী পেয়েছিলেন রাতের বেলায়. 


মুযাক্কির অর্থাৎ আল্লাহ নবীজীকে 
বলছেন, তোমার কাজ ধর্ম প্রচার করা 
হেদায়েত করার মালিক আল্লাহ 
তাআলা । 

(৭) সেক্রেট বুক অব দ্যা ইস্টের ১০ম 
খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে স্বর্পে 


নভেষর'১৮ _____'্। আত্তর্তহীদ ২৬ 
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যেতে হলে তোমার ভালকাজ গুলোর 
প্রয়োজন হবে। 


আল্লাহ কুরআনে বলছেন, সূরা 
আসরের এক থেকে তৃতীয় আয়াতে, 


“ওয়াল আসর, ইন্নাল ইনসানা লাফি 
খুসর, ইল্লালাজিনা আমানু ওয়া 
আমেলুছসলেহাত, ওয়া তাওয়া 
সওবেল হাক্ক, ওয়া তাওয়া সওবিস 
সবর ।” অর্থাৎ দুর্ভোগ তাদের যারা 
সামনে ও পেছনে লোকের নিন্দা করে 
তারা বাদে যাদে বিশ্বাস আছে ন্যায় 
নিষ্ঠতা আছে, যারা মানুষকে সত্যের 
পথে আনে, যারা মানুষকে ধর্য আর 
অধ্যাবসায়ের পথে আনে । বেহেশতে 
যাওয়ার একটা শর্ত হলো ন্যায়- 
তা । 
(৮) এছাড়াও ধম্মপটে উল্লেখ করা 
আছে, “মাত্তারসুক্তী ১৫১'। এখানে 
সর্বশেষ বুদ্ধ বা মায়িত্রীর বর্ণনা দেওয়া 
আছে, তিনি হবেন মানুষ জাতির প্রতি 
করুনা, তিনি হবেন ভদ্র, তিনি হবেন 
মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত, তিনি হবেন 
দয়ালু আর তিনি হবেন সত্যবাদী" 
আর এসকল কথা শুধুমাত্র খাটে 
সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এর বেলায়। এ হচ্ছে বৌদ্ধ 
ধর্মে নবীজী সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা । 


(গ) ইহুদী ধর্মে শেষনবী 

হযরত মুহাম্মদ (সা.) 

তৌরাত (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) 
যাকে হীব্রু ভাষায় “মেউদ দেউদ' এবং 
“ভাববাদী' বলে সম্বেধন করেছে তিনি 
হলেন সত্যের আত্মা, কলিযুগের 
মহাত্মা মুহাম্মদ (সা.)। সেই সত্যের 
আত্মার আগমন সম্পর্কে 

(১) বাইবেলের পুরাতন নিয়মের 
দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯ বলা 


হয়েছে, 

“১৫ তোমর ঈশ্বর সদাপ্রভূ তোমার 
মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতুগণের মধ্য 
হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক 
ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তীহারই 
কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে । 

১৬ কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে 
তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূর নিকটে 


এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, 


(২) বাইবেল মথি লিখিত সুসমাচারের 


আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর 
পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর 


প্রথম অধ্যায়ের ১৮ শ্রোকে বলছে, 
“যীশু শ্বীষ্টের জন্ম এইরুপে হইয়াছিল । 


দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা 
পড়ি। 

১৭ তখন সদাপ্রভূ আমাকে কহিলেন, 
উহারা ভালই বলিমাছে। 

১৮ আমি উহাদের জন্য উহাদের 


তাহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি 
বাগদত্তা হইলে তাহাদের সহবাসের 
পূর্বে জানা গেল, তাহার গর্ব হইয়াছে 
পবিত্র আত্মা হইতে ।' 

(৩) এ সম্পর্কে লক ১: ৩৪-৩৫ এ 


ভ্রাতগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ 


বলা আছে, “ইহা কিরূপে হইবে? আমি 


এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাহার 


ত. পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর 


মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি 


করিয়া তাহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা 


তাহাকে মুখে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, 
তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। 


তোমার উপরে আসিবেন, এবং 
পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া 


১৯ আর আমার নামে তিনি আমার যে 


করিবে; হযরত মুসা (আ.) বিয়ে 


সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ 


করেছিলেন, সন্তান উৎপাদন 


কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি 


প্রতিশোধ লইব।' (সূত্র: বাংলাদেশ 
বাইবেল সোসাইটি কুক গ্রকাশিত বাইবেলের 
পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮: ১৫-১৯] 


আমি উহাদের জন্য উহাদের 
ভ্রাতুগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ 
এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব এখানে 
তোমার সদৃশ্য ভাববাদী বলতে 
ইহুদীরা মুসার সদৃশ্য একজন নবীর 
কথা বলেছেন। এখানে মুসার সদৃশ্য 
কোন নবীর কথা বলা হয়েছে__ এ 
পশ্বের জবাবে সত্যবিমুখ ইহুদীরা 
বরাবরই বলে এসেছেন যীশু মসীহের 
(ঈসা) কথা । আদৌও মসীহ সা) 
হযরত মুসা (আ.) এর মত ছিলেন 
না। শ্রীষ্টানদের মতে ঈসা (আ.) 
একজন ঈশ্বর, কিন্ত মুসা (আ.) কোন 
ঈশ্বর নন। বাইবেল মতে মসীহ 
দুনিয়ার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ 
করেছিলেন কিন্তু হযরত মুসা (আ.) 
কে তেমনটি করতে হয়নি। বাইবেল 
মতে ঈসা (আ.) তিনদিনের জন্য 
জাহান্নামে গিয়েছিলেন । বাইবেলের 
পুরাতন সংস্করণে (তৌরাত) মুসা 
(আ.) সম্পর্কে এমন একটি বাক্যও 
নাই। তাছাড়া হযরত মুসা (আ.) তার 
পিতা-মাতার স্বাভাবিক দৈহিক মিলনে 
জন্য গ্রহণ করেছিলেন, বাইবেলের যীশু 
শবীষ্ট তার পিতার অবর্তমানে কোনরুপ 
শরীরি মিলন ছাড়াই জন্ুগ্রহণ 
করেছিলেন । এ সম্পর্কে 


করেছিলেন; কিন্ত মসীহ সা আ.) 
অবিবাহিত (চিরকুমার) ছিলেন 
আবার বাইবেল মতে যীশু খ্বীষ্টের 
মৃত্যুর পর তাকে পৃথিবীতে কবরস্থ 
করা হয়নি; ইহুদী মতে তিনি স্বর্গে 
অবস্থান করছেন। অপরদিকে হযরত 
মুসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এর মৃত্যুর পর তাদেরকে এই 
পৃথিবীতেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। 
সুতরাং এখানে মুসা (আ.) এর মতো 
যে ভাববাদীর কথা বলা হচ্ছে তিনি 
মুহাম্মদ (সা.) ভিন্ন অন্য কেহ নন। 
হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সর্ব 
বিষয়ে মুহাম্মদ সো.) এর মিল পাওয়া 
যায়। যেমন, মুসা (আ.) এবং হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম তাদের পিতা- 
মাতার দৈহিক মিলন থেকে, উভয়েই 
বিবাহিত ছিলেন এবং বিবাহ পরবর্তী 
জীবনে সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, 
উভয়েই রাসূল এবং রাজা (রাজ্য 
পরিচালনা এবং জাতির ওপর আইন 
প্রয়োগের ক্ষমতা অর্থে, যা ঈসা 
মসীহের ছিল না; বরং তিনি নিজেই 
রাষ্ট্রত্রোহী হিসেবে চিহ্িত হয়েছিলেন 
রোমান রাজ্যপ্রধান পনটিয়াস পিলেট 
কর্তৃক। ঈসা মসীহ যে রাজা ছিলেন 
না। 

(8) এ সম্পর্কে যোহন লিখিত 
সুসমাচরের ১৮:৩৬-এ বর্ণিত আছে, 
“আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি 
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আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে 
আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন 
আমি যিহুদীদের সমর্পিত না হই; কিন্তু 
আমার রাজ্য ত এখানকার নয় ।” 
সুতরাং এখানে তোমার [মুসা আ.- 
এর) সদৃশ্য বলতে মুহাম্মদ (সা.)- 
কেই বোঝানো হয়েছে; ঈসা মসীহকে 
নয়। এই মহান ভাববাদী যে মুহাম্মদ 
(সা.) তার সুস্পষ্ট প্রমাণ । 

(৫) বাইবেলের যিশাইয়ের ২৯ 
অধ্যায়ের ১২ গতে বলা হয়েছে, 
“আবার যে লেখা পড়া জানে না, 
তাহাকে যদি সে তাহা দিয়া বলে, 
অনুগ্হ করিয়া ইহা পাঠ কর, আমি 
তোমার ইবাদত করি । তবে সে উত্তর 
করিবে আমি লেখা পড়া জানি না।' 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স যখন 


সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন সংস্করণের 
(ওল্ড টেস্টামেন্ট) দ্বিতীয় বিবরণে 
উল্লেখ আছে, “সদা প্রভূ সীনয় হইতে 
আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের 
প্রতি উদয় হইলেন, পারন পর্বত 
হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন ।' 
সূত্র: দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২) 

সীনয়: এখানে, “সীনয় বলতে সিনাই 
অবস্থিত তুর পর্বতের কথা বলা 
হয়েছে। এই তুর পর্বতেই হযরত মুসা 
(আ.) নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। 
সেয়ীর: “সেয়ীর' পর্বতে হযরত ঈসা 
(আ.) নুবুওয়াতপ্াপ্ত হন। 
পারন:  পারন' বলতে 
(আরবীতে) পর্তকে বোঝানো 
হয়েছে। আর এই মহমান্বিত পর্বতে 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) নুবুওয়াতপ্রাপ্ত 


৪০ বছরে উত্তীর্ণ হল তখন তিনি 


হন। 


কাবার অদূরে (প্রায় তিন মাইল 
উত্তরে) হেরা নামক পাহাড়ের গুহায় 
ধ্যানমগ্ন থাকতেন । ধ্যানমগ্ন অবস্থায় 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন নিরক্ষর । 
তিনি লেখা পড়া জানতেন না। 
এমনকি নিজের নামটাও স্বাক্ষর করতে 


প্রধান ফেরেস্তা জিবরীল (আ.) হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-কে বললেন “ইকরা' 
অর্থাৎ “পড়'। মুহাম্মদ (সা.) ভয় পেয়ে 
বলে উঠলেন “আমি তো পড়তে জানি 
না। 
(৬) হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে হেরা 
(যার বর্তমান নাম জাবালে নূর অর্থাৎ 
আলোর পাহাড়) পর্বতে আসিবেন সে 


পারতেন না। মহান রাব্বুল আলামীন 
উম্মী-জ্ঞানহীন মুহাম্মদ (সা.) কে 
শিক্ষিত করলেন তার প্রত্যাদেশিত 
বাণী জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে 
নবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রত্যাদেশিত 
বাণী সমূহ ফেরেস্তা জিবরীলের কাছ 


হেরা পাঠ 


থেকে শুনে ঠোঠ নেড়ে বাণীগুলো 
মুখস্থ করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মদ 
(সা.) মুখে তার (আল্লাহর) বাক্য 
দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইজ্জতে 
রাব্বুল আলামীন বলেন, “তিনি [রাসূল 
(সা.)] নিজের খুশীমতো কিছু বলছেন 
না বরং এ হচ্ছে তার প্রতি অবতীর্ণ 
প্রত্যাদেশ (অহী) মাত্র ।” [সূরা আন- 
নাজম: ৩-৪] 

রাসূলের নিরক্ষতার সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ 
পাক বলছেন, “তিনিই আল্লাহ) 
নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল 
প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে 
করেন আল্লাহর বাণীসমূহ, 
তাদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্রের 
প্রশিক্ষণ দেন এবং শিক্ষা দেন কিবতা 
ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর 
পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ।" [সূরা আল-জুমুআ: ২] 
সারওয়ারে কায়েনাত মানবতার মুক্তির 
দূতকে আল্লাহ আরশে আজীম যে তার 
পবিভ্রবাণী শিক্ষা দিয়েছিলেন সে 
সম্পর্কে আল্লাহ ইলমে আলম 
সাক্ষ্যপ্রদান করে বলছেন, “আমি 
আপনাকে এমনভাবে পড়াবো যে 
আপনি ভুলতে পারবেন না, অবশ্য 
আল্লাহ যা ভুলাতে চান তার কথা 
স্বতন্ত ।' [সূরা আল-আ-'লা: ৬-৭/ 
সারওয়ারে কায়েনাত দু'জাহানের 


ুৃিলা লাউ 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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প্রশংসিত, বাইবেলের প্যারাক্লীতোস, 
পবিত্রআত্া, মুসা (আ.)-এর সদৃশ্য 
ভাববাদী, হিন্দুধর্মের মহভারত-গীতার 
রাজা, বেদের কন্কি অবতার জনাবে 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের 
বাণীসমূহ জিবরীল (আ.)-এর কাছ 
থেকে শ্রবণের সাথে সাথে নিজেও পাঠ 
করতেন যাতে করে বাণীর কোন অংশ 
ছাড়া না পড়ে এবং বাণীসমূহ পাঠে 
তারতম্য না হয়। তিনি মুখস্থ করার 
জন্য বাণীসমূহ দ্রুত আবৃত্তি করতেন। 
তার এই পেরেশনি দেখে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন নবীকে আশ্বস্ত করে 
বললেন, 
“এ অহীকে তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার 
জন্য দ্রুত আবৃত্তি করবেন না। তা 
এবং সমিবেশ করা 


অনুসরণ করুন। পরন্ত এর অর্থ 
বুঝিয়ে দেয়াও আমার কাজ ।' (সূরা 
আল-কিয়ামাঃ ১৬-১৯] 

আর আমার নামে তিনি আমার যে 
সকল বাক্য বলিবেন, এখানে বলা 
হচ্ছে, হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ্য 
যে ভাববাদী আসবেন তিনি সব সময় 
তার গ্রেস্টার) নামে তার প্রত্যাদেশিত 
বাণীগুলো প্রচার করবেন। পবিত্র 
কুরআনের দৃষ্টি ক্ষেপন করলে দেখা 


বাণী পাঠ করার পূর্বে তার (আল্লাহর) 
নাম উচ্চারণ করতেন। তিনি বলতেন, 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম অর্থা 


যায় হযরত মুহাম্মদ, (সা.) আল্লাহর এরকাশিত বাইবেলের 


(ঘ) খিস্টান ধর্মে শেষনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এবং গ্রিক ভাষায় বলা হয়েছে 


প্যারাব্লীতোস শেব্দের অর্থ হল 

রে তিনিই হলেন মুহাম্মদ 
(প্রশংসিত), তিনিই আহম্মদ 
(প্রশংসনীয়) । 


সত্যের আত্মার আগমন সম্পর্কে 
বাইবেলের নূতন নিয়মের যোহন 
লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত আছে, 

৭ তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য 
বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের 
পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, 
সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন 
না; কিন্ত আমি যদি যাই, তবে 
তোমাদের নিকটে তীহাকে পাঠাইয়া 
দিব ।' (সূত্রঃ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি 
করুক প্রকাশিত বাইবেলের নূতন নিয়মের 
যোহন ১৬: ৭] 

“১৩ পরন্ত তিনি, সত্যের আত্মা, যখন 
আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া 
তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া 
যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে 
কিছু বলিবেন না; কিন্তু যাহা যাহা 
শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী 
ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন ।” 


[সূত্র: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক 
নৃতন নিয়মের যোইন 


১৬:১৩] 
“১৬ আর আমি পিতাকে অনুরোধ 


স্মতিঘেরা শৈশব আমার 
যু ইবরহীম মুরাদাবাদী 
জীবন-বাগের শিশুকালে 
দিনগুলো সব ফুল, 

সুবাস মাখা স্বপ্ন আকা 
নেই কোন তার তুল 
বগের মলীর আশা সদা 
বাগ হোক চিরকাল 

বাগের দুয়েক পুস্প ঝরলে 
অর্দর হতো গাল। 

শৈশব আমার পুষ্প বাগান 
থাকবে স্মৃতি জুড়ে, 
পেতাম যদি ফের দেখা তার 
নিতাম তারে কুঁড়ে । 
স্বাদের ছিলো কতো 

বৃষ্টি ভেজা কাদায় ছিলো 
স্বপ্ন শতো শতো। 
রোদেলা সেই দিন গুলোতে 
আসতো যবে ঝড়, 

কলা পাতার তলে দিতাম 
আমার ক্ষুদে ধড়। 

হাজার খোয়াব সুপ্ত হদে 
ছিলো কতো আশা, 
সুখের আশে, অহর্নিশে 
বুনতো হদে বাসা । 

মাঠে যেতাম সখার সাথে 
খেলতে নানান খেলা, 
খেলার মাঝে কেটে যেতো 


করব, এবং তিনি অপর একজন 


পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর 
নামে শুরু করছি। 

উপসংহারে আসা যায় যে, বাইবেলের 
পুরাতন সংস্করণে (ওল্ড টেস্টামেন্টে) 
হযরত মুসা (আ.)-এর সদৃশ্য যে 
নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হয়েছে তিনি মরিয়ম পুত্র যীশু মসীহ 
নন, তিনি হলেন মরুনিবাসী ম্নেহময়ী- 
পরিতৃপ্ত আত্মা মা আমিনার গর্ভজাত 
পুত্র জগতের আলো, মুক্তির দিশারী, 
সারওয়ারে কায়েনাত, পবিত্র 
কুরআনের ধারক, বিশ্বমানবতার মহান 
নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 


সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন 
থাকেন ।” [সূত্র নিউ টেস্টামেন্ট যোহন 
১৪:১৬ 

প্রশ্ন এসে যায় বাইবেলের নতুন 
নিয়মের এই প্যারাক্লীতোস বা সহায়ক 
বা সত্যের আত্মা কে? তিনি কি স্বীয় 
ঈসা মসীহ নিজে না অন্য কেউ? 
নিশ্চিতভাবেই বলা চলে বাইবেলের 
এই সহায়ক খোদ যিশু খিস্ট নয় বরং 
যিশু খরিস্টই ঈশ্বরের কাছে একজন 
সহায়কের প্রার্থনা করেছেন পরবর্তী 
উম্মতের জন্য । 


আমা সারা বেলা । 

হাতে ধরে আব্বু আমায় 
নিয়ে যেতো পাঠে, 
পড়ালেখায় ব্যস্ত হতাম 
যেতাম না আর মাঠে । 
আম্মু আমায় বলতো সদা 
চলো দিনের পথে, 

না চলিলে দুঃখ পাবে 
জীবন-মহারথে । 
হৃদ-মাতানো শৈশব আমার 
থাকবে স্মতির পাতায়, 
সাধ্য যদি থাকতো আমার 
উড়াল দিতাম সেথায় । 
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চিন্তার বিশুদ্ধি 
আখিরাতমুখী 


করে 


মুহাম্মদ আবুল হুসাইন 


আত্মশুদ্ধির প্রসঙ্গটি আলোচনা করা 
হয়েছে ততবারই অনিবার্ষভাবে আল- 


গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাদের 
এই কৃতিত্বের কথা, তাদের এই 


কুরআনের কথা বলা হয়েছে। যেমন-_ 


নেতৃত্ব, মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠতের কথা স্বয়ং 


“যেমন আমি তোমাদের প্রতি 


আল-কুরআনে এভাবে ঘোষিত 


তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল 


হয়েছে, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। 


, যে তোমাদেরকে আমার 


মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদের 


আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদের 
জীবনকে পরিশুদ্ধ ও উত্কর্ষিত করে, 
তোমাদেরকে কিতাৰ ও হিকমাত 


আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ কর, অসৎ কাজ থেকে 
বিরত রাখো এবং আল্লাহর ওপর প্রবল 


শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের 
অজ্ঞাত তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।” 
[সুরা আল-বাকারা: ১৫১] 

তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য 


প্রত্যয় নিয়ে চল।” (সূরা আলে ইমরান: 
১১০] 

প্রশ্ন হল কোন যাদুর কাঠির স্পর্শে 
একজন নিরক্ষর মানুষ একটি দুধর্ষ, 


থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন। 


বর্বর, রক্তপিপাষু জাতিকে, একটি চরম 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নবী-রাসুলদের 
দায়িতু সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া 
যায় তার মধ্যে তাষকিয়া বা লোকদের 
জীবনকে পরিশুদ্ধির কাজ ছিল 
অন্যতম। আর এই আত্মশুদ্ধির কাজে 


যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পড়ে 


পশ্ড সমাজকে যেখানে দারিদ্র ও 


শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন 


বলাৎকারের ভয়ে পিতা তার আপন 


এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত 


কন্যাকে আতুড় ঘরেই মেরে ফেলতো 


শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা 


কিংবা জীবন্ত মাটিচাপা দিত; যেখানে 


সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত 


মূল চালিকাশক্তি ছিল আল্লাহর কালাম 


ছিল ।” সূরা আল-জুমুআ: ২ 


নারী ছিল শুধুই ভোগের পণ্য, যেখানে 
যেনা-ব্যভিচার-পাপাচার ক্যান্সারের 


আল-কুরআন । আমাদের সমাজের 


প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি 


সমাজদেহকে আক্রান্ত 


কিছু লোককে দেখা যায় যারা 


আল্লাহ এ বিরাট অনুগ্বহ করেছেন যে, 


হেদায়াত লাভের জন্য, আল্লাহর 


তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী 


অশ্লিলতা, নোংরামির 
যেখানে কোন সীমা ছিল না, ছিল না 


নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর কালাম 


বানিয়েছেন যে তাদেরকে আল্লাহর 


আল-কুরআনের কাছে পথের সন্ধান না 


আয়াত শোনান, তাদের জীবনকে 


করে এদিক সেদিক যায়; অথচ তাদের 


ঢেলে তৈরি করেন এবং তাদেরকে 


নারীর ইজ্জত-আক্রর নিরাপত্তার কোন 
সামান্য নিশ্চয়তা; যার কারণে মেয়ে 
শিশুর জন্মকে পিতা-মাতা কখনো 


হাতের কাছেই রয়েছে মহাগ্রন্থ আল- 


কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। 


কুরআন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের 
আসল উৎস আল-কুরআন । এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে বলেন, 
যারা জ্ঞানবান মানুষ, তারা তোমার 
প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ এই গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে যে, এই গ্রন্থই হচ্ছে সত্য, এটিই 
মানুষকে পরম পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত 
টা রিনা নিনেরাত ।' [সূরা আল সাবা: 


ঙ৬ 
পবিত্র কুরআন মজিদের শুরুতে সুরা 


অথচ এর পূর্বে এসব লোকই সুস্পষ্ট 
গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল । [সূরা 
আলে ইমরান: ১৬৪] 

মহানবীর বিপ্লবী জীবনাদর্শের দিকে 
যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে 
পাবো যে চরম পাপাচারে নিমজ্জিত 
একটি অধঃ্পতিত, বর্বর ও অসভ্য 
জন এমনভাবে পরিশুদ্ধ 
করলেন যে, তারা পৃথিবীর মধ্যে 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হলেন 
এবং মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার উৎকর্ষে 


আল _ ফাতিহায় আল্লাহ রাব্বুল 


এতটা সফল হলেন যে, সমগ্ৰ মানব 


আলামীন নিজে আমাদেরকে দোয়া 


জাতির সামনেই তারা চিরকালের 


শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা কেবল 
তার কাছেই সঠিক পথের সন্ধান 
(সিরাতুল মুসতাকিম) জানতে চাই। 


আদর্শ হয়ে থাকলেন। জগত্বাসীর 
সামনে তারা মানবীয় মাহাত্ের মূর্ত 
প্রতীক এবং সত্যের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে 


আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবীতে নবী- 


থাকলেন। মানবতার আদর্শ ও পথ- 


রাসূলদের অন্যতম প্রধান মিশন ছিল 


প্রদর্শক হয়ে তারা পৃথিবীকে নেতৃত 


মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা। 
পবিত্র কুরআনে যতবার এই 


দিলেন এবং পথহারা মানুষকে পথের 
দিশা দিয়ে মানবতার সম্মান ও 


স্বাগত জানাতো না; মানুষের জান- 
মাল-ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা যে 
সমাজে ছিল না; তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র 
করেই যেখানে মাসের পর মাস বছরের 
পর বছর মারামারি, খুনাখুনিই লেগেই 
থাকত; চরম স্বার্থপরতা আর 
ভোগবাদী মানসিকতা যাদেরকে পশুতে 
পরিণত করেছিল, এমনি শত গোত্রে 
বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন একটি “ব্যর্থ” 
সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি কীভাবে 
পরিশুদ্ধ করে একটি সুসংহত ও 
শ্রেষ্জাতিতে পরিণত করলেন? কোন 
পদ্ধতিতে? কোন শক্তিতে? 

বলাবাহুল্য, এঁশীগ্রস্থ আল-কুরআনই 
হলো সেই সৌভাগ্যের পরশ পাথর, 
যার স্পর্শে একটি গৌরবহীন জাতি 
গৌরবদীপ্ত হয়, সম্মানহীন জাতি সম্মান 
লাভ করে। এঁশী পথনির্দেশ বা 
হেদায়াত হলো সেই চিরন্তন আবে 
হায়াত, যা মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির 
অনন্ত উৎস। আল্লাহর নূর বা এঁশী 
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আলোক হলো সেই চিরন্তন রক্ষাকবচ, 
যা মানুষের ইজ্জত, সম্মান ও 
নিরাপত্তার পাহারাদার । আরবের সেই 
বর্বর লোকগুলো আল্লাহর কালামকে, 
তার হেদায়াতকে মাথায় তুলে 
ধরেছিল, তারা আল্লাহর আয়াতকে 
সম্মান করেছিল আর এ ব্যাপারে 
মুহাম্মদ (সা.)-কে রাসুল অর্থাৎ 
আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তাকে 
চরম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল । 
আর আল্লাহর কালামের বিশেষত 
হচ্ছে, পৃথিবীতে আল্লাহর কালামকে 
যারা সম্মান করবে বিনিময়ে আল্লাহও 
দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে 
সম্মানিত করবেন, গৌরবান্বিত 
করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর সুস্পষ্ট 
ঘোষণা: “আমার নেক বান্দাগণই পাবে 
র উত্তরাধিকার ।' [সুরা আল- 
আব্দিয়া: ১০৫] 
প্রথম মানব-মানবী বাবা আদম আর 
মা হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠানোর 
সময়ও আল্লাহ এ ঘোষণা দিয়েছিলেন, 
“তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে 
যাও। এরপর আমার পক্ষ থেকে যে 
জীবনবিধান তোমাদের কাছে পাঠানো 
হবে যারা আমার সে হেদায়াতকে 
মেনে চলবে তাদের জন্য ভয়-ভীতি ও 
চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। আর 
যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে 
এবং আমার বাণী ও আদেশ নিষেধকে 
মিথ্যা গণ্য করবে, তারা নিশ্চয়ই 
জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা 
দিবে ॥' [সূরা আল-বাকারা: ৩৮- 
৩৯. 
হেদায়াত হলো আল্লাহর নূর 
অভাবেই পৃথিবীতে ঘনিয়ে আসে 
অন্ধকার। তখন নানাবিধ 
জড়িয়ে পড়ে মানব সমাজ । আর এ 
কারণেই আল্লাহর নবী-রাসুলগণ 
কোন ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন না করে 
আল্লাহর এ নূরকেই মানুষের চিত্তে 
প্রজ্বলিত করে সমাজ-মানসকে 
পরিশুদ্ধ ও নিস্কলুস করার করার চেষ্টা 
করেছেন। মানুষের বিবেক ও 
মনুষ্যতৃকে জাত করার মাধ্যমে 
একটি সামন্রীক বা পূর্ণাঙ্গ সমাজ- 
বিপ্লবের নেতৃতৃ দিয়েছেন । 


আসলে র ঈমান বা তাদের 
বিশ্বাস ও 55 


হবে এবং এজন্য বার বার সে প্রভুর 
কাছে লঙ্জিত হবে, ক্ষমা ভিক্ষা 
করবে । এ প্রসঙ্গে মহানবী বলেছেন, 
“ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত 
রা নর সাথে (দেড়িবাধা) ঘোড়া, 
ঘুরতে থাকে এবং শেষ 
রর টির দিকেই ফিরে আসে। 
অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিও ভুল 
করে থাকে। কিন্ত শেষ পর্যন্ত সে 
ঈমানের দিকেই ফিরে আসে । অতএব 
তোমরা মুত্তাকী লোকদেরকে 
তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং 
ঈমানদার লোকদের সাথে ভাল 
ব্যবহার কর ।” [বায়হাকী] 


দেই, আর ভাল ও নতুন টাকা নিজের 
কাছে রেখে দিই। কিন্ত 

সংস্কৃতি কিন্ত এর বিপরীত । এ প্রসঙ্গে 
মহানবীর (সঃ) বাণী হচ্ছে - 
“তোমাদের মধ্যে কেউই ঈমানদার 
হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে 
নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার 
ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ না 
করবে ।” !সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] 

এ ঈমানদারীর বৈশিষ্ট সম্পর্কে মহানবী 
(সা.) আরো বলেছেন, “তোমাদের 
মধ্যে কেউই ঈমানদার হতে পারবে 
না, যতক্ষণ তার কামনা-বাসনাকে 
আমার উপস্থাপিত দীনের অধীন না 


বলে, তার নিদর্শন বা পরিচয় কি? 
তখন মহানবী যা উত্তর করলেন তা 
হলো: “তোমাদের ভাল কাজ যখন 
তোমাদেরকে আনন্দ দিবে এবং 
অন্যায় ও খারাপ কাজ যখন 
তোমাদেরকে অনুতপ্ত করবে তখন 
তুমি বুঝবে যে, তুমি মুমিন ব্যক্তি।” 
[মুসনাদে আহমদা 


কাজেই বাস্তব কর্মক্ষেত্রের কঠিন 
ময়দানে আল্লাহর আনুগত্যই হচ্ছে 
ঈমানের অনিবার্ধ দাবি। ইসলামের 
পরিভাষায় একেই আমলে সালেহ বা 
নেক আমল বলা হয়। বাস্তব 
আনুগত্যের ক্ষেত্রে এসে মানুষের 
ঈমান ও বিবেক যে অগ্নি-পরীক্ষার 


কাজেই উঈমানদারী আর নফসের 
গোলামী এ দুটো কখনো একসাথে 
চলতে পারে না। বরং আমলের 
পরিশুদ্ধিই হলো ঈমানদারীর বৈশিষ্ট্য । 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “সবর (ধৈর্য 
ও সহনশীলতা) আর ছামাহাত 
(দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) 
হচ্ছে ঈমান ।” (সহীহ মুসলিম] 

নফসের সংকীর্ণতার কারণে দেখা যায় 


সম্মুখীন হয়, সে পরীক্ষার আগুনে 
পুড়ে পুড়ে মানুষের সন্তার যে বিনির্মাণ 
হয় তাতেই হয় তার যথার্থ 
তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি। আর 
দৃষ্টিতে এটিই হচ্ছে 


ক্ষেত্রকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়ে 
যদি কেউ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উপাসনা 


যে, মানুষ নিজের জন্য তো সব সময় 
ভাল জিনিসটি পছন্দ করে, কিন্তু 
অপরের বেলায় তা ভুলে যায়; নিজে 


আর বাহ্যিক বেশভূৃষাকেই আত্মশুদ্ধির 
একমাত্র উপায় মনে করে তাহলে সে 
ব্যক্তি সমাজে একজন 


ভাল জিনিসটি গ্রহণ করে অপরকে 


পরহেজগার হিসেবে পরিচিতি পেয়ে 


খারাপটি প্রদান করে। যেমন অনেক 
সময় দেখা যায় যে, আমরা পচা ও 
পুরাতন টাকা বেছে বেছে অন্যকে 


হয়তো আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে, 
কিন্তু তার এ আত্মতৃপ্তি পরকালে খুব 
একটি কাজে আসবে না। 


নভেম্বর'১৮  _____ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


আল্লাহ তাআলা ঘুষকে করেছেন 


ঘুষের ভয়াবহতা 
উত্তরণের উপায় 


মো. আবদুল কাদের 


চেষ্টা করে তারাই এই গ্তনাহ সংঘটনের 


হারাম । কুরআন ও সুন্নাহর বহু ভাষ্যে 


অন্যতম শরীক। যারা ঘবষকে একটি 


সে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে । আলোচ্য 


অঘোষিত ব্যবস্থা হিসেবে প্রশ্রয় দেয় 


প্রবন্ধে ঘুষের ভয়াবহ পরিণতি তুলে 
ধরার পাশাপাশি তা থেকে পরিত্রাণের 
উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। 


ঘুষের ভয়াবহতা ও তা 

থেকে উত্তরণের উপায় 

ঘুষ একটি সামাজিক ব্যাধি । ঘুষ হচ্ছে 
স্বাভাবিক ও বৈধ উপায়ে যা কিছু 
পাওয়া যায় তার ওপর অবৈধ গঙ্থায় 
অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা। কোনো 
কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার দায়ি 
পালনের জন্য নিয়মিত বেতন-ভাতা 
পাওয়া সত্তেও যদি বাড়তি কিছু অবৈধ 
পন্থায় গ্রহণ করে তাহলে তা ঘুষ 
হিসাবে বিবেচিত। অনেক সময় স্বীয় 
অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘুষ 
দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় 
টাকা-পয়সা ছাড়াও উপহারের নামে 
নানা সমন্রী প্রদান করা হয়। সুতরাং 
যেভাবেই হোক, আর যে নামেই হোক 
তা ঘুষের অন্তর্ভক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 'ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী 
উভয়ের ওপরই আল্লাহর লা*নত।”১ 
সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের 
দায়িতুশীল পদে থেকে হারাম অর্থ 
গ্রহণই হচ্ছে ঘুষ । এই ঘৃষ যারা দেয় 
তারাও সমান অপরাধী । বে-আইনি 
কর্তাব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন সুবিধা বা 
টাকা পয়সা দিয়ে প্রভাবিত করতে 


তারাই অপরাধী । দেখা যায় মাঝে 


কে তোমার জন্য উপহার নিয়ে 
আসে ।' সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার 
এই জ্ঞান ও সাহসের জন্যই নবী (সা.) 
তাকে আল-ফারুক উপাধি 


মধ্যে বেড়াই ক্ষেত খায়, রক্ষকই হয় 


দিয়েছিলেন। কবি ফররুখ বলেছেন, 


ভক্ষক। ন্যায়কে যাদের লালন করার 
কথা তারাই অন্যায়কে ধারণ করছে। 


“আজকে ওমরপন্থী পথিক দিকে দিকে 


এভাবে দুর্নীতির ডালপালা সারা দেশে 
বিস্তার লাভ করে। 
ঘুষ বা উৎকোচ আসে নজরানার রূপ 


যারা প্রান্তর প্রাণপণ |” 


কিন্তু হায়! এখন মুসলিম অধ্যষিত 
বাংলাদেশের এই সমাজের চিত্র 


ধরে। “নবী (সা.) একজন সাহাবীকে 


দেখলে প্রশ্ন জাগে ইসলামের সেই 


কর্মচারী নিয়োগ করে যাকাত আদায়ের 
জন্য পাঠালেন। সে ফিরে এসে রাসূল 
(সা.)-কে বললেন, এটা যাকাতের 
মাল আর এটা আমাকে 


মহান শিক্ষার প্রতিফলন কোথায়? এ 
জন্যেই কবি নজরুল বলেছেন, ইসলাম 
সে তো পরশ মানিক তারে কে 
পেরেছে খুঁজি, পরশে তাহার ধন্য যারা 


উপটৌকনস্বরূপ দেওয়া হয়েছে । এতে 


তাদেরই আমরা বুঝি । 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারা বিবর্ণ 
হয়ে গেল। তিনি মসজিদের মিম্বারে 


ইসলামের পরশ আমাদের কলবে 
পৌছেনি বলেই আজ আমরা ঘুষকে 


দীড়িয়ে বললেন, সরকারি কর্মচারীর 
কী হলো! আমরা যখন তাকে কোনো 
দায়িত দিয়ে কোথায়ও প্রেরণ করি 
তখন সে ফিরে এসে বলে এই মাল 
আপনাদের (সরকারের) এবং এটা 


উপহার ভাবি । অফিসের ফাইল ঘুষ না 
পেলে সামনে চলে না। যার ফলে দেশ 
ও জাতির কাক্িত উন্নতি হয় না 
কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে 
মেধাহীনদের রাজতৃ চলে । ঘুষ দিয়ে 


আমাকে প্রদত্ত উপহার। সে তার 


বেডরিনী জেতে হাসেই মীন 


বাড়িতে বসে থেকে দেখুক তাকে 
উপহার দেওয়া হয় কি-না ।”২ 

একবার এক সরকারি উর্ধতন 
কর্মকর্তা ওমর (োষি.)-কে কিছু 


সেবা মনে করার কোনো কারণ নেই 
আর তাই ঘুষ দিয়ে শিক্ষকের চাকুরী 
পাওয়া লোকটির কাছ থেকে তার 
ছাত্ররা কতটুকু এলেমদার হবে তা 


উপহার দিলেন। উপহারগুলো দেখে 
ওমর রাযি.) বলেছিলেন, “তুমি যে 


নিয়ে মনে অনেক সংশয় থেকে যায়। 
এই ঘুষের জামানায় পাকা দড়িবাজরা 


বললে এগুলো বায়তুলমালের, আর 
এগুলো আমার উপহার! তুমি এই পদ 
ছেড়ে বাপের ঘরে বসে থাক, দেখ তো 


তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে দেখে 
আল্লাহর নেক বান্দারা মাঝে মাঝে 
ভাবে যে, নেক নিয়তের কি কোনো 
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দাম নেই? এটা কি বোকামি? কিন্ত 
ফলের আশা করা যায় না, তেমনি 
দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠা 
ব্যবস্থাপনার কাছে কোনো কল্যাণ 
আশা করা যায় না। তাই ঘুষ সম্পর্কে 
মহান আল্লাহ বলেন, “এরপর যালিমরা 
বদলে দিল যা তাদের বলা হয়েছিল 
তার পরিবর্তে অন্য কথা । এ কারণে 
যারা যুলুম করল তাদের ওপর নাধিল 
করলাম আকাশ থেকে এক মহাশাস্তি 
কারণ, তারা অধর্ম-অন্যায় কাজ 
করেছিলো ।” [সূরা আল-বাকারা: ৫৯] 

এ আয়াতে সত্যকে বদলে দেওয়ার 
শাস্তির উল্লেখ আছে। ঘুষও সত্যকে 
বদলে দেয়। পাসকে ফেল দেখিয়ে 
দেয়। একজন হকদারের হক বদলে 
দিয়ে অন্যকে অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়। 
অতীত যামানায় যারা ঘুষ গ্রহণ করত, 
দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ধর্মের বাণীতে 
জালিয়াতি করত তাদের সম্পর্কে 
আল-কুরআনে বলা হয়েছে, “সুতরাং 
দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে 
কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য 
প্রাপ্তির জন্য বলে, এটি আল্লাহর নিকট 
হতে এসেছে । তাদের হাত যা রচনা 
করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং 


আল্লামা সান“আনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 


আয়কে ঘুষ হিসেবে তাফসীর করে 


সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম 


দেওয়া হয়েছে। তবে সকল প্রকার 


গ্রন্থে বলেন, “রায়েশ বা ঘুষের ঘটক 
হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ঘুষখোর ও 
ঘুষদাতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে 
থাকে ।"* তবে মূলপক্ষ হচ্ছে দু'টি: যে 
ঘুষ দেয় ও যে ঘুষ খায়। আব্দুল্লাহ 
ইবন ওমর (রাষি.) বর্ণনা করেন যে, 


দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত আয়ও এর 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। 

এই ঘুষের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের 
একটি আয়াতে স্পষ্টতই এসেছে 
বিচারের রায়কে প্রভাবিত করা এবং 
প্রশাসকদেরকে নিরপেক্ষতা ও 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “ঘুষদাতা ও 


ন্যায়নিষ্ঠতা থেকে আলাদা করাই যে 


গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর 
লানত।” 
ইমাম তাবারানী তার আল-মু'জামুস 


ঘুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা 
প্রতিফলিত হয়েছে এই আয়াতে: 
“তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের 


কাবীর গ্রন্থে একটি হাদীস সংকলন 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না 
এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ 


“রিশওয়াহ বিচারের ক্ষেত্রে কুফুরী। 


জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার 


লোকেরা নিজেদের মধ্যে এ কাজ করা 


উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের বা 


সুহত। আগেই বলা হয়েছে 
রা অর্থ ডান সুহত অর্থ 
£? এ প্রশ্নের উত্তর রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর একটি হাদীসে: “যে গোশত 
উদগত হয়েছে সুহত থেকে, তার জন্য 
জাহান্নামের আগুনই বেশি উপযোগী । 
একজন জিজ্ঞেস করলো, সুহত কী? 
তিনি বললেন, বিচার বা শাসনকার্ধে 
ঘুষ গ্রহণ ।”* 
তাহলে দেখা যায় যে, ঘুষের অর্থে যে 
নিজে পানাহার করে এবং তার 
পোষ্যদের পানাহার করায় সকলের 


যা তরা উপার্জন করে তার জন্যও 
শাস্তি তাদের ।" (সূরা আল-বাকারা: ৭৯] 


জন্যই তা খুবই মন্দ কাজ। এই ঘুষ- 
লালিত দেহের ইবাদত আল্লাহ কবুল 


ঘুষ হচ্ছে একটি হারাম জিনিস । যদিও 


তো করবেনই না বরং তাদের জন্য 


ঘুষখোর এটাকে হারাম মনে করে না 


লাঞ্কনা, আখিরাতের আগুণ অপেক্ষা 


আয়াতে ঘুষ খেয়ে ধর্মের বাণী বদলে 
দেওয়ার কথা বলা 
জালিয়াতির জন্যই শাস্তি প্রযোজ্য । ঘুষ 
সব সময় টাকা-পয়সা হয় না। প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে 
হতে পারে । এ জন্যই হাদীসের ভাষায় 


টেনে উঠাবার মত ঘুষ অন্যের হক 
নিজের ঘরে নিয়ে আসে । এজন্য এই 
প্রক্রিয়ায় তিনটি পক্ষ থাকে । ১. রাশী 
যে ঘুষ প্রদান করে, ২. মুরতাশী যে 
ঘুষ গ্রহণ করে এবং ৩. রায়েশ যে 
অনুঘটক হয়ে কাজ করে। 


করছে। 

ইনুদিদের দুর্গতির কারণ হিসেবে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “তারা মিথ্যা 
শরবণে অত্যন্ত আগ্বহশীল এবং অবৈধ 
(ঘুষ) ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত ।' (সূরা 
আল-মায়েদা: ৪২ অপর একটি আয়াতে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে নবী! 
আপনি (আহলে কিতাবদের) 
অনেককেই দেখবেন পাপে, 
সীমালজ্বনে ও অবৈধ ভক্ষণে (ঘুষ 
খাওয়াতে) তৎপর । তারা যা করে 
নি তা নিকৃষ্ট।” (সূরা আল-মায়েদা; 
৬২ 


প্রশাসকদের কাছে পেশ করো না।' 
!সূরা আল-বাকারা: ১৮৮] 

এ আয়াতে “হুকাম' অর্থ শাসকগণ, 
প্রশাসনগণ, বিচারকগণ হতে পারে। 
আরবী ভাষায় হাকিম বা বহুবচনে 
হুক্কাম শব্দটি এইসব অর্থে সমানভাবে 
ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন 
হয়েছে যাদের সিদ্ধান্তে একজনের 
সম্পদে অন্য কেউ অন্যায়ভাবে ভাগ 
বসাতে পারবে । উপর্যুক্ত আয়াতে 
৮৫:1975 শব্দটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । 
এর অর্থ হচ্ছে “বালতি কুপে ফেলে তা 
টেনে উঠানো।” ঠিক তেমনি ঘুষের 
রশিতে নিজের প্রত্যাশিত বস্ত টেনে 
আনা হয়। এটি রূপক অর্থে এসেছে । 
এজন্যই আল্লামা আলুসী তার তাফসীর 
রুহুল মাঁআনীতে বলেন, “তোমাদের 
সম্পদের কিছু অংশ অসাধু বিচারক বা 
প্রশাসকদেরকে ঘুষ হিসেবে দিও না। 
তাফসীরে মাদারেকেও এ আয়াতের 
“বাতেল* শব্দ দ্বারা ঘুষ বা রিশওয়াহ 
বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে ।' এতে প্রমাণিত হলো যে, 
পবিত্র কুরআনে ঘুষের বিরুদ্ধে স্পষ্ট 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 

আজ আমাদের দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ 
হিসেবে তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে। 
এই দুর্নীতির নানা রকমের রয়েছে। 


আয়াতে “অবৈধ ভক্ষণ' তরজমা করা 
হলেও হাদীসে এই “সুহত' বা অবৈধ 


তবে ঘুষ হচ্ছে প্রধান ও সবচেয়ে 
ব্যাপক দুর্নীতি । ঘুষের এই ব্যাপকতা 


নভেম্বর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


কেবল আখিরাতের জন্যই ভয়াবহ নয়; 
বরং আমাদের এই সামাজিক জীবনেও 
দুর্ভোগের কারণ । 

ঘুষের বিষয়টি এখন আর লুকোছাপা 
নেই; তা এখন সবারই জানা । বাসে, 
লঞ্চে, পথে-ঘাটে মানুষ ঘুষের আলাপ 
করছে। আমাদের আশপাশের 
লোকজন তা শুনেও কোনো প্রতিক্রিয়া 
দেখাচ্ছে না। এ রকম অবস্থার 
কারণেই আমরা জাতি হিসেবে ক্রমশ 
বোধহীন হয়ে পড়েছি এবং ভবিষ্যতের 
অজানা লানত অথবা দ্রব্যমূল্যের 
উধ্বগতি অথবা সন্ত্রাসের আরও 
প্রকোপ দেখে এক বিরাট ভয় 
আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু 
ধর্মের বাণী আজ আমাদের জীবনে 
বাস্তব রূপ ধরে আসলেও আল্লাহর 
হুকুম পালন করার প্রতি আমাদের 
আগ্রহ নেই, যা দুঃখজনক হলেও 
সত্য । এ হচ্ছে এক ভয়াবহ অবস্থা । 
ঘুষ আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত 
করছে। ঘুষের কারণে মানুষ যোগ্যতার 
মূল্যায়ণ পাচ্ছে না। ঘুষের চিন্তায় যখন 
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাথা ঘুরতে 
থাকে তখন হাতের কলম সিরাতুল 
মুস্তাকীমে চলে না। ঘুষ হচ্ছে 
সমাজদেহে নীরব মরণ ব্যাধি। সকল 
বিধি-বিধানকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার 
জন্য ঘুষ নামক এই নমরুদই দায়ী । এ 
হচ্ছে এক মরণ ভাইরাস যা আমাদের 
সমাজের সকল ব্যবস্থাপনাকে 
নাজেহাল করে দিচ্ছে। এই অভিশাপ 
থেকে মুক্ত হতে না পারলে আমাদের 
ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে না 
এবং আমরাও একটি সময় অতীতের 
নমরূদ, ফিরাউনদের ন্যায় অভিশপ্ত 
জাতিতে পরিণত হব ও আল্লাহর 
গজবে ধ্বংস হয়ে যাব। কালব-এর 
পরিশুদ্ধির জন্য দেহ পরিশুদ্ধ থাকতে 
হয়। 

হালাল রুজি বা সৎ উপার্জনকারী 
আল্লাহর বন্ধু বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে অসৎ 
উপার্জন করে অতি তাড়াতাড়ি সুখের 


সন্ধান করা আসলে বৃথা । অনেকেই 
অর্থ উপার্জনে সুবিধাজনক বিষয়ে 
লেখাপড়া শেষ করেই তার পেশায় 
এমনভাবে মগ্ন হয় যেন সে পারে তো 
দু'দিনেই বিশাল বিত্র-বৈভবের মালিক 
হয়ে যায়। লোকের সেবা করা এবং 
এজন্য ত্যাগী মনোভাব নিয়ে কাজ 


একে ঘ্বণা করি, একে প্রতিরোধ করি। 
মহান আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক 
দিন। আমীন । 


বাচার উপায় 
রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার 
প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। এ 


করার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এক হাদীসে এই 
তাড়াহুড়া করে অসতভাবে উপার্জন 


জন্য ঘুষ লেনদেন সংঘটনের পূর্বেই 
তার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে চিরতরে 
বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন । এ ক্ষেত্রে 


করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, 
“কোনো প্রাণী তার রিযিক পূর্ণ না 
হওয়া পর্যন্ত কখনও মরবে না। 
সাবধান! আল্লাহকে ভয় করো এবং 
আবেদনে সৌন্দর্য বজায় রাখো। 


মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিক্ষা- 
প্রশিক্ষণ ও বাস্তব ভিত্তিক সর্মসূচীর 
মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার 
ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করার 
পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা 


তোমার রিযিক ধীরগতিতে আসার 


করতে হবে। এ ছাড়াও নিমোক্ত 


র 
কারণে তা আল্লাহর নাফরমানির 
মাধ্যমে চেয়ো না। কারণ তার নিকট 
যা আছে তা লাভ করতে হলে তার 
আনুগত্যের মাধ্যমেই করতে হবে ।”” 
তবে কেউ যদি অন্যের সম্পদ গ্রাস 
করে তবে তার পরিণতি সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা ইন্ুদি 
ছিল, তাদের যুলুমের কারণে আমরা 
তাদের ওপর এমন সব পবিত্র বস্ত 
হারাম করে দিয়েছি, যা ছিল তাদের 
জন্য হালাল । এছাড়াও আল্লাহর পথে 
অনেক বাধা দেওয়ার জন্য তা 
করেছিলাম এবং তারা সুদ গ্রহণের 
কারণে যা তাদেরকে নিষেধ করা 
হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের 
ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। 
কাফিরদের মর্মন্তদ শান্তি প্রস্তুত 
রেখেছি ।' (সূরা আন-নিসাঃ ১৬০-১৬১] 
এমনিভাবে অসৎ উপার্জন করে গাড়ি- 
বাড়ি, বিত্ত-বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি 
লাভ করার যে তীব্র আকাঙ্কা মানুষের 
মনে জাগে এবং শয়তান এসব 
অপকর্মকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় 
করে সামনে তুলে ধরে, এর পরিণতি 


পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। 


ক. আখিরাতের চেতনা জাগ্ততকরণ: 
দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয় বরং 
হা মানুষকে আখিরাতের অনন্ত 
প্রবেশ করতে হবে। সেদিন 
আল্লাহ তাআলার দরবারে দুনিয়ার 
জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে 
হবে। মূলত আখিরাতের চেতনা 
মানুষের জীবনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা 
পালন করে থাকে। যে ব্যক্তি 
আখিরাতে সত্যিকার বিশ্বাস করে সে 
কখনও ঘুষ গ্রহণ করতে পারে না। 
মানুষের দুনিয়ার জীবন হচ্ছে অতি 
সংক্ষিপ্ত এবং আখিরাতই হচ্ছে অনন্ত 
জীবন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে 
বর্ণিত হয়েছে, “বরং তোমরা দুনিয়ার 
জীবনকে বেশি প্রধান্য দিচ্ছ। অথচ 
আখিরাত সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী |? 
[সূরা আল-আ'লা: ১৬-১৭] এ চেতনা যখন 
মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে, তখন সে 
অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকবে। 


খ. হালাল হারামের 
দিক-নির্দেশনা দান: 


দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ! ইসলামে 


অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে জনগণকে 


ঘুষ সম্পূর্ণরূপে হারাম । ঘৃষদাতা ও 
ঘুষগ্রহিতা উভয়ে জাহান্নামী তাই 


হালাল-হারামের দিক নির্দেশনামূলক 
শিক্ষা প্রদান করা উচিৎ। কেননা 


আসুন, আমরা তওবা করে ঘ্বষকে 
পরিত্যাগ করি, এর বিরুদ্ধাচরণ করি। 


ইসলাম হালাল বা বৈধ বিষয় 
উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং 


নভেম্বর'১৮ বল্ল আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


হারাম উপার্জন বর্জন করার নির্দেশ 
দিয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, “আল্লাহ তোমাদের হালাল এবং 


অধীনে থাকলে তার উচিৎ নিজে যা 
খাবে তাই খাওয়াবে । নিজে যা পরবে 


তাহলে তা খুব সহজে প্রতিরোধ 
সম্ভব। দেশের সকল প্রচার মাধ্যম 


তাকেও তা পরতে দিবে এবং তাকে 


জনমত ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে 


পবিত্র যা দিয়েছেন তা হতে তোমরা 


দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার 


আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । 


সাধ্যাতীত। কোনোভাবে তার ওপর 


জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি 


আরোপিত বোঝা বেশি হয়ে গেলে 


তোমরা কেবল তারই ইবাদত কর ।” 
!সূরা আন-নাহল: ১১৪] 
রাজনৈতিক ও ক্ষমতাসীন 


চাকুরী ও অন্যান সুযোগ-সুবিধা 
ইত্যাদি সততা, মেধা ও যোগ্যতার 
ভিত্তিতে প্রদান করা জরুরি । কারণ এ 
সমস্ত চাকুরী প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্ণের 
নিকট আমানত । ইসলাম এ সমস্ত 
আমানত তার যোগ্য প্রাপকদের নিকট 
পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন 
যে, তোমরা যেন আমানত তার যথার্থ 
মালিককে প্রত্যার্পণ কর।” (সুরা আন- 
নিসা: ৫৮] 

মহানবী (সা.) বলেন, “তোমরা 
প্রত্যেকেই দায়িতশীল এবং তোমাদের 
প্রত্যেককেই তার দায়িতু সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা তার 


অধীনস্থদের জন্য জবাবদিহী 
করবেন ।”৯ 
ঘ. উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান: 


প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বেতনের 
কারণে মানুষ ঘুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
থাকে। এজন্য ইসলাম প্রত্যেককে 
এমন মজুরি বা বেতন প্রদানের কথা 
বলেছে যে তা দ্বারা সে তার ন্যায়ানুগ 
ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে 
শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী 
(সা.) বলেন, “তারা তোমাদের ভাই 
আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন 
করে দিয়েছেন। কারো ভাই তার 


নিজেও সে কাজে তাকে সাহায্য 
করবে ।”৯” 


উ. যোগ্য, অভিজ্ঞ ও 

সৎ কর্মচারী নিয়োগ দান: 
প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ঘুষ ও উৎকোচ 
গ্রহণের মাধ্যমে অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও 
অসৎ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। 
ফলে এসব কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েই 


এজন্য রেডিও, টেলিভিশনসহ পত্র- 
পত্রিকার মাধ্যমে যদি জনগণকে এর 
কুফল ও ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে 
সচেতন করা যায়, তাহলে তা ঘুষ 
প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে 
পারে। 


তার বিনিয়োগকৃত সমুদয় অর্থ 
উত্তোলনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতএব, 
প্রশাসনকে ঘুষের করাল গ্রাস থেকে 


নিশ্চিতকরণ অফিস আদালতে ঘুষের 


রক্ষা করার জন্য সৎ, বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ 


লেনদেন প্রতিরোধে কার্ষকর ভূমিকা 


লোক নিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ 


পালন করতে পারে। এ ্ 


তাআলা এ সম্পর্কে বলেন, “তোমার 
জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই 
ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।” [সূরা 


(সা.) বলেন, “তোমরা 
প্রত্যেকেই দায়িতশীল এবং তোমাদের 
প্রত্যেকেই তার দায়িতু সম্পর্কে 


সম্পকে 
রাসূলুল্লাহ 


আল-কাসাস:. ২৬] “নিশ্চয় আল্লাহ 


জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নেতা তার 


তাআলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 


জন্য  জবাবদিহী 


তোমরা যেন আমানত তার মালিককে 
প্রত্যার্পণ কর।' (সূরা আন-নিসা: ৫৮1 
এভাবে ইসলাম সৎ, যোগ্য ও বিশ্বস্ত 
কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি 
সংঘটনের সম্ভাবনা বন্ধ করে দিতে 
চায়। 


উচ্ছেদ করতে হলে শুধুমাত্র উপদেশ, 
সতর্কবাণী ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 
করেই তার দায়িতু শেষ করলে চলবে 


চ. গণসচেতনতা সৃষ্টি: 
ঘুষ গ্রহণ এক ধরণের দুর্নীতি। এ 
দুর্নীতির ভয়াবহতা এবং এর 


না বরং কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজে 
জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তার জন্য শাস্তির 


নেতিবাচক রাজনৈতিক, সামাজিক ও 


ব্যবস্থা করবে, যেন মানুষ শাস্তির 


অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে সকল 


পরিণতির ভয়ে ঘুষের লেনদেন থেকে 


স্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে 
হবে। যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ 
এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 
উদ্যোগী হয়। বিষয়টি কঠিন হলেও 
অসম্ভব নয়। কেননা এদেশের জনগণ 
ধম্মভারু এবং সরল _ প্রকাতির। 
তাদেরকে যদি ঘুষের ক্ষতিকর প্রভাব 
এবং তার ইহকালীন ও পরকালীন 
পরিণতির বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া যায়, 


দূরে থাকে। 


ঝ. মানুষের অধিকার 
আদায়ের ব্যপারে সচেষ্ট হওয়া: 
ঘুষের মাধ্যমে যে সমস্ত অপরাধ 
সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই মানুষের 
অধিকার বিষয়ক। যেমন_ যোগ্য 
ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান, প্রমোশন 
প্রদান, সুযোগ-সুবিধা, স্বজনগ্রীতি ও 


নভেম্বর'১৮ ল্য আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ ইত্যাদি । 
অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ। 
ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা 
করবেন না। 


এ. সম্পদ অর্জনে 
ইসলামী নীতি অবলম্বন: 

সম্পদের মোহ এবং উচ্চাভিলাষী 
জীবন-যাপনই ঘুষের লেনদেনের 
অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ মৃতুর 
কথা এবং আখিরাতকে ভুলে এসবে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে । এজন্য আল-কুরআনে 
বারবার মৃত্যু ও আখিরাতের কথা 
স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে, প্রত্যেক 
প্রাণীকে মৃত্দুর স্বাদ গ্রহণ করতে 
হবে ।' (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫] 

তাছাড়া হাদীসে এসেছে, “পার্থিব 
ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে 
আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর 
লোকের কাছে যা আছে তার লালসা 
পরিত্যাগ কর। তাহলে অন্যরা 
তোমাকে ভালোবাসবে ।”১২ তাই অর্থ 
উপার্জনে হালাল-হারামের বিষয়টি 
বিবেচনায় রাখতে হবে। 


ট. মানব মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া: 
মানুষ দ্রুত বিত্তের অধিকারী হওয়ার 
জন্য সাধারণত ঘুষ ৮ | 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভ্তশালীর চেয়ে 
বিত্হীনের বেশি গুরুত্ব প্রদান 
করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার 
মাপকাঠি অর্থবিত্ত নয় বরং ইসলামের 
শিক্ষা হচ্ছে যে যতবেশী 
তাকওয়াসম্পন্ন বা আল্লাহভীরু, সে 
ততবেশী মর্যাদাবান। এ সম্পর্কে 
আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, “নিশ্চয় 
তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট 
অধিক সম্মানিত যে অধিক আল্লাহর 
তাকওয়া অবলম্বনকারী।' (সুরা আল- 
হুজুরাত: ১৩1 

বর্তমানে ঘুষ বাণিজ্য এ দেশকে ধ্বং 
ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ 


করছে। অথচ সরকার নির্বিকার । 
আগামী দিনের সুস্থ-সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ 
সমাজ প্রতিষ্ঠায় এটি অবশ্যই 


পরিত্যজ্য। এটি যত আলোচিত হবে 


জনগণ এ বিষয়ে তত সচেতন হবে 
এবং তার সুফল ভোগে সমর্থ হবে। এ 
প্রবন্ধে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ যদি 
সমাজে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা 
যায়, তাহলে সমাজ থেকে ঘুষ-দুর্নীতি 
প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। সরকারের 
উচিৎ দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকরী 
ও অর্থবহ করার মাধ্যমে ঘুষ-বাণিজ্য 
প্রতিরোধে এগিয়ে আসা। 


১. হাদীসটি ইবন মাজাহ সংকলন করেছেন, 
হাদীস: ২৩১৩ 


২. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবন আশআশ, 
আস-সুনান, ৩/৩৫৩, হাদীস: ২৯৪৩ 

৩. সুবুলুস সালাম, ৪/১২৪ 

৪. আহমদ ইবন হাম্বল, আল-যুসনদ, ২/৩৮৭ 

৫. আল-মু'জামুস কাবীর লিত তাবরানী, 
হাদীস: ৯১০০ 

৬. কানযুল উম্মাল, খ. ৩ 

৭. তাফসীরে মাদারেক, ১/৭৬ 

৮. বাযযার, ইবন মাসউদ (োযি.) থেকে 

৯. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩ 

১০. সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৫৪৫ 

১১. সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩ 

১২. ইবন মাজাহ, হাদীস: ৪১০২ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
* অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


ঞসর্বনিম ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


€গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


১৪1)5607-81)6107) 18) 21970 20--- 


008010 


17019, 7১8105091, 
3100191 ব০91 


1২০5.0051 
11370 


90612] 0905 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে। 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


79 ড়, থগাথা, 
0041), 101), ]াথণ, 
0811, /১ 21041019120, 
৩10. 48518] ০001101105. 


01700 1101100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


1301010৩ণ] & 40102] 000111105, 12200 1101600 


& দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


1011) /00008 52550 1151900 


টাকা। 


/১0508119- 11800 11160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790081158)210811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


আকীদা-বিশ্বাস 


সালাম ও মুসাফাহার ফযীলত ও 


৪৮৮31111 


(16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


ক 
কক 


সাওয়াবের কাজ মনে করে তা করার 


সমস্যাঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদের 


মাহাতআ্য বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 


অনুমতি নেই। বস্তুত, জনসাধারণ 


দেশে প্রচলিত মিলাদ বৈধ কি না? যদি 


শরীয়তে পদচুম্ধনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা 


অবৈধ হয়ে থাকে, তাহলে কবে, 
কোথায় তার সুত্রপাত ঘটে এবং এর 


হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগে এর 
তেমন রেওয়াজ ছিল না। উপরন্ত হাত 


আবিষ্কারক কে? বিস্তারিত জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 

আবু হায়দার 

পটিয়া, উট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: রাসূল (সা.)-এর জন্ম 
থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের 
যে কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা 
অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। তবে 
প্রচলিত মিলাদ রাসূল সা., সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও তবয়ে 
তাবেয়ীনের যুগে ছিল না। বরং ৬০০ 


দ্বারা গুরুজনের পা স্পর্শ করে হাতকে 
চুমু খাওয়ার যে প্রথা আমাদের সমাজে 
চালু আছে নির্ভরযোগ্য কিতাবে তার 
কোন উল্লেখ নেই। তা সন্ভেও কেউ 
যদি কদমবুচি করতে চায় তার সঠিক 
নিয়ম হচ্ছে, গুরুজনের পায়ে নিজের 
মুখ রেখে পাকে সরাসরি চুম্বন করা। 
ইলাউস সুনান: ১৪/৪২২, 77978 
৯/১০০ 

সমস্যা: আমাদের দেশে কিছু মানুষকে 
আজানের সময় &1 ০১১1১ 05৫ 


হিজরীর পরে আরবল নামক জনৈক 


বাক্যটি শোনার পর হাতের শাহাদাত 


বাদশাহ হাজারো হক্কানী ওলামায়ে 


আঙ্গুলে চুন করে চোখে মালিশ 


কেরামের কঠোর বিরোধিতাকে 
উপেক্ষা করে এই নতুন কাজ প্রবর্তন 
করেন। উপরন্ত প্রচলিত মিলাদে 
শরীয়ত বিরোধী বহু আকীদা ও 
আমলের সমাবেশ ঘটে বিধায় তা 
পরিত্যাজ্য ৷ বুখারী শরীফ: ১/৩৭১, আবু 
দাউদ ২/৭১০, ফাতাওয়ায়ে মাহমু্দিয়া ১/১৯৭ 
সমস্যা: আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, 
উত্তাদ এবং গুরুজনদের পদচুম্বন করা 
শরীয়তসম্মত কি না? বিস্তারিত 
জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 

নুরুল ইসলাম 

টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: সাক্ষাতের সময় 


করতে দেখা যায়। এই প্রথাকে 
শরীয়ত কতটুকু সমর্থন করে? জানালে 


কৃতজ্ঞ হবো । 


মুহিউদ্দীন 
ফুলগাজী, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: মুয়াজ্জিন “মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ” শব্দ উচ্চারণকালে 
মুসল্লিগণ হাত চুম্বন করে তা চোখে 
মালিশ করে দেওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য 


তাকে সাওয়াবের কাজ মনে করেই 

করে থাকে । তার প্রমাণ, যারা করে না 

তাদের সম্পর্কে অশুভ মন্তব্য করে 

এবং তা নিয়ে দলাদলী করে থাকে । 

সুতরাং তা বর্জনীয়। বুখারী শরীফ: 

২৬৯৭, শরহুল ফিকহিল আকবার: ১৮৫, 
আহকাম: ১/৯৬ 


তাহারাত-পবিত্রতা 

সমস্যা: আমি দীর্ঘদিন যাবত দীতের 
রোগে আক্রান্ত। অযুর সময় প্রায়ই 
দাত থেকে রক্ত বের হয়। বারবার 
কুলি করলেও রক্ত বন্ধ হয় না। অনেক 
সময় এমন হয় যে, কুলি করতে 
করতে জামাত শেষ হয়ে যায়, 
এরপরেও কুলির সাথে রক্ত দেখা যায়, 
তখন পুনরায় অযু করি; এমনকি 
অনেক সময় চার-পাচ বার পর্যন্ত অযু 
করে থাকি। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, কুলির পানির সাথে কতটুক রক্ত 
দেখা গেলে অযু বা কুলি পুনরায় 
করতে হবে? সঠিক সমাধান জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


আলী আকবর 
শরয়ী সমাধান: আমাদের হানাফী 


কোন হাদীসে নেই। তার কোন 
উপকারিতা, ফযীলত ও সাওয়াবের 
কথাও কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে 


মাযহাব অনুসারে শরীরের কোন 
জায়গা হতে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে 
পড়লে অযু ভেঙ্গে যায়। তবে দাতের 


আসেনি । সুতরাং তা শরীয়তের কোন 
ইবাদাত বা ইবাদাতের অংশবিশেষ 


ক্ষেত্রে প্রবাহিত রক্ত অনুমান করা 
কঠিন; বরং অসম্ভব। তাই ফকীহগণ 


সালাম ও মুসাফাহা করা ইসলামের 
অনন্য বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য হাদীসে 


নভেম্বর'১৮ 


হতে পারে না। বরং ভিত্তিহীন নিছক 
একটি প্রথা মাত্র। তাই ইবাদাত ও 


থুথুর সাথে রক্তের পরিমাণ সমান বা 
বেশি হওয়াকে অযু ভঙ্গ হওয়ার কারণ 


0) আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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হিসেবে গণ্য করেছেন। তাই প্রশ্নোক্ত 


নফল নামায আদায় করা মাকরুহ 
কিন্ত অনেকে বলে থাকে, এই সময় 


থেকে আমার বাড়ি প্রায় পাঁচ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 


ব্যাক্তির প্রবল ধারণার ওপর ন্যস্ত করা 
হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত থুথুর সাথে 
রক্তের পরিমাণ সমান বা বেশি অনুভব 
হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 
হবে। প্রয়োজনে জামাত শেষ হয়ে 
গেলেও থুথু থেকে রক্তের পরিমাণ কম 
হওয়ার ব্যপারে নিশ্চিত হয়ে পুনরায় 
অযু করে নামায আদায় করতে হবে। 
বাদায়েউস সানায়ে _১/৭৮,  মাবসুতে 
সারাখসী: ১/১৯৮, তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/৮, 
আন-নাহরুল ফায়েক: ১/৫৪ 

সমস্যা: একদিন আমার প্রচণ্ড মাথা 
ব্যাথা ছিল। ফলে কয়েকবার বমি হয়। 
কিন্তু একবারও মুখ ভরে বমি হয়নি। 
এমতাবস্থায় আমার অধু ভঙ্গ হয়েছে 


আহনাফের মতে বমির কারণে অযু 
ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে তা মুখভর্তি হওয়া 
শর্ত। আর যদি অল্প অল্প করে 
কয়েকবার বমি হয়, একবারও মুখ 
ভর্তি না হয়, তা দ্বারা অযু কখন ভঙ্গ 
হবে তা ফুকাহায়ে আহনাফের মাঝে 
বিরোধপূর্ণ হলেও এর মধ্যে ইমাম 
মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতটি গ্রহণযোগ্য । 
অর্থাৎ উল্লিখিত বমি যদি একই 
রোগের কারণে হয়, চাই স্থান এক 
হোক বা একাধিক, তার কারণে অযু 
ভঙ্গ হয়ে যাবে । অন্যথায় অযু ভ্গ হবে 
না। অতএব প্রশ্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী 
আপনি অল্প অল্প করে যতবার বমি 
করেছেন তার সমন্বয় মুখভর্তি বমির 
সমপরিমাণ হলে আপনার অযু ভঙ্গ 
হয়ে গেছে। আর যদি মুখভর্তি বমির 
সমপরিমাণ না হয়, তাহলে অযু ভঙ্গ 
হয়নি। হিদায়া: ১/২৩-২৪, আল-বাহারুর 


রায়েক: ১/৩৬, তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/৯, 
আল-মুহিতুল বুরহানী: ১/৬৩ 


সালাত-নামায 
সমস্যাঃং আমরা জানি, মাগরিবের 
আযানের পর জামাতের পূর্বে যে কোন 


নভেম্বর'১৮ 


মসজিদে প্রবেশ করার পর তাহিয়্যাতুল 


এমতাবস্থায় চট্টশ্রাম থেকে বেগমগঞ্জ 


মসজিদ আদায় করা সুননাত। এমনকি 
হারামাইন শরীফাইনেও এই সময় 


চৌরাস্তা হয়ে সোনাইমুড়ি গেলে আমি 
মুসাফির থাকব? নাকি মুকীম হয়ে 


অনেক মানুষকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ 
আদায় করতে দেখেছি। তাই এ 


শরয়ী সমাধান: মাগরিবের আযানের 
পর জামাতের পূর্বে নফল নামায 
আদায়ের ব্যপারে চার মাযহাবের 
রয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসের 
বর্ণনানুসারে উল্লিখিত সময়ে নফল 
নামায আদায় করা সুন্নাত-মুস্তাহাব 
প্রমাণিত না হলেও জায়েয প্রতিয়মান 
হয়। তবে ওই সময় নফল নামায 
আদায় না করাই উত্তম । কেননা হাদীস 
শরীফে মাগরিবের নামায সূর্যাস্ত 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করার ওপর 
বিশেষ গুরুত্বারোপ ও ফযীলত বর্ণিত 
হয়েছে এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও এমন ছিল 
অতএব উল্লিখিত সময়ে তাহিয়্যাতুল 
মসজিদ বা অন্য কোন নফল নামায 
আদায় না করা উত্তম । তবে কেউ যদি 
আদায় করে তার সমালোচনা করা 
যাবে না। আর হারামাইন শরীফাইনে 


যাব? এবং সেখানে পৌঁছার পর আমি 
নামায কসর তথা চার রাকাতবিশিষ্ট 
নামাকে দুই রাকাত আদায় করতে 
পারবো কি না? বিস্তারিত জানিয়ে 
কৃতজ্ঞ করবেন । 


মাসুম নাজির 
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 
শরয়ী সমাধান: কোন মহল্লার সীমানা 
নিধরিণে ওরফ তথা প্রচলিত 


নিয়মকেই মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা 
করা হয়। অর্থাৎ কোন এলাকার 
সীমানা মানুষের মাঝে যা প্রসিদ্ধ হয় 
এবং সরকারী নিয়মনীতি মাফিক যা 
নির্ধারিত হয় তাই গ্রহণযোগ্য । তাই 
প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে চৌমুহনী চৌরাস্তা যদি 
আপনার মহল্লা বা গ্রামের অন্তর্ভূক্ত না 
হয়, তাহলে চৌরাস্তা অতিক্রম করলে 
আপনি মুকিম হবেন না। সে হিসেবে 
চট্টগ্রাম থেকে সফরকালে চৌরাস্তা 
শহর অতিক্রম করলেও আপনি 
মুসাফির থাকবেন এবং গন্তব্যস্থলে 
পৌঁছে নামায কসর করে আদায় 
করবেন । ফতহুল কদীর: ২/৩২, বেনায়া: 
৩/১৪, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৭২, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ৫/৪8০৭ 


সমস্যাঃ আমরা জানি, সিজদার মধ্যে 


যেহেতু তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় 
করার জন্য সময় ও সুযোগ থাকে, 


উভয় পা জমিনে রাখা শর্ত। সে 
হিসেবে কোন ব্যক্তি যদি সিজদায় 


তাই সেখানে তাহিয়্যাতুল মসজিদ 
আদায় করলে চিন 
উমদাতুল কারী: 


নাজিরপুর উপজেলার আমানতপুর 
গ্রামে অবস্থিত। আমি উট্গ্রামে 
পড়ালেখা করি। ভন্রগ্রাম থেকে গাড়ি 
যোগে সোনাইমুড়ি যেতে বেগমগঞ্জ 
থানা হয়ে যেতে হয়। বেগমগঞ্জ থানা 


যাওয়ার সময় উভয় পা জমিনে রেখে 
সিজদা করে, কিন্তু কিছুক্ষন পর উভয় 
পা জমিন থেকে পৃথক করে ফেলে 
এবং পুরো সিজদায় উভয় পা জমিন 
থেকে পৃথক রাখে । অতঃপর সিজদা 
থেকে উঠার সময় পা জমিনে রেখে 
উঠে। এ অবস্থায় তার নামায শুদ্ধ 
হয়েছে কি নাঃ 


বা পায়ের এক আঙ্গুলও জমিনে রাখলে 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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সিজদা ও নামায শুদ্ধ হযে যাবে । আর 
যদি উভয় পা কোন ওযর ব্যতীত তিন 
তাসবীহ পরিমাণ জমিন থেকে পৃথক 
রাখে, তখন সিজদা ও নামায শুদ্ধ হবে 
না। অতএব, প্রশ্মোক্ত বর্ণনানুযায়ী 
সিজদার শুরু ও শেষাংশে উভয় পা 
জমিনে রেখে মধ্যবর্তী সময়ে কোন 
ওযর ব্যতীত তিন তাসবীহ পরিমাণ 
উভয় পা জমিন থেকে পৃথক রাখলে 
সিজদা ও নামায শুদ্ধ হবে না 
পরবতীতে উক্ত নামায পুনরায় আদায় 
করতে হবে । বুখারী শরীফ: ১/১১২, আল- 


বাহরুর রায়েকঃ ১/৩১৮, ফাতহুল কদীর: 
১/২৬৫, মাজমাউল আনহুর: ১/১৩৫ 


জানাযা-দীফন 

সমস্যাঃং সম্মানিত মুফতিয়ানে 
কেরামের নিকট বিনীত নিবেদন এই 
যে, জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে ইমাম 
সাহেব মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে তার 
কোন অঙ্গের বরাবর হয়ে দাঁড়াবে? 
বিশেষ করে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে 
কোন পার্থক্য আছে কি? জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


(বক্ষ) বরাবর দীড়ানো সুন্নাত। 
নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নারী পুরুষের 
মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বরং উভয় 


বর্ণনা মতে পুরুষের মাথা বরাবর এবং 
মহিলার মাঝ বরাবর দাড়ানোর কথাও 
উল্লেখ আছে। তাই যে কোনটির ওপর 
আমল করা যেতে পারে। মুসলিম শরীফ: 
১/৩১১, তিরমিযী শরীফ: ১/২০০, কানযুদ 
দাকায়েক: ৫২, বাদায়েউস সনায়ে': ২/৩৪১ 
সমস্যা: আমাদের সমাজে জানাযার 
নামাজের ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধ আছে 
যে, জানাযার নামাযের কাতার 
বেজোড় হতে হবে এবং কেউ কেউ 
বলে থাকে, তা সাত কাতার হতে 
হবে। এ-ব্যপারে সঠিক সমাধান কী? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
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মাবরুর হাসান 
মৌলভিবাজার, সিলেট 


শরয়ী সমাধান: হাদীস শরীফে 
জানাযার নামাযকে তিন কাতার করার 
ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য জান্নাতের 
সুসংবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। 
সুতরাং জানাযার নামাযের কাতারকে 
বেজোড় করা মুস্তাহাব। তবে কাতার 
বেজোড় করার ক্ষেত্রে সাত কাতার 
হতে হবে এমন কোন বর্ণনার স্পষ্ট 
উল্লেখ নেই। বরং কাতারকে বেজোড় 
করাই মুস্তাহাব। তবে লোকজন কম 
হলেও তাদেরকে নিয়ে তিন কাতার 
করে নামায আদায় করবে । যাতে 


পণ্যের বিভিন্ন ধরণের মূল্য হয়ে থাকে, 
ক্রয় মূল্য, বিক্রয় মূল্য, পাইকারী মূল্য, 
খুচরা মূল্য। উদাহারণসরূপ, আমার 
দোকানের পণ্যগুলোর ক্রয়মূল্য 
একলক্ষ টাকা । পাইকারী বিক্রয়মূল্য 
একলক্ষ দশ হাজার টাকা। খুচরা 
বিক্রয়মূল্য একলক্ষ বিশ হাজার টাকা। 
এমতাবস্থায় যাকাত আদায়ের জন্য 
আমি কোন মূল্যটি নির্ধরিণ করবো? 
শরয়ী সমাধান জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


কিশোরগঞ্জ 
শরয়ী সমাধান: ফিকহ-ফতওয়ার 


হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদ লাভ করা 


যায়। গুনয়াতুল মুসতামলী: ৫৮৮, মুনয়াতুল 


মুসল্লি: ৬১২, রদ্দুল মুহতার: ৩/১১২, কিতাবুন 
নাওয়াষেল: ৬/১৪৫ 


যাকাত-সদাকা 
সমস্যা: আমার স্ত্রীর তিনভরি স্বর্ণ 
রয়েছে। যার বর্তমান বাজারমূল্য 
একলক্ষ টাকার অধিক এবং তার 
নিকট কিছু না কিছু টাকাও থাকে। এ 
অবস্থায় তার ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
নাঈম হাসান 
বরগুনা, বরিশাল 


শরয়ী সমাধান: আপনার স্ত্রীর নিকট 
যে তিনভরি স্বর্ণ আছে যার বর্তমান 
বাজারমূল্য একলক্ষ টাকার অধিক 
এবং তার কাছে কিছু না কিছু টাকাও 
আছে। এ অবস্থায় সেই তিনভরির 
বাজারমূল্য এবং তার নিকট জমা 
রুপার মুল্যের সমপরিমাণ হয় তখন 
আপনার স্ত্রীর ওপর যাকাত ওয়াজিব 
হবে। অন্যথায় হবে না। হিদায়া: 
১/১৯৬, মাজমাউল আনহুর: ১/১০৫, আল- 
টা রায়েক: ২/২৩০, ফাতওয়ায়ে শামী: 


সমস্যাঃ বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত 
আদায় করার সময় পণ্যের কোন মূল্য 
হিসাব করা হবে? কেননা একটা 


কিতাবাদী থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, 
বাণিজ্যিক পণ্যের মুল্য নির্ধরিণ করে 
যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে বাজারে 
স্বাভাবিকভাবে যে মুল্যে পণ্য 
যাকাত আদায় করতে হবে । উল্লিখিত 
প্রশ্নে পণ্যের যে সব মুল্যের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে খুচরা 
মূল্যে স্বাভাবিকভাবে পণ্য বেচাকেনা 
হয় এবং তা বাজারে বহুল পচলিত 
বিধায় বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত 
আদায় করার ক্ষেত্রে খুচরা মূল্য হিসাব 
করে যাকাত আদায় করতে হবে । তবে 
পাইকারী বিক্রেতাগণ পাইকারীমূল্য 
বির আদায় করবে। 
আল- 


১/১০৫, আন-নাহরুল ফায়েক: 5/88১ 


সমস্যা: ব্যবহৃত স্বর্ণ-রূপার যাকাত 
আদায়ের ক্ষেত্রে কোন মুল্য হিসাব 
কারণ বাজারে 


বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত আদায়ের 
ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি 
হলো, সেই পণ্যের বিক্রয়মূল্য হিসাব 
করে তা যদি নেসাব পরিমাণ হয়, 
তখন তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
যাকাত আদায় করা। সুতরাং স্বর্ণ- 


শরীয়াবিরোধী কাজ । তাই যায়েদের 


রুপার যাকাত টাকা দিয়ে আদায় 


জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হয়নি । ওই 


পালন করে আসছে। দ্বিতীয় বিবাহের 
এক বছর পর ওই ব্যক্তি ইন্তেকাল 


করতে চাইলে তার বাজারমূল্যের ৪০ 


টাকা যায়েদ কর্তৃক খালেদার পিতাকে 


ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করতে 
হবে । আর যদি স্বর্ণ-রুপা দ্বারা আদায় 
করতে চায়, তখন স্বর্ণ-রুপার ৪০ 
ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় 
করতে হবে । বাদায়েউস সানায়ে: ৪২৫, 


তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/২৭৮, রদ্দুল মুহতারঃ 
৩/২২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া; ২/৪৯, নিত 
নাওয়াযেল: ৬/৫৫৭ 


নিকাহ-তালাক 

সমস্যা: যায়েদ এবং খালেদার মাঝে 
এ শর্তে বিয়ে হয় যে, যায়েদ 
খালেদাকে তিন ভরি স্বর্ণ মহর হিসেবে 
দিবে এবং খালেদার পিতা আমরের 
পক্ষ থেকে যায়েদকে ছয় লক্ষ টাকা 
দিতে হবে। অথবা বিবাহের সময় 
নিয়মানুযায়ী খালেদার পিতা যায়েদকে 
ছয়লক্ষ টাকা দেয়। যায়েদ খালেদাকে 
বিবাহের তিন মাস পর তালাক প্রদান 
করে। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো: কে) খালেদার পিতা যায়েদকে 
যে ছয়লক্ষ টাকা দিয়েছিল, তা 
যায়েদের জন্য হালাল হবে কি না? 
(খ) তালাকের পর যায়েদকে খালেদার 
পিতার নিকট উক্ত টাকা ফেরত দিতে 
হবে কি না? জানালে উপকৃত হবো । 


শরয়ী সমাধান: ইসলামী শরীয়া 
মোতাবেক যায়েদ খালেদাকে 
নেকাহের মহর হিসেবে যে তিন ভরি 
স্বর্ণ দেওয়ার কথা বলেছে, আকদে 
নেকাহের পর তাদের যখন মিলন ও 
সহবাস হয়েছে তখন উক্ত মহর 
যায়েদের ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। 
বাকি খালেদার পিতার পক্ষ থেকে 
যায়েদকে যে ছয় লক্ষ টাকা চুক্তি 
হিসেবে বা দেশীয় রেওয়াজ হিসেবে 
দেওয়া হয়েছে তা ইসলামী শরীয়া 
মোতাবেক ([]]) তথা ঘুষ হিসেবে 
গণ্য এবং তা প্রচলিত যৌতুকের 
অন্তর্ভূক্ত । যা গ্রহণ করা বেআইনি এবং 


নভেম্বর'১৮ 


ফেরত দিতে হবে। আবু দাউদ শরীফ: 


২/৫০৪, আল-বাহরুর রায়েক: ৩/৩২৫, 
ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/২৯৯, ফাতাওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১৭/৩৭৭ 


সমস্যাঃ আমি আমার স্ত্রীকে তিন 
তালাক দিয়েছি এবং বলেছি, তোমাকে 
বা অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করলে 
কুল্লামা তালাক । এ অবস্থায় তাকে বা 
অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করে সংসার 
করার শরীয়তসম্মত কোন পদ্ধতি 
আছে কি না? দয়া করে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


আহমদ আলী 

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নপত্রে যেভাবে 
তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে 
হিসেবে সে যে কোন মহিলাকে 
সরাসরি বিয়ে করলে বিয়ে করার সাথে 
সাথে তার ওপর তিন তালাক পতিত 
হয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণবূপে ছিন্ন 
হয়ে যাবে। সে যদি পুনরায় আগের 
স্ত্রীকে বিয়ে করতে চায় তখন সরাসরি 
বিয়ে করতে পারবে না, বরং শরয়ী 
হালালা ও নেকাহে ফুজুলীর পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে। তখন তার 
ওপর উক্ত তালাক পতিত হবে না 
আর যদি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে 
করতে চায়, তখন শুধু নেকাহে ফুজুলী 
করলে বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। 
হালালা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে 
না। উল্লেখ্য যে, হালালা ও নেকাহে 
ফুজুলী খুব জটিল বিষয়। তাই কোন 
অভিজ্ঞ মুফতির নির্দেশনা অনুসারে তা 
সম্পন্ন করতে হবে । মাজমাউল আনহুর: 
১/২০৬, আল-বাহরুর রায়েক: 8/৭, রদ্দুল 


মি ২/৩৪৫, আল-মাওসুআতুল 
যা: ২৯/৫৩ 


সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 
তালাক প্রদান করেন। তালাক 
দেওয়ার সময় তার এক বছর বয়সী 
একজন ছেলে ছিল। অতঃপর ওই 
ব্যক্তি দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করেন। 
তার দ্বিতীয় স্ত্রী ওই ছেলেটিকে লালন- 


করেন। তারপর ওই স্ত্রীকে স্বামীর 
আপন ছোট ভাই বিয়ে করেন। 
৪০/৪৫ বছর পর সম্পত্তি বন্টনের 
সময় ওই ছেলে বলছে, তার সৎ মা 
দেন-মহর ও সম্পত্তির কোন অংশ 
পাবে না। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, তার সৎ মা তার পিতা তথা 
প্রথম স্বামী থেকে দেন-মহর ও সম্পত্তি 
পাবে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


শাহ জামাল 
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: সেই ছেলের পিতা 
যেহেতু তার সৎ মায়ের সাথে বৈবাহিক 
সম্পর্ক বহাল থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করেন। তাই তার সৎ মা তার পিতা 
থেকে বকেয়া দেন মহর এবং স্ত্রী 
হিসেবে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে 
মিরাস পাবে। সুতরাং সেই ছেলের 
কথা ইসলামী শরীয়ত মতে ভুল ও 
অশুদ্ধ এবং তা গ্রহনযোগ্য নয়। 
বায়হাকী 


শরীফ: ১৪৪২৫, রদ্দুল মুহতারঃ 
রাখসী: ২৯/১৪৪, 


১০/৪৮৫, তি 

ফতওয়ায়ে য়াঃ ২/৩৯৭ 
সমস্যা: আমি আমার প্রথম স্ত্রী থাকার 
পরও দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করি এবং 
আমি উভয়ের আর্থিক ও দৈহিক হক 
আদায়ে সক্ষম। তা সত্বেও আমার 
প্রথম শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়গণ শুধু 
সামাজিক রীতির বশবর্তী হয়ে আমার 
দ্বিতীয় বিয়ে মানতে রাজি নয়। 
ফলশ্রুতিতে তারা আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে 
তালাক দিতে বাধ্য করে আমাকে নিয়ে 
বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে আমাকে 
তালাক প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করা 
তাদের আলোচনা ও 


দিব ইনশাআল্লাহ । উল্লেখ্য যে, প্রথম 
শব্দগুলো উচ্চেৈঃম্বরে ও “দিব 
ইনশাআল্লাহ” শব্দটি নিম্রস্বরে বলি। 
ফলে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন ও 
উপস্থিত আলেমগণ বুঝে নেন যে, 
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আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক 
দিয়েছি এবং তারা এখনো এমনটিই 


টাকা জমা হবে। আসল টাকা বিশ 


প্রতি মাসে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নির্দিষ্ট 


হাজার, চার হাজার টাকা মুনাফা । 


জানে । অতএব আমার জানার বিয়য় 


অতঃপর যে দোকান থেকে ক্যাশমেমে 


হলো, উল্লিখিত অবস্থায় আমার স্ত্রীর 


পরিমাণ টাকা কর্তন করা 
বাধ্যতামূলক । জানার বিষয় হল, উক্ত 


করা হয়েছে আমি ওই দোকানের 


ওপর তালাক পতিত হয়েছে কি না? 
এবং আমার করণীয় কী? ইসলামি 


মালিকের নিকট পুণরায় ওই মেমেটি 
বিক্রি করে বিশ হাজার টাকা বুঝে 


শরিয়ার আলোকে সমাধান জানিয়ে 


বাধিত করবেন। 

রফিকুল ইসলাম 

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামী শরিয়তের মধ্যে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে 
ভবিষ্যতসূচক তালাক বাক্য ব্যবহার 
করলে এবং তালাক বাক্যের সাথে 
“ইন শা আল্লাহ উচ্চারণ করলে; 
যদিও নিম্নস্বরে হয়, তার দ্বারা স্ত্রীর 


নিলাম। অতএব আমার জানার বিষয় 


পদ্ধতিতে টাকা জমা করা এবং তার 
লভ্যাংশ ভোগ করা আমাদের জন্য 
শরীয়তসম্মত কি না? উল্লেখ্য যে, 
একই প্রশ্ন আমি মাসিক আত- 


হল, এ পদ্ধতিটা শরীয়তসম্মত কি না? 


তাওহীদের সম্পাদক ড. আফ ম 


বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


খলিদ হোসেনকে করলে তিনি জায়েয 


উল্লিখিত ক্ষেত্রে যদি শুধু মেমো আদান 


আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। 


প্রদান না করে সরাসরি পণ্য আদান 


তবুও আমি বিস্তারিত তথ্যের জন্য 


প্রদান করা হয় তখন তা শরীয়তসম্মত 
হবে কি না? জানতে চাই । 
আবদুল হামীদ 
দেবিদ্বার, কুমিল্লা 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


ওপর তালাক পতিত হয় না। তাই 
আপনি ভবিষ্যতসূচক যে তালাক শব্দ 


ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বেচাকেনা 
শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিক্রিত পণ্য নিজ 


মুফতি সাহেবের শরণাপন্য হই। 
অতএব উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণভিত্তিক 
শরয়ী সমাধান জানালে মুফতি 
সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব । 

মু. আতাউর রহমান 


শরয়ী সমাধান: আমাদেরর জানা মতে 


উচ্চারণ করেছেন তা যদি আপনি শুনে 


আয়ত্তে আনতে হবে। নিজ আয়ত্তে 


থাকেন এবং উচ্চারণ করে থাকেন 


সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে 


আনার পূর্বে উক্ত পণ্যের বিক্রয় 


তার দ্বারা আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর ওপর 


ইসলামী শীরয়াহ মোতাবেক জায়েয ও 


কোন তালাক পতিত হয়নি। দ্বিতীয় 


শুদ্ধ নয়। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনায় 


স্ত্রীর সাথে আপনার সাবেক নেকাহ 
বহাল রয়েছে। সুতরাং তার সাথে 


বিক্রিত পণ্য নিজ আয়ত্তে না এনে তার 
কেশমেমো গ্রহণ করে তা পুনরায় 


আপনার মেলামেশা ও ঘর-সংসার করা 
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জায়েয ও 


বৈধ। রদ্দুল মুহতার: ৪/৬২৪, ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৪8/৫৪০, হিদায়াঃ ২/৩৮৭, 
ফতওয়ায়ে আলমগিরী: ৪/২৩, কামুসুল 
ফিকাহ: 8/৩৪৪ 


মুআমালা-লেনদেন 
সমস্যাঃ আমি জনৈক ব্যক্তিকে তার 
কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা কর্জ 
নেওয়ার কথা বলি। তখন তিনি 
সরাসরি আমাকে টাকা না দিয়ে এক 


করলেন। তিনি আমার হাতে 
ক্যাশমেমো দিয়ে বলেন, তোমার 
নিকট এ পণ্যসমূৃহ চব্বিশ হাজার 
টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং 
তুমি প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে 
আমাকে টাকাগুলো পরিশোধ করবে। 
যার ফলে বার মাসে চব্বিশ হাজার 


নভেম্বর'১৮ 


বিক্রি করা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক 
জায়েয ও সহীহ হবে না। উক্ত 
বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্য নিজ 
আয়ত্তে আনার পর তা পুনরায় 
বিক্রেতার নিকট বিক্রি করা 
শরিয়তসম্মত। তাতে কোন অসুবিধা 
নেই। বুখারী শরীফ: ১/২৮৬, ফাতাওয়ায়ে 
আলমগিরী : ৩/১৩, ফতওয়ায়ে কাধিখান: 
২/৩৯৫ 

সমস্যা: আমি আনসার ব্যাটালিয়নের 
একজন সদস্য । সরকারী নিয়মানুযায়ী 
আমাদের মাসিক প্রদত্ত বেতনের 
সবেচ্চি ২০% (বিশ ভাগ হারে) 
প্রভিডেন্ট ফান্ডে কেটে রাখা হয়। যা 
চাকুরি শেষে সরকার ১৩% (তের ভাগ 
হারে) লাভ সহ মুলটাকা এককালীন 
প্রদান করবেন। বলে রাখা ভাল, এই 
২০% যা সরকার কতৃক নির্ধারিত 
সর্বোচ্চ হার; তার কমও রাখার 
স্বাধীনতা রয়েছে। তবে প্রত্যেক 
চাকুরিজীবীর বেতন থেকে ফান্ড কর্তৃক 


কিছু অংশ কেটে প্রভিডেন্ট বা পেনশন 
হিসেবে রেখে দেয়া হয়। যা সরকারি 
কর্মচারীদের কল্যাণার্থে করা হয়। তাই 
ইসলামী শরীয়া মোতাবেক তা জায়েয 


ও বৈধ । ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ৪/৪১৩, 
রূরুল মুখতার: ৩/২৩৬, ফাতাওয়ায়ে 
য়া: ৬/২১১ 
ওয়াকফ-হেবা 


সমস্যা: মেরংলোয়া কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদে মসজিদ ও সমাজ পরিচালনা 
কমিটির অনুমতিতে বিগত দুই বছর 
যাবত অস্থায়ীভাবে মসজিদের মক্তবে 
নুরানী শিক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে। 
এমতাবস্থায় শ্রেণী বেড়ে যাওয়ার 
কারণে স্থান সংকুলান না হওয়ায় 
নূরানী পরিচালনা কমিটি মসজিদ 
কমিটি বরাবর মসজিদের জমিতে 


নূরানী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে 
নিমার্ণের জন্য আবেদন করেন। উক্ত 
আবেদনের আলোকে মসজিদের 


ওয়াকফকৃত জমিতে র 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে নিমাঁণের 
জায়গা বরাদ্দ দেওয়া যায় কি না? 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
নূর হোসাইন 
রামু, কক্সবাজার 
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শরয়ী সমাধান: ওয়াকফকৃত জায়গাকে 


গঠনতন্ত্র. অনুযায়ী মসজিদের 
অঙ্গসংগঠন হিসাবে মসজিদ কমিটি 


যে কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয়, সে 


কাজেই ব্যবহার করতে হবে; অন্য 
কাজে ব্যবহার করা জায়েয নেই । তাই 


মাদরাসা পরিচালনা করে আসছে। 
মসজিদ কমিটির মধ্যে আলেম-উলামা 


মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে 


থাকাতে তাদের কারো করো মত 


মাদরাসা নিম করা জায়েয হবে না। 


হলো, উক্ত ভূমি বর্তমানে মসজিদের 


সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনায় নূরানী 
পরিচালনা কমিটি মসজিদ কমিটি 
বরাবর যে আবেদন করেন, উক্ত 


মালিকানায় হওয়ায় মাদরাসার পক্ষ 
থেকে মসজিদকে ভাড়া প্রদান করতে 
হবে। এমতাবস্থায় মসজিদের জমিতে 


মাদরাসা পরিচালনার শরয়ী বিধান কী? 


জমিতে নূরানী 


উক্ত ভাড়ার টাকা মসজিদ 
মসজিদের কাজে ব্যবহার 
এই পদ্ধতিতে নূরানী 
মিভিা নল ভিরমি 
ব্যবহার করা জায়েয অথবা মাদরাসার 
পক্ষ থেকে মসজিদের জমি ভাড়া নিয়ে 


জানিয়ে বাধিত করবেন। 

মসজিদ কর্তৃপক্ষ 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় 
মসজিদখানা সরকারী খাস জমিতে 
অবস্থিত হওয়ার পর যখন মসজিদ 
কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক মসজিদের 
জন্য বন্দোবস্তি নিয়ে তার নির্ধারিত 


্ঘ সরকারী টেক্স ও খাজানা আদায় করে 


আসছে, তার দ্বারা তা শরয়ী মসজিদ 
হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে এবং তার 
মধ্যে পাচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ও 
জুমার নামাজ ইত্যাদি সব সহীহ হয়ে 
যাবে। শরয়ী মসজিদের সাওয়াবও 
পাওয়া যাবে এবং মসজিদের অতিরিক্ত 
জমিতে যে একটা মদিনাতুল উলুম 


তাতে নূরানী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে 
একটি ঘর নিমাণ করবে। জমি 
মসজিদেরই মালিকানায় থাকবে এবং 


নামে নী মাজা, প্রতি কর 
হয়েছে সেটা যেহেতু মসজিদের 


মাদরাসা কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ভাড়া 
মসজিদের কাজে ব্যায় করতে হবে। 
আল-লাজনাতুদ দায়িমা: ফতওয়াঃ ১৮০৫০, 
রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৪৯, হেদায়া: ২/৬৪০, 
ফাতাওয়ায়ে : ২৬৩৪ 

সমস্যা: ১৯৫০ সালে নোয়াখালী জেলা 
জামে মসজিদ সরকারী খাস জমিতে 
স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ খ্রি. 


বিগত ৯ এপ্রিল ১৯৮০ খি. সরকার 
বাহাদুর হতে খরিদসূত্রে মালিক হয়ে 
এখনো পর্যন্ত খাজনাদী পরিশোধ করে 
আসছে। উল্লেখ্য যে, মসজিদের 


নভেম্বর'১৮ 


সাথে পরামর্শ করে ন্যায়সঙ্গতভাবে যা 
ভাড়া ধার্য করা হয় তা মসজিদ 
কমিটির নিকট আদায় করতে হবে 
কেননা, মাদরাসা মসজিদের 
আওতাধীন কাজ হিসাবে গণ্য হয় না 
তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে মসজিদ 


কমিটির নিকট ভাড়া দিতে হবে । আল- 
লাজনাতুদ দায়িমাহ: ফতওয়া ১৮০৫০, রুল 
৬৬৪৯, হেদায়াঃ  ২/৬৪০, 


আনহুর: ১/৩৫০ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 


আল-জামিয়া আল- ইসলামিয়া 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


অনিবার্ষ 

সাইহান শাহরুমী 
সময়ের এক ঘুর্ণিপাকে 
এই নিঃশ্বাস থমকে যাবে 
নিয়তির এই ঘোর বিপাকে 
ভবের চোখ চমকে যাবে। 


জ্বলতে থাকা মোমবাতিটা 
নিমিষেই শ্বাস ফুরাবে 
চিরল্ডুনের ঘুম, রাতিটা 
জীবনের আশ পুড়াবে। 


সব অধিকার ছিন্ন হবে 
এ জগত ভিন্ন হবে 
হয়তো বা এক স্বর্গ হবে 
হয় গলায় অধ্্ রবে। 


হয়তো আধার এক নগরী 
থাকবে না সুর লহরী 
চারিদিকে কষ্ট এসে 
অনল দাহ ধরবে ঘেঁষে । 


আসবে সেদিন এক পলকে 


মৃত্যুদূত এক ঝলকে 
কেড়ে নিবে এই লালিত প্রাণ 


থাকবে শুধুই শোকের গান। 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ৃষ্টিপ্রতিবন্ধী 
সাহাবি আবদুল্লাহ 

ইবনে উম্মে 
মাকতুম (রাযি.) 


এহসান বিন মুজাহির 


মহান আল্লাহর অগণিত নেয়ামতরাজির 
মধ্যে দৃষ্টিশক্তি এক মহানেয়ামত। 
দৃষ্টিশক্তি নামক মহানেয়ামত থেকে 
বঞ্চিত হয়েছেন মহান ব্যক্তিতৃ 
অনেকেই। _দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবাদের 
জামাতের উজ্জ্বল এক নক্ষত্র হলেন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম 
(রাষি.)। হযরত _ আবদুল্লাহ_ ইবনে 
উম্মে মাকতুম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছিলেন 
মেধা, প্রতিভা ও জ্ঞানের দিক থেকে 
ছিলেন অসাধারণ । জীবন চলার পথে 
ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও উদার 
অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন অতিবাহিত 
করেছেন (সা.)-এর 
মজলিসে অধিকাংশ সময় ব্যয় 
করেছেন। নবীজির সোহবত পেয়ে 


নেতাদের) দীনী উপদেশদানে মগ্ন 


কিছু জানতে চাইলে আমাকে নির্ধিধায় 


ছিলেন। এ অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে 
মাকতুম (রাযি.) ওই মজলিসে প্রবেশ 
করেই রাসুল (সা.)-কে_ একটি 


বল! রাসূল (সা.) মাকতুম (রাষি.)-কে 
অনেক সময় মদিনায় খলিফা মনোনীত 
করে যুদ্ধে গমন করেছেন। হযরত 


জিজ্ঞাসার জন্য বারবার পীড়াপীড়ি 
করতে লাগলেন। অন্ধতের কারণে 
একথা জানতে পারেননি যে, র 

(সা.) অন্যের সঙ্গে 


আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম 
রাযি.) লোকদের নামায পড়াতেন । 

সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন । তিনি 
অনেক যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। যখন 


আলোচনারত আছেন। এ মুহূর্তে 
মাকতুম (রোযি.) এভাবে প্রশ্ন করা ও 
তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি 
করা রাসূল (সা.) কাছে বিরক্তিকর 
ছিল। এ বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল 
এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম 
(রাযি.) ঈমানের ওপর ছিলেন অনড় 
এবং সর্বদা রাসূলের মজলিসে 
থাকতেন । 
তার এ প্রশ্নের জবাব অন্যসময় জেনে 
নিতে পারতেন । তার উত্তর বিলম্বিত 
ধর্মীয় ক্ষতির কোনো 
ছিল না। (তাফসিরে 
মাজহারি)। কিন্ত হযরত আবদুল্লাহ 


বিধায় তিনি রাসূল (সা.) কে সতর্ক 
করে দেয়ার জন্য মহাগ্রন্থ কুরআনে 
কারিমের সুরা “আবাসার' প্রথম কটি 
আয়াত তার শানে অবতীর্ণ করেন। 
আল্লাহ রাব্ুল আলামিন এরশাদ 


কুরআন- র প্রচুর জ্ঞান অর্জন 
করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 


করেন, “তিনি ভ্রু কু্ঠিত করলেন এবং 
মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে 


মাকতুম (রাযি.) দৃষ্টিগ্রতিবন্ধী সাহাবি 


এক অন্ধ আগমন করল । আপনি কী 


ছিলেন। কিন্তু তার রূহানি দৃষ্টি এত 
প্রখর ছিল যে, অন্ধ হয়েও নবী (সা.)- 


জানেন? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো বা 


হিযরতের ধারা শুরু হলো তখন নবী 
করিম সো.)-এর আগেই মাকতুম 
হিযরত করে মদিনায় বসবাস শুরু 
করেন। পবিত্র কুরআনের আরও দুটি 
আয়াত তার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। 
আয়াতের প্রথমাংশ, “যেসব মুহাজির 
জিহাদে না গিয়ে বসে আছে তারা এবং 
যারা আল্লাহর রাসায় জিহাদকারী তারা 
সমান হতে পারে না।' ওই আয়াত 
নাজিল হলে মাকতুম (রাযি.) চিন্তিত 
হলেন, কারণ অন্ধতের কারণে তিনি 
জিহাদে শরিক হতে পারছিলেন না। 
তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে 
অপারগতার কথা তুলে ধরলেন। তখন 
আয়াতের পরের অংশ অবতীর্ণ হয়, 
“তা ছাড়া যাদের সমস্যা রয়েছে, 
তাদের জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি 
দেয়া হয়েছে। উম্মে মাকতুম রোযি.)- 
এর অন্তর জিহাদের প্রেরণায় ছিল 
উদ্বেলিত । অপারগ থাকার পরেও তিনি 


সেনাপতির কাছে আবেদন করেন 
যুদ্ধের পতাকা তার হাতে দেয়ার 
জন্য । কারণ আমি অন্ধ থাকার কারণে 


উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে 


কে চিনে ঈমান এনেছিলেন এবং তার 
দীনী বিষয়ে জানার আগ্রহের কারণে 


তার উপকার হতো। পরন্ত যে 


পালাতে পারব না। ওমর (রাযি.)-এর 
যুগে তিনি ইরানের সঙ্গে “কাদিসিয়ার' 


বেপরোয়া আপনি তার চিন্তায় মশগুল 


তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে আল্লাহ 
কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন 
“আবাসা ওয়াতাওয়ান্না আন জা 


সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দোষ 


যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আনাস 
(রাযি.) বলেন, এ যুদ্ধে তার পরনে 


নেই । যে আপনার কাছে দৌড়ে এলো, 
এ অবস্থায় যে, সে ভয় করে। কিন্তু 


আহুমুল আলা এ আয়াতের 
পরিপ্রেক্ষিতে নবী (সা.) তাকে এত 
ভালোবাসতেন মদিনার বাইরে সফরে 
গেলে উম্মে মাকতুমকে র 
অস্থায়ী শাসক নিয়োগ করে যেতেন। 
অন্ধ সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাকতুম (োযি.)-এর একটি ঘটনা 
ইমাম বগভি (রহ.) এভাবে বর্ণনা 
করেন যে, একদা একটি 

মজলিসে লোকদিগকে মেক্কার কাফের 


নভেম্বর'১৮ 


আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (সূর 
আবাসা: ৩০:১-৬ তাফসিরে মানা 
কুরআন) 

পরে রাসূল (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে 
উম্মে মাকতুম (োযি.)-কে দেখে 
বলতেন, সম্ভাষণ সেই ব্যক্তির জন্য, 
যার কারণে আমাকে র র 
আয়াত নাজিলের মাধ্যমে সতর্ক করে 
দেয়া হয়েছে। রাসূল আরও বলতেন, 
“হে আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম তোমার 
কি কোনো জরুরত আছেঃ কোনো 


লৌহবর্ম এবং হাতে কালো পতাকা 
ছিল। হযরত যুবাইর ইবনে বাক্কার 
(রাঘি.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 
মাকতুম (রাযি.) কাদিসিয়ার যুদ্ধে 
শাহাদতবরণ করেন। হযরত ইবনে 
উম্মে মাকতুম (রাযি.) হুজুর (সা.) 
থেকে অনেক বর্ণনা করেছেন। 
সুনানের কিতাবাদিতে তার বর্ণনা 
রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, 
আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লাসহ 
জগদিখ্যাত অনেক হাদীসবিশারদ তার 
থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। 


তআত্তার্তহীদ ৪৩ 
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মাহমুদুল হাসান 


(এক) 


পরিচালিত। ১৯৯৬ সন হতে এ 


দশ বছর আগের কথা। ২০০৮ সন, 
মেয়েদের বিটেন নিয়ে জমি 
জাগতিক শিক্ষারব্যবস্থা 


প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে পশ্চিমা 
র জন্য আদর্শ মা ও 


ব্রিটেনের সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে ভিন্নভিন্ন 
তথ্য পাওয়া গেলেও বিটিশ আইনমজ্ঞ 


মুসলিমজ 
খানে নারী দাওয়া কর্মী সৃষ্টিতে অনন্য 


নিলনানোকা জিকির 
ব্যাপারে কি হবে_ এ ভবনা যখন 
চিন্তাকে গ্রাস করে রাখল তখন 
জামিয়াতুল কওসার নামে একটি বৃহৎ 
পতনের সন পেলাম ওহে 
তা লন্ডন হতে কয়ে'শ 

আমরা কিছু পরিবার তিষঠানটি 
ভিজিটের সিদ্ধান্ত নিলাম। উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক এক অনুষ্ঠানে 
শুরু করলাম । দুপুরের আগে আমরা 
সেখানে পৌছে গেলাম । প্রতি র 
আঙিনায় পৌছে চক্ষু চড়ক গাছ। 
বিস্মিত দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকাচ্ছি। 
ঘুরে বেড়াচ্ছি। সবুজ আঙিনায় চোখ 
জুড়িয়ে যায়, বি বনজ 
প্রকৃতি, ভিনক্টোরিয়ান যুগের বিশাল 
অট্টালিকা, এতিহ্যের নি 
ফটকের কারুকাজ সবকিছু মিলে মন 
আনন্দে ভরে গেল। অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের প্যাটার্নে এ 
ভবনটি নির্মিত কোন একসময় এটি 
ছিল রয়্যাল হাসপিটাল। সময়ের 
বিবর্তনে এটি এখন ইউরোপের 
সর্ববৃহৎ বালিকা মাদরাসা ও মহিলা 
কলেজ। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের ছাত্রীরা 
এসে ইসলামের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন 
করে । এখানে দারুল উলুম দেওবন্দের 
পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্রিটিশ 
স্ট্যান্ডার্ডে 


তি প্রতিষ্ঠিত ও 


নভেম্বর*১৮ 


ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম কোন 
দেশেও এত সুন্দর ইসলামী প্রতিষ্ঠান 
পাওয়া প্রায় দুষ্কর । 


(দুই) 

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
শান্তিপূর্ণ অনন্য নজীর হল বিটেন। 
২০১১ সনের সর্বশেষ আদমশুমারিতে 
ব্রিটেনে ছোট-বড় অসংখ্য ধর্মে বিশ্বাসী 
মানুষের অবস্থানের তথ্য সুস্পষ্ট উঠে 
এসেছে । এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে 


দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হল মুসলিম ও 
ইসলামে বিবিযাসী জনগোষ্ঠী । সানডে 
এক্সপ্রেসের (আগস্ট ২০১৫) 

চেয়ে_ মসজিদে 


সু" -প্রাচীন। ইংরেজ কৰি নি 


070//297.(১৩৪২) মুসলিম বিদ্বানদের 
কথা তার বিখ্যাত কাব্য্ন্ 
04711571৮77 7916-এ উল্লেখ 


করেছেন। ক্রসেড যুদ্ধের পর রানি 
এলিজাবেথ-১ উসমানী সুলতান 
মুরাদকে স্প্যানিশ রণতরীর বহরের 


ও প্রভাবশালী ব্যক্তি উইলিয়াম হেনরি 
জহি 


ইসলাম কবুল করেছিলেন ও উচ্চবিত্ত 
শ্রেণীতে ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল বলেই 
তিহাস থেকে জানা যায়। ১৮৭৩ 
হতে ইস্ট ় 
কোম্পানির মাধ্যমে তাদের অনেক 
কর্মচারী ভারতবর্ষ হতে ইংল্যান্ডে পাড়ি 
জমাতে শুরু করে । এভাবে ধীরে ধীরে 
ব্িটেনে মুসলমানদের স্থায়ী বসবাসের 
জপ বর্তমানে প্রায় ত্রিশ 
লক্ষ মুসলিম ব্রিটেনে বাসকরছে যা 
মোট জনসংখ্যার 8.৪8% শতাংশ । এর 
মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া হতে আগতরাই 
সংখ্যাগরিষ্ট। 


রর রা 


হিসেবে গ্রহণ করছেন তারা মূলত দুটি 
সংস্কৃতি ও দুটি জগতের টানাপোড়নে 
বাস করেন। একটি হল নিজেদের 


বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে সহযোগিতার 


রেখে আসা দেশের কৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টি 


আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। জন নিলসন 
প্রথম ইংরেজ যিনি ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন ১৫৮৩ সনে । ইংরেজিতে 
প্রথম কুরআন অনুবাদ করেন। 
আলেকজ্যন্ডার রস ১৬৪৯ সনে। 


হল নতুন দেশের কৃষ্টি। এ দুয়ের 
মাঝে সমন্বয় সাধনে তাদের অনেক 


5 
প্রথম দিকে যারা ইমিথ্রেন্ট হয়ে 
এসেছিলেন সেসব মুসলিমদের 


তআত্তার্তহীদ ৪৪ 


সা।হি।ত্য।-|সং।স্ক।তি 


সাংস্কাতিক টানাপোড়ন ছিল ব্যবস্থাকে 9111711677197117) 
অতিমাত্রায় । ক্রমান্বয়ে মুসলমানরা 151777176 9০/04/1097 বলা হয়। 
নিজেদের মত করে একটি আবহ গড়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ও নিজেদের ধর্ম 


তুলতে সক্ষম হয়েছেন বহুলাংশে । 


ও সংস্কৃতি শেখানোর জন্য এ ধরনের 


প্রথম প্রজন্ম যারা এদেশকে নিজেদের 


প্রতিষ্ঠান সীমিত আকারে পরিচালনা 


ঠিকানা করে ছিলেন তারা নিজেদের 
সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে বিপদে পড়ে 


করে। ইহুদীদের সিনাগগে, 
খ্রিস্টানদের গির্জায় এবং হিন্দু ও 


ছিলেন। মূলধারার ইংলিশ ক্ষুলে 


শিখদের মন্দিরে এ ব্যবস্থা চালু 


তাদের সন্তানরা যাচ্ছে কিন্তু তাদের 
খাবার, পোশাক, নামায, পর্দা ও 
নিজস্ব ধর্মীয় চেতনার সাথে স্কুলের 
পরিবেশ কোনভাবে খাপ খাচ্ছিল না। 
মুসলমানরা এ বিষয়ে চিন্তিত ও তটস্থ 
হয়ে উঠেছিল। তারা শহরে শহরে 
সংঘবদ্ধ হল এবং কর্তৃপক্ষের কাছে 
তাদের চাহিদাগুলো পেশ করতে 
লাগল। ধীরে ধীরে স্কুলগুলো 

হলেও মুসলিমছাত্র-ছাত্রীদের 

প্রয়োজন পূরণের পদক্ষেপ নিল । কিন্তু 
তা পুরো চাহিদার তুলনায় ছিল নিতান্ত 
অপ্রতুল। তখন মুসলমানরা নিজস্ব 
স্কুলে ও মাদরাসা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা 
শুরু করল। বর্তমানে র 
ইংল্যান্ডজুড়ে প্রায় ১৫৬টি পূর্ণাজ 


পুরো হবে। 


রয়েছে। তবে মুসলিম স্কুলগুলো খুবই 
কর্মচঞ্চল ও দ্রুত বিশ্বমান হচ্ছে। 


(চার) 

ভবিষ্যত আলিম ও আলিমা সৃষ্টির জন্য 
যেসব প্রতিষ্ঠান বিটেনে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে সেগ্তলোকে সাধারণত “দারুল 
উলুম" নামে অভিহিত করা হয় 
ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ হতে এ 
নাম গৃহীত। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
মাদরাসা ও স্কুল সমান্তরালে 
পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ ন্যশনাল 
কারিকুলাম বাধ্যতামূলকভাবে আঠার 
বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াতে 
পাশাপাশি পাবলিক পরীক্ষা 
যেমন ও লেভেল এবং এ লেভেলে 


মাদরাসা বা ইসলামি স্কুল রয়েছে । এর 


ংশ গ্রহণ করতে হবে। এসব 


মধ্যে ২৭টি স্কুল সরকারি ফান্ড দ্বারা 


প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত 


পরিচালিত আর অন্যগুলো প্রাইভেট 
অর্থে নির্বাহ হয় । তবে এসব প্রতি 
পড়াশুনা করা কিছুটা কষ্টসাধ্য ও 
ব্যয়বহুল । যেখানে মূলধারার স্কুলগুলো 
সম্পূর্ণ ফি, সেখানে মুসলিম স্কুল বা 
মাদরাসায় পড়াতে হলে অভিভাবকদের 
উল্লেখযোগ্য টিউশনফি ও অন্যান্য 
খরচ গুনতে হয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠান 
মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মাত্র ০.৫ 
শতাংশকে ধারণ করতে পারে । অনেক 
রয়েছে। সাধারণত মুসলিম নতুন 
প্রজন্মে যারা বাধ্যতামূলক স্কুলে যাবার 
বয়সে রয়েছে তারা মূলধারা স্কুলে 
যায়। তাদের ইসলামী ভাবধারা শিক্ষা 
ও কুরআন শেখার জন্য মুসলিম 
কমিউনিটি শহরে শহরে কিছু 
খণ্তকালীন মাদরাসা গড়ে তুলেছে। 
এসব মাদরাসা মূলত মসজিদকেন্দ্রিক। 
বা সপ্তাহান্তে (শনি- 
রবিবার) এসব মাদরাসা পরিচালিত 
হয়। এ. জাতীয় কয়েক হাজার 
মাদরাসা ব্রিটেনব্যাপী বিস্তৃত আছে। এ 


নভেম্বর'১৮ 


হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ০/5/৪-এর 
নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার 
আওতায় থাকে । শিক্ষার মান ও 
পরিবেশ যেন ব্রিটিশ স্ট্যন্ডারে থাকে 
সে বিষয়গুলো এখানে নিশ্চিত করতে 
হয়। এ জাতীয় দরুল উলুম বা 
উচ্চতর কওমী মাদরাসা যেখানে 
দাওরা হাদীস পর্যন্ত পাঠদান করা হয় 
তার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য । কোন 
কোন দরুল উলুম বিভিন্ন শহরের 
অন্যান্য মূলধারার ইংলিশ স্কুলের চেয়ে 
পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল 


তাবলীগী মারকায প্রতিষ্ঠিত হয় 
র শহরে এবং পাশাপাশি 

১৯৮০ সনে সেখানে চালু হয় মাদরাসা 
শিক্ষা কার্যক্রম । “জমিয়াত তালিমুল 
ইসলাম" বা 171517///2 ০01 15107176 
০/%/০7//07 নামে এ কওমী 
র প্রাচীন একটি বড় প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে সু-পরিচিত। প্রচুর আলিম 
ইতোমধ্যে এখান থেকে গ্রাজুয়েট 
হয়েছেন। তবে ব্রিটেনের সর্বপ্াচীন 
মাদরাসা হলব্যরিতে প্রতিষ্ঠিত দারুল 
ব্যরি। ১৯৭৩ সনে শায়খুল হাদীস 
যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.)-এর ছাত্র, 
ভারতের গুজরাটের অধিবাসী হযরত 
ইউসুফ মোতালা এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির 
সূচনা করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠান 
ছাড়াও আরও বড় বড় দরুল উলুম ও 
মাদরাসার গোড় পত্তন করেন। তার 
হাতে ইডিইজবারি মাদরাসা, দারুল 
উলুম কিড মিনিস্টার, জামিয়াতুল 
ইমাম মুহাম্মদ যাকারিয়া ব্রাডফোর্ড 
(মহিলা মাদরাসা), মাদরাসা মিসবাহুল 
উলুম ব্রার্ডফোর্ড, মারকাযুল উলুম 
ব্লাকবার্ণ (বালক-বালিকামাদরাসা), 
মাদরাসা আল-ইমাম মুহাম্মদ 
যাকারিয়া বল্টন, মাদরাসা আল-ইমাম 
মুহাম্মদ যাকারিয়া প্রেসটন, আযহার 
একাডেমী লন্ডন ইত্যাদি খ্যাতমান 
মাদরাসা স্থাপিত হয়। ৭৫ শতাংশ 
ইংরেজি ভাষাভাষী ওলামা এসব 
প্রতিষ্ঠান হতে গড়ে উঠেছেনব লেধারণ 


পালনক রছেন। 
উপরের এসব 


প্রতিষ্ঠান ছাড়াও 
মহিলা মাদরাসা, জামিয়াতুল হুদা 


দিয়েছি এবং সকলের সু-দৃষ্টি আকর্ষন 


নটিংহাম মহিলা মাদরাসা, দারুল 


করেছে। সাধারণত প্রতিষ্ঠা 
আবাসিক । ছাত্র-ছাত্রীরা ইসল 


উলুম বার্মিংহাম, জামিয়াতুল ইলমে 
ওয়াল হুদা ব্লাকবার্ন এবং লন্ডন দারুল 


পরিবেশে শুধু জ্ঞানই অর্জন করে না, 


উলুম বিটেনও বৃহত্তর ইউরোপে দীনের 


বরং উন্নত জীবনধারা ও অধ্যাতও চর্চা 


সৌরভ ছড়িয়ে যাচ্ছে । দিন দিন এসব 


করার সুযোগ পায়। মূলত সত্তর ও 
আশির দশক হতে এসব ইসলামী 
শিক্ষাকেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু 


প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠুক বিশ্বমানের, 
সময়োপযোগী ও উজ্জীবিত এবং 
সংখ্যায় আরও অধিক_ এ প্রত্যাশা ও 


করে। ১৯৭৮ সনে ইউরোপের 


মুনাজাত আমাদের । 


আত্তান্তহীদ ৪৫ 


সা।হি।ত্য।-|সং।স্কূ।তি 


কেন বিদেশি 
ভাষা শিখব? 


আমরা স্বভাবতই আমাদের মাতৃভাষায় 
কথা বলতে, লিখতে ও পড়তে সবচেয়ে 
বশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। যেমন ধরুন, 
আমাদের মাতৃভাষা বাংলা । জন্মের পর 
থেকেই আমাদের আশেপাশের পরিবেশে 
সর্বাধিক আনাগোনা ছিল এই ভাষাটির । 
অবশ্য অবশ্য বাংলা ভাষায় আমাদের 
পারঙ্গমতা অর্জন করতে হবে । 

আমাদের পরিবারের সদস্যরা আমাদের 
সাথে বাংলা ভাষাতেই বেশি কথা 


ডেড 


সেই ভাষা বলতে পটু হয়ে ওঠে 
কিনা তার পরিবার বা প্রতিষ্ঠান বলছে বা 
প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে। 

এখন আপনি যদি অন্য একটি দেশের 
কথা মনে করেন; ধরুন, আমাদের 
প্রতিবেশী দেশ ভারতের কথা । সেখানে 
হিন্দি তাদের রাষ্ট্রভাষা, অবশ্য ইংরেজির 
কথাও লেখা আছে। তবে সে দেশের 
বিভিন্ন প্রদেশের নানান ধরণের আলাদা 
আঞ্চলিক ভাষাও প্রচলিত রয়েছে 
এমনটি বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতি 
বা জেলা-উপজেলা শহরেও লক্ষ্য করা 
যায়। 
প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেনো নিজের 
রাষ্ট্রভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা শিখব 
আরবী একটি ভাষা 
মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী । পবিত্র 
কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী 
ইতিহাসের মূল গ্রন্থ ও ভাষ্যগুলো আরব 
ভাষায় লিখিত। এ ভাষা আয়তে থাকলে 
ইলমে নববীর মণিমুক্তোগুলো নিজ 
ডি জমা করতে পারবো । এ জন্য 
কিশোর বয়স থেকে নাহু, সারাফ ও 
ইনশার উপর জোর দিতে হবে। 
পরবর্তীতে আরব বিশ্বে উচ্চশিক্ষা ও 
জীবিকা অর্জনে এ ভাষা সহায়ক ভূমিকা 
পালন করবে। 

আপনি যদি ইংরেজি ভাষার কথা বলেন, 
সেক্ষেত্রে বর্তমান এবং পূর্ব উভয় 


প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে একটু হলেও 


বিশ্বে রয়েছে। ওয়ার্ড ল্যাঙ্গ্তয়েজেস 


আলাদা করে রাখতে হয়। আমাদের 
দেশের কথাই যদি বলি, এখানে 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে ইংরেজি 
ভাষাশিক্ষা আবশ্যক করা হয়েছে। 


ত্যান্ড কালচার নিয়ে একটি অন লাইন 
পোর্টাল বলছে, সারা বিশ্বে প্রায় সাত 
হাজারের মত ভাষা রয়েছে । একজনের 
পক্ষে এটি মোটেও সম্ভব নয় যে সে 


অবশ্যই, এটি একটি ভালো উদ্যোগ । 


সবকয়টি ভাষা ঠিকঠাকভাবে শিখে 


বর্তমানে বিদেশে শিক্ষা অর্জন করতে 
গেলে এমনকি দেশেও যদি উচ্চশিক্ষা 
অর্জন করতে হয়, সেক্ষেত্রে বইগুলি 
বেশিরভাগ ইংরেজি ভাষাতেই চর্চা 
করানো হয়। 


ফেলবে । সেজন্য আমরা একটি, দুটি বা 
কিছুসংখ্যক ভাষা নির্বাচন করে নিতে 
পারি যেসব কিনা বিশ্বে বহু সংখ্যক 
মানুষ ব্যবহার করে থাকে । ব্যবসা, 
সাহিত্য চর্চা, দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখা, 


আমাদের দেশের কথাই বলি। বেশির 
ভাগ ছাত্র ও তার পরিবারের ইচ্ছা থাকে 


জ্ঞান অর্জন, সংস্কৃতি চেনা ইত্যাদি 
নানান বিষয়ে আমরা আরো অনেক 


“বড় হয়ে বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে 


ক্ষেত্রে সুবিধা পাবো যদি একাধিক ভাষা 


হবে এবং বড় ডিগ্রি অর্জন করতে হবে ।” 


আমরা আয়ত্ত করতে পারি । 


উত্তম ইচ্ছা! এমন ইচ্ছা পূরণের জন্যই 


বর্তমানে আমরা প্রযুক্তির সাথে খুব 


মূলত আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই 
ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয়। 


কিন্তু প্রথিবীতে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষা 
বেশ প্রচলিত। এগুলির মধ্যে আরবি, 
চাইনিজ, ফরাসি, জারমানি, রাশান: 
স্প্যানিশ অন্যতম আমরা যদি শুধুমাত্র 
আমাদের মাতৃভাষা এবং ইংরেজিতেই 
সীমাবদ্ধ থাকি তবে ভাষাগত দিক থেকে 
আমাদের নিজন্ব আধিপত্য একটু কমই 
থাকবে তা বলাযায়। 

“মেড ইন চায়না” বাক্যটি এখন খুব 
প্রচলিত। বিভিন্ন ধরণের পণ্য তৈরি ও 
স্বল্প মূল্যে বিক্রি এবং নানান ধরণের 
নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারেও চীন একটি বড় 
ভূমিকা বর্তমানে পালন করছে 
সেখানের বেশিরভাগ লোকজনই 
ইংরেজি ভাষায় তেমন একটা পারদশী 
নয়। তাছাড়া বিশ্বে চাইনিজ ভাষায় কথা 
বলে প্রায় এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষ! 
আমরা সাধারণত বিদেশ ভ্রমণে গেলে 
ইংরেজি ভাষা শিখে যাওয়াকে বেশি 
প্রাধান্য দিয়ে থাকি । কিন্ত যারা ইংরেজি 
বোঝে না তাদের সাথে আপনি কোন 
ভাষায় কথা বলবেন? এত সংখ্যক মানুষ 
ঈযরহবংব ভাষায় কথা বলে; সেখানে 
আপনি যদি নিজে এই ভাষাটি শিখে 


সুন্দরভাবে নিজেদের খাপ খাওয়াতে 
পেরেছি। তবে শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন, 
সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি বেশ কিছু বিষয়ে 
আমরা রীতিমত পিছিয়ে । তার অন্যতম 
কারণ আমাদের ভাষাগত সীমাবদ্ধতা 
এবং ভিন্ন ভাষার চর্চা না করার ইচ্ছা। 
আমাদের যদি একটি বাংলা অথবা 
ইংরেজি বই পড়তে দেওয়া হয়, তবে 
বেশির ভাগ মানুষই সেটি নির্বিরে পড়তে 
পারবে । তবে যদি অন্য কোনো ভাষার 
একটি বই দেওয়া হয়, দেখা যাবে খুব 
কম সংখ্যক মানুষ তা পড়তে পারবে । 

আমাদের অনেক বই অনুবাদ করে 
পড়তে হয়। একটি কথা সত্য, অনুবাদ 
কখনও আসলের স্বাদ দেবে না। কারণ 
অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদক মুল বিষয়টি 
ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারে না। নতুন 
একটি ভাষা শেখা মোটেও সহজ নয়, এ 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা 
বাংলা শিখছি পরিবার থেকেই, একদম 
জন্মের পর থেকেই ৷ আরবী ও ইংরেজি 
শিখছি যখন বিদ্যালয়ে ও মাদরাসায় 
যাওয়া শুরু হলো। এ দুটি ভাষা শেখা 
আমরা মুলত বেশ আগে থেকেই শেখা 
শুরু করেছি; এ কারণে অনেক চর্চা 
হয়েছে। ফলে আমাদের কাছে অবশ্যই 
এ দুটি ভাষা সহজ মনে হয় 


ফেলেন, আপনি অবশ্যই কম লাভবান 
হবেন না। 

এবার কিছু অন্যান্য ভাষার কথা বলি। 
কিছু নির্দিষ্ট ভাষা নিয়ে একটি তালিকা 
নিচে তুলে ধরলাম যেখানে বলা হয়েছে 
উক্ত ভাষায় কথা বলে এরকম কতজন 


একইভাবে, নতুন কোনো ভাষা যদি 
নিয়মিত চর্চা করতে থাকি, সেটিও এমনি 
একদিন আয়ত্তে চলে আসবে আমার 
বিশ্বাস। কারণ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
১৮টি ভাষা জানতেন । এই উদাহরণ কী 
যথেষ্ট নয়? 
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হিপ হিপ হুররে 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে, 
কানপেতে শোন এ নিদারুণ সুর রে। 
এইদিকে হইচই এদিকে “ধর", 

লালে লাল শোরগোল তুলে নেয় ছড়, 
তাড়াতাড়ি ছাড় ওরে ছাড় বাড়িঘর 
যদি চাস দেখে নিতে কর্ঘুরঘুর রে, 
বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে! 
ওরে বাপু চুপ থাক্‌, ন্যায় যাক তল, 
নাই তোর হাতিয়ার নাই তোর বল, 
তারচেয়ে একদিকে পথ দ্যাখ চল 
অসম যে দূরে থাক হলেও তা তুর রে 
বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে! 
চোখে দেখে সবকিছু সেজে রবি মূক, 
তবু তুই বেঁচে যাবি করে ধুকপুক 
নতুবা ও প্রাণ যাবে হাতে দ্যাখ ক্ষুর রে, 
বসেবসে গা+স তুই হিপ হিপ হুররে! 
যতদিন বেঁচে রবি পালা আর বাঁচ্‌, 
মুর্দা কি নড়েচড়ে! দিতে পারে নাচ্! 
লাশে কভু লাগে নাকি শরমের আচ! 
জানটাকে চিনে নিলি মান ঠেলে দূর রে 
বসেবসে গা*স তুই হিপ হিপ হুররে! 


এক কিশোরীর গল্প 
গোফরান উদ্দীন টিটু 

তুমি যখন ডাকো আমায় চুপ থাকি 
তোমায় দেখে আড়ালেতে রূপ ঢাকি 
দিনে দিনে হচ্ছি বড় কেমন যে 
দিচ্ছে সাড়া,দিচ্ছে নাড়া কে মনকে? 


আমি কি আর ছোট্ট আছি পুতুলটি 
বড় হয়ে গেছি মায়ের তৃতুলটি 

ডাকছে ভূতু আয় রে তুতু নাচে যা 
একটু না হয় আজকে মায়ের পাশে যা। 


কোন কথাই শুনছি না এ কান পেতে 
মন মরীয়া হচ্ছি নতুন গান পেতে । 
গানে গানে মেতেই থাকি সারাক্ষণ 
উতলা যে হয়েই আছে কিশোর মন। 


ও গো কিশোর আজকে যতই ডাকবে ভাই 


একটি কথাই শুনবে শুধু, সময় নাই। 
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মা 
আজহার মাহমুদ 
মাগো তুমি আমার কাছে 
অতি 
তোমার জন্য দিতে পারি 
আমার জীবন দান। 


তোমায় আমি আমার চেয়ে 
বেশি ভালোবাসি 

তাইতো মাগো সকাল সান্ধ্য 
তোমার কাছে আসি। 


তোমার চেয়ে আমার কাছে 
নাই তো কিছু দামী 

আমার কাছে তুমিই সব 
তুমিই অন্তর্ধামী । 


প্রেমাম্পদা (মা) 


যখন আমি দুখ-বিষাদে 
মরি ধুকে ধুকে । 

যখন দুখের নহরগুলো 
হয় জারি এই বুকে । 


যখন কাছে কেউ থাকে না 
মানুষগ্ডলো ধরার । 
ঠুনকো ধরা বিদায় দিয়ে 
কথা ভাবি মরার। 


যখন আমি দুখের মাঝে 
শান্তি কোথায় খুঁজি। 
দুখের মাঝে বন্দি হয়ে 
মরবো এখন বুঝি! 


ঠিক তখনি আমার প্রেয় 
প্রিয়ংবদা আসে । 
ভাসায় প্রণয়-রাশে । 


সাস্বনাতে মুগ্ধ করে; 
মাথায় বুলায় হাত। 
আমি তো হই আত্মহারা 
শুনে মিষ্টি বাত। 


প্রণয়িনী আর কেউ-ই নয়, 
তিনি আমার মাজান। 
দুঃখগুলো সব যাই ভুলে যাই, 
যখন বলে-বাজান! 


বিশ্ব মুসলিম 

শওকত আলী 

ওরে বিশ্ব মুসলিম জাগো 

এক হও সবে বিশ্বময়, 
তোমার কাজ ভূলে গিয়ে আজ 
নিজেকে করিছ ক্ষয়। 


তুমি তো সত্য-ন্যায়ের প্রতীক 
তুমি হকের সেনানী বীর, 
তুমি বলো সদা হকের কথা 
কভু নত নাহি করো শির। 


আজ দুনিয়ার দিকে দিকে 
মুসলিম হচ্ছে লাঞ্চিত, 
মানবতার নামে ওরা করছে 
মুসলমানদের বঞ্চিত। 

সাদা কালো সবে মোরা ভাই 
বিভেদ নেই কোন আজ, 

এক হও সবে, এক হও মুমিন 
করু না কোন লাজ। 


প্রিয় চাদ মামা 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
দিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে 
আসে যখন রাত, 
আকাশকোণে চেয়ে দেখি 
মিষ্টি একটি চাদ! 

দূর আকাশে থাকো তুমি 
ছড়াও জোছনা আলো, 
রাতের আধার কালো! 
রাত্রি ভরে আলো ছড়াও 
আকাশপানে হেসে, 

সকাল হওয়ার আগেই আবার 
ফিরো অন্যদেশে । 
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আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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তালিবুল ইলম ভাইদের জন্য বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য 
__ মাহফুষ আহমদ 

আরবি ভাষার গুরুতৃ ও সর্বজনীনতা 

__ উম্মে হানী 

বিশেষ নিবন্ধ 

মুসলিম বিশ্বের সংকট নিরসনে করণীয় 

___ মাওলানা আবদুল মান্নান নগরী 
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৮৬ 


আফসোসের সাথে বলতে হয় বাংলাদেশি অধিকাংশ 
মুসলমানের ঘরে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, 
কর্ম ও অবদানের উপর রচিত কোন সীরাত গ্রন্থ নেই। 
পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও সাহাবায়ে কেরামের 
আলোকিত জীবনালেখ্য থাকার তো প্রশ্নই আসে না। অথচ 
প্রতিটি মানুষের হাতে এনড্রয়েড ও আইফোনসহ দামি 
মোবাইল আছে। ঘরে আছে টিভি, ফিজ, ওভেন ও 
ফার্ণিচার। গল্প উপন্যাসের বইতে বুকসেল্প ভর্তি। আমরা 
আমাদের নবীজীর ঈমান-আমলের মেহনত, ইবাদাত- 
মুয়ামালাত, জীবন সংগ্রাম, সমাজ পরিবর্তন, দাওয়াত- 
তাবলিগ, রাষ্ট্প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত জীবনাচার সম্পর্কে জানতে 
অনাগ্রহী। এটি নিসন্দেহে দেওলিয়াপনার বহিঃপ্রকাশ । 
আত্মপরিচয়ের ঘাটতি । বাংলাদেশি ও বিদেশি বিজ্ঞ 
লেখকদের রচিত এবং অনুদিত প্রামাণিক সীরাতণ্রস্থ 
সারাদেশের লাইব্রেরীতে শোভা পাচ্ছে। না পড়লে আমরা 
জানবো কী করে? ওয়ায ও সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলে 
সীরাতের উপর যে আলোচনা ও বয়ান হয় তা ক্ষণস্থায়ী । 
সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণের জন্য ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী 
পর্যালোচনা আবশ্যক । এটা পাওয়া যেতে পারে সীরাতণ্রস্থ 
অধ্যয়নের মাধ্যমে । আল-হামদু লিল্লাহ রবিউল আওয়াল 
মাস আসলে সারা দেশে ওয়ায, সীরাত (মাহফিল পালনের 
বাড়তি ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। বাকি ১১ মাস এ 
তৎপরতা সীমিত হয়ে পড়ে। 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও সাধনা 
মানবজাতির জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ও পাথেয়। পৃথিবীর বহু 
বিখ্যাত ব্যক্তি বিশেষত কার্লাইল, জর্জ বার্নার্ড শ, ওয়াট, 
উইলিয়াম ম্যুর, মহাত্মা গান্ধী মহানবী (সা.)-এর জীবনী 
অধ্যয়ন শেষে যেসব মন্তব্য করেন তা রীতিমত বিস্ময়কর । 
আইরিশ ওপন্যাসিক জর্জ বানর্ড শ ও মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য 
এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য: 

“মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় সুউচ্চ ধারণা পোষণ 
করি কারণ এর চমৎকার প্রাণবন্ততা । আমার কাছে মনে হয় 
এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার 
সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে যা প্রত্যেক যুগেই 


ডিসেম্বর”১৮ 


সীরাতে রাসূল সো.) 


অধ্যয়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে 


মানুষের হৃদয়ে আবেদন রাখতে সক্ষম । আমি তার 
(মুহাম্মদ) সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছি, চমৎকার একজন 
মানুষ এবং তাকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে। 
আমি বিশ্বাস করি তার মতো ব্যক্তির নিকট যদি আধুনিক 
বিশ্বের একনায়কতন্ত্র অর্পণ করা হতো তবে এর 
সমস্যাগ্তলো তিনি এমনভাবে সফলতার সাথে সমাধান 
করতেন যা বনু প্রতিক্ষীত শান্তি ও সুখ আনয়ন করতো । 
আমি ভবিষ্যতবাণী করছি যে মুহাম্মদের ধর্মবিশ্বাস 
আগামীদিনের ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা 
ইতোমধ্যে বর্তমান ইউরোপে গ্রহণযোগ্যতা পেতে আরম্ভ 
করেছে।' (977 020729 736/71070 57109) 17 1712 0০71/1716 
15107, 701. 1, 10. ৪, 1936) 

“আমি জীবনগুলোর মধ্যে সেরা একজনের জীবন সম্পর্কে 
জানতে চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ কোটি মানৃষের হৃদয়ে 
অবিতর্কিতভাবে স্থান নিয়ে আছেন। যেকোন সময়ের চেয়ে 
আমি বেশি নিশ্চিত যে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে সেইসব 
দিনগুলোতে মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে স্থান করে 
নেয়নি । ইসলামের প্রসারের কারণ হিসেবে কাজ করেছে 
নবীর দৃঢ় সরলতা, নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত করা, 
ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক ভাবনা, বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য 
নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা, তাঁর অটল সাহস, 
ভয়হীনতা, ঈশ্বর এবং তার (নবীর) ওপর অর্পিত দায়িতে 
অসীম বিশ্বাস। এ সব-ই মুসলমানদেরকে সকল বাধা 
কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। যখন আমি মুহাম্মদের 
জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড বন্ধ করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত 
ছিলাম যে এই মহান মানুষটি সম্পর্কে আমার পড়ার আর 
কিছু বাকি থাকলো না।" (7477770 0০7971, 5171০771071 
171/111511 2777 09712 17010, 1924. ) 

সীরাতচর্চাকে ব্যাপকতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি 
পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। দেশব্যাপী 
সীরাত ত্যাওয়ার্ড, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও 
সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে 
ওলামা-মাশায়েখ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন মানুষদের 
এগিয়ে আসতে হবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 


আমাদের সবচেয়ে প্রিয় দিবসটি হচ্ছে 
১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এই দিনে 


১৯৭১ সালে আমরা পাকিস্তানি 


১৬ ডিসেম্বর 
বিজয় দিবস: 
আমাদের ভাবনা 


আবুল কাসেম হায়দার 


জন্য, বাংলা ভাষার জন্য আমাদের 
১৯৪৭ সালের পর আন্দোলন শুরু 


শাসন করবেন। কিন্তু সেনা শাসক 
ইয়াহিয়া খান তা করতে দিলেন না। 


হয়। প্রথমে এই আন্দোলন ছিল 


হানাদার বাহিনী থেকে যুদ্ধে জয় লাভ 
করে বিজয় অর্জন করেছি। তাই এদিন 
আমাদের সকলের অতি প্রিয়, অতি 
আনন্দের দিন। প্রতি বছর এই দিনটি 
ঘুরে ঘুরে আমাদের মাঝে হাজির হয়। 
হাজারও রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
আমরা বিজয় দিবস পালন করি। 


মাতৃভাষার রক্ষার আন্দোলন । যখন 
জিন্নাহ বললেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 


বঙ্গবন্ধু আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। 
ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ভুট্টোর সঙ্গে 


হবে উর্দু, তক্ষণি প্রতিবাদ না না, 


ংলার ওপর ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে 


বাংলা ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা । 
১৯৪৮ সালে জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান 


হত্যা-নির্ধাতন শুরু করে দেয়। কিন্ত 
ওই দিনের পূর্বে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে 


সফরের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে তার অমর 


ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য 


বিজয় দিবসের এই দিনে তাই নানা 
কিছু আমাদের হৃদয়ে ভেসে উঠে। প্রশ্ন 
জাগে কিসের বিজয়? কেমন করে 


স্মারকলিপি দেয়। তখন থেকে 
রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুরু 


ভাষণে জাতিকে নির্দেশনা দিয়ে 
স্বাধীনতার পথকে সুগম করলেন। 
তাই ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ 


১৯৫২ সালে ২১ ফেব্কয়ারি ভাষা 


আন্দোলনকামী বাংলার মানুষের ওপর 


আমাদের এই বিজয় অর্জিত হলো? কে 
আমাদের শক্র? কে আমাদের বন্ধু বা 
মিত্র? এই দিনটিকে ঘিরে সকল প্রশ্নর 
জন্ম হয়। 

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে 
পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামে দুটি 
দেশের জন্ম হয়। এদিন পর্যন্ত বৃটিশ 
আমাদের শাসন করে । বাংলার নবাব 


আন্দোলনে সালাম, রফিক, জব্বার, 


লেলিয়ে দেয়া পাকিস্তানী বাহিনী এক 


প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন রাষ্ট্রভাষা 
ংলা চাই। আজ বিশ্বজুড়ে ২১ 
ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। এ দিনের 


হত্যাযজ্ঞ শুরু করে । তখন থেকে শুরু 
হয় মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ । 
১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর থেকে 


স্মরণে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ভাষা 
দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। 


মাত্র ৯ মাসে বাংলার দামাল ছেলেরা 
মুক্তিযুদ্ধের র মাধ্যমে দেশকে স্বাধীনতার 


১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর 
১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান বিরোধী 


দুয়ারে নিয়ে উপনীত হয়। 
মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর 


সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর 
বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। 
দীর্ঘ প্রায় দুই শত বছর ব্রিটিশ বেনিয়া 
আমাদের ভারতবর্ষকে শাসন-শোষণ 
করে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে 


গণঅভ্যুখান আমাদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে আরও এক ধাপ এগিয়ে 
নেয়। ৬৯-এর গণঅভুথান পর ৭০ 
সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসে 
নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
৬ দফা পূর্ব বাংলার মানুষ মনেপ্রাণে 


সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের মুক্তি 
সংগ্রাম সফলতা লাভ করে। লক্ষ 
শহীদের প্রাণের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর 
১৯৭১ সালে আমরা আমাদের বিজয় 
পতাকা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হই । তাই 
১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস, মুক্তির 


গ্রহণ করে। সারা পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর 


নেতৃতে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠিতা 


হচ্ছিল। অত্যাচার, অনাচার, জুলুম, 


দিবস। বিজয় দিবস আসলে আমাদের 
ভাবনা মনের হৃদয়ে উকি দিতে থাকে। 


অর্জন করে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে 


নির্যাতনের বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক মুক্তির 


কেন আমরা যুদ্ধ করেছি? কি জন্য লক্ষ 


বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করে পাকিস্তান 


লক্ষ তরুণ জীবন দিল? চেয়েছি কি? 
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আমরা পেয়েছি কি? আমাদের যুদ্ধ, 
সংগ্রাম, ত্যাগ অনেকগুলো কারণকে 
নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল। 

গণতন্ত্রের জন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধ: 


রেভিনিউ খাতে ওই সময় পূর্ব 
পাকিস্তানে ব্যয় হয় মোট ২৫৪ কোটি 


করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। সর্বোপরি 
হত্যা, গুম, নির্বিচারে গণহত্যা 


টাকা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা 


আমাদের স্বাধীনতা সংগ্বামকে এগিয়ে 


হয় ৮৯৮ কোটি টাকা । এইভাবে 


১৯৭০ সালে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ নির্বাচনে 


নিয়ে আসে । অতি অল্প সময়ে মাত্র ৯ 


অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে অত্র 


মাসে আমরা আমাদের মুক্তির স্থানে 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরক্কুশ 


এলাকার মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্র 


বিজয় লাভের পরও পাকিস্তানী বাহিনী 


হচ্ছিল। নানাভাবে শোষণের ফলে 


গণতন্ত্রকে ধুলিসা২ৎ করে দিয়ে 


আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ছিল খুবই 


স্বেরশাসন কায়েম করে । তার বিরুদ্ধে 
ছিল আমাদের প্রতিবাদ, সংগ্রাম এবং 


সীমিত। তাই আন্দোলন, তাই সর্ব 
শেষে মুক্তিযুদ্ধ। অর্থনৈতিক মুক্তির 


সর্ব শেষে যুদ্ধ। গণতন্ত্রকে উদ্ধার 


জন্য আমাদের যুদ্ধ। কিন্ত বর্তমানে 


করার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছিলাম । 
তার বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা 


ধনী দরিদ্রের ব্যবধান অনেক । তখন 
৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্যসীমার নিচে 


আসে। একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র 


বসবাস করে। এখন ৪০ শতাংশ 


আমরা লাভ করলাম । গণতন্ত্র মুক্তি 


মানুষ নিরক্ষর, লেখাপড়া জানে না। 


পেল। আজ আমাদের দেশ স্বধীন 


তাই স্বাধীনতা ৪৩ বছরে এসে 


আমাদের স্বাধীন সংসদ রয়েছে। 


আমাদের মনে করে দেয়। আমাদের 


আমাদের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ 


আরও উন্নত হতে হবে । আরও বেশি 


কর্তৃক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আমাদের 
দেশ পরিচালনা করছেন। আমাদের 


অর্থনৈতিক উন্নতি সর্বস্তরের জনগণের 
মধ্যে আনতে হবে। যদিও আমরা 


একটি স্বাধীন সেনাবাহিনী রয়েছে। 
আমাদের জাতীয় সত্তা আলাদা । 
আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে 
পারি। দেশ. আমাদের কর্তৃক 


এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত 
হয়েছি। শীঘ্ঘই আমাদের উচ্চ মধ্যম 
আয়ের দেশে পৌঁছাতে হবে । সরকার 
২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম 


স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে । কিন্তু 
প্রকৃত বাকস্বাধীনতা গণতন্ত্র কি 


আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে 
উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় 


সর্বস্তরে আশা-আকাজ্ষা অনুযায়ী 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি? বিজয় 
দিবসে এই সকল ভাবনা আমাদের 
মনকে বারবার দোলা দেয় 


অর্থনৈতিক মুক্তি 
অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা ১৯৭১ 
সালে যুদ্ধ করেছি। অর্থনেতিকভাবে 


ঘোষণা করেছেন । 


সামাজিক কাঠামো ও 
রাজনৈতিক সংস্কৃতি 
স্বাধীনতার পর থেকে তথা ১৯৪৭ 
সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও 
পশ্চিম পাকিস্তান দুইটি আলাদা সমাজ 
কাঠামোর গড়ে উঠে। পশ্চিম 


বিশ্বের দরবারে আমরা মাথা উচু করে 
দাড়াতে পারব বলেই আমাদের মুক্তি। 


পাকিস্তানের সংস্কৃতি পূর্ব পাকিস্তানের 
সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু মুসলিম তথা 


কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর 
অর্থনৈতিকভাবে আমরা স্বাধীন ছিলাম 
না। অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাদেরকে 


থেকে পিছিয়ে পড়ে। ১৯৫০ দশকে 
পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোট 
বিনিয়োগ শতকরা ২১ ভাগ থেকে ২৬ 
ভাগ। ১৯৬০ এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 
শতকরা ৩২ থেকে ৩৬ ভাগ। 


ইসলামের একটি লেবাস ব্যবহার করা 
হয়েছিল। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের 
শুধু সামাজিক কাঠামো স্বতন্ত্র ছিল 
তাই নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ছিল 
ভিন্ন ইসলামী এঁতিহ্য এবং হিন্দু বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির গভীর প্রভাবে বাঙালি 
সংস্কৃতি গড়ে উঠে পশ্চিম পাকিস্তানের 
সংস্কৃতি ছিল অনেকটা গোড়া ও 
একাত্মবাদী। রাজনৈতিক ও সামাজিক 


পৌছে গেলাম। আজ আমরা এক 
জাতি, একই সংস্কৃতিতে জীবনযাপন 
করি। কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যে 
পার্থক্য বিরাজমান । হিন্দু, মুসলিম, 
বৌদ্ধ, খিস্টান এই চার জাতির পর 
আমাদের মধ্যে বয়ে নৃতান্তিক 
জনগোষ্ঠী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী । 


স্বাধীনতা আন্দোলন 

এবং স্বাধীন বাংলাদেশ 
বিজয় দিবসে আমাদের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাস মনে করে দেয়। 
ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের 
আন্দোলন প্রথম থেকেই ছিল অত্যন্ত 
গতিশীল এবং জনসমর্থনপুষ্ট । ছয় 
দফা বাঙালির হৃদয় মনে এমনভাবে 
স্থাপিত হয়েছিল যেন এক জাতি, এক 
দেশ, এক নেতা এক আন্দোলন । তাই 
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ 
পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের 
১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন 
লাভ করে বিজয় অর্জন করে । এবং 
মহিলাদের ৭টি আসনও আওয়ামী লীগ 
জয়লাভ করে এক রেকর্ড স্থাপন করে । 
নির্বানের এই ফলাফল ছিল 
আশাতীত এবং নির্বাচনের পর 
আওয়ামী লীগ প্রত্যাশা করেছিল রাষ্ত্রীয 
ক্ষমতায় সমাসীন হবে। কিন্ত 
পাকিস্তনী_ শাসনকারী_ এলিটবৃন্দ 
আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন না করার 
ক্ষেত্রে ছিল অনমনীয় । এমনকি বাঙালি 
আধিপত্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে 
তারা রাজি ছিল না। ৩ মার্চ ১৯৭১ 
সালে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত রেখে 
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চের 
ঘোষণা থেকে ছিল এক ক্রান্তিলগন 
এমনিতে তাই ছয় দফা দাবি অচিরে 
রূপ নিল একদফা দাবিতে, স্বাধীন 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এক দফা 


এই পার্থক্য দুই পাকিস্তানকে আলাদা 


দাবিতে । আজকের বিজয় দিবসে এই 
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সকল ইতিহাস আমাদের মনে করে 
দেয় গণতন্ত্রের সীমা রেখাকে । আমরা 
কি সেই গণতন্ত্রের চর্চার মর্যাদা দিতে 
পেরেছি! দেশে বিদেশে কি আমাদের 
সেই মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। না পাইনি । 
তাই আমাদের আরও অনেক বেশি দূর 
পাড়ি দিতে হবে। গণতন্ত্রের জন্য 
আমাদের সং্ামকে আরও বেশি 
বলীয়ান করতে হবে। গণতন্ত্রকে 
সম্মান করতে শিখতে হবে, গণতন্ত্রকে 
প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য দলমত 
নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে 
হবে। আজকের বিজয় দিবস হোক 
আমাদের সেই স্বগ্ন পূরণের দিবস। 


বিজয় দিবস ও দারিদ্য 

আমরা আমাদের বিজয় ছিনিয়ে 
এনেছি। কিন্তু দারিদ্র্যকে আমরা জয় 
করতে পারিনি। আমাদের এখনকার 
সং্াম হতে সমান, দেশ দারিদ্য হঠাও 
আন্দোলন । দেশের এখন ৪০ শতাংশ 
মানুষ দারিদ্যের নিচে রয়েছে। প্রায় 
৩৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আরো 
থেকে বঞ্চিত। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদেরকে 
ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক অনেক 
কমিয়ে আনতে হবে। উপায় কি? 
কিভাবে আমরা আমাদের দরিদ্রতার 
সীমাতে কমিয়ে আনতে পারি। 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল অস্ত্র ছিল 


বিজয় দিবসে দুর্নীতিকে “না' 


প্রয়োজন। বিজয় দিবসে জাতি 


আমাদের স্বাধীনতা স-্থরাম ছিল 


সকলের নিকট সেই আশা পোষণ 


দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, 
শোষণের বিরুদ্ধে । কিন্তু স্বাধীনতার 
দীর্ঘ ৪৫ বছর শেষে এখনও আমরা 
দুর্নীতিকে ডুবে বয়েছে। আমাদের 
সকল অর্জন দুর্নীতি নামক দানবটি 
খেয়ে ফেলেছে । তাই সমাজের উচু 
স্তর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত দুর্নীতিকে 
“না” বলতে হবে। দুর্নীতি নামক বস্ত 
সম্পর্কে আমাদের সকলের সমস্বরে না 
বলতে হবে । বিজয় দিবসে আমাদের 
শিক্ষা এখন হতে হবে দুর্নীতিকে “না' 
বলা। আমরা কি সকলে দুর্নীতিকে 
“না বলার সৎসাহস দেখাতে পারব! 
আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন 
রয়েছে। এখন দুর্নীতি দমন কমিশনের 
১৩ বছর অতিক্রম করলো । দুর্নীতি 
দমন কমিশন কি বুকে হাত দিয়ে 
বলতে পারবে, তারা সঠিকভাবে 
দুর্নীতি দমন করতে কাজ করতে 
পারছে বা করছে! রাষ্ট্রকে দুর্নীতি দমন 
কমিশনকে স্বাধীন করে দিতে হবে। 
রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যত দিন দুর্নীতি দমন 
কমিশন থাকবে তত দিন দুর্নীতি দমন 
কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে 
পারবে না। বর্তমানে দুর্নীতি দমন 
কমিশন বা বলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ 
কমিশন বলতে পারেন । সরকার ইচ্ছা 
করলে দুনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ 


আমরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি 


করতে পারেন। কন্ট্রোলে করতে 


চাই। রাজনৈতিক মুক্তি আমাদের 


পারেন। আবার ইচ্ছা করলে 


এসেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি 
এখনও পুরোপুরি আমরা লাভ করতে 


স্বাধীনভাবেও কাজ করাতে পারেন 
এই প্রতিষ্ঠানকে সকল রাজনৈতিক 


পারিনি। সরকার দারিদ্র্য দূর করার 


সুফল কিছু লোকে লাভ করতে সক্ষম 


দলের উর্ধ্বে রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
র পরিবেশ দিতে হবে। তা 


পর্যায়েও রাখা যাবে না। পৃথিবীর 


এখন 
সকল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় 


রে 
হম 
9 
টে 


সকল দেশে দুর্নীতি রয়েছে। কোথাও 
কোথাও অসহনশীল পর্যায়ে, কোথাও 
বা সহনশীল পর্যায়ে দুর্নীতি রয়েছে। 


আনার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্ত 


কিন্ত আমাদের মত একটি নিম্নমধ্যম 


এখনও তা কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জন 


আয়ের দেশে দুর্নীতিকে অত্যন্ত 
সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা 


করে। 


বিজয় দিবস নৈতিকতা ও মূল্যবোধ 
আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধের বিকাশের জন্য। কিন্ত 
আজ আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ 
অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে। 
সমাজের সকল স্তর থেকে নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধের দারুণ অভাব। ১৯৭১ 
সালে আমরা সকল অন্যায়, অবিচার, 
মূল্যহীন জীবনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
শুরু করি। তা পরবর্তীতে মুক্তি 
সত্্রামে রূপ নেয়। কিন্তু স্বাধীনতার 
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও আমরা 
আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারিনি । 
শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের অনেক 
পরিবর্তন এসেছে। অনেক স্কুল, 
কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় দেশে 
স্থাপিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাসের হারও 
বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। পাসের 
হারও বেশ ভালো। কিন্তু নৈতিক 
শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, মনুষ্যতের 
শিক্ষা আমরা দিতে এখনও সক্ষম 
হয়নি। বিজয় দিবসে আমাদের মনে 
এই সকল চিন্তা নানাভাবে ঘোরপাক 
খাচ্ছে। এই দিনে আমাদেরকে এই 
সকল বিষয়ে আরও শক্তিশালী হওয়ার 
দৃঢ়তা শিক্ষা দেয়। 

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে 
কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে 
হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন 
আনতে হবে যাতে করে শিশুকাল 
থেকে ছাত্রছাত্রীগণ নৈতিকতা ও 
মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে নিজকে 
গড়ে তুলতে পারে । শিক্ষা ছাড়া তথা 
সুশিক্ষা ছাড়া কোনক্রমেই নৈতিকতা 
ও মূল্যবোধের চর্চা হবে না। মানুষ 
সত্যিকার মানুষ হতে পারবে না। 
সার্টিফিকেট সম্পন্ন কিছু যুবক-যুবতী 
তৈরি করলে দেশ কখনও মৌলিক 
শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের 
চর্চা নিজেদের মধ্যে করতে হবে। 


ডিসেম্বর'১৮ 7:07) আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
নৈতিকতা ও 


শিক্ষকমণ্তলী ছাড়া নৈতিকতা ও 
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। তাই প্রথমে শিক্ষককে চিত 
হবে। নৈতিকতা 
মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী তৈরির 
জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। 
বিজয় দিবস আমাদেরকে তা শিক্ষা 
দেয় তা দাবি করে। 


জাতীয় এক্য ও রাজনীতি 
বিজয় দিবসে নানা ভাবনা আমাদের 
মনের মধ্যে এসে পড়ে । ১৯৭১ সালে 
জাতি এঁক্যবদ্ধভাবে হানাদার বাহিনীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কোন বিভেদ, 
অনৈক্য আমাদের মধ্যে ছিল না 
রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলে 
এক্যবদ্ধভাবে দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ 
করেছি। সেই এঁক্যের রাজনীতি 
আমাদের এখন বড় প্রয়োজন । জাতি 
আজ প্রায় দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে। জাতীয় বড় বড় ইস্যুতে 
পর্যন্ত আমরা সকল রাজনৈতিক দল 
এক সুরে কথা বলতে পারছি না। তাই 
আগামী নির্বাচন সরকার চাচ্ছেন সকল 
রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণমূলক 
স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সকলের গ্রহণযোগ্য 
নির্বাচন করতে । একটি গ্রহণযোগ্য 
নির্বান আমাদের দেশের চেহারা 
পাল্টে দেবে । দেশে বিদেশে আমাদের 
গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেড়ে যাবে 


আমাদের দেশে দেশি-বিদেশি 
বিনিয়োগ ও এখন পাবে। আশা 
করা যায় আগামী নির্বাচনকে একটি 


মডেল হিসাবে সরকার ও বিরোধী 
রাজনৈতিক দলসমূহ গ্রহণ করে 
জাতিকে সকল কালিমা থেকে মুক্ত 
করবে । তাই সরকারকে সকলের পূর্বে 


আমাদের প্রাণের দাবি একটি 
গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জাতিকে 
এক্যবদ্ধ, শক্তিশালী জবাবদিহিমূলক 
সরকার উপহার দেয়া । 

আইনের শাসন ও 

সুবিচার নিশ্চিত করা 


আমাদের স্বাধীন বিচার বিভাগ 


সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ 
তৈরি করে দিয়েছেন। এখন বিচার 
বিভাগের প্রয়োজন তাদের যোগ্যতা ও 
স্বচ্ছতার | 
বিচারহীনতাকে বের হয়ে আসা। 
আইনের শাসন সকলের নিকট সমান 
ও গ্রহণযোগ্য তা প্রমাণ করার জন্য 
বিচার বিভাগকে এগিয়ে আসতে 
হবে । সুবিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন । 
আজও সাধারণ মানুষ অভিযোগ করে 
ন্যায় বিচার হতে তারা বঞ্চিত। এই 
অভিযোগ যাতে কেউ করতে না পারে 
বিভাগ হতে হবে। 

আইনের শাসনকে সহজ ও সহজলভ্য 


নজির স্থাপন করা 


মূল্যবোধসম্পন্ন যায় না। আজকের বিজয় দিবসে আমাদের বিজয় হৃদয় মনে উৎফুল-তা 


এনে দেবে। 
সহ-সভাপতি, 


লেখক: 
সি পচ বি ও 


কৈশোর 
নোমান হাকিম 


আজো আমার মনে পড়ে 
ছোট্ট কালের কথা, 
মুচড়ে উঠে ব্যাথা । 


শৈশব আমার পুষ্প বাগান 
তারে লুটে পাওয়ার আশায় 
পেছন ফিরে তাকাই । 


কত খেলা খেলছি মোরা 


একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য 


এগিয়ে আসতে হবে। সকল 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করে নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও 


শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন 


করতে হবে। মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন 
কমিশন দিয়ে নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও 
গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কখনও আশা করা 


করতে হবে। বিচার কাজের খরচ তি 
অনেক বেশি। সাধারণ একজন নরম 
নাগরিক ন্যায়বিচার আসায় অধিক টাকার পেছনে ঘুরে । 
খরচের জন্য আদালতে যেতে পারে 

না। বিশেষ করে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম. 1 টাকা সদা বন্ধুর মত 
কোর্টে নানা খরচ অধিক হওয়ার টাকা তাদের জান, 
কারণে সাধারণ আয়ের মানুষ মামলা সামনে আসলে বড়দের শত 
পরিচালনা করতে পারে না। খরচ নাইরে কোন মান। 
কমাতে হবে। খরচ কমানোর জন্য 

সরকারও বিচার বিভাগকে সক্রিয়ভাবে নিত্য জুয়ায় ব্যস্ত তারা 
এগিয়ে আসতে হবে। টাকার হাওয়ায় দোলে, 
দেশে গুম, খুন, হত্যা দিন দিন বৃদ্ধি শয়তানেরই হয় যে সখা 
পাচ্ছে। তার মূল কারণ ন্যায় বিচার, উতর রাতিলে। 

দ্রুত বিচার থেকে মানুষ বঞ্চিত। দ্রুত ্ ্ 

ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারলে 

সমাজ থেকে গুম, খুন, অবিচার, করছি আরজ ওহে শিশু, 
অত্যাচার অনেক ক্ষেত্রে বেশ হাস কিশোর সবার প্রতি, 
পেত। বিজয় দিবসে আমাদের ভাবনা হারাম মেনে ঈমান আনো 
ও ইচ্ছা ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষ ও দ্রুত নাও কুড়িয়ে গ্রীতি। 


বিচার কার্ষকর দেখতে চাই। তবেই 
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প্রতিটি দেশের তরুণ ও যুবসমাজ সে 
দেশের সম্পদ । যুবসমাজ বিপথগামী 


মাদকের ভয়াল থাবা: 
আক্রান্ত যুবসমাজ 


মুফতী মুহাম্মদ নোমান কাসেমী 


ব্যক্তিকে করে তোলে সমাজের ঘৃণা ও 
নিন্দার পাত্র, তেমনি তাদের মাঝে 


হলে দেশ ও জাতির অধ:পতন নেমে 


দেখা দেয় অস্বাস্থ্য,. অলসতা, 


আসে । যুবক বয়সের যেমন ভাল দিক 
আছে, তেমনি মন্দ দিকও আছে। 
তরুণ ও যুবসমাজকে ভাল কাজে 
নিয়োজিত করতে পারলে অনেক সুফল 


অকর্মন্যতা এবং সামাজিক অপরাধের 
সীমাহীন নিষ্টুরতা ৷ ধ্বসে যায় তার 
রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকরি, 
সামাজিক মূল্যবোধের মতো বহু 


আশা করা যায়। তরুণ ও যুবসমাজ 


অমূল্য গুণগুলো। এ নেশার কারণেই 


দেশ ও দেশের কল্যাণে অত্যন্ত 
কার্ষকর ভূমিকা পালন করতে পারে। 


বিশ্ব থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সর্বজনীন 
মূল্যবোধ, প্রেম-গ্রীতি, গ্নেহ-মমতা, 


কিন্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, 


শ্রদ্ধা-ভক্তি সৌহার্দ্য ও ভ্রাতিতবোধ। 


বর্তমানে তরুণ ও যুবসমাজ অনেকটাই 
বিপথগামী । 


তাই মাদক কেবল ব্যক্তিজীবন নয়, 
সমাজ ও সমষ্টিজীবনেও ডেকে আনছে 


সাংসারিক টানাপোড়েন, বেকারতৃ, 


বিপর্যয়। 


কাজ্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে না-পারার 
দুঃসহ যন্ত্রনা থেকেই আসে হতাশা । 
হতাশা থেকেই যুবসমাজের এ 
বিপথগামীতা। তাই মাদকাসক্তরা 
ভাবে, সাংসারিক সকল ঝামেলা থেকে 
নিক্কৃতি পেতে হলে মাদকসেবনই বুঝি 
উত্তম পন্থা। এই ভুল ধারণাই তাদের 
এক সময় কাল হয়ে দেখা 
দেয়। জীবনের বিভিন্ন ঘাত- 
হারিয়ে তারা উদ্রান্তের মত হয়ে যায়। 
আখের সমাজের কাছে, পরিবার- 
বোঝা । এক পর্যায়ে তারা নিজের 
জীবনকে মূল্যহীন ভাবতে শুরু করে । 
মাদকের নেশা আত্মঘাতী, যা সমাজ, 
দেশ, মনুষ্য সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী 
ডেকে আনছে বিপর্যয়। ব্যক্তিজীবনে 


বর্তমান বাংলাদেশে মাদকের নেশায় 
তলিয়ে যাচ্ছে ছাত্র-যুবক তথা তরুণ 
প্রজন্ম । ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমাদের 
ভবিষ্যত প্রজন্ম । মাদকের ভয়াল 
থাবায় ধ্বংসের মুখে যুবসমাজ 
বর্তমানে ইয়াবা ও ফেনসিডিলের দিকে 
মাদকসেবীদের আকর্ষণ বেশি 
উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত 
পড়ছে মাদকে। কিছু মাদক ব্যবসায় 
নারীদেরকেও ব্যবহার করা হচ্ছে 
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের 
নিষ্করি়তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার 
উদাসিনতা, রাজনৈতিক ছত্রছায়া, 
মাদকের সহজলভ্যতা, মাঝে মাধ্যে 
র্যাব ও পুলিশের অভিযানে মাদকদ্রব্য 
সেবন কিংবা বিক্রির দায়ে 


যেমন মাদক স্বাস্থ্য, সম্পদ, মান- 


গ্রেফতারকৃতরা সহজে জামিনে বেরিয়ে 


সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করে 


আসাসহ বিভিন কারণে মাদক 


ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে 
বলে সচেতন মহলের ধারণা । 

বিশিষ্টজনদের অভিযোগ, ক্ষমতাসীন 
দলের নাম ব্যবহার করে মাদক 
ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মাদক 
ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে । এসব 
মাদক বিক্রির তালিকায় প্রভাবশালী 
পরিবারের সন্তানেরা জড়িত রয়েছে 
প্রভাবশালীদের কারণে প্রশাসনও নীরব 
থাকতে বাধ্য 


পৌছে দেয়া হয় বিভিন্ন খুচরা 
বিক্রেতাদের কাছে, খুচরা বিক্রেতাদের 
কাছ থেকে ভ্রাম্যমান বিক্রেতারা 
মাদকদ্রব্য বিভিন্ন স্পটে বিক্রি করে । 
পুলিশকে ম্যানেজ করে মাদক ব্যবসা 
চলে এমন অভিযোগও রয়েছে 
জেলা-উপজেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত 
মাদকের ছড়াছড়ি হলেও মাদক 
প্রতিনিয়ত বাড়ছে মাদকসেবীর 
সংখ্যা। এসব মাদকের নেশায় আসক্ত 
হয়ে পড়ছে স্কুল, কলেজের তরুণ 
ছাত্ররা। যার ফলে উদ্বেগ প্রকাশ 
করেছেন সর্বস্তরের অভিভাবকরা । 

বাস টার্মিনাল, বিসিক এলাকা, 
আশপাশ ও আবাসিক হোটেলসহ বহু 
স্পটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে মাদক দ্রব্য । 
মাদক ব্যবসায়ীরা স্কুল-কলেজের ড্রেস 
পরে কীধে ব্যাগ নিয়ে সাধু সেজে 
একাজ করছে, যাতে সহজে তাদেরকে 
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চেনা না যায়। সহজে বহনযোগ্য 
হওয়ায় মটর সাইকেল, সিএনজিসহ 
বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান 
মাদক বিক্রেতারা ব্যবসা চালিয়ে 
যাচ্ছে। দলীয় পরিচয়ে উঠতি বয়ষের 
তরুণ ও যুবকরা শহরে অনেক রাত 
পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা ও মহল্লায় মাদক 
সেবন করে। জনশ্রুতি রয়েছে, 
জনপ্রতিনিধি-রাজনৈতিক ও পেশাজীবি 
সংগঠনের অনেকেই মাদকের সাথে 
সম্পাক্ত। এলাকায় তরুণ ও যুবক 
মাদক সেবীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির 
ফলে অভিভাবক মহল উছিগ্ন ও 
উত্কণ্ঠায় রয়েছেন। অভিভাবক মহল 
মাদকদ্রব্যের মরন ছোবল থেকে 
আদরের সন্তানদের বাচাতে চান। 


বাংলাদেশে মাদক 

ংলাদেশে আফিম ও ভাং এর প্রচলন 
সুপ্রাটান। বিগত তিন দশকে 
হেরোইন, এক্ষিটামিন, কোকেন এবং 
নানা ভেষজ ওষুধ রাজধানীসহ দেশের 
বড় বড় শহরগুলোতে প্রবেশ করেছে, 
যা অবৈধ ড্রাগের ভয়াবহতাকে আরও 
উষ্কে দিয়েছে। এক সময় মায়ানমার, 
লাওস ও থাইল্যান্ড কিংবা 
আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তান 
থেকে অবৈধ মাদক বাংলাদেশের মধ্য 
দিয়ে শুধু পাচার হতো। কিন্তু 
আজকের বাংলাদেশের চিত্রটা সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। 
বাংলাদেশে কর্মরত এক বেসরকারি 
সংস্থা ২০১৪ এর এক প্রতিবেদন 
প্রকাশ করে, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ 
নেশাসক্ত মানুষ রয়েছে। যার মধ্যে 
কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের 
সংখ্যাই বেশী। ক্রমবর্ধমান এই 
সংখ্যাটি ক্রমশ শহরতলি ও অন্যান্য 
পিছিয়ে পড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। 
বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের 
ড্রাগ ও অপরাধ নিবারক সংস্থা 
যৌথভাবে অবৈধ ড্রাগ সেবন সংক্রান্ত 


১২ থেকে ১৮ বছরের কিশোরদের 


প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে। তাছাড়া 


মধ্যে আলকোহল ২১.৪ শতাংশ, ভাং 
৩ শতাংশ, আফিম ০.৭ শতাংশ এবং 
অন্যান্য অবৈধ ড্রাগ ৩.৬ শতাংশ 
সেবনের প্রবণতা দেখা গেছে। 

নেশা করার একটি ভয়াবহ মাধ্যম 
হচ্ছে ইঞ্জেকশন। সম্প্রতি একটি 
রিপোর্টে এ-বিষয়ে কিছু আলোকপাত 
করা হয়েছে। দেশের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে হেরোইন, বুপ্রেনরফিন 
এবং প্রোপক্সিফেন এর মিশ্রণ 
ইঞ্জেকশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
তাছাড়া, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 
প্রোক্সিভন নামক ওঁষুধও ইঞ্জেকশনের 
মাধ্যমে মাদক হিসেবে ব্যবহার করা 
হয়। একটি ইঞ্জেকশনের বহু 
ব্যবহারের ফলে নেশাসক্তদের মধ্যে 
এইচআইভি-এইডস রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবনাও প্রচন্ড বেড়ে যায়। 
বর্তমানে ইয়াবার প্রচলন জনমনে 
আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সূত্র 


ভৌগোলিক কারণে এবং রাজনৈতিক 
ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে 

ংলাদেশ হয়ে উঠেছে মাদক পাচারের 
আন্তর্জাতিক রুট । অধিকন্ত পার্বর্তী 
বৃহৎ রাষ্ট্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে এদেশের 
উঠতি বয়সের তরুণদের ধ্বংস করার 
নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য তাদের 
সীমান্তে অসংখ্য হেরোইন ও 
ফেনসিডিল কারখানা স্থাপন করেছে 
এবং সেখানকার উৎপাদিত সব মাদক 


হচ্ছে। ফলে দেশে মাদকাসক্তের 
সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। 

সরকারী মাদক অধিদফতরের 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট 
মাদকাসক্তের ৯০ শতাংশই কিশোর, 


হতে জানা যায়, ইদানিং যুবতীরাও 
মাদকাসক্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত 
হচ্ছে। 


যুবক ও ছাত্র-ছাত্রী । যাদের ৫৮ ভাগই 
ধূমপায়ী। 8৪ ভাগ বিভিন্ন সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। খুবই 


নেশা সমাজের ব্যপকভাবে প্রধানত 
পাঁচটি অংশকে অর্থনৈতিকভাবে দারুণ 
ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অংশগুলো হচ্ছে 
স্বাস্থ্য, উৎপাদন, অপরাধ, নিরাপত্তা, 
এবং সরকারি কার্যপ্রণালী । 

নেশাগ্রস্ত লোকেরা শুধু নিজের ক্ষতি 
করে এমন নয়, পারিপার্থিক মানুষের 
নিরাপত্তাও সঙ্কটাপূর্ণ করে তোলে। 
নেশাগ্রস্ত হয়ে গাড়ি চালালে পথ 
দুর্ঘটনায় চালকের যেমন ক্ষতি হয়, 
পথযাত্রীদের সমান খেসারত দিতে 
হয়। 

বর্তমান বিশ্বে মাদক দ্রব্য পারমাণবিক 
অস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। 
যা প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে দিচ্ছে 
আমাদের ভবিষ্যৎ তরুণ-তরুণীদের 
জীবন। ধ্বসিয়ে দিচ্ছে সমাজ ও 
রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। সেই সাথে মাদক 


বিষয় পর্যবেক্ষণ করে একটি 


ব্যবসা বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ও 


প্রতিবেদন পেশ করেছে। তাদের 
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে 


সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত 


বিস্ময়কর তথ্য হলো, দেশের মোট 
মাদকসেবীর অর্ধেকই উচ্চ শিক্ষিত। 
এভাবে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও দিন-মজুর, 
বাসন্ট্রাক, বেবিট্যাক্সি ও 
রিকশাচালকদের মধ্যেও রয়েছে 
ব্যাপকভাবে মাদকাসক্তি। আর এটা 
জানা কথা যে, মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 


মাদক সেবনের সূচনা যেভাবে হয় 
অনেকেই মদের পক্ষাবলম্ঘন করে 
বলেন, পার্টি-পরিবেশে একটু আধটু 
হলে ভালোই লাগে । আমাদের দৌড় 
ওই পর্যন্তই । এক কি দু'ঢোক। আমরা 
নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখি, 
আমরা মাতাল হই না, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল এই যে, 
প্রত্যেকটি মদ্যপ মাতালই প্রাথমিক 
পর্যায়ে সৌখিন পানকারী ছিল। এমন 


হওয়ায় চোরাকারবারীরা এই ব্যবসার 


একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, যে 
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মদ্যপ বা মাতাল হয়ে যাবার জন্য মদ 
পান শুরু করেছিল। অপরদিকে কোনো 
সৌখিন মদ পানকারীই একথা বলতে 
পারবে না যে, দীর্ঘ দিন যাবত 
এভাবেই দুয়েক ঢোক করেই খেয়ে 
এসেছি। কোনো দিন মাত্রা ছাড়িয়ে 
যাইনি । আর মাতাল হলে কেমন লাগে 
সে স্বাদও পাইনি । 

জীবনে একবারও যদি কেউ মাতাল 
সে স্মৃতি তাকে জীবনের শেষ দিনটি 
পর্যন্ত ভোগাবে। 

ধরুন, কোনো সৌখিন সামাজিক 
মদপানকারী, জীবনে মাত্র একবার 
নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতাল 
হয়েছিল। আর সেই দিনই তার দ্বারা 
ধর্ষণ বা আপনজন কারো ওপরে যৌন 
অত্যাচারমূলক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে 
গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যদি সে, সেই 
কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ, বা ক্ষমা 
প্রার্থনা করে এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে 
থাকে, তবুও সুস্থ ও স্বাভাবিক একজন 
মানুষকে সারাজীবনই সে স্মতির যন্ত্রণা 
ভোগ করতে হয়, যে করেছে সে এবং 
যার ওপর সংঘটিত হয়েছে সে। 
উভয়কেই এই অপুরণীয় ও 
অপরিবর্তনীয় ক্ষতির ভোগান্তি 
পোহাতে হয়। 

মাদকের কুফল 

মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক সবদিকেই মাদকের 
কুফল রয়েছে। অতি সংক্ষিপ্তাকারে 


(খ) পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র আক্রান্ত 
হওয়ার ফলস্বরূপ অরুচি, এ্যাসিডিটি, 
আমাশয়, আলসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, 
কোলন ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয় । 


(গ) প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হওয়া । ফলে 


অর্থনৈতিক কুফল 


যৌনক্ষমতা হাস, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী 
বা খুতওয়ালা সন্তান জন্মদান, 
সিফিলিস, গণোরিয়া, এইডস প্রভৃতি 
দুরারোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। 
এছাড়াও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে । 
সর্বোপরি শরীরের সার্বিক রোগ 


জীবাণু দ্বারা সহজেই একজন 
আক্রান্ত হয়। অনেক 


মাদকদ্রব্য আছে, যা সেবনে কিডনী 
বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল 
ধ্বংস হয়ে যায়। কোন চিকিৎসার 
মাধ্যমে যা সারানো সম্ভব হয় না। এর 
ফলে লিভার সিরোসিস রোগের সৃষ্টি 
হয়, যার চিকিৎসা দুরূহ । 
বিশেষজ্ঞের মতে মাদক ও ভেজাল 
খাদ্যের কারণেই মরণব্যাধি লিভার ও 
ব্লাড ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত 
বেগে । ফলে বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় 
১ কোটি লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত । 


মানসিক কুফল 

মাদকের প্রভাবে মস্তিক্ষের নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে তার মধ্যে 
পাগলামি, অমনোযোগিতা, 
দায়িতৃহীনতা, অলসতা, উদ্যমহীনতা, 
মেজাজ, আপনজনের প্রতি অনাগ্রহ 
এবং গ্নেহ-ভালোবাসা কমে যাওয়া 
ইত্যাদি আচরণ প্রতিভাত হয়। 


সামাজিক কুফল 

প্রাথমিকভাবে তার বন্ধুদের সাথে দূরত্ব 
সৃষ্টি হয়। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও 
ছোটদের প্রতি প্নেহ কমে আসে। 
অতঃপর সে ক্রমে নানাবিধ 
অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে । 
সে যেকোনো সুযোগে অপরাধ জগতে 
প্রবেশ করে। হেন কোন অপকর্ম নেই, 
যা তার দ্বারা সাধিত হয় না। দুষ্ট 
লোকেরা টাকার বিনিময়ে সর্বদা 
এদেরকেই ব্যবহার করে থাকে । এরা 
সর্বদা মানুষের ঘৃণা কুড়ায় ও সমাজে 
নিগ্বিহীত হয়। 


বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে প্রতি বছর 
কেবল মাদকের কারণে বিশ্বব্যাপী 
২০০ বিলিয়ন ডলার (১৬২০০ 
বিলিয়ন টাকা) ক্ষতি হয়। ২০০৫ 
সালের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে মাদক 
জাতীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনে ১ হাজার 
৩০০ কোটি ডলারের বেশী ব্যয় হয়। 
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-এর হিসাব মতে বিশ্বে 
প্রতিদিন 8৪ হাজার লোক 
মাদকজনিত কারণে মারা যায়। 
সম্প্রাতি ইংল্যান্ডের একটি পরিসংখ্যানে 
দেখা গেছে যে, প্রতি বছর খুন, 
রাহাজানি, আত্মহত্যা, সড়ক ও বিমান 
দুর্ঘটনা ও অন্যান্য কারণে মৃত্যু 
সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মৃত্যু 
হয় মাদকের কারণে” । 

উপরে বর্ণিত শুধুমাত্র মাদকের ক্ষতির 
হিসাবের সাথে অন্যান্য মাদক দ্রব্য ও 
জুয়ার হিসাব যোগ করলে দেখা যাবে 
যে, বিশ্বের সকল আর্থিক ক্ষতির মধ্যে 
সিংহভাগ ক্ষতি হয় মদ ও জুয়ার 
কারণে । বর্তমান যুগে ক্রিকেট জুয়া 
যার শীর্ষে অবস্থান করছে। অথচ মানুষ 
যদি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মানত, তবে 
তারা এই চুড়ান্ত ক্ষতির হাত থেকে 
বেঁচে যেত। 

ইসলামে মদ্যপান হারাম 

মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ 
হতে সর্বোত্তম অনুগ্রহ হলো এঁশীগ্রন্থ 
আল-কুরআনুল কারীম । যা দ্বারা তিনি 


দিয়েছেন। তাই কুরআনে বর্ণিত জীবন 
যাপন পদ্ধতিকে দীনুল ফিতরাহ' বা 
মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা বলা 
হয়। এর সকল বিধি-নিষেধের আসল 
উদ্দেশ্য মানব জাতিকে সকল অনিষ্ট 
থেকে রক্ষা করা। মদ মানুষকে তার 
প্রকৃতগত স্বভাবের ওপর দাঁড়াতে দেয় 
না। একথা স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তির 


মানুষের মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত করে পশুর 


ডিসেম্বর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৯ 
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কাতারে নিয়ে আসে, অথচ মানুষ হলো 
সৃষ্টিকুলের তম। সর্বোপরি 
ইসলামে মদ বা নেশা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
হারাম । 

ইসলামে ঘোষিত হারাম দ্রব্যগুলোর 
ওপর যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, 


থাকলেও তা সময়ের ব্যবধানে 
ক্ষতিরই কারণ হয়ে দেখা দেয়। যে 
দ্রব্য জ্ঞান-বুদ্ধি হাস করে দেয়, নেশা 
সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে 
গুণাবলি এবং ধ্বংস করে সমাজ ও 
সভ্যতাকে, তা-ই মাদক। তাইতো 
ইসলামে তা পুরোপুরি হারাম ঘোষণা 
করেছে। দেড় হাজার বছর আগেই 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত 
দরদি ও কঠোর কণ্ঠে আহ্বান 
করেছেন, মাদককে রুখে দাঁড়াও । সুস্থ 
সুন্দর সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলো । 

শুরুতে ইসলামের মাদকবিরোধিতা 
পাশ্চাত্য দেশগুলোতে উপহাসের 
ব্যাপার ছিল। তারা নেশায় বুঁদ হয়ে 


তুলে ধরেছিল নিজেদের বেহায়াপনা, 

ড়ামি ও নানা ধরনের 
সভ্যতাবিবর্জিত অমানসিক আচরণ । 
তারা ইসলামের শাশ্বত কল্যাণকর 


বাণীগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে 
উঠেপড়ে লেগেছিল। অথচ এখন 


সর্বস্তরে মাদকবিরোধী আন্দোলন শুরু 
হয়েছে । মাদকবিরোধী জনমত গঠনে 
বিশ্বের প্রতিটি দেশেই নানা ফোরাম 
গড়ে উঠেছে। এসবের মাধ্যমে 
প্রমাণিত হচ্ছে, ইসলামই চিরসত্য 


করেছিল। প্রথমে 
আদর্শিক এবং চিন্তার আন্দোলন শুরু 
করে, পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক 
এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ 


“হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, 
মূর্তি এবং ভাগ্যনির্ধারক স্বরসমূহ 
শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব 
এগুলো বর্জন করো, তাহলে তোমরা 
সফলতা অর্জন করতে পারবে। 
শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে 
তোমাদের পরস্পরের মাঝে শক্রতা ও 
বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ 
ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত 
রাখতে । তরু কি তোমরা নিবৃত হবে 
নাঃ (সূরা আল-মায়িদা: ৯০-৯১) 

উপযুক্ত আয়াতে প্রধান চারটি হারাম 
বন্ত হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। তাহলো যথা, মদ, জুয়া, মূর্তি 
এবং ভাগ্যনির্ধারক স্বর ইত্যাদি। 
উল্লেখ্য যে, সূরা মায়েদাহ কুরআনের 
শেষ দিকে নাধিল হওয়া সূরাসমূহের 


গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম মাদকের 
বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান তুলে ধরে 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
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অন্যতম । অতএব এখানে যে বস্তগুলো 
হারাম ঘোষিত হয়েছে, সেগুলো আর 
মনসুখ হয়নি। ফলে তা কিয়ামত 
পর্যন্ত চিরন্তন হারাম হিসাবেই বাকি 
থাকবে । অসংখ্য নিষিদ্ধ বস্তর মধ্যে 
এখানে প্রধান চারটির উল্লেখ করার 
মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ চারটি 
হারাম বস্ত আরও বহু হারামের উৎস। 
অতএব এসব বন্ধ হলে অন্যগুলোও 
বন্ধ হয়ে যাবে। 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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প্রসঙ্গ: তাবলীগ জামায়াত 
ওলামায়ে কেরামকে আপনাদের 
প্রতিপক্ষ ভাববেন না 


আল্লামা মুফতী তকী উসমানী 


ইসলাম কখনই একমুখী পথে চলতে বলে না। তাবলীগ 
জামায়াতের আকাবিরগণের মধ্য কেউই এমন শিক্ষা 
দেননি । কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু লোকের মাঝে আত্মস্তরিতা 
দেখা যাচ্ছে । এরা পড়ালেখা না করেই এবং দীনের গভীর 
উপলব্ধি আত্মস্থ না করেই আমির বনে যাচ্ছে। এরাই 
দুনিয়াকে গুমরাহ করছে। 

কাজেই তাবলীগের ভাইদেরকে আমি বলব, “আল্লাহর 
ওয়াস্তে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন। কেউ যদি ইখলাসের 
সঙ্গে আপনাকে কোনো কথা বলে তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে 


আপনার মনের এই শংকা প্রমাণ দিচ্ছে যে, এটি 
ইসতিদরাজ নয়। 

ইলিয়াস (রহ.) তখন শান্ত হন। এরপর বলেন, “আমাদের 
এই মেহনতের লাগাম ক্রমশ সাধারণ শিক্ষিতদের হাতে 
চলে যাচ্ছে। কাজেই শংকা জাগছে, এরা বাড়াবাড়ি ও 
অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে পড়তে পারে । 

আব্বাজান যেই বাড়াবাড়ি ও আত্মশ্লীঘার কথা বলেছিলেন, 
এখন তা ক্রমশ পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। এদের 
অবস্থা এমন যে, আপনি যত অতি সামান্য কথাও বলতে 
যান, যত ইখলাসের সঙ্গেই বলুন, যত ভালোবাসা জড়িয়েই 
বলুন, তারা আপনার কথাকে তাবলীগের বিরোধিতা সাব্যস্ত 
করবে । তারা তৎক্ষণাৎ মুখের ওপর মন্তব্য করবে যে, এটি 
তাবলীগের বৈরীতা । আমি অনুরোধ করব, আল্লাহর ওয়াস্তে 
আপনি নিজেও এই কর্মপন্থা ত্যাগ করুন। অন্যদেরকেও 
ত্যাগ করতে বলুন। 

এখন আমি আপনাদেরকে আমার নিজের এক ঘটনা 


তাকে আপনার শত্রু মনে করবেন না। তাকে আপনার 
মুখালিফ বা প্রতিপক্ষ মনে করবেন না। 


শোনাচ্ছি। এক মসজিদে আমি প্রতি রোববার কুরআন 
কারিমের মজলিসে অংশগ্রহণ করে থাকি । মজলিসটি প্রথমে 


আমি আগেও বলেছি যে, আল্লাহর মেহেরবানিতে তাবলীগ 
জামায়াতের মাধ্যমে উম্মতের যে পরিমাণ উপকার হয়েছে, 
তা অন্য কোনো জামায়াতের মাধ্যমে হয়নি । এটি হযরতজি 
মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস (রহ.)-এর বুকের আগুন। যেই 
আগুনের আলোয় সারা দুনিয়াতে একটি সুবিশাল নূর ছড়িয়ে 
পড়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এর অর্থ এ নয় যে, “এ 
জামায়াতের সকল সদস্য নিম্পাপ ও ভুল-ত্রুটি উর্যে। 
তাদের কারো থেকে কোনো বিভ্রান্তি প্রকাশ পেতে পারে 
না। “তাদের কারো থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পেলে তা 
ধরিয়ে দেওয়া যাবে না।' “যদি কেউ ভুল ধরিয়ে দেয় 
তাহলে সে তাবলীগের শক্র।' যাদের মাঝে এ ধরনের 
বিষাক্ত মানসিকতা আছে, তারা যেন অতিসত্তর নিজের 
মানসিকতা শুদ্ধ করে নেয়। যদি এই মানসিকতা থাকে 
তাহলে তা আপনাদেরকে একটি ফেরকা বানিয়ে ফেলবে। 
এই মানসিকতা আপনাদেরকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলবে । এ ধরনের চিন্তাধারা খতম করুন । 


শুক্রবার হতো । সেই মজলিসের উদ্যোগ আমি নিজ থেকে 
নিইনি। মাওলানা সাহবান মাহমুদ সাহেব সহ আরো 
কয়েকজন মুরুব্বির উপর্পরি অনুরোধে কাজটি শুরু হয় 
মজলিস শুরু করার ব্যাপারে যখন সাথীরা এলান করে তখন 
মহল্লার তাবলীগের সাথীরা এসে বলে যে, মজলিসটি 
শুক্রবারে করবেন না। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা 
বলে, সেদিন আমাদের গাশত হয়। আমি বললাম, হ্যাঁ, 
গাশত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজেই আসুন, আমরা 
সময় আলাদা করে নিই। আপনারা কখন গাশত করেন? 
তারা উত্তর দিলো, মাগরিব ও ইশার পর। 

আমি বললাম, তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই । আমাদের 
বয়ান হবে আসরের পর | আপনাদের মাগরিবের পর 
তখন তারা এর উপর আপত্তি করে বলল, আসল বিষয় 
হলো, যারা আপনার মজলিসে আসরের পর শরিক হবে 
তারা আর মাগরিবের পর আমাদের গাশতে আসবে না । 


ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তারা তাদের 
সেই মানসিকতাকে নির্মূল করবেন এবং এ জামায়াতকে 


আমি বললাম, ভাই, আমি সবাইকে গাশতে শরিক হতে 
বলব । উৎসাহ দেব। কাজেই যেহেতু দু'আমলের সময় এক 


ভারসাম্যপূর্ণ পথে উঠিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। এটাই 
তাবলীগের আসল দাওয়াত। হযরত মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.)-এর কাছে যখন আমার আব্বা হযরত মাওলানা 
মুফতি শফি সাহেব (রহ.) যান তখন মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.) চোখের পানি ফেলে কীদতে শুরু করেন। তিনি 
বলেন, যেভাবে সারা দুনিয়াতে দাওয়াতের মেহনত ছড়িয়ে 
পড়েছে তা দেখে ভয় হচ্ছে, জামায়াতের এই অস্বাভাবিক 
জনপ্রিয়তা ইসতিদরাজ (ধীরে ধীরে পাকড়াও) নয়তো! 

তখন আব্বাজান উত্তর দেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি 
যে, এটি ইসতিদরাজ নয় । কারণ হলো, ইসতিদরাজ তখন 
হয় যখন ব্যক্তির মনে ইসতিদরাজের শঙ্কা না জাগে। 


নয়, কাজেই দুটি আয়োজনের মাঝে বৈপরীতৃ হচ্ছে না। 
আমি এ কথাটি বলা মাত্রই তাদের মুখ থেকে প্রচণ্ড ঝাজ 
নিয়ে এ বাক্য বের হলো যে, “আপনি দীনের পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন” দেখুন, তাদের মানসিকতা কী 
হয়ে গেছে। তারা মনে করছে যে, প্রেফ গাশতই দীনের 
কাজ। কুরআন কারিমের আলোচনা করা ও শোনানো 
তাদের কাছে দীনের কাজ নয়। মনে রাখবেন, এটাই সেই 
গুলু ও বাড়াবাড়ি, যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছে। শুধু তাই নয়; আপনি যদি তাদেরকে তাদের সেই 
ভুল ধরিয়ে দিতে যান তাহলে তারা বলবে, এটা তাবলীগের 
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আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা আপনাদের এই 
পরিবর্তন করুন। এই মানসিকতা মেহনতের 
মাঝে আগ্তন লাগিয়ে দেবে। এটা মেহনতের প্রচণ্ড ক্ষতি 
করবে। এই মানসিকতা দীনের কোনো উপকার বয়ে 


ইলমের কারণে আলেমদের অনেক সম্মান করা উচিত। 
!মালফুযাতে ইলিয়াস (রহ.): ৫৬1 
মুবাল্লিগগণ আলেম ও আহলে 

যিকিরের সোহবতে উপকৃত হবে 
হযরত আরও বলেন, ইলম ও জিকিরের কাজ এখন পর্যন্ত 


কিছু লোকের মানসিকতা এতোটাই বিনষ্ট হয়ে গেছে যে, 


আমাদের মুবাল্লেগদের আয়ত্তে আসেনি । এটি আমাকে 


শুধু এই মেহনতই দীনের কাজ। অন্য কোনো আমল দীনের 
কাজ নয়। সেগুলোর দু'পয়সার মুল্যও নেই। এটাই 


অনেক চিন্তিত করে । তা অর্জনের পথ হলো, এদের আলেম 
ও আহলে জিকিরের কাছে পাঠাতে হবে। তাহলে এরা 


বাড়াবাড়ি। এমন অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে আল্লাহ 
আমাদের নিরাপদ রাখুন । বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি দুটো 
থেকেই আল্লাহ আমাদের নিরাপদ রাখুন । 


তাদের তত্তাবধানে তাবলীগ ও করবে এবং তাদের ইলম ও 
সোহবতে উপকৃতও হবে । [মালফুযাতে ইলিয়াস (রহ.): ৫৬] 
(যেমন- আমরা ছয় সিফতের “ইলম ও জিকিরের সিফতের' 


শেষ কথা, আল-হামদু লিল্লাহ এই তাবলীগের মেহনত 


আলোচনায় বলি, ফাযায়েলের ইলম আমরা তালিমের 


সামষ্টিকভাবে অনেক গুরুত্ৃপূর্ণ কাজ। আমরা যথাসম্ভব 


হালকায় বসে শিখি আর মাসায়েলের ইলম আমরা হক্কানি 


বেশি বেশি করে এই মেহনতে সময় লাগানোর চেষ্টা করি। 
আমাদের নিজেদেরও উপকার হবে, উম্মতেরও উপকার 
হবে। আমরা অবশ্যই তাবলীগের মেহনত করব এবং 
উপরে আলোচিত মানসিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
নিবৃত্ত রাখব । আমরা সবর করব । আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের 
নিয়তে আমল করব। নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না। 
এই কাজ আসান হয় আল্লাহঅলাদের সংস্পর্শের 
বদৌলতে । মহান আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ সুরতে নেক 
কাজ করার তওফিক দিন। 


আলেমদের কাছে গিয়ে শিখি ।) 


হযরত থানভী রহ.) অনেক বড় কাজ করেছেন 

হযরত মাওলানা থানভী (রহ.)-এর সঙ্গে হযরত মাওলানা 
ইলিয়াস (রহ.) এর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। সে কারণেই 
তিনি থানভি (রহ.)-এর শিক্ষা ব্যাপক করতে চাইতেন। 
তিনি একবার বলেন, হযরত মাওলানা থানভি (রহ.) অনেক 
বড় কাজ করেছেন । আমার মনে চায়, শিক্ষা তো হযরত 
থানভী (রহ.)-এর হবে। কিন্তু তাবলীগ পদ্ধতি হবে 
আমার । এতে তার শিক্ষা প্রসার লাভ করবে । (মালফুযাতে 
ইলিয়াস রেহ.): ৫৮ 

১748৮ 

তার কিতাবসমূহ দ্বারা হওয়া 

হযরত মাওলানা এ “মেওয়াতের সাথীদের" 
একটি চিঠি লিখে কিছু বিষয়ে উপদেশ দিলেন। সেই 
চিঠিতে এটিও ছিল: “হযরত থানভী (রহ.)-এর জন্য 
“ইছালে সওয়াবের" অনেক ইহতিমাম করবে । সব রকমের 
নেক কাজ দ্বারা তাকে সওয়াব পৌঁছাবে । বেশি পরিমাণে 
কুরআন শরিফ খতম করবে । সবাই এক স্থানে জড়ো হয়ে 


দাওয়াত ও তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরতজি 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) নিজে হক্কানি আলেম ছিলেন এবং 
আলেমদের সব সময় কদর করতেন । দাওয়াতি কাজে তিনি 
সব সময় ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ নিতেন। সেই সঙ্গে 
তাবলীগ সংশ্লিষ্টদের সবসময় আলেমদের পরামর্শ মেনে 
চলারও উপদেশ দিতেন। হযরতজির এমন কিছু বিষয় তুলে 
ধরা হলো। 


হযরতজি বলেন, একজন সাধারণ মুসলমানের প্রতিও 
অকারণে কুধারণা করা ধ্বংস টেনে আনে । আর আলেমদের 
সমালোচনা তো অত্যন্ত গুরুতর বিষয় । 

আরও বলেন, আমাদের তাবলীগের নিয়মে মুসলমানের 
ইজ্জত ও আলেমদের সম্মান মৌলিক বিষয়। প্রত্যেক 
মুসলিমকে ইসলামের কারণে সম্মান করা উচিত এবং 


পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং সবাই একাএকাভাবে পড়াই 
অতি উত্তম। তাবলীগে বের হওয়ার সওয়াব সবচেয়ে 
বেশি। এ জন্যে এভাবে সওয়াব বেশি করে পৌছাবে। 

তিনি চিঠিতে আরও লিখেন, হযরত থানভী (রহ.) থেকে 
উপকৃত হওয়ার জন্য প্রয়োজন তার মুহাব্বত থাকা এবং 
তার সাহীবৃন্দ ও তার রচনাবলির মোতালাআ বা অধ্যয়ন 
করে উপকৃত হওয়া । তার কিতাবগুলো পড়ার দ্বারা ইলম 
আসবে এবং তার সাথীদের দ্বারা আসবে আমল । !মাকাতিবে 
ইলিয়াস (রহ.): ১৩৭-১৩৮] 
(মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এর এসব বাণী দ্বারা ভালোভাবে 
বুঝা যায়, হক্কানি আলেমগণ ও মাশায়েখের কিতাব পড়া 
উপকার থেকে খালি নয়।) 
উম্মতের যে সকল শ্রেণি বা মহল দীনি আখলাক থেকে বহু 
দূরে সরে গেছে তাদেরও হযরত মাওলানা ইলিয়াস রেহ.) 
উপেক্ষা করতে চাইতেন না একারণেই জনসাধারণ ও 
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ওলামায়ে কেরামের সম্পর্কহীনতা ও দূরত্ব কিছুতেই তার 
বরদাশত হতো না। 


উত্তরোত্তর উন্নতি ও জনপ্রিতার এতো ব্যাপকতা দেখে 
নিজের প্রতি আমি খুবই শঙ্কাগ্রস্ত। কে জানে কখন এ দুষ্ট 


এটাকে তিনি উম্মতের বিরাট দুর্ভাগ্য, ইসলামের ভবিষ্যতের 


নফস অহংকার ও আত্মতুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে । 


জন্য বিরাট খাতরা (ক্ষতি) এবং ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহীতার 


সুতরাং আমি আপনার মতো হক্কানি আলেমদের কঠোর 


পূর্বলক্ষণ মনে করতেন। মাওলানা তার দাওয়াতি 
মেহনতের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন৷ (এবং কিছু সুলক্ষণও 
ফুটে ওঠেছিল) মাধ্যমে 
জনসাধারণ ও ওলামায়ে কেরাম 
পারবেন এবং এক অপরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে 
পারবেন । 
মাওলানা একদিকে ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াতের মাধ্যমে 
জনসাধারণের কাছে যাওয়ার এবং জনসাধারণের প্রতি 
দরদি হওয়ার তাগিদ করেতেন। অন্যদিকে জনসাধারণকে 
উদ্বুদ্ধ করতেন, যেন তারা ওলামায়ে কেরামের কদর ও 
মর্যাদা বুঝে এবং উসুল আদব রক্ষা করে তাদের খেদমতে 
হাজির হয় এবং প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করে । 

তাদের তিনি ওলামায়ে কেরামের জেয়ারত ও মোলাকাতের 
সওয়াব এবং তাদের খেদমতে হাজির হওয়ার উসুল আদব 
শেখাতেন । ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত দেওয়ার , তাদের 
থেকে ফায়দা হাসিল করার এবং তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত 
করার হেকমত ও তরিকা বলতেন । 

ওলামায়ে কেরামের কোনও কথা বা কাজ বুঝে না এলে 
তার সুব্যাখ্যা গ্রহণ, সুধারণা পোষণের অভ্যাস তাদের মাঝে 
গড়ে তুলতেন। তাদের তিনি ওলামায়ে কেরামের খেদমত 
পাঠাতেন এবং ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করতেন, কীভাবে 
গিয়েছো? কী করেছো? কী বলেছো? ইত্যাদি । 

তারপর প্রয়োজনে তাদের (আপত্তিকর ) সমালোচনা ও 
প্রতিক্রিয়ার সংশোধন করতেন এভাবে বণিক শ্রেণিকেও 
ওলামায়ে কেরামের এতো কাছে নিয়ে এসেছিলেন, বিগত 
বহু বছরে (সম্ভবত খেলাফত আন্দোলনের পরে) এমনটি 
কখনও দেখা যায়নি । 


হযরতজি মাওলানা ইউসুফ 
কান্ধলভী (রহ.) সম্পর্কে ১০ তথ্য 

অন্তদর্শী ওলামায়ে হকের খেদমতে তার প্রতি সংশোধনের 
সজাগ দৃষ্টি রাখার সকাতর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলতেন, 
আমার মধ্যে অহংকার বা আত্মতুষ্টির লেশ যদি ধরা পড়ে 
তাহলে আমাকে সতর্ক করুন । 

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এবং মাজাহিরুল 
উলুম মাদরাসার শিক্ষাসচিব মাওলানা হাফেজ আবদুল 
লতিফ সাহেবকে এক পত্রে লিখেন, 


শাসন ও নেগরানির ভীষণ মুখাপেক্ষী । আপনারাও আমাকে 
আপনাদের সার্বক্ষনিক নেগরানির মুহতাজ মনে করবেন। 
কাজের কল্যাণের বিষয়ে দৃঢ় থাকার এবং অকল্যাণকর 
বিষয় পরিহার করার জন্য আমাকে কঠোরভাবে তাগিদ 
করবেন | 1২২ রমজান ৬২ হিজরি, ২৩ সেপ্টেম্বর ৪৩ ইংরেজি] 

মুফতি কেফায়েতুল্লাহ (রেহ.), মাওলানা থানভী (রহ.), 
মাওলানা মাদানী (রহ.), মাওলানা রায়পুরী (রহ.) ও 
সাহারানপুরী (রহ.) সকলের সঙ্গে মাওলানা ইলিয়াস 
(রহ.)-এর গভীর সম্পর্ক ছিল। বড় বড় আকাবিরের 
খেদতে দীনি বিষয়ে হাজিরা দেওয়া ইলিয়াস (রহ.) এর 
জীবনের মামুল (অভ্যাস) ছিল 


দীনী কাজে পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত 

তাবলীগের মেহনত শুরুর আগেও যেমন এটা ছিল , কাজ 
শুরু করার সময়ও তা ছিল। বরং তখন তো তিনি বারবার 
দেওবন্দ ছুটে যেতেন। 
তাদের অনুমতি ও দোয়া নিয়েই এই মেহনতকে আবার চালু 
করেন। কাজ শুরু করার পরও বারবার বড় বড় ওলামা 
হযরতদের কাজের কারগুজারি শোনাতেন এবং প্রয়োজনীয় 
সংশোধন করে নিতেন। বড়দের নিজামুদ্দীনেও বারবার 
নিয়ে যেতেন এবং কাজের বাস্তব চিত্র দেখিয়ে দিকনির্দেশনা 
নেওয়ার চেষ্টা করতেন। 

হযরত বলতেন, “আলেমদের বলতে হবে তাবলীগ 
জামায়াতের চলাফেরা ও চেষ্টা সাধনার দ্বারা সাধারণের 
মাঝে শুধু দীনের মর্যাদা ও আগ্রহ তৈরি করা যায় এবং 
তাদের দীন শেখার জন্য উৎসাহী করা যায়। ভবিষ্যতে 
দীনের তালিম ও তারবিয়তের কাজ আলেম ও সালেহদের 
সুদৃষ্টির দ্বারাই হতে পারে। এজন্য আলেমদের সুদৃষ্টি বা 
নেক নজর খুবই প্রয়োজন ।” !মালফুষাতে ইলিয়াস (রহ.): ১৭০1 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) মুফতি কেফায়েতুল্লাহসহ ওই 
সময়ের বড় বড় আলেমদের কাছে কাজের উসুলের বিষয়ে 
বারবার ছুটে গিয়েছেন। দারুল উলুম দেওবন্দে হাজির হয়ে 
ছয়টি গুণের কথা যখন প্রস্তাব করেন, তখন একটি গুণ 
ছিল, “ইকরামুল ওলামা? । 

মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রেহ.) দেখে-শুনে বললেন, ইলিয়াস! 


প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হযরত শাইখুল হাদিস এবং মোহতারাম 
শিক্ষাসচিব, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতুহু। 

আশা করি কুশলেই আছেন। রমজানপূর্ব সময়ে অন্তরে 
একটা বিষয়ের খুবই গুরুত্ব ছিল। কিন্ত নিজের মানবীয় ও 
ইমানি দুর্বলতার কারণে তা একবারেই ভুলে গিয়েছিলাম । 
সেটা এই যে, আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে বর্তমানে কাজের 


তুমি “একরামুল ওলামার' পরিবর্তে “একরামুল মুসলিমিন' 
রাখো । এতে বেশি ফায়দা হবে। ইলিয়াস (রহ.) 
আনন্দচিত্তে তা গ্রহণ করে নিলেন। তখন মুফতি সাহেব 
নিজ হাতে “ইকরামুল ওলামা' কেটে “ইকরামুল মুসলিমিন' 
রেখে দিলেন। [সুত্র মুফতি হাবিবুর রহমান খায়রাবাদী, প্রধান 
মুফতি: দারুল উলুম দেওবন্দা (দাওয়াতের মেহনত ও তবলীগের 
মুরুব্বিদের ভারসাম্যপূর্ণ আমল গ্রন্থ থেকে) 


ডিসেম্বর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ১৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আর মানুষের 


লিপ্ত হবে তারা গুনাহগার হবে আর 


আল্লাহরই মতই ভালবাসে অথবা 


মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে 


যারা হারামকে হালাল করে নেবে তারা 


আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত 
আর তারা সেগুলোকে হাসি-ঠাট্টা 
হিসেবে গ্রহণ করে ।" [সূরা লুকমান: ৬] 

বেশির ভাগ তাফসীরকারকগণ এই 
আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ 
লাহওয়াল হাদীস বলতে গানকে 
বুঝিয়েছেন। সাহাবাদের ভেতর 
ওলামা, ফুকাহা ও মুফাসসিরীন 
হিসেবে পরিচিত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
এবং হযরতআবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.)-এই তিনজনেই এই আয়াতকে 


কুফরিতে লিপ্ত হবে। আল্লাহ বলেন, 
“মুমিন নারী ও পুরুষকে এটি শোভা 
পায়না যে যখন আল্লাহ ও তার রাসূল 
কোন বিষয় নির্ধারন করে দিবেন তখন 
তারা এর বিরোধিতা করবে। যে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা 
করবে সে অবশ্যই বড়ই ভুলের মধ্যে 
নিপতিত হবে ৷" সূরা আল-আহ্যাব: ৩৬] 


ইসলাম কোন জিনিসের মধ্যে 
ক্ষতিকারক কোন কিছু না থাকলে 
তাকে হারাম করেনি । গান ও বাজনার 
মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকর জিনিস 
রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে 


আরো অধিক। 

ফাহেশার মধ্যে আছে: গান হল যিনার 
রাস্তাস্বরূপ। এর কারণেই বেশির ভাগ 
ফাহেশী কাজ অনুষ্ঠিত হয় গানের 
মজলিসে । যেখানে পুরুষ, বালক, 
বালিকা ও মহিলা চরম স্বাধীন ও 
লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। এভাবে গান 
শ্রবণ করতে করতে নিজেদের ক্ষতি 
ডেকে আনে । তখন তাদের জন্য 
ফাহেশা কাজ করা সহজ হয়ে দীড়ায়, 
যা মদ্যপানের সমতুল্য কিংবা আরও 
অধিক। 

কতল বা হত্যা: অনেক সময় গান 
শ্রবণ করতে করতে উত্তেজিত হয়ে 
একে অপরকে কতল করে ফেলে। 


তাইমিয়া (রহ.) এ সম্বন্ধে বলেন, 


হাসান আল-বাসারী (রহ.) বলেন, তা 


বাজনা হচ্ছে নফসের মদ স্বরুপ । মদ 


গান ও বাদ্য শানে নাযিল হয়েছে। 
!তাফসীর ইবনে কসীর, ৩৪৫১1 

আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে সম্বোধন 
করে বলেন, “তোমার কণ্ঠ দিয়ে 
তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত 
কর ।' /সূরা আল-ইসরা: ৬৪] 

ইসলামে বাদ্য-বাজনা হারাম এবং 
যারা একে হালাল মনে করে তারা 
আল্লাহর চরম অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়: 
রাসূল (সা) বলেছেন, “আমার 
উম্মাতের মাঝে এমন কিছু লোক 
আসবে যারা ব্যভিচার, পশম, মদ ও 


যেমন মানুষের ক্ষতি করে, বাদ্যও 
মানুষের সেই রকম ক্ষতি করে । যখন 
গান-বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে 
ফেলে, তখনই তারা শিরকে পতিত 
হয়। আর তখন তারা ফাহেশা কাজ ও 
জুলুম করতে উদ্যত হয়। তারা শিরক 
করতে থাকে এবং যাদের কতল করা 
নিষেধ তাদেরকেও কতল করতে 
থাকে । যিনা করতে থাকে । যারা গান- 
বাজনা করে তাদের বেশির ভাগের 
মধ্যেই এই তিনটি দোষ দেখা যায়। 
তাদের বেশির ভাগই মুখ দিয়ে শিস 


বাদ্য-যন্তরকে হালাল করে নেবে।, 
[সহীহ আল-বুখারী: ৫৫৯০1 
এই সহীহ হাদীস পরিষ্কার বলে দিচ্ছে 


দেয় ও হাততালি দেয়। [মাজমু' আল- 
ফাতওয়া, ১০/৪১৭1 
শিরকের নিদর্শন: তাদের বেশির ভাগই 


যে, বাদ্য-যন্ত্র হারাম। যারা হারামে 


তাদের শায়খ (পীর) অথবা গায়কদের 


তখন বলে, তার মধ্যে এমন অবস্থা 
সৃষ্টি হয়েছিল যে জন্য হত্যা করা ছাড়া 
উপায় ছিল না। তা হতে বিরত থাকা 
তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। আসলে 
এই সময়ে মজলিসে শয়তান উপস্থিত 
হয়। আর যাদের উপর শয়তান বেশি 
শক্তিশালী, তারা অন্যদের কতল করে 
ফেলে । গান-বাজনা শ্রবণে অন্তরের 
কোন লাভ হয় না, তাতে কোন 
উপকারও নেই বরঞ্চ ওতে আছে 
গোমরাহী এবং ক্ষতি, যা লাভের 
থেকেও বেশি ক্ষতিকর । উহা রুহের 
জন্য সে রকম ক্ষতিকর যেমন মদ 
শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফলে যারা 
সঙ্গীত শ্রবণ করে, তাদের নেশা 
মদ্যপায়ীর নেশা থেকেও অনেক বেশি 
হয়। তারা ওতে যে মজা পায়, তা 
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মদ্যপায়ীর থেকেও অনেক বেশি। 
শয়তানও তাদের নিয়ে খেলা করে। 


এই অবস্থায় শয়তানও তাদের নিয়ে 
খেলা করে। তারা আগ্তনে প্রবেশ 
করে, কেউ গরম লোহা শরীরের মধ্যে 
কিংবা জিহবায় প্রবেশ করায় অথবা 
এ জাতীয় কাজ করে। তারা সালাত 
আদায়ের সময় অথবা কোরআন 
তেলাওয়াতের সময় এই রকম অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় না। কারণ এগুলি শরীয়ত 
সা. কাজ, যা শয়তানকে দূরে সরিয়ে 
দেয়। আর অন্যগ্তলো ইবাদতের নামে 
বিদআত । এতে আছে শিরক ও 
শয়তানী কাজ, দার্শনিকের কাজ, যাতে 
শয়তানরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। 
শরীরের মধ্যে লোহার শলাকা, না 
রাসূল (সো.), আর না সাহাবীরা প্রবেশ 
করাতেন। যদি এ কাজ উত্তমই হত 
তবে অবশ্যই তারা এতে অগ্রগামী 
হতেন। বরঞ্চ এটাও বিদআতীদের 
কাজ। আমি তাদেরকে মসজিদে 
একত্রিত হতে দেখেছি, তাদের সাথে 
তবলা জাতীয় যন্ত্র দফ ছিল। তারা 
গান করছিল, আমাদের মদের গ্লাস 
এনে দাও এবং তা আমাদের পান 
করাও । আল্লাহর ঘরে বসে মদ জাতীয় 
দ্রব্যের উচ্চারণ করতে তাদের লঙ্জাও 
হয় না। তারপর উচ্চ আওয়াজে দফ 
বাজাচ্ছিল এবং উচ্চ আওয়াজে 
গাইরুল্লাহর নিকট বিপদে উদ্ধার 
চাচ্ছিল। আর বলছিল, হে খোদা! 
এভাবে শয়তান তাদের ধোকায় 
নিপতিত করছিল। তারপর আর 
একজন তার জামা খুলে একটি লোহার 
শিক হাতে নিয়ে তার পাঁজরের মধ্যে 
প্রবেশ করাল। তারপর আর একজন 
উঠে দাড়িয়ে কাচের একটি গ্লাস ভেঙে 
তা দাত দিয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ করছিল। 
তখন আমি মনে মনে বললাম, এরা যা 
বলছে তা যদি সত্যিই সহীহ হয় তবে 
যেন তারা সেই ইহুদিদের সাথে সাথে 


যুদ্ধ করে যারা আমাদের ভূমি জবর 


সাথে পাপ ও শিরক করা হতে বিরত 


দখল করে রেখেছে, আর আমাদের 
সন্তানদের হত্যা করেছে। এসব কাজ 


থাকেন। এসব অলীদের জীবনে হঠাৎ 
করে কোন কারামত ঘটে যায়। 


যে সব শয়তানরা সেখানে উপস্থিত হয় 


আনুষ্ঠানিকভাবে কোন মানুষের দাবি 


তারা তাদের সাহায্য করে। কারণ 
সেসব লোকেরা আল্লাহর স্মরণ হতে 
দুরে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“আর যে পরম করুণাময়ের জিকির 
থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য 
এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে 
শয়তানের সঙ্গী হয়ে যায়। 
তারাই (শয়তান) 
মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা 
দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা 
হিদায়েত প্রাপ্ত ।” [সূরা আয-খরুফ: ৩৬- 


৩৭] 
আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের জন্য 
শয়তানকে নির্দিষ্ট করে দেন, যাতে 
তারা আরও গোমরাহ হতে পারে। 
আন্নলাহ তায়ালা বলেন, “বল, যে 
বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাকে পরম 
সি টি দেবেন। !সূরা 
যারা হিন্দুস্তানে গিয়েছেন, যেমন 
ভ্রমনবিদ ইবনে বতুতা কিংবা 
অন্যান্যরা, তারা অগ্নিউপাসকদের 
হতেও বেশি ভযংকর ঘটনা দেখেছে, 
যদিও তারা ছিল কাফের। তাই এই 
ঘটনা কোন কারামত বা অলৌকিক 
ঘটনা নয়। বরঞ্চ এটা সেসব 
শয়তানদের ঘটনা যারা এভাবে 
একত্রিত হয় গান-বাজনার আসরে । 
দেখা যায়, বেশির ভাগ লোক, যারা 
ধরনের পাপে লিপ্ত। এমনকি 
প্রকাশ্যভাবে তারা আল্লাহর সাথে 
শিরকে লিপ্ত থাকে। কারণ তারা 
তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের নিকট 
সাহায্য ভিক্ষা করে। তাহলে কিভাবে 
কারামতের অধিকারী অলী আল্লাহ 
হতে পারে? অলী হচ্ছেন সেই মুমিন 
বান্দা, যিনি সর্বদা এক আল্লাহর নিকট 
সাহায্য ভিক্ষা করেন। আর মুস্তাকী 
হচ্ছেন সেসব ব্যক্তি যিনি আল্লাহর 


বা লোক দেখনোর জন্য এটা ঘটে না। 


বর্তমান জামানায় গান-বাজনা 

বর্তমান জামানায় বেশির ভাগ গান হয় 
বিয়ের মজলিসে অথবা অন্য কোন 
উৎসবে, রেডিও ও টেলিভিশনে । 
এগুলোর বেশির ভাগই ভালবাসা, 
শাহওয়াত, চুমু, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদির 
উপরে ভিত্তি করে রচিত। তাতে থাকে 
মুখের, কপালের এবং শরীরের অন্যান্য 
অঙ্গ প্রতঙ্গের বর্ণনা, যা যুবকদের মনে 
শাহওয়াত জাগিয়ে তোলে, আর 
তাদের ফাহেশা কাজ ও যিনা করতে 
উদ্বুদ্ধ করে। আর তাদের চরিত্র নষ্ট 
করে। ইবনুল কাইয়িম (রহ.) গান- 
গিয়ে বলেন, “বাদ্য-বাজনাকে জিনা- 
ব্যভিচারের প্ররোচনাদানকারী বলা 
মোটেই ভুল হবে না, কারণ বাদ্য- 
বাজনার চেয়ে যিনার দিকে 
প্ররোচনাদানকারী কার্ধকর আর কোন 
মাধ্যম নেই।' |ইগাসাতুল লাহফান: 
১/২৪৫ 

তারা তাদের অশ্লীল গান-বাজনা দিয়ে 
জাতীয় চরিত্র নষ্ট করে দেয়। তাদের 
অশ্লীল ও নগ্র ছবি দিয়ে যুবকদের 
চরিত্র নষ্ট করে। ফলে, আল্লাহকে 
ছেড়ে তারা তাদেরকে ভালবাসতে 
থাকে। এমনকি ১৯৬৭ সালে 
ইহুদিদের সাথে যুদ্ধের সময় রেডিও 
হতে বলা হচ্ছিল, তোমরা যুদ্ধে 
অগ্রসর হতে থাক; কারণ তোমাদের 
সাথে অমুক অমুক গায়িকা আছে। 
চরমভাবে বিপর্ষস্ত ও পরাজিত হয়। 
বরণ তাদের বলা উচিৎ ছিল: তোমরা 
সম্মুখে অগ্রসর হতে থাক তোমাদের 
সাথে আল্লাহ আছেন, তার সাহায্য 
নিয়ে। এমনকি এক গায়িকা এই 
ঘোষণা দিয়েছিল যে ১৯৬৭ সালের 
যুদ্ধের পূর্বে তার প্রতি মাসে কায়রোয় 
যে মাসিক উত্সব হতো, এ বৎসর তা 
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সে তেলআবিবে করবে, যদি তারা 


বর্তমান জামানায় মহিলারা রেডিও 


জয়যুক্ত হয়। অন্যদিকে ইয়াহুদিরা 


কাওয়ালী শ্রবণকারীদের কাছে খুবই 


টেলিভিশনে যে ধরণের গান-বাজনা 


শক্ত ঠেকে । আর কারি যে আয়াত 


যুদ্ধের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের গোনাহ 


করে, সেই বিষয়ে কী বলবেন আপনি? 
এই ধরনের গায়িকারা বেশির ভাগই 


আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিল, 


নানা ধরনের ফাসেক ও নগ্ন 


তেলাওয়াত করে, তা দ্বারা তারা 
মোটেই উপকৃত হয় না। ফলে শরীরে 
কোন নাড়াচড়া ও অন্তরে কোন 


কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, আর শরীরের 


এমনকি অনেক তথাকথিত ইসলামিক 


নানাবিধ বর্ণনা দিয়ে যে কবিতা পাঠ 


গানের মধ্যে নানা ধরনের গর্হিত কথা 


করে তাতে বিবিধ ধরনের অবস্থার ও 


উদ্দীপনা আসে না। আর যখনই তারা 
গান শ্রবণ করে, তখনই তাদের 
কণ্ঠস্বরে ভয়ের এক প্রভাব সৃষ্টি হয়, 


থাকে। যেমন বলা হল, প্রতি নবীরই 
একটা নির্দিষ্ট অবস্থান আছে, আর হে 
মুহাম্মাদ! এই সেই আরশ! একে গ্রহণ 


নফসিয়াতের উদ্রেক করে । ফলে যারা 


অন্তরে এক ভাবের সৃষ্টি হয়, রাত্রি 


এইসব শুনে ও দেখে তা তাদের 
অন্তরে এমন রোগের সৃষ্টি হয় যা 


জাগরণ করা মধুর হয়। ফলে দেখতে 
পাই তারা গান-বাদ্য শ্রবণ করাকে 


কর। এই বাক্যে আল্লাহ ও তার 


তাদের উৎসাহিত করে তাদের লজ্জা 


রাসূলের নামে মিথ্যা বানানো হয়েছে। 
কারণ রাসূল (সা.) কখনই আরশ গ্রহণ 
করবেন না, আর তার রবও এ কথা 
বলবেন না। 


আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরের ছারা 
ইবনুল কাইয়িম (রহ.) গানে ব্যবহৃত 
কণ্ঠস্বর কীভাবে বিপরীত লিঙ্গের নারী- 
পারে তা ব্যাখা করতে গিয়ে বলেন, 
“কবি আল-হুতাইয়া একবার তার 
মেয়েকে নিয়ে এক আরব ব্যক্তির 
বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। রাতের 
বেলা তিনি একজনকে সেখানে গান 
আল হুতাইয়াহ 
মালিককে বললেন, এই 
ব্যক্তিকে আমার কাছ থেকে দূরে 
রাখুন। বাড়ির মালিক বললো, কী 
সমস্যা এতে? তিনি বললেন, গান 
এমন এক জিনিষ যা অনৈতিক 
কাজকে উসকে দেয়। আমি চাইনা 
আমার মেয়ে এই গান শুনুক। হয় 
আপনি এটি থামানোর ব্যবস্থা করুন, 
নয়তো আমি আপনার বাড়ি ত্যাগ 
করবো ।” যে কবির ঠাট্টা-তামাশা আর 
অপমানসূচক কবিতাকে আরবরা ভয় 
পেতো, সেই ব্যক্তি যদি গানের খারাপ 
প্রভাব ও পরিণতিকে ভয় পায়, আর 
আশংকা প্রকাশ করে যে এর খারাপ 
প্রভাব তার মেয়ের উপর পড়তে পারে, 
তাহলে অন্যদের বিষয়ে আপনার কী 
ধারণা?' [ইগাসাতুল লাহফান: ১/২৪৫-২৪৭] 


শরম বি3সঁজন দিতে ও বেহায়াপনায় 
লিপ্ত হতে। যদি এই গানের সাথে 


কোরআনে তেলাওয়াত শ্রবণ অপেক্ষা 
বেশি প্রাধান্য দেয়। বেশির ভাগ 
লোকই যারা গান ও বাদ্যের ফিতনায় 


মাতাল করা সুরের মিশ্রন হয়, তবে 


লিপ্ত আছে, তারা সালাত আদায়ে খুব 


তো তা তাদের বিবেক-বুদ্ধির বিভ্রম 
ঘটায়। যারাই গানের নেশায় পড়ে, 
তাদের তা সেই রকমই ক্ষতি করে যা 
মদ পান করার পর হয়ে থাকে। 


ফসল উৎপন্ন করে। (সেনদটি সহীহ) 
ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, যে 
ব্যক্তি সব সময় গান-বাজনায় ব্যস্ত 
থাকে, তার অন্তরে মুনাফেকীও সৃষ্টি 
হবে, যদিও তার মধ্যে এর অনুভূতি 
আসবে না। যদি সে মুনাফেকীর 
হাকিকত বুঝতে পারত, তবে অব্শ্যই 
অন্তরে তার প্রতিফলন দেখতে পেত। 
কারণ কোন বান্দার অন্তরে কোন 
অবস্থাতেই গানের মহব্বত ও 
কোরআনের মহব্বত একত্রে 


অলসতা দেখায় । বিশেষ করে জামাতে 
সালাত আদায়ের ব্যাপারে । 

ইবনে আকীল (রহ.) যিনি হাম্বলি 
মাযহাবের একজন বড় আলেম, তিনি 
বলেন, যদি কোন গায়িকা (নিজের স্ত্রী 
ব্যতিত) গান গায় তবে তা শ্রবণ করা 
হারাম । এ ব্যপারে হাম্বলি মাজহাবে 
কোন মতবিরোধ নেই । ইবনে হাযম 
(রহ.) বলেন, মুসলিমদের জন্য কোন 
অপরিচিতা মহিলার গান শ্রবণ করে 
আনন্দ লাভ করা হারাম। ইবনে 
জাওজী আবুল তাইয়্যিব আত- 
তাবারির উক্তি ব্যক্ত করেন, গায়রে 
মাহরাম নারীর গান শ্রবন করা হারাম । 
!তাবলীস ইবলীস: ২৭৭1 
গান-বাজনা শ্রবণের প্রতিকার 

১. রেডিও টেলিভিশন, ভিডিও কিংবা 
অন্য কোন স্থানে যে গান হয়, তা শ্রবণ 
করা হতে বিরত থাকতে হবে । বিশেষ 
করে অশ্লীল গান হতে, যাতে বাদ্যও 
বাজান হয়। 


সনিবেশিত হতে পারে না। তাদের 


২. গান-বাজনার বিপরীত কাজ হল 


একটি অন্যটিকে অবশ্যই দূর করে 


আল্লাহর যিকর করা ও কোরআন 


দিবে। মূল কথা হলো, গান, বাদ্য- 


তেলাওয়াত করা । বিশেষ করে সুরা 


বাজনা হলো শয়তানের বই। সুতরাং 
এই বই মহামহিম আল্লাহর কিতাবের 
সাথে এক অন্তরে সহাবস্থান করতে 
রা না। |ইগাসাতুল লাহফান: ১/২৪৮- 
২৫১ 

আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন 
তেলাওয়াত শ্রবণ করা, গান ও 


বাকারা তেলাওয়াত করা। রাসুল 
(সা.) বলেছেন, যে বাড়িতে সূরা 
বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সে বাড়ি 
হতে শয়তান পলায়ন করে। সহীহ 
মুসলিম: ১৮২১] 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে মানুষ, 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের 
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কাছে এসেছে উপদেশ এবং 


খন্দক গর্ত) খনন করছিলেন, তখন বিদআত । আর প্রতিটি বিদআতই 


অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর 


মুমিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত । 
[সূরা ইউনুস: ৫৭1 

৩. রাসূল (সা.)-এর জীবনী ও 
শামায়েল (আখলাক) পাঠ করা এবং 
সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামের 
জীবনীও অধ্যয়ন করা । 


যেসব গান শ্রবণ করা জায়েয 

১. ঈদের গান শ্রবণ করা: এ হাদীসটি 
আয়েশা (রোযি.) হতে বর্ণিত, একদিন 
রাসূল (সা.) তার ঘরে প্রবেশ করেন। 
তখন তার ঘরে দুই বালিকা দফ 
বাজাচ্ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে 
গান করছিল। আবু বকর (রাযি.) 
তাদের ধমক দেন । তখন রাসূল (সা.) 
বললেন, তাদের গাইতে দাও । কারণ 
প্রত্যেক জাতিরই ঈদের দিন আছে। 
আর আমাদের ঈদ হল আজকের 
টা /সহীহ আল-বুখারী: ৯৪৪, ও মুসলিম: 
৮৯২ 

২. দফ বাজিয়ে বিয়ে প্রচারের জন্য 


ইবনে রাওয়াহা রোযি.) এই কবিতা গোমরাহী । !সহীহ মুসলিম: ৮৬৭ ও সুনানে 


আবৃত্তি করছিলেন, আল্লাহর কসম! নাসায়ী: ১৫৭৮ 


যদি আল্লাহ না থাকতেন তাহলে 
আমরা হেদায়েত পেতাম না। আর 
সিয়ামও পালন করতাম না, আর 
সালাতও আদায় করতাম না। তাই 


গান গাওয়া আর তাতে মানুষদের 
উদ্বুদ্ধ করা। রাসূল (সা.) বলেছেন, 
হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্য হল 
দফের বাজনা । এই শব্দে বোঝা যায় 


যে, সেখানে বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 
দিতো তিরমিযী: ১০০৮ ও ইবনে : 
১৮৮৬, 


৩. কাজ করার সময় ইসলামী গান 
শ্রবণ করা, যাতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। বিশেষ করে সেসব গানে যদি 
দুয়া থাকে। এমনকি রাসূল (সা.) 
পর্যন্ত ইবনে রাওয়াহা (রাষি.) নামক 
সাহাবীর কবিতা আবৃত্তি করতেন। 
আর সাহীদেরকে খন্দকের যুদ্ধের সময় 
পরিখা খনন করতে উদ্ধুদ্ধ করতেন 
এই বলে যে, হে আল্লাহ কোনই জীবন 
নেই আখেরাতের জীবন ব্যতীত । তাই 
আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন। 
তখন আনছার ও মুহাজিনগণ উত্তর 
দিলেন, আমরাই হচ্ছি সেসব ব্যক্তিবর্গ 
যারা রাসূলের নিকট বায়আত করেছি 
জিহাদীর জন্য যতদিনই আমরা জীবিত 
থাকি না কেন। 

আল-বারাআ' (রোযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূল (সা.) সাহাবীদের নিয়ে যখন 
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আমাদের উপর সাকিনা (শান্তি) নাষিল [আহ্বান 
করুন। আর যখন শত্রুদের মুকাবিলা হুসামুদ্দীন 
করব তখন আমাদের মজবুত রাখুন। নবীপ্রেমের শ্লোগান তোলে 
মুশরিকরা আমাদের উপর আক্রমণ মুখটিতে তার শবশ্রু নেই 
করেছে, আর যদি তারা কোন ফিতনা প্রিয় নবীর মৃত্যুদিনে 
সৃষ্টি করে, তবে আমরা তা ঠেকাবই। নব ভি 
বারে বারে আবাইনা শব্দটি তারা উচ্চ  প্রেমিকচোখে | 
স্বরে উচ্চারণ করছিলেন। [সহীহ আল- আলগা প্রীতির বান পড়েছে 
বুখারী: ৩০৩৪] ভগ্তগুলোর অন্তরে, 
৪. সেসব গান, যাতে আল্লাহর শিরিক কাজে ন্যস্ত তারা, 
তাওহীদের কথা আছে অথবা রাসূলের [আছে কি তার অন্তরে! 
সা. মহব্বত ও তার শামায়েল আছে 
অথবা যাতে জিহাদে উৎসাহিত করা সা তা 
হয় তাতে দৃঢ় থাকতে অথবা চরিত্রকে 19017852 
দৃঢ় করতে উদ্ুদ্ধ করা হয়। অথবা 1 নবীরপ্রীতির নাম করিয়া, 
এমন দাওয়াত দেয়া হয় যাতে পেটপূজারীর দল ওঠে। 
মুসলিমদের একে অন্যের প্রতি রবিউল আওয়ালের বারো 
মহব্বত ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অথবা তারিখ নবীর তিরোধান, 
যাতে ইসলামের মৌলিক নীতি বা যাঁর প্রণয়ে মুমিন সবে, 
সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। অথবা করতে পারে শীরও দান। 
বি 1 কথা যা সমাজকে সেই নবীজির মৃত্যুদিনে 
পকৃত করে আমলের দিকে রি 
কিংবা চরিত্র গঠনের জন্য । 19515587 
উল্লেখ্য যে, ঈদের সময় ও বিয়ের ভাতের দম মুযলামানও 
সময় কেবল মহিলাদের জন্য তাদের ধরাতে আজ খগ্ডদল। 
নিজেদের মধ্যে দফ বাজানোর অনুমতি একটি মাসে লাফায় শুধু 
ইসলাম দিয়েছে । যিকরের সময় রাতে ঘুমের দেখা নেই, 
এটার ব্যবহার ইসলাম কখনই দেয়নি। বাকি মাসে চোখেমুখে 
রাসূল (সা.) যিকরের সময় কখনই নবীর প্রেমের রেখা নেই। 
উহা ব্যবহার করেননি । তার পরে তার এই যদি হয় প্রেমের নীতি, 
সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু এরর প্রীতির 
আনহুমগণ কখনই তা করেন নি। 
করেছে নিজেদের জন্য । আর জিকরের 1 কারণ ক্ষিতি অস্থাবর। 
দফ বাজানকে তারা সুন্নত বানিয়ে পেটের পূজা ছাড় সকলে, 
নিয়েছে। বরঞ্চ তা বিদআত । রাসূল কর বিলি আজ সম্প্রীতি, 
(সা.) বলেছেন, “তোমরা দীনের মধ্যে মনের মাঝে বিধ সকলে 
নতুন কোন সংযোজন করা হতে বিরত বিরিয়ানির কম ভীতি 


থেক। কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই 
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রাগ নিয়ন্ত্রণের 
৮ উপায় 


আবদুল্লাহ আল-কাফী 


তাহলীল পাঠ, ইস্তিগফার ইত্যাদি 
করা। কেননা মহান আল্লাহ ঘোষণা 


নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সে বলল, 
আমার মধ্যে কি অসুবিধা দেখেছ? 


করেছেন যে, একমাত্র তার যিকরই 
অন্তরে প্রশান্তি আনতে পারে। তিনি 
বলেন, “জেনে রাখ আল্লাহর যিকর 


আমি কি পাগল নাকি? তুমি যাও 
এখান থেকে ।২ 
৫. অবস্থান পরিবর্তন করা: অর্থাৎ যদি 


দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে ।" 
(সূরা রা'দ: ২৮) 

৩. যে সকল আয়াত ও হাদীস ক্রোধ 
সংবরণ করার রতে উৎসাহ দেয় 
সেগুলো এবং যেগুলো ক্রোধের 
ভয়বহতা সম্পর্কে সর্কত করে সেগুলো 
মনে করা এবং ভালোভাবে হদয়ঙ্গম 
করা: যেমন- হাদীসে এসেছে, আনাস 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
বলেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধকে 
সংবরণ করে, অথচ সে বাস্তবায়ন 
করতে সক্ষম ছিল, তাকে আল্লাহ 
মানুষের সামনে আহবান করবেন। 


আমাদের জানা দরকার যে, সব রাগ 
খারাপ নয়। কখনো কখনো রাগ 


অতঃপর জান্নাতের আনত নয়না হুর 
থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে 


প্রশংসনীয় আর কখনো নিন্দনীয় । যদি 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগ করা হয় এবং 
অন্যায় ও হারাম কাজ প্রতিরোধে রাগ 
ব্যবহার করা হয় তাহলে তা 
প্রশংসনীয় । বরং অন্যায় দেখে মনে 
রাগ সৃষ্টি হওয়া মজবুত ঈমানের 
আলামত । পক্ষান্তে ব্যক্তিগত স্বার্থে বা 
দুনিয়াবী ছোট-খাটো বিষয়ে রাগ করা 
নিন্দনীয় । 


স্বাধীনতা দেবেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী 
তাদের সাথে তার বিয়ে দিয়ে 
দেবেন ।” 

৪. শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা: 
অর্থাৎ আউযুবিল্লাহিমিনাশ শায়তারির 
রাজীম (বিতাড়িত শয়তান থেকে 


সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে 


নিম্নে নিন্দনীয় রাগ দমানের চিকিৎসার 


নিন্দনীয় ক্রোধের চিকিৎসা 

১. দুআ করা: কেননা আল্লাহই সকল 
বিষয়ের তওফিকদাতা। সঠিক পথে 
পরিচালনাকারী, দুনিয়া ও আখিরাতের 
যাবতীয় কল্যাণ তার হাতেই। আত্মা 
বিনষ্টকারী যাবতীয় অপবিভ্রতা থেকে 
আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য তিনিই 
একমাত্র উত্তম সাহায্যকারী । তিনি 
বলেন, “তোমরা আমাকে ডাক, আমি 
তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' (সূরা 
গাফের: ৬০) 


সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন,একদা দু'জন লোক 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে 
পরম্পরকে করছিল। 
তদের একজন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 


দণ্ডায়মান থাকে তবে বসে পড়বে বা 
শুয়ে যাবে। আবু যর (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
“তোমাদের কেউ যদি রেগে যায় তবে 
সে যদি দণ্ডায়মান থাকে তাহলে বসে 
পড়বে । তাতেও যদি রাগ না থামে 
তবে শুয়ে পড়বে ।” 
আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীগণ 
ক্রোধের চিকিৎসায় এই সিদ্ধান্তে 
পৌছেছেন। অথচ আল্লাহর নবী (সা.) 
উক্ত ব্যবস্থাপত্র ১৪শত বছর আগেই 
বলে দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
ফিতনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের কি হুঁশ 
হবে? ফিরে আসবে কি তাদের দ্বীনে 
যা সকল মানুষের ফিতরাটি ধর্ম? যার 
মধ্যেই রয়েছে তাদের ইহ-পরকালীন 
মুক্তি ও কল্যাণ? 
৬. সঠিকভাবে দেহের হক আদায় 
করা: প্রয়োজনীয় নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণ 
করা, সাধ্যের বাইরে কোন কাজ না 
করা, অযথা উত্তেজিত না হওয়া । ক্রুদ্ধ 
ব্যক্তিদের ক্রোধের কারণ খুঁজতে গিয়ে 
অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই এ 
কারণগুলো পাওয়া গেছে অধিক 
পরিশ্রমের কাজ করা, ক্লান্তি, অন্দ্রা, 
ক্ষুধা ইত্যাদি। 
আবদুল্লাহ বিন আমর (রোযি.) বলেন, 
না (সা.) বললেন, 
আমি শুনেছি যে, তুমি দিনের বেলা 
রোযা রাখ এবং রাতের বেলা নফল 


তার ক্রোধ এত অধিক হয়েছিল 


নামায আদায় কর-এটা কি ঠিক? আমি 


যে,তার ঘাড়ের রগগুলো ফুলে উঠছিল 
এবং তার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে 


বললাম, হ্যা, আপনি ঠিকই শুনেছেন। 
তখন নবী (সা.) বললেন, তুমি এরূপ 


গিয়েছিল। তার এই অবস্থা দেখে নবী 
(সা.) বললেন, “আমি এমন একটি 
বাক্য জানি, লোকটি তা বললে তার 


করো না। বরং মাঝে মাঝে রোযা 
রাখবে এবং মাঝে মাঝে রোযা ছাড়বে 
এবং রাতের কিছু অংশে নামায পড়বে 


রাগ দূর হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার 
নিকট এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
যা বলেছেন তা তাকে জানালো । 


এবং কিছু অংশে বিশ্রাম নেবে । কারণ 
রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, 


যেমন কুরআন পাঠ, তাসবীহ, 


বলল, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর 


তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক 
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রয়েছে, তোমার জন্য প্রতিমাসে তিন 
দিন রোযা রাখাই যথেষ্ট । এতে সারা 
বছর রোযা রাখার সওয়াব রয়েছে 
কেননা প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব 
দশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কিন্ত 
আমি আমার নিজের উপর কঠোরতা 
আরোপ করলাম এবং বললাম হে 
আল্লাহর রাসূল (সা.) আমিতো 
একাধারে রোযা রাখতে এবং রাতের 
বেলা নামায পড়তে সক্ষম । আবদুল্লাহ 
বললেন, হায় আফসোস! আমি যদি 
নবী (সা.)-এর উপদেশ মেনে 
নিতাম,তাহলে কতইনা ভাল হত 
রে হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত 


৮. রাগের সময় চুপ থাকা: ইবনে 
আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সো.) বলেছেন, “তোমরা শিক্ষা 
প্রদান কর, মানুষের উপর সহজ কর, 
কঠোরতা আরোপ করোনা, তোমাদের 
কেউ রাগন্থিত হয়ে গেলে সে যেন চুপ 
থাকে ।” 

রি দাউদ, 

১. হোসান) আবু অধ্যায়: কিতাবুল 


আদাব, অনুচ্ছেদ: 
ফযীলত, হাদীস: ৪১৪৭; টি অধ্যায় 


ইমাম 
সহীহ 


বিরারি ওয়াস্‌ সিলাত, অনুচ্ছেদ: 
রাগের সময় যে নিজেকে সংবরণ করতে 
পারে, তার ফযীলত, হাদীস: ৪৭২৫ 
৩. সুনানে আবু দাউদ, 


আদাব, অনুচ্ছেদ: রাগের 
হাদীস: ৪১৫১, পু নি 
সহীহ 


১/55277%8 মুসলিম, অধ্যায়: 
কিতাবুল বির 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0817011790081158)210811.0017, পেইজলিংক: 00.00100/19191010195/.0968 


আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যাঃ মাহে রবিউল আউয়াল 
আগমন করলে আমাদের দেশে কিছু 
মুসলমানদেরকে দেখা যায় প্রচুর অর্থ 
ও শ্রম ব্যয় করে জাকজমকপূর্ণভাবে 
ঈদে মিলাদুননবী উদযাপন করে এবং 
যারা মিলাদুন্নবী উদযাপন করে না 
তাদেরকে কাফের-মুশরিকসহ বিভিন্ন 
ঘৃণ্য উপাধিতে ভূষিত করে থাকে । এ 
ব্যাপারে আমার জানার বিষয় হলো, 
মিলাদুন্নবী উদযাপন করার ব্যাপারে 


৪৮৮31111 


ক 
কক 


(16৮-2৮-4৮1 ০৮৮ 


আমার প্রশ্ন হলো, নবী (সা.)-এর নাম 


লোকজন দাওয়াত দিয়ে বিশা, ত্রিশা ও 


শুনে এমন করা শরীয়তসম্মত কি না? 

মুহাম্মদ ওনাইস 

সাতকানিয়া, উট্গ্রাম 
শরয়ী সমাধান: হাদীস শরীফে নবী 
করীম সো.)-এর নাম শুনে দরূদ 
শরীফ পাঠ করার নির্দেশে দেয়া 
হয়েছে। কোনো মজলিসে 
একাধিকবার নবী (সা.)-এর নাম 
মুবারক শ্রবণ করলে প্রত্যেকবার দরূদ 
শরীফ পড়া মুস্তাহাব; একবার পড়া 


ইসলামের বিধান কী? এবং যারা তা 
উদযাপন করে না তাদেরকে কাফের 
বা মুশরিক বলা যাবে কি না? জানালে 
কৃতজ্ঞ থাকবো । 


ওয়াজিব। তীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। মনগড়া 
কোনো পন্থায় সম্মান প্রদর্শন শরীয়ত 
সমর্থন করে না। তদ্ধপ নবী (সা.)- 


সমাধান: রবিউল আউয়াল মাসে রাসুল 
(সা.)-এর জন্ম উপলক্ষে ঈদে 


এর নাম শুনে আঙ্গুল চুম্বন করে সেই 
আঙুল দ্বারা চোখ মালিশ করা শরীয়ত 


মিলাদুন্নবী এবং ইন্তেকাল উপলক্ষে 
শোকদিবস পালন করা ইসলামী 
শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই এবং এ 
দিনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বিদআত 
ও  কুপ্রথাসহ_ শরীয়ত পরিপন্থী 
কার্যকলাপ প্রচলিত আছে, তার সাথে 
ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। বরং 
মুসলমানদের উচিত ওই দিন বিদআত 
রুসুমাত থেকে বিরত থেকে অধিক 


পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা । 
সহীহুল বুখারী: হাদীস: ২৬৯৭, _ আল- 
মাদখাল: তায়ান: 


১/১৭৪, কিছায়াতুল মুক্তি ১/১৪৫ 
সমস্যাঃ অনেকে রাসুল (সা.)-এর নাম 
শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে সেই 
আডুল দ্বারা চোখ মালিশ করে থাকে 
এবং এটাকে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি ও 
সাওয়াবের কারণ মনে করে । তারা এ 
আমলের ওপর দলিলও দিয়ে থাকে। 


উসেম্বর*১৮ 


নি নয়। সুতরাং এ আমলকে 

মনে করা বিদআত ও 
ছারা কিনার তের 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তদোপরি 
এ বিষয়ে যে হাদীসটি পাওয়া যায় তা 
নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য ও যয়ীফ তথা 
দুর্বল হাদীস বলে হাদীস বিশারদগণ 


চল্লিশা করা জায়েয আছে কি? এ 
ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? 
জানালে উপকৃত হবো । 

আবদুল আজীজ 

মালিবাগ, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: মৃত ব্যক্তির জন্য দিন- 
তারিখ নির্দিষ্ট করে দাওয়াতের 
আয়োজন করা ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন 
করা বিদআত ও বর্জনীয়। তবে তিন 
দিনা চার দিনা ত্রিশা ও চল্লিশার মতো 
তারিখ নির্ধারণ না করে মৃত ব্যক্তির 
ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরিব 
মিসকীনদের খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা 
করা যায়। ফতহুল কদীর: ২/১০২; 
ইমদাদুল আহকাম: ১/২০৬ 


তাহারাত-পবিভ্রতা 
সমস্যা: কয়েকদিন পূর্বে আমি গরু 
জবাই করে গোস্ত ইত্যাদি কাটার 
কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এ অবস্থায় 
যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেলে 
আমি তাড়াতাড়ি করে নামায আদায় 


মত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে 


করতে মসজিদে চলে যাই । নামায 


ইসলামের স্বর্ণযুগে তথা সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেঈন, তাবয়ে তাবেঈন, 
মুহ দ্দস ন্‌, মুফাসসির ন্‌ ও 
ফকীহগণের কেউই রাসুল (সা.)-এর 
প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য এধরনের 
আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। 
রদ্দুল মুহতার: ১/২৯৮, ইমদাদুল ফতওয়াঃ 
৫/২৫৯, আহকাম: ১/১৮৮, 
ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১/১৮৬ 

সমস্যা: মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের 
খতম এবং গরু-মহিষ জবাই করে 


আদায় করার পর আমার শরীর এবং 
কাপড়ের বিভিন্ন অংশে রক্ত দেখতে 
পাই । আমি নিশ্চিত যে, সেই রক্ত গরু 
জবাই করার সময়ের রক্ত নয়; বরং 
গোস্তের ভেতর এবং হাড্ডির ভেতরে 
থাকা রক্ত। এ অবস্থায় আমার নামায 
শুদ্ধ হয়েছে কি? জানিয়ে বাধিত 


করবেন। 
মুনশিগঞ্জ, ঢাকা 


0) আত্তার্তহীদ ২০ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 
শরয়ী সমাধান: জেনে রাখতে হবে যে, 


করার জন্য মৌজা খোলা আমার জন্য 


হালাল প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত যা জবাই 


কষ্টকর। তাই আমার জানার বিষয় 


করার সময় বের হয় তা নাপাক 
এছাড়া অন্যসব রক্ত পাক । তাই প্রশ্নে 
উল্লিখিত আপনার কথা মতে যখন তা 


হবে। কাপড় থেকে রুই বের করা 
জরুরি নয়। বরং সম্ভব হলে কম্বল বা 


হলো আমাদের দেশে বাজারে প্রচলিত 
সুতা ও তুলার তৈরি যে মৌজাগুলো 


মোটা তোষকের যে স্থানে নাপাকী 
লেগেছে সেই স্থানে পানি ঢেলে দিয়ে 


পাওয়া যায় সেসব মৌজার ওপর 


গরু জবাইয়ের রক্ত নয়; বরং গোস্তের 
ভেতরে থাকা রক্ত। তাই সেই রক্ত 
নাপাক নয়। সুতরাং আপনার নামায 
শুদ্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় আদায় 
করতে হবে না। মাজমাউল আনহুর: 
১/৩২, আল-বাহরুর রায়েক: ১/২২৯, কাষী 
খান: ১/১০ 

সমস্যাং এক রাতে এশার নামাযের 
পূর্বে খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে 
নামাযের অপেক্ষায় ছিলাম । হঠাৎ 
হালকা ঘুম এসে যায়। তবে রুমের 
ভেতর অন্যদের চলা-ফেরার শব্দ আমি 
উপলব্ধি করতে পারছিলাম। এক 
পর্যায়ে আযান হলে আমি লাফ দিয়ে 
উঠে যাই এবং মসজিদে গিয়ে নামায 
আদায় করি। এমতাবস্থায় আমার 
নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না? জানিয়ে 


উপকৃত করবেন। 
মু. জুনাইদ 
সাতক্ষিরা 


শরয়ী সমাধান: উল্লেখ্য যে, আমাদের 
হানাফী মাযহাবের ফকিহগণ সেই 
ঘুমকে অযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে গণ্য 
করেছেন, যে ঘুমের কারণে মানুষের 
উপলব্ধি শক্তি হারিয়ে যায় এবং তার 
নিতম্বও জমিনে স্থির থাকে না। তবে 
যদি ঘুম এমন না হয়, বরং হালকা ঘুম 
যার কারণে সে অন্যদের কথাবার্তা 
শুনতে পায়। তখন সেই ঘুম দ্বারা অযু 
ভঙ্গ হয় না। প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনি যেহেতু সেই ঘুমে মানুষের 
পেরেছেন। বিধায় আপনার অযু ভঙ্গ 
হয়নি এবং তা দ্বারা যে নামায আদায় 
করেছেন তা সহীহ হয়েছে। আল- 
মুহিতুল বুরহানী: ১/৬৯, হিন্দিয়াঃ ১/১২, 
আহসানুল ফতওয়া: ১/8৭৩ 

সমস্যা: শীতকালে প্রচণ্ড শীতের 
কারণে আমার পা জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়। 
তাই আমি শীতকালে মৌজা ব্যবহার 
করি । ফলে প্রতি নামাযের সময় অযু 


উসেম্বর*১৮ 


মাসেহ করা বৈধ হবে কি? 
মু. সালেম আজিজ 

শরয়ী সমাধান: মৌজার ওপর মাসেহ 
করার জন্য তা চামড়া বা চামড়ার 
মতো বস্ত দ্বারা তৈরিকৃত হতে হবে 
এবং তার জন্য কিছু শর্তও রয়েছে। 
বর্তমান প্রচলিত যে সকল মৌজা সুতা, 
তুলা ইত্যাদি দ্বারা তৈরি করা হয় 
সেসব মৌজাতে শর্তগুলো পাওয়া যায় 
না। তাই প্রচলিত সুতা ও তুলার তৈরি 
মৌজার ওপর মাসেহ করা বৈধ হবে 
না। কিতাবুল আসল লিস সাইবানী: ১/৯১ 
বাদায়েউস সানায়ে: ১/৮৩; রদ্দুল মুহতার: 
১/২৭০, তাতার খানিয়া: ১/৪০২ 

সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে আমার 
ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। ওরা 
যখন তখন তোষক ও কম্বলে পেশাব 
করে দেয়। পবিত্র করার জন্য তোষক 
ধোয়া সম্ভব নয়। কারণ কম্বল বারবার 
ধুলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কম্বল এবং 
তোষক পবিত্র করার সঠিক পদ্ধতি কী 
হতে পারে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


কোন ধরনের পেশাব বেড বা কম্বলে 
তা পরিস্কার করার একমাত্র 
মাধ্যম হলো ধুয়ে ফেলা । কেননা এ 
জাতীয় সরঞ্জামগ্তলো পেশাব ইত্যাদি 
লাগলে চুষে নেয়। পানি ছাড়া নাপাকি 
বের করার জন্য অন্য কোন পন্থা 
শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেয়া 
হয়নি। তাই স্বারকথা হলো কম্বল বা 
বেড যদি ধোয়া সম্ভব না হয় তখন এর 


তোষক ঝুলিয়ে রাখবে পানির ফোটা 
বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। এভাবে তিনবার 
করলে পাক হয়ে যাবে। আর যদি 
তাও সম্ভব না হয় তখন নাপাকির 
স্থানে পানি ঢেলে দিয়ে কোন মোটা 
কাপড় বা শোষক বস্ত দ্বারা পানিগুলো 
চুষে নিবে । এই ভাবে বার বার করার 
দ্বারা নাপাকি দূর হয়ে যাওয়ার দৃঢ় 
বিশ্বাস হয়েগেলে অর্থাৎ নাপাকির গন্ধ 
বা চিহ্ন দূর হয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে 
মানি ১/২৫০, আল- 


জাওহারাতুন্‌ নায়িরাহ: ৫৫ ইমদাদুল 
ফাতওয়া: 2 কিতাবুল ফাতওয়া: ২৮০ 


সালাত-নামাষ 
সমস্যাঃ আমি যে মাদরাসায় লেখা- 
পড়া করি, সেখানে একটি জামে 
সমজিদ আছে এবং তার আশে-পাশে 
অনেক সমজিদ রয়েছে অন্য 
সমজিদগুলোতে এশার জামায়াত হয় 
৭টা বাজে। পক্ষান্তরে আমাদের 
মসজিদে হয় ৮টা ৩০ মিনিটে এ- 
ক্ষেত্রে আমার জানার বিষয় হলো উভয় 
মসজিদের আযানের জবাব দিতে হবে? 
না যেকোন এক মসজিদের আজানের 
জবাব দিলেও চলবে? এবং কোন 
মসজিদের আযানের জবাব দিতে হবে? 
জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 

মু. শরীফুল ইসলাম 
চাগল ইয়া, ফেনী 

শরয়ী সমাধান: আমাদের ফিকহে 
হানাফীর অধিকাংশ ওলামায়ে 
কেরামের মতে আযানের জবাব দেয়া 
মুসতাহাব। তবে কেউ কেউ সুন্নাত বা 
ওয়াজিব হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন 
যদি আজান দুই বা ততোদিক 
মসজিদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেয়া হয়, এ 
অবস্থায় প্রথম মসজিদ, তা নিজ 
মহল্লার মসজিদ হোক বা অপর 
মহল্লার হোক তার জবাব দিতে হবে 


মধ্যে এ পরিমাণ পানি ঢালবে যতক্ষণ 


তবে সব আযানের জবাব দেয়া উত্তম 


নাপাকী দূর হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস না 


যদি একাদিকে মসজিদের আযান এক 
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সাথে শোনা যায় তখন জবাব দেওয়ার 
নিয়ত করবে । তাই আপানি প্রথমে যে 
আযান শুনবেন তার জবাব দিতে হবে; 


১/৪৮৩বাদায়েউস সানায়ে ১/৩৮৪, ফাতহুল 
কদীর: ১/৩০০ রদ্ুল মুহতার: ২/৩০৭ 


সমস্যাঃ কয়েকদিন পূর্বে আমাদের 
মহল্লার মসজিদে ইমাম সাহেব এশার 


চাই তা মাদরাসার মসজিদের হোক বা 
অন্য কোন মসজিদের । রদ্দুল মুহতার: 
২/৬৭, ফাতহুল কদীর: ১/২১৭ মারাকিয়ুল 
ফলাহ: ১১৩, আহসানুল ফাতওয়া: ২/২৯২ 
সমস্যা: জনাব আমি একজন সাধারণ 
চাকরিজীবী । বাসা ভাড়া করে পরিবার 
পরিজন নিয়ে শহরে থাকি। আমার 
বাসা থেকে মসজিদ কিছুটা দূরে 
হওয়ার কারণে ঘরে আমার স্ত্রী, ছয় 
বছরের একটি ছেলে ও তিন বছরের 
একটি মেয়ে আছে তাদেরকে নিয়ে 
জামায়াতের সাথে নামায আদায় 
করলে জামায়াতের সাওয়াব পাওয়া 
যাবে কি না? এবং তাদেরকে নিয়ে 
জামায়াতের নামা আদায়কালে 
দীড়ানোর পদ্ধতি কী হবে? সঠিক 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন। 

মানফুজুর রহমান 

শীতাকুণ্তা 

শরয়ী সমাধান: মহল্লার মসজিদ কিছুটা 
দূরে হওয়ার কারণে অন্য কোন শরয়ী 
ওযর ব্যতীত ঘরে স্ত্রী ও সন্তানদের 
নিয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় 
করলে জামায়াতের সওয়াব পাওয়া 
যাবে না; বরং কেউ কেউ এটিকে 
মাকরুহ ও বিদআতের পর্যায়ে 
বলেছেন । তবে চেষ্টার পরেও মসজিদে 
গিয়ে জামায়াত পাওয়া না গেলে বা 
অন্য কোন ওযর থাকলে তাদেরকে 
জামায়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে 
তবে তা মসজিদের জামায়াতের 
সওয়াবের তুলনায় কম। তাদেরকে 
নিয়ে জামায়াতের সাথে নামায 
আদায়কালে দীড়ানোর পদ্ধতি হলো, 
ছেলে সন্তানটি আপনার ডান পাশে 
এবং আপনার স্ত্রীও তিন বছরের 
মেয়েটি আপনার পিছনে দাঁড়াবে । 
কারণ মহিলা পুরুষ ইমামের পাশে 
দাঁড়ালে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়ঃ চাই সে 
স্ত্রী হোক বা অন্য কেউ । সুনানুন নাসাঈ: 
১/৯২, আল-মুহীতুল বুরহানী: 
ডিসেম্বর'১৮ 


নামাযে কিরাআত অশুদ্ধ তিলাওয়াত 
করেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে অশুদ্ধ 
তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু পুনরায় 
শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করে নেন। 
নামায শেষে কিছু মানুষ বলতে লাগল 
কিরাআত অশুদ্ধ হওয়ার কারণে 
আমাদের নামায ভঙ্গ হয়ে গেছে। 
পুনরায় পড়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে 
আমার জানার বিষয় হলো, সেই 
মানুষগ্ডলোর কথা সঠিক কি না? সঠিক 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল আজিজ 
রাউজান, উ্টগ্রাম 


সময় ফরযের সাথে সুনীতে মুয়াক্কাদা 
কাযা করতে হবে না। তবে ফজরের 
নামায কাযা হয়ে গেলে অধিকাংশ 
ফুকাহায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে 
পরবর্তী সময়ে তা কাযা করার সময় 


অন্ধপ সময় স্বল্পতার কারণে ফজরের 
সুন্নাত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পর তা 
কাযা করার কথাও ফুকাহায়ে কেরাম 
বলেছেন । সুনানে ইবনে মাযা: ১/৮১, রদ্দুল 


মুহতার: ২/৫২৪, তাতার খানিয়া ২/৩০১ 
আল-বাহরুর রায়েক: ২/৪৮ 


যাকাত-সাদাকা 
সমস্যা: আমার কছে তিন লক্ষ টাকা 
জমা আছে। সেই টাকাগুলোর ওপর 
এক বছর অতিবাহিত হওয়ার দু'মাস 


সমাধান: নামাযের ভেতরে কুরআন 
শরীফ থেকে যা পাঠ করা হয় 


আগে আরো দু'লক্ষ টাকা হাদীয়া 
পাই। বছর শেষ হওয়ার পর আমাকে 


পুরোটাই শুদ্ধভাবে পাঠ করা 


কত টাকা যাকাত আদয় করতে হবে? 


আবশ্যক । যদি কোন রাকাআতে এমন 
অশুদ্ধ তিলাওয়াত করে ফেলে যার 
ফলে অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায়। 
তার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে তবে 
যদি তিলাওয়াতের পর 


বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
নাজমুল হক 
নানুপুর, ফটিকছড়ি 
শরয়ী সমাধান: ফিকহ ফতওয়ার 
কিতাবাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় 
যে, কোন ব্যক্তি যাকাত আদায় করার 


ভিলা করা হয় তার দ্বারা নামা 


জন্য তার কাছে যে সব সম্পদ আছে 


শুদ্ধ হয়ে যাবে। ফরয নামায হোক বা 
তারাবীর নামায । ফাতওয়ায়ে কাষীখান: 
১/১৫৩, হাশিয়াতুত তাহতাবী: ১/২৬৭, শরহু 
ইবনে ওয়াহবান: ১৪৫ ফাতওয়ায়ে আহসানুল 
ফাতওয়া: 48৪৫ মাহমুদিয়াঃ ১১/২০৭ 

সমস্যা: মুহতারাম বিনীত নিবেদন এই 
যে, কোন নামায কাযা হয়ে গেলে তার 
আগে পরে যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা 
রয়েছে সে সুন্নাতের মুয়াক্কাদাগুলো 
আদায় করার শরয়ী বিধান কি? 

মু.ওয়াহিদুল্লাহ 

শরয়ী সমাধান: আমাদের ফিকহে 
হানাফীর অধিকাংশ ফুকাহায়ে 
কেরামের মতে কোন নামায কাযা হয়ে 
গেলে তার আগে পরে যে সুন্নাতে 
মুয়াক্কাদা রয়েছে তা পরবর্তীতে কাযা 
হয়ে যাওয়া ফরয নামায কাযা করার 


তার ওপর পূর্ণ একবছর অতিবাহিত 
হতে হবে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুায়ী 
আপনার কাছে যে তিনলক্ষ টাকা আছে 
তার ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার 
মাথায় যাকাত ওয়াজিব হবে। সাথে 
যে দু'লক্ষ টাকা হাদীয়া পেয়েছেন 
তাতে বছর অতিবাহিত না হলেও এই 
তিন লাখের সাথে গণ্য হয়ে তার 
মধ্যেও যাকাত ওয়াজিব হবে । সুতরাং 
আপনাকে পাচ লক্ষ টাকারই যাকাত 
আদায় করতে ] ররে তার: 
টা 
আনহুর: ১/২০৭ আল-বাহরুর রায়েক: 
২/২২২, আহসানুল ফাতওয়া: ৪/২৯৩ 

সমস্যা: আমি একজন ব্যবসায়ী । যখন 
যে ফলের মৌসুম আসে তখন সে 
ফলের ব্যবসা করি। এক মৌসুমে 
ব্যবসায় যা টাকা জমা হয় পরবর্তী 
মৌসুমের জন্য সব টাকা ব্যয় 


[॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
করেফেলি। অর্থাৎ সব টাকা 


শেষে যদি নেসাবের মালিক থাকেন 


মহাজনদেরকে দিয়ে ফেলি। এরপর 
তাদের কাছ থেকে অল্প অল্প করে মাল 
নিয়ে বিক্রি করি, যেহেতু আমার কোন 
দোকান নেই সেহেতু এক সাথে বেশি 
মাল নেওয়া হয় না। তাই পর্যাপ্ত 
পরিমাণ মাল আমার কাছে জমা থাকে 
না। আমার এ ব্যবসায় মাঝে মাঝে 
এত বেশি লোকসান হয় যার ফলে 
আমি মূলধন পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি; 
আবার অনেক সময় দ্বিগুণ লাভ হয়ে 
থাকে অর্থাৎ আমার মালেরও কোনো 
স্থিরতা নেই। অথচ আমি লক্ষ লক্ষ 
টাকার ব্যবসা করি। এমতাবস্থায় 
আমার যাকতের বিধান কী? বিস্তারিত 


তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে । এলাউস্‌ 
সুনান: ট দা 
সমস্যাঃ মুহতারাম, আমি বিভিন্ন 
ধরণের ব্যবসা করে থাকি । তার মধ্য 
থেকে একটা ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। 
তার কারণ হলো সেই ব্যবসার 
পণ্যগুলোর চাহিদা একেবারে কমে 
গেছে । তাই সেগতলো আর বেক্রি হচ্ছে 
না। এমতাবস্থায় আমার সেই ব্যবসায় 
প্রায় পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকার পণ্য পড়ে 
আছে যা বিক্রি করতে পারছি না, 
ফেরতও দিতে পারছি না। আমার উক্ত 
পণ্যের ওপর প্রতি বছর যাকাত 
ওয়াজিব হবে কি? এবং এক্ষেত্রে 


সানায়ে 
১/২৭২, 


জানালে উপকৃত হবো । 
যার জামিল 
মোহরা, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ফিকহ-ফাতওয়ার 


যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেওয়া যে কোন 
বস্তর ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার 
সাথে সাথেই যাকাত ফরয হয়ে যায়। 
যদিও হাদীসের মধ্যে এ ব্যাপারে এ 
ধরণের সম্পদের নেসাব নির্ধারণ করার 
কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। কিন্ত 
ফোকাহায়ে কেরাম মালে তেজারত 
তথা ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাবকে স্বর্ণ 
ও রূপার নেসাবের ওপর অনুমান 
করেছেন। সে জন্য সব অর্থ মিলিয়ে 
যদি রুপার নেসাব পরিমাণ হয়, তখন 
রুপার নেসাব অনুযায়ী হিসাব করে 
যাকাত প্রদান করবে। প্রশ্বীলোকে 
আপনি ব্যবসার মাল স্বর্ণ-রূপা ও নগদ 
টাকা সব মিলিয়ে যেদিন নেসাব তথা 
(সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য) 
সমপরিমাণ টাকার মালিক হবেন, 
সেদিন থেকে বছর গণনা শুরু 
করবেন । উদাহারণ স্বরূপ আপনি যদি 
পরবর্তী বছর মুহাররম মাস আসলে 
উপস্থিত সকল সম্পদ হিসাব করে 
যাকাত আদায় করবেন; চাই বছরের 
মাঝখানে আপনার ব্যবসা থাকুক বা না 
থাকুক, ব্যবসায় লাভ হোক বা 
লোকসান হোক, সর্বাস্থায় বছরের 


ডিসেম্বর'১৮ 


আমার করণীয় কি? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 
আরশাদ আলী 
ঠাকুরগাও 

শরয়ী সমাধান: হাদীস ও ফিকহ 
ফতওয়ার কিতাবাদি দ্বারা একথা স্পষ্ট 
হয় যে, স্বর্ণ-রূপা ও বর্তমান প্রচলিত 
টাকা-পয়সা ব্যতীত যে বন্তই মানুষ 
বিক্রি করার নিয়তে খরিদ করে তা 
ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে গণ্য হয় এবং 
সেই ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর এক 
বছর অতিবাহিত হলে তাতে যাকাত 
ওয়াজিব হবে। চাই তা বিক্রি করা 
হোক বা গুদামজাত করে রাখা হোক। 
অত এব প্রশ্নে উল্লিখিত আপনার যে 
প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার পণ্য স্টক 
হয়ে পড়ে আছে, বছর অতিবাহিত 
হওয়ার পর সেই পণ্যগুলোর নূন্যতম 
যে মুল্য বাজারে পাওয়া যাবে সে 
অনুযায়ী তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ 
যাকাত হিসাবে দিতে হবে । তবে হ্যা, 
যদি সেই পণ্যগুলির মূল্য এতই কমে 
যায় যে, যা নেসাব পরিমাণ হয় না 
এবং এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদও যদি 
না থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে 
আপনার জন্য করণীয় হলো যেকোন 
উপায়ে তা বিক্রি করে দেয়া বা অন্য 


কাউকে দান করে দেয়া । মুসান্নাফে ইবনে 
আবি শাইবা১০৫৫২;  বযলুল মাজহুদঃ 


ই নর হী ২/৩৯৩, আল- 


£ ২৩/২৭৫ 


নিকাহ-তালাক 

সমস্যাঃং সবিনয় নিবেদন এই যে, 
দুইজন স্ত্রী থাকলে কোন কোন খাতে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 

ফরিদুল আলম 

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তির কয়েকটি 
স্ত্রী থাকলে তাদের ভরণপোষণ এবং 
তাদের সাথে সহবাস ইত্যাদির মধ্যে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । 
নতুবা আল্লাহ তায়ালার নিকট কঠিন 
শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য 
কোন স্ত্রীর প্রতি যদি আত্তরিক মায়া- 
মমতা বেশি থাকে তাতে অসুবিধা 
নাই। তার পরও ব্যবহার, ভরণপোষণ 
এবং সহবাস ইত্যাদির মধ্যে সমতা 
বহাল রাখতে হবে । সূরা আন-নিসা: ৩, 
তিরমীযি: ১/২১৬ শামী: ৪/৩৭৭ 
সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে বনাবনি না 
হাওয়াতে তালাকের নোটিশের মাধ্যমে 
তালাক প্রদান করে আমি বিদেশ চলে 
যাই। উল্লেখ্য যে, আমি তিন তালাক 
মুখে উচ্চারণ করেই তালাক দিয়ে 
নোটিশটি পুরণ করেছি। ইসলামি 
শরীয়তে উক্ত তালাকের মাধ্যমে 
আমাদের বিবাহবন্ধন ছিনন হয়েছে কি 
না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 

মু. আবু বকর 
শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
আপনি যেহেতু মৌখিকভাবে তিন 
তালাক উচ্চারণ করার কথা স্বীকার 
করেছেন। তাই স্বীকারোক্তি মতে স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে 
আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাক 
দেওয়ার পর থেকে আপনাদের স্বামী- 
স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর-সংসার 
করা পরিস্কার হারাম ও নাজায়েয এবং 
অন্য স্বামীর সংসার করার পূর্বে পুনরায় 
বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন 
সুযোগ নেই। 
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ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


উল্লেখ্য যে এক সাথে তিন তালাক 
দিলে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এটা 


পর তাদেরকে কমপক্ষে দুই স্বাক্ষীর 
উপস্থিতিতে নিয় মোহর যা বর্তমান 


তিন তালাকই গণ্য হয়; এক তালাক 


বাজারদর হিসেবে আড়াই হাজার টাকা 


নয় এবং তার মধ্যে আমাদের চার 
ইমামের ইজমা এবং ইমাম বোখারীর 
এক্যমত রয়েছে। সুতরাং তার মধ্যে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূরা 
আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী শরীফ: ২/৭৯১, 
হিদায়া: ২/৩৭৯ 

সমস্যা: চার বছর পূর্বে আমার সাথে 
তাসলিমা আক্তারের বিবাহ হয়েছে। 
তার সাথে ৩-৪ বছর ভালো সম্পর্ক 
ছিল। এরপর থেকে সে বিভিন্ন কারণে 
অকারণে আমার সাথে ঝগড়া ও 
খারাপ আচরণ করতে থাকে । খারাপ 
আচরণ না করার জন্য অনেক 
বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার 
পরও সে ফিরে আসছে না। তাই আমি 
সরকারিভাবে হলফনামার মাধ্যমে 
বলেছি যে, আমি হলফনামার মাধ্যমে 
তালাক প্রদান করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
চিরতরে ছিন্ন করলাম এখন আমার 
কোন তালাক প্রদান করিনি এবং 
আমার তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল 
না। হলফনামার মাধ্যমে যে তালাক 
প্রদান করেছি তা পতিত হয়েছে কি 
না? যদি পতিত হয়ে যায় দ্বিতীয়বার 
সংসার করার পদ্ধতি কী? জানালে খুশি 
হবো । 
বি. দ্র. তালাক দেওয়ার পর থেকে 
আমার স্ত্রীর সাথে আর সহবাস হয়নি । 

নাছির উদ্দীন 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় 
স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ করে লিখিতভাবে যে 
কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছে অর্থাৎ 
করলাম। তা দ্বারা যদি স্বামী তিন 
তালাকের নিয়ত করে থাকে তখন স্ত্রীর 
ওপর তিন তালাক পতিত হবে । আর 


তা ধার্য করে আকদে নেকাহ নবায়ন 


করতে হবে। বাদায়েউস সানায়ে: ৩/১০, 
আল-বাহরুর রায়েক: ২/৯৯, আন-নাহরুল 
ফায়েক: ২/৩৯৮ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি যদি রবি অফিস 
থেকে ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স নেওয়ার পর 
ইন্তেকাল করে, পরে সে সিমটা কেউ 
ব্যবহার না করলে তখন কি ইমার্জেন্সি 
ব্যালেন্সটি রবি কোম্পানির হক হিসেবে 
গণ্য হবে? আর সেই ইমার্জেন্সি 
ব্যালেস গ্রহীতার ওপর রবি 
কোম্পানীর হক হিসেবে গণ্য করা 
যাবে কি না? যদি রবি কোম্পানির হক 
বলে গণ্য হয়, তখন ওই হক কীভাবে 
আদায় করা যায়? সবিস্তারে জানিয়ে 
উপকৃত করবেন। 

এফএসডি ইকরামুল হক 

চট্টগ্রাম সরকারি স্কুল 

শরয়ী সমাধান: কোন ব্যক্তি রবি 
অফিস থেকে ইমাজেন্সি ব্যালেন্স 
নেয়ার ফলে সেই টাকা তার ওপর খণ 
হসেবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। যা তার 


তার ব্যালেস মীরাস তথা তরকা 
সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। বোখারী 
শরীফ: ১/৩০৫ জামেউত তিরমিযী: ১/২০৬; 
দুররে মুখতার: শামীর সাথে: ৬৪৪৩ 
সমস্যা: আমি কারো কাছ থেকে টাকা 
ধার নিয়ে ঘর তৈরি করেছি, এই মর্মে 
যে যতদিন পর্যন্ত টাকাগডুলো আদায় 
করতে পারব না ততদিন লাখে ৫ 
হাজার করে টাকা প্রতি মাসে সুদ 
দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সেই টাকা 
আমি ব্যাংক থেকে নেইনি বরং 
সাধারণ এক ব্যক্তির কাছ থেকে 
নিয়েছি এবং আমাকে অন্য কোন শর্ত 
দেয়নি। এখন আমার জানার বিষয় 
হলো উক্ত ঘরে আমার বসবাস করা 
বৈধ হবে কি না? 


মু. ইরফান এনায়াত 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: যে ব্যক্তি লাখে পাঁচ 
হাজার টাকা মুনাফা দাবি করেছে এবং 
মুনাফা ভোগ করেছে তার জন্য সেই 
মুনাফার টাকা সদ ও হারাম হিসেবে 
গণ্য হয়ে গেছে। এবং আপনার জন্য 
এরকম মুনাফার ওপর কর্জ নেয়া 
জায়েয হয়নি। কিন্তু সেই কর্জের টাকা 
দিয়ে যে ঘর নির্মাণ করেছেন সেখানে 


জন্য পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। 


আপনার বসবাস করা এবং সে ঘর 


সেই ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স ব্যবহার করুক 


ব্যবহার করা আপনার জন্য জায়েয ও 


বা না করুক। কারণ আমরা রবি 
অফিস কর্তৃক জানতে পারি যে, 


বৈধ হবে । লাভের ওপর কর্জ নেয়ার 
গোনাহ থেকে আল্লাহ তায়ালার 


ইমার্জেন্সি ব্যালেস নেয়ার পর ব্যবহার 


দরবারে আপনাকে লজ্জিত হয়ে খাটি 


না করলেও তা কেটে নেয়ার কোন 
মাধ্যম নেই। তাই তা পরিশোধ করার 
মাধ্যম হলো, ওই টাকা যদি ব্যবহার 
না হয়ে থাকে তা ব্যবহার করার পর, 
আর ব্যবহার হয়েগেলে পুনরায় টাকা 
লোড করার পর অফিস নিজ দায়িতে 
তা কেটে রেখে দেবে। ইমার্জেন্সি 
ব্যালেস নেওয়ার পর ওই ব্যক্তি মারা 
গেলে তা মৃত ব্যক্তির খণ হিসেবে গণ্য 
হবে। তাই কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ 
করার পর যেভাবে তার সম্পদ হতে 


যদি তিন তালাকের নিয়ত না করে 


তার খণ পরিশোধ করতে হয়, 


এবং তিন তালাকের নিয়ত না করার 


তেমনিভাবে ইমার্জেন্সি ব্যালেঞ্চের 


কথা শপথ করে বলে, তখন স্ত্রীর ওপর 
এক বায়েন তালাক পতিত হবে । তার 
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টাকাও তার সম্পদ থেকে পরিশোধ 
করতে হবে। অতপর সিম কার্ড ও 


তাওবা করেত হবে। সূরা আল-বাকারা; 


২৭৬, মুসলিমশরীফ: ২/৭২, ই'লাউস ঃ 
১৪/৫১২, কিতাবুন নওয়াষিল: ১১/২ টিন 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


এলএলবি'র নয়, হিদায়ার অবদান 


ফিকহে হানাফির অমর গ্রন্থ আল- 
হিদায়া সম্পর্কে পাকিস্তানের সুপ্রিম 
কোর্টের সাবেক বিচারপতি শায়খুল 


ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী 
হাফিযাহুল্লাহু এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি 
প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমি 
কোর্টের শরীয়া আপিল বেঞ্চের 
বিচারকের দায়িত পালন করেছি। 
সম্ভবত আমি ব্যতীত অন্য কোন 
বিচারক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বেণেঃ 
এত লম্বা সময় বিচারকের জন্য দায়িতৃ 
পালন করার সুযোগ পায়নি । 

সুপ্রিম কোর্টে স্বল্পসংখ্যক বিচারক 
ছিলেন আমার মত দ্বীনি শিক্ষায় 
শিক্ষিত আর অধিকাংশই ছিলেন 
পেশাগত এ্যাডভোকেট ও 


] 

সুপ্রিম কোর্টে আমাদের দায়িতু ছিল 
ধারা-উপধারা সুক্ষ দৃষ্টিতে অনুধাবন 
করা ও তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করা এবং পর্যালোচনা করা । 
ছাত্রজীবনে আমি দরসে নিজামীতে যে 
লেখাপড়া করেছি তার ফলশুতিতে 
রাষ্ত্রীায়ী আইনের এই ধারা- 
উপধারাগ্ডলো খুব দ্রুত বুঝতে সক্ষম 
হতাম । সুপ্রিম কোর্টের অনেক 
বিচারককে দেখতাম তারা আইনজীবি 
হওয়া সক্তেও আইনের এসব ধারা- 
উপধারাগ্ডলো সহজে বুঝতেন না। 
একবার পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের 
তৎকালীন চিফ জাস্টিস সুপ্রিম কোর্টের 
অন্যান্য বিচারকদের সাথে 
মতবিনিময়ের লক্ষ্যে একটি বৈঠকের 


মতবিনিময় শুরু 


ছিলাম যে, অন্যান্য ছাত্ররা সারা বছর 
প্রস্ততি নিয়েছে। আর আমি মাত্র 
একমাস প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি কিভাবে 
পাস করবো। এরপর যখন পরীক্ষার 
সময় এলো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার 
পূর্বে ছাত্ররা পরীক্ষার বিষয়বস্ত নিয়ে 


জাস্টিস বললেন, আমি উনার ব্যাপারে 
অনেক আশ্চর্যবোধ করছি যে, ইনি 
পেশায় কোন আইনজীবি না হয়েও 
কিভাবে এত নিখুঁতভাবে যে কোন 


আলোচনা করছিল তখন আমি লক্ষ 
করলাম, তারা সারা বছর প্রস্ততি 
নিয়েও অনেক এমন বিষয় ভালভাবে 
বোঝেনি যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে 
একমাসের প্রস্ততির বদৌলতে বুঝার 


আইনের এত সুন্দর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করতে পারেন এবং কিভাবে এত দ্রুত 
আইনের সুক্ষতা বুঝতে সক্ষম হন! 
চিফ জাস্টিসের এই বক্তব্য শুনে 
একজন বিচারক বললেন, ইনি তো 
এলএলবি ডিথ্বিধারী, তাই আইনের 
ব্যাখ্যাপ্রদানে তিনি এত পারদরশী। 
আমি ওই বিচারকের প্রতিউত্তরে 
বললাম, আইনের ব্যাপারে আমার এত 
পারদর্শী হওয়ার কারণ এলএলবি ডিগ্রি 
অর্জন করা নয় বরং হেদায়া নামক গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করা । আলহামদুলিল্লাহ! আমি 
হেদায়া বুঝে বুঝেই অধ্যয়ন করেছি। 
আমার এই দক্ষতার পিছনে রয়েছে 
হেদায়ার অবদান, এলএলবির অবদান 
নয়। 

আমার এলএলবি পড়ার ইতিহাস 
হলো, আমি দারুল উলুম করাচি থেকে 
এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতির 
জন্য পরীক্ষার একমাস আগে ছুটি নিই 
এবং এলএলবি পরীক্ষার প্রস্ততি শুরু 
করি। যেহেতু পরীক্ষার মাত্র একমাস 
সময় হাতে ছিল, তাই বেশ টেনশনে 


তাওফিক দিয়েছেন। 

যখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো 
তখন দেখলাম আমি এলএলবির 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়েছি। 
এই সফলতার অন্যতম কারণ হলো, 
আমার হেদায়া অধ্যয়ন এবং ফিকহ- 
উসুলে ফিকহের সাথে আমার বিশেষ 
সম্পর্ক। 

আমি যখন উসুলে ফিকহ এবং 
17167175101197 07 5194%5 
(আইনের বিশ্লেষন) এর মাঝে তুলনা 
করি তখন আমার নিকট উসুলে 
ফিকহের সামনে 17157177/71107 ০1 
9/2/%5 (আইনের বিশ্লেষণ) শিশু 
খেলনার মতো সহজ মনে হয়। 

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, উসুলে 
ফিকহের মত এই অমূল্য সম্পদ এবং 
গুরুতৃপূর্ণ শাস্ত্রের ওপর আমাদের 
অধিকাংশ ওলামা-ত্ুলাবার তেমন 
কোন দক্ষতা নেই। 
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এক. আরববিশ্বের স্বনামখ্যাত একটি প্রকাশনা ও গবেষণা 


প্রতিষ্ঠান দারুত তা'সীল ([া]]াা)। ইসলামী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বহু প্রাচীন গ্রন্থের পাগুলিপি সংগ্রহ করত তাহকীক 
তথা যুৎসই সম্পাদনা ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোর 
বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করেছে দারুত তা'সীল। সমকালীন 
অনেক আরব স্কলারের জবানে ও কলমে তাদের স্ততি ও 
স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। 

সম্প্রতি তারা আরেকটি চমতকার কাজ করেছে । সাধারণ 
পাঠকদের জন্য তারা সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম 
্রন্থদ্ধয়কে পকেট বা ছোট সাইজের ৩০ খণ্ডে ছেপেছে। 
ঝকঝকে ছাপা, উন্নত কাগজ, স্পষ্ট লেখা এবং 
হারাকাতযুক্ত। নতুন এই সংস্করণের উদ্দেশ্য হলো, যেসব 
পাঠক সহীহ আল-বুখারী কিংবা সহীহ মুসলিমের দীর্ঘ 
কলেবর দেখে ঘাবড়ে যান অথবা হাজার হাজার হাদীস 
এক যাত্রায় পড়ে শেষ করেবন কীভাবে তা ভেবে বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে যান; তারা যেনছোন্ট ছোন্ট এক একটি খণ্ড করে পড়ে 
শেষ করতে পারেন। একটি খণ্ড সমাপ্ত হওয়ার পর পাঠক 
হৃদয়ে একরকম স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতে পারবেন। 
বরং কেউ চাইলে দৈনিক এক খণ্ড করে পাঠ করলে প্রতি 
মাসে পুরো একটি কিতাব পড়ে শেষ করে নিতে পারবেন । 
বস্তত সাহসী ও উদ্যমী একজন তালিবুল ইলম ইচ্ছে করলে 
দৈনন্দিন ন্যুনতম এক পারা কুরআন তেলাওয়াতের 
পাশাপাশি বুখারী কিংবা মুসলিমের এক খণ্ড পাঠ করার 
অভ্যাস বরং উচ্চাভিলাষী 
প্রখরস্মৃতিশক্তির অধিকারী কোনো তালিবুল ইলম বন্ধু 
সময়কে কাজে লাগিয়ে এই সংকল্প করে নিতে পারেন যে, 
ছোট্ট ছোট্ট এই খণ্ুগুলো ধীরে ধীরে একটি একটি করে 
হিফয বা মুখস্থ করে নিবেন। প্রকৃতপক্ষে সেটা একটি 
যুগান্তকারী উদ্যোগ হবে। 


দুই. ইসলামে হাদীস ও সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম । বস্তৃত 
হাদীস হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। 
হাদীসের প্রামাণিকতা স্বয়ং আল্লাহর কিতাব 'কোরআন' দ্বারা 


তালিবুল ইলম 
ভাইদের জন্য 
বিক্ষত কিছু তথ্য 


সাব্যস্ত । নতি কেউকোরআনে 
বিশ্বাসী হতে পারে না । আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, মুমিন 
থাকতে পারে না। 

কিন্ত বর্তমান দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, অনেক মডার্ন 
মুসলিম হাদীস নিয়ে সংশয়ে লিপ্ত! হাদীস মেনে চলতে 
হবে; সেটা তারা বিশ্বাস করেন না! উপরন্ত তাদের কেউ 
কেউ এই বলে বেড়াচ্ছেন যে, হাদীস সঠিকভাবে সংরক্ষিত 
হয়নি!! ইত্যাকার কতগুলো অহেতুক অভিযোগ তারা 
আজকাল প্রচার করছে জোরেশোরে । অপ্রিয় হলেও সত্য 
যে, এজাতীয় লোকের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলছে! 


অকল্পনীয় ত্যাগ ও সতর্কতা এবং 
অভাবনীয়কৃতিত ও সফলতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের 
প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে এবং সমাজের সর্বত্র তা ছড়িয়ে 
দিতে হবে। উম্মাহ বিভ্রান্ত হওয়ার আগেই এই গুরুদায়িত 
আজ্জাম দেওয়া ঈমানের দাবি । 

এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা দরকার। সহীহ আল- 
বুখারীকে আমরা কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে 
দাবি করি। এই দাবি যথার্থ । সেজন্য হাদীস অস্বীকারকারী 
দল সহীহ আল-বুখারী নিয়ে কতেক অভিযোগ প্রচার করে 
চলছে । সেসবের খণ্ডনও আমাদের করতে হবে। 
আল-হামদু লিল্লাহ! সহীহ আল-বুখারী মুসলিম উম্মাহর 
নিকট এমনভাবে সমাদ্বত হয়েছে যে, শুধু আরবী ভাষায় 
সহীহ বোখারির ওপর রচিত ব্যাখ্যা, প্রাস্গিক ও সহযোগী 
গ্রন্থের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এই 
সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ । অন্যান্য 
জি ডিন দি এ বর 


রাখেন এবং পড়াশোনা করেন এমন যে কারো ইমাম 
জালালুদ্দীন সুযুতী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হি.) সম্পর্কে 


ডিসেম্বর'১৮ কু আত্তার্তহীদ ২৩৬ 


শি।ক্ষা।ও।স।ং।স্কু।তি 


জানা থাকার কথা । বিস্ময়কর এক প্রতিভা ছিলেন তিনি । 
দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সবকটি শাখায় তার ছোটবড় 


- শায়খ মুসতাফা আলখিন্ন রাহিমাহুল্লাহ মূ. ২০০৮ খি.) 
রচিত আসারুল ইখতিলাফ ফিল কীওয়াইদিল উসূলিয়া 


কোনো না কোনো কাজ পাওয়া যায় 

তাকে বিচিত্র যোগ্যতা ও গভীর জ্ঞান দান করেছিলেন । 

দুলভ ব্যাপার হলো, র 

ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার সৌভাগ্য ইমাম জালালুদ্দীন সুযুতীর 

হয়েছিল। তার লেখা সবকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত ও 

সমাদৃত। গ্রন্থগুলোর কাগুজে সংস্করণ পাওয়া গেলেও 

অনলাইন পাঠকবন্ধুগণের জন্য পিডিএফ ডাউনলোডের 
মা সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো: 
১. আত-তাওশীহ শারহুল জামিয়িস সাহীহ ][]]যাাা। 
[|] [া]া) (৯ খণ্ড মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪১৯ হি. 
ক ১৯৯৮ খি.)।+ 

২. আদ-দউবাজ আলা সাহউহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ 
(থা]] 1'ক্লাযাযা] ]াযাঘা]া।) ডে খণ্ড, দারু ইবনি 
আফফান, ১৪১৬ হি. ₹ ১৯৯৬ খ্রি.)।২ 

৩. মিরকাতুস সুউ্দ ইলা সুনানি আবী দাউদ (01 [কুয়া] 
শান]. |) (৩ খণ্ড, দারু ইবনি হাযম, ১৪৩৩ হি. 
- ২০১২ খ্রি.) 

৪. কুতুল মুগতাযী আলা জামিয়িত তিরমিযী (7 2]্রড়া 
[0]][াাঝা]া) (১ খণ্ড, জামিয়া উম্মুল লংরা, ১৪২৪ 
হি. _ ২০০৪ খরি.)।$ 

৫. যাহরুর রুবা আলাল মুজতাবা (মরাণাযা]াযা 11099 
(কোনো কোনো ছাপায় সুনানে নাসায়ির সঙ্গে এটা 
সংযুক্ত)।৫ 

৬. মিসবাহুয যুজাজাহ আলা ইবনি মাজাহ (গর; [ঢাযা]া। 
শা]।"0- [া) (২ খণ্ড, দারুন নাওয়াদির, ১৪৩৩ হি. 
_ ২০১২ খ্রি.)।+ 


চার. ইসলামী আইনশান্ত্রে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যকার 
সংঘটিত ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যের কারণ ও প্রেক্ষাপট 
বর্ণনার ক্ষেত্রে যুগে যুগে গবেষক আলেমগণ গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । ইসলামী গ্রন্থালয়সমূহ ওইসব রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ । 
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম: 
- ইবনুসসিদ আল-বাতালইয়াওসী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৫২১ 
হি.) রচিত আল ইনসাফ ফিত তাম্বিহি আলাল মা'আনী 
ওয়াল আসবাব আল্লাতী আওজাবাতিল ইখতিলাফ |" 
- ইবনে রুশদ আল হাফীদ রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৫৯৫ হি.) 
রচিত বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ । 
- শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৭২৮ 
হি.) রচিত রাফউল মালাম আনিল আইম্মাতিল আ'লাম। 
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে 9৯, রাহিমাহুল্লাহ রা 
১১৭৬ হি.) রচিত আল-ইনসাফ ফী বায়ানি 
ইখতিলাফ | 


ফিখতিলাফিল ফুকাহা ।৮ 

তাছাড়া এযুগে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ 
(জনা: ১৩৫৮ হি. _ ১৯৪০ খি.) এবিষয়ে আসারুল 
হাদিসিশ শারিফ ফিখতিলাফিল আইম্মাতিল ফুকাহা নামে 
চমৎকার একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। গ্রন্থটি চিন্তা ও 
গবেষণার নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। 

অবশ্য এইসব মনীষীর অনেক আগেই আল্লামা ইবনে হাযম 
আন্দালুসী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৪৫৬ হি.) তদীয় আল-ইহকাম 
ফী উসুলিল আহকাম গ্রন্থে ফকিহগণের মতবিরোধের কারণ 
সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। সেখানে ১০টি কারণ 
দর্শানো হয়েছে। অন্যদিকে এসম্পর্কিত সবচেয়ে বিশদ ও 
বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন ইমাম আবুল হাসান 
আলী ইবনে সাঈদ আররাজরাজী রাহিমাহুল্লাহ (মূ. ৬৩৩ 
হি.) তার মানাহিজুত তা'সীল ওয়া নাতায়িজু লাতায়িফিত 
তাওয়ীল* নামক গ্রন্থে । ১০ খণ্ডে প্রকাশিত এই বিরাট 
গ্রন্থটি সম্পর্কে এখনও অনেকে অবগত হননি । 


পচ. প্রখ্যাত ফকীহ আল্লামা বদরুদ্দীন আয যারকাশী 
রাহিমাহুল্লাহ (৭৯৪ হি.) এর জীবনালেখ্যে হাফিয ইবনে 
হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ (৮৫২ হি.) বলেন, 'তিনি 
সবসময় ঘরে বসে (অধ্যয়নে লিপ্ত) থাকতেন । কোথাও 
বেরহয়ে যেতেন না। মাঝেমধ্যে শুধু বইয়ের বাজারে 
যেতেন । সেখানে গিয়ে বই কিনতেন না। সারাদিন বইয়ের 
দোকানে বসে অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন । তার সঙ্গে কয়েকটি 
কাগজও থাকতো । উপকারী ও চমৎকার তথ্য পেলে সেটা 
কাগজে নোট করে রাখতেন । অতঃপর ঘরে ফিরে নিজের 
কোনো রচনায় সেই তথ্যগুলো সংযোজন করে দিতেন ।' 
(আদ দুরারুল কামিনা; ইবনে হাজার, ৫/১৩৪, দায়িরাতুল 
মাআরিফিল ইসলামীয়া, হিন্দুস্তান, ১৩৯২ হি. _ ১৯৭২ 
খি.)। 

আল্লাহ তাআলা আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী এর ওপর রহম 
করুন এবং তার রেখে যাওয়া ইলমী তুরাস থেকে আমাদের 
উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন। 


ছয়. আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ উদ্ধত করেন 
যে, ইবনে ওয়াহব বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক ইবনে 
আনাস রাহিমাহুল্লাহর বোনকে জিজ্ঞেস করা হলো, ঘরের 
ভেতর ইমাম মালিকের কাজ বা ব্যস্ততা কী? ইমামমালিক 
রাহিমাহুল্লাহ এর বোন সংক্ষেপে বলে দিলেন, মুসহাফ 
(কুরআনের কপি) ও তেলাওয়াত । (সিয়ার আ'লামিন নুবালা, 
যাহাবী, ৮/১১১) 

সাত. আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা বিষয় নিয়ে প্রতিদিন ১ ঘণ্টা 
করে পড়তে পারেন তাহলে কী হবে জানেন?! 

- সপ্তাহে আপনি একটি বই পড়ে শেষ করতে পারবেন! 
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- বছরে আপনি ৫০ টি বইয়ের পাঠ সমাপ্ত করতে 

পারবেন! 

- তিন বছর পর আপনি ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের একজন 

বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন! 

- পাচ বছর পর আপনি স্থানীয়ভাবে সংশি-স্ট বিষয়ের 

একজন আশ্রয়স্থলে পরিণত হবেন তথা স্থানীয় লোকজন 

আপনার শরণাপন্ন হয়ে উপকৃত হতে পারবে! 

- সাত বছর পর আপনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংশিষ্ট 
বিষয়ের একজন আশ্রয়স্থলে পরিণত হবেন তথা 
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দেশবিদেশের লোকজন আপনার শরণাপন্ন হয়ে উপকৃত 
হতে পারবে! 

- দশ বছরে আপনি এভাবে ৫ শত বই পড়ে ফেলতে 
সক্ষম হবেন! [আরবি থেকে অনুদিত] 


আট. তালিবুল ইলমদের ভুল সংশোধন এবং অলসতা 
দূরীকরণে কিংবা আরও বেশি ত্যাগস্বীকারে উদ্দুদ্ধকরণের 
জন্য আসাতিযায়ে কেরামের পক্ষ থেকে অন্যান্য উপকরণ 
অবলম্বনের পাশাপাশি শরিয়তের গঞ্তির ভেতরে থেকে কিছু 
মৃদুশাসন (বেত্রাঘাত) করাও শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি অংশ 
হিসেবে বিবেচিত! প্রায় প্রতিজন তালিবুল ইলমই এই 
প্রক্রিয়ার সম্মুণীন হয়ে থাকেন। অতঃপর ছাত্রজীবন 
সমান্তির পর আসাতিযায়ে কেরামের স্মৃতিচারণের সময় ওই 
উত্তমমাধ্যমের কথাও স্মরণ করা হয়। কিন্তু এ 
স্মৃতিচারণের জন্য সাধারণত “মারপিট”, “থাঞ্সড় লাগানো+, 
“লাথি মারা", “ধোলাই দেওয়া" ইত্যাকার রেওয়াজি 
শব্দগুলোই চয়ন করা হয়ে থাকে! 
অবশ্য এজাতীয় ঘটনা যদি ভবিষ্যতে শায়খুল ইসলাম 
হবেন এমন কারো সঙ্গে সংঘটিত হয় তবে তিনি কোন শব্দে 
ওই স্মৃতি মন্থন করেন তা দেখার জন্য শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাল্ুল্লাহর 
স্বহস্তে লিখিত আত্মজীবনী “ইয়াদে' থেকে একটি উদ্ধৃতি 
পেশ করা হলো: হযরত (মাওলানা মুফতী সাহবান মাহমুদ 
রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট একটা লম্বা ছড়ি থাকতো; ছাত্রদের 
কেবল ভয় দেখানোর জন্য । সাধারণত সেটা খুব কমই 
ব্যবহার করা হতো । তবে মাঝেমধ্যে কাজেও লাগানো 
হতো। আর এক/দুবার ওটার প্রয়োগকৃত হওয়ার সৌভাগ্য 
শাওয়াল, ১৪৩৯ হিজরী) 
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শরণাগত পথিক 
সাইহান শাহরুমী 


রাত্রির ওপর তমসার আস্তরণ ঢেলে 
নিঃসীম নিস্তব্ধতায় অনুরণিত মহিম সখ্যতা 
তিমিরের শরণাগত পথিক তোমার নীড়ে 
জগতসঞ্চারক! 

তোমার কাছে দিবে ঠাই অন্তক্ষণে? 


জীবনের উরসে, পরতে পরতে অজস্র কর্দমাক্ততার ঘ্বাণ 
বাকে বাকে চলেছি তোমাকে অবজ্ঞায় | 

তোমার ঠিকানা ভুলে পা বাড়িয়েছি লক্ষ্যহীন 

তবুও কি তোমাকে ভোলা যায়? 


এ প্রাণ তোমার, এ মৃত্তিকা তোমার 
বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ প্রত্রবণ তোমার 
বিশাল নীলাম্বর তোমার 

এ নিঃশ্বাস তোমার 

এ দীপ্তি তোমার, এ জোছনা তোমার 
এ যে নিসর্গ পুরো পৃথিবী তোমার! 
আমি কেনো তোমার হবো না? 
আমাকেও আগলে নাও তোমার কাছে! 
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আরবি ভাষার 


গুরুতু ও 
সর্বজনীনতা 


উম্মে হানী 


মালয়েশিয়া, সেনেগালসহ ইউরোপ, 
আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ 
ভাষার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। 
বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী 
দেড়শ কোটিরও বেশি মুসলিম 


স্থান পায়। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখা ভালোভাবে জানতে হলে আরবি 
ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় । যুগে যুগে 
মুসলিম পঞ্জিতিদের ইজতিহাদের জন্য 
আবশ্যক আরবিভাষার নাহু-সরফের 
জ্ঞান, শব্দভাগ্তা,  ব্যকরণ, 
অলঙ্কারশান্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট 


পরিমানে জ্ঞান রাখতেন । 
ইসলামী শরীয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক 


রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং যেহেতু 
কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী সভ্যতার 


ভাষা অনেকটা মানুষের মতোই । এর 
এমনকি সংকটেও পড়ে। আবার 
কখনো কখনো ভাষার মৃত্যুও ঘটে। 
ধারণা করা হয়ে থাকে, প্রায় তিন 
হাজার বছর পূর্বে এ ভাষা অস্তিতে 
আসে । আরবি সেমিটিক ভাষা । 

পৃথিবীর প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষের 
প্রধান ভাষা। প্রায় ২২টি দেশের 


ইরাক, ইসরাইল, জর্ডান, কুয়েত, 


ভিত্তি সেহেতু ইসলাম নিয়ে যেকোনো 
গভীর অধ্যয়নের সাথে আরবি ভাষার 
অধ্যয়ন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক । 
আরবি ভাষার ২৯টি হরফ | এ হরফ 


হযরত ওমর (রোযি.) আবু মুসা আল- 
আশআরী (রাষি.)-কে চিঠিতে 
লিখেছিলেন, “সুন্নাহর জ্ঞান ও আরবির 
জ্ঞান অর্জম কর এবং কুরআন 
আরবিতে অধ্যয়ন কর। কারণ এটা 
আরবি ।” 
মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে 
বাংলাদেশে কওমী, আলিয়া মাদরাসা 
ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরবি ভাষার 
ব্যাপক চর্চা আছে। এ চর্চার সঙ্গে 
আমাদের ধর্মীয় আবেগ ব্যাপকভাবে 
জড়িত। বাংলাদেশের সাথে আরবি 
ভাষার পরিচয় ঘটে সুদূর অতীতে 
বাণিজ্য সুত্রে। আরব বণিকেরা 
উপকূলীয় বন্দর চট্টগ্রাম বা সন্দ্বীপে 
পৌছতেন এবং সেখান থেকে 
মিয়ানমার (বার্মা), মালয় উপদ্বীপ 
ইত্যাদি অতিক্রম করে চীনের ক্যানটন 
পর্যন্ত যেতেন। 
আরবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের 
পরও বাণিজ্য সূত্রে তারা এ দেশে 
আসতেন এবং তাদের সাথে আসতেন 
ধর্মপ্রচারকেরা । এভাবে প্রাচীনকালে 
আরবদের এবং পরবর্তীকালে আরব 
মুসলিমদের বাংলায় যাতায়াতের ফলে 
ংলার অধিবাসীরা আরবি ভাষার 
সাথে পরিচিত হয়। 


দ্বারা গঠিত শব্দ দিয়েই পবিত্র কুরআন 


কালক্রমে এ দেশীয় কিছু লোক 


নাযিল হয়। কুরআনের ১১টি আয়াত 
হতে এ নির্দেশনা পাওয়া যায় যে 


ত। 


ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মধ্যে 
আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 
ইসলাম প্রচারকেরা নামায আদায়ের 
জন্য যেসব মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ 


শায়খ তকী (রহ.) বলেন, “ঈমান ও 
আহকাম বোঝার ক্ষেত্রে ইসলামে দুটি 


করেন, সেখানে আরবি কুরআন পাঠ ও 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। 


ভিন্ন বিষয় । ইসলামে ঈমান প্রতিষ্ঠিত 


এভাবেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চার 


হয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলী দলীল দ্বারা। 


সুত্রপাত হয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে 


যাতে করে কোনো সন্দেহের অবকাশ 


মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, 
সোমালিয়া, আদান, সিরিয়া, 


না থাকে। কিন্তু আহকাম বোঝার 
বিষয়টি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভ 


ঠখ 


তিউনিশিয়া, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, 
ইয়েমেন ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় ভাষা । 
এসব আরব দেশ ছাড়াও তুরস্ক, 


করে না বরং আরবি ভাষা জানার 
ওপর, হুকুম বের করে আনার 
যোগ্যতা, দুর্বল হাদীস হতে সহীহ 


আরব বণিক এবং ধর্মপ্রচারকদের 
মাধ্যমে বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার 
মিশ্রণ শুরু হয়। 
তবে বাস্তবতা 
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থেকেই এ দেশে আরবি ভাষা চর্চা শুরু 
হলেও আজো তা ধর্মীয় গোষ্ঠীর 
ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। 


ধর্মীয় প্রয়োজনে 


বললেই চলে । যদিও এদেশে সরকারি 


নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও 
দোয়া পাঠ করা এবং কুরআন, হাদীস, 


অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী আরব 


তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা) ও 


অর্থায়নে পরিচালিত আলীয়া মাদরাসা 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, 
তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি 


দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, 


ফিকাহর (ইসলামি আইন) বিধিবিধান 


বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর 


ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কুটনৈতিক 


সঠিকভাবে জানার জন্য আরবি ভাষা 


সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষা চর্চার 


রেমিট্যান্স অর্জনে 

এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি 
বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যাস আসে 
সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ 
থেকে । প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে 
অসংখ্য মানুষ আরবদেশগুলোতে পাড়ি 
জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে 
আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ 
বেতনভাতা 
বঞ্চিত র 
মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি 
ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী 
জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন 
করে রফতানি করা যেত, তাহলে তারা 
আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ- 
সুবিধা ভোগ করতে পারত; দেশে 
আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স 
আসত । 


ব্যবসায়িক সফলতা লাভে 

সৌদি আরবে যত টেকনিক্যাল 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে 
বেশির ভাগ লোকই ভারতীয় 
নাগরিক। কারণ ভারতীয়রা তাদের 
দেশ থেকেই আরবি ভাষা বিশুদ্ধবপে 
শিখে যায়। অথচ বাংলাদেশ থেকে 
যারা যায় তারা আরবি ভাষায় দক্ষ না 
হওয়ার কারণে ওদের গোলামী খাটতে 
হয়। ইসলাম আগমনের বহু বছর আগ 
থেকেই এ দেশের সাথে আরবদেশের 
বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল এবং 
অদ্যাবধি আছে। এ সম্পর্ককে আরো 
জোরদার করার জন্য আধুনিক আরবি 
ভাষা চর্চার বিকল্প নেই। কারণ 
আরবেরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সব 
ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারকে গুরুতৃ 
দিয়ে থাকেন। 


শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ ইসলামের 


না থাকায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় 
পেশাগত আরবির বিষয়াবলি 


বিশুদ্ধ ও মৌলিক ত্ভান সবই আরবি 
ভাষায় লিখিত ও রচিত। এ ছাড়া 


সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান 
থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য 


সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, অত্যাধুনিক 
তথ্যপ্রযুক্তির আবির্ভাব এবং পৃথিবীতে 
মানুষের জীবনাচরণ পরিবর্তনের ফলে 
আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন 


হয়। আধুনিক যুগ সমস্যার 
সমাধানকল্লে প্রতিষ্ঠিত বেশির ভাগ 
ফিকাহ আযাকাডেমি ও ইসলামি আইন 
গবেষণা কেন্দ্র আরব দেশগুলোতে 
অবস্থিত। এখান থেকেই সাধারণত 
নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামীকরণের 
যথার্থ ব্যাখ্যা এসে থাকে। তাই 
ইসলামের সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান 
অর্জনের তাগিদে তথা ধর্মীয় 
প্রয়োজনে আরবি ভাষা চর্চা একান্তই 
জরুরি । 


সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আধুনিক আরবি 


জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। 


খোকার চিঠি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 
মাগো তোমায় বলছি শোন 
আর ডেকো না খোকা 


আমি এখন অনেক বড় 
একটুও নই বোকা । 


মাগো আমায় চোখে চোখে 
ছোট মানুষ ভেবে কেন 
কাছে কাছেই থাকবে? 


মাগো আমি ওড়াই ঘুড়ি 


ভাষা চর্চার ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা 
থাকা দরকার । কারণ আরবদেশগুলো 
আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও 
উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক 
অনুদান দিয়ে থাকে। বন্যা, সিডর, 
আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের 
সাহায্যার্থে আমরা আরবদেশগুলো 
থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে 
থাকি । অপর দিকে অনেক আরব দেশ 
আমাদের চেয়ে রাজনীতি, 
পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ 
এগিয়ে গেছে। 

দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যষিত 
বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি 
আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য 


দূর আকাশের নীলে 
মাগো আমি ব্যস্ড এখন 
এই দেখ মিছিলে । 


তবু আমায় বলবে খোকা? 
বোকা ছেলে বড়, 
মাগো আমায় দেখে কেন 
কেবলই ভয় কর? 


একলা ছেড়ে দাও 
আসবো ফিরে গাও। 
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মুসলিম বিশ্বের সংকট নিরসনে করণীয় 


মাওলানা আবদুল মান্নান নগরী 


যে মুসলিম উম্মাহ এক সময় পৃথিবীকে 


চমৎকারভাবে চিত্রিত করে আল্লাহ 


হয়ে এবং পরাধীনতার শিকল পরিধান 


দেখিয়েছিল আলোর পথ, অন্ধকারময় 
জগৎকে ন্যায়-নীতি, ইনসাফ ও 
সততার প্রদ্বীপ জালিয়ে করেছিল 
আলোকিত ও উড্াসিত, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে 
সুজলা-সুফলা পৃথিবীকে সাজিয়েছিল 
অপরূপ সাজে, কুরআনের জ্যোতি 


তাআলা বর্ণনা করেছেন কুরআনুল 
কারীমে। তিনি ইরশাদ করেন, 
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করে বেঁচে থাকার জন্য এই দুনিয়াতে 
পাঠাননি। তিনি তাদের পাঠিয়েছেন 
এই ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু 
মুসলমানরা আজ তাদের নিজের ভুল 
আমল ও আল্লাহ বিস্মৃতি হওয়ার 
কারণে তাদের এই করুণ পরিণতি । 


“তোমাদের কি হলো যে, তোমরা 


আমার ধারণা মতে, এই একবিংশ 


পারস্যের মসনদ কিসরা ও কায়সারকে 
পদানত করে অর্জন করেছিল বিশ্ব 


আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দুর্বল 
সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে 


নেতৃতৃ, শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত 
বীরদর্পে শাসন করেছিল বিশ্বকে, সেই 


যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 


শতাব্দীতে গোটা ইসলামিবিশ্ব আজ 
ইসলামের জন্য এক উর্বর ভূমিতে 
পরিণত হয়েছে। যা ইতোপূর্বে আমি 


আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি 


জাতি আজ বিজিত ও পরাজিত হয়ে 
পরাধীনতার শিকলে বন্দি পশ্চিমা 


দান কর, এখানকার অধিবাসীরা যে 
অত্যাচারী! আর আপনার পক্ষ থেকে 


বিশদভাবে আলোকপাত করেছি। এই 
মুহূর্তে মুসলমানরা যদি কয়েকটি 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় 


বিশ্বের নিকট | পশ্চিমারা কাকলাসের 


আমাদের জন্য একজন নেতা নির্ধারণ 


ন্যায় রক্ত চুষে নিচ্ছে মুসলমানদের | 


করে দেন এবং আপনার পক্ষ থেকে 


তাহলে আমি আশাবাদী মুসলমানরা 
এই শতাব্দীতেই ইসলামের এই 


প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর মুসলিম ভূ- 


আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী 


খন্ডগুলোকে পশ্চিমারা দখলে নিয়ে 
লুষ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের 
অফুরন্ত মূল্যবান সম্পদকে । উন্ত্ত 
হিংস্র হায়েনার ন্যায় ছিড়েফিড়ে 
এফৌড়-ওফৌড় করে খাচ্ছে 
মুসলমানদের । জালিম পশ্চিমাদের 
ভয়াল আগ্রাসী থাবায় দিশেহারা উম্মাহ 
দিকপাল হারিয়ে আজ ছুটে চলছে 
দিপ্থিপ্রাণে। মজলুম নারী ও শিশুর 
আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠছে আকাশ 
বাতাস। দেড় হাজার বছর পূর্বের সেই 
মজলুমানদের আর্তনাদ যেন আবারো 
প্রতিধ্বনি হচ্ছে আরবের মরপ্রান্তরে ৷ 
ইসলামের আবির্ভাবকালীন সময়ে 
আরব সমাজের মজলুম নারী ও 
পুরুষের আর্তনাদের ভাষাকে কতই না 


নির্ধাণ করে দেন।' (সুরা আন-নিসা: 
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দেড় হাজার বছর পর ইসলামিবিশ্ব 
থেকে পুনরায় নির্যাতিত-নিপীড়িত 
পুরুষ, নারী ও শিশুদের কণ্ঠে এমন 
আর্তনাদের বাণীই আজ শুনা যাচ্ছে 
প্রতিনিয়ত । তারা পাশ্চাত্যের বর্বরতা 
আর তাদের জুলুম-অত্যাচার ও 
নিপীড়ন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে 
বেড়াচ্ছে সর্বব্যাপি। কিন্তু বিশ্বের 
বিস্তৃত ভূমির কোথাও সেই পথ তারা 
খুজে পাচ্ছে না। বিভীষিকাময় এই 
পরিস্থিতি থেকে মুসলমানদের মুক্তির 
পথ অবশ্যই খোলা আছে। আল্লাহ 
তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিজিত হয়ে, মজলুম ও অত্যাচারিত 


পুনরুথানকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং 
পুনরুদ্ধার করতে পারবে তাদের হৃত 
গৌরবকে। বোধ করি আবার বিশ্ব 
নেতৃত্বের আসন পুনর্দখল করতে 
পারবে তারা। কথিত সভ্য 
পাশ্চাত্যদের অসভ্যতা, বর্বরতা আর 
জলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ 
করবে ইসলাম ও মুসলিমরা । 

আমার জ্ঞান একেবারেই সীমিত। 
মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ 
দেখানোর মতো কোনো যোগ্যতাই 
আমার নেই। তবুও আমার জ্ঞানের 
সীমাবদ্ধ থাকা সর্তেও আমি ইসলামি 
বিশ্বের সমীপে কিছু আরজী পেশ 
করতেছি। আমি আশাবাদী যদি আমরা 
এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করি তাহলে 
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উম্মাহর মাঝে নতুন করে প্রাণের 


আজোও তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে 


সঞ্চার হবে। ঘুমত্ত জাতি আবার জেগে 
উঠবে । পুনরায় বিশ্বজুড়ে উডীন হবে 


পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী মাসলমানদের 


ইসলামি বিশ্বকে। ইসলামি বিশ্বের 


বড়ই অভাব। তাদের সাথে আর 


মানচিত্রে পরিবর্তন আনয়নে আদৌ 


কালিমা খচিত ইসলামি পতাকা । দেড় 


তারা কাজ করছে এক্যবদ্ধভাবে। 


হাজার বছর পূর্বের রোম ও পারস্যের 
মসনদ কেসরা ও কায়সারের ন্যায় এই 


তাদের আশ্রাসননীতির মাধ্যমে 


আমাদের সাথে পার্থক্য হলো শুধু 
ইমান ও আমলের প্রার্থক্য । তারা ছিল 
ইমানে-আমলে শক্তিশালী উজ্জীবিত ও 


ইসলামি বিশ্বে ইতিহাসের ভয়াবহতম 


তেজদীপ্ত এক জীবন্ত উম্মাহ। আর 


একবিংশ শতাবদীতেও আমেরিকা 


হামলা চালিয়ে মুসলিম উম্মাহর বিপুল 


আমরা হলাম ইমান শুন্য, নীতি- 


রাশিয়ার মসনদ পদানত করে 


জনসম্পদকে হত্যা করে লুগ্ঠন করে 


বিশ্বনেতৃতের আসন পুনর্দখল করতে 
পারবে ইসলামি সভ্যতা । 


ইমানকে নবায়ন করা 
বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামি উম্মাহ 
বিশ্বজুড়ে বিশাল এক ভূ-খন্ডের 
মালিক। তার রয়েছে বিশ্বশক্তি 
অন্যতম হাতিয়ার বিপুল পরিমা' 
জনশক্তি। তার অধীনে রয়েছে 
পেট্রোডলারের মতো সর্বাধিক মূল্যবান 
প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের বিশাল 
মজুদ। বিপুল অর্থনৈতিক শক্তির 
অধিকারী আরব বিশ্ব। তথাপিও এ 
উম্মাহ বিশ্বে আজ এক চরম ক্রান্তিকাল 
অতিক্রম করছে। বিশ্বদরবারে তার 
আজ একেবারেই গুরু তুহীন এ 
সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বি 
রাজনীতিতে পশ্চিমাদের নিকট ত 
বরাবরই উপেক্ষিত ও অবহেলিত । শু 
এতটুকুই নয়, ইসলামি বিশ্বের ওপ 


হি এ 


হম 


|) 


গিট এ 


মু 
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পশ্চিমাদের অব্যাহত হামলায় 
দিশেহারা উম্মাহ আজ 
কিংকর্তব্যবিমূট্র। বিপুল জনশক্তি, 
অর্থনৈতিক শক্তি ও বিশাল ভূুখান্ডের 


মালিক হওয়া সর্ভেও তারা আজ 
পশ্চিমাদের খেলনার পুতুলে পরিণতি 
হয়েছে। পশ্চিমারা সেই উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারভিক যুগে তাদের নিয়ে 
ভাঙ্গা-গড়ার যে নিকৃষ্ট খেলার সূচনা 
করেছিল, ওই সময় যেভাবে তারা 
নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতো ইসলামি 
বিশ্বের ভাগ্য, তাদের কায়েমী স্বার্থ 
চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে নিজের 
পছন্দ মতো পরিবর্তন এনেছিল 
ইসলামি বিশ্বের মানচিত্রে, মুসলিম 
বিশ্বে সেই একই নীতি তারা আজো 
বহাল রেখেছে চলমান এই 
শতাব্দীতে । 


নৈতিকতা বিবর্জিত এক মৃত ও 


নিয়ে যাচ্ছে উম্মাহর 
সম্পদকে । বর্তমানে মুসলিম জাতি 


প্রাণহীন উম্মাহ। তাদের দেহ ছিল, 
দেহের মাঝে প্রাণও ছিল। আর 


মক্কা-মদীনা থেকে নয়, তারা নিয়ন্ত্রিত 
হচ্ছে নিউইয়র্ক, মক্ষো ও বেইজিং 
থেকে । মুসলিম উম্মাহর আজ এই 


আমাদের দেহ আছে বটে কিন্ত তাতে 
প্রাণ নামক জীবন্ত সত্তার অস্তীত্ 
বিদ্যমান নেই। যে নীতি-নৈতিকতা 


করুণ পরিণতির জন্য দায়ী তারা 


উম্মাহকে নিয়ে গিয়েছিল বিশ্ব 


নিজেরাই । আর তাহলো, তারা তাদের 


নেতৃতের আসনে, সেই নীতি- 


মূল শক্তি ইমানকে বিক্রি করে দিয়েছে 


নৈতিকতাকে হারিয়ে উম্মাহ আজ বিশ্বে 


পশ্চিমাদের হাতে । তারা আজ 


গোলামীর জিঞ্জির পরিধান করে 


পাপাচার-অনাচার, খুন-ধর্ষণ, জুলুম- 


পরিণত হয়েছে দাস জাতিতে । তারা 


অত্যাচার ও অবিচার এবং সকল 


ছিল নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন ও ইমানী 


অপকর্ম ও অপিসংস্কৃতিতে নিমগ্ন 


শক্তিতে বলিয়ান এক সিংহের জাতি 


থারার দরুন তাদের ইমানে পচন ধরে 
তাদের চরিত্র ও আদর্শ বিনষ্ট হয়ে 


আর আমরা হলাম নীতি-নৈতিকতা 
বিবর্জিত ও ইমান-আমলবিহীন 


গেছে। তাদের থেকে উম্মাহর মুল 


অন্তঃ্সারশুন্য এক জড় পদার্থ । 


শক্তি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার 


অনেকেই আজ ইসলামের গায়ে 


বিলুপ্তি ঘটেছে। যার ফলশ্রুতিতে 
উম্মাহ বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে 
ছিটকে পরে পরিণত হয়েছে এক 
গোলামী জাতিতে । 


কালিমা লেপন করে বলে, ইসলাম 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তরবারীর মাধ্যমে 
একথাটি মোটেও গ্র হণ যোগ্য নয় 
এটা ইসলামের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ 


বর্তমানে মুসলমানদের বিপুল 
জনসংখ্যা রয়েছে ঠিক, কিন্তু যে আদর্শ 
ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে এবং যে 


অমুলক-অবাস্তব ও বিদ্বেমূলক 
প্রপাগান্ডা ছাড়া বৈকি । ইসলামকে হেয় 
প্রতিপন্ন করা ও কলুধিত করা এবং 


ইসলামের ওপর মিথ্যে অপবাদ 


আরোপ করাই হলো এর মূল লক্ষ্য ও 


সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নীতি- 
নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ওপর 
সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে জয় করেছিল 


বিশ্বকে। তৎকালীন পরাশক্তি রোম- 
পারস্যের সকল দর্ভ-অহংকারকে চর্ণ- 


উদ্দেশ্য । আর এই কারণেই পশ্চিমা 
বিশ্ব সর্বদাই এই মিথ্যা অপবাদটি 
বিশ্বব্যাপি প্রচার করে যাচ্ছে। 


বিচরণ করে দিয়ে অর্জন করেছিল 
বিশ্বনেতৃত। মাত্র পঞ্চাশ বছরের 


তরবারী নয়, ইসলামের মূল শক্তিই 
হলো ইমান। এই ইমানের প্রভাবেই 


ব্যবধানে স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত, 
ত্রিপোলি থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত 


মুসলমানরা মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যে 
জয় করেছিল বিশ্বকে | যে জ্ঞান পাপী 


উডডীন করেছিল ইসলামি পতাকা । 
শৌর্যবীর্য ও গৌরবের শীর্ষে আরোহণ 
করে বীরদর্পে ন্যায়-ইনসাফের সাথে 
শাসন করেছিল বিশ্বকে, আজ সেই 


নয়, যার হৃদয় অন্তঃসারশূন্য নয়, যার 
চোখের দৃষ্টি এখনোও লোপ পেয়ে 
যায়নি, যার বিবেকে এখনোও পচন 
ধরেনি, সে যদি ইসলামের ইতিহাসকে 


আদর্শের ধারক-বাহক ও ন্যায়-নীতির 


খুব ভাল করে অধ্যয়ন করে তাহলে 
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দিবালোকের ন্যায় তার নিকট এটাই 


অতীতের তুলনায় ওই যুদ্ধে 


সৈন্যবল অজেয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ 


স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলাম তরবারীর 


মুসলমানরা বিপুল জনশক্তি ও অস্ত্র 


মাধ্যমে নয়, বরং মুসলমানদের ইমানি 


শক্তির অধিকারী হওয়া সন্তেও তারা 


তাআলা । সুতরাং তোমরা তার কাছেই 
সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহাম্মদ (সা.) 


শক্তি ও তার প্রভাবেই পূর্ণিমার চাদের 


মার খেয়েছিল চরমভাবে । আর 


বদরযুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম 


ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ইসলাম আদৌ দিব্যি 
ছড়াচ্ছে বিশ্বব্যাপি । 


এধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল 
হুনাইন যুদ্ধে। ওই যুদ্ধে মুসলমানদের 


একটু বদরের যুদ্ধের কথা স্মরণ করুন 


ও লক্ষ করুন! ওই যুদ্ধে মুসলমানরা 
কি জনশক্তি ও অন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান 


অস্ত্র শক্তি ছিল বিপুল পরিমাণ । সৈন্য 
সংখ্যাও ছিল অতীতের তুলনায় অনেক 
বেশি। এতদ্বসত্লেও তারা সেই যুদ্ধে 
হোচট খেয়ে 


কিংকর্তব্যমিমূঢ হয়ে গিয়েছিল। 


ছিল? মোটেও না। ওই যুদ্ধে মারাআ্কভাবে 
মুসলমানরা ছিল একেবারেই নিরস্ত্র । 
তারা সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য । 


নাজেহাল, আহত ও ব্যথিত হয়ে 


তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, 
আর সমরাস্ত্রের মধ্যে ছিল মাত্র ২টি 


পলায়ন করেছিল যুদ্ধের ময়দান 
থেকে । তার একমাত্র কারণ ছিল, 


ঘোড়া, সত্তরটি উট ও সামান্য কটি 
তরবারী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
উস পোডি১281৮485 
“আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের 
সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে 
দুর্বল" সূরা আলে ইমরান: ১২৩) 
অন্যদিকে শক্রপক্ষ ছিল সংখ্যায় ৯৬০ 
জন। সমরাস্ত্রের দিক থেকে তারা ছিল 
বিপুল শক্তির অধিকারী । ওই যুদ্ধে 
মাসলমানরা শুধু বিজয়ীই হয় নাই বরং 
তারা ইসলামকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক 
অনন্য উচ্চতায়। এই বদরের যুদ্ধের 
বিজয়ই ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ 
করে দেয়। 
উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ 
আলা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের যে 
দুর্বলতার কথা বলেছেন, তা ছিল 
তাদের অস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যার দুর্বলতা 
কিন্ত তাদের ইমান ও তাকওয়া ছিল 
হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ় ও মজবুত । যার 
কারণে আল্লাহ তাআলা তার স্বীয় 


৫ 


তারা আল্লাহ মুখি না হয়ে বরং অস্ত্র ও 
জনশক্তিকেই বিজয়ের জন্য যথেষ্ট মনে 
করেছিল । যার ফলশ্রুতিতে সেই যুদ্ধে 
তারা বিপর্যস্ত ও পর্যদুস্ত হয়েছিল 
চরমভাবে । আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
মা 
৩৪৫৪৫ 2৩৪ 0 6 
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“আল্লাহ তাআলা অনেক ক্ষেত্রে 
তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং 
হুনাইন যুদ্ধে। যখন তোমদের 
সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ন করেছিল, 
কিন্ত তা তোমাদের কোনো কাজে 
আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া 


সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তার কাছ থেকে 
সাহায্য লাভ করেছিলেন, আমার এ 
পত্র পৌছা মাত্রই তোমরা শক্র সৈন্যের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে 
এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার 
যাবি (মা'আরেফুল কুরআন, পৃ. 
২০১ 

মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল 
মাত্র তিন হাজার। অন্যদিকে 
মুসলমানদের বিপক্ষশক্তি ছিল 
পরাশক্তি রোম ও তাদের মিত্র আরবের 
অন্যান্য গোত্রসমূৃহ। তাদের সংখ্যা 
ছিল লক্ষাধিক। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত 
বিশাল রোমবাহিনীর বিরুদ্ধেও 
মুসলমানরা সেই যুদ্ধে বিজয় অর্জন 
করেছিল দুর্দগুপ্রতাপ নিয়ে। এ 
ব্যাপারে আরো লিখতে ইচ্ছে হলেও 
লেখাটি অতি দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে 
বিধায় এখানেই ইতি টানলাম। 
উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাই 


মুসলমানদের ইমান যখন মজবুত ও 
দৃঢ় হবে তাদের মাঝে যখন পরিপূর্ণ 
আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকবে তখন 


সক্তেও তা তোমাদের জন্য সম্কুচিত 


তাদের বিজয়ও সুনিশ্চিত হবে। 


হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে তোমরা পলায়ন করেছিলে । (সূরা 
আত-তওবা: ২৫) 

ইয়ারমুকের যুদ্ধে শক্রর তুলনায় 
মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য । 


সাহায্য তাদের বিজয় দান 
করেছিলেন । কিন্তু একই মুসলমানরা 


যুদ্ধের সেনাপ্রধান ইসলামি বিশ্বের 
প্রেসিডেন্ট হযরত ওমর (রোযি.)-এর 


যখন ইমানী শক্তি ও আল্লাহর 


নিকট অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে একটি পত্র 


সাহায্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি, বরং 


প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (োষি.) 


রা গর্বিত ছিলেন তাদের সংখ্যাধিক্য 


প্রতিউত্তরে চিঠি পাঠিয়ে লিখেন, 


ঙ 
ও সমরাস্ত্রের আধিক্যতা নিয়ে, তখন 


“তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। 


তারাই আবার বিপর্যস্ত ও পর্যদুস্ত 
হয়েছিলেন চরমভাবে । যুদ্ধের ময়দানে 


তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য 
প্রার্থনা করেছো, কিন্ত আমি তোমাদের 


তখন তাদের অন্ত্রশক্তি ও জনশক্তি 
কোনো কাজেই আসেনি। বরং 


এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি যার 
সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং যার 


আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি 
সাহায্য ও সহোধে গতাও অবধ রত 
হবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


255) 954 পাছত 


[৫৮4৮ পর 
“মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়ী 
ও কর্তব্য ।” (সূরা আর-রূম: ৪৭) 
কিন্তু অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 
আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের দুনিয়ার 
সবকিছুই আছে, শুধু একটি জিনিস 
নেই, তাহলো ইমান। আল্লাহর কাছে 
মুসলমানদের অর্থ, অস্ত্র ও জনশক্তি 
মোটেও বিবেচ্য নয়, তার নিকট 
গ্রহণযোগ্যই হলো একমাত্র তাদের 
ইমান। মুসলমানদের ইমানের 


ডিসেম্বর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৩৩ 
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দুর্ববতাই আজ তাদেরকে পরাধীনতার 


সুন্দর ও সুসজ্জিত করে নেয় তাদের 


গ্লানী পরিয়ে দিয়েছে। আমরা যদি 


নীতি-নৈতিকতা ও মুল্যবোধকে, 


ইসলামি বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, 


তাদের ইমান নামক বৃক্ষটিতে 


নেতৃত্ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা 
এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি 
বিশ্ব ও উম্মাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত 


আমরা যদি ইসলামি উম্মাহর ব্যক্তি, 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতি 


আমলের ফন্ুুধারা প্রবাহিত করে তার 


ও হতাশাগ্রস্থ তাদের জন্যই হলো 


মাঝে সতেজতা ও সজীবতা আনয়ন 


তাকাই তাহলে পূর্ব পশ্চিম তথা 
ইসলামি সমাজ আর খিষ্টান সমাজ এ 


উপরিউক্ত আয়াত দুটি পথ নির্দেশক 


করে তাহলে অবশ্যই এই মৃতপ্রায় 


অর্থাৎ আমাদের জন্য হতাশা আর 


উম্মাহ আবার পুনরুজ্জীবিত হবে। 


চিন্তা নয়, বরং আমাদের করণীয় হলো 


দুইয়ের মাঝে পার্থক্য নিরপণ করা 


গভীর রাতের ঘুম ভেঙ্গে নতুন করে 


আমাদের জন্য বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা নিজেদেরকে 
পশ্চিমা আধুনিকতার স্রোতে গা 


আমাদের ইমানকে নবায়ন করে তাকে 


তারা আবার জেগে উঠবে । তাদের 
সংকীর্ণ বক্ষ প্রশস্ত হবে এবং 


মজবুত ও দৃঢ় করা। 
আমি চলমান শতাব্দীতে উম্মাহকে 


মরীচিকাময় অন্তর স্বচ্ছ ও পরিস্কার 


ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের ইমান-আমল, 
নৈতিকতাবোধ ও মূল্যবোধ 
সবকিছুকেই বিসর্জন দিয়েছি। 


হয়ে তাতে প্রতিভাত হবে শক্তি-সাহস 


নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী । ইসলামের এই 
পুনরুথানের যুগে আমাদের প্রধান 


ও হিম্মত। আমি আশাবাদী এর ফলে 


কাজই হলো আমাদের ইমান ও 


তারা পুনরায় বিজয়ের মালা পরিধান 


আমলকে পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে 


আধুনিক যুগে ইসলাম অচল এবং তা 
সেকেলে ধর্ম এসব অপাউতেয় ও 


করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর পক্ষ 


আমাদের চরিত্র ও আত্মাকে পরিচ্ছন্ন 


থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে তারা আবার 


অমূলক মন্তব্য করে দিন দিন আমরা 


বিশ্ব জয় করার মতো সফলতা ও 


ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আর 
পশ্চিমা বিশ্বের নষ্ট ও ভ্রষ্ট সংস্কৃতিকে 


সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে । হতে 
পারে তাদের জন্য আবার বিশ্ব 


ধারণ করে আমাদের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনকে পশ্চিমাকরণে 


নেতৃত্বের মুকুট পরিধান করার পথ 
সুগম হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ 


তোড়জোড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ফল 
যা হবার তাই হলো। আমাদের কাছ 
থেকে ইমান, আল্লাহ ভীতি, নৈতিকতা 
ও মূল্যবোধ সবকিছুই হারিয়ে গেছে। 
আমাদের ইমানী শক্তি ও ক্ষমতা হাস 
পেয়ে গেছে। আমরা সতেজতা ও 
সজীবতাহীন এবং প্রাণবিহীন এক জড় 
পদার্থে পরিণত হয়েছি। যার 


তাআলা ইরশাদ করেন, 

৬৯৮ (১ 5 29 ৪ তে এ এ 
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'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও 

সতকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা 


ফলশ্রুতিতে পশ্চিমারা বনের একটি 


দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই 


সিংহকে যতটা ভয় পায় মুসলিম 
উম্মাহকে তার সিকিয়ানাও ভয় পায় 


পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ত দান করবেন। 
যেমন তিনি শাসনকর্তৃত দান করেছেন 


না। অথচ উম্মাহর একটি সময় এমন 


তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি 


ছিল যে, অমুসলিমতো বটেই বনের 
বাঘ ও সিংহ পর্যন্ত একজন সাধারণ 


অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, 
যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ 


মুসলমানকে দেখলে ভয়ে তটস্থ হয়ে 


করেছেন।' (সূরা আন-নূর: ৫৫) 


দলে দলে পলায়ন করতো । একজন 
সাধারণ মুসলমানের এই প্রভাব ও 
শক্তি অস্ত্রের কারণে ছিল না, ছিল 
ইমান-আমলের শক্তি ও তার প্রভাব । 

বর্তমান এই শতাব্দীতে উম্মাহ যদি 
তাদের বিশাল জনশক্তি, অর্থনৈতিক 
শক্তি ও সমরশক্তির পাশাপাশি তাদের 
ইমানকে নবায়ন করে তাদের চরিত্র ও 


আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, 
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“তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং চিন্তিত 
হয়ো না, যদি তোমরা মুমিন হও 
তাহলে তোমরাই জয়ী হবে। (সূরা 
আলে ইমরান: ১৩৯) 
উল্লেখিত দুটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
মুমিনদের বিজয় ও তাদের বিশ্ব 


আকারে সংশোধন করা। ভবিষ্যৎ 
অবশ্যই এই উম্মাহর জন্য অত্যন্ত 
উজ্জল ও আলোকিত । যদি তারা এই 
কাজটি যথাযথভাবে পালন করতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইসলামের এই 
অগ্রগতি ও উন্নতির যুগে উম্মাহ যদি 
তাদের বিপুল জনশক্তিকে ইমানের 
বলে বলীয়ান করে তোলে তাহলে 
আমি কুরআনের আলোকে পদ 
আশাবাদ ব্যক্ত করে বলতে পারি 
চলমান শতাব্দীতেই উম্মাহ আবার 
বিজয়ের মালা পরিধান করতে সক্ষম 
আসন পুনর্দখল করতে পারবে 
ইনশাআল্লাহ । 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করা 

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা বৈশ্বিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের তুলনায় 
যোজন যোজন পিছিয়ে, বোধকরি এটা 
এখন আর কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। 


বিশ্বা নেতৃতের আসন থেকে 
মুসলিমদের ছিটকে পড়া এবং বর্তমান 


বিশ্বে পাশ্চাত্য থেকে রাজনৈতিকভাবে 
মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম 
কারণই হলো শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
উম্মাহর পশ্চাৎপদতা। অথচ এই 
উম্মাহর প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশই 
হলো জ্ঞান আহরণ করার প্রতি । রাসূল 
(সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহীই ছিল, 
ইকরা অর্থাৎ পড়। জ্ঞানার্জনের প্রতি 
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আল্লাহর প্রথম নির্দেশ এর প্রতিই 


পারেন। আমি এতটুকু বলতে পারি, 


ইঙ্গিত বহন করে যে, উম্মাহর সকল 
ক্ষেত্রে সফলতার মূল চাবিকাঠিই হলো 
জ্ঞানার্জন । 

পশ্চিমা বিশ্ব আজ বিশ্বকে যে 


বিজ্ঞান চর্চা আদৌ ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক নয়। তবে হ্যা! যে 


জ্ঞানার্জন করতে না পারলে ওই সময় 
কাউকে উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্যই করা 
হতোনা। 


বিজ্ঞানচর্চা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে 


লি আন্দালুসিয়াতো ছিল জ্ঞান- 


নিয়ে যায়, যে বিজ্ঞান মানুষের 


উপাদানের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করছে, 


নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে 


শাসন করে যাচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে, তার 
মূল কারণ হলো, বিজ্ঞান চর্চায় তাদের 


দেয় সে বিজ্ঞান চর্চকে ইসলাম 


বিজ্ঞানের সূতিকাগার । ওখানেও 
ইসলামি পাঠশালাগুলোতে বিজ্ঞানের 
এমন কোনো শাখা নেই যা শিক্ষা 


মোটেও সমর্থন করে না। এমনকি 


দেওয়া হতো না। ওখান থেকেই 


অসামান্য সফলতা । বিজ্ঞানে তাদের 


ইসলামে তা নিষিদ্ধ বলেও আমরা 


উৎকর্ষ সাধনই হলো তাদের সফলতার 
মূল চাবিকাঠি । 


জ্ঞান করি। 
বিজ্ঞান হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত নিয়ে গবেষণা 


বিজ্ঞানের জ্ঞান ইউরোপে পাচার 
হয়েছে বিদায় আজকের ইউরোপ 
বিজ্ঞানের এত উন্নতির শীর্ষে অবস্থান 


পাশ্চাত্যরা যখন নিবিড়ভাবে বিজ্ঞান 


করা। আল্লাহ তাআলা তিনি নিজেই 


চর্চায় নিমজ্জিত হলো এবং বিজ্ঞানে 


করছে। আমি এ বিষয়ে অনেক 


কুরআনুল সৃষ্টিতত্ত নিয়ে 


দালিলিক আলোচনা পূর্বে উল্লেখ 


নিরলস গবেষণা চালিয়ে বৈষয়িক 
উন্নতির সফলতার চুড়ায় আরোহণ 


বিশাল আলোচনা করেছেন। যদিও 
কুরআনুল কারীম অতি সংক্ষেপে সকল 


করে যাচ্ছিল, তখন আমরা এই বিজ্ঞান 
চর্চাকে অন্ধভাবে ইসলামের সাথে 
সাংঘর্ষিক বলে প্রচার করে তাকে 


সৃষ্টিতত্ত নিয়েই আলোচনা করেছে কিন্তু 
কোনো বিষয়কেই সেখানে এড়িয়ে 


করছি। 
মুসলিম উম্মাহ যতদিন পর্যন্ত কুরআন 
ও হাদীস চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চায় 
মগ্ন ছিল, বৈষয়িক জ্ঞানে ছিল অগাধ 


যাওয়া নি । মানব জাতির সৃষ্টিতত্, 


উপেক্ষা করে চলি। এড়িয়ে যাই তার 


পারদর্শী ততদিন পর্যন্ত তারা বিশ্ব 


মহাকাশের সৃষ্টিতত, মহাশুন্যের 


রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে 


শিক্ষার্জনকে । আমরা ব্যস্ত হয়ে পরি 


অবস্থান ও তার আকৃতি-প্রকৃতি, 


তর্ক ও যুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার 


বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর সৃষ্টিতত্ত ও 


ওপর। এরিস্টটলের দর্শনে কে কত 


জমীনের সৃষ্টিতত্ত এবং সমুদ্র ও 


ছিল অগ্রগামী । আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
এই মুল্যবান সম্পদকে কাজে 
লাগিয়েই তারা ওই সময় বিশ্ব 


বেশি পারদর্শী হতে পারি, তর্ক ও যুক্তি 
বিদ্যায় ভূতপত্তি অর্জন করে কে কারে 


সমুদ্রপাণীর সৃষ্টিতভ্ুসহ সকল সৃষ্টির 


রাজনীতির চালকের আসনে আসীন 


বিষয়েই আল্লাহ তাআলা অতি 


ছিল। আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করে 


আমরা হারাতে পারি এর ওপরই ছিল 
আমাদের অসম প্রতিযোগিতা । 


সংক্ষেপে বিজ্ঞানসুলভ আলোচনা 


রাখতে সক্ষম হয়েছিল সমগ্র 


করেছেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা 


অথচ বিজ্ঞানের এই চাকচিক্যের যুগে 
তর্ক ও যুক্তিবিদ্যা আমাদের কী 


বিশ্বব্যাপি । আর যখনই মুসলিম উম্মাহ 


আল-কুরআনের একটি সুরার নাম 


উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করা এই জ্ঞান- 


পর্যন্ত সুরা নাহল তথা মৌপোকা নামে 


উপকারীতা দান করেছে, আমাদের 
জন্য কী কল্যাণ বয়ে এনেছে? 
প্রশ্নটাই বোধ করি এখন একেবারেই 


এই সৃষ্টিকুলের 


নামকরণ করেছেন। আর এটা 
সৃষ্টিতত্ত নিয়ে গবেষণাকর্ম 


বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্য অর্জন করাকে 
জৈব আরাম ও শান্তি উপভোগ এবং 


চালিয়ে যাওয়ার প্রতি উম্মাহকে নির্দেশ 


বিত্র-ভৈবব অর্জনে অতি ব্যতি-ব্যস্ত 


গুরুতৃহীন। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে 


প্রদান করার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে 


পারি, তর্ক ও যুক্তি বিদ্যায় আমাদের 
নিম্ষল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা এবং 
বিজ্ঞান চর্চা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক 


বলে আমি মনে করি। 


হয়ে পড়লো আর ইউরোপীয়রা 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে পাওয়া 


রাসূল (সা.)-এর যুগে বিজ্ঞান তথা 
সৃষ্টিতত্ত নিয়ে গবেষণার প্রচলন শুরু 


বলে ধারণা করে তাকে এড়িয়ে চলাই 


হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে 


ছিল ইসলামি উম্মাহর পতনের 
অন্যতম মূল কারণ। আমার এই 


বিজ্ঞানের মতো অতি মুল্যবান এই 
সম্পদকে আনন্দের আতিসয্যে লুফে 
নিয়ে তাতে একান্তিক প্রচেষ্টা ও 


তার কিছুটা শুরু হলেও বিজ্ঞান 


নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে অকল্পনীয় 


হিসেবে তার গবেষণার সুত্রপাত ঘটে 


কথার বিরোধিতা হয়তো অনেকেই 
করতে পারেন, কিন্তু আমরা যদি 


আব্বাসীয় আমল থেকে । আব্বাসীয় ও 


উন্নতি সাধন করলো, তখনই মুসলিম 
উম্মাহ পরিণত হলো এক পশ্চাৎপদ 


উমাইয়া শাসনামলে কুরআন ও হাদীস 


অন্তরদৃষ্টি দিয়ে আমাদের বিগত কয়েক 


জাতিতে, আর ইউরোপীয়রা জ্ঞান- 


চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান, 


শতাব্দীর জ্ঞান-চর্চার ধরণ ও তার 


অংক, রসায়ন ও উভিদ বিদ্যা চর্চাকেও 


বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে অভূতপূর্ব 
উন্নতি সাধন করে দখলে নিল 


পরিধি নিয়ে একটু গবেষণা করি 
তাহলে হয়তোবা আমার কথার সাথে 
অনেকে একমত পোষণ করতেও 


সমানভাবে গুরুতু দেওয়া হতো। 


বিশ্বরাজনীতির মঞ্চকে। 


জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ধরা হতো শিক্ষার 


যুগের পরিবর্তনে মানুষের চাহিদা, 


অন্যতম মাধ্যম। এই বিজ্ঞান সমূহের 


আশা-আকাত্খারও পরিবর্তন ঘটে। 
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সাহবাদের যুগ আর বর্তমান যুগকে 
এক করে দেখলে তা মোটেও 
গ্রহণযোগ্য হবে না। ওই যুগের চাহিদা 
আর বর্তমান যুগের চাহিদা এক নয় 
রাসূল (সা.) ও সাহবায়ে কেরাম 


ধরা যাক 7/770777//-এর কথা তখন 


কি তার চরিত্র বদলে গিয়েছিল? 


কথা বললে বোধকরি মোটেও অত্যুক্তি 
হবে না। আমরা পশ্চিমাদের 


আমাদের যুক্তির সদ্ব্যবহার করবার 


রাজনীতির মারপ্যাচ মোটেও বুঝে 


কোরআনিক আহ্বান কিন্তু প্রাকৃতিক 


উঠতে পারি না। যার কারণে ইসলামি 


বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর আহ্বানও 
বটে । আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, 


বিশ্ব বারবার পশ্চিমাদের হাতে মার 
খাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অনেক 


কোনো প্রযুক্তিকে বাহ্যত খিস্টিয়করণ 


বিজ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেননি বলে 


রাজনীতিবিদগণই দেশীয় ও 


বা ইসলামীকরণ করা যায়। সত্যিকার 


আর্তজাতিক রাজনৈতিক জ্ঞানে যথেষ্ট 


আমরাও করবো না এরকম মনোবাসনা 
বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে 
না। রাসূল (সা.) ও সাহবায়ে 
কেরামতো যুগের চাহিদা মোতাবেক 
একজনই একাধারে ইমাম ছিলেন, 
ছিলেন খতীব, হয়েছিলেন বিচারপতি, 
সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক । আমি মনে 
করি, যদি বর্তমান যুগে রাসূল (সা.) ও 
সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি বিদ্যমান 
থাকতো তাহলে বিজ্ঞানকেও তারা 
সর্বাধিক গুরুতু দিতেন। কারণ এটা 
হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ । বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি ব্যতিত এই যুগ সম্পূর্ণই 
অচল। তাই আমাদেরকে বর্তমান 
যুগের ভাষা ও চাহিদা বুঝতে হবে 
এবং সে মোতাবেকই আমাদের 
অগ্রসর হতে হবে। উম্মাহকে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ 
করতে হবে। ইসলামি বিশ্বের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও ইসলামি 
বিদ্যাপিঠগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান 
করতে হবে। 

শিক্ষার সাথে সাথে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত জ্ঞানেও উৎকর্ষ সাধন করে 
তাহলে এতে ইসলাম ও মুসলমানদের 
যেমন উন্নতি হবে, তেমনিভাবে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তির অপব্যবহারকেও রোধ করা 
সম্ভব হবে। এর ফলে বিশ্বও এই 
বধ্গবিক্ষুব্ষময় পরিস্থিতি থেকে 
নিরাপদ ও মুক্ত থাকবে । এক্ষেত্রে ড. 
মুরাদ হফম্যান এর একটি উক্তি খুবই 
প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 
,4/1741/54-এর ইসলামি জগত ছিল 
এক প্রযুক্তির জগত । এই প্রযুক্তি যখন 
পশ্চিমাদের কাছে চলে এলো যেমন 


একনিষ্ঠ মুসলমান দ্বারা ব্যবহৃত হলে, 
প্রযুক্তি ক্ষতিকারক হবার কথা নয়। 
15197 2000, 1. 40 


চাইলে মুসলমানদের আজ বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই । এ 
ক্ষেত্রে ইসলামি বিশ্বের সরকার 
প্রধানদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে 
হবে। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে 
উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাগার 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশ্চাত্যের 
মোকাবিলায় একদল মুসলিম বিজ্ঞানী 
তৈরি করতে হবে যারা সর্বোপুরি 
ইসলামি উম্মাহর কল্যাণ সাধনে 
আত্মনিয়োগ করে উম্মাহকে এগিয়ে 
নিতে সদা সচেষ্ট হবে । এক্ষেত্রে ইরান 
ও তুরস্ক কিছুটা হলেও অগ্রসর | তবে 
সৌদি আরব সহ অনেক প্রভাবশালী 
মুসলিম রাষ্ট্র এক্ষেত্রে বরাবরই 
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে । যার ফলে 
তারা অপরাপর বিশ্ব থেকে যোজন 
যোজন পিছিয়ে। আমি মনে করি 
সৌদি আরবকে এক্ষেত্রে অবশ্যই নতুন 
করে ভাবতে হবে এবং সেখানে বিশ্বের 
সর্বোচ্চ বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে। মোদ্দা কথা হলো, 
সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে উন্নতি লাভ করে পশ্চিমাদের 
ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে 
তাহলেই বোধ করি উম্মাহ এগিয়ে 
যাবে। 
রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতেও আমাদের 
উচ্চতর জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হবে 
আমরা পশ্চিমাদের তুলনায় রাষ্ট্র ও 
সমাজ বিজ্ঞানে বহুগ্তণে পিছিয়ে এ 


দুর্বল এবং তারা পশ্চিমাদের তুলনায় 
যথেষ্ট অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। আর 
ইসলামিষ্ট যারা আছেন তারাও 
আধুনিক রাজনৈতিক জ্ঞানে অনেকটাই 
পিছিয়ে । কুরআন ও হাদীসের অগাধ 
বুৎপন্তি অর্জন করলেও বৈষয়িক জ্ঞানে 
তারা অনেক দুর্বল বলেই আমার কাছে 
প্রতীয়মান হয়। আর এই দুর্বলতার 
কারণেই ইসলামিস্টদের বিপুল 
জনসমর্থন থাকা সত্তেও তারা তাদের 
অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বার 
বার ব্যর্থ হচ্ছেন। দেশি ও 
আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাচে 
আটকে পড়ে তারা প্রতিনিয়ত হোচট 
খাচ্ছেন। মার খাচ্ছেন প্রতিপক্ষের 


হাতে। দিন দিন রাজনৈতিক 
প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছেন 


প্রবলভাবে । সার কথা হলো, বর্তমানে 
সমগ্র ইসলামি বিশ্বই আজ ইসলামের 
উর্বর ভূমি বলেই আমার কাছে 
প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইসলামের এই 
বিপুল সম্ভনাকে কাজে না লাগানোর 
ব্যর্থতার মূল কারণই হলো বৈশ্বিক 
জ্ঞানে আমাদের সীমাবদ্ধতা ও 
দুর্বলতা । 

সেই ব্যর্থতা ও দুর্বলতা থেকে 
মধ্য থেকে এমন কতিপয় বৈষয়িক 
জ্ঞানে শিক্ষিত সন্তান তৈরি হতে হবে 
যারা আর্তজাতিক রাজনীতি ও সম্পর্ক 
বিষয়ে বিপুল জ্ঞানভান্ডারের অধিকারী 
হবেন। যারা রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও সমাজ 
বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন 
হবেন। যারা ইসলামি বিশ্বের 
রাজনীতির জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি 
পশ্চিমা বিশ্বের ওপরও অগাধ জ্ঞানার্জন 
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করে ইসলামি বিশেষজ্ঞ হওয়ার 
পাশাপাশি পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ হবেন। 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
পুনর্বিকাশ ঘটানো বি 


যারা পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতির 


পাশ্চাত্য সভ্যতা অপরাপর সকল 


ষড়যন্ত্র, রহস্য ও মারপ্যাচকে উদঘাটন 


সভ্যতার ওপর বিশেষ করে ইসলামি 


সভ্যতার জয় পরাজয় নির্ভর করে তার 
সংস্কৃতির জয় পরাজয়ের ওপর । আর 
এই কারণেই আমরা দেখতে পাই 
ইউরোপীয়রা তাদের রেনেসাঁ যুগে 


করে দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক সভ্যতার ওপর যেভাবে প্রাধান্য বিস্তার প্রথমেই নতুন করে সাংস্কৃতিক 
পথ দেখাতে পারবেন। যারা করে আছে তার মুলে যে বিশ্বব্যাপি বিপ্বলের সুত্রপাত ঘটায়। এমন কি তা 


পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্ত 
করতে পারবে মুসলিম উম্মাহকে । 
বর্তমানে এই ধরনের বিশেষজ্ঞের বড়ই 
অভাব আমাদের মুসলিম বিশ্বে । আমি 
এক্ষেত্রে ড. মুরাদ হফম্যানের সাথে 


পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও তার 


পরবতীতে আগ্রসন রূপ পরিগ্রহ করে। 


একচ্ছত্র আধিপত্য এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। ইউরোশীয় 


৩. 


অর্থাৎ তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের 
সূচনা করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 


রেনেসার পূর্বে একমাত্র ইসলামি 


আদৌ পর্যন্ত পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে 


সংস্কৃতিই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্রই 


এই নগ্ন আগ্রাসন পরিচালিত হয়ে 


অবশ্যই একাত্মতা প্রকাশ করছি। 


সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করে নিতে 


তিনি বলেছেন, একটা উত্তর-দক্ষিণ 
সংলাপের জন্য প্রয়োজনীয় সুশিক্ষিত 
ও সুপভ্ডিত মুসলিম 0০017571211515 
বা পশ্চিমা-বিশেষজ্ঞ কোথায় । 


আসছে। 


সক্ষম হয়েছিল । এখানে প্রণিধানযোগ্য 


চলমান শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বে নতুন 


বিষয় হলো, যে ধর্ম ও জাতিসত্তা 
স্কৃতিক দিক থেকে যত বেশি 


করে বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসনের অসম প্রতিযোগিতা 


শক্তিশালী, দৃঢ় ও মজবুত হবে 


পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর সবগ্তলোই 


এক্ষেত্রে আমার আবেদন হলো, আমরা 
যেন আমাদের বিজ্ঞ পূর্বসুরীদের 
অনুসরণ করি। তাদের রেখে যাওয়া 
দর্শন ও তল্তুকে যেন নতুন করে আমরা 
আমরা গাজ্জালী, ইবনে খালদুন, ইবনে 
তাইমিয়া ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর দর্শন 
ও চিন্তার আলোকে অগ্রসর হই 
তাদের রেখে যাওয়া রাজনৈতিক 
দর্শনগুলো আমরা আমাদের পাথেয় 
হসেবে গ্রহণ করি। তারা আমাদের 
কাছে যতটা-না পরিচিত তার চেয়েও 
বেশি পরিচিত পশ্চিমা বিশ্বে এবং 
আমাদের নিকট তারা যতটা উপেক্ষীত 
পশ্চিমাদের নিকট ততটাই গ্রহণযোগ্য । 
পশ্চিমারা তাদের লিখিত বইপুস্তক 
অনুদিত করে অধ্যয়ন করে রাজনীতির 
এক বিশাল জ্ঞান ভাগ্তার আহরণ 
করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা আজ 
বিশ্ব রাজনীতির প্রধান খেলোয়ারে 
পরিণত হয়েছে। 


বিশ্বনেতৃত ও কর্তৃত্ব অর্জনে সে ততই 
বেশি যোগ্য ও সক্ষম হবে। 

ইসলামের 
পৃথিবীতে দুটি শক্তিশালী ধর্ম তথা 


আবির্ভাবকালীন সময়ে ভ 


মূলত পরিচালিত হচ্ছে ইসলামি 


ইহুদি ও খিষ্টান ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান 
থাকলেও ওগুলো জাহিলিয়্যাতের 


অপসংস্কৃতির প্রভাবে একেবারেই ম্লান 
ও ক্ষীয়মাণ ছিল। ওই সময় প্রাচ্য ও 


পরিচালিত করছে। 
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য ও 


প্রতীচ্যের সমাজের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্ে 


উদ্দেশ্য হলো ভিন্ন সভ্যতার ওপর 


অপসংস্কৃতির প্রবল সয়লাভ ছিল। 
ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর বিশ্বে 
সূচনা হলো এক নবতর সাংস্কৃতিক 
বিপ্রবের। আরবের মরু প্রান্তর থেকে 
শুরু হলো ইসলামি সংস্কৃতির এই 
অভিযাত্রা । হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


প্রাধান্য বিস্তার কারা । 

পাশ্চাত্যরা ও্পনিবেশিক শাসনের 
সুযোগে বিশ্বের সর্বত্রই সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসন পরিচালিত করে । অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীতে চলা তাদের 
ংস্কৃতিক আগ্ৰাসনের প্রবল শ্োতের 


বিপ্লবী চিন্তাধারা আর সাহাবাগণের 


মোকাবেলায় একমাত্র জাপানী সভ্যতা 


একান্তিক প্রচেষ্টা ও তাদের অব্যাহত 
সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে বিশ্বে 


ব্যতিত বাকি সকল সভ্যতাই তাদের 
নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ করে 


ঢা] 


ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে । আর 


ফলশ্রুতিতে অন্যান্য সকল সভ্যতাই 


ইসলামি সংস্কৃতির কাছে 


পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ক্ষীণ ও দুর্বল 


জাহিলিয়্যাতের সকল অপসংস্কৃতি 


হয়ে যায় এবং ওগুলোর পরাজয় ঘটে 


পদানত হয়। সাথে সাথে ইসলামি 


সার কথা হলো, ইসলামি বিশ্ব উন্নতি 
লাভ করতে হলে তাদের মধ্য থেকে 


সংস্কৃতিরও বিজয় সুচিত হয়। 


ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রেও এর কোনো 
ব্যত্যয় ঘটেনি । 


ফলশ্রুতিতে সমগশ্র বিশ্বব্যাপি ইসলামি 


একদল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ 
ইসলামিক পন্ডিত তৈরি হতে হবে, 
যারা উম্মাহর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ 
করবে। উম্মাহকে এগিয়ে নিতে 
সহায়তা প্রদান করবে। 


সভ্যতারও বিজয় ঘটে । 


উল্টো বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে 
ভারত ও চীন পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে 


মনে রাখতে হবে, সভ্যতা ও সংস্কাত 


সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনে অসম 


হলো ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ । এমনকি 


প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে । ফলে 


ধর্মের সাথে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক। একটি 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি তিন দিক 
থেকেই আগ্রাসনের শিকার হয় । এতে 
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ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেকটাই 
সঙ্কুচিত, ভ্রিয়মাণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। 
এই একবিংশ শতাবীতে এসে 
পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা ও 


হলো পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও চৈনিকদের 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলা 


করে ইসলামি সংস্কৃতির সুন্দর বিকাশ 
ঘটানো। এতে অবশ্যই ইসলামি 


সংস্কৃতি যেন আরো প্রবল রূপ পরিথ হ 


সভ্যতা সমগ্র বিশ্বে এক শক্তিশালী 


করে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে 


অবস্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হবে 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের 


বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। 


হীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে 


আর এর মাধ্যমেই আগামীতে ইসলামি 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ 
সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে 
পরাজয়ের বৃত্তে আবদ্ধ । 

এহেন পরিস্থিতে ইসলামি উম্মাহর 
করণীয় হলো নতুন করে ইসলামি 
সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা এবং এর ওপর একটি 
বিপ্লবের সুত্রপাত করা । এই একবিংশ 
শতাব্দীতে এসে আমরা সমগ্র ইসলামি 
বিশ্বে রাজনৈতিক ইসলামের যে উত্থান 
প্রত্যক্ষ করছি, সমগ্র বিশ্বে মুসলিম 
জনসংখ্যা র যে পরিসংখ্যান 
আমরা লক্ষ করছি, ভবিষ্যতে ইসলামি 
সভ্যতার শক্তিশালী অবস্থানের যে 
সম্ভাবনা আমাদের পরিদৃষ্টি হচ্ছে এই 
পরিস্থিতে যদি নতুন করে বিশ্বব্যাপি 
ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য ও সংস্কৃতির 
বিকাশ ঘটানো যায় তাহলে অবশ্যই 
আগামীতে ইসলামি সভ্যতার নতুন 
দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমার কাছে 
অনুমিত হয় এবং বোধ করি এর 
মাধ্যমে অন্যান্য সকল সভ্যতার ওপর 
ইসলামি সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করে 
নিতে সক্ষম হবে বৈকি। 

তবে আশার আলো যে, ইতোমধ্যে 
তুরস্ক ও কাতার রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি 
ইতিহাস-এতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির 
বিকাশের কাজ সূচনা করে দিয়েছে। 
অন্যদিকে বাংলাদেশ , পাকিস্তান ও 
ইন্দোনেশিয়াসহ কতিপয় মুসলিমরাষ্ট্র 
রাক্ত্রীয়ভাবে না হলেও কতিপয় 
ইসলামিস্টদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 


সভ্যতার জন্য বিশ্ব নেতৃতের পথ সুগম 
হবে ইনশাআল্লাহ । 


বিশ্বমিডিয়ায় শক্তিশালী 
অবস্থান তৈরি করা 

বর্তমানে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের অন্যতম 
মাধ্যম মিডিয়া । পশ্চিমারা মিডিয়ার 
কল্যাণেই পুরো বিশ্বকে বিশেষ করে 
ইসলামি বিশ্বকে তাদের করায়ত্তে নিয়ে 
নিতে সক্ষম হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে 
পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে ইহুদি 
জায়নবাদীরা বিশ্বকে শাসন করার যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, সেখানে 
মিডিয়াকেই তারা তাদের প্রধান অস্ত্র 
হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে। থিওডোর হার্জলের নেতৃতে 
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নামে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিল 
সেখানেও ইহুদিদের কর্তৃক বিশ্ব 
মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণের ওপর বেশ 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। তাদের 
সেই পরিকল্পনা মোতাবেকেই ইহুদিরা 
হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে 
প্রধান হলো ইহুদি। শুধু তাই নয়, 
বিশ্বের ৯৬ শতাংশ মিডিয়ার 
নিয়ন্ত্রণকর্তা হলো মাত্র সাতটি ইহুদি 
কোম্পানি । মুসলমানদের প্রধান শক্র 
যে ইহুদি জাতিগোষ্ঠী এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। আর এই 


তারা নিজেরা ইসলামি সংস্কৃতি 
বিকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করে পহমফ 
মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে। 

মোদ্দাকথা হলো, চলমান শতাব্দীতে 
মুসলিম উম্মাহর বড় দায়ী ও করণীয় 


ইহুদিরা বিশ্বের প্রায় তাবৎ মিডিয়া 
কোম্পানির মালিক হওয়ার সুবাদে 


অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। আর 
বর্তমানে যুদ্ধের ময়দানে মিডিয়াই যে 
প্রধান অস্ত্র, বোধকরি এ কথাটি কম 
বেশি সকল সচেতন নাগরিক ও 
শিক্ষিতজনেরা ভাল করেই জানেন। 
ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্দই তার 
জলন্ত প্রমাণ । পশ্চিমারা এই দুটি যুদ্ধে 
যতটাই-না জয় লাভ করেছে তার 
চেয়েও আরো বেশি হাক-ডাক ছেড়ে 
বেশ জোড়ে-শোরেই প্রচার করেছিল 
তাদের জয়ধ্বনি নিয়ে । ইরাকি জনগণ 
আর তালেবানদের কিছুটা সাফল্য 
থাকলেও সেগুলোকে হ্রিয়মাণ 
প্রতীয়মান করে তাদের পরাজয়টাকেই 
বেশি হাইলাইট করে প্রচার করে 
তারা । আর এই মিডিয়াই প্রতিপক্ষকে 
যুদ্ধের আগেই অনেকটা তাদের জয়- 
পরাজয়কে নির্ধাাণ করে ফেলে। 
অর্থাৎ শত্রপক্ষের বিরুদ্ধে মিডিয়ার 
অব্যাহত নেতিবাচক প্রচারণার ফলে 
যুদ্ধের আগেই প্রতিপক্ষের মনোবলে 
চিড় ধরে যায়। ফলে যুদ্ধের আগেই 
তারা অনেকটা হেরে বসে। 

পশ্চিমা বিশ্বে আজ ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে নেতিবাচক 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এতে প্রধানত 
পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়াই দায়ী এতে 
কোনো সন্দেহ নেই। তাদের সমস্ত 
মিডিয়াগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে নেতিবাচক 
প্রচারণার ফলেই খিষ্টানজগতে ইসলাম 
ও মুসলমানদের ব্যাপারে এক বিরূপ 
মনোভাব তৈরি হয়েছে। যার 
ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য জগতে 
ব্যাপকভাবে ইসলাম ফোবিয়া ও 
মুসলিম বর্ণবাদের সৃষ্টি হয়েছে। 
এর ওপর একটি গবেষণা চিত্র তুলে 
ধরা হয়েছে, ত্যান্টি ইসলামিক 
সেন্টিমেন্ট ত্যান্ড মিডিয়া ফ্রেমিং 
জার্নাল অব রিলজিয়ন অ্যান্ড 
সোসাইটির ২০১৩ ইস্যুতে । এখানে 
পিউ ফোরাম অন রিলিজিয়ন ত্যান্ড 


ও মুসলমানদের বিপক্ষে । বলতে 


পাবলিক লাইফ সার্ভে, এবিসি নিউজ 


গেলে পশ্চিমারা মিডিয়াকেই 


পোলসহ বহু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। 


ডিসেম্বর'১৮ -______ললল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৮ 


বি।শে।ষ। |।নি।ব।ন্ধ 
পিউ সার্ভেতে দেখা যায়, ২০০১ 


করণীয় হলো বিশ্ব মিডিয়ায় তাদের 


সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের 
পরও আমেরিকায় মুসলিম বিরোধী 


অস্ত্র তৈরিতে মনোনিবেশ করা। 


অবস্থানকে জোড়দার ও সুসংহত 
করা । প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় 


মনোভাব কম ছিল। কিন্তু সংবাদ 
মাধ্যমের ক্রমাগত নেতিবাচক 


তাদেরকে দৃঢ় ও মজবুত অস্থানে নিয়ে 
যাওয়া । 


প্রচারণায় জনগণের মনোভাবে 
অনেকটা পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ 
করে। পিউ এক সার্ভেতে জানিয়েছে, 


বর্তমান যুগটা যে মিডিয়া ও প্রযুক্তির 
যুগ এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই 
মিডিয়া ও প্রযুক্তির যুগে মুসলিম 


মুসলিমদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যদের এই 
মনোভাব ২০০২ থেকে শুরু হয় এবং 


বিশ্বের মিডিয়া থেকে হাত পা গুটিয়ে 
বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। 


তা এখন বেশ দ্রতগতিসম্পন্ন। 
২০১২-১৪ সালের সার্ভেতে দেখা যায় 


ইসলামি বিশ্ব অবশ্যই যুগের চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ করতে বরাবরই ব্যর্থতার প্রমাণ 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

& 60528554815 
রে বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরি 
করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে 
সম্ভব ।' সেরা আল-আনফাল: ৬০) 
আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 
পশ্চিমারা মিডিয়াকে বর্তমানে 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র 
হিসেবে ব্যবহার করছে। আমার এই 
কথাটির সাথে কেহ দ্বিমত পোষণ 
করলেও যদি তিনি পশ্চিমা মিডিয়ার 


প্রায় শতাংশ মার্কিনিরা মুসলমান ও 


দিয়েছে। মুসলিম বিশ্ব যদি বিংশ 


অবস্থানকে একটু গভীর মনোযোগ 


ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব 


শতাব্দীতে পশ্চিমাদের মিডিয়ার 


দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন তাহলে আশা করি 


প্রকাশ করে আসছে । যখন তাদের 
জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তারা এমনটি 


চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারত তাহলে 


এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামি 


ভাবে, তারা জবাব দেয় সংবাদপত্রের 
রিপোর্ট এবং সোস্যাল মিডিয়ার 


বিশ্ব পশ্চিমাদের এই মিডিয়া 
আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দিতে সক্ষম 


আলোচনাই তাদের এই মনোভাব 


হতো । আর মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমাদের 


তৈরি করতে সাহায্য করে। তাদের 
প্রায় ৯৫ শতাংশ বলে, এ ব্যাপারে 
তাদের ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা 
নেই। আর মাত্র ৫ শতাংশ যারা 
ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের চেনে বা 
তাদের প্রতিবেশি, তারা এমনটি 


একতরফাভাবে মিডিয়া আগ্রাসনের 
শিকার হয়ে এতোটা বিপর্যয় ও পর্যদুস্ত 
হতোনা। 

পশ্চিমারা আজ বিশ্বে ইসলাম ও 
মুসলমানদেরকে যেভাবে সন্ত্রাসী 
হিসেবে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস 


ভাবেন না। বরং তারা মুসলমানদের 
প্রশংসা করে। 


চালিয়ে যাচ্ছে এর মোকাবিলায় 
মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে ইসলামিস্টরা 


পিউ ফোরামের এই বিশ্লেষণের দ্বারা 


ইসলাম যে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম নয় বরং 


এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমা বিশ্বে 
ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে 


ইসলাম মানবতা ও মানবিকতার ধর্ম, 
ইসলাম শান্তির ধর্ম এই সত্য কথাটি 


নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে 


চ্যালেঞ্জ হিসেবে পশ্চিমাদের সামনে 


এবং ক্রমাগতভাবে মুসলিম বিদ্বেষ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে তার একমাত্র কারণ হলো, 


তুলে ধরতে পারেনি । ইসলামের সঠিক 
রূপরেখা ও তার সৌন্দর্যকে বিশ্ব 
মিডিয়ায় প্রচার করে সবার নিকট তুলে 


ধরতে আমরা চরম ব্যর্থতার পরিচয় 


করে ইহুদিদের দখলে থাকার কারণেই 


দিয়েছি। তার মূল কারণই হলো বিশ্ব 
মিডিয়ায় আমাদের দূর্বল অবস্থান। 


আজ মুসলমানরা প্রপাগান্ডার শিকার 
হচ্ছে। আর পশ্চিমা মিডিয়ার 


আলজাজিরা কিছুটা হলেও অনেক 
প্রতিকূলতার মাঝে মুসলিমদের পক্ষে 


তল্লিবাহক হিসেবে মুসলমানদের 


লড়াই করে যাচ্ছে। তবে পশ্চিমাদের 


মিডিয়াগ্তলোও ইসলামিস্টদের বিরুদ্ধে 


মোকাবিলায় শুধু এই একটি চ্যানেল 


প্রপাগান্ডার আশ্রয় নিচ্ছে। সুতরাং 


অপ্রতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। 


ইসলাম ও মুসলমানরা আজ দুইদিক 
থেকেই আক্রমণের শিকার। এই 
অমোঘ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের 


ইসলামের নির্দেশ হলো, অমুসলিমরা 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ধরণের অস্ত্র 
প্রয়োগ করে, মুসলমানরাও সে ধরণের 


করে নিবেন। আর যদি 
তাহলে উক্ত আয়াতের আলোকে 
একথা বলতে মোটেও দ্বিধা নেই যে, 
বর্তমানে মিডিয়ায় জোড়ালো ও 
স্বক্রীয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা 
মুসলমানদের জন্য ফরজ । 
প্রচার যন্ত্র। মিডিয়া বিহীন বিশ্ব 
বিকল । প্রতিটি মানুষ এখন মিডিয়ার 
সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বের প্রতিটি খবরই 
মিডিয়ার কল্যাণে দ্রুতই মানুষের কাছে 
পৌছে যাচ্ছে। সুতরাং ইসলামের 
সঠিক রূপরেখা তার সুন্দর আদর্শ ও 
অনুপম গুণাবলি মিডিয়ার মাধ্যমে 
সহজেই মুসলিম-অমুসলিম সবার 
নিকট পৌছে দেওয়া সম্ভব। আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 
তির আদি এ ০১৮৬, টে 
৩৮৯৩৬ ০১5 
“তোমার না পথের প্রতি 
আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের 
মাধ্যমে |" (সূরা আন-নাহল: ১২৫) 
কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে হিকমতের 
বহু অর্থ বর্ণনা করা হলেও বর্তমানর 
যুগ হিসেবে মিডিয়াকেও যদি আমরা 
হিকমতের অর্তভুক্তি করে নেই, বোধ 
করি এটা বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী 
আয়াতের ভাবার্থের সাথে যথাযথ 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বর্তমান যুগ 
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অনুযায়ী এটা মোটেও আয়াতের 


প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্ত অতি 


অর্থনৈতিক শক্তিকে অর্জন করেছে তার 


অপব্যাখ্যা হবে না। আমার দৃষ্টিতে 


দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান 


বিশাল জনশক্তিকে টেকনিক্যাল ও 


বর্তমান যুগে এটা আয়াতের অন্যতম 
একটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে । কারণ উক্ত 
আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে 


আধুনিক বিশ্বে মুসলিমরা অর্থনৈতিক 


প্রযুক্তিতে অসামান্য দক্ষ ও যোগ্য 


ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পাশ্চত্যের তুলনায় 
যোজন যোজন পিছিয়ে। ইসলামি 


হিসেবে গড়ে তোলার সুবাদেই এবং 


দাওয়াতের প্রতি নির্দেশ প্রদান করতঃ 


বিশ্বের দু-চারটি রাষ্ট্র ছাড়া বাদবাকি 


কারণেই । ফলশ্রুতিতে সে হয়ে উঠেছে 


তার পদ্ধতিও বর্ণনা করে দেয়া 
হয়েছে। আর মিডিয়া যে বর্তমানে 


সকল রাষ্ট্রের জনগণই বাস করে দারিদ্র 
সীমার নিচে । তাদের জীবন যাত্রার 


বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তিশালী 
রাষ্ট্র। অধুনা চীন অর্থনীতি ও 


অন্যতম একটি প্রচার মাধ্যম ও পদ্ধতি 


নও অনেক অনুননত। বহু রাষ্ট্রের 


এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং 
এই যুগে মুসলিমদের বিশ্ব মিডিয়ায় 
তার স্বক্রীয় অবস্থানের কোনো বিকল্প 


সমরনীতিতে এতটাই শক্তিশালী হয়ে 
যে বর্তমান বৈশ্বিক 


মা 
অর্থনৈতিক অবস্থাও যথেষ্ট শোচনীয়। 
যার ফলে অর্থনৈতিক সুচকে ইসলামি 


রাজনীতিতে তাকে উপেক্ষা করার 


বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় রয়েছে 


ক্ষমতা আর পশ্চিমাদের নেই। 


ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের 


অনেক অনেক পিছিয়ে । অথচ মুসলিম 


ধনী রাষ্ট্র বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রগুলো 
স্বক্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে 


জনশক্তি পশ্চিমা জনশক্তি থেকে 


কিন্তু ইসলামি বিশ্ব তার বিপুল 
জনশক্তিকে প্রযুক্তিতে যোগ্য ও দক্ষ 


মোটেও কম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের 


হিসেবে গড়ে না তোলার কারণে এবং 


এতে তারা মোটা অঙ্কের টাকা 


বিশাল মজুদও রয়েছে তাদের হাতেই । 


বিনিয়োগ করতে পারে। আমার 


বিশ্বের পেট্রোডলারের মতো মূল্যবান 


তার অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদকে 
যথাযথ ব্যবহার না করার কারণে 


প্রাকৃতিক সম্পদের ৫৫ শতাংশই 


বৈশ্বিক রাজনীতিতে শুধু সে পিছিয়েই 


ধারণামতে বর্তমানে এটাই হবে 
উম্মাহর বড় খেদমত। এতে তা 


পশ্চিমাদের মোকাবিলা করা এবং 


আছে ইসলামি বিশ্বের হাতে । কিন্তু 


নেই বরং পশ্চিমাদের হাতের পুতুল 


বিশাল এই জনশক্তিকে টেকনিক্যাল ও 


ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার 


প্রযুক্তিতে যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে 


অন্যতম ব্যবস্থা বলেই পরিগণিত 
হবে। তবে আশার বাণী হলো, 


না তোলার কারণে এবং বিশাল 
তি সম্পদকে সদ্বব্যহারের 


হয়ে তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। 
ব্যতিক্রম শুধু ইরান আর তুরস্ক । এই 
দুটি রাষ্ট্র যুগের ভাষা ও চাহিদা বুঝতে 
পেরে চলমান শতাব্দীতে প্রযুক্তিতে 


বর্তমানে আরবে মিডল ইস্ট, আল- 


অভাবে আমরা পিছিয়ে পড়েছি এই 


আরাবিয়া ও আল জাজিরার মতো কিছু 


প্রতিযোগিতামূলক _ বিশ্বে এবং 


কিছুটা হলেও সফলতা অর্জন করতে 
সক্ষম হয়েছে। যার ফলে তারা বৈশ্বিক 


আন্তর্জাতিক মিডিয়া চ্যানেলের 


টেকনিক্যাল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্বারস্থ 


অভ্যুদয় ঘটেছে । ওগুলোর মধ্যে আল- 


হচ্ছি পশ্চিমাদেরই নিকট। মনে 


রাজনীতিতে না হলেও আঞ্চলিক 
রাজনীতিতে যথেষ্ট শক্তিশালী । তবে 


অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ও 


করছে। আরবদের কাজ হলো, 


জাজিরাই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী রাখতে হবে, বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি দিন দিন তুরক্ষের বৈশ্বিক 
মিডিয়া এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ও সমরনীতির মূল নিয়ন্ত্রণকর্তা হলো রাজনীতিতেও সক্রিয় হয়ে উঠার মতো 
যার ফলে অর্থনৈতিক শক্তি। যে যত বেশি আলামত প্রতিভাত হচ্ছে। ইসলামি 


বিশ্ব চলমান শতাব্দীতে তাদের 


আত্মনির্ভরশীল হবে সে বিশ্বের 


অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তী ও শান্তি অর্জনের 


পশ্চিমাদের যড়যন্ত্রে পা না দিয়ে 


রাজনীতি ও সমরনীতি নিয়ন্ত্রণে 


চ্যানেলটি রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত 
করা। সুতরাং আল-জাজিরার ন্যায় 


ততটাই ফ্যাক্টর ও শক্তিশালী হবে। 


জন্য শুধু আঞ্চলিক শক্তি নয় বরং 
বেশ্বিক শক্তিও অর্জন করতে হবে। 


এই একবিংশ শতাব্দীতে আমরা 


তাহলেই বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকর্তা 


যদি আরো কয়েকটি শক্তিশালী চ্যানেল 
তৈরি করা যায় তাহলে অবশ্যই 
অনেকটা সহজভাবে পশ্চিমাদের 


দেখতে পাচ্ছি চীন বৈশ্বিক রাজনীতি ও 
সমরনীতিতে অন্যতম প্রধান খেলোয়ার 
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উঃ 


মোকাবিলা করা সম্ভব। আশা করি 
ইসলামি বিশ্ব অতিদ্রুত এই পদক্ষেপটা 
গ্রহণ করবে। 
অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করা] 
বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের রয়েছে 
বিশাল জনগোষ্ঠী ও ভূ-গর্ভস্থ বিপুল 


কোরিয়া, মিয়ানমার ও জিম্বাবুয়ের 


হিসেবে তারা আবির্ভূত হতে পারবে 
এবং বিশ্ব নেতৃতৃও পুনরায় তাদের 
নিকট ফিরে আসার পথ তৈরি হবে। 
সর্বোপরি ইসলামি বিশ্বের নিরাপত্তা 


রাজনীতির চাবিও তারই হাতে। 
বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রের রাজনীতির 


সুপ্রতিষ্ঠিত হবে । 
এর জন্য প্রয়োজন হলো, তাদের 


নিয়ন্ত্রণকর্তাও এই চীন। বৈশ্বিক 


জনশক্তিকে প্রযুক্তিগত অঙ্গনে যোগ্য ও 


রাজনীতিতে চীনের এই গুরুত্বের মূল 


দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা আর তাদের 


কারণই হলো তার বিপুল অর্থনৈতিক 


ভূ-গর্ভস্থ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে 


শক্তি। আর চীন তার এই বিপুল 


জাতীয়করণ করে ওগুলোর সদ্বব্যবহার 
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করা। ইসলামি বিশ্বের মধ্যে 


তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলেও 


পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি 


তারা রয়েছে চরম বিভক্তির মাঝে । 


করে ওগুলোকে মজবুত ও দৃঢ় করা। 
সেক্ষেত্রে ওআইসি এবং সিওএমসিইসি 
আরো কার্যকর উদ্যোগ ও ভূমিকা 
নিতে হবে। তাহলেই আশা রাখি 
ইসলামিবিশ্বা অর্থনৈতিক শক্তিতে 
স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে 
সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ব 
নেতৃতের দিকে অগ্রসর হতে পারবে । 
এর ফলে ইসলামি বিশ্বের শান্তি ও 
নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে। 


মুসলিম বিশ্বে এক্য জোরদার করা 

ইসলামিবিশ্ব জুড়ে আজ যে সঙ্কট 
বিরাজমান এর জন্য মুসলিম বিশ্বের 
অনৈক্যই যে দায়ী একথা আর বলার 
অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম বিশ্বের 
পারস্পরিক বিবাদ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল 
এবং ক্ষমতার মোহে অন্ধভাবে 
পশ্চিমাদের শরণাপন্ন হওয়া ইত্যাদি 
কারণে ইসলামি বিশ্ব আজ 
শতধাবিভক্ত । তাদের পারস্পরিক এই 
অনৈক্য ও বিভক্তির সুযোগে পশ্চিমারা 
ইসলামিবিশ্ব থেকে তাদের ষোলকলা 
পূর্ণ করছে। মুসলিম বিশ্বের একদল 
শাসকদের চোখের অন্য 
শাসককে ধ্বংস করে পশ্চিমারা 
মুসলিম ভূখন্ডগ্তলোতে এক দুর্বিষহ ও 
বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে লুষ্ঠন 
করে নিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের 
পেন্রোডলারের মতো 
প্রাকৃ তক সম্পদকে । 
মা-বোন ও ভাইদের পাখির মতো 
নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে হত্যা করছে 
কিন্তু উচ্চ কণ্ঠে না হলেও মৃদু ভাষায়ও 


প্রতিবাদ করবে সে সাহসটুকুও তারা বিশ্বে 


পাচ্ছে না। এর মূল কারণ হলো 
মুসলিম বিশ্বের মাঝে বিভক্তি ও 
তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ এবং তাদের 
অনৈক্য। 

আজ মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে 
সত্যিই বড় লজ্জা অনুভূত হয়। 
আন্তর্জাতিকভাবে তারা যেমনিভাবে 
অনৈক্যের মাঝে লিপ্ত আছে ঠিক 


আর্তজাতিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো 
তাদের জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে 
শুধু নিজের বা দলের হীন স্বার্থকে 
চারিতার্থ করার নিমিত্তে পুরো উম্মাহর 
স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে সম্পর্ক করে 
স্থাপন করে যাচ্ছে পশ্চিমাদের সাথে বা 
অন্য কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে । 
একটি মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ 
চিত্রও একই রকম । শুধু এক শ্রেণির 
বিপথগামী রাষ্ট্রনায়কদের 
খামখেয়ালীপনা, স্বেচ্ছাচারিতা ও 
স্বৈরাচারিতার কারণে তার মাসুল 
গুণছে পুরো উম্মাহ । ক্ষমতার মোহ 
তাদেরকে এতটাই অন্ধ করে রেখেছে 


যে, তারা একটিবারের জন্যও তাদের 
এহেন কৃতকর্ম নিয়ে ভাবার 
ফুরসতটুকুও পায় না। তারা 
একটিবারের জন্যও একটু 


অনুশোচনায়ও দগ্ধ হয় না এই ভেবে 
যে, আমি উম্মাহর এতটা ক্ষতি কেন 
করছি? 
একথা মোটেও অসত্য নয় যে, গুটি 
কয়েক শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা আর 
মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এক ভূতড়ে পরিস্থিতি 
বিরাজ করছে। মুসলিম বিশ্বের 
অনৈক্যের কারণেই ফিলিস্তিন, কাশির, 
আরাকান, মিন্দানাও ও চেচনিয়ার 
সমস্যা সমাধান আজো হয়নি । ইরাকে 
হামলার আগে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে 
আরব মুসলিম শাসকরা এই 
হুংকারটাও ছাড়তে পারেনি যে, 
সমাধান করবো, আমাদের ইসলামি 
র হামলার কোনো 
অধিকার নেই। হামলা হলে আমরাও 
তভ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে 
হামলা চালাব। যেমনিভাবে এমন 
একটি কঠিন বাণী উচ্চারণ করেছিলেন 
হযরত মুআবিয়া (রাযি.)। খোলাফায়ে 
রাশেদীনের যুগে যখন রাজনৈতিক 
মতবিরোধের কারণে হযরত আলি 
(রাষি.) ও হযরত মুআবিয়া (রাষি.) 


এর মাঝে বিরোধ তুঙ্গে তখন 
তৎকালীন পরাশক্তি রোমের শাসক 
এই কথা ভাবলেন যে, মুসলমানদের 
এই দ্বন্দের সুযোগে বোধকরি 
মুসলিমভূখন্ডে আক্রমণ চালিয়ে 
ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া 
সম্ভব হবে। এ রকম একটি পরিকল্পনা 
নিয়ে যখন রোম সম ইসলামি 
সিমান্তে সৈন্য সমাবেশ করলেন তখন 
হযরত মোআবিয়া (রাযি.) বজ্রহুংকার 
ছেড়ে বলেছিলেন, যদি রোম সম্রাট 
আর একটি কদম ইসলামি বিশ্বের 
সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে 
ধারণ করবো । মুআবিয়া (রাি.) এর 
এই বজ্ব হুংকারে রোম সম্রাট 
ভীতসন্ত্স্ত হয়ে তখন পিছু হঠতে বাধ্য 
হয়েছিলেন 


2 ] 

এই আদর্শের অধিকারী মুসলিম 
শাসকদের আজ বড়ই অভাব । মুসলিম 
উম্মাহর সোনালী যুগে তাদের এই 
আদর্শের কারণেই গোটা বিশ্বকে তারা 
শাসন করেছিলেন অসীম সাহস ও 
হিম্মত নিয়ে। সেই একই আদর্শ আজ 
পরিলক্ষিত হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে। আর 
এক সময়ে ইহুদি খিষ্টানদের মাঝে 
থাকা অনৈক্য আজ চলে এসছে 
মুসলিম উম্মাহর মাঝে । পশ্চিমারা 
যেখানে ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ সেক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ 
নিজেদের ক্ষেত্রে বরাবরই বিভক্ত ও 
অনৈক্য। এই একবিংশ শতাব্দীতে 
মুসলিম উম্মাহ যদি পশ্চিমাদের 
বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চায় এবং 

বিশ্বের চলমান সঙ্কটকে 
নিরসন ও ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহকে 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চায় 
তাহলে অবশ্যই মুসলিম বিশ্ব তাদের 
সকল ভেদাভেদ ও মতপাথক্যকে ভুলে 
গিয়ে তাদের মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠা করে 
তাদের এক্যবদ্ধ অবস্থানকে জোড়দার 
করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ 
নেই যে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
বিদ্যমান থাকা শিয়া, সুনি, ওহাবী ও 
দেওবন্দী দ্বন্ব ও সজ্ঘাতই তাদেরকে 
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পরস্পরের শক্রতে পরিণত করে 


কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। 


তাদেরকে ধ্বংসের অতলগহ্বরে 
নিপতিত করে দিয়েছে। তারা 
নিজেরাই আজ নিজেদের নিকৃষ্টতম 
শক্রতে পরিণত হয়েছে । অন্যদিকে 
পশ্চিমাদের কায়েমী স্বার্থকে চরিতার্থ 
করার জন্য সুমি. আরবরাও 
নিজেদেরকে বিভক্তির দিকে ঠেলে 
দিচ্ছে। চলতি বছর সৌদি-কাতার 
ছন্দই তার বাস্তব রূপ। এ ধরনের দ্বন্দ 
ও বিভক্তি পশ্চিমাদেরই নয় বরং 
আমাদেরই ক্ষতির কারণ হবে। 
আমাদেরই ধ্বংস বয়ে আনবে বৈকি। 
যার পরিপূর্ণ সুযোগ ও ফায়দা লুফে 
নিচ্ছে পাশ্চত্যরা । 

17৫ ০771৫ 1২০%০7/5 ইনফরমেশন 
ক্রলিয়ারিং হাউসে প্রকাশিত তার এক 
লেখায় অতি স্পষ্টভাবে এই সত্য 
কথাটি তুলে ধরে তিনি বলেন, 
14145117715 272 17117" 01177 71075 
9712771)) অর্থাৎ মুসলমানরাই হচ্ছে 
মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শক্র। 

তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য 
মুসলমান, কিন্তু এরা শক্তিহীন। 
মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন, বিশেষ 
করে শিয়া ও সুনমিদের মধ্যে বিভাজন 
মুসলিম মধ্যপ্রাচ্কে শতাব্দী যাবৎ 
ঠেলে দিয়েছে পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে । 
মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি এতটাই 
প্রবল যে, এরা একসাথে খেলতে পর্যন্ত 
পারে না। অলিম্পিকের আঞ্চলিক 
সংস্করণ দ্য ইসলামিক সলিডারিটি 
গেমস ইরানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা 
ছিল এপ্রিলে। তাও বাতিল করা 
হয়েছে। কারণ ইরানি ও আরবরা 
একমত হতে পারে না কী নামে 
ডাকবে ইরান ও আরব উপদ্বীপকে 
বিভক্তকারী জলম্থলকে, পারস্য 
উপসাগর না আরব্য উপসাগর? 

পল ক্রেগ রবার্টেস এর মন্তব্য মোটেও 
অত্যুক্তি নয়। এ ধরণের অনৈক্য আর 
বিভাজনই নিঃশেষ করে দিচ্ছে 
ইসলামি বিশ্বকে । মুসলিম বিশ্বের 
অনৈক্যই যে মুসলমানদের ধ্বংসের 
অন্যতম কারণ তা আল্লাহ তাআলা 


তিনি বলেন, 
১৩ $] :০% রা 
্ু্ঘ 555০89৬ হও রে 
“আর যারা কাফের তারা পরস্পর 
পরস্পরের সহযোগী ও বন্ধু। আর 
তোমরা যদি এই পন্থা অবলম্বন না কর 
তাহলে বিশ্বব্যাপি দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
সুত্রপাত হবে এবং পৃথিবী জুড়ে দেখা 
দিবে বড়ই দন্দ ও সঙ্াত। (সূরা আল- 
আনফাল: ৭৩) 
আজ ইসলামিবিশ্ব জুড়ে আল্লাহ 
তাআলার এই বাণীর বাস্তব প্রতিফলন 
আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইসলামিবিশ্বে 
বিরাজমান এই দ্বন্দ ও সঙ্ঘাতকে 
নির্মল করতে হলে বর্তমানে মুসলিম 
করণীয় হলো, 
আর্তজাতিকভাবে মুসলিম বিশ্বের 
এক্যকে জোড়দারভাবে প্রতিষ্ঠা করা । 
এক্ষেত্রে উম্মাহর বৃহত্তম স্বার্থে অবশ্যই 
অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও মতবিরোধকে 
বিসর্জন দিতে হবে। তাদের মনে এই 
বাসনা লালন করতে হবে যে, আমরা 
মুসলমান। আর এই ইসলাম ও 
মুসলমানিতের ভিত্তিইে তাদের মাঝে 
এই এক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে । আর 
এর মাঝেই তাদের জন্য কল্যাণ 
নিহিত আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
88669655445 চি? 
“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে 
ঢুভাবে আকড়ে ধর; পরস্পর 
হইও না। (সূরা আলে ইমরান: 
১০৩) 


এই আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা 
সুস্পষ্টভাবে মুসলিম উম্মাহকে এঁক্যবদ্ধ 
হওয়ার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন। 
আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা এটাও 
বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলিম উম্মাহর 
এক্যের ভিত্তি হলো, আল্লাহর রজ্জব 
তথা দীনে ইসলাম। অর্থাৎ মুসলিম 
উম্মাহ ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতেই তারা 
এক্যবদ্ধ থাকবে । তাদের পরিচয় 
থাকবে তারা মুসলমান। শক্রর 
মোকাবিলায় সকল মুসলমান এক 


প্লাটফর্মে এক্যবদ্ধ থাকবে । তাহলেই 
মুসলমানরা অমুসলিমদের কর্তৃক 
কোনো ক্ষতি এবং ধ্বংসের মুখোমুখি 
হবেনা । 

কিন্ত আজ উম্মাহ আল্লাহর এই চিরন্তণ 
বাণী থেকে অকেটাই দূরে সরে গেছে। 
যার কারণেই উম্মাহ আজ এতটা 
বিপর্যস্ত ও ভঙ্গুর জাতিতে পরিণত 
হয়েছে। যদি মুসলমানরা ইসলামিবিশ্বে 
আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়, 
তারা মুসলিম বিশ্বের সঙ্কটকে দূরীভূত 
করে সেখানে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করতে চায় তাহলে তাদের মাঝে এক্য 
প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। তাই 
অবশ্যই তাদের মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠার 
জোড় চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 
নিনোক্ত প্রক্রিয়াগুলো অবলম্বন করলে 
আমি আশাবাদী মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
ইস্পাত কঠিন এঁক্য তৈরি হবে। 

€১) মুসলিম জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠা: 
ইসলামি বিশ্বে মুসলিম জাতিয়তাবোধ 
বলতে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
আছে পাশ্চাত্যের নগ্ন জাতীয়তাবাদ । 
যে জাতীয়তাবাদের বিষক্রিয়ায় 
আক্রান্ত হয়ে আজ গোটা মুসলিম বিশ্ব 
পরিণত হয়েছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জাতিতে । 
আজ মুসলিম বিশ্বে যে বিভক্তি ও 
অনৈক্য বিরাজমান, তাদের পরস্পরের 
মাঝে যে কোন্দল ও দ্বন্ব পরিলক্ষিত 
হচ্ছে, এর মূল কারণই হলো পশ্চিমা 
জাতিয়তাবাদ । আজ উম্মাহর চোখের 
সামনেই নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে 
মুসলিম নারী ও শিশুরা | অমুসলিমদের 
নিষ্ঠুর ও নির্মম নির্যাতনের যাতাকলে 
পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে লাখো মুসলিম 
বনি আদম। কিন্তু আঞ্চলিকতার 
ব্যবধান, গোত্র ও ভাষার তারতম্যের 
অজুহাতে আজ একদল উম্মাহ অন্য 
উম্মাহর সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে 
বরং নীরব দর্শকের 
ভূমিকা পালন করে উম্মাহকে আরো 
ধ্বংসের দিকে নিপতিত করে তাদের 
নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ 
ধরনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট ভিন্ন কোনো 
সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর হতে পারে 


ডিসেম্বর'১৮ লা আত্তার্তহীদ ৪ 


বি।শে।ষ। |।নি।ব।ন্ধ 


কিন্ত মুসলিম উম্মাহ এ ধরনের হীন 


কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর 


আদর্শ প্রদর্শন করতে পারে না। 
উম্মাহর আদর্শ হলো, তারা একই 


ওআইসি । তন্ধ্য হতে ওআইসি হলো 


আর তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
হবে প্রকট সহানুভূৃতিশলী ও 


সত্তার অধিকারী । তাদের রক্ত ও 
গোশত এক। তাদের মাঝে 
আঞ্ঞলিকতা, গোত্র, বর্ণ ও ভাষার 


আন্তরিক ।” (সূরা আল-ফাতাহ: ২৯) 
উল্লেখিত হাদীস ও আয়াত দুটি অত্যন্ত 
সুস্পষ্টভাবে মুসলিম জাতীয়তাবোধ 


কোনো ব্যবধান থাকতে পারে না। 


প্রতিষ্ঠার প্রতি নির্দেশ প্রদান করে 


৫ 


রা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত 
থাকতে পারে না। পুরো পৃথিবীর সমস্ত 


আজ উম্মাহর মাঝে মুসলিম 
জাতীয়তাবোধের কোনো ধারণা নেই 


মুসলিম উম্মাহ তারা এক ও অভিন্ন 


বললেই চলে । আজ উম্মাহর মাঝে যে 


জাতিসজ্ঘের পরেই সবচাইতে বড় 
সংগঠন। সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্র নিয়ে 
১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যতম 
বৃহৎ এই সংগঠনটি । কিন্ত অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় হলো আরবলীগ ও 
ওআইসী সংগঠন দুটি মুসলিম উম্মাহর 
স্বার্থ রক্ষায় বরাবরই ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ 
রক্ষায় সংগঠন দুটি কোনো ভূমিকাই 


জাতি। সবার মাঝে প্রতিষ্ঠা থাকবে 
হৃদ্যতা আর ভালবাসার সেতু বন্ধন। 
পারস্পরিক আন্তরিকতা আর 
সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে 
তারা। তাদের সবার সুখেই সুখী হবে 
তারা । আর একটি অঞ্চল ও গোত্র নয় 
রবং একজন মুসলিমের দুঃখেই গোটা 
উম্মাহই দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে। 
একজনের কষ্টেই আহত ও ব্যথিত 
হবে পুরো উম্মাহ । 

এটাই হলো মুসলিম জাতীয়তাবাদের 
বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ। কিন্তু অতি 
দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমাদের 
বলতে হচ্ছে, এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট 
থেকে উম্মাহ আজ দূর থেকে বহুদূরে । 
ওই আদর্শের সিকিয়ানাও আজ 
উম্মাহর মাঝে অবশিষ্ট নেই । আমাদের 
মাঝে জেঁকে বসেছে পাশ্চাত্য 
জাতীয়তাবাদের অভিশাপ। যা 
উম্মাহকে আজ কুড়ে কুড়ে ধ্বংস করে 
দিচ্ছে। যে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ 
উম্মাহকে আজ শতধাবিভক্তির মাঝে 
নিপতিত করে রেখেছে এই হীন 
জাতীয়তাবাদ ইসলাম কখনোও সমর্থন 
করে না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 


০.4 ০ 
( 0101 ০211) 


৮ 


অর্থাৎ একজন মুসলমান অপর 


মুসলমানের ভাই। 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

এও ৫ ঠা ডা 255৫0655402 ৫৪ 
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“মুহাম্মদ (সা.) যিনি হলেন আল্লাহর 

রাসূল এবং তার সহচরবৃন্দ তাদের 

বৈশিষ্ট ও আদর্শ হলো, তারা 


বিভক্তি ও বিভাজন পরিলক্ষিত হচ্ছে 
এর মূল কারণই হলো আমাদের মাঝে 
মুসলিম জাতীয়তাবোধের এই ধারণা 
বিদ্যমান না থাকা । 

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মাঝে যতদিন 


পালন করতে পারেনি । অনেক মুসলিম 
বুদ্ধিজীবীগণ এ কথাও বলেন যে, 
সংগঠন দুটি পশ্চিমাদের ক্রীড়নক 
হয়েই কাজ করছে। এ কথাটি আমার 
কাছে মোটেও অত্যুক্তি নয়। কারণ, 


যাবৎ এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের মাঝে 


ফিলিস্তিন, কাশির ও আরাকানের 
সমস্যা নিরসনে আদৌ কোনো কার্যকর 


এক্য সুসংহত ছিল এবং তারা ছিল 
নেতৃত্বের ময়দানে । তাদের থেকে সেই 
আদর্শের বিচ্যুতির কারণেই আজ তারা 
পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক নির্যাতন ও 
নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। ধ্বংস হয়ে 


ভূমিকা নিতে পারেনি এই দুটি সংস্থা । 
যদি এই দুটি সংস্থা আন্তরিকতার সাথে 
কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে 
পারত তাহলে অনেক আগেই মুসলিম 
বিশ্বের এই সম্কটসমূহের সমাধান হয়ে 


যাচ্ছে ইসলামি সভ্যতার অনন্য 


যেত। 


নিদর্শনসমূহ। সুতরাং আজ যদি উম্মাহ 
আবার তাদের মাঝে এঁক্য ও একতা 


অতিসম্প্রতি ওআইসির দুটি ভূমিকা 
কিছুটা হলেও ইসলামি বিশ্বকে 


প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে অবশ্যই 


আশান্বিত করছে । ২০১৬ এর ১৯ শে 


পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ পরিহার করে 


জানুয়ারী মালয়েশিয়ার রাজধানী 


মুসলিম জাতীয়তাবাবোধের ধারণা 
তাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে 
তাহলেই বোধ করি তাদের মাঝে এক্য 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে এবং তারা মুক্তি 
লাভ করবে পাশ্চাত্যের অব্যাহত 
নিপীড়ন থেকে । আর এই ধরনের 
এক্যই মুসলিমদের নিয়ে যাবে বিশ্ব 
নেতৃত্বের আসনে । 


জোট সংগঠনগুলো শক্তিশীলী করা 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পূর্ব- 
পশ্চিমে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা 
পরিলক্ষিত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে পশ্চিমা 
বিশ্ব পুরোপুরি সফল হলেও ইসলামি 
বিশ্ব তার ছিটে-ফোটাও অর্জন করতে 
পারেনি । অথচ মুসলিম বিশ্বের রয়েছে 
দু দুটি শক্তিশালী সংগঠন আরবলীগ ও 


কুয়ালালামপুরে আরাকানের রোহিঙ্গা 
মুসলিমদের বিষয়ে ওআইসির একটি 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে 
রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে ১০ দফার 
ইশতেহার ঘোষণা করে ওআইসি। 
এক্ষেত্রে অবশ্যই মালয়েশিয়ার ভূমিকা 
ছিল প্রশংসনীয় । সর্বশেষ ২০১৭ এর 
ডিসেম্বরে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 
হয় ওআইসির শীর্ষ সম্মেলন। সেখান 
থেকে এঁকমত্যের ভিত্তিতে 

জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী 
হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আমি 
আশান্বিত এই জন্যই যে, অনেক 
দেরীতে হলেও ওআইসির ঘুম 
ভেঙ্গেছে। বোধ করি ওআইসির ওই 
বৈঠক দুটি অমুসলিম বিশ্বকে কিছুটা 
হলেও বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে এবং 
আশাহত ও বেদনাহত উম্মাহর মাঝে 
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হয়েছে। 

সুতরাং এই আরব লীগ ও ওআইসী 
সংগঠন দুটিকে প্রয়োজনে নতুন করে 
ঢেলে সাজাতে হবে এবং এর মাধ্যমে 


দুর্বল হলেও সামরিক দিক থেকে 
শক্তিশালী হওয়ার সুবাদে পাকিস্তানও 
এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে 
পারে । আশাকরি এর মাধ্যমে মুসলিম 


জোটের অর্তভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু 
এখনোও এই জোট প্রশ্বিদ্ধ হওয়া 
থেকে মুক্ত নয়। 

শুধু সন্ত্রাস দমন নয়, বরং পুরো 


বিশ্বের এক্য সুদৃঢ় ও সু-সংহত হবে। 


মুসলিম বিশ্বের এক্যকে আরো সুদৃঢ় 


মুসলিম বিশ্ব নিজেরাই নিজেদের সঙ্কট 


করে তাকে জোড়দার ও মজবুত 
করতে হবে । এতে শুধু মুসলিম বিশ্বের 
সঙ্কটেরই সমাধান হবে না বরং বিশ্ব 


দূর করতে পারবে। বিশেষ করে 
পশ্চিমা বিশ্বের ওদ্ধত্য আচরণ থেকে 
ইসলামি বিশ্ব অবশ্যই নিরাপদ 


নেতৃতেের আসন পুনর্দখল করাও সম্ভব 
হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো, 
মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ পশ্চিমা 
বিশ্বের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামি 
বিশ্বের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার মতো 
মনোভাব প্রদর্শন করা। তাহলেই 
সংগঠন দুটিকে মজবুত ও দৃঢ় করা 
সম্ভব হবে । এর মাধ্যমে উম্মাহর মাঝে 
এক্য সুসংহত ও শক্তিশালী হবে 
বৈকি। 


(৩) মুসলিম জাতিসঙ্ঘ গঠন 
স্বার্থের কথা বলা হলেও মূলত পশ্চিমা 
স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠা করা 


থাকবে । 


ন্যাটোর আদলে সামরিক জোট গঠন 
মুসলিম বিশ্বের মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠা ও 
বহিবিশ্বের আক্রমণ থেকে ইসলামি 
বিশ্বকে নিরাপদ রাখার এটাও একটা 
প্রক্রিয়া হতে পারে যে, মুসলিম 
রাষ্ট্রসূহকে নিয়ে ন্যাটোর আদলে 
একটি সামরিক জোট গঠন করা । ১৫ 
ডিসেম্বর 


হয়েছিল জাতিসঙ্ঘ । জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা 
হওয়ার পর থেকেই তা পশ্চিমা বিশ্বের 


এই জোট গঠন নিয়ে অনেক মুসলিম 


ত্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। মুসলিম 


বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ পোষণ করেছেন। 


বিশ্বের স্বার্থ তার নিকট বরাবরই 


অনেকে বলেছেন, এই জোট হলো 


উপেক্ষিত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে 


আমেরিকার নেতৃতাধীন সামরিক জোট 


অধুনা অনেক মুসলিম বিজ্ঞজনদের 


ন্যাটোরই সহযোগী একটি জোট। 


পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসঙ্ঘ 


অনেকে বলেছেন, আমেরিকার পরোক্ষ 


গঠনের জোড়ালো প্রস্তাব উত্থাপিত 


ইন্ধনে সৌদি আরব আকস্মিক এই 


হচ্ছে। বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের প্রতি 
পশ্চিমাদের ছ্বি-মুখী নীতির কারণে 
পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত একটি স্বতন্ত্র 


জোট গঠন করেছে। অর্থাৎ এই জোট 
গঠনের আগে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে নিয়ে 
তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো 


মুসলিম জাতিসঙ্ঘ গঠন সময়ের বড় 
দাবী বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। এর 
মাধ্যমেই ইসলামি বিশ্বের মাঝে এক্য 


আলোচনাই করা হয়নি। অনেক 
এমনও রাষ্ট্র আছে যেগুলো যে ওই 
জোটের সদস্য তা সে জানতে পেরেছে 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং মুসলিম বিশ্বের 


তার নাম ঘোষণার পরেই । অর্থাৎ 


সঙ্কট সমাধানও সম্ভব। সুতরাং 


শুরুতেই এই জোটের কার্যক্রম 


মুসলিম শাসকদের চলমান শতাব্দীতে 
তাদের বড় কাজ হলো একটি মুসলিম 
জাতিসঙ্ঘ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা। 
এ ক্ষেত্রে তুরস্ক, মালয়েশিয়া অথবা 


প্রশ্রবিদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। ফলেই 
অনেক মুসলিম রাষ্ট্রই এই জোটের 
ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। 
পাকিস্তান ও মালয়েশিয়া ছিল এর 


সৌদি আরব কোর রাষ্ট্র হিসেবে দায়িতৃ 


মধ্যে অন্যতম ৷ যদিও দেশ দুটি পরে 


পালন করতে পারে । অর্থনৈতিকভাবে 


আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পুনরায় 


ইসলামি বিশ্বের কল্যাণের চিন্তা মাথায় 
রেখে এবং অমুসলিম বিশ্বের আক্রমণ 
থেকে মুসলিম বিশ্বকে নিরাপদ রাখার 
এক সু-মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে 
সামনে রেখেই একটি মুসলিম সামরিক 
জোট গঠন করতে হবে। ন্যাটোর 
মধ্যে একটি ধারা আছে, যদি 
ন্যাটোভুক্ত কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য 
কোনো শক্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে 
বুঝতে হবে সকল ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্র 
আক্রান্ত হয়েছে । এই কথা মনে করেই 
ন্যাটোভুক্ত সকল রাষ্ট্র এক্যবদ্ধ হয়ে 
শক্রর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে । 
ঠিক এরকম একটি ধারার ভিত্তিতেই 
একটি মুসলিম সামরিক জোট গঠন 
করতে হবে। যেখানে ন্যাটো ধারার 
ন্যায় একটি ধারা থাকবে যে, যদি এ 
সামরিক জোটভুক্ত কোনো মুসলিম 
রাষ্ট্র শক্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে 
মনে করতে হবে সকল মুসলিম রাষ্ট্রই 
আক্রান্ত হয়েছে এবং এক্যবদ্ধভাবে 
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ শক্রর মোকাবিলা 
করবে। সামরিক জোটভূক্ত সকল 
মুসলিম রাষ্ট্রসমৃহ অমুসলিমদের স্বার্থের 
বিপরীতে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থকে 
প্রাধান্য দিয়ে অমুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধভাবে রুখে দ ড়াবে। 

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের পক্ষে এমন 
জোট গঠন সম্ভব কি-না । আমি বলব, 
যদি অমুসলিম বিশ্ব দ্বারা সম্ভব হয় 
তাহলে মুসলিম বিশ্ব দ্বারাও অবশ্যই 
সম্ভব হবে। আর এটাতো 
মুসলমানদেরই আদর্শ ও বৈশিষ্ট। 
রাসূল (সা.) এক হাদীসে উল্লেখ 
করেছেন, “সমস্ত মুসলমান একটি 
দেহের অঙ্গের ন্যায়; দেহের একটি 
অঙ্গ ব্যথিত হলে যেমনিভাবে পুরো 
দেহ ব্যথিত ও আহত হয় ঠিক তদ্রপ 
মুসলিম উম্মাহর একজন মুসলমানের 
ব্যথায় ব্যথিত ও আহত হবে পুরো 
উম্মাহ ।' মুসলমানদের আদর্শ ও 


ডিসেম্বর'১৮ লু আত্তার্তহীদ ৪৪ 


বি।শে।ষ। ।নি।ব।ন্ধ 


বৈশিষ্ট হবে এমনই । কিন্তু অতি দুঃখ 
ও পরিতাপের বিষয় হলো, 
মুসলমানদের এই আদর্শ আজ 
অমুসলিমরা ধারণ করে নিয়ে গেছে। 
যে ইহুদি ও খিষ্্রান এক সময় তাদের 
মধ্যে ছিল দা-কুমড়ার সম্পর্ক আজ 
তারা অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে 
গিয়ে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ 
হয়ে কাজ করছে। কিন্ত পারছি না 
আমরা । দিন দিন এই উম্মাহর মাঝে 
বিভেদ ও দ্বন্দ প্রকট হয়ে আরো তীব্র 


রূপ ধারণ করছে। যা সত্যিই মুসলিম 
উম্মাহর জন্য বড়ই অশনি সন্কেত। 

এই একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম 
বিশ্বের শাসকদের নিকট মজলুম, 
নির্যাতিত, নিপীড়িত ১৬০ কোটি 
মুসলমানের করুণ আর্তনাদ হলো, 
ভবিষ্যৎ এঁক্যবদ্ধ ইসলামি বিশ্ব গড়া ও 
তাকে নিরাপদ রাখার জন্য এমন 
একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করুক 
মুসলিম উম্মাহর ধিপতীরা | তারা গঠন 
করুক একটি মুসলিম সামরিক জোট । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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যা হবে মুসলিম উম্মাহর রক্ষার 
হাতিয়ার । 

সম্মানিত পাঠকগণ! আমি যখন এই 
লেখাগ্ডলো লিখি তখন ছিল ২০১৬ এর 
শেষ এবং ১৭ এর শুরু। আমরা 
২০১৮ এর মার্চে এসে জানতে 
পারলাম বর্তমান সময়ের সাহসী 
মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক, সালাউদ্দীন 
আইয়ুবীর যোগ্য উত্তরসূরী তুরস্কের 
রাষ্ট্রপধান রজব তাইয়েপ এরদোগান 
এরকমই একটি সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছেন। তিনি পশ্চিমাদের আশ্রসন 
মোকাবিলায় ৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্রের 
সেনাবাহিনী নিয়ে ইসলামি আর্মি নামক 
একটি মুসলিম সামরিক জোট গঠন 
করতে যাচ্ছেন। যা হলো উম্মাহর 
একটি বহু আকাঙ্খিত একটি বলিষ্ট 
পদক্ষেপ। এজন্য এরদোগানের প্রতি 
রইলো উম্মাহর পক্ষ থেকে বিন্ত্র 
সালাম । 

সর্বশেষ আহ্বান 

মুসলিম অধিপতীদের প্রতি আমাদের 
সর্বশেষ আহ্বান হলো, আপনারা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশিত পথ 
অবলম্বন করুন৷ দজলা ও ফুরাত নদী 
দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে । এবার 
সকল তিক্ততাকে নিজেদের থেকে 
ঝেড়ে ফেলুন। অভ্যন্তরীণ সকল 
কোন্দল ও দ্বন্কে মাটির নিচে চাপা 
দিন। নিজেদের সামান্য স্বার্থের চেয়ে 
১৬০ কোটি মুসলমানের স্বার্থকে বড় 
করে দেখুন। তাদের মনের ভাষা ও 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টশ্বাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


হৃদয়ের আকুতিকে বুঝতে চেষ্টা 
করুন। আপনাদের সবকিছু আছে, 
আছে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, 
বিশাল ভূখণ্ড, এক বিরাট জনসংখ্যা । 
কিন্তু নেই এঁক্য ও একতা । আজ 
সময়ের বড় দাবি হলো, আপনারা 
এক্যবদ্ধ হোন। রক্ষা করুন মুসলিম 
উম্মাহকে । আল্লাহ আপনাদের সহায় 
হোন। 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন বিরচিত 


৫ 
নির্বাচিত প্রবন্ধ-১ 

গ্রন্থের নাম : নির্বাচিত প্রবন্ধ-১ 

গ্রন্থকার : ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 

প্রকাশক : তমদ্দুন প্রকাশনী, চট্টগ্রাম 


০১৮৩২০৬৬৮২৮, ০১৮১৮৪৯৫৪৭৬ 


প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৮ 


রি : ৩০৫ 


৩৩০ 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বিদ্যমান 
স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একটি উজ্জ্বল ও 
গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন । বিশিষ্ট দায়ী, শিক্ষাবিদ, সম্পাদক, 
লেখক ও গবেষক ড. আফম খালিদ হোসেন বহু বছর ধরে 
লেখালেখি ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের নানা দিক সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রণোদনার সৃষ্টি করে চলেছেন। 
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তার 
রচনায় প্রাঞ্জলভাবে ফুটে ওঠে । সমকালীন বাংলাদেশে 

ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য । বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়ায় প্রকাশিত 
রচনাসমূহকে একটি গ্রন্থভূত করে তিনি বাংলা ভাষায় 
ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডারকেই সমৃদ্ধ করেছেন। ইসলাম 
সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য, বিশ্বস্ত ধারণা ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার 
দ্বারা তার এই গ্রন্থ ব্যাপক সংখ্যক পাঠককে শুধু উপকৃতই 
করবে না, তাদের চেতনার জগতকেও প্রসারিত করবে । 
তার গ্রন্থ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেম 
সমাজের কাছে যেমন বহুমাত্রিক 
চিন্তার দিগন্ত উন্যক্ত করবে, 
তেমনিভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
মুসলমানদের সামনে ইসলামের বিভিন্ন 
গুরুত্পূর্ণ দিক উপস্থাপিত করবে । 
কেননা, তার গ্রন্থের প্রধান কৃতিত্ব 
হলো ইসলামের তাত্তিক ও ব্যবহারিক 
বহু বিষয়ের আলোচনা 
সমকালীন 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ। তার ্রবন্ধসমূহে 
বাংলাদেশের মানুষের ব্যবহারিক 
জীবনে ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলামের 
নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে যেসব সুচিন্তিত 
ও গবেষণালন্ধ মতামত রয়েছে, যার 
অপরিসীম । 


করেছেন তিনি। একটি সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, তথ্যনির্ভর 
ইসলামী সাহিত্য ক্ষেত্র সকলের সামনে উন্মোচন করেছে 
তার প্রবন্ধসমূহ। বাংলাদেশ, ইসলাম ও সমাজ-রাজনীতি- 
সংস্কৃতি নিয়ে এখানে যেসব গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে, তার 
মধ্যে এই গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য আসন লাভ করবে বলেই মনে 
করি। বিশেষত তিনি যে সাহসী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের 
অবতারণা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । ড. 
আফম খালিদ হোসেন তার রচনাসমূহের মাধ্যমে ইসলামের 
নানা দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে একটি সময়োপযোগী কাজই 
করেছেন। তার বক্তব্য ও দিক-নিদের্শনার মাধ্যমে 
ইসলামচর্চার ধারাই বেগবান হবে । 
বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের পর ইসলামের কল্যাণধর্মী প্রকৃত রূপ- 
চরিত্র দিনে দিনে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্লতর ভাবে প্রকাশিত 
হচ্ছে। ইসলামের নানা মানবতাবাদী, কল্যাণমুখী দিকের 
প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছেই। প্রতিদিন বিশ্বের বিপুল 
সংখ্যক নর-নারী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা খুবই 
উল্লেখযোগ্য যে, দেশে-বিদেশে হাজার-হাজার পণ্ডিত- 
গবেষক ইসলামের মহান সৌন্দর্যের নানা দিক নিয়ে 
প্রতিনিয়ত লেখালেখি করে যাচ্ছেন এবং তথ্য সন্ত্রাস ও 
আগ্রাসনের বিপরীতে সত্যনিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করছেন। 
সংখ্যায় কম হলেও বাংলা ভাষায় ইসলাম বিষয়ক প্রকাশনা 
অব্যাহত রয়েছে। অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
হলেন তেমনই একজন খদ্ধ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিতু । 
অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ ৪ 
শক্তিই হলো শত-বিরূপতার মধ্যেও ইসলাম 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান বড়যন্ত্রকে চিহিত ও উন্মোচিত 
করা; প্রাঞ্জল্য ও তথ্যপূর্ণ ভাষায় ইসলামের মাধুর্য্য উপস্থাপন 
করা এবং বিপন্ন বিশ্বের উদ্ধারকল্পে মানবতার সামনে 
ইসলামের অপরিহার্ষ-প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তিপূর্ণ ভাষা ও 
শৈলীতে তুলে ধরা। একজন বহুমুখী 
প্রতিভাবান ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
স্কলার হিসাবে বিদ্যমান সম্কুল 
. পরিস্থিতিতে ইসলামের অন্তর্নিহিত 
মর্মকথাকে তিনি অত্যন্ত 


তার এই গ্রন্থভূক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধে। এর 
ফলে ইসলাম বিরোধী অপশক্তির সঙ্গে 
কুতর্কে লিপ্ত হওয়ার বদলে ইসলামের 
প্রকৃত মর্মকথা তুলে ধরে তিনি 
প্রকারান্তরে মিথ্যা আরোপকারীদের 
বানোয়াট চিত্রকে নস্যাৎ করে 
দিয়েছেন। তার লেখাগুলো পড়ে 
কারোই বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, 
ইসলাম কখনোই মৌলবাদী বা 


আত্তার্তহীদ ৪৬ 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


মানবতার কল্যাণকামী শ্বাশত জীবন ব্যবস্থা বা “কমপ্রিট 
কোড অব লাইফ" । 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের রচনাসমূহ এ প্রসঙ্গে 
গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা সবাইকে ভাবনার খোরাক যোগাবে, 
অনুপ্রাণিত করবে এবং বাংলাদেশে ইসলাম সংক্রান্ত 
কার্যক্রমের পথচলাকে আরো বাস্তবান্গ ও সফল করতে 
সহায়তা করবে। প্রকৃত অর্থে, ইসলাম, মানব-উথানমুখী 
এবং আগামীর স্বাধীনতা ও মুক্তির বরাভয় নিয়ে একটি 
আলোকিত, জ্ঞানদীপ্ত পদক্ষেপে মানুষের অন্তরে এবং মানব 
সমাজে আসবেই; প্রকৃতি, পৃথিবী ও মানুষের সর্বাগীণ 
কল্যাণের জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা রূপে 
আসতেই হবে: এই স্বর্ণালী প্রত্যয় যারা পোষণ করেন, 
তাদের কাছে ড. আ ফ মখালিদ হোসেনের মেধাবী রচনার 


যায়। 
ড. মাহফুজ পারভেজ 


প্রফেসর 
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


নবীর পানে স্বপ্নের চিঠি 
কফিল সাঈ 


শিশির ভেজা ঘাসে যখন একলা পায়ে হাটি, 
পাখির সুরে মধুর কণ্ঠে নবী তোমায় ডাকি। 
ওগো মুহাম্মদ ওগো নবী ওগো প্রিয় রাসুল, 
তোমার যুগে জন্ম না-নিয়ে করেছি আমি ভুল। 


ধরণীর বুকে ছড়িয়েছ প্রদীপ এটাই তোমার কাম । 
জাহেলিয়াতকে বিলুপ্ত করতে করেছিলে কতকর্ম, 
কুরআনকে তুমি সংবিধান রেখে গড়েছ সত্য ধর্ম । 
পুরো জীবনে একবার হলেও দেখা দাও হে নবী । 
ইচ্ছে জাগে পাখি হয়ে যেতাম মদিনাতে, 
তাওফিক দাও ওগো প্রভু যেতাম রওজাতে । 


যেতে আমার কত আশা মহান আল্লাহই জানে । 


ডিসেম্বর'১৮ 


মনে রেখো 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


ঘরে গিয়ে ঢুকে পাও রাখো বুকে পরোয়া করো না কারো । 
ফেরাবে তোমায় কার সে সাধ্য! 
যা বলো সকলে মানতে বাধ্য । 


সভয়ে সকলে তোমার কবলে বুক কাপে দুরুদুরু, 
তুমি খোশমনে নাচ তনুমনে সাথে নাচে দুটো ভুরু! 
হয়ে গেলো শেষ একে একে তারা! 


তোমার হৃদয়ে যায় না রে বয়ে সেসবের কোন স্মৃতি, 
মোহটুকু ভুলে দেখো চোখ খুলে জাগে কিনা মনে গ্রীতি । 
মনে রেখো ভাই ক্ষমতার বল, 
ধায় বহুদিক নানা তার ছল। 


ভেবো না রে কাল রবে এই হাল যেতে পারে সব ঘুরে, 
সকলেই র'বে তুমি শুধু হবে পতিত আস্তাকুঁড়ে। 


পারদ ঘাস (এমা 


বালক/বালিকা হিফজখানা 


বড়গোল, নিউমুরিং ২নং গেইট, আবুলিযা স্কুলের সামনে, হালিশহর, চট্টঘাম। 


আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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